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প্রাইভেট পড়ানোর 
ব্যবসা বন্ধ হবে কি? 


টাকা যার লেখাপড়া তার'-এ নীতিতে চলে 
আসছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা । এর প্রধান 
কারণ হিসেবে চিহিতি করা যায় ব্যবসায়ীক 
মনোবৃত্তির শিক্ষকমণ্ডলীকে | কেননা, শিক্ষাদানের 
নামে তারা যে একচেটিয়ামূলক প্রাইভেট ব্যবসা 
শুরু করেছেন তাতে ধনী পিতার সন্তানেরা তা 
ক্রয় করে লাভবান হচ্ছে । অপরদিকে বঞ্চিত 
হচ্ছে গরিব পিতার অসহায় সন্তানেরা ৷ শ্রেণী 
এবং পরীক্ষার খাতায়ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রাইভেট 
পড়া আর প্রাইভেট না পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে 
বৈষম্য । এভাবে কতোদিন বঞ্চিত হবে দরিদ্ব 
প্রধান দেশের শিক্ষার্থীরা? ডিজিটাল বাংলাদেশ 
গড়ার যে প্রত্যয় তা কি এভাবে বাস্তবায়িত হতে 
পারে? শিক্ষকদের প্রাইভেট” ব্যবসা বন্ধ হবে কি 
না এ বিষয়ে দেশের সরকারসহ সর্বস্তরের 
জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
মুহাম্মদ এনামুল হক 
পীরগাছা, রংপুর 


নকল ইনসুলিন বিক্রি বন্ধ করুন 


দেশে দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা 
অনেক | এই রোগের জন্য ইনসুলিন ইঞ্জেকশন 
অপরিহার্য । এই রোগ নিরাময়যোগ্য নয় । তবে 
নিজেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী আয়ত্তে রাখতে 
হয়। বিগত দিনে ভেজাল বিরোধী অভিযানে 
নকল ইনসুলিন ইঞ্জেকশন কারখানার হদিস পায় 
ভ্রাম্যমাণ আদালত | উদ্ধার করে বিপুল পরিমাণ 
নকল ইনসুলিন ইঞ্জেকশন | ইদানিং বাজারেও 
লাগেজ পার্টি ক্রয়কৃত ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের 
বেশির ভাগই ভেজালযুক্ত । দীর্ঘদিন ধরে একটি 
চক্র বিভিন্ন দেশ থেকে চোরাইপথে মেয়াদোত্তীর্ণ 
ইনসুলিন ইঞ্জেকশন মিটফোর্ড মার্কেটে বিক্রি 
করছে । ভেজাল ওষুধ সেবনে মৃত্যু অনিবার্য । 
দুঃখ হয়, ঘটনা ঘটার আগে কর্তাব্যক্তিদের টনক 
নড়ে না। ঘটনা ঘটলে টনক নড়ে । অবিলম্বে 
জীবন রক্ষাকারী ইনসুলিন বাজারজাতকারী ও 
বিক্রয়কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক । 
এ কিউ এম মাহফুজউল্লা বোচ্ছু) 
২৪৪ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা 


শিক্ষকের মর্যাদা 
“আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষাগ্তরুর শির । 
সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর ।" 
কবি কাদের নেওয়াজের “ওস্তাদের কদর" কবিতার 
দুটি লাইন উদ্ধৃতি করে লেখাটি শুরু করছি। 
শাহাজাদা ওস্তাদের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছেন, এ 


জানুয়ারি*১১ 


দৃশ্য অবলোকন করে শিক্ষককে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 


অপরাধীদের বেশ সমালোচনা করা হচ্ছে । কিন্তু 


অভিমানের সুরে বাদশা বললেন, আমার পুত্রকে 


অপরাধের উৎস কোথায় এবং তা বন্ধ করার 


আপনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেননি । বাদশাহর 


পদ্ধতি নিয়ে খুব কমই আলোচনা হচ্ছে । যাবতীয় 


আক্ষেপ? কেন যে আপনার পদযুগল ধুয়ে দিল 
না! বর্তমান সমাজে আমরা শিক্ষকদের সম্মানিত 
দূরের কথা, তাদের লাঞ্কিত করছি। তারা 
দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, আহত হচ্ছে এমন 
কি সন্ত্রাসীর হাতে তারা নির্মমভাবে খুন হচ্ছেন । 
যারা জাতি গড়ার কারিগর, তারা এমনিভাবে 
লাঞ্কিত ও অপমানিত হচ্ছেন ভাবতেও অবাক 
লাগে! যে জাতি শিক্ষকের মর্যাদা দিতে জানে না, 
তাদের পরাজয় অবশ্যস্তাবী ৷ সে দেশে খুন,ধর্ষণ 
নারী নির্যাতনের প্রসার ঘটতেই থাকবে । ছাত্ররা 
এখন আগের মতো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে না। 
ছাত্ররা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, 
তাদের কক্ষে তালা মেরে আবদ্ধ করে রাখে, 
ছাত্রদের নেতৃত্ব শিক্ষকদের মেনে নিতে হবে। 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় সমস্যা 
সমাধানে সবাইকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে 


তোলার আহ্বান জানাই | 
আবদুল হামিদ 


বানান বিভ্রাট 


পরীক্ষার খাতায় তো বটেই, শ্রুতলিপি লেখায় 
বানান ভুল হলে শিক্ষকরা বানান ভুলের খেসারত 
হিসেবে নম্বর কেটে দিতেন । নম্বর বৃদ্ধির আশায় 
ছাত্রছাত্রীরাও বানান শুদ্ধভাবে লেখার আপ্রাণ 
চেষ্টায় থাকতো | কয়েক দশক আগে এমনি ছিল 
অবস্থা । আর আজ? ভুল বানান দেখতে দেখতে 
চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কোন্টা শুদ্ধ 
সেটাই যেন ভুলে গেছি। স্কুল কলেজ 
প্রতিষ্ঠানই বানান সম্বন্ধে সচেতন নয় | এই অবস্থা 
চলতে থাকলে বাংলাভাষা জগাখিচুরি বানানে 
বিশ্রী এক অবস্থায় পড়বে তা নির্ধিধায় বলা যায় । 
ঈদের পরে পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকা-আরিচা 
হলো । বিআরটিসির টিকেট কেটেছি। টিকেটে 
গুলিস্তান বানান দেখে চোখ ছানাবড়া । অনেক 
ভুল বানান দেখেছি এমন বানান কখনও চোখে 
পড়েনি । গুলিস্তান লেখা আছে। এভাবে- 
'গুলিস্টান' । বিআরটিসি সরকারি প্রতিষ্ঠান 
তাদেরই যদি এই অবস্থা অন্যদের কী বলবো? 
অনুশোচনায় হৃদয়ের মাঝখান থেকে দীর্ঘশ্বাস 
বেরিয়ে আসেথ এরই জন্য কি আমাদের পূর্ব 
সুরিরা বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে ছিলেন? কোন 
বিশুদ্ধ বাংলাভাষা নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস প্রাপ্তির গৌরবকে ধরে রাখবো? 
ংলাভাষা নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস প্রাপ্তির গৌরবকে ধরে রাখবো? 
গুলশান আরা 
নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা 


ইভটিজিংজনিত অপরাধ 
ইভটিজিংজনিত অপরাধীদের বিভিন্নভাবে শাস্তি 
প্রদান করা হচ্ছে । তবে শুধু শাস্তি দিয়ে এ 
ক্রামক অপরাধ কখনও নির্মল হবে না। 
অপরাধ নির্মল করতে হলে অপরাধের মূল উত্স 
বন্ধ করতে হবে । দুঃখের বিষয়, অপরাধ এবং 


অপরাধের রাস্তা খুলে রেখে অপরাধীদের কঠোর 
শাস্তির বিধান জারি করে অপরাধ নির্মূল হবে বলে 
মনে হয় না । তবে অপরাধপ্রবণতা কিছুটা কমতে 
থাকে । ইভটিজিং মূলত বড় অপরাধের বাই 
প্রডাক্ট বা শাখা-প্রশাখা । শাখা-প্রশাখা কাটা হলে 
কিছু সময় বাদেই নতুন করে তা গজিয়ে উঠবে । 
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর মনোভাব এবং 
নিরপেক্ষতা বজায় থাকলে ক্রমান্বয়ে অপরাধ প্রায় 
শৃন্যের কোঠায় চলে আসতে পারে । স্থানীয় ব্যক্তি 
এবং অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যে চারিত্রিক দুর্বলতা 
থাকলে তরুণ-তরুণীদের চরিত্রেও তা অবশ্যই 
প্রতিফলিত হবে । সেক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে 


সবারই । 
মোসলেহ উদ্দিন শ্যামলী 
চট্টগ্রাম 


ইংরেজি বিষয়ে পারঙ্গমতা 

ইংরেজি বিষয়টা কি? ইংরেজি বিষয় না ইংরেজি 
ভাষা, পাঠক আপনারাই বলুন । আমরা এখন 
ইংরেজি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে শ্রেণী পরিবর্তন 
করে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি জীবনে চলে 
যাচ্ছি। এ সময়ের মধ্যে আমরা কে কতটুকু 
ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারব? অথচ এ 
বিষয়কে আয়ত্ত করতে গিয়ে কত ছাত্র অকালে 
কারও জানা নেই । পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের 
বেশির ভাগই বারবার ইংরেজি বিষয়ে ফেল 
করে। ১ম শ্রেণী থেকে এইচএসসি (ইংরেজি 
বাধ্যতামূলক) এ পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম? 
পাঠক একটু ভেবে দেখুন তো? ১২ বছর 
ইংরেজিকে সব বিষয় থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে 
ইংরেজি বিষয় মুখস্থ-ঠোটস্থ করলাম | ফল কি 
হলঃ আমরা কত জন পারব ৫-১০ মিনিট 
ইংরেজিতে কথা বলতে । নিশ্চয়ই সেটা বড়জোর 
শতকরা ৫-১০ জন হবে । কিন্তু কেন? অন্য বিষয় 
যদি ১ ঘন্টা পড়ি, তবে ইংরেজি বিষয়ও পড়ছি ১ 
ঘণ্টা । তাও আবার ১২ বছর । যেহেতু এতগুলো 
ঠিকমতো ইংরেজিই কথা বলতে পারিনা, সে 
ক্ষেত্রে বলা যায় আমাদের ইংরেজি শেখার পদ্ধতি 
ভুল। এজন্য ইংরেজি শেখার পদ্ধতিকেই দায়ী 
করা যায় । ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি এতই 
জোর দেয়া হয়েছে যে, আমরা যে ইংরেজি 
পড়ছি, সেটাই শেখা হল না । তাহলে এ ব্যাকরণ 
শিক্ষার কি অর্থ হয় । ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য 
যেটুকু ব্যাকরণ প্রয়োজন সেটুকু দিয়ে ইংরেজি 
শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করা যেতে পারে । 
বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য 
প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ইংরেজি শব্দার্থ ও চর্চা 
(কথোপকথন) | যত বেশি চর্চা হবে, তত বেশি 
ইংরেজি ভাষার কথা বলার সামর্থ্য অর্জন করতে 
পারবে । সেজন্য স্কুল-কলেজে পরিবেশ তৈরি 
করতে হবে । আশা করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা 
বোর্ড ও স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে চিন্ত 
ভাবনা করবেন গভীরভাবে । 


জানুয়ারি*১১ 


ট্ 

“্ষুদ্র খণ' দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থঃ তৃণমূল পর্যায়ে সুদের বিস্তৃতি 
সম্প্রতি ডেনমার্কের সাংবাদিক টম হাইনেমান (1:07 17010017011) কর্তৃক নরওয়ের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে 
প্রচারিত ক্ষুদ্র খণের ফাদ" (08081) 1 11010 [9990 নামক প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট 
হয়েছে যে, ক্ষুদ্র খণ" দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ । তিনি উট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও সাভারের বিভিন্ন গ্রাম 
সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন গরীব নারী-পুরুষ গ্রামীন ব্যাংক, ব্রাকসহ একাধিক এন.জি.ও থেকে খণ নিয়ে 
কোন বিনিয়োগ করতে পারেনি | সব সংস্থা নানা প্রলোভন ও মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে দরিদ্র জনগণকে খণ 
নিতে উদ্ুদ্ধ করে থাকে | খণের টাকা কোথায় ব্যয় হয় সে খবর কেউ রাখে না । অনেকে খণের টাকায় 
যৌতুক, সন্তানের পড়ালেখা, ধার-দেনা শোধ ও গৃহস্থালী আসবাবপত্র কেনায় খরছ করে ফেলে । 
পরবতীতে সুদে আসলে খণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় । খণগ্রহীতার জীবন 
যাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটেনি । স্বামীর অগোচরে খণ নেয়ায় তালাক ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে । যারা 
হাস-মুরগি পালন করতো তারা বড় খামার করতে পেরেছে এমন নজিরও নেই । বরং খণ গ্রহীতার 
উপকারের চাইতে চুড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে । ক্ষুদ্রধণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা জমজমাট 
ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সুদের বিস্তৃতি ঘটছে তৃণমূল পর্যায়ে ৷ একা গ্রামীণ ব্যাংক ২৫৬৪টি শাখার 
মাধ্যমে দেশের ৮১ হাজার ৩১৭টি গ্রামে ৮৩ লাখ সদস্যকে খণের জালে আটকে ফেলেছে । এ খাতে 
গ্রামীণ ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ হাজার ৮শ' কোটি টাকা । গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের উচ্চ হার 
বানিজ্যিক ব্যাংকের চাইতেও বেশি । 
গ্রামীণ ব্যাংক চালু হওয়ার ৩৫ বছর পরও এমন কোন প্রমাণ নেই, যাতে মনে হতে পারে ক্ষুদ্রঝণ গরীব 
মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে | তবে এটা প্রমাণিত সত্য ঢাকডোল পিটিয়ে যারা এ দেশের 
গরীব মানুষের দারিদ্য দূর করতে মাঠে নেমেছেন, তারা শত শত কোটি টাকার মালিক বনেছেন। 
ক্ষুদ্রধণ যদি সফল হতো তা হলে আজো কেন ৭কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে ? গ্রামীণ 
ব্যাংকের প্রথম খণ গ্রহীতা চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রামের সুফিয়া খাতুন বিনা 
চিকিৎসায় মারা গেছেন । চিকিৎসার টাকা যোগাতে তার পরিবারের সদস্যরা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা 
করেছেন। 

ংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র খণ নিয়ে ৬৭ শতাংশই ব্যয় করে অনুৎপাদনশীল খাতে, যা দারিদ্ব্য 
বিমোচনে কোন ভূমিকাই রাখে না । তাই ক্ষুদ্র খণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয় । সম্প্রতি দেশের 
নদুর্যোগপ্রবণ আট জেলার খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (৬1) 
পরিচালিত এক জরিপের প্রতিবেদনে এ তিক্ত সত্য ফুটে উঠেছে। সম্প্রতি দেশের 
দুর্যোগপ্রবণ রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় এ 
জরিপ চালানো হয় । ইউরোপীয় ইউনিয়নের (200) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এ 
জরিপ প্রতিবেদন “দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পদ প্রদানে'র ওপর গুরুত্বারোপ 
করা হয়েছে । প্রতিবেদনে বলা হয়, হতদরিদ্র ব্যক্তিদের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশই 
খণগ্রস্থ । এদের মধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ দেনাগ্রস্থ শুধু স্থানীয় মুদি দোকানগুলোর 
কাছে। ক্ষুদ্রধণ নিয়ে ২৯ শতাংশ হতদরিদ্র চিকিৎসা বাবদ খরচ করে ও ১৭ শতাংশ 
দৈনন্দিন খাবার কেনে । এছাড়া ক্ষুদ্রঝণের ১৩ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয় মৃতের সৎকার, 
বিয়ে ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং জরুরি সংকট মোকাবেলায় । 
হতদরিদ্রের খণের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ শতাংশ মানুষ আত্রীয়-স্বজন 
ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে খণ নেয় । দাদনের ঝণ নেয় ১০ শতাংশ | এছাড়া ১৪ 
শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে, ৭ শতাংশ ব্রাক থেকে, ১২ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে ও মাত্র ১ শতাংশ 
সাধারণ ব্যাংক থেকে । 
এন.জি.ও দের অর্থের যোগানদাতা হচ্ছে সাম্বাজ্যবাদী শক্তি । পৃথিবীর সর্বত্র তাদের নেটওয়ার্ক সক্রিয় । 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ, খিষ্ট ধর্ম প্রচার, ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ, 
নতুন মুৎসুদ্দী শ্রেণী তৈরী করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজি পাহারা দেয়া তাদের লক্ষ্য । বিগত ২৫ বছরে 
খণ বা সাহায্যের নামে এদেশে এসেছে ৫০হাজার কোটি টাকা, তার ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ৩৭.৫০ কোটি 
টাকা তারাই নিয়ে গেছে বাকি ১২.৫০ হাজার কোটি টাকা এ দেশে একটি লুস্পেন ধনিক শ্রেণী গঠনে 
খরচ হয়েছে ৷ এনজিওবিষয়ক ব্যুরোতে তালিকাভুক্ত এনজিওর সংখ্যা বাংলাদেশে ২ হাজার ৩৭টি । 
চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত এনজিওবিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদন করেছে ৩২৯টি | অর্থ অবমুক্ত 
হয়েছে ১ হাজার ৮১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা । 
বিশিষ্ট সাংবাদিক ফরহাদ মজহার বলেন, “ক্ষুদ্রধণ দারিদ্যবিমোচন করে না- বরং সামন্তসমাজের 
ভূমিদাসের মতো এ যুগের মানুষকে গ্রামীণ ব্যাংক একধরনের খণদাসে পরিণত করছে। 
দারিদ্যবিমোচনের এই পথ অনুসরণ করার ফলে আমাদের উন্নতির কোনো দিশা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না । 
পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই সংখ্যালঘুর ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া নিহিত । এই 
গরিব করা ও গরিব রাখার ব্যবস্থা বহাল রেখে গরিবদের খণ দিয়ে ও উচ্চহারে সুদ নিয়ে কীভাবে গরিবি 
মোচন হবে? এই অস্বাভাবিক ও বিকৃত চিন্তাকেই আমরা সদলবলে লালন করে আসছি । অথচ এই 
আসল কথা না বলে এখন যার যার স্বার্থ অনুযায়ী কেউ ড. ইউনূসকে গালি দিচ্ছি আর কেউ তাকে 
দেবতার আসনে চিরদিন অধিষ্ঠিত রাখার মিথ্যা চেষ্টা করছি ।” 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


দ।র।সে।।কু।র।আ।ন 


উল 


] 
৬৩, [8:30 11] 


মাওলানা 1 ওবায়দন্লহ হামযাহ 


অর্থ: আল্লাহ পাক বলন, আর কাফেররা যখন 
প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য 
তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও 
ছলনা করতেন । বস্তুত আন্নাহর ছলনা সবচেয়ে 
উত্তম |” 

মদীনায় ইসলামের বিস্তার, কতিপয় সাহাবীদের 
তথায় হিজরত ইত্যাদি বিষয়তে কাফেররা চরম 
স্তভিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল । তাদের একথা 
উপলদ্ধি করতে আর দেরী হলনা যে, পুরো 
বিষয়টা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে । 
এটাই তাদের জন্য ভবিষ্যতে এক বিরাট হুমকি 
হয়ে দাড়াবে । তাই একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর 
পদক্ষেপ নিতে হবে | পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে 
সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশে দারুন-নদওয়ায় এক 
বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে । 

দীর্ঘ তর্ক-বিতঁক হলো । বহু প্রস্তাব আলোচনায় 
স্থান পেল । মক্কা থেকে মুহাম্মদ সা. এর বহিষ্কার 
(1:%001101) প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয় এ 
বলে যে তার হৃদয়স্পর্শী ভাষা অন্য আরবদেরকে 
মক্কায় হামলা করতে উদ্ধদ্ধ করতে পারে। 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের (00 
1111011501010171) প্রস্তাবটি ও প্রত্যাখ্যান করা 
হয় । বলা হলো, তার অনুসারী ভক্তরা সংখ্যায় 
বেড়ে যেতে পারে । ফলে তারা শক্তি প্রয়োগ করে 
কারামুক্ত করে নেবে । 

অবশেষে আবূ জাহলের উথ্থাপিত হত্যা করার 
প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় । প্রত্যেক গোত্র থেকে 
এক একজন যুবক বেছে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে 
এহেন জঘন্যতম ও ওদ্বত্যপূর্ণ অপরাধটি বাস্ত 
বায়ন করার দুঃস্বপ্ন দেখে । আল্লাহ পাক তাদের 
হীনচক্রান্তকে ধুলিস্মাৎ করে দেন। সে কথাটি 
উপর্যুক্ত আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে । অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা তাকে (রোসুলকে) 
সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার 
সাহায্য করেছিলেন । যখন তাকে কাফেররা 


আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তার সাহায্য 
করতে সক্ষম । আপন গোত্র ও দেশবাসী তাকে 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে । পদব্জী এ ও 
অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তীর খোজ করে ফিরছে । 
আশ্রয়স্থল মজবুত কোন দুর্গ ছিলনা; বরং তা ছিল 
এক গিরিগুহা। এ সময়ে ও রাসূলল (সা.) 
পাহাড়ের ও চেয়ে আটল, অনঢ় ও নিশ্চিন্ত । বরং 
তার সফরসঙ্গীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন; চিন্তিত 
হয়োনা । আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন । 
হিজরতের মাঝপথেই আল্লাহর পক্ষ হতে স্বীয় 
হাবীবের নিকট সুখবর আসে যে, মাতৃভূমি ত্যাগ 
যদি ও আপনার মনেপ্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করছে 
তবে একদিন আপনাকে মক্কায় আমি ফিরিয়ে 
আনব । এ বিচ্ছেদ সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী । 
আল্লাহপাক বলেন, যিনি আপনার প্রতি 
কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই 
আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন 15 

হিজরত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যুগান্তকারী 
ঘটনা । ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয়ার অধ্যায় । 
দ্বীন ও মানবতার বৃহত্তম কল্যাণ সাধন কল্পে 
ত্যাগ, বিসর্জনের একসাহসী পদক্ষেপ | মক্কার 
কাফেরদের পাশবিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ 
অমানবিক দমন ও দলন বিবেক বিদংশনকারী 


রে 05৬45 


রক্ষা করেন যাকে আল্লাহ মুসা (আ.)- 
এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন । 

আমি যদি যুবক হতাম এবং সে দিন 
পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার 
জাতি তোমাকে বহিষ্কার করে দেবে । 
আল্লাহর নবী বললেন তারা কি আমাকে 
বহিষ্কার করবে? ওরাক্কা ইতিবাচক 
জবাব দিয়ে বলনে, তোমার মতো কোন 
মিশন ও বার্তা নিয়ে যে কেউই আসেন 
তার বিরুদ্ধে শক্রতা করা হয়। আমি 
যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকি যে দিন 
তোমাকে দেশান্তর করা হবে আমি 
তোমাকে পুরো দমে সাহায্য করব । 
উপরিউক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট ভাবে 
প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নবী যদিও 
দিনও তারিখ সম্পর্কে জানতেননা, তবে পরিস্থিতি 
এক দিন সে পর্যস্তগড়াবে তা তিনি বিশ্বাস 
করতেন । 

হজরতের শিক্ষনীয় বিষয়: 

(ক) একজন খাঁটি মুসলমান যিনি ঈমান- 
আকীদায় পরিপন্ক ইসলামের সার্বজনীনতায় 
বিশ্বাসী, মানবতার পরিত্রাণ ও কল্যাণে দৃঢ়চেতা । 
মুর্খতা ও সর্বপ্রকার মন্দের বিরুদ্ধে কঠোর হস্ত 
দীনের ব্যাপরে এক বিন্দু ও ছাড় দিতে পারেনা । 
সকল নির্যাতন সহ্য করে হলেও আপন মুল্যবোধে 
পর্বতসম অটল থাকে । স্বদেশের সংকীঁণ গন্ডিতে 
না পারলে প্রয়োজনে বিস্তৃত পৃথীবির অন্য 
জনপদে মহৎ কাজ অব্যাহত রাখে । 
(খ) বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা মানুষের জীবনে খুবই 
প্রয়োজন । মানুষের পক্ষে জনবিচ্ছিন ও 
আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করা মানবস্বভাবের 
পরিপন্থী । সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ও আনন্দ-উদ্বেগে 
পাশে দারানোর বন্ধু মানুষ তীব্রভাবে অনুভব 
করে। 

রসুল সা. ও হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর 
মধ্যে যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব ছিল তা হিজরত 
সহ গোটা সীরাত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে । 

(গ) হিজরত আল্লাহর নুসরাত তথা সাহায্য নিয়ে 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধকে মুসলমানরা 


আসে । আল্লাহ পাক তার নবীকে পৃথিবীর এক 


শান্তিপূর্ণভাবে বরণ করে নেয়ার পর ও যখন 


ক্ষীণ ও দুর্বল সৃষ্টি মাকড়সার জাল দিয়ে সাহায্য 


আলো ও জ্ঞানের শত্রুরা যখন ক্ষান্ত হয়নি বরং 
নির্মূল প্রক্রিয়ার স্পর্ধা দেখাতে লাগলো । তখন 
আল্লাহপাক হিজরতের অনুমতি দেন। রসুল 
(সা.)-এর হিজরতের পূর্বে দু'দফে আবিসিনীয়ায় 
হিজরত সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর নবী দয়ালু 
কান্ডারী ও অভিভাবক হিসেবে সবার পরে 
আল্লাহপাকের অনুমতি লাভের পর হিজরত 
করেন । 

আসলে, তিনি নবুওয়াত লাভের প্রথম দিনে 
বুঝতে পেরেছিলেন, এ মহান দায়িত্ব পালনের 
এক পর্যায়ে তার জাতি তাকে আপন মাতৃভূমি 
থেকে বিতাড়িত করবে । নির্বাসনে পাঠাবে । 
বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে 


বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন 


হযরত খদীজা (রা.) রাসূল (সা.)-কে তার 


যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন । তখন আপন 


চাচাতো ভাই ও ওরাক্কাহ বিন নওফলের কাছে 


সঙ্গীকে বললেন, বিষন হয়ো না। আন্মাহ 
আমাদের সাথে আছেন ।২ 


নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন হে আমার চাচার ছেলে 
তোমার ভাতিজার কথা শুন । ওরাক্কা বললেন, 


এ আয়াতে হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে 
দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল সো.) কোন 
মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। 


জানুয়ারি*১১ 


ভাতিজা তুমি কি দেখেছ? রাসূল (সা.) যা 
দেখেছেন তার পুরো বর্ণনা দিলেন। ওরাক্কা 
বললেন: এটা সে একই সত্তা যিনি গোপনীয়তা 


করে কাফেরদের অসহায়ত্বের বিষয় দিবালোকের 
ন্যায় উজ্দ্বল করে দিয়েছেন । 

(ঘে) তরুণরা যখন ঈমানী সঠিক প্রশিক্ষণ ও 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করে তখন চ্যালেঞ্জ ও 
সংকটকুল মুহুর্তে বীরত্ব ও নিভকিতার এমন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে যা যে কোন রূপকথা 
বা কাল্পনিক কাহিনীকে হার মানায় । হযরত আলী 
রা. কাফেরদের তরবারীর নিশ্চিত প্রায় আঘাতের 
নীচে আল্লাহর নবীর বিছানায় শয়ন করে সে 
নজীর স্থাপন করে পৃথিবীকে অবাক করে 
দিয়েছে । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


চউগ্রাম; 
অহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাগুশ শরক ॥ 


আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ৮:৩০ 
আল-কুরআন, সুরা আত-তাওবা ৯:৪০ 
আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস ২৮:৮৫ 


৪ সহীহ আল-বুখারী 
) আত্তার্তহীদ 


ত 
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তরজমা: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওরম (রা.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, 
মুসলমানের নিকট অসিয়তের যোগ্য ধন-সম্পদ 
আছে তার কাছে অসিয়তপত্র লেখা অবস্থায় থাকা 
ছাড়া তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা অবৈধ । 
[সহীহ আল-বুখারী, ১:৩৮২ (২৫৩৩)] 
সর্থক্ষপ্ত ব্যাখ্যা: শিরোনামে উল্লিখিত হাদীসটি 
অসিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে । রাসূল 
(সা.) প্রত্যেক মুসলিমকে অসিয়তপত্র লিখে 
রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন । ₹.০৯।-এর 


শাব্দিক অর্থ অসিয়ত করা । অসিয়তকৃত দাস ও 
প্রতিশ্রতিকেও অসিয়ত বলা হয়। ইসলামী 
শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়ত বলা হয় মৃত্যুর 
সময় মৃত্যু পরবর্তীর জন্য নিজের সম্পদের কিছু 

₹শ বিনিময় ছাড়া কাউকে মালিকানারূপে 
সোপর্দ করা। তবে পবিত্র কুরআনে বিশেষ 
গুরুত্ববহ নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রেও অসিয়ত শব্দ 
ব্যবহত হয়েছে । যেমন-_ ১. 45092] ০৩৩৯ 
৩১8 হেযরত ইবরাহীম [আ.] ও ইয়াকৃব 
[আ.] তাদের স্বীয় সন্তানদেরকে ইসলামের ওপর 
অটল থাকার হুকুম করেছেন ।)১ ২. 1225 4858 
₹€৩। 15 প্রা আমি আহলে কিতাবকে 
নির্দেশ দিয়েছি।) ইসলামের সুচনালগ্নে ধনী 
ব্যক্তির ওপর অসিয়ত করা ফরয ছিল | মিরাসের 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর ওই হুকুম রহিত হয়ে 
গেছে। কিন্তু অসিয়ত মুস্তাহাব হওয়ার হুকুমটা 
আজ অবধি অব্যাহত আছে। বস্তত অসিয়ত 
অবৈধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কারণ অসিয়ত মুলত 
মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার সময় ভবিষ্যতের জন্য 
অপরকে স্বীয় সম্পদের মালিক বানানো | উপরন্তু 
মানুষ মৃত্যুর আগে কিছু সম্পদ দান করে যেতে 
চায় । ফলে মানবিক চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে 
ইসলামী শরীয়ত অসিয়তের অনুমতি দিয়েছে । 
হাদীসে অসিয়তযোগ্য সম্পদের কথা বলা 
হয়েছে । কারণ যে মাল অসিয়তযোগ্য নয় তা এ 
নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় । এক কথায় যে সকল 
সম্পদে উত্তরাধিকারের বিধান জারি থাকবে তাতে 
অসিয়তের হুকুম প্রয়োগ হবে । সুতরাং কর্ষ, 


580০8 521৮ 


কত 
্ 


প্র 
57515 8:5 755 
বিওএ 28 2৯পতা শত এটি জিও 


৪৮০ 
(৪৮০০৪ রী 
বা] 


[7£) 1:6৭ ১০০৭ 0৪৯৮০] 


রত 


গিকিওী পা্সিত 
র্ 


5] 


অসিয়ত করেন নি। অসিয়ত করেছেন কেবল 
তাকওয়া-পরহ্যগারি ও নেক আমলের । হাদীসে 
বর্ণিত আছে: “তোমাদেরকে আমি তাকওয়ার 
অসিয়ত করছি ।” হযরত তালহা ইবনে মুসার্রিফ 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে 
আবী আওফ (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, নবী করীম 
(সা.) কি মৃত্যুকালে অসিয়ত করে ছিলেন? তিনি 
বললেন, না। আমি বললাম, তবে কিভাবে 
মানুষের ওপর অসিয়ত ফরয হল অথবা 
তাদেরকে অসিয়রেত নির্দেশ প্রদান করা হল? 
তিনি বললেন, রাসূল (সো.) আল্লাহর কিতাব 
অনুযায়ী আমল করার অসিয়ত করেছিলেন । 

৩৫৫ এখানে দু'রাত দ্বারা কেবল স্বল্প সময় 
উদ্দেশ্য অর্থাৎ অসিয়তপত্র না লিখে স্বল্প সময়ও 
অতিবাহিত হওয়া উচিৎ নয়। কেননা 
মানবজীবনের কোন স্থায়িত্ব ও গ্যারান্টি নেই । 
যেকোন মুহূর্তে মানবজীবনের অবসান ঘটতে 
পারে । এক্ষণস্থায়ী জীবন ছেড়ে যেতেই হবে । 
তাই আখিরাতের প্রস্ততি গ্রহণ করা আবশ্যক । 


একতৃতীয়াংশই অনেক। ওয়ারিসদেরকে 
সম্বালহীন ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়া 
অপেক্ষা সম্পদশালী রেখে যাওয়া উত্তম এবং 
তুমি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে তা 
সদকা হিসেবে গণ্য হবে । এমনকি তোমার 
স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়াও সাদকার 
অন্তর্ভুক্ত । আর অচিরেই আল্লাহ তোমাকে উচ্চ 
মর্যাদা প্রদান করবেন । তোমার দ্বারা কিছুলোক 
উপকৃত হবে এবং কিছুলোক ক্ষতিগ্রস্থ হবে । 
ওই সসময় তার একমাত্র কন্যা ছিল । সুতরাং 
একতৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা কখনো 
উচিৎ নয়। সন্তান-সন্ততির অর্থনীতিক 
সচ্চলতার প্রতি লক্ষ রাখা ইসলামের নির্দেশ । 
বর্তমান সমাজে অসিয়ত ও মিরাসি সম্পদ 
বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান 
উপেক্ষিত । পিতা সম্পদ বণ্টনে সমতার বিধানের 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে ছেলেদের মাঝে 
হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় । একপর্যায়ে এই হিংসা 
হত্যা ও খুনাখুনির রূপ নেয়। আবার অনেক 
পিতা এমন আছে যারা একসস্তানের প্ররোচণায় 
অন্য সন্তানকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করে। 
এপ্রসঙ্গে হযরত আনাস (ো.)-কর্তৃক বর্ণিত 
হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
(অতিরিক্ত অসিয়ত করে) ওয়ারি 
ংশ কর্তন করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কর্তন 
করবেন ॥ 
উত্তরসুরিদেরকে মিরাসি সম্পদ থেকে বঞ্চিত 
করার অনেক পদ্ধতি আছে: ১. রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি অসিয়ত করতে 
চায় সে যেন একতৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অসিয়ত 
করে । যদি এর চেয়ে বেশির অসিয়ত করে সে 
প্রকারন্তরে ওয়ারিসদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত 
করেছে” ২. ওয়ারিসদের অংশ হাস করার 


অসিয়তপত্র ছাড়া মানুষের হক নষ্ট হওয়ার প্রবল 


আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে মৌখিক অসিয়তের 
তেমন গুরুত্ব নেই । কেননা মৌখিক অসিয়ত 


উদ্দেশ্যে কারো খণের মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেওয়া । 
৩. মিরাস থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে স্ত্রীদের 
তালাক দেওয়া । ৪. মিরাস না পাওয়ার জন্য স্বীয় 


বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । তাই অসিয়তপত্র 


সন্তানদের নসব অস্বীকার করা । ৫. নিজের 


খাতায় লিখে রাখা অথবা সাক্ষীগণের সাক্ষর 
ংবলিত কাগজে লিপিবদ্ধ করা উত্তম । 


সম্পদ কাউকে ওয়াকফ করা বা দান করা । ৬. 
কেউ কেউ স্বীয় পুত্রকে অবাধ্য বা বখাটে হওয়ার 


অসিয়তের হুকুম সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের 
মতানৈক্য থাকলেও সর্বজন স্বীকৃত ওলামায়ে 


কারণে ত্যাজ্যপুত্র করে যাতে সে সম্পদ থেকে 
মাহরুম হয় অথবা মেয়েদের বঞ্চিত করার চেষ্টা 


কেরামের মতে অসিয়ত মুস্তাহাব । তবে 
শিরোনামের হাদীস দ্বারা অসিয়ত ফরয বা 


করে । মূলত কেউ এভাবে বঞ্চিত হবে না । মৃত্যুর 
পর সবাই নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্ত হবে। 


ওয়াজিব প্রমাণিত হলেও মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য 
হলো এর দ্বারা খণ বা আমানতের অসিয়ত 
উদ্দেশ্য । যা আদায় করা ওয়াজিব | ইসলামী 
শরীয়তে অন্যান্য বিধানের মতো অসিয়তেরও 
সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ রয়েছে । স্বীয় সম্পদের 
একতৃতীয়াংশের বেশির অসিয়ত না করার কথা 
উল্লেখ আছে। হযরত সাদ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস (রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
মাক্কায় থাকা অবস্থায় রাসূল সো.) আমার অসুখ 
দেখতে আগমন করলেন । সানদ এমন স্থানে মারা 
যেতে অপছন্দ করতেন যে স্থান থেকে তিনি 
হিজরত করেছেন । তিনি বললেন, হে মাবুদ! তুমি 


আমানত ও ওয়াক্ফকৃত সম্পদে যেমনিভাবে 


ইবনে আফ্রার ওপর অনুগ্রহ করো । আমি 


উত্তরাধিকারের বিধান অর্পিত হয় না তেমনি তাতে 
অসিয়তের হুকুমও জারি হবে না । রাসূল (সা.)- 
এর রেখে যাওয়া মালে কোন উত্তরাধিকার নেই । 


বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি আমার 
সকল অর্থ-সম্পদ অসিয়ত করবো? তিনি 
বললেন, “না । আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি 


তাই অসিয়তও নেই । তিনি কখনো ধন-সম্পদের 


জানুয়ারি*১১ 


বললেন, না " আমি বললাম, একতৃতীয়াংশ এবং 


বর্তমানে মিরাস ও অসিয়ত-সংক্রান্ত জগড়া- 
ফাসাদ ও মামলা-মুকাদ্দমা প্রবল আকার ধারণ 
করেছে । ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে 
চললে এ ধরনের ফিতানা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার 
কথা নয় । জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান 
ইসলামেই বিধ্যমান | তাই উত্তরাধিকার আইন ও 
অসিয়ত-সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের শাশ্বত 
বিধানের আশ্রয় নেওয়া মুসলিম দেশের শাসকসহ 
সকর মুমিনের ঈমানি দায়িত্ । 

আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইসলামী বিধিবিধান 
মেনে চলার মন-মানসিকতা দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চউগরাম | 


১ আল-কুরআন, সূরায় আল-বাকারা ২:১৩২ 
২ আল-কুরআন, সূরায় আন-নিসা ৪:১৩১ 
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স।ম।কা।লী।ন 


র্‌ 


বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি 
অঙ্গনে বয়ে যায় বিজাতীয় সাংস্কৃতিক ০ 
এক মহাপ্রলয় ৷ দেশীয় স্বকীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার 
ভিত্তিযলে আঘাত হানে এক ভয়াবহ সিডর । 
আবহমানকাল ধরে লালিত এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট 
মানুষের তাহযিব-তামান্দুন ও আকিদা-বিশ্বাসকে 
পদদলিত করে পৌত্তলিক কৃষ্টি-কালচারের এক 
মহাসমারোহ | স্বদেশি সংস্কৃতি কর্মীদের 
অবমাননা করে ভিনদেশি নর্তকীদের কদর্য 
লাফালাফি, দৃষ্টিকটু লম্পঝম্পে অপবিত্র হয়েছে 
গৌরবদীপ্ত আর্মি স্টেডিয়াম নামক খেলার মাঠটি | 
“কিং খান লাইভ ইন ঢাকা" শিরোনামে বিগত ১০ 
ডিসেম্বর বলিউড তারকা শাহরুখ খানের একটি 
কনসার্টের আয়োজন করে অন্তর শো-বিজ নামক 
ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অশ্নীল 
মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি অখ্যাত রা 
ংগঠন। এ উপলক্ষে দুপুর ২টা 

দর্শনার্থীদের ঢল নামে | বিকাল €৫টায় নি 
শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রাত ৮টায় অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। এসময় আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে 
বিমান-বন্দর সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। 
অনেকের অভিযোগ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট 
কিনেও বসার জায়গা পায়নি । 

অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন দেবাশীষ বিশ্বাস ৭টা 
১৫ মিনিটে মণ্ে আসেন অন্তর শো-বিজের 
চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরী, সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী 
নাসরিন চৌধুরী । চেয়ারম্যান দর্শনার্থীদের বিভিন্ন 
সমস্যার জন্য দর্শনার্থীদের নিকট আন্তরিকভাবে 
দুঃখ প্রকাশ করেন । এ-কনসার্টটি বৈশাখী টিভি 
চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচার করে। তাদের 
কুরুচিপূর্ণ স্বল্পবসনা অর্ধ-উলঙ্গ কলাকুশলীদের 
মাধ্যমে । এ-অনুষ্ঠানের আয়-ব্যয় এবং কর 
হয়েছে । শাহরুখ খান যেখানে স্বদেশের মাটিতে 
এ-ধরনের একটি অনুষ্ঠানের জন্য চার কোটি রুপি 
নিয়ে থাকে, সেখানে অন্তর শো-বিজের পক্ষ 
থেকে এর ৫৫ লাখ টাকার চুক্তির কথা বলা 
হয়েছে যা কর আদায়ের ব্যাপারে বিশাল 
শুন্ককরের ফাকি । আয়োজক কর্তৃপক্ষের হিসাব 
অনুযায়ী ৮ কোটি টাকার টিকেট বিক্রি করা 
হয়েছে। ঢাকা উত্তরের ভ্যাট কমিশনারকে ১ 
কোটি ৩২ লাখ টাকার ভ্যাট পরিশোধ করে 
ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে | টিকেট করা হয়েছিল 
৩০ হাজার ৷ অথচ স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা 
ছিল ১৫ হাজার | জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর 
বিভাগ স্পন্সর, টিকেট বিক্রয় ও আনুসঙ্গিক 
অন্যান্য আয় হিসেব করে অনুষ্ঠানের আয় ২৫ 
কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে । এ-টাকার মধ্যে 
শাহরুখ খানের জন্য ৫৫ লাখ টাকা হোটেল 


জানুয়ারি*১১ 


“কিং খান লাইভ ইন ঢাকা" : : একটি 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিচ্ছবি 


রেডিসনের পাঁচ তারকা মানের ৮০টি রুমের 
ভাড়াসহ আনুসঙ্গিক খরচ দেখিয়েছে ৮ কোটি 
টাকা । 


শেষে জানতে চান, ঢাকায় দর্শকদের তার নাচ 
ভালো লেগেছে কি না? কিন্তু জবাব আসে ক্ষীণ 
স্বরে । কয়েকবার জানতে চেয়ে তিনি বললেন, 


এ-অনুষ্ঠানে ডালিউড তারকা শাকিব খান, 


আপনারা ভালো বললে বাবা-মাকে গিয়ে বলব, 


কণ্ঠশিল্পী আসিফ ও কুমার বিশ্বজিৎসহ স্বদেশি 
নামিদামি অনেক শিল্পীদের পারফর্ম করার কথা 


আমি ভালো নেচেছি। তিনি আবার বাংলাদেশে 
আসার আশাবাদও ব্যক্ত করেন । 


ছিল । কিন্তু যথাযোগ্য মর্যাদায় দাওয়াত না করায় 


ভারতীয় চলচ্ছিত্র যতোই কুরুচিপূর্ণ হোক না কেন 


এবং ভারতীয় নিম্নমানের শিল্পীদের অত্যধিক 


অভিনয়ের ক্ষেত্রে খোলামেলাভাবে নারী-পুরুষের 


সম্মান দেখানোর কারণে দেশি শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠান 
বর্জনে বাধ্য হয় । আমাদের সময় পত্রিকার সাথে 
কথা বলতে গিয়ে কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, 
অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেশকে 


পারস্পরিক চুম্বন নিষিদ্ধ। একটি পৌত্তলিক 
সমাজে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যা নিষিদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ট 
একটি মুসলিম দেশে ওপেন জনসমক্ষে দর্শক 
সারি থেকে তুলে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ্য 


প্রতিনিধিত্ব করার মতো সমন্বয় যথাযথভাবে 


চুন করে শাহরুখ খান । আগ্রাসন আর কাকে 


হয়নি বলে সরে দীড়িয়েছি। বাংলাদেশের 


বলে? ভিন্নধর্মী ও ভিনদেশি শাহরুখের চুমো গ্রহণ 


চলচ্ছিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যজগতের নামিদামি 


করার পর ওই নারী অনুভূতি প্রকাশ করে বলল, 


শিল্পীদের যথাযোগ্য সম্মানে আমন্ত্রণ না করেও 


ছোটবেলা থেকেই আমি শাহরুখ খানের দারুন 


ভারতের অখ্যাত ও নিম়শ্রেণীর পর্নোশিল্পীদের 


ভক্ত । তার সঙ্গে একই মঞ্চে নাচার সুযোগ পাব 


মধ্যে যারা পারফর্ম করে তারা হলো: শেফালি, 
জরিওয়ালা, রানি মুখার্জি, ইশা কোপিকার, অর্জুন 
রায়পাল, গনেশ হেজ এবং মুসলমান শাহরুখ 
খানের হিন্দু স্ত্রী গৌরী, শঙ্কর খানসহ ৪৫ জন 
সদস্য । 

চলচ্ছিত্র জগতে ভারতের আবেদন বিশ্বব্যাপী; 


তা কল্পনাই করি নি। আলিফ লাইলা নামক 
বেহায়া ওই মহিলাটা আরও বলল, আজকে তার 
স্বপ্ন পুরণ হলো । হবু স্বামীসহ অনুষ্ঠানে আগত 
ওই মহিলার স্বামী বলল, এতে আমি গর্বিত ও 
আপ্লুত । আগামী ২৬ জানুয়ারি তাদের বিয়ে, ২৫ 
নভেম্বর তাদের বাগদান হয়েছে । সাংস্কৃতিক 


কুরুচিপূর্ণ, অশোভন, স্বল্পবসনা নারীদের উদ্দাম 
নৃত্য ভোগবাদী পশ্চিমা বিশ্বকে পাগলপারা করে 
আসছে যুগ যুগ ধরে । সিনেমার নামে ভারতীয় 


আগ্রাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় আগ্রাসনের যে- 
জঘণ্য চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো, অনুষ্ঠানে 
একটি নারীকে প্রতিমা সাজিয়ে পায়ে পূজো করা 


ললনাদের উদোম শরীর প্রদর্শনী পৃথিবীখ্যাত । 


আর স্বামীকে মেঝেতে শুইয়ে পা মাড়ানোর 


পৌত্তলিক সমাজে এ-ধরনের সংস্কৃতি বেমানান না 


নির্লজ্জ দৃশ্যের মাধ্যমে | ধর্মীয়, সামাজিক ও 


হলেও বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশের 
জন্য তা রীতিমতো হুমকিস্বরূপ। সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসস কোনো দেশের জন্য সামরিক 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এ-অনুষ্ঠানে এ-ধরনের 
কুৎসিত আচরণ একটি স্বাধীন দেশের জন্য 
সত্যিই অবমাননাকর । সার্বভৌমত্ প্রতি প্রচন্ড 


আগ্রাসনের চেয়েও মারাত্মক । গাছের পচন ধরে 
তার মাথা থেকে । কিন্তু কোনো জাতির অধঃপতন 


হুমকি । এমনিতেই বাংলাদেশের ঈশান কোণে 
দেখা যাচ্ছে দুর্যোগের ঘনঘটা, স্বাধীনতা, 


ও পরাজয় শুরু সাংস্কৃতিক অধঃপতনের মাধ্যমে । 
ংলাদেশের ধর্মীয় অনুভূতিকে সমূলে ধ্বংস 


সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হায়েনাদের উৎপাত । 
একটি ওয়ান ইলেভেনের ধাক্কা সামলানোর 


করার জন্য ৮০ দশক থেকে ভিডিও প্রদর্শনীর 


অব্যবহিত পর আবারও পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে তার 


মাধ্যমে এদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু 


চেয়েও মারাত্মক কিছুর । 


হয় । কিন্তু এভাবে এত খোলামেলাভাবে সাড়ম্বরে 
পর্নো অনুষ্ঠানের আয়োজন এই প্রথম | ইতঃপূর্বে 
ভারতীয় পর্নো তারকা খাতুপনর্ণাকে বর্জন 


সম্মেলনে দেখানো হয়েছে মার্কিন যুগল নর- 
নারীদের নৃত্য । এটাকে দোষ স্বীকার করার 


করেছিলো এদেশের জনগণ | দর্শনার্থীদের 


পরিবর্তে তা হালাল করার জন্য মরিয়া হয়ে 


একজন মন্তব্য করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 


উঠেছে ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্তাব্যক্তি | এ-নিয়ে 


এ-অনুষ্ঠান কোনোভাবেই পরিবার-পরিজন নিয়ে 


কিছুদিন যাবৎ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ জনতা ফুঁসে 


দেখার মতো ছিলো না। লজ্জায় মাথা নুয়ে 


উঠেছে। তার ওপর মরার ওপর খরার ঘায়ের 


রাখলো অনেকে । কেউ কারো দিকে তাকাতে 


মতো বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে ঘটল এ ঘটনা । যা 


পারছিলো না। পোশীক-আশাক ছিলো অশোভন । 
অনুষ্ঠানের মধ্যভাগ থেকে অনেককে দেখা গেছে 


দেশের স্বাধীনতার পক্ষের কোনো মানুষই মেনে 
নিতে পারছে না। বামপন্থি লেখক বদরুদ্দীন 


ছেড়ে যেতে । অনেকের বুকে কেবল 
অন্তর্বাস । পরনে ছিলো টাইটস। তারপর 


ওমর বলেন, অনুষ্ঠান দেখে বুঝে এসেছে রা 
কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে । দেশের সাং 


স্বল্পবসনে ছিলো উদ্দাম নৃত্য । রানি মুখার্জি নাচ 


অবস্থা এমনিতেই বাজে । তারই সুযোগে হা 


| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


য় ভারতীয়রা ৷ শাররুখের অনুষ্ঠান দেশের 


আগ্রাসন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, যদি 


হয় “আমার আকাশ মুক্ত তোমার জন্য তোমার 


সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । সঙ্গীতশিল্পী 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হয় তবে ভারতীয় অনুষ্ঠান 


রা আলম বলেন, শাহরুখের অনুষ্ঠানের 


বন্ধ হচ্ছে না কেন? দেশের সাংস্কৃতিক এ 


মাসটি বিজয়ের মাসে না হলেও পারতো, 
জানুয়ারিতে হতে পারতো ৷ এটা সাংস্কৃতিক 


আল্াহ তা'য়ালার 


কুদরত: সূর্যের 
বিস্ময়কর অবস্থা! 


সূর্য আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট একটি উজ্ভ্বল জ্যোতিষ্ক 
এবং আমাদের এ পৃথিবী সূর্যের গ্রহ । সূর্ষের 
আবর্তনে দিবা-রাত্রি হয় এবং প্রাণীজগত ও গাছ 
পালা টিকে আছে সূর্যের আলোক প্রভায় । সূর্যের 


আলো এক দিন নিভে যাবে । আমরা অনেকেই 
জানি না, সূর্যটা আসলে কী? কি কি উপাদান 
রয়েছে এতে? মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে এ 
সম্পর্কে বলেন, 
24591555580 56 পি এ ও 2৯ 
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“তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে 
উজ্ভ্ল আলোকময়, আর চন্দ্রকে মিঞ্ধ আলো 
বিতরণকারীরপে এবং অতঃপর নির্ধারিত 
করেছেন এর জন্য মনযিলসমূহ, যাতে করে 
তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও 
হিসাব । আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি 
করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে । তিনি প্রকাশ 


করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের 
জ্ঞান রয়েছে ।” [১০:০1] “এবং তোমাদের সেবায় 


দূরাবস্থার কথা চিন্তা করে কবিত্বের ভঙ্গিতে বলা 


আকাশ বন্ধ । 
লেখক : এাবািক, শিক্ষক ও ভাইস পিলিপাল 


পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত নীল 
আকাশ । বিজ্ঞানীদের গবেষণালন্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে 
জানা যায় যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মাইল উপরে 
উঠলে আর নীল বর্ণ পাওয়া যাবে না। শুরু হবে 


আগে সূর্যের জন্ম হয়েছিল । অর্থাৎ সূর্য আরো 
৫৫০ (পাচশত পথ্শ) কোটি আলোক শক্তি 
বিকিরণ করে যাবে । আমাদের সূর্য বিষমাকৃতির 
এক প্রাজমা পিগু। পৃথিবীর মত সূর্যকে তিনটি 


অন্ধকারের রাজ্য । একে আমরা মহাকাশ বলি । 
দূর মহাকাশে এমন জ্যোতিক্কের সন্ধান মিলেছে 


স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, সূর্যের 
কেন্দ্রে বা কোর । সূর্ষের ব্যাসার্ধের প্রায় ২০% 


যেখান থেকে আলো আসতে প্রায় ১৫ কোটি বছর 


জুড়ে আছে কোর । সূর্যের কোরে ঘটে যাচ্ছে 


লাগবে । এর পেছনে আরও কত কিছু আছে তা 


ভয়াবহ এক পারমাণবিক বিক্রিয়া যার নাম 


আজও বিজ্ঞানীরা অবগত নন । আবার কোন 
কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, বহু বছর পূর্বে ছায়াপথের 
যে মানচিত্র অংকিত হয়েছিল তা ভুল ছিল | তাতে 
৭৭ হাজার বছর আলোকবর্ষ লম্বা আরও কয়েক 


নিউর্লিও ফিসান | এ বিক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত তৈরি 
হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম । সূর্যের কোর 
জোনে প্রতি সেকেন্ডে ৮.৯*১০৩৭টি প্রোটন 
হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হচ্ছে । ৪২.৬ 


হাজার বছর আলোকবর্ষ দূরত্ব আছে যা আমাদের 
গ্যালাক্সির মিক্কওয়ের বাইরের দিকে । ২০০৩ 
সালে হাবল টেলিস্কোপ মহাকাশের গভীরতম 
দৃশ্যের আশ্চর্যজনক ছবি পাঠায় । আবার বিংশ 


লক্ষ টন পদার্থ ভাঙ্গলে যে পরিমাণ শক্তি তৈরি 
হচ্ছে সেই পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে সূর্যের 


বিক্রিয়ার ফলে । এ 


শতাব্দীর ৮০-র দশকেই মহাজাগতিক তার 
সৃষ্টির মাধ্যমে বিজ্ঞান জগতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে 


বিক্রিয়ায় হিলিয়াম এবং ভারী মৌল কার্বন, 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সূর্যে 


যায় । এই মহাজাগতিক তার যা লম্বায় লক্ষ লক্ষ 
আলোকবর্ষের চেয়েও বেশি (১ আলোক 
বর্ষ-৯.৪০+১০১২ কিমি) এবং এর ব্যাস ১০- 
৩০ সেমি । বর্তমান বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, 
মহাজাগতিক তার গুলোর মাধ্যমে প্রথম 
গ্যালাক্সির সূত্রপাত ঘটেছিল । বর্তমানে গ্যালাক্সির 
ংখ্যা ২০০ বিলিয়ন । মহাকাশে ১০১১টি নক্ষত্র 
আছে । আবার আমাদের প্রতিবেশী ছায়াপথ 
এন্ডোমিডাতে ত্রিশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে যার 
মধ্যে সূর্য একটি | 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১.৫%*১০১১ মিটার 
(১৫ কোটি কিমি), সোলায় ফ্ুবক ১.৩৮*১০২৬ 
ওয়াট/বর্গমিটার, সূর্যের মোট উজ্জ্বলতা 
(লুমিনোসিটি) ৩.৯%১০২৬ ওয়াট ৷ এটি মোট 


প্রোটন-প্রোটন-১ বিক্রিয়া ৭০%, প্রোটন-প্রোটন- 
২ বিক্রিয়া ২৯% এবং প্রোটন-প্রোটন-৩ বিক্রিয়া 
০.১% হয়। যেমন 1204+71725131+ 
ফোটন এবং 12130 + পজিউ্রন + 
নিউদ্রিনো । বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, কার্বন 
ও হাইড্রোজেনকে ৬০০ মিলিয়ন কেলভিন 
তাপমাত্রায় উন্নীত করলে তা সোডিয়ামে 
রূপান্তরিত হয়। সূর্যের কোরের পরের স্তর 
কনভেকসন জোন | এ স্তরটি ৭০% এলাকা জুড়ে 
আছে । এ স্তরে গ্যাসীয় পদার্থ পরিচলন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে সূর্যের সৌরশক্তি বাইরে পাঠায় । 

সূর্যের বাইরের নাম দেয়া হয়েছে 
“ফটোস্পিয়ার' । এখানকার তাপমাত্রা ৬০০০ 
কেলভিন। সূর্যের আবহাওয়া মন্ডল থেকে 


ভরের ওপর নির্ভরশীল । সূর্য প্রতিবর্গ মিটারে 
শক্তি বিকিরণ করে ৬.৪১%১০৭ ওয়াট, পৃষ্ঠীয় 


প্রতিনিয়ত ছিটকে আসছে উত্তপ্ত গ্যাস । এ উত্তপ্ত 
গ্যাসের মুকুটকে বলে করোনা । সূর্য সম্পর্কে 


তাপমাত্রা ৫৮০০ কেলভিন, কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা 
১০৭ কেলভিন । গড় ঘনত্ব ১০৫ কেজি/ঘনমিটার 
কেন্দ্রীয় চাপ ২*১০১৬ প্যাসকল, সূর্যে প্রতি ১১ 
বছর পর পর কালো দাগ দেখা যায়। পুরো 
সৌরজগতের প্রায় ৯৯.৮% ভর নিয়ে সূর্য গঠিত । 
সূর্য আপন গ্যালক্সির চারদিকে ২০ কোটি বছরে 
একবার পরিভ্রমণ করে । এতে হাইড্রোজেনের 
পরিমাণ ৫৫% হিলিয়াম ৪৪% এবং অন্যান্য 
১%। সূর্যের ব্যাস ১৩,৩২,০০০ কিমি ঘূর্ণন কাল 
২৫ দিন, ভর ১.৯৯%১০৩০ কেজি । সূর্য প্রায় 
৬০ প্রকার উপাদান দিয়ে তৈরি | এসবের মধ্যে 


আছে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, রেডিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, 
ইউরেনিয়াম, সীসা ইত্যাদি ধাতু এবং 


নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা 


হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাস । সূর্য 


এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের 
কাজে লাগিয়েছেন ।” [১৪:৩৩] “সূর্য তার নিদিষ্ট 
অবস্থানে আবর্তন করে । এটা পরাক্রমশালী, 
সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ।” [৩৬:৩৮] 


জানুয়ারি*১১ 


সৌরজগতে এ স্পেকটাল বিশিষ্ট মাঝামাঝি 
মানের একটি নক্ষত্র যার আয়ুক্কাল ১,০০০ (এক 
হাজার) কোটি বছর । জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, 
এখন থেকে ৪৫০ চোরশত পঞ্চাশ) কোটি বছর 


যতটুকু জানা যায়, সৌর বর্ণালীর বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে । সূর্য করোনার তাপমাত্রা মাঝে-মধ্যে সূর্য 
পৃষ্টের তাপমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। এর কারণ 
বর্ণনার জন্য সোহো নামে এক সংস্থা কাজ করে 
যাচ্ছে । সোহো সৌরঝড়ের উৎসস্থল ও এর 
গতিবেগ বৃদ্ধির কারণও বের করতে পেরেছে যা 
সম্প্রতি ঘটেছে। সূর্য কি আর মাত্র সাড়ে পাচশত 
কোটি বছরই বাঁচবে? না তার বেশি সময় বাঁচবে! 
সূর্য কত দিন বাচবে তা আন্রাহ তা'য়ালার ইচ্ছার 
উপর নির্ভরশীল । সূর্যের আলোক ধারা একদিন 
নিম্প্রভ হয়ে যাবে 
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বিজ্ঞানীরা আজও সঠিক গণনা করতে পারেননি 
এর হিসাব । সূর্য আরো বেশি বছর বাচুক, এই 
হোক পৃথিবীর মানুষের কামনা । 


গ্রন্থনা: মো. মনসুর আলী 
সূত্র: ইন্টারনেট 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী কন্যা, নারী জায়া, নারী জননী । এ 
কথাগুলো আজ আর তেমন শোনা যায় না। 
নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সম্ভাধণও আজ যেন বিরল। 


ভোজবাজি 


ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী 


॥ শাহরুখ খানের 


বিগত কালে এত বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল 
না। এখন বহু 
হয়েছে । সেসব টিভি চ্যানেলে নানা ধরনের 


ংখ্যক বেসরকারি টিভি চ্যানেল 


যে নারী মাতৃয্নেহ দেয়, সিক্ত হয় ভাইয়ের প্রতি 


অনুষ্ঠানও প্রচারিত হচ্ছে। দর্শকরা সেসব অনুষ্ঠান 


মমতায়, যে নারী সংসারের চালিকাশক্তি, 
প্রশাসনের গতি, উন্নয়নের সহযোগী, সে নারীই 
আজ এই শিক্ষা বিস্তারের যুগে অপমানিত হচ্ছে 
পদে পদে। 

গত সপ্তাহে একদল ভারতীয় নর্তকী নিয়ে 


দেখেনও । বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বৈচির্ত্য 


আনার জন্য, এখন দেখছি হরহামেশা ভারতীয় 
শিল্পীদের ডেকে এনে তাদের লাইভ শো প্রচার 
করতে শুরু করেছে । নিঃসন্দেহে প্রচার মাধ্যমের 
সুনির্দিষ্ট কতক দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে 


ংলাদেশ সফরে এসেছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় 
চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খান। তিনি আসার দু' 
সপ্তাহ আগে থেকেই প্রচার-প্রচারণায় মুখর করে 
তোলা হয়েছিল বলতে গেলে গোটা দেশ। 
শাহরুখ খান আসবেন । মঞ্চে শো করবেন। 


অন্যতম হবার কথা জাতীয় তথা দেশীয় সংস্কৃতির 


সংরক্ষণ ও বিকাশ | মিডিয়ায় সে চেষ্টা যে 


একেবারে হয়নি এমন কথা বলতে চাই না। 
ংস্কৃতিক মাধ্যমগ্ডুলোর এটা একটা বড় দায়িত্ব । 


কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, টিভি চ্যানেলগুলো সম্ভবত 


মাতিয়ে যাবেন বাংলাদেশ ৷ একটি বেসরকারি 


বড় বেশি অপাত্রে পড়েছে । তারা দেশী শিল্পীদের 


সংস্থা শাহরুখ খানকে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত 


অনুসন্ধান, তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর 


করে। ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে সে শো'র 


দায়িত্ব উপেক্ষা করে ভারতের শিল্পীদের দখলে 


আয়োজন করা হয় । এই শোতে প্রবেশ ফি ছিল 


তুলে দিচ্ছে বাংলাদেশ । এই হীনম্মন্যতার 


পাঁচ হাজার টাকা থেকে পচিশ হাজার টাকা পর্য্ত 


অবসান দরকার | সরকারও যেন এখানে নীরব 


। তাতেও মানুষের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল 
না। উদ্যোক্তারা স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতার 


দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ । দেশীয় সংস্কৃতির 
সংরক্ষণ, 


বিকাশ ও পরিচর্যার দায়িত্ব 


চেয়ে অনেক বেশি টিকিট বিক্রি করেছিলেন । 
এবং ধারণা করা যায়, তারা আর্থিকভাবে যথেষ্ঠ 
লাভবানও হয়েছেন । 

শো করতে শাহরুখ খানের ঢাকা আগমণ নিয়ে 
আমার ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোনো কৌতুহল 
ছিল না। এর আগে বিগত আওয়ামী শাসনকালে 
একইভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় শিল্পীদের 
আমদানির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল । আজ এ শিল্পী 
আসে। কাল সে শিল্পী আসে। মঞ্চে 
অডিটোরিয়ামে শো করে। বাংলাদেশ- 
বাংলাদেশীদের গালাগাল করে | এমনি চলছিল । 
তখনও তুমুল সমালোচনা হয়েছিল যে, শিল্পী 
নামে যাদের নিয়ে আসা হচ্ছে, তারা যতো না 
শিল্পী, তার অধিক তার দেহপ্রদর্শনকারিণী | তার 
নিকৃষ্ট নমুনা দেখিয়ে গিয়েছিল নানা নামের 
কুলকার্নি-চুলকার্নিরা । কার্যত তাদের নিয়ে আসা 
হতো তরুণদের সুড়সুড়ি দেয়ার জন্যই | সমাজের 
নানামুখি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে সে প্রবণতা 
শেষ পর্যন্ত অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । 
আবার বর্তমানে নতুন করে একই কারবার শুরু 


হয়েছে। 
পর্যন্ত অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । আবার 
বর্তমানে নতুন করে একই কারবার শুরু হয়েছে । 
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সরকারেরও । 

শাহরুখ খানের লাইভ শো এমনি বহু প্রশ্নের জন্ম 
দিয়ে গেল । ভক্তরা সেদিন বহু দাম দিয়ে টিকিট 
করে সপরিবারে তার শো উপভোগ করতে 
গিয়েছিলেন । তারা সম্ভবত ধারণা করেছিলেন যে, 
হাস্য-কৌতুক ও অভিনয় দেখিয়ে তিনি দর্শকদের 
আনন্দ দেবেন । কিন্ত মঞ্চে যা ঘটালেন শাহরুখ 


ও তার সঙ্গিনীরা তাতে দর্শকদের ভিমড়ি খাবার 
জোগাড় । শাহরুখ কথাবার্তা বললেন, ঠাট্টা- 


মশকরা করলেন । সেটাও বোধহয় ঠিকই ছিল। 


কুতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশু্তি 


কিন্তু তার সঙ্গিনীরা মঞ্চে যখন নাচতে এলেন, 
তখন আকেল গুড়ম | তাদের পরনে কাপড় নেই 
বললেই চলে । বক্ষদেশ প্রায় উন্মোচিত । ন্মাঙ্গে 
সামান্য প্যান্টি । ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলে 
যখন এসব চলে, তখন রিমোট টিপে তা সরিয়ে 
দেয়া যায়। কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠানে তো সরিয়ে 
দেয়ার উপায় নেই । তাই অনেক পিতামাতা সঙ্গী 
শিশুদের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দেন । সপরিবারে 
এসব দৃশ্য কোনো অবস্থাতেই দেখা যায় না। 
একের পর এক প্রায়নগ্ন ভারতীয় নর্তকীরা যখন 
মঞ্চে পুরুষ নর্তকদের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে শুরু 
করলো তখন অনেকেই স্টেডিয়াম ছেড়ে বাইরে 
বেরিয়ে যান । 

পরের দিন পত্রিকার পাতায় সেসব প্রায়নগ্ন 
নারীদের ছবি ও তাদের ঢলাঢলির ছবি প্রকাশিত 
হলো । যারা ঢাকার একটি টিভি চ্যানেলে সরাসরি 
সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি দেখেননি, তারা পত্রিকার 
ছবি দেখে হতভভ্ত হয়ে গেলেন । বাংলাদেশের 
মাটিতেও এটা সম্ভব! মানুষ প্রশ্ন করতে থাকলো 
এমন একটি অনুষ্ঠানের অনুমোদন সরকার 
কীভাবে দিল? এ অনুষ্ঠানে কি হবে, সেটা 
সরকারের অগোচরে থাকার কথা নয় । তবে কি 
সরকার জেনেশুনেই এমন একটি বেলেন্লাপনার 
অনুমোদন দিয়েছে । যাতে বাংলাদেশের তরুণ 
সমাজেন উৎসন্নে যাওয়ার পথ আরও সুগম হয়? 
হ্যাঁ ইংরেজি বা হিন্দি সিনেমায় আমরা অনেক 
কিছু দেখি । কিন্ত আমরা কখনও কল্পনাও করি না 
যে ওসব দৃশ্য আমাদের পথেঘাটেও অহরহ দেখা 
যাক। এটা পিছিয়ে থাকা নয় । এটা সাংস্কৃতিক 
চেতনা । সে চেতনা এখন নস্যাৎ করতে উদ্যত 
হয়েছে। 


মুদ্রণ বিভাগ 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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সাক তত্তাবহান? মঈন্য্দান মুহাম্মদ তারিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা. আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রায 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী কন্যা, নারী জায়া, নারী জননী । এ 
কথাগুলো আজ আর তেমন শোনা যায় না। 


শুট 
ও আত্মহনন 


রোকসানা মালেক 


কারণের মধ্যে শিক্ষাহীন অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, 


পাওয়া সম্ভব নয় । বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি 
তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে । 


নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সম্ভাধণও আজ যেন বিরল। 


প্রতি অনাকর্ষণ, বিজাতীয় অপসংস্কৃতি অনুকরণ, 


যে নারী মাতৃয়লেহ দেয়, সিক্ত হয় ভাইয়ের প্রতি 
মমতায়, যে নারী সংসারের চালিকাশক্তি, 
প্রশাসনের গতি, উন্নয়নের সহযোগী, সে নারীই 
আজ এই শিক্ষা বিস্তারের যুগে অপমানিত হচ্ছে 
পদে পদে। 

ইভটিজিং । সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে 


আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অশ্রদ্ধা, সামাজিক অবক্ষয়, 
সর্বোপরি পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা ইত্যাদি 


সুতরাং প্রতিরোধই উপযুক্ত পথ | আর এ জন্য 
প্রয়োজন সমাজের সকল শ্তরের মানুষের 
সহযোগিতা ও সচেষ্ট মনোভাব । 


উল্লেখযোগ্য । আবার অনেক নারীর অনিয়ন্ত্রিত 
জীবনযাপনও এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী । তবে, 
এ অপরাধের প্রকোপের জন্য কারণ যাই থাকুক 


আমাদের কন্যাদের প্রতিও আমাদের দায়িত্ববোধ 
রয়েছে। পৃথিবীতে কোন মানুষেরই চলার পথ 
মসৃণ নয় | নানা চড়াই-উত্রাই পার করে জীবন 


না কেন, একে এখনই কঠোরভাবে রোধ করা 


আলোচিত “ঘাতক ব্যাধি । এর শিকার আমাদের 
নারী শিশু, কিশোরী, তরুণী, যুবতী | “ইভটিজিং 


প্রয়োজন । 


অতিবাহিত করতে হয় । সে কারণে চলার পথের 
বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে 


'ইভটিজিং-এর শিকার কন্যারা যেমন আমাদের 


এর অপমান সহ্য করতে না পেরে ইতোমধ্যে 
আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে অনেকে । 


সন্তান, তেমনি ইভটিজাররাও আমাদেরই কারো 


যাওয়ার জন্য কন্যা সন্তানকে আমাদের মানসিক 
শক্তি যোগানো প্রয়োজন | সামান্য কারণে তারা 


না কারো সন্তান । একটি সন্তান যে পারিবারিক ও 


অভিভাবকরাও রেহাই পাচ্ছেন না “ইভটিজারদের' 
নিগীড়ন থেকে । ঘরে ঘরে তাই আজ আতঙ্ক, 


সামাজিক আবহে বড় হয়, তার সুস্পষ্ট প্রভাব 
পড়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। সুতরাং 


শঙ্কা । বিশ্বের অন্যান্য দেশেও নারী উত্ত্যক্তের 


যেন জীবন বিসর্জনের পথে পা না বাড়ায়, সে 
জন্য তাকে সাহস দেয়া, প্রেরণা যোগানোর 
কাজটিও আমাদের পরিবারকেই করতে হবে । 


পরিবারকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে সন্তানের 


ঘটনা ঘটে থাকে । কিন্তু, উত্ত্যক্তের শিকার হয়ে 


উপর সর্বাগ্রে । তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হবে । 


আতহননের ঘটনার বিস্তৃতি এদেশের মতো অন্য 
কোন দেশে ঘটেছে, তা শোনা যায় না। 

ইভটিজিং সাম্প্রতিক সময়ের সৃষ্ট কোন অপরাধ 
নয়। তবে, বর্তমানে এর প্রকোপ বেড়েছে 
আশঙ্কাজনকভাবে । কিন্তু ইভটিজিং" এর শিকার 
হয়ে আত্মহনন করাই কি এর যোগ্য প্রতিবিধান? 
আমরা জানি, আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও আইনের 


নারী অসহায় নয়, এ বোধ তার ভেতরে জাগাতে 
হবে। নারী সমাজকে মনে রাখতে হবে, 


পরিবার থেকেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পুত্র 


অপরাধের শিকার হয়ে আত্মহনন কোন যোগ্য 


সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে । উপযুক্ত শিক্ষার 


প্রতিবিধান নয় । এ একরকম পরাজয়, অন্যায়ের 


ব্যবস্থাসহ তাকে ধর্মীয় শিক্ষায় আলোকিত করতে 
হবে । হতাশা থেকে তার মুক্তির পথ তৈরি করে 


কাছে আত্মসমর্পণ, যা দুর্বল চিত্তের পরিচায়ক । 
এ কথা সত্য যে, সমাজে নারীর নিজ স্বাধীনতায় 


দিতে হবে । বেকারত্ব দূর করে সমাজে প্রতিষ্ঠার 
বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করতে হবে । এটি 
বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, শাস্তির মাধ্যমে কোন 


দৃষ্টিতে অপরাধ | সে কারণে অপরাধের শিকার 
হয়ে আইনের আশ্রয় না নিয়ে আত্মহত্যার পথ 


চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে । তবে, 
চলাফেরায় নারীর সতর্কতা অবলম্বন, ধর্মীয় 
রীতিনীতি অনুসরণ, শালীন পোশাক পরিধানসহ 


অপরাধ সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর করা সম্ভব 
নয় ৷ কারণ, এ ধরনের অপরাধের শিকার নারী বা 


বেছে নিয়ে আর একটি অপরাধ করা আইনের 
দৃষ্টিতে কাম্য নয়। বরং এ ধরনের অপরাধে 
আত্মহত্যার ঘটনা অন্যকেও আত্মহত্যায় 


তাদের অভিভাবকগণ সামাজিক নিন্দা, হয়রানির 
কারণে আইনের আশ্রয় নিতে অনেক ক্ষেত্রে 
দ্বিধাবোধ করেন । সাক্ষ্য প্রমাণের সমস্যা তো 


প্ররোচিত করে । ইভটিজাররা কারা? এদের 


রয়েছেই । অপরাধীরা ধরা পড়লেও অনেক সময় 


বিনীত জীবনযাপন যুবকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি 
পেতে সহায়ক হতে পারে। পরিশীলিত 
চলাফেরার ফলে নারী “ইভটিজিং-এর শিকার 
নয়, বরং ইভটিজারদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে 
পারে। 

এদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা 


সামাজিক পরিচয় কি? আকস্মিকভাবে 
“ইভটিজিং-এর মাত্রা কেন বেড়ে গেল এ দেশে? 


নানা অসঙ্গতির কারণে তাদের উপযুক্ত শাস্তি 
বিধান করাও সম্ভব হয় না । ফলে এ ধরনের ঘৃণ্য 


কেনই বা এর শিকার যে সব নারী, তারা আইনের 
আশ্রয় না নিয়ে আতহননের পথ বেছে 


অপরাধের অপরাধীরা প্রায়শঃই চলে যাচ্ছে 
ধরাছোঁয়ার বাইরে । সময়ের আবর্তে এদের 


নিচ্ছেনঃইভটিজিং এর শিকার যারা হচ্ছেন, 
তাদের আত্মহননের পিছনে কি কারো পরোক্ষ 
প্ররোচনা থাকতে পারে? এসব বিষয় বিশ্রেষণ 
করা প্রয়োজন । “ইভটিজিং-এর শিকার যারা 
হচ্ছেন, তাদের আত্মহননের পিছনে কি কারো 


অপরাধ একসময় ফিকে হয়ে আসে। 
অপরাধীরাও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম 
হয় । আইনগত শাস্তি যে কোন অপরাধের চুড়ান্ত 


উল্লেখযোগ্য | কিন্তু, নারী যদি তার চলাফেরায় 
স্বাধীনতা হারায়, তবে তা দেশের উন্নয়নের জন্য 
মাক্সক হুমকি, এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নও হতে 
পারে বাধাগ্রস্ত । উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখতে হলে সমাজে নারীর চলার পথ সুগম 
করতে পারে । এ সমাজ কন্যাসন্তানের বাসযোগ্য 
ও নিরাপদ রাখতে হবে | সে লক্ষ্যে এখনই গ্রহণ 


পর্যায় । কিন্তু, তার পূর্বেই যদি অপরাধ প্রতিরোধ 


করতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা । তবে, এ রকম 


করা যায়, তবে তা সমাজের জন্য মঙ্গল । কোন 


পরোক্ষ প্ররোচনা থাকতে পারে? এসব বিষয় 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন | “ইভটিজিং-এর অনেক 


জানুয়ারি*১১ 


অপরাধীর মন থেকে অপরাধবোধ যদি নিমল করা 
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হতে পারে । পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে ভ্রাম্যমাণ 
ফোর্স গঠন করে টহল ব্যবস্থা জোরদার করা 
যায়। পাশাপাশি প্রকৃত অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি 
নিশ্চিত করতে পারলে তা অন্যান্য অপরাধীকে 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবে । 
দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমৃহকেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে 
পারে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে । 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ অপরাধের বিষয়ে 
সচেতনতা সৃষ্টিসহ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে 
শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি 
শক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করতে পারে ৷ দেশের 
মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় উপাসনালয়পগ্তলোও এ 
ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে । সারাদেশে ঘরে 
ঘরে কন্যাসন্তান রয়েছে । তাই প্রতিটি ঘর পাহারা 
দিয়ে কন্যাসন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব 
নয়। সে কারণে প্রতিটি পরিবারের 
অভিভাবকদের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে তাদের 
সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য । আর এ 
জন্য প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণাসহ সরকারি- 
বেসরকারি পর্যায় থেকে নেয়া প্রয়োজন নানামুখী 
কর্মসূচি । 

আমাদের কন্যা যদি পিছিয়ে পড়ে, যদি সে তার 
পথ চলার স্বাধীনতা হারায়, তবে তার শিক্ষা গ্রহণ 
যেমন বাধাগ্রস্ত হবে, তেমনি বাধাগ্রস্ত হবে এ 
দেশের উন্নয়ন । তাই, আমাদের এমন একটি 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা হবে 
আমাদের কন্যাদের জন্য নিরাপদ | সে সমাজে 
আমাদের পুত্র কন্যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে 
অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারবে, 
সেখানে আমাদের কন্যারা আর আত্মহননে 
প্ররোচিত হবে না কিংবা আমাদের পুত্ররা 
'ইভটিজিং-এর কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে না। 
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ধর্মনিরপেক্ষতা : 
ইসলামের বিরুদ্ধে এক 


শাণিত অস্ত্র 


ইবনে সাঈজ উদ্দীন 


বর্তমান পৃথিবীতে অত্যন্ত কৌশলের সাথে 


জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ | ধর্মনিরপেক্ষ 


জীবনেও ধর্মের বন্ধন স্বীকার করতে রাজি 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক অস্ত্র দিয়ে 
ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে । অথচ 
সাধারণ মানুষকে বুঝানো হচ্ছে এই 
মতবাদের অর্থ হলো, যার যার ধর্ম সে পালন 
করবে । ইসলামের সাথে এর কোনো বিরোধ 


নেই। ইংরেজি “সেকিউলারিজম' শব্দের 
বাহ অনুবাদ করা হয়েছে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । এই সেকিউলারিজম 


মতবাদ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, 


নয় । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে যদি জিজ্ঞাসা 


শ্রমনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সব ধরনের 


করা যায় যে, ধর্ম যদি ব্যক্তিগত ব্যাপারই 


নীতিমালা হতে হবে ধর্মের প্রভাবযুক্ত । সঙ্গত 


হয়, তাহলে ধর্মকে মেনে চলেন না কেন? 


কারণে এই মতবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ না 


তখন এ মতবাদের অনুসারীরা বলবে, ধর্ম 


বলে ধর্মহীন মতবাদ বলাই অধিকতর 
ক্যুক্ত | 

ধর্মনিরপেক্ষতা হলো কোনো ধর্মের সাথে 

সংশ্লিষ্ট না হওয়া । অন্যথায় ধর্মহীন জীবন 


শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো “ইহজাগতিকতা' । 


অনুসরণ করা | এরাই অবশেষে ধর্মের বৈরী 


যার ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি এই 


হয়ে দাঁড়ায় । এই কারণেই দেখা যাচ্ছে 


জড়জগতে যা কিছু আছে কেবল সে সবকেই 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মের উত্কট 


এই মতবাদ স্বীকৃতি দিচ্ছে । এই জড়জগতের 


বিরোধিতায় লিপ্ত । এই মতবাদের জন্মদাতা 


মানা না মানা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার | এ 
প্রশ্ন করাও অপরাধ | কেননা কারো ব্যক্তিগত 
জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার কারো 
নেই । এর অর্থ হলা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 
যে ধর্মকেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ করে দেয়ার 
জন্য এ ধরনের বিভ্রান্তিমলক মতবাদ প্রচার 
করে থাকেন তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
নেই । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এ কথা ভালো 


বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার না 


ও ধারক-বাহকেরা বলে থাকেন, ধর্ম মানুষের 


করার নামই ইহজাগতিকতা | অতীন্ড্রিয় 


একান্ত নিজস্ব ব্যাপার | কে ধর্মপালন করলো 


কোনো শক্তিকে স্বীকৃতি না দেয়ার নামই 
ইহজাগতিকতা | অর্থাৎ সেকিউলারিজম 


আর কে পান করলো না- এ ব্যাপারে কোনো 


করেই জানে যে, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে পরিণত করলে এবং ধর্মকে পালন 
করা বা না করার ব্যাপারে শাসন করার কেউ 


প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই মতবাদ সরাসরি 


না থাকলে ধর্ম এমনিতেই বিদায় নিয়ে যাবে 


অনুযায়ী যা কিছু ই্দরিয়াহ্য, তাকেই স্বীকৃতি 


আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু 


পৃথিবী থেকে । 


দেয়া যাবে আর যা কিছু ইন্ড্রিয়ানুভূতির 
বাইরে, তাকে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। এই 
মতবাদ সরাসরি ধর্মের উপর আঘাত হানে 
না, অথচ ধর্মের মূল কেটে দেয় | 


আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এই মতবাদ 


তারা এ উদ্ভট মতবাদকে ধর্মহীন মতবাদ না 


নিজের ধারণা মানুষের সামনে পেশ করে। 


বলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে। আর 


আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে সসীম করতে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই মূলত ধর্মহীনতাবাদ 


চায় । ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ দুনিয়ার জীবনে 


অতএব বুঝা গেল যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা 


বিগত প্রায় তিনশত বছর ধরে এই মতবাদ 
গোটা পৃথিবীতে একটি আদর্শ হিসেবে 
পরিচিতি লাভ করে আসছে । মুসলিম 
দেশসমূহের মধ্যে তুরস্কের কামাল পাশাই 


মানুষের উন্নতি, শান্তি, প্রগতির জন্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে কোনো বিধান 


মূলত নাস্তিক । ধর্মের প্রতি এদের কোনো 
বিশ্বাস বা সহানুভূতি নেই । ধর্মের প্রভাব বিস্ত 


পাঠানোর প্রয়োজন নেই বলে ধারণা দেয়। 
সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্ম হস্তক্ষেপ করবে এ কথা 


1র ঘটুক অথবা মানুষ ধর্মভীরু হোক, ধর্মীয় 
বিধিমালা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক, ধর্মীয় 


সর্বপ্রথম এই মতবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 


যারা বলে তারা প্রগতি বিরোধী । তারাই 


মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষেরা চরিত্র গঠন 


করেন । ইতোপূর্বে কোনো মুসলিম দেশ 


প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি । দুই 


করুক, এ ধরনের কোনো কর্মসূচি 


এইভাবে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা দিয়ে 


ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব থাকা 


ধর্মনিরপেক্ষ শাসক বা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো 
দল দেয় না। ধর্ম কিভাবে মানুষের মধ্য 
থেকে বিদায় নিতে পারে এ ধরনের কর্মসূচি 
ধর্মনিরপেক্ষ শাসক এবং ধর্মনিরপেক্ষ 


দলসমূহ দিতে মোটেই কার্পণ্য করে না। 


এদের প্রতিটি কর্মকান্ড লক্ষ্য করে দেখলেই 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পূজারী সেজেছেন বলে চলবে না। সংক্ষেপে এটাই হলো 
কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাসে পাওয়া যায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ | 

না। ব্যক্তি জীবনে ধর্মকে গ্রহণ ও পার্থিব জীবনের 
ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মানুষের ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে নির্বাসন দেয়ার মতবাদ 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পারিবারিক জীবন, তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অত্যন্ত কুটিল 
সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধর্মের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ এবং দুরভিসন্ধিমূলক । 


প্রভাবমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় 
জানুয়ারি'১১ 


যারা এ মতবাদের পক্ষে, তারা ব্যক্তি 


অনুধাবন করা যায়, ধর্মকে বরখাস্ত করতে 
এরা কত সিদ্ধহস্ত । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
জীবন সম্পর্কে যারা অবাধ ভোগবাদে বিশ্বাসী 


মতবাদ কোনো কল্যাণকর মতবাদ নয় । এ 


দেয় । আদর্শ শুন্য হতাশাগ্রস্ত মানুষ ও সমস্ত 


তারাই এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক-বাহক । 


মতবাদ মানব জাতির জন্য চরম 


জীবনকে নীতিবোধের ঝামেলামুক্ত করে 
স্বাধীনভাবে যা খুশি তাই করা যায়, এ সমস্ত 


অকল্যাণকর | এ মতবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
হলো, ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে 


সুবিধা আদায় করার জন্যই একশ্রেণীর 
নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তিরা ধর্মকে চিরতরে 
বিদায় করে দিয়ে সর্বস্তরে চরিত্রহীনতার 
প্লাবন বইয়ে দেয়ার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতার 
আমদানি করে তা প্রতিষ্ঠার জন্যই এরা দল 
গঠন করে দলের অন্যতম নীতি-নির্ধারক করে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । কারণ অবাধে ভোগ 
করতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত 
করা ছাড়া উপায় নেই । ধর্ম সামাজিক বা 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরিণত হলে অবাধে ভোগ 
করার চোরাগলি পথ বন্ধ হয়ে যাবে | সুতরাং 
এ মতবাদের প্রবক্তাদের যে উদ্দেশ্য খারাপ 
তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার | 

এ জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রকৃত ধর্ম তথা 
ইসলামকে উৎখাতের জন্য সরাসরি 
ইসলামকে উৎখাত করবো বা 
ইসলামপন্থীদের নির্নল করবো এ কথা 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বলবে না । কারণ তারা 
জানে সরাসরি এ কথা বললে দেশের জনগণ 
ধর্মনিরপেক্ষদের কবর রচিত করবে । তাই 
তারা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা উৎখাতের 
নামে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের উৎখাত 
করতে চায় | ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মৌলবাদ 
ইসলামকে উৎখাত করার জন্য । কুরআন- 
হাদীস তথা আল্লাহ ও নবীদের দেখানো পথ 


সীমাবদ্ধ করার নামে মানুষের জীবনের সর্বস্ত 
র থেকে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর 
প্রভাবমুক্ত করে মানুষকে চরম হতাশার মধ্যে 


ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করার ফলে সমস্যা আরো 
বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কিছুই 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক বিষবৃক্ষের ফল । 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতার 
শেষ স্তরে নিক্ষেপ করে। এ মতবাদ 
মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে বল্পাহীন করে 


নিমজ্জিত করে গোটা মানব জাতিকে 


নৈতিকতার শেষ বন্ধনটুকু ছিন করারই জঘন্য 


আদর্শহীনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা । মানুষকে 
ধর্মের প্রভাবমুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের 
বন্ধন ছিন করার পর কোনো আদর্শের ওপর 
ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা 
করবে, এ ধরনের কোনো আদর্শের সন্ধান এ 
মতবাদে পাওয়া যাবে না। জীবনের সকল 
বিভাগকে ধর্মীয় আদর্শমুক্ত করে মানুষকে 
তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন পশুর ন্যায় 
জীবন গ্রহণে বাধ্য করে এ মতবাদ | এ 
মতবাদ মানুষকে কোনো আদর্শের সন্ধান 
দেয় না বলে মানুষ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে । ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মানুষকে 
আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন 
স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জীবনে নেমে 
আসে সীমাহীন শূন্যতা । 

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যখন মানুষকে 
আদর্শহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, তখন মানুষের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
বিরাজ করতে থাকে এক চরম অরাজকতা । 
ঠিক এমন এক মুহূর্তে মানুষের চরম বিপদের 
সময়ে ভোগবাদে বিশ্বাসী ধূর্ত ব্যক্তির বিভিন্ন 


আদর্শ মাত্র । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে ধরনের 
সভ্যতার জন্ম দিয়েছে তা নৈতিকতার দৃষ্টিতে 
মানব সমাজের উপযোগী নয় । এ মতাবাদ 
মানুষকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে । এ 
মতবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ, দলীয় সুবিধাবাদ, সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদসহ নানা ধরনের ক্ষতিকর 
প্রবণতা জন্ম দেয় । 

ধর্মহীনতার ফলে জনগণ ব্যাপকভাবে 
নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
পরিচিত ভালো কাজসমূহ লোপ পায় । আর 
পরিচিত অপরিচিত খারাপ কাজসমূহ 
ব্যাপকভাবে সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । 
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে দলীয়, জাতীয় ও 
দেশীয় স্বার্থের বিপরীত কাজ করার প্রবণতা 
জন্মলাভ করে মানুষের মনে ৷ এই মতবাদের 
প্রভাবাধীন ব্যক্তিকেন্দ্রক দল গঠন করে 
স্বৈরতন্ত্রতিন্তিক ও জাতীয় পর্যায়ে জুলুম- 
নিম্পেষষণ চুড়ান্ত রূপ লাভ করে 
ক্ষুদ্রাতিন্ষুদ্র কারণে মানুষে মানুষে জাতীয় ও 
রাষ্ট্রে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৷ আল্লাহ আমাদের এই 
স্লবুদ্ধিস্পনন এবং ধর্ম ব্যবসায়ী 


ছাড়া অন্য কোনো পথ, মত মেনে নেয় না 


ধরনের ক্ষতিকর মতবাদ মতাদর্শ তৈরি করে 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খঞ্ড় থেকে হেফাজত 


যারা, তারাই মৌলবাদী | কুরআন-হাদীসের 
সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন-কানুন মেনে 
নিতে চায় না, যারা কুরআন-হাদীসের 
আদর্শের কোনো পরিবর্তন চায় না, যারা 
কুরআন-হাদীস অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি 
জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় 
জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত গড়তে 
চায়, কুরআন-হাদীসকেই অনুসরণ করতে 
চায়, ইসলামকে যারা অকৃত্রিমভাবে বুকে 
চেপে ধরে রাখতে চায়, তারাই মৌলবাদী । 
প্রতিটি ইসলামী চিন্তাবিদকেই যে মুল 
ইসলামের জন্য নির্যাতনের স্টীম রোলার সহ্য 
বিশ্বাস করে, তারাই মৌলবাদী মুসলমান । 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই মৌলবাদকেই 
উৎখাত করতে চায় । তারা এই মৌলবাদী 


মুসলমানদেরকেই নির্মল করে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন অবস্থা ও 
ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় । 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা 
করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ 


জানুয়ারি*১১ 


মানুষের সামনে পেশ করে মানবজাতির 
সীমাহীন সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ 


করে সঠিক ধর্মপথের পথিকদের অনুসারী 
হওয়ার তৌফিক এনায়েত করুন । আমীন । 


পা শা সি তা 


১০৩) ০) 72০ 


ছোত্র-ছাত্রীদের পৃথক উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থা) 


প্রতিষ্ঠাতা প্রিঙিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


সৈয়দ শাহ্‌ রোড, চকবাজার, পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টথাম। 


29991 0100)891009-00) 


ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


বি।জ্ঞা।প।ন 


আমীরে হেফাজতে ইসলাম, বরুণা মাদরাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা শায়খ খলীলুর রহমান হামিদী পীর সাহেব বরুণা-এর 


দরদমন্দীনা গোজারিশ 


মানুষকে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে ৷ মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের 
জন্যে সৃষ্টি করেছি ।” ইবাদত করা যেমন জরুরী, তেমনি ইবাদত কিভাবে করতে হবে তাও জানা জরুরী । এজন্যেই মানবতার মুক্তিদূত প্রিয় 
নবী (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন ফরজ-অপরিহার্য ।” এই ফরজ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এতটুকু দ্বীনি শিক্ষা সকল নর- 
টা মা করা একান্ত প্রয়োজন- যা না জানলে শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধি বিধানটুকু সঠিকভাবে পালন করা যায়না,যাকে বলে জরুরীয়াতে 
ব ] 

দারুল উলুম দেওবন্দের অগ্রসৈনিক,শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-র সুযোগ্য শিষ্য ও খলীফা, আধ্যাত্মিক জগতের 
সাহসী সিপাহসালার, ওলীকুল সম্রাট, কুতবে দাওরান, মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা শায়খ লুৎফুর রহমান বর্ণভী রহ. জরুরীয়াতে দ্বীনের শিক্ষার 
ব্যাপারে মানুষের সীমাহীন উদাসীনতা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠেন । প্রিয় মুর্শিদ হযরত মাদানী (রহ.) ও হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-এর তা'লীমী সিলসিলার সমন্বয়ে এক সময় বর্ণভী-এর দরদমাখা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে হেফাজতে ইসলামের দাওয়াতী ফর্মুলা । 
১৯৪৮ সালে হযরত বর্ণভী (রহ.)-এর হাত ধরে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দ্বীনি জামায়াত আগ্ত্রমানে হেফাজতে ইসলাম পথচলা শুরু করে । পরে 
১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটের বন্দরবাজার জামে মসজিদে বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখ ছ্বীনদার বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে 
অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে “আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ”-এর স্বীকৃতি প্রদান করে হযরত বর্ণভী (রেহ.)-কে এই দ্বীনী 
জামাতের আমীরের দায়িতৃও অর্পণ করা হয় । 

হযরত বর্ণভী (রহ.) পাগল হয়ে নামব মোরা, করবো পাগল বিশ্বসীরা; জানাই দিব জগতটাকে আমরা মুসলমান এই যুগান্তকারী শ্লোগান 
তুলে হেফাজতে ইসলামের কাজে মাঠে ঝাপিয়ে পড়লেন । দিন-রাত ক্লান্তিহীনভাবে শহর-নগর, হাওর-পাহাড় চষে বেড়াতে শুরু করলেন । তার 
ডাক সারাদেশে এবং দেশের সীমানা পেরিয়েও মানুষের মধ্যে জাগরণ তুলল । বৃহত্তর সিলেটের বুজুর্গানে দ্বীনসহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট 
উলামায়ে কেরামগণও তার কাজের সঙ্গী হলেন । তাকে প্রেরণা দিয়ে হেফাজতে ইসলামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন । যাদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন: আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী (রহ.), ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম (রহ.), আল্লামা সুহাইল (রহ.) বগুড়া, আল্লামা 


সালেহ (রহ.) রংপুর, ভারতের সর্বজনমান্য বুজুর্গ আল্লামা আহমদ আলী বাঁশকান্দি (রহ), ভারতের জাতীয় পরিষদের সদস্য আল্লামা আবদুল 
জলিল বদরপুরী (রেহ.), পাকিস্তানের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী আল্লামা মুফতী মাহমুদ (রহ.), আল্লামা গোলাম গৌছ হাজারভী (েহ.) প্রমুখ মহান 


ব্যক্তিবর্গ । 


টি 


দাওয়াত, সংগঠন, তা'লীম, তরবীয়ত-তাজকিয়াহ্‌, খেদমতে খালক বা সমাজসেবা ও আন্দোলন । আলহামদুলিল্লাহ! উপরোল্লিখিত কর্মসূচির 
আলোকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন লক্ষপানে এগিয়ে চলছে । মা”শীআল্লাহ! আজ পর্যন্ত “হেফাজতে ইসলাম" নামে যুগান্তকারী বিভিন্ন 
পদক্ষেপ সফলতাও পেয়েছে । নিয়ে কয়েকটি চলমান কর্মসুচী উপস্থাপন করছি: 

৯ মাসিক হেফাজতে ইসলাম, রেজি নং চ-৪৭৩/০৫ (১৯৭৩) + হেফাজতে ইসলাম ইউকে, রেজি নং-১১১৫৭০৯ (ইউকে ১৯৯৯) 
€ হেফাজতে ইসলাম এম্ুলেন্স সার্ভিস (১৯৯৪) ৯ হেফাজতে ইসলাম মেডিকেল সেন্টার (২০০৮) 

€ হেফাজতে ইসলাম সমাজ সেবা সংস্থা (২০০৮) € হেফাজতে ইসলাম সেন্টার, লন্ডন (২০০৯) 


বেরাদারানে ইসলাম! 

আমরা সকল প্রকার মতভেদ আর দলাদলি পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্যে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে 
ইসলামের এক্যের সুতোয় এক্যবদ্ধ হয়ে পথভোলা উম্মাহকে নতুন করে চেতনা দেয়ার মানসে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং বাচানোর জন্যে 
এক্যবদ্ধ হতে চাই । 

সম্প্রতিকালে মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বিগত ফেব্রুয়ারি ২০১০-এ চট্টগ্রামের ওলামা-মাশাইখের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের 
সংগঠনের হুবহু নামে “হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ” । সেই হেফাজতে ইসলামের সাথে আমাদের সাংগঠনিক কোন-ই সম্পর্ক নেই । তবে 
ইসলামের সংরক্ষণ ও জাতীয় এক্যের স্বার্থে আমাদের নিবেদন থাকবে, আল্লাহর ওলী হযরত শায়খে বর্ণভী (রহ.)-এর রেখে যাওয়া এই হুবহু 
নামকে ব্যবহার না করে নূতন কোন নামে ছ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজ চালিয়ে যাবেন । এটাই আমাদের প্রত্যাশা | 

আসুন! হেফাজতে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে উম্মাহকে পথ দেখাই, আল্লাহর ওলী হযরত শায়খে বর্ণভী (রহ.)-এর রূহানীর ফয়েজ 
অর্জন করে আলোকিত হই । আল্লাহ আমাদের সকল কর্মসূচি ও তৎপরতাকে তাঁর সন্তুষ্টির বিনিময়ে কবুল করুন । আমীন । 


আঙঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ 


কেন্দ্রীয় দফতর : জামিয়া লুৎফিয়া আন্ওয়ারুল উলুম হামিদনগর বরুণা, উপজেলা : শ্রীমঙ্গল, জেলা : মৌলভীবাজার 
মোবাইল : ০১৭১৫ ০০৫ ৪৭৮ (আমীর), ০১৭১৭ ৯৩২ ৫৫৫ (নাজিম), ০১৭২৬ ৩৫৮ ৭০১ দেফতর) 


জানুয়ারি'১১ _______ | আত ১৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ-উল-হাসান 


মুসলিম উম্মাহর এক্য : 
সময়ের অপরিহার্য দাবি 


মূল : খালিদ বেগ 
অনুবাদ : অধ্যাপক আবু জাফর 


ঘটে । ধর্মীয় বিধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে 


একদা বললেন, “মাল্টাতে আমার কয়েক 


কী হয়েছে আমি জানতে চাইলাম । তিনি 


আমরা অনেক সময়ই রীতিমতো লড়াইয়ের 


বললেন, আমি আমার পুরো জীবন নষ্ট ও 


বছরের বন্দিজীবনে আমি এ-বিষয়ে বিস্তর 
চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, মুসলিম উম্মাহর এই 
বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার কারণ কী ।' সেটা 


ময়দান তৈরি করে ফেলি; অথচ অতীব 


অপচয় করে ফেলেছি । আমি বললামন্ধ কী 


গুরুতৃপূর্ণ মৌলিক বিয়ষাদি অবাধে লঙ্ঘিত ও 
উপেক্ষিত হয় । 


বলছেন? আপনি আপনার সমগ্র জীবন 
ইসলামি শিক্ষার প্রসারে ব্যয় করলেন । 


১৯২০ সাল এবং তার বয়স তখন ৫৯; 
সমসাময়িককালের তিনি শুধু একজন বিশিষ্ট 
পণ্তিত ও চিন্তাবিদই ছিলেন না, তিনি তার 


আর আমাদের এই ধরনের আচরণ এমন 


আপনার হাজার হাজার ছাত্র যারা উলামা 


সময়ে প্রাধান্য লাভ করছে, যখন আমাদের 


পর্যায়ভুক্ত, তারাও ইসলামের খেদমত করে 


ধর্ম সব দিক থেকে আক্রমণের শিকার | 


পুরো জীবনকাল রাজনৈতিক সংগ্ামের মধ্য 


চলেছেন । এটা যদি সময়ের অপচয় হয়, তা 


অবশ্যই দুর্ভাবনার কথা যে, পাকিস্তানে আজ 


দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তার শ্রোতা 
ছিলেন বিশিষ্ট ওলামারা, যারা অত্যন্ত 


প্রতি বছর হাজার হাজার ধর্মত্যাগীর আবির্ভাব 
ঘটছে। কাদিয়ানিরা (যারা মির্জা গোলাম 


আগ্রহের সাথে তার জীবনব্যাপী অধ্যয়ন 
থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, তার সংগ্রাম, তার গভীর 


আহমদ কাদিয়ানকে নবী বলে ঘোষণা 
করছে) এবং “মুনকারী-এ-হাদিস' আমাদের 


চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয়ে শুনতে চাইতেন । 


নতুন প্রজন্মকে রীতিমতো মিথ্যার দিকে 


হলে অন্যরা কি আর এমন আশা করতে 
পারে? তিনি বললেন, দেখো, আমাদের সব 
কাজের প্রকৃত জোরটা কোন দিকে ছিল; 
ছিল, হানাফি মাজহাব কেন অন্য সব মাজহাব 
থেকে উত্তম । অথচ ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর এ সবের কোনো প্রয়োজন ছিল 


তার বক্তব্যের উপসংসহার হলো : “আমাদের 


আকৃষ্ট করার মতলব নিয়ে চেষ্টা-আন্দোলন 


যে সমস্যা, তার মূল কারণ দু'টি আল- 


না। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম 


চালিয়ে যাচ্ছে । হারামকে হালাল ঘোষণা করা 


আহমদ ইবনে হাম্বল তারাও এ সব ব্যাপারে 


কুরআনকে পরিত্যাগ করা এবং আমাদের 


হচ্ছে । আর আমাদের জনগণের যেহেতু 


অন্তর্কলহ " এই আলোচনার পর তিনি আর 


আদৌ কোনো গুরুত্ব দেননি । এখন এটা 


বেশির ভাগই নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, 


কেউ হয়তো প্রমাণ করতে পারে যে, কোনটা 


বেশি দিন জীবিত ছিলেন না, অল্প কয়েক দিন 
পরেই ইন্তেকাল করেন । 
এই কারণ সেদিন যেমন সত্য ছিল, আজো 


খুব সহজেই তাদের জীবনে প্রশ্রয় লাভ করছে 


সঠিক, কিন্তু তার মধ্যেও ভুল হওয়ার 


বহু ঈশ্বরবাদীদের কাছ থকে ধার করা রীতি 
ও আচার । সর্বোপরি পশ্চিমা সংস্কৃতির 


একই রকম সত্য । দু'টি কারণই পরস্পর 


সম্ভাবনা আছে; আবার কোনোটা ভুল, কিন্ত 
তার মধ্যে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান । 


ভোগসুখবাদ, বেহায়াপনা, নৈতিক যথেচ্ছাচার 


সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয়টি প্রথম কারণেরই ফল। 


প্রভৃতি আমাদের সমাজজীবনকে রেডিও, 


আল-কুরআন আমাদের উদ্দেশ্যে অখণ্ড 
ভ্রাত্ত্ববোধ রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে এবং 
সাবধান করে দিয়েছে অন্তর্কলহ সৃষ্টির 
বিরুদ্ধে। আমরা এই শিক্ষা ও নির্দেশ 


অধিকন্তু, এ সব বিষয় আখেরাতে কোনো 
কাজেই আসবে না । কারণ আল্লাহপাক ইমাম 


টিভি ও অশ্লীল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি 


শাফেঈ, আবু হানিফা, মালিক অথবা আহমদ 


গ্রাস করে নিচ্ছে (এর সাথে ইন্টারনেটের 
কথাও যুক্ত) । দুর্নীতি আজ সমাজের রন্ধে 


বিন হাম্বল কাউকে এই কারণে অপদস্থ 
করবেন না যে, তাদের মধ্যে ভুল ছিল। 


রন্ধে প্রবেশ করেছে । এ অবস্থায় আমাদের 


তারপর তিনি আরো বললেন, 'আজ যখন 


উপেক্ষা করেছি এবং শত কোটি মানুষের 


কি চিন্তা-ভাবনা করার কিছুই নেই? রাসুল 


একটি বলিষ্ঠ উম্মাহ শত কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


ইসলামের মূল শেকড় উৎপাটনের আয়োজন 


(সা.) আমাদের কাছে এবং তার উত্তরাধিকারী 


ধশে আজ বিভক্ত । আমাদের বহুসংখ্যক 
অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে শুধু সন্গীর্ণ 


আলেমদের কাছে কী আশা করেন, সে কথা 


চলছে, তখন আমরা গাছের পাতার পরিচর্যা 
নিয়ে ব্যস্ত । 


কি আমরা একবারো ভেবে দেখব নাঃ 


আত্মস্বার্থের জন্য । এই আত্মস্বার্থের প্ররোচনা 
জয়ে ইসলাম আমাদের সাহায্য করতে 


আখেরাতে আমাদের এই জবাব কি যথেষ্ট 


অবশ্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিতর্ক 
অথবা মতানৈক্য দোষের কিছু নয় এবং 


হবে যে, আমরা পার্থিব জীবনে রাফা 


পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি; বরং 


ইয়াদিনের ওপর পুস্তক রচনা করেছি? (রাফা 


ধর্মই হয়ে উঠল আরো বেশি আত্মকলহের 


ইয়াদিন : নামাজে হস্ত উত্তোলনের বিশেষ 


অপ্রতিরোধ্য কারণ । ফিকাহসংক্রান্ত সামান্য 
বিষয় নিয়ে আমরা কলহে লিপ্ত হই; এবং 
সৃক্্াতিসূন্ম ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ নিয়ে 


নিয়ম, যা আহলে হাদিসপন্থিরা অনুসরণ 
করেন) । 
একদিন দেখলাম, মাওলানা আনওয়ার শাহ 


অদ্যকার সময়ে অনেক পশ্চিমা শিক্ষিত 
মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে তাদের স্বপ্লজ্ঞান নিয়ে 
এভাবেই চিন্তা করেন । কেউ কেউ এমনকি 
এই পরামর্শও প্রদান করে যে, সব ফিকাহ 
মাজহাবকে বিলুপ্ত করে দিয়ে একটি নতুন 
মাজহাব সৃষ্টি করা উচিত । অথচ এটা সম্ভবও 


আমাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধাবস্থার সূত্রপাত 
জানুয়ারি'১১ 


কাশ্মীরী অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ও চিন্তাকিষ্ট । 


নয়, সমীচীন বা কান্সিক্ষতও নয় | যেখানে 
 আত্তাত্তহীদ ১৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা ও সততা বিদ্যমান, সেখানে 
মতভেদ খুবই অপরিহার্য । সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ 


বক্তব্যের বাড়াবাড়ি বা আতিশয্যই আসলে 
বেশির ভাগ ধর্মীয় দলের মধ্যে কলহ সৃষ্টির 


এঁকমত্য শুধু সেখানেই সম্ভব, যেখানে প্রতিটি 
মানুষ একেবারেই বোবা । এ ধরনের মানুষ 


মূল কারণ । ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে 
এই একই কথা প্রযোজ্য । প্রায় সবাই নিজ 


নতুন কিছু ভাবতেই পারে না; আর অন্তরে 


নিজ সামর্থ ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজ নিজ 


যদি অসততা থাকে, তা হলে তো তারা 
জেনেশুনেও ভুলকেই সমর্থন করবে 
বস্ততপক্ষে ধর্মীয় ব্যাখ্যা কারো ব্যক্তিগত 
অধিকারভূক্ত এমন কোনো বিষয় নয়, যা 
যথেচ্ছভাবে উৎসর্গ করা যেতে পারে । 


নির্বাচিত ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কাজই করছেন । যদি 
সহযোগিতা ও মতভেদগুলোকে স্বাভাবিক শ্রম 
বিভাজন হিসেবে গণ্য ও গ্রহণ করার 
মানসিকতা সৃষ্টি হতো, তা হলে মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে জন্ম নিতে পারত এক 


আসলে সমস্যা সৃষ্টি হয় আমাদের অতুক্তি বা 
অতিশয়োক্তির কারণে | ফিকাহর ক্ষেত্রে যে 
মতপার্থক্য, সেটা সাহাবি, তাবেঈন এবং 
বিখ্যাত মুজতাহিদীনের মধ্যেও বর্তমান ছিল 
কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য কখনো 


অপ্রতিহত প্রচণ্ড শক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
প্রত্যেকেই ইসলামের খেদমতে নিজ নিজ কর্ম 
ও কর্মপ্রণালীকেইএকমাত্র বিবেচনা করছেন 
এবং এ জন্যই কোনো ব্যক্তি যদি এক 
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে ভিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে 


লড়াইয়ে বা কলহে রূপ লাভ করেনি 


যুক্ত হন, তার সাথে এমন ব্যবহার করা হয়, 


মতপার্থক্য ছিল; কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও পোষণ 
করতেন । ভ্রাত্ত্ববোধ ছিল অক্ষুণল্প এবং 


যেন সে একজন বিশ্বাসন্্রষ্ট বেঈমান । একেই 
বলে 'এভৎলসস* অর্থাৎ বাড়াবাড়ি । এতে 
ধর্মীয় কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে 


একে অপরের মতামতের প্রতি ছিল সম্প্রীতি- 


সহিষ্কুতা । 
কিন্তু কী করে এমন বিষয়ে আমরা সহিষন্ুতা 


ইসলাম-পূর্ব জাহেলি আমলে গোত্রীয় ও 
সাম্প্রদায়িক চরিত্রই যেন প্রবল হয়ে ওঠে । 
যা-ই হোক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আজ একেবারে 


অবলম্বন করতে পারি, যাকে আমরা অকাট্য 


নিঃশেষ বা লুপ্ত হয়ে যায়নি । কিন্তু আমরা যা 


ভুল বা অসত্য বলে জানি? অবশ্যই যে সব 


এখন নিদারুণভাবে অনুভব করি তা হলোন্ধ 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয়না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


বিষয় কুরআন ও হাদিসের আলোকে 
পরিষ্কারভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যথা 


আজ এমন কিছু সংস্কারকের প্রয়োজন, যারা 
তাদের সঙ্গীর্ণ প্রেক্ষাপটের উধ্র্বে আরোহণ 


হলে সহিষন্ধুতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 


করে ইসলামের বিশ্বজনীন এক্যের আহ্বান 


আমরা কখনোই স্বধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) 
কোনো অবকাশ রাখতে পারি না এবং 
শরিয়াহ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত 
“হালাল-হারাম' সম্পর্কিত সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও 
আমাদের সর্বদা অনমনীয়ই থাকতে হবে । 
কিন্তু এসব প্রশ্নের বাইরে কিছু বিষয় আছে, 
যে সব ব্যাপারে কুরআন-হাদিস থেকে 
সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না; যে সব 
ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। 
এখানে  মুজতাহিদীনরা, নিজেদের 
সাধ্যানুযায়ী কুরআন-হাদিসের আলোকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং এখানে 
ভিন্নমত খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক | এ অবস্থায় 
যারা সুযোগ্য মুজতাহিদীন (যেমনন্ধ চারজন 
শ্রদ্ধেয় ইমাম), তাদের মতামতে ভিন্নতা 
থাকলেও কোনো একটিকেও অশ্রদ্ধা করা যায় 
না। অবশ্য এটা সত্য যে, আমরা শুধু একটি 
মতকেই অনুসরণ করব এবং দেখতে চেষ্টা 
করব, কোন মতটি শরিয়াহ বিধানের 
সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী; কিন্তু আমরা কখনোই 
অন্যান্য মতকে মন্দ বা অসত্য বলে অভিহিত 
করব না। অথচ সমস্যা হলোন্ধ মতপার্থক্যের 
ব্যাপারে আমরা এতটাই বাড়াবাড়ি ও 
আতিশয্য প্রদর্শন করি, যেন ভিন্নমতাবলম্বীরা 
পুরোপুরি ইসলাম থেকেই খারিজ হয়ে গেছে। 


জানুয়ারি*১১ 


নিজেরা শুনতে পান এবং অন্যকেও শোনাতে 
পারেন । 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা আজিজুল হক 
শিক্ষা পরিচালক 


ফোন: ০১৮২২-৮৮৫৩৩৯ 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 


যোগে পাঠানো হয় । 

৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


0007৮ 1২০5-051 


11370 


0070672] 7)091 


171018, 7১810151917, 18750 


8170181, ৩091 


794, 0, থেগাঞা, 
00210, [181 [190, 
70/811 /প্রািবা1গালা, 
900. 45187, ০0071195- 


101700 01100 


1152200 
1025509 
11800 


1151600 
101900 
11160 


130100০91) & 4১010]) 00111193. 


01140001109, 


৯0৩0থ118- 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


রা _জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
০, আন্দরকিল্লা, উ্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আরব নিউজ: ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি 


মতো রাজনীতিকদের এই ধারণাকে সুস্পষ্ট 


ব্রেয়ারের শ্যালিকা লরেন বুথ ইসলাম কবুল 


প্রত্যাখ্যান জানিয়েছেন বুথ । 


করেছেন । এই খবর কেবল বিস্ময় নয় । বিশ্বের 
মূল সংবাদমাধ্যমগুলোয় উদ্বেগের লহর বইয়ে 
দিয়েছে । ঘটনার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও 
পেশাগত পর্যায়ে অবমাননাকর বিদ্রপের সম্মুখীন 
হতে হয়েছে বুথকে । বিদ্রপের বিষয়ে পরিণত 
করার হয়েছে তার সুরাপান ও শুকর মাংস ভক্ষণ 
ছেড়ে দেয়ার ঘোষণাকে এবং তার মাথা ওড়নায় 
ঢেকে রাখার ও কুরআন তিলাওয়াতের 
ঘোষণাকে । নেতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশের 
প্রতিবাদ সংবাদপত্র গার্ডিয়ানে তিনি তার নিজ 
নিবন্ধে লিখেছেন, “আমি একজন মুসলিম এতে 
এতো উদ্বেগ ও আতংক কেন? 
২০০১ সালে জর্জ বুশ বিশ্বের রাজনৈতিক স্বরূপ 
বর্ণনায় বলেছিলেন, “আপনি হয় আমাদের সঙ্গে 
থাকবেন অথবা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নেবেন" আমরা বলতে তিনি 
পাশ্চাত্যকে । আমরা ও তারা-__এই বিভাজন 
আরো তীব্র করে তোলা হয় সন্ত্রাসী প্রতিরোধ যুদ্ধ 
শুরুর মাধ্যমে । মার্কিন সরকারের এই ঘৃণ্য 
অবস্থান আরো শক্তিশালী ভিত্তি খুঁজে পায় 
মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগ্তলোর মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের অনর্গল প্রক্রিয়ায় 
যদিও মার্কিন সরকার এই অপপ্রচারগুলোকে 
আনুষ্ঠানিক বৈধতা দেয়নি। এমন এক 
পরিস্থিতিতে আমরা" পক্ষ ত্যাগ করে “তারা'- 
শিবিরে যোগদানের লরেন বুথের সিদ্ধান্ত খুব 
স্বাভাবিকভাবে তাকে সম্মুখীন করে ছেড়েছে 
তথাকথিত উদার মুক্ত সংবাদমাধ্যমের আক্রমণের 
লক্ষ্য-সামগ্রীতে । 
গার্ডিয়ানে এন্ড্ু ব্রাউন লিখেছেন, ইসলামে দীক্ষিত 
হওয়ার প্রক্রিয়ায় টনি ব্রেয়ারের শ্যালিকা এক 
রাজনৈতিক বিবৃতি প্রচারের মধ্যদিয়ে তার 
সমকালীন সমাজব্যবস্থা প্রত্যখ্যানের কারণ 
সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। এন্ড 
লিখেন, কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান 
পরিবর্তনের এটাই হচ্ছে নিয়ম । বিবৃতি প্রচারের 
মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেমন ধরনের 
বিশ্বব্যবস্থা তার কাম্য । তার নবধর্মে দীক্ষিত 
হওয়ার অর্থ হচ্ছে চলিত ব্যবস্থা বর্জন করে নতুন 
একটি ব্যবস্থায় ও নতুন একটি মানবধর্মে তিনি 
তার আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন । বন্তৃত ন্যায় ও 
সত্যের সমর্থনে বুথ বরাবর তার অবস্থান জানিয়ে 


ইসলাম সম্পর্কিত ব্রেয়ারদের বিকার গ্রস্ত বিশ্বাসের 


ইসলামবিদ্বেষী অপপ্রচার ও 
শ্যালিকার ইসলাম গ্রহণ 


সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নিজস্ব 
ধর্মচিন্তায় পরিবর্তনের সম্মুখীন হন বুথ । তিনি 
বলেন, ফিলিস্তিন, মিসর, জর্ডান ও লেবানন 


বশেই ইরাকে গণমারণাস্ত্রের উপস্থিতি প্রচারে মত্ত 


ভ্রমণে গিয়ে পাশ্চাত্যের ইসলাম সম্বন্ধে একতরফা 


পাশ্চাত্য তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে ১০ 


অপপ্রচারের আমি জবাব খুঁজে পেয়েছি আবর 


লাখের বেশি ইরাকীকে হত্যায় প্রবৃত্ত 


মুসলিম জনগণের মাঝখানে___বিশেষত আবর 


হয়__স্পষ্ট উপলব্ধি করেন বুথ । ধর্মান্তরিত 
হওয়ার পর তার প্রথম মন্তব্যে বুথ আশা প্রকাশ 


নারীদের দৈনন্দিন জীবনাচরণে । এমনও লক্ষ 


করেন, ইসলাম সম্বন্ধে ব্রেয়ারের ভ্রান্ত ধারণার 
অপনোদন হবে । বুথকে ঘিরে উপহাস" ও 
বিদ্রপের পরিবেশ রচনায় ভূমিকা পালন করে 
ইসরাইলপন্থি মূলত নিউজ-নেটওয়ার্ক ও 
ওয়েবসাইটগুলো । ভগ্নিপতি ব্রেয়ারের পদাঙ্ক 
পরিহার করে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের 
সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ হয়ে দাঁড়ায় বুথের বড়ো 
অপরাধ । টনি ব্লেয়ার ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
সমর্থন সংগ্রহ করেন লর্ড লেভির । মধ্যপ্রাচ্য শান্তি 
-দূতের ভূমিকায় তাদেরই স্বার্থে আজও কাজ 
করে যাচ্ছেন র্লেয়ার । অভিন্ন পরিবারের সদস্য 
লরেন বুথ ব্লেয়ারের মুখোশ উন্মোচিত করে দিয়ে 
তার কদর্য স্বরূপ সর্বসমক্ষে তুলে 
ধরেছেন । পাশ্চাত্য ও ইসরাইলী চক্র বুথের 
স্পপষ্টাচারে জ্রুদ্ধ-ক্ষু্ধ হবে___ এটাই স্বাভাবিক । 
বুথের অতি অরুচিকর সমালোচনা বেরিয়েছে 


নেই__অথচ যা আছে তাই দিয়ে আমাকে 
আপ্যায়িত করার তাদের আন্তরিকতায় অভিভূত 
না হয়ে আমি পারিনি । আমি বুঝেছি প্রকৃত 
সহমর্মিতা বিরাজ করছে আরব মুসলমানদের 
কুটিরে ও তাদের জনসমাজে | ইরান-ভ্রমণে গিয়ে 
ফাতিমা আর-মাসুমাহর মাজার জিয়ারত করার 
পর বুথ ইসলাম কবুল করার সিদ্ধান্ত নেন । 

গাজায় বা ইরানে অবস্থানকালে নয়, ইসলাম 
আমি কবুল করি লন্ডনে ফিরে আসার পর | আমি 
আশংকা করেছিলাম ইসলামী বিশ্ব থেকে দূরে 
চলে আসার পর আমার অন্তরে উদ্ভুত ইসলামী 
আকর্ষণ হয়তো ত্াস পেয়ে থাকবে । কিন্তু তা 
হয়নি । বরং ইসলামী মমত্বে ও মহানুভবতায় 
আমি আরো বেশি অগ্লুত হয়েছি। বুথ বলেন, 
শিয়া-সুমি বিভেদে তিনি বিশ্বাস করেন না । 

সমালোচকদের কথা দূরে থাক মুসলমানরাও 


ইন্ডিপেন্ডেন্টে লিখেছেন জুলি বার্চিল। বার্চিল 
বলতে চেয়েছেন স্বভাবগতভাবেই ইসলাম হচ্ছে 
সহিংস ও নারী-বিদ্বেষী ধর্ম । বুদ্ধিবাদী কোনো 
নারী গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে ইসলামকে মেনে 
নিতে পারেন না । বার্চিলের নেতিবাচক মন্তব্যের 
প্রতিবাদে মুসলিম সম্প্রদায় ইন্ডিপেন্ডেন্টে তাদের 
নিজস্ব বক্তব্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। তারা 
বার্চিলকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন । জবাব দিয়েছেন 
বুথ । তথাকথিত উদারপন্থি সাংবাদপব্রের 
সমালোচনায় তিনি বলেন, ইসলাম সম্পর্কিত এই 

₹কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামে দীক্ষিত হতে 
আমাদের উৎসাহিত করেছে । বুথ কাজ করেন 
(প্রস টিভিতে) রোববারের “মেইলে' তার নিবন্ধ ও 
কথিকাও বের হয়। স্কাই নিউজ বিবিসি ওয়ান 
এবং নিউজ-২৪ বিষয়ে বিটিশ সংবাদপত্রগুলোয় 
তিনি সমীক্ষাও লিখে থাকেন । কর্মস্থলে অহরহ 
ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী 
বিশ্লেষণ উচ্চারণ শোনায় অভ্যস্ত বুথ যাবতীয় 
প্রতিকূলতার মধ্যে ইসলাম কবুল করেছেন কী 


দিয়ে এসেছেন ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার 


জন্য তারও উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় । তিনি 


লক্ষ্যে তার নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে । ইসলামে 


লেখেন, আমার অন্তরে আল্লাহর আবির্ভাব আমি 


আস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে___বিশ্বশান্তির জন্য 


অনুভব করেছি । তিনিই আমাকে ইসলামে দীক্ষিত 


ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো হুমকি-__র্রেয়ারের 
জানুয়ারি*১১ 


হওয়ার ডাক দিয়েছেন । গাজা ও পশ্চিম তীরে 


বুথের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণে বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়েছেন । পশ্চিমজুড়ে ইসলাম ও মুসলমান 
সম্বন্ধে এমন ঘৃণা ও কুৎসা প্রচারের মাঝখানে 
এবং এমন সুখীও প্রতিষ্ঠিত জীবনের আয়োজন 
প্রত্যাখ্যান করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ও 
নিজেকে মুসলিম ঘোষিত করার দুঃসাহস বুথ 
অর্জন করলেন কীভাবে? বুথের স্বাভাব সম্ভীবিত 
রয়েছে আশাবাদিতায় । তিনি যেকোন পাশ্চাত্য 
সংবাদমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার যতোই 
বাড়বে তার বিপরীতে বেড়ে যেতে থাকবে 
মুসলিম বিশ্বজুড়ে তার প্রতি সমর্থন ও 
সহানুভূতি | বুথ বলেন, ফেসবুকে আমার জন্য 
সহমর্মিতার হাজারো বার্তায় আনন্দে ও 
সন্তুষ্টিতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে । 
সম্বোধন: আসসালামু আলাইকুম । সত্য ও শান্তির 
ধর্ম ইসলামে আগমনের জন্য আপনাকে 
মোবারকবাদ । আমরা আপনার ভাই ও বোনেরা 
সবসময় আপনার পাশে রয়েছে । স্মিত হাসিতে 
বুথ বলেন, “এমন আন্তরিক ভালোবাসার জোরে 
মুসলিম ভাগ্যের উন্নয়নে সম্মিলিত পদক্ষেপে 
আমরা এগিয়ে যেতে পারবো-___ ইনশাআল্লাহ!” 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম 
(প্রিন্সিপাল) মাওলানা মারগুবুর রহমান গত ৮ 
ডিসেম্বর বুধবার বেলা ১১টায় চলে গেলেন পৃথিবী 


ম।হা।জী।ব।ন 


এরপর আবার দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে 


কওমি মাদরাসাসশ্িষ্ট সবার অভিভাবকতুল্য । 


দু'বছরে ইফতা কোর্স সম্পন্ন করে মুফতি ডিগ্রি 
হাসিল করেন । তুখোড় ও মেধাবী আলেম 


বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিহিতি করার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে 


হিসেবে তখন চারদিকে তার বেশ জনপ্রিয়তা 


ছেড়ে । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 
মৃতুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর | তার 


সর্বপ্রথম দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে যে 


গড়ে ওঠে । ১৯৬২ সালে তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মজলিসে শুরা বা অভিভাবক 


ইন্তেকালের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে 


পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে 


উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শোকের 
ছায়া নেমে আসে । অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও 
শুভানুধ্যায়ী ছুটে যান তাকে শেষবারের মতো 
দেখতে এবং জানাজায় শরিক হতে | দেশ- 
বিদেশের নেতারা ও বিশিষ্ট আলেমরা নিজ নিজ 
শোকবাণীতে মরহুমের অভূতপূর্ব অবদানের কথা 
স্মরণ করে তার রুহের মাগফিরাত কামনা 
করেছেন । 

মাওলানা মারপগুবুর রহমান (রহ.) ১৯১৪ সালে 
ভারতের প্রসিদ্ধ শহর বিজনুরের এক জমিদার 
পরিবারে সিদ্দিকী বংশে জন্গ্রহণ করেন | তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মাদরাসায়ে 
রহিমিয়ায় | উচ্চ শিক্ষা হাসিলের উদ্দেশে ১৯৪৭ 
সালে তিনি দারুল উলৃম দেওবন্দে ভর্তি হন। 
তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী | দারুল 
উলুম দেওবন্দে পড়ার সময়ই তিনি শিক্ষকদের 
মনোযোগ ও দোয়া কুড়িয়েছেন । ছাত্র-শিক্ষক 
সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন । হাদিসসহ 


হাকিমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়্েব সাহেবের 
(রহ.) অসুস্থতার কারণে তাকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিনিপাল) 
নিযুক্ত করা হয়। কয়েক মাস পরই 
সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মুহতামিমের দায়িতৃ দেয়া 
হয়। ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন । শায়খুল ইসলাম মাওলানা 
হোসাইন আহমদ মাদানীর (রহ.) কাছে তিনি 
আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন । 

মাওলানা মারগুবুর রহমান প্রায় তিন দশক 
ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার ভারতের দারুল 
উলুম দেওবন্দের অভিভাবক ছিলেন । তিনি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা 
করেছেন । সুদীর্ঘ এ সময়ে দারুল উলুম 
দেওবন্দকে অনেক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে 
হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালকের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতা এবং আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি 
সম্পর্কের দৃঢ়তার কারণে কখনোই বড় কোনো 


অন্যান্য শাস্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন শায়খুল ইসলাম 
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (েহ.), 
শায়খুল আদব মাওলানা এজাজ আলী (রহ.), 


বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। দারুল উলুম 
দেওবন্দ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হাজার 
হাজার কওমি মাদরাসার সূতিকাগার হিসেবে 


মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) প্রমুখ বিখ্যাত উত্ত 
নদের কাছে। দারুল উলুম দেওবন্দেই দাওরায়ে 
হাদিস পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেন । শিক্ষা 


পরিচিত । মুসলমানদের যে কোনো দুর্যোগ ও 
সম্কটকালে বরাবরই দারুল উলুম দেওবন্দ 
দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করেছে। এটা 


জীবন শেষে টানা তিন বছর ব্যয় করেন 
পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় কিতাব অধ্যয়নে ৷ 


জানুয়ারি*১১ 


পরিচালকের দৃরদর্শিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে । 
এজন্য মাওলানা মারগুবুর রহমান (রহ.) ছিলেন 


প্রতিবাদী সুর উঠেছিল তা মাওলানা মারগুবুর 
রহমানেরই ভূমিকার ফসল | তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দে সন্ত্রাসবিরোধী আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন 
করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থানের 
কথা তুলে ধরেন । ভারতের রাজনীতিতেও তার 
বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলাম ভারতের পৃষ্ঠপোষক । হিন্দু 
অধ্যুষিত ভারতের মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা 
বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ অবদান রেখেছেন । 
ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা মারগুবুর রহমান 
ছিলেন সহজ-সরল ও সাদাসিধে চরিত্রের 
বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের 
অনাড়ম্বর 
আখলাকের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি । পূর্ববর্তী 
মনীষীদের জীবনাচার ও কর্মকৌশল পুরোপুরি 
অনুসরণ করতেন । 
অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় তিনি হাদিসের দরস 
দিয়েছেন । তার হাতে গড়া হাজার হাজার ছাত্র 
অক্ষর রেখেছেন। তিনি বেশ কয়েকবার 
ংলাদেশে সফর করেছেন। সফরকালে 
এখানকার আলেমদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে 
মিশে কাজ করার প্রতি জোর দিয়েছেন । প্রকৃত 
অর্থেই তিনি ছিলেন যুগসচেতন একজন আলেম । 
উপমহাদেশের ইসলামী অঙ্গনে তার অভূতপূর্ব 
অবদানের কথা যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । আল্লাহ তাকে অফুরন্ত কল্যাণ ও 
রহমতের খাজানা দান করুন । আমিন । 


লেখক : শিক্ষক ও কলামিই 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির 


সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ৷ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


হিন্দু দেব-দেবীদের কাহিনীতে ভরপুর | শিক্ষা 


সে দেশের সংবিধানের ১৫৫১) ধারায় বলা 
হয়েছে, 1115 91815 91911 1701 
01501110111916 9.591175 8175 01012917010 
2101105 01019 191151017, 1809, 08919, 
9%5 01809 02011) 01: 8119 07 07910. 
বাস্তবে কিন্ত এ ধারাকে নানাভাবে লঙ্ঘন করা 
হচ্ছে। অহিন্দুদের মৌলিক নাগরিক অধিকার 
নিশ্চিত করার ব্যাপারে হিন্দু নেতারা যে আন্তরিক 
ছিলেন না, তার প্রমাণ সংবিধান পাস হওয়ার 
সাথে সাথে এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে 
[)17900৬০ [1701119. এ নীতির মূল কথা 
হচ্ছে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার 
নাগরিক সাধারণ বিধিমালা (01৮11 0০9৫০) 
তৈরি ও প্রয়োগ করবে । সহজ কথায় এর অর্থ 
হচ্ছে, সবাইকে হিন্দু বানাবার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 
উল্লিখিত নাগরিক সাধারণ বিধিমালা (01৮11 
0০০)-এর আওতায় অভিন্ন বিধি চালু করার 
নামে ইসলামের উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক 
প্রভৃতি আইনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা অহরহ 
চলছে । কিন্তু মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান অল 
ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সন্যাল ল বোর্ডর তীৰ 
বিরোধিতার কারণে সরকার এ পর্যন্ত তা বাস্ত 
বায়িত করতে পারেনি । তবে আরএসএস, 
বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী দল এ 
ব্যাপারে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে । 
এ নীতির আওতায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় 
বাজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, চিন্তা- 


বোর্ডের নির্ধারিত পুস্তকের পাঠে রয়েছে 


বিদ্যাভারতী : 
স্কুলের এক বিরাট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। 


আরএসএসওবিদ্যাভারতী' নামে 


মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দু নারীদের উপর জুলুম- 


এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যে শিক্ষা দেয়া হয়, 


অত্যাচার, ধর্ষণ, বলপ্রয়োগ দ্বারা মুসলমান 


তার দ্বারা তারা হিন্দুত্ববাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয় এবং 


বানানো ইত্যাদি কল্প-কাহিনী এবং হিন্দু 


হিন্দুত্বের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন ত্যাগ 


দেবদেবীকে পূজা করার জন্য কচি শিশুদের 
উৎসাহ দান | এ হচ্ছে সাধারণভাবে সরকারি ও 
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের 
বৈশিষ্ট্য । নিবন্ধের আকারকে সীমিত রাখার 
উদ্দেশ্যে এ আলোচনা কেবল আরএসএস রোষ্্রীয় 
স্বয়ং সেবকসংঘ) পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষা 
কার্যক্রমের মধ্যে সীমিত থাকবে । 

আরএসএস'র শিক্ষা কার্যক্রম : আরএসএস 
(রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘ) হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে 
বড় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন । এ সংগঠনের 
রাজনৈতিক ফ্রন্ট বিজেপি কেন্দ্রে ও বিভিন্ন 
প্রদেশে সরকার গঠন করেছে । আরএসএস 


স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। বিদ্যাভারতী স্কুল 


সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯৫২ সালে । 
পরবর্তীকালে এসব স্কুল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ করেছে । ১৯৯৮ সালে এসব স্কুলের 

খ্যা ছিল ১৯,৭৪১ । তখন এসব স্কুলে ছিল 
চবিবশ লাখ ছাত্র-ছাত্রী এবং সত্তর হাজারেরও 
অধিক শিক্ষক | পরবর্তী বছরগুলোতে এসব 

খ্যা যে অনেকগুণ বেড়েছে, তাতে সন্দেহ 
নেই । বিদ্যাভারতী স্কুলগুলো বেসরকারি হলেও 
ভারতের কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (08977) 
এবং প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বোর্ডের সাথে 
সম্পৃক্ত রয়েছে। অঞ্চলভেদে বিদ্যাভারতী 


অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা 
করেছে হাজারো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 
হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব যে 
সর্বাধিক, এ অনুভূতি থেকেই আরএসএস এসব 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে । ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রদেশ ও অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার দায়িতে রয়েছে বিভিন্ন 
নামের নানা সংগঠন । আরএসএস'র প্রতিষ্ঠিত 
এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের শিক্ষা বিভাগের 
কারিকুলাম ও দিক-নির্দেশনা (001061193) 
অনুসরণ করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের মনে 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেবার জন্য রয়েছে 


চেতনা এবং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন 
হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, সে দেশের 


নানা কার্যক্রম ৷ এসব পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার 
জন্য রয়েছে “সংস্কার ভারতী প্রকাশন' এবং 


পাঠ্যব্রমে রয়েছে হিন্দু সংস্কৃতির নানাবিধ আচার- 
আচরণ, মূর্তি-পূজার মাহাত্ম্য, পৌরাণিক 
বীরপুরুষদের কাহিনী ইত্যাদি । পাঠ্য পুস্তকগুলো 


জানুয়ারি'১১ 


“ভারতীয় শিক্ষা সমিতি” নামের বিশেষ প্রকাশনী 
প্রতিষ্ঠান। সংঘ পরিবারই এসব প্রকাশনী 
প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে থাকে । 


স্কুলগুলোর জন্য বিভিন্ন নাম রাখা হয়েছে । এসব 
নামের মধ্যে রয়েছে বিদ্যাভারতী, জ্ঞানভারতী, 
সরস্বতী মন্দির, গীতা নিকেতন, বিবেকানন্দ 
বিদ্যালয় ইত্যাদি । 

সারা ভারতব্যাপী যেসব বিদ্যাভারতী স্কুল রয়েছে 
সেগুলোর শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে 
বিদ্যাভারতীর তৈরি ওয়ার্কবুক সিরিজ | এসব 
পুস্তক অনুসরণ করে শিক্ষা দেয়া হয় সংস্কৃতি 
জ্ঞান। সংস্কার সম্পর্কে এসব স্কুলে ব্যাপকভাবে 
আলোচনা করা হয় । সং 


স্কার শিক্ষার মধ্যে রয়েছে 
ংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা, শিক্ষকদের আচার্য বলা 
এবং শিক্ষকদের পদধূলি নেয়া । পরিবেশ 
সচেতনতা জাগাবার উদ্দেশ্যে স্কুল ক্যাম্পাসে 
রোপণ করা হয় তুলসী গাছের চারা, যা হিন্দুদের 
নিকট অতি পবিত্র । স্কুলগুলোর দেয়াল জুড়ে 
রয়েছে হিন্দুত্ববাদ প্রবর্তকদের চিত্র । এরা হলেন 
আরএসএস'র আদর্শিক গুরু গোলওয়াকার, 
আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা হেজওয়ার, আর্ধসমাজ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্ধ দয়ান্দ সরস্বতী, 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


এবং হিন্দুত্ববাদী ক্যাডার রিক্রুট করার উর্বরতম 


স্তস্তটির কিছু অংশকে ভেঙে ফেলে দিয়ে এর নাম 


বিবেকানন্দ, শিবাজী, রানা প্রতাপ, সুভাষচন্দ্র বসু, 

চন্দ্রশেখর আজাদ এবং বল্লবভাই প্যাটেল । 

লক্ষণীয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটার 

দেয়ালেই ভারতবাসীর জাতীয় পিতা করমচাঁদ 

মোহনদাস গান্ধীর চিত্র নেই। পাঠ্যক্রম 

বিদ্যাভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কৃতি জ্ঞান 

পাঠ্যক্রমের আওতায় যা শিখানো হয় তার কিছুটা 

নমুনা নীচে দেয়া গেল: 

সর্বপ্রথম যারা ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল 
তারা ছিল ভারতীয় । 

€ মূর্তিপূজা বিরোধী ইসলামের অনুসারী হাজার 
হাজার লোক মুসলিম সম্প্রদায়ের হজ্বকেন্দ্ 
কাবায় যায় শিবলিঙ্গ পূজা করার জন্য । 

আরও শিখানো হয় : 

 তাজমহলে আসলে কোন কবর নেই, এটা 
একটি হিন্দু মন্দির | 

ভারত একটি অতি উন্নত দেশ, এখানে একটি 
সবুজ বিপ্লব চলছে। 

ভারতে সবচেয়ে অধিক দুধ উৎপাদন হয় । 
ডেনমার্কের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী ভারত 

থেকে নেয়া হয়েছে। 

গাভী আমাদের মা। এদের ভেতর দেবতাগণ 

অবস্থান করেন । গাভীর মাথা যেদিকে থাকে 

সেদিক থেকে প্রবাহিত হয় বিশুদ্ধ হাওয়া । 

গোমুত্র ব্যতীত ক্যা্সারের আর কোন ওষুধ 

নেই। 

কিছুদিন পূর্বে বিদ্যাভারতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের 

জন্য তৈরি কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ছিল নিম্নরূপ : 

প্রশ্ন : বাবরী মসজিদকে মসজিদ বলা যাবে না 

কেন? 

উত্তর : কারণ, আজ পর্যন্ত কোনদিন মুসলমানগণ 

সেখানে নামায পড়েনি । 

প্রশ্ন : ১৫২৮ এবং ১৯১৪ সালের মধ্যে কতজন 

রামভক্ত রামমন্দিরকে মুক্ত করার জন্য প্রাণ 

বিসর্জন দিয়েছেন? 

উত্তর : তিন লাখ পঞ্থাশ হাজার জন । 

আরও কয়েকটি প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ : 

কখন রামভক্ত করসেবকগণ শ্রীরাম জন্মভূমির 
উপরে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করেছিল? 

গেরুয়া পতাকা উত্তোলনকালে যেসব তরুণ 
প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, তাদের নাম উল্লেখ 
করো । 

আরএসএস কর্তৃক প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মূল 

ফোকাস হচ্ছে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বাণী হচ্ছে 

সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর । হিন্দু ধর্মশান্ত্র থেকে 


ভূমি । একটি স্কুল থেকে প্রতি বছর যদি মাত্র 


পরিবর্তন করেছিলেন । স্তভ্তটি এভাবেই কুতুব- 


পঞ্াশজন ছাত্রছাত্রী বের হয়, তবুও 
ংঘপরিবারের আদর্শিক সমর্থকদের সংখ্যা হবে 


মিনার নামে পরিচিতি লাভ করেছে । 
ইতিহাস বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ উপরে 


প্রচুর । এ কারণেই বলা হয়, বিদ্যাভারতী স্কুল 
হচ্ছে সংঘপরিবারের স্বর্ণখনি | 
বিজেপি শাসনকালে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও মধ্য 


উল্লেখিত 'গৌরবগাথা” নামক পাঠ্য পুস্তক থেকে 
দিচ্ছি: রাজা পুরুর সাথে আলেকজান্ডারের যে যুদ্ধ 
হয়েছিল, তাতে আলেকজান্ডার দারুণভাবে মার 


প্রদেশের সরকারি স্কুলগুলোকে আরএসএসের 


খেয়েছিলেন । হাতির পদতলে হাজার হাজার যবন 


সরস্বতী মন্দির নামক স্কুলে রূপান্তরিত করা 


(বিদেশী) সেনা পিষ্ট হয়েছিল। হাতিগুলো 


হয়েছে । এসব স্কুলে নতুনভাবে লিখিত ইতিহাস 


তাদেরকে উপরে তুলে নেয়া মাত্র মাহুতগণ 


পুস্তক চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের 


তরবারির আঘাতে তাদের মাথাকে দেহ থেকে 


পাঠ্যপুস্তকে, এমনকি গণিত শাস্ত্রেও, হিন্দু 
মৌলবাদবিষয়ক উপাদান ঢুকানো হয়েছে এবং 


বিচ্ছিন করেছিল । আলেকজান্ডার নিজে বাধ্য হয়ে 
রাজা পুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন । এ 


স্কৃতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর বহু 


কারণেই পুরু আলেকজান্ডারকে তাঁর রাজ্য ফেরত 


আগে থেকে রাজস্থান প্রদেশে “সংস্কার সৌরভ' 
সিরিজের পুস্তকের মাধ্যমে শিশুদের কচি মনে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক চেতনা ও মৌলবাদী উন্মাদনা 
সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষাবহির্ভূত কর্মকান্ডের অধীনে 
হিন্দু-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবাদিও চালু 
করা হয়েছে। 

ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার আরও কিছু নমুনা নীচে 
দেয়া গেল: 

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য “ইতিহাস গা রহা হায়" পুস্তকে 
বলা হয়েছে: (মুসলিম) আক্রমণকারীগণ এক 
হাতে তরবারি ও অপর হাতে কুরআন নিয়ে 
আসল । অসংখ্য হিন্দুকে তরবারি মুখে জবরদস্তি 
মুলকভাবে মুসলমান বানানো হল । আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি ধর্মীয় যুদ্ধে পরিণত হল । 
ধর্মের জন্য অগণিত প্রাণ বিসর্জন দেয়া হল । এক 
যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা সামনে 
এগিয়ে যেতে থাকলাম । বহিরাগত শাসকদের 
আমরা কখনও স্থায়ীভাবে বসতি করতে দেইনি 
তবে বিচ্ছিন হয়ে যাওয়া আমাদের ভাইদের 
(অর্থাৎ, ভারতীয় মুসলমানদের) এখনও হিন্দুধর্ম 
পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি । 

বিজেপি নেত্রী হতম্বরার একটি উক্তি এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 
৬৬110160190] 00 171115, ৬/11016501 
00. 00116 10010 101:0191) 11070111101715, 
0৮. 5৮11] 000 079 315718016 001519110, 
৬/11016%91 5০0. 100 0192101, 90] 
01500৮91 0076 91919100160 17170. 
অর্থাৎ, যেখানেই কোন ধ্বংসের চিহ্ন দেখবেন, 
যেখানেই কোন ভগ্ন স্তস্ত দেখবেন, তাতে পাবেন 
ইসলামের স্বাক্ষর । আর যেখানেই কোন সৃষ্টি 
দেখবেন, সেখানেই আবিষ্কার করবেন হিন্দুর 


উদ্ধৃতি, পৌরাণিক কাহিনী, মুসলমান শাসকদের 


স্বাক্ষর । 


(কল্পিত) জুলুম-অত্যাচারের কথা এবং তাদের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হিন্দু রাজাদের (কল্পিত) 


হিন্দু মৌলবাদীদের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন 
হয়েছে যুগ যুগ ধরে লালিত ইতিহাসকে বিকৃত 


বীরত্বগাথা, এসবই হচ্ছে এসব পুস্তকের মূল 
উপাদান । সাম্প্রদায়িকতার যে মূল বাণী এসব 


করে রচিত নতুন পাঠ্যপুস্তক । “গৌরবগাথা” 
নামক চতুর্থ শ্রেণীর একটি পাঠ্যপুস্তকে অতি 


দিয়েছিলেন । 

0. 7. 911781)-এর ভাষায়: 1109 (6%009০913 
৪19 5%110661) 11) 9. 10151015 1010%9086156 
181750856 8170 1099917 ৪. 10090101101 
197 11 51710] 11001911 10190019 13 
80007 10 0০101959179 83 81) 91101993 
9899 01 ৮10000195 05 110191) 10101, 
৮110 816 910] 8 11910993 9৮91) 1 
(155 ৬566 0) 076 195175 5106. অর্থাৎ 
পাঠ্যপুস্তকগুলো লেখা হয়েছে অত্যন্ত উক্কানিমূলক 
ভাষায় । এগুলোতে “দেশপ্রেমের ভাবধারাকে 
এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে 
ভারতের ইতিহাস হয়ে গিয়েছে ভারতীয় হিন্দু) 
শাসকদের অন্তহীন বিজয়লাভের কাহিনী । 
যেখানে তারা হয়েছে কেবল বীর, এমনকি যে সব 
ক্ষেত্রে তারা পরাজিত হয়েছিলেন সেখানেও । 
পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ভারতীয় তরুণ সমাজের 
মনমানসিকতাকে কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে 
বিষিয়ে তুলা হচ্ছে, তার আরেকটি উদাহরণ 
দিচ্ছি। মহারাষ্ট্রের বি.এ ক্লাসের ইতিহাস পুস্তকে 
লেখা হয়েছে: হতে পারে, ইসলামের আগমন 
আরবদের জন্য ছিল এক আশির্বাদ যার ফলে 
তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে যুদ্ধাভিযান 
করেছিল । কিন্তু আরবের বাইরের লোকদের জন্য 
এসব অভিযান ছিল অভিশাপস্বরূপ ৷ কারণ, 
ইসলামী হানাদারবাহিনী যেখানেই গিয়েছে, তারা 
কেবল দেশ জয় করেনি । তারা লক্ষ লক্ষ 
লোককে হত্যা করেছে, তাদের ঘরবাড়ি এবং 
পবিত্র স্থানসমূহ লুটপাট ও ধ্বংস করেছে এবং 
সর্বোপরি তাদের শিল্পকর্মকে ধ্বংস করেছে । 
এসব বর্বরতার কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে, 
ইসলাম কেবল নৃশংসতা ও বর্বরতাই শিক্ষা দেয় । 
বিদ্যাভারতী স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক 
গুরুত্ব দেয়া হয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের 
উপর । চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃতি- 
জ্ঞান শিক্ষার আওতায় অত্যন্ত সুচতুরভাবে 
শিক্ষার্থীদের সংঘ পরিবারের প্রবর্তিত ও 


পুস্তকে রয়েছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে তা 


পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে, দিল্লীর কুতুব- 


গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে । এ কারণেই বলা 
যায়, বিদ্যাভারতী স্কুলগুলোই হচ্ছে হিন্দু 


অনুমোদিত ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়। 


মিনারের প্রকৃত নাম ছিল বিষ্ঞুস্তস্ত এবং এর 
নির্মাতা ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। পরবর্তীতে পৃথ্বীরাজ 


সাম্প্রদায়িক প্রপাগান্ডার সর্বাধিক কার্যকরী বাহন 
জানুয়ারি*১১ 


স্তস্ভটির সংস্কার করেছিলেন । কুতুবুদ্দীন আইবক 


শুদ্ধিকরণের নামে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসকে 
ব্যাপকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। যে দৃষ্টিকোণ 
থেকে ইতিহাস পরিবর্তন করা হচ্ছে তা হলো, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


শিক্ষার্থীদের মনে হিন্দু শাসক ও বীরপুরুষদের 
কল্পিত গৌরবময় কাহিনী তুলে ধরা এবং 
মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনকে তীব্রভাবে 
বিষিয়ে তুলা । 

ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার বেলায় প্রায় 
প্রতিটি বিষয়েই ভারতীয় গৌরবময় এঁতিহ্যের 
অস্তিত্ব দেখানো হয় । জনৈক ইংরেজি শিক্ষক 
বলেন, 'এ সংক্রান্ত প্রতিটি পাঠেই গীতার প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায় । আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের বলি, 
এমনকি এসব বিদেশী লেখকদের লেখাতেও 
তোমরা গীতার প্রভাব দেখতে পার ।' 

বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষকগণ যে 
কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না, তা নয়। এ 
ব্যাপারে জনৈক হিন্দী শিক্ষক বলেন, 
শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা অপনোদন করা একটি 
দুরূহ কাজ | এটা তাদেরকে বুঝানো বড়ই কঠিন 
যে, কুতুব-মিনার মুসলমানরা নির্মাণ করেননি । 
তারা শুধু মিনারটির গা থেকে দেবদেবীর চিহ 
মুছে ফেলে দিয়ে তাকে আরবি হরফ দিয়ে ঢেকে 
ফেলেছিল । আর পৃর্থীরাজ চৌহানের বোনও 
মিনারের চূড়ায় বসে যমুনা নদীর দৃশ্য অবলোকন 
করতেন অত্যন্ত জোর দিয়ে এ শিক্ষক বলেন, 
যদি একটি মিথ্যাকে দশবার সত্য বলে চালানো 
হয়, তবে তা সত্য হতে বাধ্য । অতীতে তা-ই 
হয়েছে, এমনকি আজকালও তা হচ্ছে । 

নবম ও দশম শ্রেণীর হিন্দী পুস্তকে ছাত্রছাত্রীগণ 
পড়ে: তারা বলে হিন্দুরা গো-খাদক ৷ এটা 
মিথ্যা । তারা বলে হিন্দুরা গো-খাদক | এটা 
মিথ্যা ৷ তারা বলে আর্ধগণ বহিরাগত | এ ধারণা 
অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে । তারা বলে, গুরূ 
তেগবাহাদুর ছিলেন লুষ্ঠনকারী, অথচ তিনি 
জাতির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । 

কোন এক স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন, এসব স্কুলের 
লাইব্রেরীর পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এমন সব বই 
নির্বাচন করা হয় যাতে রয়েছে, “গৌরব কি রাতে, 
গুলামী কি বাতে নেহি ।' যাতে বলা হয়েছে, 
তাজমহল কোন মুসলমানের কবর নয়, আসলে 
এটা একটি মন্দির । 

১৯৯৮ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে যে দৈনিক কাজ শুরু করার আগে প্রদেশের 
প্রতিটি স্কুলে ভারতমাতার পূজা এবং “বন্দে 
মাতরম” আবৃত্তি করা হবে । তা ছাড়া, 'রলকলের' 
সময় %95 911 7১999101911 না বলে বলতে 
হবে বন্দে মাতরম' | যেহেতু প্রতিমা-পুজা 
ইসলামে নিষিদ্ধ, তাই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লো 
বোর্ড সরকারি এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন 
এবং এ আদেশ অমান্য করার জন্য প্রদেশের 
মুসলমান শিক্ষার্থীদের নির্দেশে দেন। 
মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে সরকার এ 
সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন করে৷ এ পরিবর্তনের 


জানুয়ারি থেকে প্রতিটি সরকারি স্কুলে ভূমিপূজাকে 
বাধ্যতামূলক করেছে । 
সংস্কারকেন্দ্র 
বস্তিবাসী এবং পাহাড়ী পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য 
আরএসএস'র রয়েছে একটি বিশেষ শিক্ষা 
কার্যক্রম । এসব অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে 
ংস্কার কেন্দ্র নামক বহু প্রতিষ্ঠান, যেখানে এসব 
এলাকাবাসীকে হিন্দুত্বের চেতনায় দীক্ষা দেয়া 
হয়। বিশেষত, নেপাল এবং বাংলাদেশের 
পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপজাতিদের এ ধারণা দেয়া 
হচ্ছে যে, তারা আসলে আদিবাসী নয় বরং 
বনবাসী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত ৷ বহিরাক্রমণের 
(অর্থাৎ মুসলমানদের আক্রমণের) কারণেই 
তাদের পূর্বপুরুষগণ হিন্দুদের মূলধারা থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে পড়েছিল । আদিবাসী অঞ্চলে “একাল 
বিদ্যালয় ফাউন্ডেশন” নামক প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাধীন রয়েছে হাজার হাজার স্কুল, যেখানে 
উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে 
দেয়া হয়েছে। এসব স্কুলে যেসব উপজাতি ও 
খিস্টান শিক্ষার্থী রয়েছে, তাদের প্রিয় খাদ্য গরুর 
গোশত । তাদেরকে এটা বুঝানো কঠিন যে, গরুর 
গোশত খাওয়া ঠিক নয়। এ জন্য তাদেরকে 
সুন্দরভাবে বলা হয় যে, গাভী হলো আমাদের 
মাতা । এর ভেতর ভগবান অবস্থান করেন । যে 
দিকে গাভীর মাথা থাকে সেদিক থেকে যে বায়ু 
আসে, তা বিশুদ্ধ । গোমূত্র ব্যতীত ক্যান্সারের 
দ্বিতীয় কোন ওষুধ নেই । 
ফ্রিআবাসিক স্কুল 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ প্রচারের 
কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়ার কারণে আরএসএস 
প্রতিষ্ঠা করেছে ফি আবাসিক স্কুল। সংঘ 
পরিবারের এনজিও “সেবা ভারতী' কর্তৃক 
পরিচালিত এ ধরনের বহু স্কুল রয়েছে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে ৷ সাধারণত তফশিলি সম্প্রদায় ও 
উপজাতি লোকদের সন্তানকে এসব স্কুলে ভর্তি 
করা হয়। এসব স্কুলের ব্যয় নির্বাহের অর্থ 
যোগান দেয় প্রবাসী ভারতীয়গণ | এরা হল 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাসরত কয়েক 
মিলিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত কয়েক মিলিয়ন 
ভারতীয় হিন্দু নাগরিক । 
বন্দে মাতরম 
উপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের 
উত্তর প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন “বন্দে 
মাতরম” আবৃত্তি করাকে বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। বন্দে মাতরম”* শব্দগুচ্ছের শাব্দিক অর্থ 
হচ্ছে “মাতাকে বন্দনা (পূজা) করি।' 
দেশাত্ববোধক এ গানটি হচ্ছে একটি রণসঙ্গীত, 
যা চরম উগ্রবাদী ও মুসলিম-বিদ্বেষী ওপন্যাসিক 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন তার আনন্দমঠ উপন্যাসে । 
মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে 


ফল্ওেন্দে মাতরম' আবৃতি করাকে বাধ্যতামূলক 


উষ্কানী দেয়া এবং হিন্দু জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ 


রাখা হয় এবং ভারত মাতার পূজাকে প্রতিদিনের 


করার জন্যই তিনি এ গান রচনা করেছিলেন । 


পরিবর্তে বছরে দুই/এক দিনের জন্য বাধ্যতামূলক 
করা হয়। গুটরাট সরকার ২০০২ সালের 


জানুয়ারি*১১ 


গানটিতে দেশমাতৃকাকে একটি এশ্বরিক পর্যায়ে 
উন্নীত করা হয়েছে । পৌন্তলিকতায় পরিপূর্ণ এ 


গানে হিন্দু দেবতা দুর্গা ও লক্ষ্মীর বন্দনাও করা 
হয়েছে । এসব কারণে মুসলমানদের নিকট গানটি 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । ভারতীয় পার্লামেন্টের 
অধিবেশন শুরু করার সময় জাতীয় সঙ্গীতের 
সাথে এ গানটি গাওয়ার জন্য একবার বিজেপি 
সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু 
মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার কারণে তা বাস্ত 
বায়ন করা থেকে বিরত থাকে । 

শিরকের সয়লাবের মুখে ঈমান বাঁচানোর 


ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাচীন যুগের 
পৌত্তলিকতার অনুশীলন, পরিচর্যা ও প্রসার যে 
ব্যাপকভাবে ঘটছে, এক্ষেত্রে সরকারি ও 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
শিরকের এ সয়লাব মুসলমানদের সন্তান-সন্ততির 
আকিদা-বিশ্বাসের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে 
দেখা দিয়েছে । এ অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকার 
জন্য ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি উত্তম 
উপায় হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন | 
কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ তারা যখনই গ্রহণ 
করেন, তখন সরকারের পক্ষ থেকে নানা প্রকার 
বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মুসলমানদের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক 
অমুসলমান হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । 
এদিকে মাদরাসাগ্তলোর বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, এসব মাদরাসায় জিহাদ 
ও সন্ত্রাস শিক্ষা দেয়া হয় এবং এগুলো থেকেই 
পাকিস্তানের আইএসআই'র লোক নিয়োগ করা 
হয়। মাদরাসা শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করার জন্য 
বিশ্বহিন্দু পরিষদের তরফ থেকে জোর দাবিও 
জানানো হচ্ছে। 

উপসংহার 

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে হিন্দু তরুণদের 
যেমন চরম সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিদ্বেষী করে 
তুলছে, তেমনি মনমানসিকতার দিক থেকে 
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মুশরিক বানাবার 
ব্যবস্থাও করে রেখেছে । ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে 
এই অবস্থা যখন বিরাজ করছে, তখন নতুন শিক্ষা 
নীতির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
ইসলামকে উৎখাত করার জোর চেষ্টা চলছে। 
এথেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় 
যে, ভারত ও বাংলাদেশের (নতুন) শিক্ষানীতির 
লক্ষ্য এক ও অভিন্ন । আর তা হল, মুসলমান 
এদেশে থাকুক আর ওদেশে, তাদেরকে 
শিকড়বিহীন করে বৃহত্তর পৌত্তলিক সমাজের 
সাথে বিলীন করা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে, 
বাঙালিত্বের নামে এদেশের নববই শতাত্‌ 
মুসলমানকে মুশরিক বানানোর যে কার্যক্রম 
চলছে, তাকে বাধাহীন করা | এখন দেখার বিষয় 
হচ্ছে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রণীত নতুন এ 
শিক্ষানীতি বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মেনে 
নেবে কিনা । 


খক: সাবেক গবেষক, কনসালটেন্ট, আইডিবি, 


লে 
জেদ্দা 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


অ.র্থ।নী।তি 


ড. ইউনুস বিতর্কিত হলেন । ক্ষুদ্রখণ নিয়ে 


অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যেন শাস্তি 


তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন । 


না দেওয়া হয়। 


পেয়েছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার ৷ তিনি 


ক্ষু্রধণ, ড. ইউনূস আর গ্রামীণ ব্যাংক 


দারিদ্ঢকে মিউজিয়ামে পাঠাতে চেয়েছেন । 
তিনি যখন অত্যন্ত জোর ও গর্বের সঙ্গে 


পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত । একটির সঙ্গে 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


যাবে না। ২৬ থেকে ৩০ শতাংশ সুদ গুনে 
তাঁরা খণ নিতে 'বাধ্য' হন। কেননা অন্য 
কোনো সূত্র থেকে তাঁরা খণ পান না । গ্রামীণ 

€ক হ্ষুদ্রঝণ নিয়ে তাঁদের বাড়ি বাড়ি যায়, 


অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। ক্ষুদ্রধণের 


বলেন, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর দরিদ্র 


নাম করে তিনি বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ 


মানুষ বাস করবে না', তখন আমরা আশ্বস্ত 


করতেন | বিশাল এক "সাম্রাজ্য" তিনি গড়ে 


হই। তাঁর ক্ষুদ্রধণের ধারণা নিয়ে বিদেশে, 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হচ্ছে, গবেষণা 


তুলেছেন । গ্রামীণ ব্যাংককে সামনে রেখেই 


তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে খণ গ্রহণ করতে | 'সব 
কিছু হারানো' এক মহিলা যখন পাঁচ হাজার 
টাকা হাতের কাছে পান, তখন তিনি বাঁচার 
স্বপ্ন দেখেন । এই টাকাটা তো অন্য কেউ 


তিনি একের পর এক কম্পানি গঠন 


হচ্ছে। এমনকি আমাদের দেশেও বিষয়টি 
একাডেমিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে । এই 
হ্ষুদ্রঝণ নিয়ে নানা কথা চালু থাকলেও এ 
দেশের সুশীল সমাজ 'সেই কথাকে' কখনো 


করেছেন । গ্রামীণ চেক থেকে শুরু করে 


তাঁকে দেয়নি । তিনি তখন চিন্তা করেন না, 
তাঁকে ১০০ টাকায় সুদ দিতে হবে ৩০ টাকা! 


গ্রামীণ শক্তি ইত্যাদি | এটা অস্বীকার করা 
যাবে না যে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের, 
বিশেষ করে মহিলাদের দারিদর্ঢকে পুঁজি 


গুরুত্ব দেয়নি । ক্ষুদ্রধণ পরিশোধ করতে না 


করেই তিনি বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ 


পেরে গ্রামাঞ্চলে নারীর জ্ভ্রহত্যার খবর 


করতেন । স্পেনের রানি কিংবা হিলারি 


পত্রিকায় পড়লেও এটা যতটা না আলোড়ন 


ক্লিনটনের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিরা যখন ড. 


তুলেছে, তার চেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে 


ক্ষুদ্রখণের এ কাজটি করতে পারত কৃষি 
ংক। কিন্তু কৃষি ব্যাংক এ ক্ষেত্রে চরম 
ব্যর্থ । আমাদের নীতিনির্ধারকরা কখনো 
₹ককে কৃষকদের কিংবা গ্রামীণ মহিলাদের 
কাছে নিয়ে যেতে পারেননি । আর এ 
সুযোগটিই গ্রহণ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা 


ইউনূসকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্রঝণের প্রকল্প 


অতিসম্প্রতি ডেনমার্কের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা 


দেখতে যান, তখন বিশ্ব মিডিয়া তা ফলাও 


টম হাইনেমানের প্রতিবেদনটি, যেখানে তিনি 


করে প্রচার করে । ক্লিনটনের সঙ্গে ব্যক্তিগত 


অন্য এনজিওগুলো । পাঁচ হাজার টাকায় এক 
গ্রাম্যবধূর ভাগ্য গ্রামীণ ব্যাংক বদলাতে 
পারেনি কিংবা গ্রামীণ জনপদের দারিদাও দূর 


দেখাতে চেয়েছেন ক্ষুদ্রখণ বাংলাদেশের 


বন্ধুত্ব তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যে আরো বাড়িয়ে 


দারিদর্য হ্রাসে কোনো বড় অবদান রাখতে 


দিয়েছে । তিনি পরিচিতি পেয়েছেন একজন 


পারেনি ৷ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা 
হচ্ছে, গ্রামীণ ব্যাংকে আসা ৭০০ কোটি টাকা 


'ওয়ার্্ড সিটিজেন'-এ | তাই বছরের একটা 


সহায়তা তিনি গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টে হস্তান্তর 
করেছেন! খোদ দাতারাই এমন প্রশ্ন 


বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান । বিশ্বনেতারা মন দিয়ে 


করতে পারেনি; কিন্তু ওই পাঁচ হাজার টাকা 
ওই সময় তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল | তবে এটা 
মানতেই হবে, গ্রামীণ ব্যাংক যে সুদ আদায় 
করত, তা যেকোনো ব্যাংকের চেয়ে ছিল 
বেশি। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো 


শোনেন তাঁর কথা, যেখানে তিনি বলার চেষ্টা 


নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেনি | তারা সুদের 


তুলেছেন । তাঁরা তদন্ত করছেন এবং তাঁদের 


করেন হ্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ দিয়ে তিনি গ্রামের 


তরফে এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে দুর্নীতি নয়, 


মহিলাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন, তাঁদের 


অনিয়ম হয়েছে । বিষয়টি তদন্ত করবে 


করেছেন স্বাবলম্বী! এ নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন 


বাংলাদেশ ব্যাংকও । অন্যদিকে ১১ ডিসেম্বর 
ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা 
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 
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করেন না। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ নিয়ে গ্রামের মহিলারা কোথাও 


হারও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেনি । জদ্র ভাষায় 
গ্রামীণ ব্যাংক এটাকে বলত 'সার্ভিস চার্জ' । 
অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক যে সার্ভিস দিচ্ছে, তার 
বিনিময়ে তারা অতিরিক্ত কিছু অর্থ নিচ্ছে । ড. 
ইউনূস একাধিকবার অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের 


কোথাও উপকৃত হয়েছেনথএটা অস্বীকার করা 


পেছনে যুক্তি দেখিয়েছেন, এটা নিয়ে দু- 
॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


একটি সংবাদপত্র কথা বললেও কেন্দ্রীয় 
ব্যাংক ছিল নির্লিপ্ত । 


অ.র্থ।নী।তি 


মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০, আর 


ব্যাক, আশা কিংবা প্রশিকার মতো বড় বড় 


শ্রীলঙ্কার মাত্র ৯৯। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পরও 


ংলাদেশের দারিদর্ট একধরনের 'ব্যবসা' 
এসব ক্ষুদ্রধণদাতার কাছে। এটাকে পুঁজি 


শ্রীলঙ্কার অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক 
ভালো । সাধারণত শিক্ষা, গড় আয়ু ও 


করেই তাঁরা বিদেশ থেকে টাকা এনেছেন, 
আর নিজেরা সে টাকায় প্রাসাদ তৈরি 


জদ্রভাবে জীবনধারণের ক্ষমতাকে বিবেচনায় 
নিয়ে এই এইচডিআই প্রণয়ন করা হয়। 


করেছেন । কিন্ত একজন অতুল মামুদ যখন 
অভাবের তাড়নায় তেলের ঘানি টানা গরুটি 
বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন, তখন কোনো 
হ্মুদ্রধণদাতাকে আমি অতুল মামুদের পাশে 


ংলাদেশে মানব নিরাপত্তার প্রশ্নে অতিদরিদ্র 
একটি বড় ভূমিকা পালন করছে । হিসাবমতে, 
১৯৮১ সালে ২৬.২ শতাংশ জনসংখ্যার 
দৈনিক আয় এক ডলারের নিচে ছিল | ২০০০ 


গিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি । ৬০ বছরের বৃদ্ধ 


সালে তা ৩৬.০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে । 


অতুল মামুদের তেলের ঘানি টানার সচিত্র 
প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল একটি জাতীয় 
দৈনিকে গত ১১ ফেব্রুয়ারি । নীলফামারীর 


দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন হয়েছে, 
যেখানে মাত্র ৬ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে ৪০ শতাংশ জমি । গ্রামীণ দারিদ্যের 


কিশোরগঞ্জ উপজেলার ফরুয়াপাড়া গ্রামের 


এটা অন্যতম কারণ | মনে রাখতে হবে, খাদ্য 


অতুল মামুদ আর রাজশাহীর বাগমারা গ্রামের 
হামিরকুৎ্সা গ্রামের মুস্তারি বেগমের কাহিনী 


কিনতে পারছে নাথএমন হতদরিদ্র ও গরিবের 
সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে ১০ লাখ করে। 


একই । মুস্তারি বেগম অভাবের কারণে মাত্র 


আজ তাই সংগত কারণেই যে প্রশ্নটি করা 


১০০ টাকায় তাঁর কন্যাসন্তানকে বিক্রি 
করেছিলেন (দিনকাল, ৫ নভেম্বর ২০০৯)। 


যায় তা হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকার 
ক্ষুদ্রখণ তাহলে কোথায় গেল? যে ক্ষুদ্রখণ 


সেদিন কোনো ক্ষুদ্রঝণদাতা অতুল মামুদ 
কিংবা মুস্তারি বেগমের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি | 
মিরপুরের গ্রামীণ ব্যাংক টাওয়ারে বসে ড. 


মুস্তারি বেগমদের সন্তান বিক্রি ঠেকাতে পারে 
না, যে খণ অতুল মামুদের ঘানি টানা বন্ধ 
করতে পারে নাথসেই খণের কি প্রয়োজন 


ইউনূস যখন স্বপ্ন দেখেন 'দরিদ্রতাকে 
জাদুঘরে' পাঠানোর, তখন কি অতুল মামুদ 


আছে? 
দুঃখ লাগে ড. ইউনূসের জন্য। তিনি 


আর মুস্তারি বেগমের কথা তাঁর মনে 


বিতর্কিত হলেন । ৭০০ কোটি টাকা তিনি ! 


হয়েছিল? দারিদর্ট বিমোচনের নাম করে 


অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন । যে ফান্ডে তিনি | 


হ্মু্খণদাতারা ৩০ বছরে বিদেশ থেকে কত 


টাকাটা সরিয়েছেন, ওই ফান্ডের জন্য তো : ই 


হাজার কোটি টাকা এনেছেন, তার হিসাব 


দাতারা টাকা দেননি । তিনি মূলত এখন 


জানা নেই। সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারের 
কাছেও নেই । কিন্তু এ দেশে দারিদর্চ কী হারে 
র হিসাব আছে । সিপিডির এক 
দেখানো হয়েছে, আড়াই বছরে 
শতাংশ মানুষ নতুন করে 
দারিদ্সীমার নিচে চলে গেছে । ২০০৫ সালে 
দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্সীমার নিচে 
বাস করলেও ২০০৭ সালে এসে তা ৪৮ 
দশমিক ৫ শতাংশে পৌছেছে। সাম্প্রতিক 
বন্যা, খরা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিশ্বন্দার 
কারণে তিন কোটি লোক নেমে গেছে 
দারিদ্সীমার অনেক নিচে । সরকারের খুব 
ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের মতে, 
দেড় বছরে ৫০ হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ 
হয়েছে । তিন লাখ হকার কাজ হারিয়েছে । 
১৫ কোটির মধ্যে ১০ কোটি মানুষ 
খাদ্যসংকটে আছে । চার কোটি লোক তিন 
বেলার মাঝে একবেলাও খেতে পারছে না। 
ইউএনডিপি প্রতিবছরই যে হিউম্যান 
ডেভেলপমেন্ট ইনডেস্ক (এইচডিআই) প্রকাশ 
করে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থা ০.৫৪৭, 
আর বাংলাদেশের € শতাংশ ওপরে শ্রীলঙ্কা 
(০.৭৪৩); অর্থাৎ ভালো । ১৭৭টি দেশের 
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'ব্যবসায়ী' । তিনি এখন বলছেন, 'সামাজিক 
ব্যবসার কথা । গ্রামের সাধারণ মানুষ 
অর্থনীতির তত্বকথা বুঝবে না। তবে 
ক্ষুদ্রঝণের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ থেকে মুক্তি 
চায়। উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে দরিদ্রদের । 
সাহায্য করা, তাহলে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ : 


কেন? টম হাইনেমানের প্রতিবেদনটিতে শুধু | এবং চিন্তা করে গাছ । আলোর তীব্রতা এবং ধরন | 


ড. ইউনূসই বিতর্কিত হননি, বাংলাদেশের 
ভাবমূর্তিও তাতে নষ্ট হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক 
কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছে। ড. 
ইউনূস নিজে পর্তুগাল থেকে একটি ব্যাখ্যা 
পাঠিয়েছেন; কিন্তু তাতে করে কি মূল প্রশ্নের 
কোনো সমাধান হবে? প্রধানমন্ত্রী তাঁর 
প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর এই 
প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ন্যায়সংগত । সরকার । 
বলছে, এ ব্যাপারে তারা তদন্ত করবে । এ 
সিদ্ধান্তটি ভালো । প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের মাধ্যমে 
এ তদন্ত হবে? বাংলাদেশ ব্যাংকের 

কর্মকর্তারা, যাঁরা ড. ইউনূসের খুব ঘনিষ্ঠ ও 
সুবিধাভোগী; তাঁদের দিয়ে তদন্তকাজ ! 


প্রতিষ্ঠান, যারা ক্ষুদ্র খণ দেয়, তাদের 
ব্যাপারেও তদন্ত চালানো উচিত | এমনকি 
একটি সংসদীয় তদন্ত কমিটিও গঠিত হতে 
পারে। ব্যাক এখন একটি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান । বিদেশেও তারা কাজ করছে। 
বিশাল এক সাম্রাজ্য' গড়ে তুলছে ব্যাক । 
ক্ষু্খণ থেকে শুরু করে এখন তারা 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চালায় । 
তাদেরও অর্থের উৎস, দায়বদ্ধতা থাকা 
উচিত । গ্রামীণ ব্যাংক কিংবা ব্যাকের 
কর্মকাগ্তকে ছোট করে দেখছি না। কিন্তু 
বাংলাদেশের দারিদ্যকে পুঁজি করে যাঁরা 
বিদেশ থেকে টাকা আনেন এবং সেই টাকায় 
যদি 'পাজেরো জিপ' কিংবা উচ্চ অষ্টালিকা 
তৈরি করা হয়, তাহলে তা নিয়ে প্রশ্ন 
থাকবেই । প্রয়োজনে আইন করে হ্ষুদ্রঝণ 
সুদমুক্ত করা হোক । ক্ষুদ্খণ আদায়ের যে 
খরচ, তা অন্য সূত্র থেকে মেটানো সম্ভব | 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 
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চিন্তা করতে এবং। 
মনে রাখতেও পারে । অর্থাৎ গাছের স্মৃতিশক্তি ; 
ভালো । গাছ আলোর মধ্যে থাকা তথ্য মনে রাখে : 


বিষয়ের তথ্য গাছের এক পাতা থেকে আরেক : 


টি একই পথে স্থানান্তরিত হয় । আর এই। 
* পদ্ধতি মানুষের ম্নায়ুতন্ত্রের মতোই । গবেষকরা | 


: সিগন্যালস* কোষের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় || 
| আর এই কোষপগুলোই গাছের স্নায়ু হিসেবে কাজ ; 


| জানান, আলোর 'ইলেকন্রো কেমিক্যাল : 


| করে । গবেষকরা ফুরোসেস ইমেজিং ব্যবহার! 


করে পর্যবেক্ষণ করেছেন, গাছ সাড়াও দেয় 
| গাছের যে কোনো একটি পাতায় আলো পড়লেই ; 
। পুরো গাছটিই সাড়া দেয় ৷ আর এই সাড়া দেবার । 
: প্রক্রিয়াটির ফলে, রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে || 
আর এতে আলো সরিয়ে অন্ধকার করা হলেও এ: 
প্রক্রিয়া চলতে থাকে | গবেষকরা জানান, আলোয়। 
সৃষ্ট এ প্রক্রিয়াটি অন্ধকারেও চলে, কারণ পুরো | 


পরিচালনা করলে, আশঙ্কা করছি তাতে সত্য | প্রক্রিয়াটিই গাছের স্মরণ থাকে বলেই । আলোয় : 
নাও রেনিরে আলতে পারে । আরো একটি : যে তথ্য এনকোডেড করে রাখে সেটিই অন্ধকারে | 
কথা, শুধু গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঝণ কেন? ! মনে রেখে কাজ চালাতে পারে গাছ। | 


অ.র্থ।নী।তি 


আল-বাইউল বাতিল (বাতিল) অর্থাৎ পরিত্যক্ত 
ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় সে সব ক্রয় বিক্রয়কে যা 


বিক্রয় এমন ব্যবসাকে বলে, যা মূলগত দিক বাইয়ে মুরাবাহা, ২. বাইয়ে মুআজ্জাল, ৩. বাইয়ে 


দিয়ে শুদ্ধ, তবে গুণগতভাবে শুদ্ধ নয় | অর্থাৎ সালাম, ৪. বাইয়ে মুশারাকা, ও ৫. বাইয়ে 


মূলগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই অশুদ্ধ এবং 


ক্রেতার টাকা হালাল ও বিক্রেতার মাল হালাল ও মুদারাবা ইত্যাদি ৷ 


বিক্রয়কৃত বস্তর উপর ক্রেতার কোনোভাবেই 
মালিকানা সাব্যস্ত হয় না । মালিকানা সাব্যস্ত না 
হবার ২টি দিক রয়েছে । 

এক. যেসব বস্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে নাপাক 


বিক্রয়যোগ্য । কিন্তু দ'জনের ক্রয়-বিক্রয়ে এমন 


১. মুরাবাহা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফায়দা, 


কিছু নিয়ম লঙ্ঘন করা বা শর্তারোপ করা, যাতে 
কোনো এক পক্ষের ক্ষতি বা বিপদের আশংকা 
থাকে । বাইয়ে ফাসিদ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয় । যে 


যেমন_ মৃত জীবজন্ত, শূকর, মদ, রক্ত, 
প্রস্রাব ইত্যাদি । যেসব বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় 


কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রটি দেখা দিয়েছে, তা শুদ্ধ 
করে নিলেই এটি হালাল হয়ে যাবে । যেমন 


শরীয়ত নিষিদ্ধি করেছে, যেমন-স্বাধীন ব্যক্তি, 
মানুষের চুল, নখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি | যে 


পুকুরের মধ্যে মাছ রেখে ক্রয় বিক্রয় । গাছের 
ফল পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গাছে ফল রাখার শর্তে 


সকল বস্ত এখনো বস্ত হিসেবে প্রস্তুত হয়নি, 


কাচা ফলের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি । 


যেমন- ভেড়ার গায়ের লোম, গাভীর স্তনে 
দুধ, পশুর গায়ে চামড়া (থোকা অবস্থায় 
এগুলো পণ্য নয় )। 

দুই. যে সকল বন্ত বিদ্যমান নেই, যে সব দ্রব্য 
হস্তান্তর যোগ্য নয়, যে মাল বিক্রেতার 


আমাদের দেশে বাইয়ে ফাসিদ অহরহই হচ্ছে। 
এটা যে হারাম বা গুনাহর কাজ তা অনেকেই 
জানে না। অথবা তাদেরকে জানাতে চাইলেও 
তারা শুনতে চায় না, মানতে চায় না। যে দেশে 
বাইয়ে বাতিলের মতো জঘন্য হারাম ব্যবসা 


মালিকানাধীন নয়, যে মালে ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্থ 
বা ধোকা খাবার আশংকা রয়েছে, যেমন_ 
আকাশের উড়ন্ত পাখি, খাল বিল নদীর মাছ, 
প্রসব হওয়ার পূর্বে পশুর পেটের বাচ্চা 
ইত্যাদি ৷ ইসলামী শরীয়তে বাইয়ে বাতিলের 
কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ ধরনের 
ব্যবসা সম্পুর্নরূপে হারাম । 

বাইয়ে ফাসিদ (১4 ৪1) অর্থাৎ অশুদ্ধ ক্রয়- 


সাইনবোর্ড লাগিয়ে হয়, সে দেশে বাইয়ে ফাসিদ 
হবে, তা ঠেকাবে কে? একমাত্র তাকওয়া ও 
পরহেযগারী আর আল্লাহভীতি ছাড়া ব্যবসার মধ্যে 
এসব ত্রুটি মুক্ত থাকবার কোনো উপায় নেই। 
আমরা গত সংখ্যায় বাইয়ে ফাসিদের কিছু 
উদাহরণ উল্লেখ করেছি । কলেবর বৃদ্ধির কারণে 
সংখ্যায় আর উল্লেখ করছি না। 
শরীয়তে বাই ব্যেবসা) সাধারণত ৫ প্রকার: ১. 


উপকার করা বা লাভ দেয়া । শরীয়তের 
পরিভাষায় কোনো মাল ক্রয় করার পর এর 
সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা যোগ করে 
পুনরায় বিক্রয় করাকে বাইয়ে মুরাবাহা বলে । 

২. বাইয়ে মুআজ্জাল বলে ক্রেতার কাছে একটি 
নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে বাকীতে মাল বিক্রি 
করা। 


৩. বাইয়ে সালাম বলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাল 


দেবার শর্তে মালের মূল্য অগ্রিম প্রদান করা । 

৪. মুশারাকা-শিরকাত শব্দ হতে এসেছে । অর্থাৎ 
শরীক বা অংশীদারিত্ব । দু* বা ততোধিক 
ব্যক্তি মূলধন ও লাভ লোকসানে অংশীদার 
হবার চুক্তিতে একত্রে ব্যবসা পরিচালনা 
করাকে বাইয়ে মুশারাকা বলে । 

৫. বাইয়ে মুদারাবা হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারী 
ব্যবসা, যে ব্যবসাতে এক পক্ষ মূলধন 
সরবরাহ করে, অপর পক্ষ সে মূলধন 
বিনিয়োগ করে নিজের অভিজ্ঞতা ও শ্রম দিয়ে 
সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির 
ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব লাভ করে । 


লেখক: সদস্য, শরীয়াহ বৌড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


এনার্জি ডিক খাবেন কি? 


। 
। 
। 
/) 
। হা 
। 
। 
।. 
1 


বড়রা তো বটেই, ছোটরাও ক 


ভালো? এনার্জি ড্রিংক (2170155 0171010 স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই খারাপ । এগুলি বিভিন্ন ফর্মুলায়। 

বাজারজাত হয়ে থাকে কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই থাকে প্রচুর ক্যাফেইন (০৪:261719) ও চিনি । আরো । 
থাকে ভেষজ উদ্দীপক (1791 5011771191715), টরিন নামে পরিচিত এমিনো এসিড । কিন্তু তারপরও ॥ 
বলতে হয় এসবের মধ্যে কোন কোন উপাদান কী পরিমাণে আছে তা নিরূপণ করা কঠিন । । 
। বিশেষ করে যেগুলিতে এক বা দুই কাপ কফির সমপরিমাণ কফি এবং এক বা দুই কাপের সমপরিমাণ ! 


। চিনি আছে । কিন্তু কেউ যদি এগুলি বেশি পরিমাণে পান করেন তাহলে শরীরে উচ্চ হারে ক্যাফেইন ও অন্যান্য উপাদান প্রবেশ করবে । উচ্চ হারে । 
ক্যাফেইন, চিনি ও অন্যান্য ভেষজ উদ্দীপক গ্রহণের মারাত্মক ক্ষতিকর পার্খপ্রতিক্রিয়া আছে । এসবের মধ্যে থাকতে পারে হৃদস্পন্দন দ্রুততর হওয়া, । 
। উত্তেজনা, নার্ভাসনেস, বিঘ্নিত ঘুম এবং বমি বমি বাব | তদুপরি এনার্জি ড্রিংক এর এসিড দন্ক্ষয়ের তুরাম্থিত করে । চিনিতে যে অতিরিক্ত ক্যালরি । 


। রয়েছে তা বলাই বাহুল্য । ব্যাপক হারে ক্যাফেইন গ্রহণের কারণে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হৃপিন্ডের রক্ত সরবরাহ বিদ্লিত হতে পারে । এর ফলে হৃদ-ছন্দে 
! দেখা দিতে পারে অস্বাভাবিকতা যা কতক ব্যক্তিতর ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন হতে পারে । মদ সহযোগে এনার্জি ড্রিংক পান করলে, পানিশূন্যতা থাকলে, বা। 
(ব্যায়ামের আগে দ্রুত এনার্জি ড্রিংক পান করলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে | চিকিৎসাগত বিপর্যয় ছাড়াও এসবের মধ্যে আছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ॥ 
| অথবা হৃদ আক্রমণ । তাই ছেলেমেয়েদের হাতে এনার্জি ড্রিংক তুলে দেবেন না । তাদেরকে এসবের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন । ৃ 


কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 
সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরিত-আলোড়িত হয়েছিলেন 
ফারসি কবিদের দ্বারা । তিনজন ফরাসি কবির 
কবিতা নজরুল অনুবাদ করেন : ওমর খৈয়াম 
(১১২৩), জালালউদ্দীন রুমি (১২০৭-৭৩) এবং 
শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজের (১৩২৫-৮৯)। 
এঁদের মধ্যেও আবার নজরুল সর্বাধিক উজ্জীবিত 
ছিলেন হাফিজ-এর কবিতায় । 

নজরুলের বন্ধু কমরেড মুজফফর আহমদ 
(১৮৮৯-১৯৭৩) নজরুলের করাচি থেকে 
কলকাতায় ফেরার পরে বর্ণনায় লিখছেন : 
“কৌতূহলের বশে আমরা তার গীঁটরি বোঁচকাগুলি 
খুলে দেখলাম 1... কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, 
পুথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের 
গানের স্বরলিপি, ইত্যাদিও ছিল । পুস্তকগুলির 
মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের 
একখানা খুব বড় সংস্করণ । তাতে মূল ৭টির প্রতি 
ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেওয়া ছিল। অনেক 
দিন পরে আমারই কারণে নজরুল ইসলামের এই 
কিট-ব্যাগ, সুটকেস এবং “ব্যথার দান' পুস্তকের 
উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা সোয়া যায় ।” 
মুজফফর আহমদ বর্ণিত এই হাফিজের দিওয়ান 
বইটির বড়ো সংস্করণের বইটি থেকেই নজরুল 
তর্জমা করতে শুরু করেন । “মোসলেম ভারত' 
পত্রিকায় । ১৯২০ সালে । অন্যান্য পত্রিকাতেও 
আরো লেখা প্রকাশিত হয় । 

কী আছে হাফিজের দিওয়ান বইটিতে? 
পার্বতীচরণ ভষ্টাচার্য জানাচ্ছেন, “হাফিজের 
দিওয়ান ৫০০ গজল, তিনটি সুদীর্ঘ নীতিকবিতা, 
বহু রুবাই এবং কিছু মসনবীর ও কসীদার সমষ্টি । 
একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যূতে তার একটি 
মরসিয়াও আছে ।”২ 

১২০ এ প্রকাশিত নজরুল ইসলামের হাফিজ 
সংক্রান্ত রচনাও বিচিত্র : 

১. আশায় | 'প্রবাসী', পৌষ ১৩২৬। 


জানুয়ারি*১১ 
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আবদুল মান্নান সৈয়দ 


২. প্রিয়ার দেওয়া শরাব | বঙ্গীয় মুসলমান- 
সাহিত্য প্রতীক : বৈশাখ ১৩২৭। 

৩. বোধন | "মোসলেম ভারত' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭। 

৪. বাদল রাতের সরাব | “মোসলেম ভারত", 
আধাঢ় ১৩২৭ । 

৫. সালেক (গল্প) বকুল", আষাঢ় ১৩২৭ । 

৬. হাওয়ার দূতী । উপাসনা" শ্রাবণ ১৩২৭। 

৭. দিওয়ান-ই-হাফিজ (১-২) 

ভারত", অগ্রহায়ণ ১৩২৭ । 

৮. দিওয়ান_ই-হাফিজ (৩-৪) 

ভারত' পৌষ ১৩২৭ । 

৯. দিওয়ান-ই-হাফিজ (৫-৬) 

ভারত" মাঘ ১৩২৭ । 

১০. দিওয়ান-ই-হাফিজ (৫-৬) 
ভারত" মাঘ ১৩২৭ । 

নজরুল ইসলাম হাফিজের দিওয়ানের বেশ কিছু 

তরজমা করেছিলেন ৷ এরকম ৮টি তরজমা কবির 

সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ “নির্বর" (১৩৪৫) এ স্থান 

পায় । পপ্রবর্তক' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সংখ্যায় 

আমি আর একটি দিওয়ানের অনুবাদ আবিষ্কার 

করেছি । (নৌজোয়ানীর জৌলুসে ঢের)। ঠিক 

কটি হাফিজের গজল অনুবাদ করেছিলেন 

নজরুল? অন্ততপক্ষে ১৩টি গজল যে অনুবাদ 

করেছিলেন তার সাক্ষ্য দেবে প্রবর্তক" পত্রিকার 

আষাঢ় ১৩৩৩ প্রায় “দিওয়ান-ই-হাফিজ' 

শিরোনামে যে অনুবাদ ছাপা হয়েছিল 

(জাগো মাঝি হামদরদী') | সেখানে লেখা ছিল 

গজল ১৩১ | আমরা এখন পর্যন্ত দিওয়ানের ৯টি 

অনুবাদ পাচ্ছি। তাহলে কি অন্তত পক্ষে ৪টি 

দিওয়ান-ই-হাফিজ অনুবাদ করেছিলেন কবি? 

আপাততপ্রাপ্ত দিওয়ানগুলি এখানে প্রকাশের ক্রম 

অনুসারে চিহ্নিত হলো: 

১. হ্যা, ত্রয় সাকি, শরাব ভর লাহা | “মোসলেম 
ভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৭ । 

২. হে মোর সুন্দর | এ, অগ্রহায়ণ ১৩২৭। 

৩. হতে হতে মোর | এ, পৌষ ১৩২৭ । 

৪. মোর পত্রের মদ্যরোশনায়ে । এ, পৌষ 
১৩২। 


৫. কোথায় সুবোধ-সংযমী | এ, মাঘ ১৩২৭ । 
৬. যদিই কান্ত সিরাজ সজনী । এ, মাঘ 
১৩২৭। 
৭. বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন। বঙ্গীয় 
মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩০ । 
৮. নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের । প্রবর্তক" 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ । 
৯. জাগো সাকি হামদরদী । 'প্রবর্তক', আষাঢ় 
১৩৩৩ 
ধারাবাহিক প্রকাশক্রমের কথা বলা হলো, কিন্তু 
এই প্রকাশক্রমও হয়তো অল্প কেননা 
“নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের' পত্রিকাটি প্রবর্তকে 
প্রকাশিত হয় “সোনার বাংলা, থেকে উদ্ধৃত 
হিসেবে । “সোনার বাংলা" পত্রিকা আমরা দেখিনি, 
সুতরাং ওই পত্রিকায় ওই লেখা কবে প্রকাশিত 
হয়েছে বলা যাচ্ছে না । 
নজরুল-এর দিওয়ান-ই-হাফিজ সংক্রান্ত নতুন- 
প্রাপ্ত তথ্যগুলি এই ১. আগে আমাদের জানা ছিল 
না, “জাগো সাকি হামদরদী' প্রবর্তক পত্রিকায় 
বেরিয়েছিল; ২. “দিই কান্ড সিরাজ সজনী" 
থেকে “নির্বরি" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়নি- বাদ গিয়েছিলো 
“নৌজোয়ানীর জৌলুসে ফের কবিতাটিই 
অজ্ঞাত ছিল নতুন আবিষ্কৃত হলো । 
এই অনুবাদগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য এগুলির শব্দ ব্যবহার 
এবং ছন্দ ও অন্তমিলের প্রয়োগ । বাংলার সঙ্গে 
এখানে নজরুল অবলীলায় মিশিয়েছেন আরবি- 
ফারসি-উর্দু শব্দ | ছন্দে আমরা লক্ষ্য করি নানা 


বৈচিত্র : ১ ও ২ সংখ্যক গজল ৭ মাত্রায় 
মাত্রাবৃত্তে, ৩ সংখ্যক গজল ৬+৫+৬+৫ 
মাত্রাবৃত্তে, সংখ্যক গজল ২+৬+৬+৮ 


টা ৭, ৮ ও ৯ সংখ্যক গজল 
স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত । ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ 
ংখ্যক গজল অসাধারণ যৌগিক অন্তমিলে 
সম্পন্ন । এই গজলগুচ্ছ শব্দ ছন্দ মধ্যমিল-অন্ত 
মিলের কুশলতায় অসাধারণ | এগুলোকে মনে হয় 


সৃষ্টি । 


_) আত্তার্তহীদ ২৪ 
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সব মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, হয়তো নজরুল “দিওয়ান-ই- 


চাঁদ-হযরত যুসোফ (বাইবেলের জোসেফ) । ইনি আগে বন্দী, পরে মিসরের অধীশ্বর 


হাফিজ" নামে কোনো বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন । মুজফফর 


হন। কোরানে বাইবেলে এর অপূর্ব কাহিনী বিবৃত আছে । তখতনশীন-সিংহাসনে 


আহমদ বইটি হারিয়ে ফেলায় তা কি পরিত্যক্ত হয়েছিল? কিন্তু 
কলকাতায় “দিওয়ান-ই-হাফিজ'-এর কোনো মূল সংস্করণ সংগ্রহ 
করা অসাধ্য ছিল না। নজরুল অন্যভাবে পরিব্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিলেন- হয়তো সেজন্যেও কাজ অসম্পূর্ণ থাকে ৷ তবে, 
নজরুল-অনুদিত হাফিজের অন্তত আরো ৪টি গজল পাওয়া 
যেতেও পারে কোনো সময় । 


দীওয়ান-ই-হাফিজ 
নজরুল ইসলাম 


নৌ-জোয়ানীর জৌলুসে ফের গুলজার আজ গোলেস্তান, 
ফুল-কিশোরীর খোশ-খবরী গায় বুলবুল খোশ এলহান । 


যৌবনাতুর ফুলকুঁড়ি বাস যাচ্ছ মলয় ঘোড়সওয়ার, 
সরো, গোলা, যুই, বেলীদের কইবে কি মোর নমস্কার? 


চাঁদ চেহেরায় ক্রান করো না কন্তরী-কেশ-ধুপছায়ায়, 
চুনোট চুলের খুনসুটি তোর করবে এবার খুন আমায় । 


এই খারাবীর খেয়াল-সুখই ঈমান তাদের করবে ক্ষয় । 


খোদার প্রিয়ের হও প্রিয়তম- আছেন বুঝি “নোহের” নায় 
সিন্ধুকে যে বিন্দু ভাবে তুফান যাহার হুকুম চায় । 

শনির সরাই দুনিয়াখানায় পাতিসনে হাত, পালিয়ে আয়, 
অতিথি এলেই কষ্জ্রসা এই কাফের করে কতল তায় 


মদ-পৃজারী বাচ্চা পুঁড়ি পুতুল যদি হয় আমার 
নয়ন-পাতায় করবো ঝাড়ু সরাবখানার দোরেব তায় । 


“সোহহম সত্য" 'জগৎ মিথ্যা” গণ্ডুষে যদি নাও শুষেও 
দেহ-দেউলের কণা-রহস্য বুঝাতে নারবে বন্ধু কেউ । 


আখেরে যাহার সম্বল ভাই দু'মুঠো মাটির নিদ-মহল, 
বল সে বেকুবে, গগনচুম্বী সাত-মহলাতে তার কি ফল? 


হে মোর বন্দী কিনানের চাঁদ । মেঘের আজ তর দপ্তাধীন, 
কারাবাসে এবে বিদায় বলিয়া হও এসে যথা তখতনশীন । 


জানিনে লো তোর এলো কুত্তলে কি খেয়াল খেলে এলোমেলো, 
আ মলো! শ্যামল কন্তরী-কেশ দিনে কতবার আলগে লো । 


মুক্তি মুলুক, সবুরীর কোঠা এমন অজেয় উচ্চশির 
জিনিবে তা বলে নাই হেন শত বাদশার তরবারির । 


মদ পি হাফিজ, মস্তানী চালা, বাস্‌ নেচে গেয়ে কাটুক কাল! 
অন্যের মতো করো না কোরানে ফেরেববাজির ফন্দী-জাল! 


নৌ-জোয়ানী_নবযৌবন । গোলেস্তান-মালঞ্চ। খোশ- 
খবরী-শুভসংবাদ । খোশ-এলহান- সুধা কণ্ঠ । বাগ-বাগিচা । 
সরো-পারস্যদের এক সুন্দর সরল তরুর নাম । প্রিয়ার ক্ষীণ, 
সরল, দীর্ঘতরুর সঙ্গে এর তুলনা দেন পারস্য কবিকুল | নোহ- 
হজরত নূহ এক বড় পয়গম্বর ছিলেন। এর প্রার্থনায় খোদার 
অভিশাপ তুফান রূপে এসে সমস্ত পাপাক্রান্ত পৃথিবী সয়লাব করে 
দেয় । কেবল ইনি এবং এঁর ধার্মিক পুণ্যাত্ম শিষ্যেরা এক জাহাজে 
চড়ে এ প্রলয় তুফান থেকে বেঁচেছিলেন | বাইবেলে, কোরানে এর 
বিবরণ আছে। কষ্ত্রশ-কৃপণ | কতল-্হত্যা । কাফের-এর মানে 
কবিতাতে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ৷ কিনানের 


জানুয়ারি*১১ 


আসীন । সবুরী-সহ্যগুণ ধৈর্য । 


* পৃ. ৪৯, কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৬৯ 


২. পৃ. ২২০, পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা, ১৯৮৪ 

ইউরোপে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
চাপ ও হুমকি বৃদ্ধি 


বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে যুগোস্্রাভিয়া ভেঙে যাওয়ার সময় ইউরোপের 
মুসলমানরা ভয়াবহ জাতিগত ও বর্ণবাদী আক্রোশের শিকার হয়েছিলো । 
সার্বিয়োদের চরম পৈশাচিকতার শিকার হয়েছিলো বসনিয়ার মুসলমানরা । আর 
একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে ইউরোপ জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু 
হয়েছে অন্য ধরনের বর্ণবাদী ও জাতিগত সহিংস আচরণ । ফ্রান্সে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গকারী ৭ মুসলিম যোদ্ধার কবর 
সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে । চলতি বছরের শুরু থেকে ফ্রান্সে মুসলমানদের 
দোকানপাট ও মসজিদে একাধিকবার হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছে। 
বৃটেনের লিডস শহরের একাধিক থানায় মুসলমানদের কবরস্থানে হামলার বহু 
অভিযোগ জমা পড়েছে । বৃটেনে মসজিদসহ মুসলমানদের অন্যান্য নামাজের 
স্থানে বর্ণবাদী হামলার ঘটনা নত্বুন কিছু নয়। এদিকে মুসলিম নারীদের 
মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখার পোশাক বোরকা'র বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে সরকারি অভিযান এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক 
প্রচারণা । বেলজিয়ামের পার্লামেন্ট সম্প্রতি জনসম্মুখে বোরকা পরা নিষিদ্ধ 
করে আইন পাশ করেছে । এছাড়া ফ্রান্স সরকারও এরকম একটি আইন তৈরির 
কাজ করছে । এমন সময় বোরকা বিরোধী এ অভিযান শুরু হয়েছে, যখন 
ইউরোপের কোন কোন দেশে একজন মহিলাকেও কেউ জনসম্মুখে দেখেনি । 
এছাড়া কোন কোন দেশে বোরকা পরা মহিলার সংখ্যা প্রাইমারি স্কুলের একটি 
ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যার চেয়েও কম । গত বছর সুইজারল্যান্ডে মুসলিম 
বিরোধী প্রচারণার ফলে মসজিদের মিনার এতটাই হুমকি হয়ে ওঠে যে 
গণভোটের মাধ্যমে তার নির্মাণ কাজ বন্ধ করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, 
ইউরোপে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে পোশাক পরার যেমন স্বাধীনতা নেই, 
তেমনি তাদের ইবাদতগ্নহও নিরাপদ নয় । এমনকি মৃত্যুর পরে মুসলমানদের 
কবরস্থানও বর্ণবাদী হামলা থেকে রক্ষা যায়নি । সম্প্রতি ভিয়েনায় ইউরোপের 
নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার সম্মেলনে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা 
ওআইসি'র মহাসচিবের ভাষণে মুসলমানদের উদ্বেগের বিষয়টি প্রতিফলিত 
হয়েছে । জনাব একমালউদ্দিন এহসান ওগলু ইউরোপীয় দেশগুলোকে সতর্ক 
করে দিয়ে বলেছেন, ইউরোপে মুসলমানদের সাথে যে ঘ্বণ্য আচরণ করা হচ্ছে 
তা এ মহাদেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শান্তিকে বিপদাপনন করে তুলবে । 
ওআইসি'র মহাসচিব ধর্ম ও জাতিগত মতপার্থক্যের উধ্র্বে উঠে পরস্পরের 
অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয় 
দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে ৫৭টি মুসলিম দেশের 
ট5১555 75758 ওগলু ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি বর্ণবাদী 
ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার জন্য এসব দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন । এখন সে হাত ইউরোপীয়রা কতখানি গ্রহণ 
করতে পারে, তার ওপর মুসলমানদের ভাগ্য এবং প্রকারান্তরে এ মহাদেশের 

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নির্ভর করছে । 
সৃত : রয়টার্স 


বসনিয়ার একটি মসজিদ 
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প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে পায়ে 
হেটে মসজিদে আসা-যাওয়া করে । নামাজ থেকে 
ফারেগ হয়ে পনেরো-বিশ মিনিট মসজিদের 
বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে গল্প বা মতবিনিময় করে । 
তার জন্যে মসজিদে চেয়ারের উপর বসে নামাজ 
পড়া বৈধ হবে কি? বিষয়টিকে আরো 
বিস্তারিতভাবে বললে, এভাবে বলা যায়। 
আমাদের মসজিদের প্রথম কাতারে নয়-দশটি 
চেয়ার রাখা হয় | অনেক সময় তার চেয়ে বেশি 
হয়। এ চেয়ারগুলোতে বয়স্ক ব্যক্তিরা নামাজ 
পড়ে । কিন্তু এসব বয়স্ক নিজেদের ঘর থেকে 
পায়ে হেটে আসে | আমাদের মসজিদের যেহারে 
মসজিদ রাখা হয়, এরকম আর কোথাও নজরে 
পড়ে নি । তবে কোথাও কোথাও মসজিদের ডান- 
বাম কোণায় কিছু কিছু চেয়ার রাখতে দেখা 
গিয়েছে । তাদেরকে বোঝাতে চাইলে, তারা বলে, 
হেরেম শরীফেও তো মাঝখানে মাঝখানে এভাবে 
চেয়ার রাখা হয় । এখন আমাদের কথা হলো, 
এদের প্রমাণ উত্থাপন কি শুদ্ধ? 
এতো বেশি হারে মসজিদে চেয়ার রাখা 
খরিস্টধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । কারণ, তাদের 
গীর্জায় চেয়ার রেখে উপাসনা করা হয়। এই 
সাদৃশ্য সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর পরিস্কার নিষেধবাণী রয়েছে। 
বিশেষ করে আশুরার রোজা সম্পর্কে । এই 
কিছুদিন পূর্বে আমাদের মসজিদসমূহ যে কোনো 
ধরনের কু রসম থেকে মুক্ত ছিল৷ কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আজ মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের 
কারণে মসজিদেও গান বেজে ওঠে যখন-তখন । 
আর এখন চেয়ারের ছড়াছড়ি আমাদেরকে গীর্জা- 
ংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং উপরিউক্ত 
আলোচনার আলোকে আমরা কয়েকটি বিষয়ে 
সমাধান চাই : 
১. চেয়ারে বসে নামাজ পড়া যাবে কি? 
২. কোনো ব্যক্তি জমিনে বসে নামাজ পড়তে 
পারে, সেও কি চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে 


সমস্যা ও সমাধান 


ধর্মীয় মাস'আলার আলোকে মসজিদে 
চেয়ার রাখা এবং তার ওপর নামাজ পড়া 


মূল: ইফতা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া 


৩. কোনো ব্যক্তি কোমর বা পায়ের ব্যথা সত্তেও 


তরজমা: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


পারছে না এবং সেজদা করতে পারছে না, অথবা 


রুকু-সেজদা করতে পারে এবং দীড়ানোরও 


দীড়ানো ও সেজদার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়া, 


শক্তি রাখে, তার জন্যে কি কিয়াম ছেড়ে 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ আছে? 
৪. কাতারের মাঝখানে চেয়ার রাখা যাবে কি? 


আরোগ্যলাভে বিলম্ব বা প্রচণ্ড ব্যথার আশংকা 
রয়েছে । তা হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া বৈধ 
কিন্তু সাধারণ ব্যথা বা সন্দেহজনক কষ্টের 


এবং কাতারের মাঝখানে চেয়ার রাখার 
ব্যাপারে হেরম শরীফকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ 
করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু যৌক্তিক? 


আশংকায় ফরজ নামাজে কিয়াম ছেড়ে দেওয়া 
এবং চেয়ারে বসে নামাজ পড়া বৈধ নয় 
তেমনিভাবে যে ব্যক্তি ফরজ নামাজে পরিপূর্ণভাবে 


৫. যে ব্যক্তির জন্য শরীয়তে চেয়ারের উপর বসে 
নামাজ পড়া বৈধ নয়, এবং সে চেয়ারের 
উপরই নামাজ পড়তে চায়, তখন মসজিদ 
পরিচালনা-কমিটির দায়িত্ব কী হবে? 

৬. কোনো ব্যক্তির জন্যে শরীয়তের পক্ষ থেকে 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। 


দীড়ানোর শক্তি রাখে না। কিন্তু কিছুক্ষণ দীড়াতে 
পারে । তার জন্যে সেই কিছুক্ষণ দীড়ানো ফরজ 
এমনিক দেয়াল ইত্যাদিতে ভর দিয়ে হলেও 
অতঃপর বাকি নামাজ জমিনে বসে রুকু- 
সেজদাসহকারে পড়বে । আর যদি জমিনে বসে 
সেজদার উপর শক্তি না রাখে, তা হলে চেয়ারের 


কিন্তু সে চেয়ারে নামাজ পড়েই চলছে । এখন 
তার নামাজগুলোর কী হুকুম? 

৭. চেয়ারে বসে যারা নামাজ পড়ছে, তাদের মধ্যে 
এমন ব্যক্তিও আছে, যারা শুধু যে পায়ে হাটতে 
পারে, তা নয়, বরং তারা কোনো কোনো সময় 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমিনে বসে আলোচনা শুনে 
এবং ওখানে চেয়ার না থাকার কারণে বসে বা 
দাড়িয়ে নামাজও পড়ে । কিন্তু তারা আবার 
মসজিদে এসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে । 
হবে? 

৮. এতো বেশি হারে মসজিদে চেয়ার ব্যবহার 
করা কি খিস্টানদের সঙ্গে সাদৃশ্য নয়? 
মসজিদে বেশি চেয়ার রাখার কারণে সেসব 
বেশিরভাগ কুরআন তেলাওয়াত ও জিকির- 
যাচ্ছে। যার ফলে গির্জা-সংস্কৃতির পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে এ প্রশ্নপ্তচলোর 
উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন । আল্লাহ 
আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। 
আমীন! 


পারবে? যদি পড়তে পারে, তা হলে উত্তম উত্তর: 


পদ্ধতি কোনটি? জমিনে বসে পড়া নাকি 
চেয়ারে বসে পড়া? 


জানুয়ারি*১১ 


১। যে ব্যক্তি কেনো রোগের কারণে দীড়াতে 
পারছে না, অথবা দীড়াতে পারছে কিন্তু বসতে 


উপর পড়তে পারবে | তবে শর্ত হলো, নামাজীর 
পা জমিনে হতে হবে । এ মর্মে ফতোয়া শামীতে 
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“যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম হবে না কোনো রোগের 
কারণে নামাজের আগে বা নামাজের ভিতরে, সে 
বসে নামাজ পড়বে । যদিও বালিশ বা কোনো 
মানুষের উপর ভর দিয়ে হোক । কারণ, রোগ তার 
থেকে আরকান (ফরজ) বিলোপ করে দিয়েছে ।”* 
ফতোয়ায়ে শামীতে আরো রয়েছে: “চেহারার 
সামনে এমন কিছু উচু করে রাখবে না, যার উপর 
সে সেজদা করে | কারণ, তা মাকরূহে তাহরীমী | 
শামিয়া গ্রন্থপ্রণেতা এই মাসআলাসম্পর্কীয় 


৭454 


৬) ০০ 


“যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়াতে না পারে, তা হলে সে 
বসে নামাজ পড়বে এব রুকু-সেজদাও ওভাবে 
করবে । তার প্রমাণ ইমরান বিন হুছাইনকে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ, 


ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই মাসআলাটি তখনই 


“দাড়িয়ে নামাজ পড় । যদি না পার, তা হলে বসে 


প্রযোজ্য যদি চেহারার সামনে এমন কিছু উঠিয়ে 


পড় । যদি তাও না পার, তা হলে কাত হয়ে 


রাখা হয়, যার উপর সে সেজদা করে । অতঃপর 
তিনি বলেছেন, যদি বালিশ জমিনে রাখা হয় এবং 
তার উপর সেজদা করে, তা হলে তার নামাজ 
শুদ্ধ হবে । কারণ বিশুদ্ধ হাসীসে বর্ণিত, হজরত 
উম্মে সালমা রা. রোগের কারণে নিজের সামনে 
রাখা কিছু আসবাবপত্রের উপর সেজদা করতেন, 
অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
নিষেধ করেন নি ।”২ 
ফতোয়ায়ে শামীতে আরো রয়েছে: “যদি (মুসল্লীর 
সামনে) রাখা জিনিস এমন কিছু হয় যার উপর 
সেজদা করা জায়েজ, যেমন, পাথর, এবং সেটি 
এক ইট বা দুই ইটের চেয়ে উচুও না হয়, তা 
হলে সে সেজদা (হাকীকী তথা) প্রকৃত সেজদা 
বিবেচিত হবে । সুতরাং সে মুসন্লীকে রুকু- 
সেজদাকারী মুসন্ত্লী বলা যাবে; ইশারাকারী নয় । 
ফলে দণ্ডায়মান মুসন্ত্রীর ইকতেদা তার পেছনে 
সঠিক হবে 1৮5 

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে: 
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“যদি সেজদার জায়গা খাড়া এক ইট বা দুই 
ইটের পরিমাণ উভয় পায়ের জায়গা থেকে উচু 
হয়, তা হলে জায়েজ । আর যদি তার চেয়ে বেশি 
হয়, তা হলে না-জায়েজ 1”* 
তাতে আরো রয়েছে: যদি (মুসল্লী) সেজদা করে 
এবং তার পাদ্য় জমিনে না রাখে, তা হলে 
জায়েজ হবে না ” 
২। জমিনে বসে সেজদা করার শক্তি থাকলে 
জমিনে বসে সেজদা দিয়ে নামাজ পড়া ফরজ । 
চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া বৈধ নয় । হা, 
যদি সেজদা করার শক্তি না রাখে, তা হলেও 
চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার তুলনায় জমিনে বসে 


ইশারায় পড় । কারণ, ইবাদত সাধ্যানুযায়ী কেরা 
যায়) ।৮৬ 
আর এবং ফতোয়ায়ে শামীতে রয়েছে: 
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“যদি রুকু-সেজদা করতে না পারে, কিন্তু দাড়াতে 
পারে, তখন বসে ইশারা করে পড়বে । দীড়িয়ে 
ইশারা করে পড়ার চেয়ে এটি উত্তম । কেননা 
এতে জমিনের সঙ্গে নৈকট্য পাওয়া যায় 1৮? 
৩। এই ব্যক্তির জন্যে দীড়িয়ে ইশারায় নামাজ 
পড়া অথবা চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া_ 
উভয়টা বৈধ | তবে চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ 
পড়া উত্তম | কারণ, এই অবস্থা জমিনে বসে 
পড়ার অবস্থার সঙ্গে নৈকট্যপূর্ণ । ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী গ্রন্থে রয়েছে: 


নে 
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“তেমনিভাবে যদি রুকু-সেজদা করতে অক্ষম 
হয়, কিন্তু দীড়াতে সক্ষম, তা হলে মুস্তাহাব হলো 
বসে ইশারায় নামাজ পড়া । ফতোয়া কাজীখানে 
এধরনের রয়েছে ।”” 

ফাতহুল কদীর গ্রন্থে রয়েছে: 
£থি ০ 598০6) 8৭1 1:55 06035 


“ঘদি দীড়িয়ে ইশারা করে পড়ে, 
জায়েজ । কিন্তু বসে ইশারা করে পড়া উত্তম । 
কারণ, সেটি সেজদার সঙ্গে নৈকট্য পূর্ণ ।”৯ 

৪ | কাতারবন্দিতে চেয়ারে বসমান ব্যক্তি যদি 
প্রথমে এসে কাতারে শরীক হয়ে যায়, তা হলে 
কাতারের মাঝখানে বসা শরীয়তে জায়েজ আছে । 
এর কারণে কাতারবন্দিতে কোনো সমস্যা হবে 
না। তবে ডানে-বামে দণ্ডায়মান ব্যক্তির জন্য 


ইশারায় নামাজ পড়া উত্তম | এ সম্পর্কে ফাতহুল 
কদীর গ্রন্থে রয়েছে: 


(৫৮145 4030 ৬৪০৪৮) চা9) 
১:৩720-3 15045052158) 0455 


জানুয়ারি*১১ 


চেয়ারের সঙ্গে লেগে দীড়ানো উচিত | 

৫। যে ব্যক্তি কিয়াম, রুকু ও সেজদার শক্তি 
রাখে, তার জন্যে কোনো ফরজ (কিয়াম, রুকু ও 
সেজদা ইত্যাদি) ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই । 
মসজিদের ইমামের জন্য জরুরি, এই মাসআলা 


স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে বলে দেওয়া । যাতে 
তাদের নামাজ নষ্ট না হয় । এ মর্মে ফতোয়ায়ে 
শামীতে রয়েছে: 


৩৫৫ সিল ১ 
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“নামাজের ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত যারা ছাড়া 
নামাজ শুদ্ধ হবে না- তাহরীমা বাঁধা দাড়িয়ে । 
এবং সেটি শর্ত । ফরজের অন্তত ফরজ নামাজে 
দীড়ানো এবং ফরজের অন্তর্ভুক্ত কিরাত পড়া... 
রুকু করা ... সেজদা করা ইত্যাদি |” 

৬ । এর উত্তর উপরে লেখা হয়েছে । এসব নামাজ 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে | 

৭ | এর উত্তর পাচ নম্বরে এসে গেছে । 

৮ | মনে রাখতে হবে, মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং 
ইসলামের অন্যতম প্রতীক | আল্লাহর ঘর হিসেবে 
মসজিদের যথাযথ সম্মান করা জরুরি | সাধারণ 
স্থানসমূহে যেভাবে বসা যায়, সেভাবে মসজিদে 
বসা উচীত নয় । সুতরাং সর্বোন্তম পন্থা হলো, 
মসজিদে জমিনের ওপর বসে জিকির করা, এবং 
যথাসম্ভব চেয়ার ইত্যাদিতে বসা থেকে বিরত 
থাকা | তবে চেয়ারে বসে কখনো কখনো জিকির 
করলে, তা অবৈধও হবে না। তবে অভ্যাসে 
পরিণত করা নিষিদ্ধ । আলোচক বা খতীবের জন্য 
চেয়ারে (মিম্বর) বসে আলোচনা করার অনুমতি 
রয়েছে । মসজিদে বেশি চেয়ার রাখাকে খিস্টধর্ম 
বা গির্জাসংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয় । 
মোটকথা, দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদের 
জন্য চেয়ারে বসে তেলাওয়াত করা মসজিদের 
সম্মানের বিরোধী । আদব ও ইহতেরাম সহকারে 
জমিনে বসে তেলাওয়াত ও জিকির করা ভালো । 
এতে করেই যথাযথ প্রতিদান পাওয়া যাবে । তবে 
দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসা বৈধ । 
যা উপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
মসজিদে শুধু দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য 
চেয়ার রাখা উচিত, অন্যদের জন্য নয় । 


১ ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৭, সাঈদ কোম্পানি 

২ ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৮, সাঈদ কোম্পানি 

ও ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৯, সাঈদ কোম্পানি 

* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৯৯, সাঈদ 
কোম্পানি 

« ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৭০, রশিদিয়া 

১ ফতহুল কদীর, খ. ১, পৃ. ৪৫৭, রশিদিয়া 

* ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৯৮০, সাঈদ কোম্পানি 

* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. 


৯ ফতহুল কদীর, খ. ১, পৃ. ৪৬০, র 
* ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ৪৫৭, সাঈদ 
কোম্পানি 
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শুষ্ক ত্বক 


ডা. সাকলায়েন রাসেল 


ইনহেলার শীতকালজুড়ে ব্যবহার করবেন । 


দেহের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ ত্বক । শীতের 
প্রথম প্রকোপ তাই ত্বকে প্রকাশ পায় । এ সময় 
তক শুঙ্ক হয়ে যায় । তাপমাত্রা কমে যায় । শুঙ্ক 


একেক ব্যক্তির একেক খাবারে আাজমা হয় । যে 
খাবারে আপনার আযাজমা বাড়ে, তা যত প্রিয় 
হোক দূরে রাখবেন । প্রয়োজনে শীতকাল আসার 


ত্বকে নানা সমস্যা হতে পারে । ত্বক চুলকাতে 


আগেই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 


পারে, ফেটে যেতে পারে । নানা চর্মরোগের 
আবির্ভাব হতে পারে। এ সময় ত্যালার্জির 
প্রকোপও বাড়ে । ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করা তাই 
এ সময় জরুরি । এজন্য আপনার সামর্থ অনুযায়ী 
যেকোনো লোশন বা অলিভ অয়েল ব্যবহার 
করতে পারেন। ব্যবহার করতে পারেন 
গ্রিসারিনও | তবে গ্রিসারিনের আঠালো ভাব 
কমানোর জন্য কিছুটা পানি মেশানো যেতে 
পারে । গোসলের ঠিক পর পরই এসব লোশন 
লাগানো ভালো । 

হাত-পা ফেটে যাওয়া 

শীতকালের সবচেয়ে পরিচিত বিড়ম্বনা হলো 
হাত-পা ফেটে যাওয়া । অনেকের শীতকাল 
আসার আগেই হাত-পা ফাটতে পারে | এ সমস্যা 
প্রতিরোধে আপনাকে বেশি বেশি পানি খেতে 
হবে । শীতকাল আসার কমপক্ষে এক মাস আগে 
হাত ও পায়ে গ্লিসারিন লাগানোর অভ্যাস করতে 
পারলে ভালো হয়। সম্ভব হলে হাত ও পায়ে 
বেশির ভাগ সময় মোজা পরিধান করতে হবে । 
বিশেষ করে রাতে হাত-পা আর্দ্র রাখা খুব 
জরুরি | 

আযাজমা বা হাঁপানি 

শীতকাল আ্যাজমা রোগীদের জন্য বেশ 
আতঙ্কের ৷ বেশির ভাগ আযাজমার রোগী এ সময় 
অসুস্থ হয়ে পড়ে । আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় এ সময় 
বাতাসে ত্যালার্জেন বা ত্যালার্জি সৃষ্টিকারী 
পদার্থের আধিক্য দেখা যায়, যার সংস্পর্শে এলে 
আযাজমা রোগীরা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে | এ সময় 
তাই যতটুকু সম্ভব ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে । 
তবে রাস্তার ধুলাবালির চেয়ে ঘরের ধুলা বেশি 
ক্ষতিকর | কারণ এগুলোয় মাইট থাকে, যা 
আাজমার প্রকোপ বাড়ায় । শীতকাল এলেই 
বেশি সতর্ক থাকবেন । স্টেরয়েড-জাতীয় 
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আযাজমা প্রতিরোধে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ নিয়ে রাখুন । 

খুশকি 

খুশকি খুব কমন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা | বিশেষ 
করে শীতকালে এ সমস্যাটি কয়েক গুণ বেড়ে 
যায় । খুশকি আসলে কী? চামড়ার বাইরের একটি 
আস্তরণ আমাদের অজান্তে সব সময় ঝরে পড়ে । 
আমরা তা দেখতে পাই না। কিন্তু মাথার চামড়া 
কিছুটা মোটা হওয়ায় ঝরে পড়া চামড়ার কিছু 


ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া 

্রঙ্কাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া-জাতীয় শ্বাসতন্ত্রের 
প্রদাহ এ সময় বেড়ে যেতে পারে | বিশেষ করে 
শিশু কিংবা বৃদ্ধরা এ সময় শ্বাসতন্ত্রের নানা 
অসুখে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের সমস্যা 
প্রতিরোধে ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকুন । নিজে 
চিকিৎসা না করে দ্রুত একজন মেডিসিন 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন । 

হার্ট আাটাক 

সঙ্গে হার্ট আযাটাকের কী সম্পর্ক? কোনো কারণে 
হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে গেলে রক্ত চলাচল কমে 
যায় । ফলে অজ্জেন স্বল্পতা হওয়ায় আমরা বুকে 
তীব্র ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করি, যার অপর 
নাম হার্ট আযাটাক | শীতকালে সারা শরীরের 
রক্তনালি কিছুটা হলেও সংকুচিত থাকে | ফলে 
অল্প টেনশন বা পরিশ্রমে হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি 
বাড়তে পারে | যদিও এখনো পর্যন্ত শীতে হার্টের 
অসুখ, স্ট্রোক, রক্তচাপ ইত্যাদির পেছনের সঠিক 
কারণ জানা যায়নি । 

বিষরনতা 

শীতকালের সঙ্গে বিষনতার বিশেষ একটি সম্পর্ক 
আছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, বিষগ্নতার 
সঙ্গে আলোর সম্পর্ক নিবিড় । শীতকালে দিনের 
স্থায়িত্ব অনেক কম হওয়ায় মানুষ আলোর 
সংস্পর্শে আসার সুযোগ তুলনামূলক কম পায় । 
এ সময় অনেকের কর্মম্পৃহা কমে যায় । সারা 
দিন ঘুমঘুম ভাব থাকে । কাজকর্মে মনোযোগ 
কমে যায় । কিছুটা হতাশা কাজ করে । এ সবই 
বিষগ্নতার লক্ষণ । বিজ্ঞানীরা এ ধরনের রোগীকে 
বেশির ভাগ সময় তাই আলোয় কাটানোর পরামর্শ 


₹শে চুলের গোড়া আটকে যায় । একেই আমরা 
খুশকি বলি । শীতকালে তক শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় 
তাই খুশকি কয়েক গুণ বেড়ে যায় । এ সমস্যা 
প্রতিরোধে প্রতিদিন গোসল করতে হবে । মাথায় 
শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। রাতে মাথায় 
ভালোভাবে তেল মেখে নিয়ে সকালে গোসল 
করতে হবে । তবে ঠাগ্ডার ভয়ে যাঁরা এ সময় 


দেন। প্রয়োজনে একজন 

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন । 

ভালো থাকার কয়েকটি উপায় 

৮ অনেকে মনে করেন সারা দিন গায়ে কাপড় 
থাকায় এ সময় ধুলোবালি কম লাগে । তাই দুই- 
এক দিন পরপর গোসলে কোনো সমস্যা নেই। 
শীতকালে প্রতিদিন গোসল করা সুস্বাস্থ্যের জন্য 


গোসল কমিয়ে দেনথবাড়তি খুশকির জ্বালা 
তাঁদের সহ্য করতেই হবে । 

সাইনুসাইটিস 

আমাদের নাসারন্ধের দুই পাশে ছোট ছোট 
বায়ুকুঠুরি বা সাইনাস থাকে । যার কারণে আমরা 
সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে পারি । এই সাইনাসে 
কোনো কারণে প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস 
বলে। তখন ঘনঘন হাঁচি হয়, সব সময় সর্দি 
লেগে থাকে । সুরেলা কণ্ঠে তখন নাকি সুরে 
বেজে ওঠে । এ ক্ষেত্রে নিয়মিত গরম পানির ভাপ 
নেওয়া যেতে পারে । পানিতে একটু মেনথোল 
মিশিয়ে দিলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। 
প্রয়োজনে নাকের ড্রপ বা স্প্রে ব্যবহার করা 
যেতে পারে । তবে কোনো অবস্থায়ই এসব ওষুধ 
দীর্ঘদিন ব্যবহার করা ঠিক নয়। প্রয়োজনে 
একজন নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
নিন। 


খুবই জরুরি । 

» এ সময় গায়ে দুর্গন্ধ হতে পারে | তাই পরিধেয় 
কাপড় ছয় ঘন্টার বেশি না পরলে এ সমস্যা 
অনেকাংশে কমে যাবে । 

এ সময় সকালের পরিবর্তে বিকেলে ব্যায়াম 
করবেন । শীতের ভয়ে ব্যায়াম বন্ধ রাখবেন না। 
» পায়ের মোজা ছয় ঘণ্টার বেশি পরবেন না। 
পায়ে গন্ধ হলে হালকা কুসুম গরম পানিতে 
কয়েকটি পটাশের দানা মিশিয়ে পা ডুবিয়ে 
রাখুন । প্রয়োজনে বদ্ধ জুতা পরিহার করে সহজে 
খোলা ও পরা যায়থএমন জুতা ব্যবহার করুন । 
»৮ একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকার অভ্যাস 
পরিহার করুন । 

»৮ শীতের বাজার টাটকা সবজিতে সয়লাব 
থাকে । তাই এ সময় বেশি বেশি সবজি খান 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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প্রতিহিংসার আগুন 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নিভিয়েদাও প্রতিহিংসার আগুন 

খরতাপের মাঝেও ফিরে আসুক ফুলেল ফাগুন 
যেখানে প্রতিহিংসার, অগ্নি-ইজ্জত ছারখার করে 
আলোকিত মানুষ অপমানে মরে 

প্রতিহিংসা জ্বালিয়ে দিয়েছে বিবেকের দ্বার 
মনুষ্যত্ব অপঘাত হয়েছে বারবার 

ফাঁসি চাই.এ হিং রাজনীতির 

অবসান হোক সকল অপ্রবীর্তির 

বিজয়ী নিশান উড়ুক এ মানবতার 

মুছে.যাক সমুদয় হিংস্কতার 

বিবেক প্রশ্ন কর তারে 

দুর্ঘমি ক্ষমতার আসনে থাকিরে কি সে আগামীবারে 
যদি এ হিংস্র আসনে আগামীতে নাইবা আসিবে সে 
কি পরিণতি হবে তার তবে 

বিবেক দেখ হাজার বছর আগের হিংস্র শাসরের পরিণতি 
কি নির্মম না হয়েছিল তাহাদের ইতি! 
নিমিষেই শেষ হয়েছিল চির অন্ধ! 

বিবেক পিছনে তাকাও 

নিজে বাঁচ-গোত্র বাঁচাও । 


উন্নত_রাখৰো;পতাকা 
আশরাফ'জামান 


শত বছরের এতিহ্যে লালিত আমার এ দেশ 

যেথা সবুজ-শ্যামূলিমা আর ফসলের সমারোহ 
গীছে,গাছে ফুল-ফল:প্রাখী ডাকা সোনালী সকাল 
ছিল দুনিয়ার আনুষের শান্তির আবাস, আশ্রয় 

সেথা কেন সহসা, নেমে আসে শকুনের ভয় 
বিপদেরত্ষিড়ি বেয়ে নেমে আসে কালো রাত? 
রক্তের হোলি ংখলা চলে রাজপথে চলে সংঘাতঃ 
গ্রাম, নগর বন্দরে চলে নারার অপমান 

অমানুষ পশুদের হাতে হয় মানবতা খুনঃ 

এশিয়ার বুকে গড়ে উঠা ছোট আমার দেশ 

ধীরে ধীরে যখন যৌবনের লাবণ্য নিয়ে দাঁড়াতে চায় 
শির উচু করে দশটি দেশের মত স্বমহিমায় 

তখন কুচক্রি অশুভ শক্তির বাঁকা হাত 

হায়েনা হয়ে বারবার করে আতম্বাত, 

আমরাও বাধা দেবো, দানবের 'পরে করবো প্রতিঘাত 
উন্নত রাখবো পতাকা, আমার দেশ চিরদিন রাখবো আজাদ । 


জানুয়ারি*১১ 


জাগো মুসলিম সংগ্রামী 
তারেকুল ইসলাম 


হৃদয় আজকে মোর ওঠে জেগে জোর মহাবিপব রাগিনীরূপে, 

এ ওড়ে ঘাতক মার্কিন শ্যেন-_ করো নিক্ষেপ তারে অগ্নিকৃপে । 
চিত্তকোষে মোর ক্ষিপ্ত রোষে তিক্ত জলে অনির্বাণ উত্থান-জ্বালা, 
রক্ত-আগুন জ্বলছে-ট্র-দ্বিগুণ.আজ চাই পরতে গলে মৃত্যুমালা । 
বেদনা মথিত রাতে ব্যথিত, হই মর্মে মুসলিম-বিলাপ-্রন্দনে, 

চাদ মরা আকাশ ফেলছে ঘোর নিশ্বাস অন্ধকারের ইন্দ্র-বন্ধনে | 

ঘন ঘন প্রলয়-কাতরে মোর হত-বুক ফেটে ওঠে গুপ্ত হাহাকার, 
কাদে মুসলমান-_ সয় নাতো প্রাণথ___ বইতে এ ভরা অপমান ভার । 
ব্যথায় পড়েছে নুয়ে উর্ধবশির, ভেঙেছে জানু___ বিঃধ্বস্ত ফিলিস্তিন, 
অবরোধে বন্দি সব বান্দা খোদার, আজ এসেছে মোদের দুর্দিন । 
শয়নরাতে শান্তি নাই- ক্লান্তিতে তাই পলে পলে হই দিশেহারা, 
অত্যাচারীর অত্যাচারে চর্মে করে চিন্চিন্‌- শিন্শিন্‌ বিষধারা | 
নিপীড়নে কুরধার ভাষা, নিরাশায় পাশে মালশায় জল নাই, 

কে আসে নিয়ে দ্বারে ত্রাণতরী-___ ও"তো বিশ্বসভার ছল ছাই । 
থুথু ছিটাই এ অন্নে- জাহানামের অভিশাপ দিই ইহুদী-মানবে, 
মনুষ্যত আজ.পড়লো অসত্য হয়ে হীন কপট হিংস্র অবয়বে । 

যে হীন মানবতীয় আজও কেঁদে যায় জর্জরিত পবিত্র আফগান, 

সে মানবতার কিসের এতো দাপট-___ কিসের জাগে গৌরব মহান? 
তণ্ত বারহদের বিষবাঁচ্পে পিষ্ট মৃত্তিকাতল-__ বিপর্যস্ত হলো ইরাক, 
“মুসলিমের দেশ-করো শেষ" এই যেন জেগেছে তুমুল বিশ্বডাক! 


ওরে মুসলিম আজকে তোর গেলো কই .তেজীপ্ত সেই শোর হুস্কার! 
মুখরিত জাগর ধরায় কেন তুই নিশ্চপ্র হায় এমন নিভন্ত অঙ্গার? 
জাগো আজ শিরে নাও তাজ কণ্ঠ,ছেড়ো এসব পাশব ইহুদীর, 
পোড়াও ওদের যতো রণসাজ বাজাও রুদ্র বাজনা রণাঙ্গীর । 

সব ভুলে__- নে তুলে হাতিয়ার, ছাড়ু তোর,এ বেদনা-আধার ঘর, 
ওরে অসহায় মুমূর্ষুরা আয়,লড়াই কর্‌্-২_ যেন শির উধর্ব করে মর । 
গ্রোপন জীবনে পাবি নারে তোরা আজ স্বাধীন সুখের অমর সন্ধান, 
ভাঙ্রে দুয়ার-__ উলে উঠুক তোদের ঘুমন্ত যৌবন-জোয়ার-বান । 
ঈমানে ধীমানে প্ররল মর্দ ঝেড়ে খাটিয়া ছেড়ে তবে মত্ত সুনামি___ 
মৃহাসমারোহে জাগো নিশেষে বিপবাবহে_ আজ মুসলিম সংগ্রামী । 


তাবলিগ-জামীআত 


আ শরাফুঁজ২আল ম আশরাফ 


শান্তির দল তাবলিগ জামাত, আল্লাহর পথে যায়ঃ 
আল্লাহর হুকুম, নবীর কাজ, এরা ঈমান-আমল চায় । 
শীন্তি ও মুক্তির বাণী.নিয়ে এল তাবলিগ জামাত | 
পাঞ্জাবী গায়ে টুপি পরে, পাগড়ি মাথায় চলে, 

কত শৃঙ্খল, কত সুন্দর, মুখে আল্লাহর নাম বলে । 
কবর; জাহান্নাম জানাতের কথা মানুষ গিয়েছে ভুলে, 
খোদার দু'কথা শুনীতে.আজ, হৃদয় জড়ায়ে ধরে । 
মাথায় উপর সবকিছু নিয়ে,ারা নীরবে পথ চলে, 
দীনহারা আনুষের কাছে, ঈমানের.কথা বলে । 

কেউ চলে ঘ্বায়কেউবা শোনে তাদের মর্মকথা, 

তবুও যে তাদের নেই, কোন অবসর এতটুকু ব্যাথা । 
পথহারা মানুষের পথদেখাতে, এলো তাবলিগ জামাত, 
কত জুলুমের দাগ নিয়ে চলে, নেই কোন প্রতিবাদ | 
আধারে পদ্রাঁ ঠেলে, মানুষের মুক্তিতে কীধে মন্‌, 

সবার সাথে আপনের মত,তারা সবার ম্নেহজন । 
ধনী-গরিবের মিশানো জামাত, প্রভেদ গিয়েছে ভুলি, 
আপন স্বার্থ রিলিয়ে তারা, খুঁছিছে অলি-গলি.॥ 

স্বার্থ জড়ানো পৃথিবীর মাঝে,আজ কে দেবে বিসর্জন? 
তাদের দেখে মনে পড়ে আজ, রাসুলের (সা.) জীবন । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


দেশের শান্তি আসবে কোন পথে? 


আজ দুনিয়ার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় মানুষ হাজারো সমস্যায় 
জর্জরিত । আর এর মধ্যে মুসলিম জাতি সমস্যার সাগরে যেন হাবুডুবু 
খাচ্ছে । কেউ বলে অর্থনীতিক সমস্যা, কেউ বলে সামাজিক সমস্যা, কেউ 
বলে রাজনীতিক সমস্যা, সাংস্কৃতিক সমস্যা, আবার কেউ বলে বাসস্থানের 
সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, যোগাযোগ সমস্যা, শিক্ষা 
সমস্যা ইত্যাদি । 
আসলে এগুলো একটিও মৌলিক সমস্যা নয় । এগুলো হচ্ছে মূল সমস্যার 
উপসর্গসমূহ । মূল সমস্যা যতদিন পর্যন্ত দূর না হবে ততদিন এই গৌণ 
সমস্যা দূর হবে না। একটি গৌণ সমস্যা দূর করা হলে আরেকটি নতুন 
রাজনীতিক সমস্যা বেড়ে যাবে । আবার রাজনীতিক সমস্যা দূর হলে দেখা 
যাবে সামাজিক সমস্যা বেড়ে গেছে। কিন্তু মৌলিক সমস্যা দূর হলে আর 
কোন সমস্যাই অবশিষ্ট থাকবে না । 

বিশ্ববাসী শান্তির অন্বেষায় বর্তমানে অস্থির ৷ মুসলিম কি অমুসলিম কেউ 
শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না । যদি মানব রচিত মতবাদের মাধ্যমে রাসুল (সা.)-এর 
জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে শান্তি খুজতে থাকে, তবে কোনদিন মানুষ শান্তি পাবে 
না। কারণ মানব-রচিত মতবাদে ভুলভ্রান্তি কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে । 
এর ফলে মৌলিক সমস্যা তো কমবেই না বরং আসবে নতুন নতুন দুর্ভোগ 
ও অশান্তি । শান্তি খুজতে হবে একমাত্র শান্তিদাতা মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামিনের কাছে। তার বিধিবিধানই দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যার 
সমাধান করে শান্তির গ্যারান্টি দিতে পারে । তার বিধিবিধান ও মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর আমল করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দুনিয়ার 
সমস্ত সমস্যা দূর করে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করেছেন, বিজয় করেছেন 
রাজ্যের পর রাজ্য । 

দুনিয়ার মুসলিম যখন দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন থেকে তাদের ওপর 
আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন কঠিন কঠিন সমস্যা । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, “হে আদম-সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য সময় বের 
কর । আমি তোমার অন্তরকে এশ্বর্য ও প্রাশান্তি দিয়ে ভরে দেব, দূর করে 
দেব তোমার সমস্ত অভাব-অনটন ৷ আর যদি তা না কর তাহলে তোমাকে 
পেরেশান রাখব আর তোমার অভাব-অনটন দূর করব না ।' 

আজ দুনিয়াব্যাপী হাজারো সমস্যা । দেশ-বিদেশের শাসকরা পেরেশান, 
দেশের ভেতর বিশিষ্ট লোকেরা পেরেশান, সাধারণ লোকেরা পেরেশান, 


জানুয়ারি*১১ 


ব্যক্তিগত জীবনেও পেরেশোন | এ-সকল পেরেশানির সঠিক কারণ অনুধাবন 
করে এর সমাধানে তৎপর হতে হবে | অন্যথায় যত পরিকল্পনাই করি না 
কেন, সব ব্যর্থ হতে বাধ্য ৷ আন্মাহ তা'আলা বলেন, “জলে ও স্থলে তথা 
সারা বিশ্বে যত প্রকার সমস্যা (যেমন_ বলা-মসিবত, অভাব-অনটন, 
ভুমিকম্প ইত্যাদি) দেখা দেয়, সবই মানুষের আমলের দরুণ | আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে আমলের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান । যাতে তারা সে 
আমল থেকে প্রত্যাবর্তন করে ।' (আল-কুরআন, সুরা আর-রুম: ৪১] 

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “তোমাদের ওপর যে-সমস্ত সমস্যা উপস্থিত 
হয় তা তোমাদের আমলের কারণে (তাও প্রতিটি গুনাহের কারণে বিপদ 
আসে না) বরং বহু গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন । (যদি সব 
গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতেন) তাহলে তোমাদের পক্ষে ভূমগুলে 
কোথাও আশ্রয় নিয়ে আল্লাহকে অক্ষম বানানো সম্ভব হতো না। আল্লাহ 
তা'আলা ব্যতীত কেউ সহায়ক ও মদদকারী নেই । আল-কুরআন, সুরা আশ- 
শুরা: ৩০-৩১] 

খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের অনেক পণ্তিতি আছেন যারা নতুন নতুন পন্থা 
আবিষ্কার করছেন সমস্যা দূর করার জন্য কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। হবেই 
বা কেন, মহানবী (সা.) যেভাবে সমস্যা দূর করেছেন আমাদেরকে 
একইভাবে সমস্যা দূর করতে হবে । এ-প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রাহ.) বলেন, 
উম্মতে মুহাম্মদী যতদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংস্কার কর্মসূচি 
অনুসরণ না করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের কোন সমস্যার সমাধান হবে না । 
উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথমভাগের সংশোধন একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের 
মাধ্যমে হয়েছিল । 

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের চিত্র যদি আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে, 
তারা বর্তমানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সমস্যায় ডুবে ছিল। 
আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, কিভাবে তারা সেই কঠিন সমস্যা 
থেকে মুক্তি পেল? মহানবী (সা.) দুনিয়ায় আসার পর তাদের অন্তরে 
আল্লাহর বগত্ব ও আখিরাতের ভয়ের কথা শোনাতে লাগলেন । আর 
একসময় তাদের দিলের ভেতরে আল্লাহর বড়ত্ব ও আখিরাতের ভয় স্থাপিত 
হলো এবং তাদের যত সমস্যা সব দূর হয়ে গেল । সকল মানুষ একই 
ছায়াতলে আসল তখন থাকলো না কোন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, কোন সামাজিক 
সমস্যা, কোন অর্থনীতিক সমস্যা । 

আমরা যেহেতু আমাদের আমলের দ্বারা সমস্যা ডেকে এনেছি সেহেতু 
আল্লাহ তা"আলা সন্তুষ্টির মাধ্যমেই এই সমস্যা দূর করতে হবে । আল্লাহ 
তা'আলাকে অসন্তুষ্ট রেখে যতই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করি, কোন 
ফল হবে না । আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট আছেন কিভাবে 
বুঝব? তিনটি জিনিস দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানা 
যায় । আল্লাহ তা*আলা বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকলে ১. ন্যায়পরায়ণ মানুষকে 
দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেন, ২. দেশের সম্পদ সৎলোকের হাতে অর্পণ 
করেন এবং ৩. সফল বোনার সময় পরিমাণ মতো বৃষ্টি দেন এবং ফসল 
কাটার সময় শুকনো রাখেন । কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট থাকেন 
তাহলে ১. অত্যচারী মানুষের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন, 
যাতে দেশের লোক অশান্তিতে থাকে । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
“আমি যালিমদের কোন একদলকে অপর দলের ওপর শাসক নিয়োগ করে 
দেই তাদের কৃতকর্মের ফলে ॥ (আল-কুরআন, সুরা আল-আন'*আম: ১২৯] ২. 
কৃপণ লোকদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেন, যাতে তারা নিজেরাও না 
ব্যবহার করতে পারে এবং মানুষকেও দান না করে । ৩. সফল কাটার 
মৌসুমে এত বৃষ্টি বর্ষণ করেন যাতে ক্ষেতেই পাকা সফল নষ্ট হয়ে যায় । 
প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের ওপর খুসি 
আছেন, না অখুসিঃ? আমরা যদি বুঝি থাকি যে, আল্লাহ আমাদের ওপর 
নারাজ তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে আল্লাহকে খুসি করা । আল্লাহকে 
খুসি করতে পারলেই দুনিয়ার যত প্রকার ছোট-বড় সমস্যা আছে সব আল্লাহ 
তা*আলা দূর করে দেবেন । 


গাজী আশরাফুল আলম আশরাফ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


মুক্তিদাতা 
মারজুক হাফিজ 


পৃথিবী কীদে তিমির আবর্তে এক অনাগত যুক্তির প্রত্যাশায়, 
মরুর দিগন্তে কাবা! মুক্তির দিশারী কোথায়? 

কাদে আর্তপিড়িত মজলুম, অত্যাচারিত খড়গ কৃপাণ ছায়ায়, 
অসহায় বেদনা সিক্ত মানব আশান্বিত, একফোটা জীবনের মায়ায় । 
নবজাতকের মৃত্যুর প্রহর হায়েনার কবলে নিত্য হয় যে স্থির, 
কাদে অগ্নিদগ্ধ জাহিলিয়াত, আঘাতে -প্রঘাতে পৃথিবী অস্থির | 
যবে কারো প্রতি কারো ছিল না মায়া, ছিল শুধু হানাহানি, 
তখনই পাঠালেন প্রভু নিয়ে কালিমার সেই অমোঘ বাণী । 
তিনিই রাসুলে আরবী দিয়েছেন বিলিয়ে সারাটি জীবন, 

ধরায় গমনে দূর হয় গ্লানি, স্বস্থির আলো পায় এ ভূবন । 
রাহবার তিনি শ্রেষ্ট গ্রন্থের, মুক্তিদাতা সারা বিশ্বের, 

তিনি শ্রেষ্ট সুন্দর অবনীতে, পিছু ফেলে সব দৃশ্যের | 

হে প্রভু! তিনি সরদার, তিনি বন্ধু তুমি মহান বিধাতার, 
গরিব-দুঃখী, মজলুম আর্তপিড়িত সকল মানবতার | 

হে রাসুল! তোমার দোহাই সৃষ্ট, নভ-জমিন কোকিলের গান, 
তবুও বুঝেনি বেদীন কাফিরের দল, তোমায় করেছে অপমান । 
তুমি সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ মানব, মনোহর হিরার জ্যোতি, 

হে অরষ্টা! লাখ দরুদ-সালাম সেই মহামানবের রুহের প্রতি । 
হে রাসুল! তুমি বিনে আজ ভাষাহীন হয়ে যায় কত শত কবি, 
তবুও ভেসে ওঠে হৃদয় মাঝে, বারবার তোমারই প্রতিচ্ছবি । 
হে রাসুল! তোমায় খুঁজি বনবিথিকার যুখিকার খোশবো ও ঘ্রাণে, 
আছ সদা তুমি হৃদয়ের মাঝে, মিশে আছ মনে-প্রাণে । 


আমরা যখন মুসলমান 
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বেগ্ীল) 


যখন উঠে পুৰ আকাশে 
রক্তে রাঙা রবি, 
আঁধার টুটে যায় তখন 
আলোকিত হয় সবি । 
মুয়াজ্জিনের আযান শুনে 


আলী হোসাইন 


বদরের সেই আলোকিত প্রান্তর 
ঈমানদীপ্ত মানুষের স্বর 


নওশিশুকে কিশোর-কিশোরকে যুবক করেছে যে, 


ঈমানী চেতনার বলে 
সুষ্ঠু সুন্দর কৌশলে 


জয়ী বদরের এতিহাসিক কদরই সে । 


সৈন্য সাথী যোদ্ধা ছিল অল্প 
যুদ্ধ করার সাজ-সরাঙ্জাম স্বল্প 


ঈমানী শক্তি সাথে ইসলামী ঝাপণ্ডা হাতে, 


বুকে মুখে কালেমার স্বর 
কেঁপে উঠে মরুর প্রান্তর 


অবিশ্বাসীদের গর্ব খর্ব হয়ে লুটে পড়ে পাতে । 


অল্প সংখ্যক সৈন্য সাজে 
অবিশ্বাসীদের ভয়ের ডঙ্কা বাজে 


রণাঙ্গণে ঈমানী চেতনার ঝলক 


সাহসী আভায় জ্বলে উঠে যুদ্ধ জয়ের আশা | 


আলোতেই মুক্তি 
আতিকুল ইসলাম সোহেল 


নিচে পানি ওপরে আছে আসমান 


মাঝখানে আলো-অন্ধকারে হানাহানি । 


কেড ডাকে আলোর পথে, কেড অন্ধকারে 


আলোতেই মুক্তি, তবুও কেন শয়তানেরে মানি । 


জ্ঞান তো দিয়েছে আমাদের সব বুঝতে 


কোন পথ মুক্তির, কোন পথ শাস্তির । 


তবুও কি লোভে মুক্তির পথ ভুলে 


শয়তানকে বারবার করছি ভক্তি । 


আর কতদিন অন্ধকার কেড়ে নেবে অধিকার 


ফিরব না কি? আলোর পথ খুঁজে । 


মাটির দেহতো ভাই বাঁচাবে না আমায় 


রুহর খাদ্য কি না খেলে বুঝে । 


একদিন বিচারকের সামনে দীড়াতে হবে 


মানুষ নামের যত আছি জ্ঞান 


ভাঙে যখন ঘুম, 
ধরণী তলে পড়ে তখন 
নামায পড়ার ধুম । 
আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে 
যাত্রা করি শুরু, 
সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই 
রয়না তো কেউ ভীরু । 
সাহায্য করে প্রভু 
দুঃখ-সুখেও প্রভুকে আমরা 
ভুলে যাই না কভু । 
সত্যের পথে থেকে মোরা 
করি জীবন যাপন, 
তাইতো খোদার প্রেমকে মনে 
করেছি স্থাপন । 


জানুয়ারি*১১ 


কেউ আমরা অব্যাহতি পাব না 


মাটির দেহে রুহকে করি যদি অপমান । 


৷ এক শিক্ষক ইংরেজি ক্লাসে ছোট হাতের অক্ষর সম্পর্কে লেকচার দেওয়ার পর একছাত্রকে জিজ্ঞেস। 


॥ করলেন, এই বাবু পড় শিখছিসতো? 

। ছাত্র: হ্যা, স্যার! 

| স্যার: দেখি ছোট হাতের একটি & লিখতো? 

| ছাত্র: এইতো স্যার লিখলাম । 

(স্যার: এটা মুছে আরেকটা বড় হাতের লিখতোঃ 


ছাত্র ছোট হাতের একটি ৪-কে একদম বড় অক্ষরে লিখে দেখালো । 


৷ স্যার: এই গাধা কি করছিস? 
ছাত্র: গাধা কেন? আপনি না বলছেন বড়হাতের লিখতে! 


| 
। সংগ্রহে: মুহাম্মদ জাকের হোসাইন হোবীব) 
| হর: আল-জাি়া আল-ইসলময় পি চট্টথাম 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ।না 


জানুয়ারি'১১ 


গ্রন্থের নাম : আল্লামা শাহ জমীরুদ্দীন রেহ.) 
গ্রন্থকার : মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 
প্রাপ্তিস্থান : আল মানার লাইব্রেরি 
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯২ 
মূল : ১৬০ টাকা মাত্র 


কুতবুল আকতাব শাহ সুফী আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন (রহ.) বৃহত্তম চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব ও বন্দিত মহাপুরুষ । তিনি ছিলেন 
সাধারণের মাঝে অসাধারণত্তের এশ্বর্ষে মহীয়ান । জ্ঞান গভীরতা, তাকওয়া, 
আত্মশুদ্ধি, অধ্যাতআ সাধনা, মানবসেবা, অন্তদৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবন ধারায় 
এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । অনেকে আছেন যারা আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন 
(রহ.)-কে দেখেননি কিন্তু তার শীষ্য বা তার শীষ্যকে দেখেছেন-তাদের 
খোদাভীতি, লিল্লাহিয়ত, রিয়াযত, উদারতা ও মানবিক গুণাবলীর অপার 
বিস্ময়ে মানুষ অভিভূত | শীষ্য যে স্তরের নিঃসন্দেহে শায়খের মাকাম তারও 
অনেক উপরে । বৃক্ষের পরিচয় ফলে । এ গ্রন্থের মাধ্যমে অসংখ্য ভক্ত- 
অনুরক্ত ও সাধারণ পাঠক শায়খের জীবনাদর্শ অনুসরণের সুযোগ লাভ 
করল । 

এ মনীষীর জীবন, কর্ম ও অবদান বিষয়ক বাংলা ভাষায় নির্ভরযোগ্য কোন 
গ্রন্থ বাজারে ছিল না । মাওলানা ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী রহ. কর্তৃক উর্দূ 
ভাষায় রচিত “তাযকিরায়ে যমীর' ছিল একমাত্র অবলম্বন । ক্রমান্বয়ে এ 
মহান সাধকের কর্মপ্রয়াস বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসেছিল । আল 
হামদু লিল্লাহ কতিপয় তরুণ আলিম বিশেষত: আমার ম্নেহভাজন জনাব 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ এ সাধক পুরুষের জীবন ও কীর্তি বিস্মৃতির হাত থেকে 
সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন । বিজ্ঞ লেখক “মাওলানা শাহ যমীরদ্দীন (রহ.) 
বাঙালী বুযুর্গদের অগ্রপ্রথিক” শীর্ষক গ্রন্থটি ১২টি অধ্যায় ও পাঁচটি পরিচ্ছেদে 
সুবিন্যস্ত করেছেন । প্রতিটি অধ্যায়ে তার আহরিত তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণার 
ছাপ সুস্পষ্ট । এ গ্রন্থটি গতানুগতিকতার বাইরে একটি বিশেষ আঙ্গিকে 
রচিত । গ্রন্থটির ভাষা মার্জিত, শব্দ প্রয়োগ যথার্থ ও উপস্থাপনা আকর্ষণীয় । 
ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্ণালে প্রকাশিত জনাব মাওলানা হাবিবুল্লাহর বেশ কিছু 
মৌলিক নিবন্ধ ও অনূদিত প্রবন্ধ পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে । 

মহাপুরুষের জীবন সমাজ-যুগ-কাল হতে বিচ্ছিন একক কোন ব্যক্তিত্ব মাত্র 
নয় বরং তা নানা ঘটনা প্রবাহের তরঙ্গে আন্দোলিত ও সঞ্চালিত । জীবনীগ্রন্থ 
সমাজ-সভ্যতা, ধর্মবিশ্বাস, মানব আচরণ ও সংস্কৃতির এতিহাসিক দলিল ও 
ইতিহাস বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান | আল্লাহর রাহে সমাহিত চিত্ত যারা, 
তাদের জীবন কাহিনীতে আছে অমোঘ শক্তি ও স্পর্শমণির অত্যাশ্চর্য 
মাহাআ্য ৷ এর ছোয়ায় ক্ষুদ্র মহৎ হয়, সাধারণ চিত্ত মহৈশ্বর্ষে বিনম্র হয় এবং 
মানব হৃদয় অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পায় । পরার্থে উৎসর্গিত মহত্প্রাণ ব্যক্তি 
বিশ্ব মানবের সম্পদ ৷ যাদের জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ জাতিসত্তার ভিত্তিকে 
দৃঢ়তর করে শাহ সুফী আল্লামা শায়খ যমীরুদ্দীন (রহ.) তাদেরই একজন । 
আমার দৃঢ় প্রতীতি গ্রন্থটি পাঠকদের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হবে । বর্তমানের এ হিংস্র দুঃসময়ে বিভীষিকার পথ উত্তরণে আলোচ্য 
গ্রন্থ পাঠকদের আলোর পথ দেখাবে এবং পঞ্কিল হৃদয়ের অন্ধকার 
অপসারণে সন্ধান দেবে অমৃতের | আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা 
করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা লেখককে আরো মৌলিক গ্রন্থ 
রচনা তাওফিক দান করেন । আমীন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


শিক্ষানীতিকে অবশ্যই জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য 
হতে হবে : এমাজউদ্দীন আহমদ 


এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতিকে অবশ্যই জাতীয়ভাবে 
গ্রহণযোগ্য হতে হবে । আর এ শিক্ষানীতিতে জাতীয় 
চিন্তা, চেতনা ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ষার 
প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি 
ক্ষমতাসীন দল বা একাংশ মানুষের নয় । তিনি বলেন, 
জাতীয় শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে পাস হতে হলে 
তার মধ্যে অবশ্যই জাতীয় চরিত্র থাকতে হবে । 
জাতীয় পর্যায়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত । 
ভ্রান্তনীতির কারণে এর আগের ৯টি শিক্ষানীতির 
কোনোটিই বাস্তবায়ন হয়নি ৷ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাজ্ষা না 
থাকলে কোনোদিনই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে না । 

বর্তমান সরকার গঠিত কমিটির প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে 
সমালোচনা করে তিনি বলেন, এতে বেশকিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবে 
নেতিবাচক দিকই বেশি । সারাবিশ্ব যখন ধর্মকেন্দিক এগিয়ে চলেছে তখন এ 
শিক্ষানীতিতে ধর্মবিমুখতা কার স্বার্থে? এটি জাতীয় সংসদে পাস করার 
আগে জাতীয় পর্যায়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়া উচিত । কিন্তু সরকার 
সেদিকে না গিয়ে গণবিরোধী শিক্ষানীতি জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে । মূলত 
প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে । তাই এ শিক্ষানীতি 
দেশের মানুষ মেনে নেবে না। তিনি শিক্ষানীতি বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে 
জাতির বিবেকতুল্য ওলামাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সরকারের প্রতি 
আহ্বান জানান | জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঙ্জে ধর্মহীন শিক্ষানীতি 
বাতিল, সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ইফা ডিজির অপসারণ 
দাবিতে সম্মিলিত ওলামা-মাশীয়েখ পরিষদ আয়োজিত জাতীয় কনভেনশনে 
প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এমাজউদ্দীন 
আহমদ । 


ইসলামী ব্যা্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ অব বাংলাদেশ ১৬টি 
০ ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের জন্য ৬ দিনব্যাপী 
ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্সের 
আয়োজন করে । আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক 
ট্রেনিং ত্যান্ড রিসার্চ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এই 
প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান 
আজ (০৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার) সকালে অনুষ্ঠিত 
হয় । সেন্ট্রাল শরীয়াহ্‌ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ 


শিক্ষা মন্ত্রণালয় 
গণপজাতস্ী বাংলাদেশ সরকার 


অব বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান-এর 
সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদ 
বিতরণ করেন আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা 
পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব বদিউর রহমান । অনুষ্ঠানে বিশেষ 
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের 
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এহছানুল আজিজ এবং আল-আরাফাহ্‌ 
ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ত্যান্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল সিনিয়র ভাইস 
প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ মাহমুদুল হক । 

এ প্রশিক্ষণ কোর্সে সোনালী ব্যাংক লিঃ, পুবালী ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক এশিয়া, 
ইউসিবিএল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, 
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল 
ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, 
সাউথইস্ট ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, এবি ব্যাংক এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ 
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী থেকে সর্বমোট ৩৮ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ 
করেন । ইতিপূর্বে সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড অনুরূপ আরও ২০টি প্রশিক্ষণ 
কোর্সের আয়োজন করেছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৬৪ জন সফলতার সাথে 
তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । 


বিতরণীতে হাফেজ ছালামতুল্সাহ 
স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন 

রক্ষায় খতিবে আযম (রোহ.) আজীবন সংগাম করেছেন 
ম্ৃহান্মদ আরুল মঞ্জুর, কক্সবাজার থেকে লিংক রোড মাশরাফিয়া 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক ও কক্সবাজারের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব 
মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ বলেন, খতিবে আযম আল্লামা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ. উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আলিমেছ্বীন, প্রখ্যাত পালামেন্টারিয়ান, 
বিজ্ঞ যুফাসসিরে কুরআন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে 
জাতির কল্যাণে বহুমুখী অবদান রেখে গেছেন। দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন রক্ষায় তিনি আজীবন সংখ্বাম- 
সাধনা করেছেন । যেখানে বাতিলের আবির্ভাব সেখানেই তিনি প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতেন । শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক অজনে নয়; জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের মৌলিক 
অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর প্রশংসনীয় অবদান রয়েছে । খতিবে আযম 
রহ. এর মত গুণীজনদের আদর্শিক চেতনা ও চিন্তাধারায় কোমলমতি শিশু- 
কিশোরদের উজ্জীবিত করার মধ্য দিয়ে ঘুণে ধরা সমাজ পরিবর্তন ও 
নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পথ সুগম হতে পারে । তিনি গতকাল ৩ 
ডিসেম্বর জুমাবার চকরিয়া খতিবে আযম রহ. গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে 
“খতিবে আযম স্মৃতি বৃত্তি ০৯'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন । চিরিঙ্গা মডেল সরকারী প্রাথমিক 
বিদ্যালয় মাঠে বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলনা হাফেজ 
সোহাইব নোমানীর সভাপতিত্বে ও গবেষণনা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ 
শামীম ছিদ্দিকীর সঞ্গালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, চকরিয়া 
প্রি-ক্যাডেট গ্রামার স্কুলের অধ্যক্ষ ও স্মৃতি বৃত্তির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এম 
মামুনুল হক । প্রধান আলোচক ছিলেন, সরকারী আইনজীবী এ্যাডভোকেট 
মোহাম্মদ ইউনুছ, বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রাজনীতিবিদ 
জালাল আহমদ সিকদার, চকরিয়া খতিবে আযম ফাউন্ডেশনের সভাপতি 
মাওলানা ফরিদুল হক, পেকুয়া শহীদ জিয়া বিএম ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক 
কবি জামাল সাকিব, ছাত্রনেতা মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, ফারইস্ট ইসলামী 
লাইফ ইন্সুরেন্সের এভিপি মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ, চিরিঙ্গা মডেল 
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তছলিম উদ্দিন, স্মৃতি বৃত্তির 
সদস্য সচিব আশরাফুল এহসান প্রমুখ । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


কাঠে খোদিত কুরআন 
পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাঠে খোদাই করা পবিত্র কুরআনের প্রদর্শন 
মু করা হলো সম্প্রতি ইরানের সংস্কৃতি ও 
ছটা ইসলামী গাইডেন্স মন্ত্রণালয়ের একটি 
| অনুষ্ঠানে | দৈ্ঘে ৪৫ সেন্টিমিটার আর প্রস্থে 
৩৫ সেন্টিমিটার কুরআনের এই সংখ্যাটির 
জি ওজন প্রায় ১২ কিলোগ্রাম । এটি ডিজাইন 
এবং প্রস্তুত করেছেন মহসেন ফুলাদি। মহসেন তার লিখনীর কাজে কাঠ 
ছাড়াও ব্যবহার করেছেন পাথর, রেশম এবং ধাতব পদার্থ । তিনি দিনে ১২ 
থেকে ১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করে দু বছরে তৈরি করেছেন এই কুরআন | তার 
আগে বেশ কয়েক গেছে গবেষণার কাজে । পৃথিবীতে এ ধরনের কাজ এটাই 


প্রথম । 
এবার বিশ্বের সবচেয়ে উচু 


বাসভবন নির্মাণ করছে দুবাই 
বিশ্বের সবচেয়ে উচু বাসভবন প্রিন্সেস টাওয়ার নির্মাণ করছে দুবাই। 
পৃথিবীর সবচেয়ে উচু চোখ ধাঁধানো ভবন বৃর্জ 
খলিফার পাশাপাশি অক্টালিকার জগতে আরেক 
বিস্ময় হতে যাচ্ছে আবাসিক এ ভবনটি । ৪১৪ 
মিটার উচু এবং ১০৭ তলাবিশিষ্ট প্রিন্সেস টাওয়ার 
বাসভবনগুলোরও একটি হবে বলে আশা প্রকাশ 
করেছে এর নির্মাণ প্রতিষ্ঠান । এর আগে সবচেয়ে 
উচু বাসভবনের রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার কিউ 


মসজিদ নির্মাণ করবে চীন, ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ 


২ কোটি লি নাগরিকের জন্য এবার দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ 

তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চীন সরকার । চীনের 
। আ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর রিলিজিয়াস 
আযাফেয়ার্সের এক কর্মকর্তা জানান, চীনের 
নানা প্রদেশ থেকে বহু মুসলিম নাগরিক 
জীবিকার সন্ধানে উপকূলবর্তী শহরগুলেতে 
আসছে । সেসব শহরে মসজিদ, কবরস্থান, 
মুসলিম খাবার দাবার কিছুই পাওয়া যায় না। 
সেই অভাব পূরণ করতেই রাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্ত মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদি 
বানানোর জন্য সরকার ১০ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করছে । চীনের ধর্ম 

ংক্রান্ত এক বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ১৯৭৮ থেকে ২০০৮ 
সালের মধ্যে ৩০ লাখ মুসলিম নাগরিক অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার দশ 
শতাংশ গ্রামীণ এলাকা ছেড়ে নানা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে । গ্ুয়ানডং, ঝে 
জিয়াং, ফুজিয়ানসহ বিভিন্ন উপকূলবর্তী প্রদেশগুলোতে মুসলিম নাগরিকদের 


ংখ্যা বেড়েছে। 
যৎ্সামান্য ধূমপানও 
মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক 


মাঝে মধ্যে এক-দুটান । তাতেই কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেল । এই দাৰি 
করছেন মার্কিন চিকিৎসক রেজিনা এম 
বেজ্জামিন ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, যৎসামান্য 
ধূমপানও মানবদেহের যারপরনাই ক্ষতি করে 
এবং তা হয় সঙ্গে সঙ্গে, মাক্প্রকভাবে ৷ যে 
বৈজ্ঞানিক রিপোর্টটি বেজ্জামিন পেশ করেছেন 
কী তাতে বলা হয়েছে, আপনি মাঝেমধ্যে ধূমপান 
করুন কিংবা ঘন ঘন, তাতে কিছু যায়-আসে 
না । তামাকপোড়া খানিকটা ধোঁয়াও যদি ফুসফুসে যায়, তা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি 
করে । ধূমপায়ীদের সামনে যাদের পরোক্ষভাবে ধোঁয়ার মুখে পড়তে হয়, 
সেই পরোক্ষ ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রেও অন্য রকম কিছু হয় না। কারণটা হল 
তামাকের মধ্যে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ । আগুনের সংস্পর্শে এসে 
সেগুলোতে বিক্রিয়া ঘটে এবং সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে তা ঢুকে পড়ে 
মানুষের শরীরে | ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডিএনএ'ও | পরিণতিতে ক্যানসারও হতে 
পারে (সমীক্ষায় জানা গেছে, ধূমপানজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে প্রতি বছর 
প্রায় ৪ লাখ ৪৩ হাজার মানুষ কেবল আমেরিকাতেই মারা যান । শুধু 


] 


ওয়ান লো সিডনির গোল্ডকাস্ট এলাকায় অবস্থিত কিউ ওয়ান 
টাওয়ারটি ৩২৩ মিটার উঁচু এবং ৭৮ তলাবিশিষ্ট ৷ দুবাইয়ে নির্মাণাধীন 
প্রিন্সেস টাওয়ারের কাজ ২০১১ সালের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে। 


গুজরাটেও তাজমহল! 
সাড়ে তিনশ বছরের প্রাটীন তাজমহলকে আরও একবার নির্মাণের লক্ষ্যে 
কাজ করছে গুজরাট রাজ্যের একদল শিল্পী । 
ওই রাজ্যের রাজধানী আহমেদাবাদ শহরের 
কাছে ঢোলকায় নির্মিত হচ্ছে ওই এঁতিহাসিক 
স্থাপত্যের প্রতিরপ | তাজমহল গড়ার 
অন্যতম উদ্যোক্তা ইশতিয়াক আলি বলেছেন, 
২০০৪ সালে আমরা একটা ককশিটের তাজমহল বানিয়েছিলাম | সেটা 
এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল গুজরাট সরকারের তরফ থেকে আমাদের পুরস্কৃত 
করা হয়েছে । তখন থেকেই সাধারণ মানুষের দাবি ছিল ওদের জন্য একটা 
তাজমহল বানানোর । যাতে সবাই দেখতে পারে | সেটা মাথায় রেখেই 
আমরা এটা আহমেদাবাদের ওই নকল তাজমহল আয়তনে ৫০০ বর্গফুট । 
উচ্চতায় ৫১ ফুট । নির্মাণ করতে ২০ টন লোহা ও ৩৪ হাজার বর্গফুট কাঠ 


ফুসফুস বা গলা নয়, তামাক ক্ষতি করে গোটা দেহের । আর তার জন্য দায়ী 
থাকে তামাকের ধোঁয়ায় থাকা সাত হাজারেরও বেশি রাসায়নিক যৌগ । 
সেগুলোর মধ্যে শতাধিক পদার্থ রীতিমতো বিষাক্ত | অন্তত ৭০টি যৌগ 
ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । 


ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা উন্নততর : মাহাথির 

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থকে 
পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেয় বলে বর্ণনা করেছেন । 
তিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য পাশ্চাত্যের খণ 
দেয়ার পদ্ধতিকে দায়ী করেন। সিঙ্গাপুরে ইসলামি 
অর্থনীতি সম্পর্কিত এক সম্মেলনে মাহাথির বলেন, 
২০০৮ সালে বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পেছনে 
1 পাশ্চাত্যের অতিরিক্ত খণ প্রদানের নীতি দায়ী। 
পক্ষান্তরে ইসলামি ব্যাংকপগ্তলো সুরক্ষিত থাকে এ জন্য, 
শরিয়া আইন অনুযায়ী প্রকৃত সম্পদের সমর্থন থাকতে 

| হয় প্রত্যেকটি খণচুক্তির পক্ষে । সুতরাং আপনারা যদি 
তুলনা করেন, তাহলে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে অনেক দিক দিয়েই 
ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থাকে উন্নত দেখতে পাবেন । তিনি আরো বলেন, প্রচলিত 
ব্যাংকব্যবস্থায় দুর্নীতির অনেক সুযোগ থাকে । ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় 
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লেগেছে । তবে এটি তৈরি করতে কত ব্যয় হচ্ছে তা বলতে চাননি 


টা না বর্তমান সঙ্কটে ইসলামি ব্যাংকগুলো পড়েনি । 


উদ্যোক্তারা । উন্লেখ্য, এর আগেও তৈরি হয়েছে তাজমহলের প্রতিরূপ । এর 
মধ্যে সম্ট আরঙ্গজজেবের তৈরি ওঁরঙ্গাবাদ শহরে বিবি কা মাকবারা, 
উইসকনসিনের ব্রিপোলির শ্রাইন টেম্পল বিশেষ উন্লেখ্যযোগ্য । 


জানুয়ারি*১১ 


ইসলামি ব্যাংকগুলো শরিয়া বা ইসলামি আইন অনুযায়ী ও আধুনিক ব্যাংকিং 
পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয় । তামাক, মাদক ও জুয়াজাতীয় কারবারে 
ইসলামি ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগ নিষিদ্ধ । তা ছাড়া শরিয়াহভিত্তিক 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


অর্থব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ । কারবারে পুঁজির মালিক ও খণগ্রহীতার মাঝে ঝুঁকি 
ভাগাভাগি হয় । মাহাথির বলেন, প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের অর্থের ৩০ গুণ 
খণ দেয়, কিন্তু ইসলামি ব্যাংকগুলো তা দেয় না। কেননা তাদের ঝুঁকির 
ভাগী হতে হয় । 


অক্সিজেন আছে শনির চাদে 


শনিগ্রহের অসংখ্য চাদের মাঝে আয়তনের দিকে দ্বিতীয় বড় চাদটির 
আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার বেশ 
মিল পাওয়া গেছে। রিহি নামে এ চাদটির 
বাতাসে পাওয়া গেছে অক্সিজেন ও কার্বন 
ডাই অক্সাইডের মিশ্রণ | নাসার বিজ্ঞানীদের 
দেয়া তথ্য থেকে এমনটি জানা গেছে । তবে 
বিজ্ঞানীরা জানান, শনির চাদের অক্সিজেনের 
ঘনত্ব পৃথিবীর অক্সিজেনের ঘনত্বের প্রায় পাচ ট্রিলিয়ন গুণ হালকা । 
এখানকার আবহাওয়া মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়ার মতোই শীতল বরফ । নাসার 
হাবলের টেলিস্কোপ এর তোলা ছবি থেকে বুঝা যায় শনির চাদের পুরো 
ভূপৃষ্ঠই মোড়ানো বরফ দিয়ে । এর আগেও ২০০৫ ও ২০০৭-এ এ ব্যাপারে 
খানিকটা সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ বারে সমস্ত প্রমাণ 
নিয়েই তারা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন । 


আটশ কোটি ডলার ইসলামিক বন্ড বিক্রি 


এশিয়ায় ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা । বিভিন্ন ব্যাংক 


চীনের আকাশে রহস্যময় অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু 
05458875855 দেখা মিলেছে । চীনের বুতি 
এয়ারপোর্ট থেকে ২ মাইল দূরে আকাশে দেখতে 
পাওয়া এ উড়ন্ত বস্তর কারণে ফ্লাইট বাতিল করতে 
হয়েছে কর্তৃপক্ষকে ৷ ইউএফও-র পুরো অর্থ হলো 
আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট বা অজ্ঞাত 
উড়ন্ত বস্তু । রহস্যময় এই ফ্লাইং অবজেক্টকে 
ভিন্থীহের যান হিসেবে ধারণা করা হয়, যদিও 
এখনও পর্যন্ত এর কোনো সত্যতা মেলেনি ৷ এ 
বছরের সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখেও এরকম একটি 
এই ইউএফও শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল চীনা সংবাদপত্র পিপলস 
ডেইলি । ইনার মমেঙ্গালিয়ার বোতাও এয়ারপো্ের ২০ মাইল দূরেই ছিল 
সেই ইউএফওটির অবস্থান । আর সে সময় সংঘর্ষ এড়াতে ফ্লাইট বাতিল 
করেছিল কর্তৃপক্ষ | কিন্তু মাস পেরোতেই আবারও হাজির হলো রহস্যময় 
ইউএফও । রহস্যময় এই ইউএফওটির আকৃতি ফ্ল্যাট এবং টিউবলার | 
এয়ারপোট্রে চারিদিকে ঘুরেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে এই রহস্যময় 
যানটি । জানা গেছে, রহস্যময় এ যানটির ভিডিও ধারণ করেছে এয়ারপোর্ট 
কর্তৃপক্ষ । কিন্তু ভিডিওতে কেবল মিট মিট করে জ্বলতে থাকা আলো ছাড়া 
আর কিছুই শনাক্ত করা যায়নি । চীনে ইউএফও দেখার বিষয়টি অনেকটাই 
নিয়মিত হয়ে গেছে । গত তিন মাসের মধ্যে নয়বার ইউএফও হাজির হয়েছে 


একের পর এক তাদের গ্রাহকদের জন্য 


চীনের বিভিন্ন প্রদেশে । আর এসব স্থানে দেখতে পাওয়া এসব 


- ইসলামিক ব্যাকিং সেবা চালু করছে। 
4 মালয়েশিয়ায় গত মে মাস পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১২ 
মাসে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গাড়ি 
বিনিয়োগ প্রদান ২০ শতাংশ বেড়েছে। 
ইন্দোনেশিয়ায় গত ৫ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং 
শাখা বেড়েছে তিনগুণ । ইসলামী ব্যাংকিংয়ের 
এই ব্যাপক প্রসার শুধু এশিয়ায় সীমাবদ্ধ 
থাকেনি । চলতি বছর বিশ্বে ইসলামী 
ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ চাহিদা এক লক্ষ কোটি ডলার (এক ট্রিলিয়ন ডলার) 
ছাড়িয়ে যাবে । বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগ্তলোতে ইসলামী 
ব্যার্কিং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিসার করে আছে । তবে এশিয়াও 
খুব দ্রত এগিয়ে আসছে । তথ্য মতে, এ বছর বিশ্বে আটশ কোটি ডলার 
ইসলামিক বন্ড বিক্রি হয়েছে এবং এর মধ্যে ৬৮ ভাগ হলো এশিয়ায় 
এশিয়ায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মালয়েশিয়া 
৷ ইসলামিক বন্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে তারা এখন বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে 
মালয়েশিয়ায় বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তার ২০ ভাগ 
ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে । উপসাগরীয় অঞ্চলে এ অংশ ৩৫ ভাগ । 


ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 


জঙ্গিবিমান ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি 

ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জঙ্গিবিমান এফ-৩৫ ক্রয়সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর 

| হয়েছে । এই চুক্তির আওতায় ২৭৫ কোটি 
১3] সক্ষম লকহিড করপোরেশনের ২০টি 
জঙ্গিবিমান কিনবে ইসরাইল । এফ-৩৫ 
জঙ্গিবিমান অত্যাধুনিকক জঙ্গিবিমান হিসেবে 
সমাদৃত । ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ইসরাইলে বিমানগুলো সরবরাহ 
করা হবে | বিমানের কো-উদ্তাবনী ৯ জাতি গুপের বাইরে প্রথম ক্রেতা এই 
ইহুদি রাষ্ট্রটি | প্রাতিটি জঙ্গিবিমানের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৯৬ মিলিয়ন 
ডলার | এ ছাড়াও চুক্তিতে খুচরা যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণসহ মোট ব্যয় হবে 
২৭৫ বিলিয়ন ডলার । প্রথম চালানে ১৯টি এফ-৩৫ জঙ্গিবিমান থাকবে বলে 
আশা করা হচ্ছে । চুক্তির খুঁটিনাটি সব বিষয় বিবেচনায় নিলে মোট ব্যয়ের 
পরিমাণ বেড়ে এক হাজার ৭শ' কোটি ডলারে দাঁড়াতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রে 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইকেল ওরেন বলেন, এতে ইসরাইলের নিজেকে 
রক্ষার সামর্থ জোরদার হবে । এফ-৩৫ জঙ্গিবিমানের চালান ২০১৬ সাল 
নাগাদ পৌঁছিতে শুরু করবে । 


জানুয়ারি*১১ 


ইউএফওগুলো ছিল জেট প্রেন বা ঘুড়ির মতো | এর দেখা মিলেছে। 


বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নদীটি সাগরের নিচে! 

১১৯০১১০৯৭১৭ 
নদীটি আবিষ্কার করে বলেছেন, সাগরের নিচে 
যে নদীটির সন্ধান মিলেছে তা ব্রিটেনের 
টেমস নদীর চেয়েও ৩৫০ গুণ বড়! তাদের 
মতে, প্রকৃতির অপার বিস্ময় হচ্ছে সাগরতল 
দিয়ে প্রবাহিত হওয়া এ নদীটি । ভূ-পৃষ্ঠের 
২২৭ উপর দিয়ে যেসব ছোট-বড় নদী বয়ে চলেছে 
তার সব বৈশিষ্্যই বিদ্যমান এ বিস্ময়কর নদীটিতে | এটি থেকে শাখা নদীও 
বের হয়েছে । তাছাড়া এই নদীর পাড়ের গঠনও ভূমির উপরের নদীগুলোর 
মতো । এতে আছে ঘুর্ণিস্বোত। এমনকি জলপ্রপাতের সন্ধানও মিলেছে । 
নদীটি গড়ে ১১৫ ফুট গভীর | এর পানি প্রচণ্ড রকম লবণাক্ত | বিজ্ঞানীরা 
বলেছেন, সাগরের নিচের প্রাণীদের নিয়ে গবেষণায় দারুণ ভূমিকা রাখবে এ 
আবিষ্কার | কৃষ্ণ সাগরের পানির সাথে এই নদীর পানিরও অনেক তফাৎ । 
সাগরের পানির চেয়ে নদীটির পানির ঘনত্ব অনেক বেশি । পানির ধর্ম 
অনুযায়ী প্রবাহের স্বাভাবিক সব নিয়মই এখানে পালিত হচ্ছে । ব্রিটেনের 
ইউনিভার্সিটি স্কুল অব আর্থ আ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর বিজ্ঞানী ড. ড্যান 
পারসনের নেতৃত্বে এ নদীটি আবিষ্কৃত হয় । 


মায়ের চুমুতে রোধ হয় কান ও গলার ইনফেকশন 
জন্মানোর পরই মায়ের কাছ থেকে সব সন্তান প্রথম পায় উষ্ত আদর । 
ঘর মায়ের চুমু সদ্যজাত সন্তানের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ 
করে । গলা ও কানের ইনফেকশন রোধ হয় মায়ের 
প্রথম চুমুতে | এ প্রথম নিউজিল্যান্ডের এক গবেষণা 
থেকে এমনটি জানা গেছে । ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগোর 
গবেষকরা জানিয়েছেন, মায়ের চুমু থেকে সন্তানের 
গায়ে কে-১২ নামে একটি ব্যাকটেরিয়া চলে যায় | তারা 
জানায়, সন্তান জন্মানোর এক মাস আগ থেকে মায়ের 
মুখে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে থাকে যা কান 
ও গলার ইনফেকশন এর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


এ 


বহু কীর্তি দেখা মেলে । এখানের পিরামিড 


চত্বরে লাইট ত্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে প্রাচীন 
ইজিপ্ট খুঁজে পাওয়া যায়। এই আশ্চর্য 
অনুষ্ঠানটি শুরু হয় স্ফিংসের কাহিনী দিয়ে । 
সেই স্ফিংস পাঁচ হাজার বছর ধরে “সিটি অব 
দ্য ডেড” বা মৃতদের শহরের অভিভাবক 
ছিল । লাইট ত্যান্ড শো থেকে জানা যায় 
পিরামিড নির্মাণের কাহিনী আর প্রাচীন 
ইজিপ্টের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি । 

এখানে  ভূমধ্যসাগরের মরকতমনি 
আলেকজান্ডার তার রাজধানী গড়ে 
তুলেছিলেন । আকেজান্দ্রিয়ায় রয়েছে সর্ববৃহৎ 
ভূগর্ভস্থ রোমান সমাধিস্থল | তিনটি ধাপে ৩০ 
খ্রিস্টাব্দের শুরুতে এটি নির্মিত হয়েছিল । 
উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হলো “পম্পেইস পিলার" । 


া॥ ও ভয় 
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বিক্ক্রিত আলওযান পণ ফেরত নেসা হয় । 


-৯১৮১৮-৫৭৯৯৯১০১ 


মুঠোফোন ও 
জানুয়ারি*১১ 


এটি ২৫ মিটার উঁচু গ্ানাইটে জানা 


শ্ফিংস মুতি। মন্দির পাহারা দেয়ার জন্য 


যায়, ২৯৭ খিস্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ানের 
সম্মানে এটি গড়ে তোলা হয়- যা কিনা 
আলেকজান্দ্রয়ায় গ্রিক আধিপত্যের স্মৃতি 
বহন করছে। 

কোম আল-দিক্কাহ অঞ্চলে দর্শনীয় আছে- 
মোস্তাজা প্যালেস্ত, রোমান ত্যাক্ষিথিয়েটার, 
হারাম লেক, সালাম লেক । মোস্তাজা 
প্যালেসটি ছিল সম্রাটের গ্রীম্মবাস | এরামান 
আ্যাক্িথিয়েটার তুলনাহীন স্থাপত্য । সালাম 


এদের নির্মাণ করা হয়েছিল । ওখানেই রয়েছে 
ইজিস্টেরসবচেয়ে সুন্দর স্থাপত্যের অন্যতম 
লাক্সর মন্দির । 

মিশরের আসওয়ানের কাছে ৯৬০ খিস্টাব্দে 
নির্মিত ১১, ৮১১ ফুট লম্বা, ৩,২১৫ ফুট 
চওড়া ও ৩৬৪ ফুট উচু হাই ড্যাম শুধু 
প্রাটীনকালের নয় আধুনিক কালেরও বিস্ময় । 
ফিলে দ্বীপে দেবী আইসিস মন্দির, এছাড়া 
রয়েছে রাণী হাতশেবুটের সিংহাসন লাভের 


লেক । মোত্তাজা প্যালেসটি ছিল সম্রাটের 


ষোট়ুশ বর্ষপূর্তির স্মরণে নির্মিত অসমাপ্ত 


গ্রীক্মবাস । এরামান ত্যাস্ফিথিয়েটার তুলনাহীন 


স্মৃতিত্তস্ত । ইজিস্টে প্রাপ্ত যে কোনো প্রাচীন 


স্থাপত্য । কামরাটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি মার্বেলের স্ত 
রে এটি নির্মিত। কায়রোতে গিয়ে ইজিস্ট 


স্মৃতিস্তস্তের তুলনায় এটি তিনগুণ বড়। 
মিশরের অভ্যন্তর থেকে এঁকে-বেকে বয়ে 
যাওয়া নীল নদ গিয়ে মিশেছে নাদের হ্রদে । 


মিশরের পূর্বে লোহিত সাগর ৷ আর উত্তরে 


খালিলি বাজার । গিজার পিরামিড চত্বরেই 
রয়েছে দু'টি সৌধ । এছাড়া নীল নদের 
ধারেও রয়েছে পিরামিডথ যা কিনা 
এতিহাসিক নিদর্শন | মিউজিয়ামও আছে। 
সেখানে আছে প্রাচীন ইজিস্টের সর্ববৃহৎ 
সংগ্রহশালা । এখানে উল্লেখযোগ্য তুতেন 
খামেনের সংগ্রহ, যার মধ্যে আছে অপূর্ব 
সোনার মৃত্যু মুখোশ, পাথরের শবাধার এবং 
দ্য রয়্যাল মমি রুম | নীল নদ দেখায় আছে 
আনন্দ | কায়রোতে আরো দেখার আছেখ 
ভ্যালি অব কিংস, মেমননের বিশাল মূর্তি, 
আমোন রা-র মন্দির । এখানে মন্দিরের 
প্রবেশপথে আছে মেঘ মস্তকধারী ৪০টি 


ভূমধ্য সাগর । 

বর্তমান যুগের মিসরের রাজধানী কায়রো 
নগরীর সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনটি 
পিরামিড গির্জা নেক্রো পোলিসের মধ্যে 
গির্জার পিরামিডটি বৃহত্তম ৷ এটি তৎকালীন 
মিসরের ফারাও ফুফুর সমাধি হিসাবে নির্মিত 
হয় । এটি নির্মাণে সময় লেগেছিল ২০ বছর | 
প্রাচীন যুগের নির্মিত পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের 
একটি গির্জার পিরামিড | যা কিনা এখন 


০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 


মান্রাসা রোড, পটিয়া, চ্উথাম। 


এন এম. মু সপ, গিফ্ট 
সুর খাঁন ০১৮১৭-২০৭৪২১ 


আন্দুল মোতা নত ৮ কলেজ? 
চকবাজার, 


দাক্রহলইজভ্তেসাল 
৫৫৩, আরাকান হাউজিং সোসাইটি 


বাদুরতলা, চট্টগরাম। 


ইডনুছিয়া 
প র্‌ 
০১৮১৭-৭৩৭া 
এরাবিয়ান টাইলস | | ১৬০ আল 
১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 
এ মুর আহমদ রোড, চট্টগ্রাম। ৬১৫৭৪৭ 
০£ কব পরিচালক 


দারুলফন্ুুন 
রহমান ম্যানসন নৌচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । 


৭৯২/এ, িহসীবাপি রোড, চউগ্াম স্য 
৮০৯ 

মাদানী স্টোর 

শরিচালক- আাবাযোছেন 

০১৮১৫-৫১৩ 

লাভলে সিইন বানঅললিল, উ চউথাম। 1832 


নুর হোসেন সন্স 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ ্রেকাশ- বুড়ির বাপের দোকান) 
নিয়া, চট্টগ্রাম। ২, দামপাড়া ব্যাটারী গলি, চট্টখাম । 
৬১৯৩২০ 


[লক- কারী মুবিন ০ গলির সিটি 

০১৮১৯-, 9 টা পরিচালক- 

চি জামে মসজিদ শপিং রী 
আন্দরকিল্লা 


ওয়ারেসুজ্জামান চৌং 
প্রেস, আম সকল টা রোড, চট্টঘাম। 
ইনি 


১. এতিহাসিক কারবারা নামক স্থানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত? 


২. রামাযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট সিয়াম বলা হয়েছে কোন মাসের 
রোযাকে? .. 


শু ছেতরভছের 
বপ9 8*এ 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জানুয়ারি'১১ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১০ সংখ্যা থেকে 
খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 


করুন। 
১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£৯৯০-১০০ 
:৯৬০-৭০ ] 
£:ট৪০-৫০ 
২.প্র উযোগিতায় অং রা নিতে এ- পাতার চিহিতি পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 


৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্রে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 


শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


৩. সুরা আন- নিসা আয়াত: ২৩) অনুসারে কয় ধরনের মহিলাকে বিয়ে করা 
হারাম? .. 

৪. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের কত তারিখে ভারত বাং হলাদেশকে স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দান করে? ... ... .... 

৫. রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকে কেন্ত্র করে যে 
প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছিল তা ইতিহাসে .. 

. গেম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ।' | 
৬. পাবলিক প্রেসে ধুমপান করলে ২ কত তাক জরিমানার বিধান রয়েছে? 


৭. হার্ট সুস্থ রাখার জন্য কোনটি ভলেঃ লট ব্যবহার, না সিডি বেয়ে 


তারহল জীনতনু 
শী 1 ২2] ] 
৬777777  ছাগেনাা 
মন্তব্য: [|] _] অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। 


অনেক তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে এটি অর্জিত হয় | তাই এর সংরক্ষণে 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব । 


সেপ্টেম্বর”১০ সংখ্যার সমাধান: . 
কথায় কথায় উত্তর: ১. কলম, ২. পাঁচশত বার, ৩. হাবিলের কুরবানী, 
৪. দুই, তিন, দশ, ৫. ড. আফিয়া সিদ্দিকী, ৬. কাশির অঞ্চলের, ৭. 


ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র 4০ না। 


বিভাগীয় * পরিগলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
১. মুহাম্মদ আবদুশ শুকুর 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্গ্রাম-৪৩৯০ 


২. মুসাম্মত তাহমিনা আক্তার 
ছাত্রী: পটিয়া সরকারি কলেজ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৯০ 


৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইমরান চৌধুরী 
হিলছিয়া, ৪৯, শোভনদ্তী, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, জাম ৫ থেকে: আইয়ুব, আরিফুল 
করীম, তকী উদ্দীন, আবদুর রহমান, মাহবুব, নাঈম, মুবিন, ইবরাহীম, 
হিব্বান, মাহফুজুর রহমান, মুহাম্মদ, মিসবাহ, ইমরান, হারিস, রজব আলী, 
ওবাইদুল্লাহ, অলি উল্লাহ, নুমান, আহমদ, নুরুল্লাহ, ইউসুফ, আরিফ, 
আয়াতুল্লাহ, শহীদুল্লাহ, ওসমান, ওবাইদুর রহমান, সুলাইমান, ইরফান, 
রহমত, হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ আলী, জিয়াউল হক, ইসরাফিল, সিফাতুল্লাহ, 
জাবেদ হোসাইন, জয়নাল, মুনাওয়ার, জালাল, হোসাইন , রাশেদ, 
রবিউল আলম, সুহাইলুল হক, সৈয়দ আলম, রেজাউল করিম; 

ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে: হুমায়ুন কবীর, মাশুকা কাওসার, সুহানা 
আশেক, সুহাইল, জাকিয়া সুলতানা, লতিফা সুলতানা, আশেক, ইলিয়াস; 
লামা, বান্দরবন থেকে: আয়েশা, ইসমত আরা, ইবর জান্নাতুল 
ফেরদাউস, রমিস উদ্দীন; আমিনুল ইসলাম, বাসাইল, টাঙ্গাইল; আবুল 
কালাম, মুবিন, রাউজান, উট্গ্রাম;ঃ জান্নাতুল মাওয়া, বাশখালী, টট্টগ্রাম; 
রবিউল আলম, ফারুক আহমদ, আয়শ সিদ্দিকা, চকরিয়া, কক্সবাজার; 
তকী, পাঁচলাইশ, উট্টগ্রামঃ মসরুরা সুলতানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার; 
মনোয়ার হুসাইন, ছাগলনাইয়া, ফেনী; মুহাম্মদ মানিক, মুহাম্মদ কায়েদ, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম; জাবেদ হুসাইন, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 


১117] ৪1১1 


[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 


ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড) 
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


[্র মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭ 


মোঃ জামাল টার্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


০৯189111111 08209108 


₹ স্মুটিৎ বরের, স্যুট গিচ, 

পাঞ্জাবী, কাবুলী, জুববা ও 

05 জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 

ও এহ্রামের কাপড়ের ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, টট্টথ্বাম ।ফোন ? ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


বোয়তুনুর জামে » 


ফোন : ০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 


জানুয়ারি'১১ ______ 6টঁ 0। আত্তার্তহীদ ৪০ 


রী 
তআত্তার্তহীদ 


“রিনি না | সু ৪1 25 8৪ ৪ শী 
তি জং টা 1] এ লে ল্ 
এ ০] রি আসল ! £ 

(০ ১৯৯ ৬ সা পিসি 


তআত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


4 প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


7. প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ 


[:-100911: 01101811009(7)2111811-0011) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:7100911: 00810 11911779107)5811090-00111 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪ ০০০ 
দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 


[:-10911:100191010 3901707)581)090-00]1) 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ড/ড৮ড/-81181079810181199-0011) 
__77--- ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 

মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 


4৮170৬51171) 

47710711111) 17০01477101 107 15107711  7252701 270 
1712777 2110175 17011151120 2) 441-477710 :41-15177110, 
17917079, 07171192972, 17971 1472927712 0০07117127441- 
১077111 1447151 (277 /19097), 160, 47727171107, 
07111972972-4000, 19272127251. 

1-71211- 2171101995017106))/7/10909-007% 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
২ম সংখ্যা, সফর-রবিউল আওয়াল ১৪৩২ ॥ ফেকয়ারি ২০১১ 


সম্পাদকীয় 


সীরাতে রাসূল (সা.)-এর আলোকে 

মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য 

___ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 

অনুবাদ : খন্দকার মনসুর আহমদ 

হজরত মুহাম্মদ (সা) : ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক 
__ প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 

শেষ যামানার বিপর্যয়: মহানবীর (সা.) সতর্কবাণী 

___ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 

ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.) 

_ড. এম. শমশের আলী 

আত্মশুদ্ধি : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৌলিক শিক্ষা 

__ড. আ ত ম মুছলেহ উদ্দীন 

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শ 

__ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী 

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) 

___ মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন খান 

রাসূলুল্লাহ সো.)-এর রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা দফতর 

___খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনন্য রূপকার 

__হাফেজ মাওলানা ড. আবদুল জলীল 

“ম্বর্গের জ্যোতিঃ” 

বাঙালি মুসলমান মহিলা রচিত প্রথম রাসূল (সা.)-এর জীবনী 
___ আবদুল মান্নান সৈয়দ 

সর্বোন্তম আদর্শ 

___মুল: আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী (রাহ.) 
অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী 

মহানবী (সা.)-এর কালনুক্রমিক জীবন পরিক্রমা 

₹কলনে : নাসির হেলাল 
মহানবী (সা.)-এর অধিকার 

_ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

ক্ষমা ও সহিষ্তুতা : রাসুলুল্লাহ সো.)-এর আর্দশ 
__জহির উদ্দিন বাবর 


নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত [ ০২। 

দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস | ০৫। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [এ ৩৮ | কবিতার পাতা [॥ ৩৯। 
নওল হাতের কলম [| ৪০। 

স্বদেশ-বাতা [॥ ৪২ । বিশ্ববিচিত্রা _) ৪৩। 
জানা-অজানা [এ] ৪৫ | ডিজিটাল ব্রেইন [॥ ৪৬ । 
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০৩ 


০৭ 
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১৮ 
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২২ 


২৩ 


২১ 


২৪ 


৩২ 


৩৪ 


৩৭ 


_. অর্জনের ফলে মানুষ তার 
সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে, তাকে 
চিনতে ও মানতে পারে । মাদরাসা শিক্ষার দিকে 
আমরা দৃষ্টিপাত করলে সহজেই দেখতে পাব, 
এসব গুণ সেখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে। 
একথা সর্বজনস্বীকৃত, মাদরাসা থেকে চরিত্রবান, 
সৎ এবং সুনাগরিক তৈরি হয় । মাদরাসার কোন 
ছাত্র ইভটিজিং করেছে, সন্ত্রাস করেছে, 
দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে, এমন পাওয়া 
যায় কম । মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য যদি 
দারুল উলুম দেওবন্দ (ভারত), মদিনা 
বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় 
(মিসর) কোন সিলেবাস ও পরামর্শ দান করত, 
তাহলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি । শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে । 

মোঃ জাহিদ হাসান বিএসাসি 


নারী নামের পণ্যের রকমারি পোশাক-সাজগোজ 
উন্মোচন করা যায়! এভাবেই কি থেমে যাবে 
জনতার মনের প্রশ্নগুলো! 

ডিসেম্বর মানেই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানেই 
একটি সবুজ ভূখন্ড আর একটি স্বাধীন পতাকা । 
লাখো লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে কেনা এই 


ব্যক্তি বা সংগঠন কোন 
দেশ, জাতি বা ধর্মের 


অনুসারী হলেও এ দেশ 


বা ধর্ম তাকে সন্ত্রাসী 


| না পরিচালনা 


ভূমি.... এই মাতৃ ভালোবাসা....এটি নিখাত 
সত্য । তাই পরাধীনতাকে বেছে নিয়েছি আমরা 
নিজ সংস্কৃতি অঙ্গনে | বিজয়ের মাসে এমন একটি 
অপমানজনক কনসার্ট যার মাধ্যমে শেখায় ভোগ 
আর বিলাসিতা ৷ 


না। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সনতরাকে 
মোকাবিলা করতে হবে, শুধুমাত্র সন্ত্রাসী হিসাবে 
কোন দেশ বা জাতিকে ইঙ্গিত করে নয় । অথচ 
সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ধর্ম ও জাতিকে আজকে ইঙ্গিত 
করা হয়ে থাকে । বিবেচনা করা হয় না যে, 


যেখানে অগণিত মানুষ অভাবের কারণে ভাত 
পাচ্ছে না আর সে দেশের বুকে ২৫ হাজার দর্শক 


সন্ত্রাসীরা ধর্মকে পুঁজি করে সহজেই অপরাধ 
ংঘটন করে থাকে । চতুর্থত, রাজনৈতিকভাবে 


ডায়মন্ড ২৫ হাজার, গোল্ড ১০ হাজার, সিলভার 
৪ হাজার ও ব্রোঞ্জ ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে 
উপভোগ করলো অর্ধনগ্ন ড্যান্স নামের মাতলামি | 


সন্ত্রাস লালন ও পালন করা হয়। কেননা 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে একটি দেশ যাকে সন্ত্রাসী 
হিসাবে আখ্যায়িত করছে অন্য একটি দেশ তাকে 


কিং খানের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল ২টি প্রেন যা 


বাহবা দিচ্ছে । ফলে দেশ ও ধর্ম প্রকারান্তরে 


বহন করে নিয়ে এসেছে অর্ধশত অসভ্য নৃত্য 
শিল্পী । যাদের পেশা শরীরের সৌন্দর্য বিক্রি করে 
অর্থ উপার্জন । যে কনসার্টে মা ও মেয়ে পাশাপাশি 
বসে উপভোগ করতে পারে না, দর্শকরা লজ্জায় 
মাথা নিচু করে থাকে । শুধু একটি কারণ তাদের 
নির্লজ্জ পোশাক যা কিনা উলঙ্গের নামান্তর । অতি 
সম্প্রতি আমাদের দেশের সুস্থ মিডিয়াগুলোতে এ 
কনসার্টের অনুকরণই শুরু হবে যা সবার কাছে 
স্বাভাবিক মনে হবে । কিভাবে শাহরুখ খান 
নির্লজ্জভাবে নবদম্পত্তিকে চুম্বন করল সকল 


মুসলিম । 
তাহলে কি পর্বে পর্বে সাজানো ছিল সমস্ত 
নাটকগুলো । কয়দিন আগে ইসলামি 


ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণে বিশ্রী নাচ, গানের 
নামে কুরুচিপূর্ণ ব্যালে ড্যান্স। এছাড়া সেই 
ডিজির পদত্যাগের দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ 
মিছিল হচ্ছে । তার রেশ কাটতে না কাটতেই 
নতুন আর এক কালো অধ্যায় যোগ হলো । 


সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা 


কিং খান বনাম শিক্ষা 
দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর, ১০ই ডিসেম্বর সমস্ত আর্মি 


করবেন অনেকে । তারই প্রতিফলন স্বরূপ দেখা 
গেল নোতরামিতে ছোঁয়া এক নাইট ক্লাব সদৃশ্য | 


আমরা সকলে মুসলিম বাঙালি শিক্ষিত নাগরিক 
হয়ে লজ্জাবোধ করছি। আমরা কনসার্ট থেকে 
শিখলাম সমস্ত অশ্লীলতাকে পদদলিত করে এর 
বিপরীতে সুন্দরকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করা । 
এবং এর সুযোগ চাই । তাই আমরা এঁক্যবদ্ধ 
হবো দৃঢ় শপথে যে, আগামী ভবিষ্যতে জাতিকে 
দিয়ে যাব যা কিছু সুন্দর, পবিত্র এবং যা 
স্বপ্রতিভায় প্রশংসিত 


নাজওয়া নাওয়ারা 


সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনো দেশ 
বা ধর্মের সম্পর্ক নেই 


কি শেখাতে চায় তারা? কিভাবে গান, নাচ আর 
আড্ডায় মেতে উঠে ভুলে থাকা যায় নিজ জাতির 


সন্ত্রাসবাদ দেশ ও ধর্মের সঙ্গে মেলানো যাবে না । 
বিষয়টি নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায় । 


সম্মান আর স্বকীয়তাকে, তারা কি এসেছিল 
বেহায়াপনা আর নির্লজ্জতায় বাঙালী ও মুসলিম 
মা, বোনদের সম্মান লুটতে, কিভাবে প্রকাশ্যে 
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প্রথমত, মানবতা বিরোধী সকল ধরনের 
কর্মকান্ডকে সন্ত্রাস বলা যায়। সন্ত্রাসীরা কোন 
ব্যক্তি বা সংগঠনও হতে পারে । দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসী 


সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে চিহিত হচ্ছে । 
এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায় যারা মানবতার 
বিরোধী তারা কোন নির্দিষ্ট দেশ, ধর্ম, জাতি ও 
বর্ণের হতে পারে না । তারা সকল মানুষের শত্রু । 


অনরা ঘারা গুতিদিন হাতাযোজা, পামোজা, গরম 

কাপড় পরে ঠাণ্ডার 
মোকাবেলা করছি 
তারা কি কখনো 
ভাবি আমাদের 
দেশের অবহেলিত 
শিশু এবং বৃদ্ধা, 
সেদিন আমি পাঁচবিবি 


গরিবদের কথা? 


রাত্রিযাপন করার জন্য রেলস্টেশনের প্রাফর্মে 
একটা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন । হাত-পা 
জড়োসড়ো করে চোখ বন্ধ করে রইলেন, তাঁদের 
হাত-পা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। কেউ কেউ 
তাঁদের ছোট চাদর দিয়ে পা এবং মাথা ঢাকার 
চেষ্টা করছিলেন, পা ঢাকা হলে মাথা ঢাকছে না 
অথবা মাথা ঢাকা হলে পা ঢাকা যাচ্ছে না। এ 
রকম কত মানুষ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাদের কোলের 
শিশুটিকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছে রেলস্টেশন 
অথবা কোনো ফুটপাতে । 
আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান 
থেকে আমাদের সাহায্যের হাতকে দীর্ঘ করি 
তাহলে কিছুটা হলেও এসব শিশু এবং বৃদ্ধা 
লোককে তাদের তীব্র শীতের হাত থেকে রক্ষা 
করতে পারবো । তাই আসুন আমরা তাদের এই 
তীব্র শীত মোকাবেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করি । 
মো. ফিরোজ হোসেন ফাইন 
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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মহানবী (সা.)-এর কালজয়ী আদর্শ বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ 
রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের প্রিয় রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি 
দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার 
সানিধ্য প্রাপ্ত হন। মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সাথে আনন্দের, আবেগের ও বেদনার | আল্লাহ রাববুল 
আলামীন প্রিয় রাসূল সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন, “আমি আপনাকে সারাবিশ্বের জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি ।সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৭]। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী (সা.) চির জাগরূক থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, কর্মে, উদারতায়, মহত্ব, জ্ঞানে, ধর্মে 
৪১015815778: আদর্শ । 
মক্কার কুরাইশরা সারা জীবন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিশনের ধিতা করেছে প্রচন্ডভাবে ও হীন পন্থায় কিন্তু 
আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের উপহাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র স্য করেছেন এবং উদার হৃদয়ে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ 
করেছেন । ইতিহাসে এ রূপ মহনুভবতার দৃষ্টান্ত বিরল । অব্যাহত নাফরমানির কারণে কুরাইশের জনগোষ্ঠীর উপর 
যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে ভয়াবহ আযাব নাযিল হল তখন তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল । দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার 
জ্বালায় তারা মৃত ও হাড্ডি খেতে শুরু করল । এহেন মহা বিপদের সময় কাফিরদের পক্ষ হতে এক দূত এসে 
অনুরোধ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন | তারাতো ধ্বংস হয়ে গেল । অতঃপর তিনি 
বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন, প্রচুর বৃষ্টি হল । আল্লাহ শান্তি রহিত করে দিলেন তনবুওয়তী 
ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে | তার মিশনের লক্ষ্য ছিল যুলুমের 
অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি দুনিয়ায় 
আবির্ভূত হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা কার্যকর করেন সার্থক ভাবে । তার উপস্থাপিত জীবন 
ব্যবস্থা ছিল মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্‌ সা. সমাজে ন্যায়বিচারের মানদন্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । জাতি-ধর্ম, 
বর্ণ-শ্রেণী, পিতা-মাতা, আত্রীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভূত্য সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, এখানে বিন্দুমাত্র 
হেরফেরের অবকাশ ছিল না। দয়া বাঁ পক্ষপাতি্ আল্লাহর বিধান কার্ষকরকরণে কোন রূপ গ্তিবন্তা সৃষ্টি 
করেনি । হযরত “আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা. তার নিজস্ব ব্যাপারে কারও নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেননি [হাফিয আবূ শায়খ ইস্ফাহানী, আখলাকুন্‌ নবী (সো.), পৃ. ১৯] । 
রাসূলুলাহ সা. মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে (][যা]]া]) আবদ্ধ করিবার যে মহৎ কর্ম সম্পাদন 
করেন তাহা মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইল ফলক হিসেবে চিহিিত হয়ে থাকবে | এটা রাসূলুলাহর সা. 
অনন্য রাজনৈতিক দৃরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ | তিনি ঘোষণা করেন “আলাহর পথে তোমরা দু'জন দু'জনে 
ভাই ভাই হইয়া যাও" (যা]াা]াাা]]াা) । সে সময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হন এই ভ্রাতৃত্বের বিধান ছিল তার চমতকার সমাধান | সামাজিকতা,মানবিকতা ও পারস্পরিক 
সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রসূলুললহ (সা) মুগলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের হাদিয়া-উপটৌকন কবুল করতেন এবং বিনিময়ে তাঁদেরও উপহার-উপটৌকন 
৭ গা 
বৈরী শক্তি পারস্য সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবূল করেন । আয়েলার শাসক 
রাসূলুল্লাহ (সো)কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দেন, প্রতিদানে তিনি তাঁকে একটি চাদর 
(জামে তিরমিযী, ৪ খ,পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, ৪খ, পৃ. ৩৬৩] । 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন 
এবং সোহাগ ভরা ব্যবহার দিয়ে তাঁদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন | সফর হতে গৃহ প্রত্যাবর্তনের 
সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত তিনি সওয়ারীর অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সাথে দেখা হলে মুচকি হেসে সালাম দিতেন। আনাস ইব্ন 
মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো)-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক গ্নেহ প্রদর্শনকারী আমি 
আর কাউকেও দেখিনি । রাসূলুল্লাহ সা.) ছোটদেরকে ইয়া বুনাইয়া' অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র" 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ছোটদের গ্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে 
আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছ থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় না; দয়াবানদের 
আল্লাহ দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের 
প্রতি দয়া করবেন ।” 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসে সর্বপ্রথম মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম সহানুভূতি ও 
মহানুভবতা প্রদর্শন পূর্বক দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমাজে পরিবেশ 
গড়ে তুলেন; মানুষের মন-মেজাযকে তৈরি করেন; বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি 
করেন এবং দাসমুক্তিকে ইবাদত রূপে চিহিত করেন। দাস-দাসীদের প্রতি ব্যভিগ্ত ও সামষ্টিকভাবে মানবিক 
আচরনের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে মনুষ্য পর্যায়ে উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্য রূপে বিবেচনা করেন । রাসূলুল্লাহ 
সা. এর উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা উচ্ছেদের পথে কাজ্িত ফল বয়ে আনে । 
আজ মুসলমানদের একটি অংশ এখন মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত ৷ তারা কুরআন- 
হাদীসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিতে লিপ্ত ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বিস্তারলাভ 
করছে সন্ত্রাস ও অশান্তির দাবানল | মানুষের প্রতি মানুষের করুণা, মমতা, ভালোবাসা ও গ্রীতির ধারা হচ্ছে 
ক্ষীণতর | নির্বিচারে একে অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত হয়েছে মানুষ । অনিয়ম ও নৈরাজ্যই যেন পরিণত 
হয়েছে নিয়মে | দুনীতি পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে | মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ৷ অথচ 
মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ । প্রিয় নবী (সা.) 
মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুক পেতে নিয়েছেন । তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী | সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের 
মূলোৎপাটন করেছেন তিনি । ইসলাম শাস্তি, 81137850086 
আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও ভয়াবহ নিপীড়ন । তাঁর কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই অনাচার 
নিপীড়ন, হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তিদান করতে পারে । মহানবী (সা.)-এর আদর্শে 
উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রূখে দেয়ার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর যুবক-তরূণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে 
আসতে হবে । আল্লাহ তা'য়ালা তাওফিক দান করুন । 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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হাক হাতা নাদের 


অর্থ: আপনি বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে 
মহব্বত করার দাবি কর, তবে আমার অনুসরণ 
কর। তখন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা 
মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুণাহ মাফ 
করবেন । আর আল্লাহ তাআলা অধিক ক্ষমাশীল 
ও পরম দয়ালু ।* 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উপর্যুক্ত আয়াত থেকে কয়েকটি 
মৌলিক বিষয় প্রতিভাত হয়: 

মহব্বতের দাবি: কুরআন নাযিলের সময়ে 
মুশরিক ইহুদি-খিস্টান আল্লাহর মহববতের দাবি 
করত । মুশরিকদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো 
তোমরা শিরক কেন কর? তখন তারা উত্তরে 
বলত: 'আমরা ওই মাবুদের (মূর্তি ও প্রতিমা) 
ইবাদত করি এই উদ্দেশ্য যে, তারা আমাদেরকে 
আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে ।* 

হুবহু এই প্রশ্ন যখন খিস্টানদেরদেরকে করা হতো 
তখন তারা বলতো, মসীহ (আ.) আল্লাহর পুত্র 
তারা আল্লাহর মহব্বতের আশায় আমরা তার 
(ঈসা [আ.]-এর) ইবাদত করি । তারা মরিয়ম 
(আ.)-কে. আল্লাহর মা অথবা তিনি নিজেই 
খোদা কিংবা তিন খোদা বলে বিশ্বাস করে । 
অনুরূপভাবে ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, আমরা 
আল্লাহর সন্তান ও মাহবুব প্রেয়)। কেননা 
আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা হলেন নবীদের 
সন্তানগণ । আর আমরা যেহেতু নবীর বংশধর ও 
আওলাদ । তাই আমরা আল্লাহর প্রিয় । 


প্রতি বিশ্বাস জরুরি হাওয়ার কারণে 
হলো আল্লাহর সন্তৃষ্টি-অসন্তুষ্টি তার মাধ্যমে জানা 
যায় । আর এগুলো কেবল বিবেক (আকল) দ্বারা 
জানতে পারে না। রাসুল (সা)-এর প্রতি ঈমান 
পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তার অনুসরণ করা 
হবে না। এ ছাড়া মহব্বতের দাবি বাতিল । 
সুতরাং যে কেউ রাসূলকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
অনুসরণ করবে সে অবশ্যই আল্লাহর মহববত 
পেয়ে ধন্য হবে এবং তার মাহবুব হয়ে যাবে । 
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অনুসরণ তো দূরের কথা । রাসূলের 
তরীকার প্রতি বরাবরই উদাসীন প্রদর্শন 
লক্ষ করা যাচ্ছে। 

আল্লাহর প্রিয় হওয়া: আল্লাহর প্রিয় 
হলেই তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । 
তিনি বললেন, “আল্লাহ 
তোমাদের ক্রটি-বিচ্যতি ও পাপ 
পক্চিলতা মাফ করে দেবেন ॥ গুণাহ 
মাফের নীতিমালা সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা কুরআনে বলেছেন যে, শুধু 
গুণাহ করলে তা ইস্তিগফার দ্বারা মাফ 
হয়ে যাবে । স্বচ্ছ মনে তওবা করলে 
আল্লাহ মাফ করবেন । যদি ফরয আমলে 
কোন অপূর্ণতা পাওয়া গেলে, প্রথমে তা 
পূর্ণ কর । অতঃপর আন্রাহ কাছে মাফ 
চাও । আল্লাহ মাফ করবেন | নামায সময় হয়ে 
গেলে আগে নামায আদায় কর, অতঃপর তওবা 
কর । যদি হুকুকুল বিবাদ তথা বান্দার হক নষ্ট 
কর, যেমন_ লুটতরাজ করা, কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি 
তবে প্রথমে তার হক আদায় কর অথবা তার 
কাছে মাফ চাও । যদি জাগতিক জীবনে বান্দার 
হক আদায় না কর তাহলে কিয়ামত-দিবসে 
পাওনাদারের কাছে নামায-রোযা ও ভালো কাজ 
ইত্যাদি দিতে হবে । যদি নেক কাজ শেষ হয়ে 


রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার 


যায় তবে হকদারের গুণাহর বোঝা হক 


তরীকা অনুসরণ না করে মনগড়া আমল 
করবেতার আমল প্রত্যাখান করা হবে । 
রাসূলের মহববত: উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 


নষ্টকারীকেই বহন করতে হবে । অবশেষে 
জাহান্নামই তার ঠিকানা হবে । সুতরাং বান্দার হক 
এই জগতেই আদায় কর এবং আল্লাহর কাছে 


ইহুদি-খিস্টানদের মহব্বতের দাবি বাতিল । 
যেহেতু তারা কুফরি ও শিরকের সাথে সরাসরি 
জড়িত ছিল । আর রাসূলের মহব্বতের পরিচয় 
হলো যা তিনি ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের কেউ 
কামিল মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে 
আমার আনিত বিধি-বিধানের আনুগত্য করে । 
তিনি আরো বলেন, “তোমাদের কেউ কামিল 
ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে 
সৃষ্টি কুল হতে বেশি ভালোবাসে । আর এ কারণ 
হলো আল্লাহই একমাত্র অনুসৃত সত্তা এবং 
আল্লাহর পরিচয় ও তার মহব্বত লাভের প্রকৃত 
মিডিয়া হলো রাসূল (সে.)। তাই রাসূলের 
আনুগত্য ও তার প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত 
প্রয়োজন । কারো সাথে মহববত সৃষ্টির মূল ভিত্তি 
হলো তার জামাল-কামাল (বাহ্যিক রূপ ও 
আভ্যন্তরীণ গুণ) ও তার অবদান । আর এই তিন 


এ তিন ফিরকা আল্লাহর ভালোবাসার তে 
দাবিদার | আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা দ 

প্রত্যাখান করত তার স্বচ্ছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ 
ভালোবাসার মাপকাঠি নির্ধারিত করেছেন। যে 


উপাদান কেবল আল্লাহর মধ্যে যথাযথ পাওয়া 
যায়। তিহি প্রকৃত মালিক ও মুহসিন, 
(পরোপকারী)। আর মখলুকের মধ্যে সবচেয়ে 


নিষ্টার সাথে এই মাপকাঠি মোতাবেক জীবন- 
যাপনা করবে সে নিঃসন্দেহে প্রকৃত মাহবুব হবে । 
মহববতের মাপকাঠি: আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 


মাফ চাও । 

আল্লাহ বড় ক্ষমকারী ও পরমদয়ালু: তার দয়া 
হলো তিনি নবী প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল 
করেছেন এবং হিদায়তের পাথেয় সৃষ্টি করেছেন 
যাতে বান্দা গুণাহ থেকে বেঁচে রক্ষা পেয়ে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় এবং বেহেশতে প্রবেশ 
করতে পারে ॥ 

তবে প্রত্যেক হুকুম আহকাম ও বিধি বিধানের 
নির্ধারিত সীমারেখা আছে যা মেনে চলা সকল 
মুসলমানের করণীয়। রাসূল (সা.)-এর 
মহব্বতের ক্ষেত্রেও তা মেনে চলা প্রয়োজন । 
রাসূলকে মহববত করতে গিয়ে আল্লাহর স্তরে 
নিয়ে যাওয়া তথা দীনের ব্যাপারে সর্তক 
করেছেন । বর্তমানে সমাজে একশ্রেণীর মুসলমান 
রাসুল (স.) এর ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে 
অনেক ইসলাম বিরোধী কার্ষকলাপে লিপ্ত হয়ে 
যায় যা ইসলামের দৃষ্টিতে বেদআত-শিরিকের 
পর্যায়ভূক্ত । মুখে ভালোবাসা দাবি করলেও 
তাদের আমলে রাসুলের সুনাতের মোটেও 


বড় অনুগ্রহকারী ও পরোপকারী আল্লাহর নবী । 
রাসূলের আনুগত্য: অর্থাৎ তোমরা যদি 


আল্লাহকে মহব্বত কর তবে আমার আমল- 


প্রতিফলন নেই । 

অতএব আসুন! আল্লাহ ও রাসুলের তি 
ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করি এবং র র আন 
অনুসরণের প্রতি সবাই উৎসাহিত হই । আল্লাহ 


রাসূল (স.) সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি বলুন, 


আখলাকের অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ 


তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত করার দাবি কর 


তোমাদেরকে মহব্বত করবেন । রাসুলের পূর্ণ 


তাহলে আমার আনুগত্য কর । আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় মহব্বতের পরিচয়স্বূপ নবীর আনুগত্যকে 
নির্ধারিত করেছেন । অর্থাৎ নবীর আনুগত্য ছাড়া 
আল্লাহর মহব্বত লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা 
আল্লাহর সন্তষ্টি-অসন্তষ্টি নবীর আনুগত্য ছাড়া 
চেনা যায় না। তাই রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা জরুরি । আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি 
এই কারণে বিশ্বীস স্থাপন করা প্রয়োজন যে, তিনি 
সৃষ্টিকর্তা, দু'জাহানের মালিক ও মা'বুদ । আর 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


আনগত্য তখনই হাসিল হবে যখন জীবনের 
প্রতিটি মুহুর্তে তার আদর্শ অনুসরণ করা হবে। 
কেবল নামাযের দ্বারা তার পূর্ণ আনুগত্য আদায় 
হবে না। বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, সুআমালাত, 
আখলাক, লেনদেন, ইবাদত, রাজনীতি, জিহাদ- 
সন্ধি, সুখ-দুঃখ সবক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য 
অপরিহার্য । অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়ে যে, 
বর্তমান এ সমাজে পার্থিক কাজের মতো ইবাদত 
মনগড়া করে । মু'আমালাতে রাসুলের সুনাতের 


আমাদের সকলকে রাসূলের সুনাত মোতাবেক 
জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। 
] 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৩১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯:৩ 

* মা'আলিমুল ইরফান ফি দুরুসিল কুরআন, পৃ. ১১০- 
১১৫), মাওলানা সুফী আবদুল হামীদ দাওয়াতীর 


॥ আত্তান্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুন্নাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র » 


[মা সাবাতা বি-সুন্লাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) 


মাহে রবিউল আওয়াল 

এ-পর্বে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং সে-প্রাসঙ্গিক আচার- 
অনুষ্ঠানের আলোচনাই অধিকতর উত্তম ও উচিৎ 
হবে বোধ করি। এরপর স্বপ্রযোগে নবীজি 
আলায়হিস সালাত ওয়াস-সালামের সাক্ষাৎ- 
বিষয়ে আলোচনা করে পর্বটি শেষ করবো | এ- 
পর্বে দুটো অধ্যায় থাকবে | 

প্রথম অধ্যায় : নবীজি সালাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব 

ওহে সত্যিকারের বন্ধমহল! জেনে রাখুন_ 
করুন, নবীজির আলোচনায় তোমাদের হদয়- 
অন্তর উদ্ভাসিত করুন সালাম নিবেদন করছি 
রাসুল-সরদার ও তার পৃত-পবিত্র পরিবার- 
পরিজন ও সকল সাহাবাদের প্রতি | 

যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মহিয়সী আমিনার গর্ভে আসলেন 
তখন তার গর্ভধারনে বহু বিস্ময়কর ও অলৌকিক 
ঘটনা ঘটতে থাকে । যেসব বিম্ময়ভরপুর 
আলোচনা এসেছে সিরাতগ্রন্থ এবং বর্ণিত হয়েছে 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, 

52,417 তি ৩ রে. £ ৮০৫ তে 

৪ -ক-৮৬০৩৯৩৪ উর: 
বনে ০4 ৬৪: রি 


« 
] 


52 

2905 4013 2247 ৫৯055 

8305৭ ০০৪95 
“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
মায়ের গর্ভে পূর্ণ নয় মাস অবস্থান করেন । ওই 
সময় সাধারণ মহিলাদের মতো গভকালীন ব্যথা- 
বেদনা, মোচড় ও নড়াচড়াজনিত কোনো কষ্ট 
অনুভূত হয় নি মা আমিনার | নবীজির মহিয়ষী মা 
বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি এতো সহজ 
গর্ভসঞ্চার আর কোনোটি দেখি নি আর এর চেয়ে 
মর্যাদাময় কোনো গর্ভ হয় না।”* 
“মায়ের গর্ভে নবীজির দু'মাসের সময় পিতা 


“আমিনা বলতেন, নবীজি সাল্লল্লাহু আলায়হি 


আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন । কারো কারো মতে 


ওয়াসাল্লাম যখন তার গর্ভে আসেন তখন তার 


পিতার মৃত্যুর সময় তিনি লালিত-পালিত 


কাছে একদল ফেরেশতা আসলেন । তাকে বলা 


হচ্ছিলেন ।' তবে প্রথমোক্তটি প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধ 


হলো: তুমি এ-জাতির সরদারকে গর্ভে ধারণ 


52474558245 
১9১36205453 35 2 এপ ৪6 ও প্র 
দর র 


৪৮৫৪০ ৩১৩ 51 31504 6 ৩৩ 
“আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি তাকে গর্ভেধারণ 
করছি। গর্ভাবস্থায় সাধারণত অন্যান্য মহিলারা 
যে-ধরনের কষ্টভোগ করে আমার সে-রকম 
কোনো কষ্ট অনুভব হতো না, না কোনো কিছু 
খাওয়ারও ইচ্ছা হতো | তবে আমার রজঃন্রাব বন্ধ 
হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলাম না ।”* 


০ 


4দ9৮৮৮33 


25 ৬২ ৪ রে ্ 


অন্যান্য মহিলারা যেমন গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করে 


ইতিহাসসমগ্রে । আমরা সেই সব থেকে প্রকৃত 
ঘটনা-সম্পর্কে প্রসিদ্ধ, এঁতিহাসিক ও প্রামাণ্য 
সূত্রে সঠিক হাদিসের বর্ণনাসমূহের চুম্বক উদ্ধৃত 
করছি__কাজটি সম্পাদনের জন্য আল্লাহর 
তাওফিক কামনা করি । 

বর্ণিত হয়েছে, 

৮৮ 355 শপ ০৪৫ এও হও 
৬5১09৩০৮2৬6 
৩০ 4৬৬৩ নেন ওলী 


2০ -1025 ৮ এল উল ৪০1 এন 


5190 
“সে-সময় কুরায়শরা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামন্দায় 
বিধ্বস্ত ছিলো । মায়ের গর্ভে নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমণের পর মরুভূমি 


অনুরূপভাবে আমার মা আমায় গর্ভধারণ করেন । 
তিনি তার এই কষ্টভোগের কথা নিজের সখি- 
বান্ধবীদের অবহিত করেছিলেন । অতঃপর আমার 


মা রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তার গর্ভে 


আবির্ভাব হয়েছে এক মহাজ্যোতির 1 


সালামের মাতা আমিনা আলায়হাস সালাম তার 
গর্ভাবস্থায় কষ্টভোগ করেছিলেন বলে বর্ণিত 
হয়েছে। তবে অন্যান্য হাদিসের আলোকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন 
মাতা আমিনার কোনো কষ্টভোগ করতে হয় নি । 

হাফিয আবু নুআইম হাদিসদুটোর মাঝে এভাবে 


মত; মদিনা থেকে মক্কা ফেরার পথে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন এবং আবওয়া নামক স্থানে তাকে 
দাফন করা হয় ।৮ 

আবু নুআয়ম আবদুললাহ ইবনে 


আববাস 


প পতি £ঠে 


1452 22 


446 55454-46.95 ও 
১৪৪১১ ৩৪ 5৬50৫ ৩৪৩০ ০৪৫ 

নারি 
পিল সিডি বিনে 


কি টিতে 
রাতকে 
7৪05০520405) 
60 ৩০৪ ০১৬০০ ভি আর 
এ] নি এ ৩১৮, 
2515 82254 29৫ ন8410৯06 
০০৯৩ টিটো ভোলার 
4599৮৯91355 উস 9৫ 
০০25545৮৮05 ০০ পি 
455৬ দলও কত ১০৬৩ 
55855302457 


০৯৪ 


০৫ 


সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, “গর্ভ সঞ্চারের প্রথম 
প্রথম কিছুটা কষ্ট অনুভব হয়েছিলো কিন্তু শেষের 


“আমিনা বলতেন, গর্ভের ছয় মাস অতিবাহিত 
হবার পর স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তি আমাকে বললো, 


দিকে তা আর হয় নি। এটা সাধারণ নিয়মের 


সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে, গাছপালা ফল-ফসলে 
সুফলা-সুজলা হয়ে ওঠে | কুরায়শরা সার্বিকভাবে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে | এ-কারণে এ-যে-বছর নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে 
আগমণ করেন তাকে কুরায়শরা সাফল্য ও 
সমৃদ্ধির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করে ।” 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


ব্যতিক্রম 1€ 
আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আয়িয থেকে 
বর্ণিত, 


১ লিও ডিএ ও 9 
2৮০৪ নি 1, ১৩ ০০ র্‌ 


আমিনা! তুমি গর্ভে ধারণ করছো দু'জাহানের 
মহামনবকে । জন্মের পর তার নাম রাখবে 
মুহাম্মদ এবং তোমার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে 
গোপনীয়তা বজায় রাখবে! তিনি আরও বলেন, 
অন্যান্য মহিলাদের মতো আমার প্রসবকাল 
ঘনিয়ে এলো । তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি 
স্বপ্নে এমন সব পাখি দেখতাম যার ঠোট পান্নার 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 
এবং পাখা ছিলো পদ্মরাগ মণির । দেখতাম 
আকাশে কিছু ছেলে-মেয়ে উড়ছে যাদের হাতে 
থাকতো ঝলমলে রূপার পাত্র । আল্লাহ আমার 
চোখের সামনের পর্দা উঠিয়ে দিলেন, আমি 
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন 
করলাম । এছাড়াও তিনটি পতাকা দেখলাম যার 
একটি পৃথিবীর পূর্বে একটি পশ্চিমে এবং 
আরেকটি কাবাগৃহের ওপর স্থাপিত । অতঃপর 
আমার প্রসববেদনা শুরু হয় আর মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হলেন । 
আমি দেখতে পেলাম তিনি সিজদারত | তার 
শাহাদাত অঙ্গুলি উপরের দিকে ওঠানো ছিলো, 
তিনি প্রভুর দরবারে কীদোকাদোভাবে বিনয়াবনত 
ছিলেন । এরপর আমি আকাশে একটি সাদা 
মেঘখণ্ড দেখলাম, এটি আকাশ থেকে এসে তাকে 
ঢেকে নিলো; একপর্যায়ে তাকে আমার আড়ালে 
নিয়ে যাওয়া হলো । এরপর একজন ঘোষকের 
কণ্ঠ শুনতে পেলাম যিনি ঘোষণা দিচ্ছেন, তাকে 
পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে প্রদক্ষিণ করিয়ে 
এনো, সাগর-মহাসাগর অঞ্চলে নিয়ে যাও । যাতে 
এরা সকলে তার নাম-পরিচয়, মহত্ব ও মর্যাদা 
সম্পর্কে অবগত হয় । এরা আরও জানবে যে, 
তিনি পৃথিবীর সকল প্রকার অন্ধকার বিতাড়িন 
করতে প্রেরিত হয়েছেন। তার আগমনে 
কোনোপ্রকার বহুত্ববাদ চলবে না, তিনি এসবের 
নাম-নিশানা মুছে ফেলবেন | এরপর দ্রুতই সে- 
মেঘখণ্ড সরে যায় |” 

মুহাম্মদ ইবন সাআদ একদল মুহাদ্দিস-সূত্রে_ 
যাদের মধ্যে আতা ও ইবন আব্বাস অন্যতম__ 
বর্ণনা করেন, 


৮৮৩৮ 


৪০৩০০০০০৯৭০ 
৯৪০৯১৯৪০৯০০ ৩০৯ 


নিউ রেটিনা 
পা 
আমিনা বিনত ওয়াহাব বলেন, তিনি অর্থাৎ 
আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন 
আমার গর্ভমুক্ত হন সেই সময় একটি আলো 
কিচ্ছুরিত হয়েছিলো যার ছটায় পৃথিবীর পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রান্ত মুহুর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। 
অতঃপর তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে পৃথিবীতে 
আগমন করেন এবং একমুষ্টি মাটি হাতে নেন । 
পরপরই তা দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করেন এবং 
আকাশের দিকে মাথা ওঠান 1৯ 
তাবারানি বর্ণনা করেন, 


5৯০০৩ 


এ 535 ০০১ এ ০] রা 
৫০ 16706081258 এ? 
নবীজি যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন 


তিনি মুষ্টিবদ্ধ ছিলেন, তার হাতের শাহাদত- 
অঙ্গুলি এমনভাবে ইঙ্গিতবহ ছিলো যেন তিনি 


ক 
| 


21৩ 


5৫৮০ 49৬ 


্ 29:০৮ ১৪ 

এ লও এ রী “এ 
৮৩ ৭8 ও 
রর 0 ৩৬০৪৩ 
৯০ 89595 ০ 


4৩13 22629510152225 745 


৫৫ 
1০ 


“সিরিয়া হলো কিয়ামতের সমাবেশ ও 
সম্মেলনভূমি 1১? 
উপরন্তু বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে: 


০। ০:০৫ ১৪5০412১181? ী়িরবে নে 
421 রি ৩৪) ১ ঞ। 22 ৫৮ 051৮2 


7০ 


(93৩ ৩ ঠ 


“সিরিয়া তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্ব রুত্পৃণ। কারণ 
সমগ্র পৃথিবীতে এটি আল্লাহর কাছে অধিকতর 
প্রিয় ৷ তার প্রিয় বান্দারাও এলাকাটি খুব বেশি 


'ইরবাষ ইবন সারিয়া থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ 
করেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও শেষনবী; আমি 
তখনও নবী ছিলাম যখন আদম মাটির অন্তর্গত 
ছিলেন । খুব শিশগিরই আমি এসব ব্যাপারে 
তোমাদের অবগত করবো । আমি আমার পিতা 
ইবরাহিমের আবদার, ইসার সুসংবাদ এবং আমার 
মাতার দেখা স্বপ্ন । এইভাবে নবীবর্গের মাতাগণ 
দেখতেন । আর আল্লীহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
সময় এমন একটি নূর দেখতে পেয়েছিলেন যার 
আলোতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা 
গিয়েছিলো 1১২ 

“হাফিয ইবন হাজর বলেন, ইবন হিব্বান ও 
হাকিম হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন "১ 
এটি আরও বেশকটি সুত্রে বর্ণিত হয়েছে । 

আর এ-দিকে ইঙ্গিত করে আব্বাস ইবন আবদুল 
যুত্তালিব কবিতায় বলেন এভাবে: কবিতা 


১৪35 21269 


পর 


28052 *০৪৮-215 

টি 5৫ ৫ 1১ ৬০০৪ 

৬ সি গলি 
“আপনি যখন জন্ম নিলেন তখন সময় সমগ্র 
পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠেছিলো, আপনার 
আলো-ছটায় বিভাসিত হয়ে ওঠেছিলো চার 
দিগন্ত । আর আমরা সে আলোক-দীপ্তিতে সত্যের 
পথ খুঁজে পেয়েছি ।”*? 
তার আলোর ছটায় বিশেষত সিরিয়ার কথা 


গুরুত্ব-সহকারে এসেছে । কারণ এটি হলো তার 
রাজধানী | যেমনটা কাআব বলেন, 
কু 401 05-55 422 : 8৮0৩1$ 
00854255981 28০3 925 
প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে: আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম; তার হবে জনা 
মক্কায়, তিনি হিজরত মদিনায় এবং তার রাজধানী 
হলো সিরিয়া | 
“এ-কারণেই মি'রাজের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সিরিয়ার পথে বায়তুল 
মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো । অনুরূপভাবে 
আর এখানেই ইসা ইবন মরয়াম আর্বিভূত 
হবেন ।”৬ আর 


ক 
| 


1803 ০৪০০৮ টা ১) 


ভ্রমণ করেন ।”৮ 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ ার্দিন (৯৫৯- 
১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন দিলির 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব 


» আল-কুসতুলানি, আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়া 
বিল-মানহ আল-মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, পৃ. ৭২ 
কাআবুল আহবার রাহিমাহুল্লাহ (০০-৩২ হি./০০- 
৬৫২ খি.) বর্ণিত 

২ ইবন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযি, পৃ. ৪৫ 

* আল-কুসতুলানি, প্রাণ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩ 

* আল-আজুররি, আশ-শরিয়া, খ. ৩, পৃ. ১৪২৩, 
হাদিস: ৯৬২; শাদ্দাদ ইবন আওস আল-আনসারি 
রাযিয়াল্লাহু আনহু (০০০-০৫৮ হি./০০০-৬৭৭ 
খ্রি.)-বর্ণিত 

€ আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪ 

৬ আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪ 

* এটি হাফিয দাওলাবি; আবু বশর মুহাম্মদ ইবন 
হাম্মদ ইবন সাআদ ইবন মুসলিম আল-আনসারী 
আদ-দাওলাবি আর-রাধি (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯- 
৯২৩)-এর মত । দেখুন: আর-রাওযুল উনফ ফি 
শরহ আস-সিরা আন-নাবাবিয়া লি-ইবন হিশাম__ 
সুহায়লি, খ. ২, পৃ. ৯৯ 

” আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫ 

৯ আবু নুআয়ম, দালায়িলুন নবুওয়াত, খ. ১, পৃ. 
৬১০-৬১১ 

১ ইবন সাআদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, খ. ১, 
পৃ" ১০২ 

* আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

১ (ক) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২৮, পৃ. 

৩৯৫, হাদিস: ১৭১৬৩ 
(খ) বাধ্যার, আল-মুসনদ আল-যাখ্খার, খ. ১০, 

পৃ. ১৫৩, হাদিস: ৪১৯৯ 

(গ) তাবারানি, আল-মুজাম আল-কবির, খ. ১৮, পৃ. 

২৫২, হাদিস: ২২৯ ও ২৩০ 

(গ) হাকিম, আল-মুস্তাদরক আলাস-সহিহায়ন, খ. 

২, পৃ. ৬৫৬, হাদিস: ৪১৭৫ 

(ড) বায়হাকি, শুআবুল ইমান, খ. ২, পৃ. ৫১০, 

হাদিস: ১৩২২ 

** আল-কুসতুলানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

৯ হাকিম, প্রাপ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯, হাদিস: ৫৪১৭ 

* হাকিম, প্রাপ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৮, হাদিস: ১০০৪৬ 

** আল-কুসতুলানি, প্রাপ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮ 

১ তাবারানি, মুসনদ আশ-শাময়িন, খ. ৪, পৃ. ৫৪ 
হাদিস: ২৭১৪; আবু যর আল-গিফারী রাঘিয়াল্লাহু 
আনহু (০০০-৩২ হি./০০০-৬৫২ খি.)-বর্ণিত 

১» আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪, হাদিস : 
২৪৮৩; ইবন হাওয়ালা রাঘিয়াল্লাহু আনহু-বর্ণিত 
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সীরাতে রাসূল 


আলোকে মুসলমানদের 
প্রথম কর্তব্য 


আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 


(সা.)-এর 


অনুবাদ : খন্দকার মনসুর আহমদ 


(লেখাটি উপমহাদেশের 4৭7ত মনীবী, আন্তজার্তিক ৭1তিসম্প্র আলিমে ছীন আলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর একাটি ভাষণ ॥ ভাষণটি ভারতী মুসলমানদের উদ্দেশ্য এদত হয়ে থাকলেও এর আবেদন 
সুদুর এসারী । তাই এখানে এর বাংলা অনুবাদ পেশ করা হল । আশা কারি লেখাটি নতুনভাবে মুসলমানদের জাগিয়ে 


তুলবে -অনুবাদক) 
মুসলমানগণ যেখানে যে রাক্ট্রেই থাকুক না কেন 


বৃহৎ হতে বৃহত্তর অংক দিয়ে কেনা যায় না! 


তাদের প্রথম কর্তব্য হল আন্রাহ-প্রদত্ত সত্য 
ধর্মের এই মহা নিয়ামতের মাঝে স্বদেশীদেরকে 
শরীক করে নেবার চেষ্টা করা । এ মর্মে চিন্তাশীল 
হওয়া । এ চিন্তা সর্বাধিক ছিল পয়গাম্বরগণের | 
মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন আখেরী নবী সা. 
কে বারবার এ মর্মে সান্তনা দিয়েছেন যে, “হে 
পয়গাম্বর! হয়ত আপনি তাদের ঈমান না আনার 
চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন |” 
নবীদের পর দীনের সঙ্গে সম্পর্ক অনুপাতে 
মানুষের মাঝে এই বোধ ও চিন্তা কমবেশি হয়ে 
থাকে । দীনের সাথে যাদের সম্পর্ক যত বেশি 
তাদের মাঝে এই চিন্তা তত প্রবল । 


তাদের নীতিমালা হতে ফেরানো যায় না। 
তাদেরকে জুলুমের প্রতি উৎসাহিত করা যায় না। 
তাহলে কি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে তাদের অন্য 
কোন জগত রয়েছে? মস্তিষ্কে নাড়া দেয়ার মত 
কিছু রয়েছে? যা কখনও কখনও মানবের জীবন 
ও চিন্তায় জাগরণ এনে দেয় । 

জাববার ইবন ছালামী নামে এক সাহাবী ছিলেন । 
তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন । কেউ তাকে 
জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করে ইসলাম গ্রহণ 
করলেন । আপনি তো নিজ ধর্মের ব্যাপারে বড় 
কন্টর ছিলেন । তিনি বললেন, একটি ঘটনা 
আমাকে ইসলামের দিকে টেনে এনেছে । ঘটনাটি 


তাহলে একজন মুসলমানদের প্রধান দায়িত্ব হল 


হল, আমি একদিন এক মুসলমানকে (আমের 


সে যেখানেই থাকুক সেখানেই সে হিদায়তের 
আলো ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, সমগ্র কুরআন 


ইবন ফুহাইরাকে) বর্শাঘাত করলাম । বর্শাটি তার 
এক বগল দিয়ে ঢুকে আরেক বগল দিয়ে বেরিয়ে 


শরীফ এ দায়িত্বের কথায় ভরা । মহান আল্লাহ 


গেল । আর সে ছটফট করে মাটিতে লুটিয়ে 


মুসলমানদেরকে এ কাজের যিম্মাদার 
বানিয়েছেন । 
অতঃপর ধর্মীয় মানবিক ও সুস্থ বুদ্ধিমত্তার বিচারে 


আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল মানুষের সামনে 
আমাদের আত্ম-পরিচয় তুলে ধরা । আমরা কোন 
ধর্মের অনুসারী, কোন সব মূলনীতিকে আমরা 
মেনে চলি, এবং আমাদের জীবন কিসের 
অনুগত | এর পাশাপাশি আমাদের কাজ হল 
নিজেদের আখলাক তথা নৈতিকতার সাথে 
মানুষকে কাছের ও ঘনিষ্ঠ করে নেয়া । আমাদের 
অনুসৃত ধর্মের প্রতি মানুষকে পড়াশোনায় 
উৎসাহিত করা । এ দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মাঝে 
অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা । এরা কেমন মানুষ, 
কোন ধর্মকে মানে, আমরা তো দেখছি এরা 
কাউকে কষ্ট দেয় না। এরা সব মানুষের 
কল্যাণকামী | এই ধন সম্পদকে এরা নিজেদের 
সবকিছু ভাবছে না। তাদের কাছে আরও কিছু 
সত্যের সন্ধান রয়েছে, আরও কোন আদর্শ 
রয়েছে । এরা কেমন মানুষ যাদেরকে সম্পদের 


ফেব্রুয়ারি”১১ 


পড়ল । লুটিয়ে পড়তে পড়তে জীবনাবসান কালে 
তার মুখ থেকে একটি বাক্য বেরিয়ে এল, সে 
বাক্যটিই আমাকে ইসলামের দিকে টেনে 
এনেছে । সে বলেছিল ফুঝতু ওয়ারাবিবল কা'বাহ 
(মানে কাবার প্রভুর শপথ আমি সফল হয়ে 
গেছি । আমি ভাবলাম- সাফল্য কাকে বলে? তবে 
কি সাফল্যের দু'টো মানদন্ড! আমি দেখছি একটা 
মানুষ তার জীবন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। 
ক্ষণিক পরে পার্থিব সকল ভোগ সম্ভোগ হতে 
চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যাবে । তবুও সে কি দেখে 
বলছে আমি সফল হয়ে গেছি। আমার মনে 


জীবিতাবস্থায়ও মিথ্যা কথা বলত না) আমি 
মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি দেখে সফল 
হয়ে গেল? তারা বলল, তুমি জানো না, তার মনে 
এ আনন্দ ছিল যে আমি সত্য দীনের জন্যে প্রাণ 
উৎসর্গ করেছি । এই মুসলমানেরা আল্লাহর উপর 
বিশ্বাস রাখে এবং একথা জানে যে যারা এ পথে 
শহীদ হয় তারা বেহেশতে প্রবেশ করে। এ 
আহত মুসলমান কিছু দেখে থাকবে । বেহেশত 
দেখে থাকবে এবং এ বিশ্বাস তার হৃদয়ের গভীরে 
প্রোথিত হয়ে থাকবে যে আমি শহীদ হলে 
বেহেশতে যাব। এ কারণে সে বলেছে আমি 
কামিয়াব হয়ে গেছি । জাববার বিন ছালামী বলেন, 
এই বাক্যটিই আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল এবং 
আমাকে ইসলামের সীমানার ভেতর নিয়ে এল । 
বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে যে ঘটনা শুনালাম 
তা অতি উচ্চ পর্যায়ের ঘটনা । আমি বলি না যে 
প্রত্যেক মুসলমানই এই বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে 
পারবে, এবং তা প্রত্যেকের জন্যে জরুরী | তবে 
মুসলমানদের জীবনাচার অবশ্যই এমন হওয়া 
উচিত ছিল যা তার প্রতিবেশীদেরকে এবং তার 
স্বদেশের অন্যান্য অদিবাসীকে এ মর্মে ভাবিয়ে 
তুলবে যে এরা কেমন মানুষ এরা কি টাকা 
পয়সার মূল্য বুঝে নাঃ তারা কি বুঝে না অর্থের 
দ্বারা মানুষ সুখ শান্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির উপায় 
উপকরণ লাভ করতে পারে । তারা কি বুঝে না 
মিথ্যা বলার মাধ্যমে কখনও কখনও কড় বড় স্বার্থ 
উদ্ধার হয়ে যায় । তারা কি বুঝে না বড় বড় 
উৎকৃষ্ট প্রাসাদে মানুষ ব্যাংক ব্যালেস সহ কত 


একটি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠল। 
মুসলমান সাফল্য কাকে বলে তা জানতে হবে । 


বিলাসী জীবন যাপন করতে পারে | তদুপরি এরা 
এর পেছনে ছুটছে না কেন? যে সবের পেছনে 


আমি দেখছি সারা দুনিয়ার ব্যর্থতা তার জন্যে 


আমরা ছুটছি! যেসব বস্তু আমাদেরকে ক্রয় করে 


জমা হয়ে গেছে তদুপরি সে এমন এক মুহূর্তে 
সাফল্যের দাবি করছে, যখন কোন মানুষ মিথ্যা 


নেয় তা তাদেরকে ক্রয় করে নিতে পারে না 
কেন? 


কথা বলতে পারে না। (মৃত্যুর সময় সাধারণত 
মানুষ মিথ্যা কথা বলে না, বিশেষত আরবগণ তো 


আমাদের জীবন এমন হবে যা মানুষকে 
ইসলামের দিকে টেনে আনে । উদাহরণত একটি 
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কথা বলি, যা ইলম চর্চাকারীদের জন্যে একটি 
প্রশ্নও বটে । যে প্রিয়নবী সা. নিজের সকল 


তিনি বলেন আরবগণ এ সময় মুসলমানদের 
সাথে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। 


বৈশিষ্ট্য ও বরকতসহ তের বছর পর্যন্ত মক্কা 
মোয়াজ্জমায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন । সাথে 


তাদেরকে কাছে থেকে দেখেছে । এতেই ইসলাম 
তাদের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে এবং 


ছিল আল্লাহর পূর্ণ মদদ ও সমর্থন এবং কুরআন 


তাদেরকে নিজের ভক্ত বানিয়ে নিয়েছে । 


শরীফও অবতীর্ণ হচ্ছিল । আর দশ বছর মদীনায় 


এখন আপনারা বলুন, কোন দেশে যদি 


ইসলামের দাওয়াত দিলেন । সর্বমোট তেইশ 
বছর হল । হুদায়বিয়ার সন্ধি হল হিজরতের ৬ষ্ঠ 
বর্ষে । তা রদুই বছর পর ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয় 
হল । সর্বজনমান্য প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহরী র. 
বলেন, এই মাত্র দু" আড়াই বছরে যে অধিক 
খ্যক মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, 
পূর্ণ বিশ-একুশ বছরেও তা হয়নি । প্রশ্ন জাগে 
এর রহস্যটা কি? এখনও তো সেই আল্লাহর 
রসুল । সেই কুরআন সেই মুযিযা, সেই প্রভাব । 
সেই সুহবত । কিন্তু সে দু" বছর মানুষ এরূপ 
তসবীহ-মালার সুতো ছিড়ে দানা ঝরার মত দ্রুত 
ইসলামে দাখিল হল কেন? 
এর কারণ আর কিছু না। হুদায়বিয়ার সন্ধি 
আরবদেরকে মদীনায় অবাধ যাতায়াতের মাধ্যমে 
মুসলমানদের জীবন দেখার সুযোগ করে 
দিয়েছে । এতদিন তো ইসলাম ও কুফরের মাঝে 
একটি প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতা ছিল । যুদ্ধ বিগ্রহ 
চলছিল ৷ অমুসলিমগণ মদীনায় আসতে ভয় 
পেত । পূর্বে তো তারা মুসলমানদেরকে দেখতে 
পেতো রণাঙ্গনে, কিংবা সফরে ক্ষণিকের সঙ্গ 
পেত তাদের | সন্ধির মাঝে মক্কা ও মদীনাবাসী 


মুসলমানগণ হাজার বছর কাল বসবাস করেন 
আর নিজেদের আত্মপরিচয় মানুষের সামনে তুলে 
ধরতে না পারেন, তাদেরকে প্রভাবিত করতে না 
পারেন, তাহলে এটা তাদের ক্রটি নয় কি? আসল 
কথা হল আমাদের আখলাকের সুবাস আমাদের 
স্বদেশীদের কাছে পৌছেনি। তারা হয়ত 
আমাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখেছে, কিংবা 
নির্বাচনী রণক্ষেত্রে আমাদেরকে পরীক্ষা করেছে । 
কিংবা আমাদেরকে দেখছে ব্যবসার 
প্রতিদ্বন্দিতায়। তারা আমাদেরকে লেনদেনে 
পরীক্ষা করেনি, নৈতিকতা যাচাই করেনি । এর 
ফল এই দীড়িয়েছে যে তারা কখনও কখনও 
আমাদের উপর এমনভাবে হামলা করে বসে 
যেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত বহিঃশক্রর উপর করা 
হয়ে থাকে । 

এখন পর্যন্ত তারা এটাই জানে না যে আমাদের 
মাঝে মত মূল্যবান মানিক রয়েছে । কেমন 
ভালবাসা রয়েছে । রয়েছে কেমন মানবতা | 
আমাদের প্রাণে তাদের জন্যে কতটা 
কল্যাণকামিতার চেতনা রয়েছে । আমরা এ 
দেশের জন্য কতটা কল্যাণকর, কতটা 
অপরিহার্য । আমাদের কারণে দেশের উপর কত 


উভয়ে উভয়ের দেশে অবাধ যাতায়াতাধিকারের 


রহমত বর্ষিত হতে পারে । এ বিষয়গুলো আজ 


শর্ত ছিল । কেউ কারোর উপর হস্তোত্তলন বারণ 
ছিল । এ সুযোগে মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্যে মদীনায় আসছে । 
দেখছে তাদের জীবন পাল্টে গেছে । ভাবছে- 
আমরা সবাই একই ভাষায় কথা বলি, একই 
গোত্রের লোক । একই পোশাক পরিধান কর । 
কিন্তু কি ব্যাপার যে এদের আখলাক আমাদের 
চেয়ে ভিন্ন । তাদের লেন-দেন, বাকরীতি 
আমাদের চেয়ে আলাদা । আমরা তাদের কাছে 
মেহমান হিসেবে অবস্থান করি (অথচ আমরা 
তাদের ধর্মের অনুসারী নই) আর তারা নিজ- 
সন্তানদের অভুক্ত রেখে আমাদেরকে খানা 
পরিবেশন করে । এরা প্রথমে আমাদের খোজ 
নেয় অতঃপর পরিবারস্থদের খোজ নেয়। 
আমাদেরকে প্রথমে শান্তিতে শুতে দেয় অতঃপর 
নিজেরা শয়ন করে । এরা আমাদেরকে কখনও 
উপহাস বিদ্রুপ করে না, না আমাদের প্রতি কোন 
আপত্তি করে । ইসলাম গ্রহণের পর এরা কর্মে 
দুর্বল হয়নি । নামাযের সময় নামায পড়ে আর 
কাজের সময় কাজ করে । তাদের ছেলে 
সন্তানদের সাথেও আচরণ বড় সুন্দর! সকলেই 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট । আমাদের সাথে তাদের এই 
ব্যবধান কোথেকে এল? বুঝা গেল ইসলামই এ 
ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এবার তাদের ইসলাম 
সম্পর্কে ভেবে দেখবার সুযোগ এল এবং তারা 
ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল । হাজার 
হাজার মানুষ মুসলমান হল । ইমাম যুহরী র.-এর 
চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কে হতে পারেন? হাদীস 


পর্যন্ত অমুসলিমদেরকে, আমাদের 
প্রতিবেশীদেরকে জানাতে পারিনি ৷ এর প্রমাণ 
বরাবরই পাওয়া যাচ্ছে । আপনি কোন শিক্ষিত 
হিন্দুর নিকট প্রশ্ন করুন, আপনি কি ইসলাম 
সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন? সে বলবে মোটেও 
না। আচ্ছা আপনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে 
কি জানেন? সে জবাবে বলবে, আমরা 
মুসলমানদের সম্পর্কে এটুকু জানি যে 
মুসলমানগণ খতনা করে । গরুর গোশত খায়। 
কিছু ঘটে গেলে খুব দ্রুত রেগে যায় । এই তিন 
আলামত বর্ণনা করবে সে মুসলমানের । আমাদের 
এক আরব ছাত্র বলেন- আমি যখন আমেরিকা 
গেলাম, তখন সেখানে লোকজন আমাকে 
মুসলমান এবং আরব ভেবে দু'টি প্রশ্ন করছিল । 
একটি ছিল-তোমাদের বিবাহে কতজন স্ত্রী 
রয়েছে, দ্বিতীয়টি ছিল তোমাদের দরজার নিকট 
কয়টি উট বাঁধা আছে? তাহলে বোঝা যায় 
আমেরিকায় যেন মুসলমানের পরিচয় দু'টি । 
একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এবং উট পালন | এমনিভাবে 
ভারতের সাধারণ হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে এ 
পরিচয়ে চেনে যে এরা খতনা করে। গরুর 
গোশত খাওয়া এদের ধর্মীয় একটি কাজ । ক্রোধ 
সর্বদা তাদের নাকের ডগাতেই থাকে । তোমরা 
কথা বলবে আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে মুসলমান । 
মসজিদের সামনে অন্যদের উৎসব-বাজনা একদম 
সহ্য করতে পারে না। নিজেরা বাজালেও 
অন্যদের বাজনা শুনতেই তেলেবেগুনে জ্বলে 
উঠে । এ হল হিন্দুস্তানে মুসলমানদের পরিচয় | 

(একবার) আমি হারদুই থেকে লাখনু 


বর্ণনা একটি বিরাট অংশের ভিত্তি তার উপর । 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


আসছিলাম | তাবলীগ জামাতের কতিপয় বন্ধু 


সাথে ছিলেন। নামাযের সময় হলে আমরা 
গাড়িতে নামাযের জন্যে দাড়ালাম | রুকু সিজদায় 
যেতে আমরা আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর 
বলছিলাম । আমাদের পাশে বসা এক ব্যক্তি, যিনি 
ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বলে নিজের পরিচয় 
দিয়েছিলেন তিনি আনমনে আমাকে জিজ্ঞেস করে 
বসলেন, মাওলানা সাহেব! আপনারা যে বারবার 
আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলছিলেন- একি 
বাদশাহ আকবরের নাম উচ্চারণ করছিলেন? 
আমরা এখন পর্যন্ত তাদেরকে আযানের মর্মটুকু 
বুঝাতে পারিনি, যা দৈনিক পাচ ওয়াক্তে (এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাইকে) দেয়া হয়ে থাকে । 

আমাদের এক মুরববী ছিলেন, তিনি বলেছিলেন 
আরে ভাই : আর কিছু না পারলে অন্তত আযানে 
যা কিছু বলা হয় সেটুকুর হিন্দী অনুবাদ করে 
দাও । হিন্দু ভায়েরা তো মনে করে আযানে 
আমাদের কিংবা আমাদের দেব-দেবীদের কুৎসা 
গাওয়া হয় । কিংবা এ কোন জিহাদের শ্লোগান । 
তারা জানে না- হাইয়া আলাস্সালাহ, হাইয়ালাল 
ফালাহ, আস্সালাতু খাইরূম মিনান্নাউম-ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ কি? তাহলে এই দেশে আমরা 
এতকাল যাবৎ করছিটা কি? যখন কোন হট্টগোল 
বেধে যায় তখন আমরা বলি দেখুন জনাব: এরা 
কেমন মানুষ! এতকাল যাবত আমরা তাদের 
সাথে একত্রে অবস্থান করে আসছি অথচ 
টা র সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্কও 

| 

অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের এসব স্বদেশীদেরও 
ক্রুটি রয়েছে । ক্রটি রয়েছে তাদের নেতৃবর্গের | 
রাজনীতি ও নির্বাচনী ব্যবস্থাও ক্রুটিমুক্ত নয়, 
শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী, সাধারণ পাঠ্য ্রস্থাবলী 
ইত্যাদিরও এ ব্যাপারে ভূমিকা থাকা দরকার 
ছিল । ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এ সত্য ভাল 
করেই জানি । কিন্তু এ মুহুর্তে আমার আলোচনা 
অমুসলিম ভ্রাতৃবর্গ এবং প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার 
দায়িতৃশীলদের জন্য নয় । তাদের উদ্দেশ্যে যখন 
আলোচনা হবে তখন বলব- এ বিপুল 


ংখ্যালঘুদের মৌলিক বিশ্বাস, সভ্যতা, 
সামাজিকতা, নৈতিকতা, জীবনাচার ও 


বৈশিষ্ট্যাবলী বিষয়ে তাদের জ্ঞান লাভের চেষ্টা 
করা কত বড় দায়িত্ব ছিল। যে সংখ্যালঘুরা 
হাজার বছর কাল ধরে তাদের সাথে দেয়ালে 
দেয়ালে মিলে বসবাস করে আসছে। যারা এ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নেতৃত্বের ভূমিকা 
পালন করেছে এবং যাদের স্বধর্মীরা তাদের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমুহে এবং ডজন ডজন স্বতন্ত্র 
স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করছে । 

এমনিভাবে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল 
এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে বারবার বলা 
হয়েছে যে, আমাদের ইতিহাসের পাঠ্য 

মানুষের মনে কতটা ঘৃণা ও ভীতির উদ্বেক করে 
থাকে । স্বয়ং আমাদের স্বদেশীদের মাঝেই অনেক 
দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু তাদের দুর্বলতা আপনাদের 
সামনে আলোচনা করা নিরর্৫থক । আমি তো এ 
মুহুর্তে আমাদের দুর্বলতাগুলো আলোচনা করছি 
যে আমরা তাদেরকে নিজেরা অগ্রসর হয়ে মর্যাদা 
করিনি । ইসলামের সাথে পরিচিত করিনি । 
আপনাদের মধ্যে হতেই কেউ বলুন যে, আমরা 
কতজন আমাদের সাথে একত্রে কর্মরত বা 
অদ্যযনরতদেরকে এমন কোন পুস্তক পড়তে 


| আত্তার্তহীদ 
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দিয়েছি যা পড়ে সে ইসলামের সাথে পরিচিত 
হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি মিরাট কিংবা 
গুজরাটীদের মাঝে ইসলামের পরিচয়ে এমন কি 
কি আছে যা চোখ বুজে অমুসলিমদেরকে দেয়া 
যায়? আঞ্চলিক ভাষা সমূহে আমরা কতটুকু কাজ 
করেছি । আমাদের মাঝে এসব ভাষায় কতজন 
ভাল লেখক তৈরি হয়েছেঃ 

হ্যা এখানে বড় বড় জার্নালিষ্ট পাওয়া যাবে । আর 
ব্যাপারটা এমন যে আমরা বড়জোর উর্দু 
সংবাদপত্র বের করব । টাকা থাকলে পঞ্চমটি 
প্রকাশ করব । আর একে মনে করব অনেক বড় 
জিহাদ | মিরাট এবং গুজরাটীদের কি কোন 
দৈনিক প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। কিংবা 
প্রয়োজন ছিল না অন্তত সাপ্তাহিকী প্রকাশের? যা 
হবে নতুন স্টাইলে সম্পূর্ণ আধুনিক । আমরা আজ 
পর্যন্ত কোন ইংরেজী দৈনিক বের করতে পারিনি । 
যখন কোন হাঙ্গামা বেধে যায় আর পত্র-পত্রিকায় 
একতরফা সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন আমরা 
অভিযোগ করি- দে খুন জনাব | কেমন বিশ্রী 
কান্ড । আমরাই নিহত হই আবার আমরাই 
অভিযুক্ত হই । আমার নিজের স্বরণ আছে সেবার 
মুসলিম পার্সনাল কনফারেন্স (ডিসেম্বর ১৯৭২ইং) 
বোস্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল | আনুমানিক পঞ্ঝাশ 
ঘাট হাজার মানুষের বিশাল সমাবেশ ছিল । তার 
পর দিন কিংবা ঠিক সেদিনই সেখানে দেলওয়ারী 
সাহেব (জেনৈক হিন্দু নেতা) একটি পাল্টা 
সমাবেশ করলেন । মুসলমানগণ সভায় তার প্রতি 
পাদুকা নিক্ষেপ করে এবং তাকে মারার জন্যে 


বাদ তো এক কোণে সামান্য করে দেয়া 


স্বদেশীদের সাথে মেলামেশায় সুযোগ হয় 


হয়েছে । আর দেলাওয়ারী সাহেবের প্রতিবাদ 
সভা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে মনে হবে 
তাতে দশ বিশ হাজার লোকের সমাবেশ 
ঘটেছিল । 

নৈরাজ্য প্রতিরোধের পদ্ধতি হল আপনারা 
আপনাদের জীবন ধারা নির্মাণ করুন । যার মাঝে 
বিধর্মীদের জন্যে আকর্ষণ থাকবে । তারা দেখবে 
মুসলমানগণ কেমন আনত নয়নে চলে । তার দ্বারা 
কারো কষ্ট হয় না। তারা দেখবে স্টেশনের খোলা 
কল দিয়ে অজস্র পানি ঝরে যাচ্ছে । হাজারো 
মানুষ তা দেখে দেখে চলে যায়, কেউ তা বন্ধ 
করে না, কিন্ত একজন মুসলমান তা দেখামাত্রই 
কল বন্ধ করে দিয়ে পানির অপচয় রোধ করে । 
সে বলে পানি আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, 
আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ, তা নষ্ট হতে দেয়া যায় 
না। অনেকবার এমন হয়েছে যে, ট্রেনের ফার্ট 
ক্লাসে সফর করছি, আমাদের বিধর্মী সফর সঙ্গীরা 
চায়ের অর্ডার দিয়েছেন, কিন্তু তাদের চায়ের পূর্বে 
আমাদের চা এসে গেছে, আমরা আমাদের চা 
অমুসলিম সাথীদের সামনে দিয়েছি, বলেছি পান 
করুন । আপনাদেরটা এলে আমরা পান করে 
নেব। এও কি কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় হল? 
কিন্তু এতটুকুও তারা বিলকুল আশা করেনি । 
এতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন 
হয় । তারা বুঝতে থাকে ইসলাম আসলে ধ্বংস ও 
উৎপীড়নের ধর্ম নয়। ইসলাম তো মানবতা 


ছুটাছুটি করে । অতঃপর পুলিশ তাকে তাদের 
বেষ্টনীর ভেতর নিয়ে সরিয়ে নেয় । পরের দিন 


নির্মাণের ছাচ, যাতে মানুষ নিজেকে ঢেলে 


সাজায় । নিজেদের আচার আচরণে বাজার, 


বোম্বাইর ইংরেজী দৈনিকে আমাদের জলসার 


অফিস-আদালত, কলকারখানা সহ যার যেখানে 
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্রোও আলগানি মিশরী দাওয়াখানা 


আল-জামেয়া মার্কেট (২য় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


সবখানে ইসলামের শিক্ষা আখলাক ও আদর্শের 
হৃদয়গ্রাহী নমুনা পেশ করুন । বৃদ্ধকে সাহায্য 
করুন । অবলা নারীর মদদে এগিয়ে যান। 
কোথাও যদি এমন কোন ভুল কাজ হতে দেখেন 
না যা সমাজকে কষ্ট দেয় বা রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন 
করে তাহলে তার সংশোধন ও নম্রতার সাথে বাধা 
দানের চেষ্টা করুন । 


অনুবাদক: কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক 


/--- 


আততার্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা নিজাম উদ্দীন 
পরিচালক 
মজিরপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


১__ ৬. র্ট 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 
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হজরত মুহাম্মদ (সা) 
ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ 
রাষ্ট্রনায়ক 


প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


মানব মুকুটের লেখক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী 


জন লক যে তত্তের ভিত্তিতে বলেছিলেন, সে রাষ্ট্রই 


চৌধুরী তার বইয়ের প্রস্তাবনায় লিখেছেন: “যে সব 
মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পষ্কিল পৃথিবী 
ধন্য হইয়াছে । যাহাদিগের প্রেমের অমৃত সেচনে, 
দুঃখ তপ্ত মানবচিত্ত ঘ্নিঞ্ধ হইয়াছে। যাহারা 
মানবসমাজের যুগ-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমা 
রশ্মির মধ্য হইতে সূর্যের ন্যায় উথিত হইয়া 
পাপের কুহক ভাঙ্গিয়াছেন, ধর্মের নবীন কিরণ 
জ্বালাইয়াছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে 
সম্ভীবিত করিয়া নবীন জীবন পথে টানিয়া লইয়া 
(সো.) তাহাদের অন্যতম ।' 

আমি জনাব চৌধুরীর সাথে একমত হয়ে অত্যন্ত 
বিনীতভাবে শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই: 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা ছাড়াও ছিলেন 
বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। তিনি ছিলেন 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়কও । এই ছোট্ট নিবন্ধে 
শুধু এ সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে চাই । 

সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মন্কা থেকে যখন 
হজরত মুহাম্মদ (সো.) ইয়াসরিবে পা রাখলেন, 
ইয়াসরিবের জনসমষ্টি তাঁকে অভূতপূর্ব পরিবেশে 
অত্যন্ত আবেগঘন আবহে স্বাগত জানালেন | 
ইয়াসরিব নগরীর চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে 
তাঁকে শুধু প্রিয়তম ব্যক্তিত্বরূপে আপন করে 
নিলেন তাই নয়; এ নগরীর পরিচালনার সব 
দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্ব অবনত 
মস্তকে স্বীকার করে নিলেন। এই স্বীকৃতির 
প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াসরিবের জনগণ 
তাদের প্রিয় নগরীর নামকরণ করলেন 
“মদিনাতুননবী* অথবা “মদিনাতুর রাসূল" । 

দিনটি ১২ রবিউল আউয়াল । খ্রিস্টীয় ৬২২ 
অন্দের ২২ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর । একটি লিখিত 
সংবিধানের মাধ্যমে (মদিনা চার্টার) বিশ্বের এই 
অংশে প্রতিষ্ঠিত হলো জনগণের সম্মতিভিত্তিক, 
কল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
সৃষ্টি হলো অনবদ্য এক দৃষ্টান্ত । সর্বপ্রকার 
স্বৈরাচারমুক্ত। ব্যক্তি প্রভাবের উর্ধে । 
প্রভৃত্ববাদকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে জনগণের 
সম্মতিভিত্তিক, চুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মদিনা 
রাষ্ট্রের জন্ম হলো । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ৰিটেনের খ্যাতনামা দার্শনিক 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


হয়তো তাই করতেন, কেননা তখনকার বিশ্বে 


সর্বশ্রেষ্ঠ যা শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, 17179 60৮91111790 13 0179 0991 010. 
৮1110] 15 08990 07 (1০ 001790171 01 1076 
৪০9৮979৫] সে তত্তের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে 
মদিনায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির 
মূলে ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)। এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 
মহানবীর নেতৃত্বে মসজিদে নববী | এই মসজিদই 
ছিল গণতান্ত্রিক মদিনা রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্বের 
প্রাণকেন্দ্র । আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং 
ন্যায়নীতির শীর্ষস্থান, বিচার বিভাগের শীর্ষস্থান । 

মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল মদিনা সনদ-৫৩ 
অনুচ্ছেদ সম্মলিত লিখিত সংবিধান। এর 
ভূমিকায় সনদকে চিহ্নিত করা হয়েছিল “কিতাব' 
রূপে এবং আধুনিক অর্থে তা সংবিধান | সনদের 
২৩, ৪০, ৪৬ ও ৫১ অনুচ্ছেদে সনদকে উল্লেখ 
করা হয়েছে সহিফা হিসেবে এবং আধুনিক অর্থে 
তাও হলো সংবিধান । প্রকৃত প্রস্তাবে মদিনা সনদ 


অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর কোথাও 
গণতন্ত্রের চিহমাত্র ছিল না। রাজনীতিকরা 
সবসময় বর্তমান কালেই বসবাস করেন । তাদের 
দৃষ্টি থাকে ক্ষমতার দিকে এবং ক্ষমতা প্রসূত 
সুযোগ-সুবিধা অথবা বৈভব-প্রভাবের দিকে | দৃষ্টি 
থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা পারিবারিক পর্যায়ে 
বিলাসিতার দিকে । আল্লাহর রাসূল হজরত 
মুহাম্মদ সা: ছিলেন একজন রাষ্ট্রনায়ক 
(96906317417) বর্তমানে বসবাস করেও তিনি দৃষ্টি 
রেখেছিলেন মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে, 
তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে । মানবজাতির 
এক্য-সংহতির দিকেই তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন । 
দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের পরিপূর্ণ জীবনের দিকে, 
তাদের ইহকালীন এবং পারলৌকিক সম্পূর্ণতার 
দিকে । 

জনসম্মতির ওপর ভিত্তি করে যে সব রাষ্ট্র পরে 
গড়ে ওঠে; যেমন ১৬৮৮ সালের গৌরবময় 
বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডের অবস্থা অথবা ১৭৭৬ 


ছিল একটি সংবিধান এবং মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে এটাই হলো সর্বপ্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ 
সংবিধান | পাশ্চাত্যের প্রচারণায় কোনো কোনো 


সালে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি উপনিবেশের অবস্থা অথবা 
১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্রবের পরে ফল্সান্সের 
অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্কটজনক । গৃহযুদ্ধের আগুনে 


ক্ষেত্রে অজ্ঞতায় এবং মুসলিম পণ্ডিতদের 
ওদাসীন্যের ফলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের 
ছাত্রছাত্রীরা জানে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানই সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত 
সংবিধান ৷ যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৭৮৯ 
সালে এর প্রায় সাড়ে এগার শ' বছর আগেই 
রচিত হয়েছে মদিনা সনদ । 

হজরত মুহাম্মদ (সা.) রাজনীতিক 
দিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক 
রাষ্ট্রনায়ক, শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞায় বিভুষিত একজন 
জননেতা । যদি তিনি চাইতেন তিনি হতে 
পারতেন পরম পরাক্রমশালী সম্রাট । হতে 
পারতেন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ | মহামহিম 
সুলতান । আর তখনকার বিশ্বে এইটিই ছিল 
নিয়ম | সূচনা করতে পারতেন রোমান সম্রাটদের 
অথবা পারস্য সম্রাটের মতো অথবা চীনের 
সূচনা করতে পারতেন এক পারিবারিক ধারা 
(05195010 110০) | রাজনীতিক হলে তিনি 


ঝলসে গেছে সমাজ জীবন । অনিশ্চয়তার 
অন্ধকার থেকে গেছে চারদিক । কিন্ত মদিনা রাষ্ট্র 
বিশ্বময় মাথা তুলে স্থিতিশীলতার আশীর্বাদ নিয়ে 
সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সম্পদকে মূলধন করে 
বিশ্বজয়ী হয়ে ওঠে সেই মদিনা রাষ্ট্র । অথচ সপ্তম 
শতাব্দীতে রাষ্ট্র গঠনের আগে মদিনার অবস্থা ছিল 
অনেকটা নৈরাজ্যপূর্ণ। ওই সময়ে মদিনায় ছিল 
সুসংগঠিত আদি পৌত্তলিক সম্প্রদায় । ছিল দেশী 
ও বিদেশী ইহুদি জনগোষ্ঠী । তারপরে আসেন 
মক্কা থেকে হিজরত করে নব্য মুসলিমরা । 
প্রত্যেক ইতিহাসবিদ এ কথা অত্যন্ত জোরে প্রচার 
করেছেন যে, তখনকার আরব সমাজ ছিল গোত্র- 
গোষ্ঠীতে খন্ডছিন, শতধাবিভক্ত এবং ওইসব 
গোত্র-গোষ্ঠী-উপজাতি সব সময় লিপ্ত ছিল 
পারস্পরিক দ্বন্দে ৷ হিংসা-বিদ্বেষে, অসুয়াতাড়িত 
প্রতিহিংসার জিঘাংসায় ৷ সমাজে ছিল না কোনো 
এক্যবোধ, ছিল না সহানুভূতি অথবা সহযোগিতার 
কোনো সুত্র । 


দেখুনঃ ৯ ৩৬ পৃ.৯ ২-এর কলাম 
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হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সৃষ্টিকারী সেসব ফেতনা যদি বিশেষ কোনো 


সাল্লাম তেইশ বছরের নবুওতি জিন্দেগি সাধনার 


অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করে, তবে তার 


দ্বারা এমন একটা আদর্শ জনগোষ্ঠী তৈরি 
করেছিলেন, যারা গুণগত উৎ্কর্ষতার কারণেই 
আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন । তাদের পর 
থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য মুসলিম 
উম্মাহর আদর্শ শিক্ষক এবং অনুসরণীয় 
নমুনারূপে | তারাই সাহাবায়ে কেরামের জামাত । 


পরিণতিও সেই বিশেষ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে । 


শেষ যামানার বিপর্যয়: 
মহানবীর (সো.) 
সতর্কবাণী 


মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 


ব্যক্তির চেহারাও আমরা ভুলে যাই, কিন্তু সাক্ষাত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার স্মরণ হয়ে যায় 
[বুখারি ও মুসলিম] | 

নানারকম ফিতনা মানুষের মনের মধ্যে এসে বাসা 


ধ্বংস আসবে এবং দুনিয়া মহাপ্রলয়ের শিকার 


বাঁধতে থাকবে | যারা সতর্ক হবে না, তাদের 


হবে । তিলে তিলে গড়া মানুষের এ বিপুলায়তন 


অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে অনুভূতি শুন্য হয়ে 


সভ্যতা করুণ পরণতি বরণ করবে । আর এ 
পরিণতির কারণ হবে মানুষ নিজেই । মানুষেরই 


অনন্ত সম্ভাবনাময় একটা বিরাট জাতিসত্তার সফল 


স্বহস্তকৃত দুক্বর্ম জলম্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে 


নেতৃত্ প্রদান করার মতো যোগ্য প্রশিক্ষণ তাদের 
দেয়া হয়েছিল । 

শুধু সমকালীন যুগের সমস্যাদিই নয়, 
ভবিষ্যৎকালেও এ উম্মত সাধারণভাবে যেসব 


পড়বে । 
সাহাবি হজরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি ফিতনা 


দেবে । নবী করীম (সা.) এর ফেতনা সম্পর্কিত 
এ সতর্কবাণীগ্তলো সেসব অবশ্যস্তাবী বিপর্যয়ের 
কবল থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে উচ্চারিত 


মানুষের মন-মস্তিক্কের মধ্যে একের পর এক এসে 
স্থান গ্রহণ করতে থাকবে, যেমন একটির পর 
একটি বেতি সংযুক্ত হয়ে চাটাইয়ের সৃষ্টি হয়। 


হয়েছিল, যারা এসব মহাবাণীর প্রতি গুরুত্ব 


মারাত্বক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে এবং যেসব ব্যাধির নিশ্চিত পরিণতিই 
হচ্ছে শুধুই ধ্বংস, সেসব বিষয়াদি সম্পর্কেও 
পরবর্তী উম্মতকে সতর্ক করার লক্ষ্যে অনেক 
তাতপর্যপূর্ণ বাণী এবং ইশারা সাহাবাদের সামনে 
আল্লাহর রাসুল (সা.) রেখে গেছেন । প্রামাণ্য 
হাদিস গ্রন্থগুলোর “কিতাবুল ফিতান' এবং 
কেয়ামতের আলামত শীর্ষক অধ্যায়ে সেসব 
অমূল্য বাণী সংকলিত হয়েছে । 

সম্ভাব্য ফেতনা বা বিপর্যয় সম্পর্কিত সে 
হাদিসগুলো ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে সে ধরনের 
কিছু বর্ণনাই শুধু নয়। নিশ্চিতরূপে সেগুলো 
উম্মতের জন্য গুরুত্পূর্ণ একেকটি সতর্কবাণী । 


দেবে, তারা অবশ্যই সম্ভাব্য করুণ পরিণতি থেকে 
আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে । 
সাম্প্রতিক দিনগুলোয় আমরা একের পর এক 


যেসব অন্তর তা গ্রহণ করবে, সেগুলোয় একটি 
কালো দাগ পড়ে যাবে (এবং সেটি ক্রমে বিস্তৃত 
হবে) । আর যেসব অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে 
সেগুলোতে স্বচ্ছ মর্মর পাথরের মতো একটা 


শুভ্রতা সৃষ্টি হবে। যে পর্যন্ত আসমান-জমিন 
কায়েম থাকবে, সে পর্যন্ত কোনো ফেতনাই এসব 
অন্তরকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। 


পরিণত হয়েছে । জাতীয় জীবনের প্রতিটা দিন 
যেমন যাচ্ছে মারাত্বক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে, 
তেমনি প্রত্যেকটা নতুন দিন আসছে একটানা 
একটা নতুন উদ্বেগের বিভীষিকা নিয়ে । এমন 


অপরদিকে ফেতনার প্রভাব গ্রহণ করত কলুষিত 
হয়ে যাওয়া অন্তরগ্তলো কালো ছাইয়ে পূর্ণ পাত্রের 
মতো হয়ে যাবে । কোনো সৎকর্মের প্রতিই এদের 
মনে কোনো আকর্ষণ থাকবে না, কোনো 


একটা ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে নবী 


মন্দকাজে জড়িত হতেও মনে দ্বিধা সৃষ্টি হবে না। 


করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফেতনা 
সম্পর্কিত হাদিসগুলো নতুন করে পাঠ করা এবং 


ফেতনা বা বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবাণী 


তিনি যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী করে 


সম্পর্কিত এসব হাদিস সম্পর্কে ভাষ্যকারদের 
অভিমত হচ্ছে যে মুসলিম উম্মাহ যখনই এসব 
ফেতনায় আক্রান্ত হতে শুর করবে, তখন তাদের 
ওপর একের পর এক খোদায়ী গজব নাধিল হতে 
শুরু করবে । গজব দেখে যদি তারা সতর্ক হয় 
এবং নবী করীমের (সা.) দেখানো পথে ফিরে 
আসে, তবে আল্লাহ পাক তাদের ওপর থেকে 
বিপর্যয়ও তুলে নেবেন, পুনরায় তারা নেতৃত্ব ও 
মর্যাদার আসন ফিরে পাবে । আর উম্মতের সবাই 
কোনো অংশেই যদি নির্ভেজাল সত্যের আলো 
আর অবশিষ্ট না থাকে, তবে দুনিয়ার ওপর 
মহাপ্রলয় নেমে আসবে । আর সমগ্র মানবজাতিই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গযব 
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গেছেন, সেগুলোতে আমরা কতটুকু জড়িয়ে 
পড়েছি, তা যাচাই করে দেখার তাগিদ বোধ হয় 
খুবই সময়োপযোগী হবে । 

সাহাবি হজরত হৃুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে খুতবা 
দিতে দাঁড়ালেন এবং সেদিন থেকে শুরু করে 
কেয়ামত পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যা কিছু হওয়ার 
সেসব কিছু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করলেন । আমাদের মধ্যে অনেকেই তা স্মরণ 
রেখেছেন, আবার অনেকেই ভুলেও গেছেন। সে 
সবের মধ্য থেকে যখন কোনো একটার আলামত 
প্রকাশ পায় তখনই এ সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী আমাদের 
মানসপটে ভেসে ওঠে, যেমন অনেক পরিচিত 


প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারাই কেবল তারা ভালো-মন্দ 
বিচার করবে মুসলিম শরিফা । 

আমানত বা সত্যের প্রতি দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধাবোধ 
এমন একটা গুণ যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ 
করা যায় এবং সত্য গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি 
হয়। এ মহত গুণটি বিনষ্ট হওয়ার কারণ 
অসতর্কতা । এমন এক অসতর্ক কালো ঘুমে 
পতিত হয়ে একদা মুসলমানরা আমানতগুণ 
হারিয়ে ফেলবে । 

হজরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দু'টো 
বিষয় বলে গেছেন | এর মধ্যে একটা তো চোখের 
সামনেই বাস্তবায়িত হতে দেখলাম এবং অপরটা 
কখন বাস্তব হয়ে সামনে আসবে সেই অপেক্ষা 
করছি। 

প্রথম হাদিস খানায় রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের 
বলেছিলেন, আমানত প্রথমে মানবহৃদয়ের গভীরে 
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অবতারণ করা হয় । অতঃপর তারা কোরআন ও 


আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ওই ভালো 


বাঁধবে । আর চারদিকে ব্যাপক হত্যাকান্ড 


সুন্নাহর মাধ্যমে এ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত 
হয়। 


সময়টির পর কি আরও কোনো মন্দ দিন আসার 
সম্ভাবনা রয়েছে? 


সংঘটিত হবে বুখারি ও মুসলিম] | 
হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক ছড়াছড়ি হবে । একজন 


এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের জ্ঞাত করলেন 


বললেন, এমন কিছু প্রচারকের প্রাদুর্ভাব হবে, 


আরেকজনকে কেন হত্যা করছে কিংবা নিহত 


কীভাবে আমানত মানুষের হদয়-মন থেকে সরে 
যাবে । তিনি বললেন, মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে এবং 


যারা লোকজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে 
ডাকতে থাকবে । যারা ওদের ডাকে সাড়া দেবে, 


এ অসতর্ক মুহূর্তেই তাদের অন্তর থেকে আমানত 


তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে । 


উঠিয়ে নেওয়া হবে । তবে অন্তরের মধ্যে এর 
কিছুটা চিহ্ ত্বকের ওপর তিল চিহ্ের মতো 
অবশিষ্ট থাকবে । এরপর আবারও মানুষ নিদ্রিত 
হবে এবং সে অসতর্কতার মধ্যে অবশিষ্ট 
চিহ্টুকুও সরিয়ে নেয়া হবে। তখন পায়ের 
পাতায় ফোস্কা পড়লে পর যেমন তার কিছুটা চিহ 
অবশিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি আমানত নামটিই শুধু 
থাকবে । লোকজন ক্রয়-বিক্রয় করবে, কিন্তু 
তাতে কেউ আমানতের তোয়াঞ্কী করবে না। 
লোকমুখে শোনা যাবে যে, অমুক গোত্রে একজন 
আমানতদার ব্যক্তি রয়েছেন । অপরদিকে এমন 
লোককে চালাক-চতুর এবং ধীমান বলে প্রশং 
করা হবে, যার অন্তরের মধ্যে সরিষা পরিমাণও 
ঈমান নেই |বুখারি ও মুসলিম] | 

একের পর এক অন্যায় অনাচারের প্রাদুর্ভাব 
ঘটতে থাকবে । তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য 
হবে ভ্রান্ত নেতৃত্ব; যা সাধারণ মানুষকে দীনের 
পথ থেকে সরিয়ে চরম অন্ধকারে নিয়ে ফেলবে । 
এ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হবে 
দীনদার মুসলমানদের জামায়াতের সঙ্গে নিজেকে 
সংযুক্ত করে রাখা । যদি এমন কোনো আদর্শ 
জামাতের অস্তিত্ব তালাশ করে পাওয়া না যায়, 
তবে সমাজবিচ্ছিনন নিরিবিলি জীবনযাপন করাই 
হবে শ্রেয়তর । 

সাহাবি হজরত হুযাইফার (রা.) বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর কাছে লোকেরা সাধারণত অনাগত 
দিনের কল্যাণকর দিকগুলোর কথাই বেশি 
জিজ্ঞাসা করত । আর আমি জানতে চাইতাম 
অকল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে এ আশঙ্কায় যে 
পাছে সেগ্তলো আমার ওপর এসে পতিত না হয়। 
একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ 
(সা.), জাহেলিয়াতের যুগে আমরা অন্যায়- 
অনাচারের মধ্যে ডুবে ছিলাম । অতঃপর 
আল্লাহতায়ালা আমাদের আজকের এ কল্যাণময় 
অবস্থায় এনে উপনীত করেছেন । এ কল্যাণের 
পর কি নতুন কোনো অনাচার আসার সম্ভাবনা 
রয়েছে? 

জবাব দিলেন, হ্যাঁ । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে 
অনাচারের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? 
বললেন, হ্যা, তা আসবে | তবে সে কল্যাণকর 
অবস্থার মধ্যে কিছুটা আবর্জনার সংমিশ্রণ 
থাকবে । 

আমি আরজ করলাম, কী ধরনের আবর্জনা? 
জবাব দিলেন, লোকজন আমার আদর্শ ছেড়ে 
অন্য আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করবে । আমার 
দেখানো পথ ছেড়ে অন্য পথ প্রদর্শন শুরু হয়ে 
যাবে । সে সবের কিছু অংশ পরিচিত মনে হলেও 
অনেক কিছুই তোমাদের নিকট অপরিচিত বলে 
বিবেচিত হবে । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আমাদের ওদের স্বরূপ বলে দিন। হুজুর (সা.) 
বললেন, ওরা আমাদেরই বংশধারার উত্তরাধিকারী 
হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে । আমি 
আরজ করলাম, যদি সে পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে 
পতিত হই তবে আমার সম্পর্কে আপনার নির্দেশ 
কী হবে? বললেন, মুসলমানদের জামাতের 
মধ্যেই দৃঢ়পদ এবং তাদের নেতার অনুগত 
থাকবে । 

আমি বললাম, যদি র কোনো 
জামায়াত বা নেতা না থাকে, তবে কী করব? 
বললেন, এমতাবস্থায় ওই সব ফেরকা ও উপদল 
থেকে দূরে থাকবে, যদি তোমাকে কোনো বৃক্ষমূল 
দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকতে হয় তবুও মৃতু 
পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকবে (বুখারিও মুসলিম] । 
মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 
রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আমার পর এমন 
নেতৃত্বের প্রাদুর্ভাব হবে, যারা আমার দেখানো 
পথে অন্যদের চালাবে না, আমার আদর্শও 
অনুসরণ করবে না। এদের মধ্যে এমন লোকও 
হবে যাদের মানবাকৃতি বিশিষ্ট দেহের মধ্যে 
হৃদয়-মন থাকবে শয়তানের । 

হজরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, এমন লোকের মধ্যে পতিত হলে আমি 
কী করব? জবাব দিলেন, মুসলিম নেতৃত্বের 
অনুগত থাকবে, তাদের কথা মতো চলবে; যদি 
বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত করে 
দেওয়া হয়, তবুও । 

এমন দুঃসময় উপস্থিত হবে, যখন মানুষ সামান্য 
স্বার্থের জন্য দীন-ঈমান বিক্রয় করে দিতেও 
দ্বিধাবোধ করবে না। একমাত্র দীনের ওপর 
দৃঢ়ভাবে আমল করার মাধ্যমেই সে সংকটজনক 
পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা 
আমলের প্রতি ষুংত অগ্রসর হও সেই সমস্ত 
বিপর্যয় আসার আগে যেগ্তলো হবে অন্ধকার 
রাতের কোনো অংশের মতো। তখন 
সকালবেলায় হয়ত কেউ মুমিন থাকবে, আর 
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে 


ব্যক্তি কোন অপরাধে নিহত হলো তাও বোঝার 
কোনো উপায় থাকবে না । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার প্রাণ 
যার হাতে সেই সত্তার শপথ করে বলছি, মানুষের 
ওপর এমন একটা দুর্দিন আসার আগ পর্যন্ত 
দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যখন একজন হত্যাকারী 
বুঝতে পারবে না, কেন সে এ লোকটিকে হত্যা 
করল । অনুরূপ নিহত ব্যক্তিও নির্ণয় করতে 
পারবে না, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা 
হলো। 

জিজ্ঞেস করা হলো, এমন একটা অবস্থা কেমন 
করে হবে? 

বললেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে যাবে । 
এ অবস্থায় হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই 
জাহান্নামী হবে (কারণ যে নিহত হবে সেও 
অন্যকে হত্যা করার লক্ষ্য নিয়েই ঘর থেকে বের 
হয়েছিল) (মুসলিম শরীফ] । 

ফিতনা যখন ব্যাপক আকার ধারণ করবে, কোনো 
পক্ষ সত্যের ওপর রয়েছে, এটাও নির্ধারণ করা 
সম্ভবপর হবে না, তখন নিরিবিলিতে ইবাদত 
করাই হবে নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ । 

সাহাবি হজরত মাকাল ইবনে ইয়াছার (রা.) বর্ণনা 
করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
ব্যাপক হানাহানির অবস্থায়ও যে ব্যক্তি ইবাদত- 
বন্দেগিতে মশগুল থাকতে পারবে সে যেন 
হিজরত করে আমার নিকট চলে এলো মুসলিম 
শরীফা | 

উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিপর্যয় সৃষ্টি 
করবে পথভ্রষ্ট নেতারা ৷ এদের প্ররোচনায় যখন 
রক্তপাত শুরু হবে তখন কেয়ামত পর্যন্ত তা আর 
বন্ধ হবে না। একটি দুর্ঘটনা আরেকটি দুর্ঘটনার 
জন্ম দিতে থাকবে । সাহাবি হজরত ছাওবান 
(রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ 
করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য ভয় করি 
পথত্রষ্ট নেতাদের জন্য (ওরা উম্মতকে ধ্বংসের 
পথে পরিচালিত করবে) । আমার উম্মতের মধ্যে 
একবার যখন তরবারি পতিত হবে, তখন সেটি 
আর কেয়ামত পর্যস্ত কোষবদ্ধ হবে না [আবু দাউদ, 
তিরমিযী] | 

এক সময় মুসলমানদের নেতৃত্ব মেধাহীন বাজে 
লোকের করায়ত্ব হয়ে যাবে । ভালো-মন্দের 


যাবে । আবার সন্ধ্যায় হয়ত কেউ মুমিন থাকবে, 
কিন্তু সকালবেলায় সে কাফেরে পরিণত হবে । 
এসব লোক দীন-ঈমানকে দুনিয়ার সামান্য কিছু 


তফাত চলে যাবে । তখন সমষ্টিগত কোনো কাজ 
করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে? 
সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আস (রা.) এর 


সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে । এরই সঙ্গে 
ইল্ম চলে যাবে । 

সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এমন সময় 
ঘনিয়ে আসছে, যখন ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। 
চারদিকে ফিতনা ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ 
করবে । লোকের মনে লোভ এবং কার্পণ্য বাসা 


বর্ণনা: রাসুলুল্লাহ সা.) ইরশাদ করেছেন, তখন 
কী করবে, যখন তুমি মেধাহীন বাজে লোকদের 
কর্তৃত্বের মধ্যে গিয়ে পড়বে? ওরা ওদের অঙ্গীকার 
এবং আমানত নিজেরাই তছনছ করে ফেলবে । 
এরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে । 


দেখুন: ৯ ২১ পৃ. ২-এর কলাম 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


সী।রা।তু।না।বী। সো.) 


সমসাময়িক বিশ্ব-ঘটনাবলির দিকে যে-ই তাকাবে 
সে-ই লক্ষ করবে যে, পেশিশক্তির ওপরে যুক্তির 


স্যার উইনস্টন চার্চিলের কথা বলা যায় । মানুষ 
আজো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে কী করে তিনি 


প্রাধান্য বিরাজ করছে না, আমাদের মূল্যবোধ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ দ্বীপগ্তলোর 


ইতোমধ্যেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে, আর 
আমাদের এমন কোনো নেতা নেই যার ওপর 
আমরা ভরসা করতে পারি । আমরা একটি 
সঙ্কটের মধ্যে আছি। বর্তমান পরিস্থিতি একজন 
লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যিনি এই গানটি 
লিখেছিলেন, '৬/17০16 ৪16 ৪1] 07০ 10709 
50176, 10 217 08115]. ০090100-5 £810017? এই 


মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের 
মনোবল চাঙ্গা করে রেখেছিলেন । এরপরও যখন 
একই ব্যক্তি চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই নির্বাচনে প্রার্থী হলেন, তিনি তাতে হেরে 
গেলেন! জনগণ ব্যাপারটি এভাবে বিচার করল : 
চার্চিল হলেন যুদ্ধকালীন নেতা শান্তিকালীন নেতা 
নয় । এভাবে ব্রিটিশদের কাছে চার্চিল একজন 


লোকটি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি 
আর একটি গান গাইতেন, 'ড/17০15 118৬5 ৪1] 
15 5৪1095 8:10 ৮৪101 20116? ইতিহাসে এর 


অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন একটা বিশেষ সময়ের 
জন্য, সব সময়ের জন্য নয় । এবার ধরা যাক 
মাও সে তুং-এর কথা | কে না জানে তিনি চীনের 


আগে কখনো একজন আদর্শ নেতার সম্কট এত 
প্রকটভাবে দেখা দেয়নি । যেমনটি আজ দেখা 
দিয়েছে । এ যুগের চাহিদা একজন নেতা যিনি 


মূল ভুখন্ডে কত বড় সাংস্কৃতিক বিপ্রব 
ঘটিয়েছিলেন? কিন্তু ইতিহাসের কী পরিহাস! মাও 
সে তুং-এর মৃত্যুর পর “দ্য গ্যাং অব ফোর*, যারা 


সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব 


সাংস্কৃতিক বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে 


হতে পারেন । যেকোনো শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
হওয়া উচিত এ ধরনের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বকে 
চিহিত করা এবং তরুণ ছাত্রছাত্রীদের এসব 


জননন্দিত হয়েছিল, তাদের গা ঢাকা দিতে 
হয়েছিল । এমনকি মাও সে তুংএর স্ত্রীর 
জীবনেও নেমে এসেছিল বিপর্যয় । আবারো 


ব্যক্তিত্বের জীবন ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা। 


আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের অনুকরণীয় 


মানবজাতি সব সময় এমনি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের 
সন্ধানে রয়েছে এবং বিভিন্ন সমাজ এ উদ্দেশ্যে 
তাদের চিহ্নিত করেছে । 

এখন প্রশ্ন হলো এই ব্যক্তিরা কি সত্যিই সময়ের 
বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে 
পেতে হলে ওইসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যায় 
যাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উচ্চ মর্যাদা 
দেয়া হয়েছে- যেমন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম 
লিংকন, মাও সে তুং, মহাত্ম গান্ধী এবং তাদের 


ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্ব পরবর্তী সময়ে বিনা প্রশ্নে 
গ্রহণ করা হলোনা। 

বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ অবদানের জন্য 
নেলসন মেন্ডেলাকে একজন অবিস্মরণীয় নেতা 
মনে করা হয় । কিন্তু তার জীবনের কিছু দিক যা 
একান্তই তার ব্যক্তিগত, তার সময়ের অনেক 
লোকের পছন্দ নয় । তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে 
এমন কোনো নেতা পাওয়া মুশকিল যিনি সর্বযুগে 
সব মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন । যুগে যুগে 


মতো অন্যরা । তাদের চরিত্রের বিস্ময়কর 


অনেক ধার্মিক ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন দেশে এসেছেন । 


গুণাবলির জন্য মানুষ তাদের স্মরণ করে, কিন্তু 


তাদের চরিত্র ছিল বিতর্কের উধ্রে, তাদের সততা 


যদি কেউ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, গতিশীল নেতৃত্ব, 
চরিত্রের সাহসিকতা, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা এবং 


ছিল দৃষ্টান্তমূলক | কিন্তু তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় 
অংশগ্রহণ করেননি । মানুষ চায় এমন আদর্শ 


স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দিক 
বিবেচনা করে তাহলে বলা যাবে না যে, এসব 
মহৎ লোক যুগের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
তারা কেবলমাত্র একটি বিশেষ সময়ের জন্য 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়েছেন । উদাহরণস্বরূপ 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


ব্যক্তিত্ব, যিনি রক্তমাংসে গড়া, যিনি সত্য কথা 
বলেন, যিনি হিংসা-বিদ্বেষের উধের্ব, যিনি 
মানুষকে বর্ণ-ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে 
ভালোবাসেন এবং যিনি মানুষকে রাষ্ট্র 
পরিচালনাসহ সব কাজে নেতৃত্ব দিতে পারেন । 


এ ধরনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব কী পৃথিবীতে 
এসেছিলেন? হ্যা, এসেছিলেন | এবং তাঁর নাম 
হজরত মুহাম্মদ (সা.)। পবিত্র কুরআনের ২১ 
নম্বর সুরা, ১২১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
বিশেষ মানবগোত্রের জন্য নয় । তাঁর কাছে যে 
মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তাও সর্বজনীন এবং 
সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য | পবিত্র কুরআনে 
৩৩ নম্বর সুরায় ২১ নম্বর আয়াতে আরো বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর যার 
বিশ্বাস রয়েছে এবং যে আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল 
থাকে, সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে জীবন 
পরিচালনার একটি সুন্দর আদর্শ খুঁজে পাবে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে যে সমগ্র মানবজাতির 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, 
তা তাঁর সব কথায় ও কাজ সুস্পষ্ট । এবং এ 
কথা ও কাজগুলোকে যদি ছাত্রদের সম্মুখে 
সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়, তা তাদের চরিত্র 
গঠনে বিশেষ অবদান রাখবে | হজরত মুহাম্মদ 
(সা.) ছিলেন একাধারে একজন আদর্শ পিতা, 
একজন আদর্শ স্বামী, একজন আদর্শ যোদ্ধা, 
একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক এবং একজন আদর্শ 
ধর্মপ্রচারক | তাঁর জীবন ও চরিত্র ইতিহাসে এত 
স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার কথা ও কাজের 
বিবরণ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই । 
পবিত্র কুরআনের আদর্শে তিনি ছিলেন জীবন্ত 
নিদর্শন এবং তাকে অনুসরণ করে যে কেউ 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে মানবতার সেবা করতে পারে। 
নবীজীর একটি বড় আদর্শ যা মুসলমান, হিন্দু, 
বৌদ্ধ-খিস্টান নির্বিশেষে সব ছাত্রদের জানানো 
উচিত, তা হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার 
ব্যবহার । যদিও পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 
ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান (দৌন), 
সাথে খারাপ ভাষা ব্যবহার না করতে যাতে তারা 
আল্লাহর সম্পর্কে কুমন্তব্য করার অবকাশ না 
পায় । 


দেখুন: ৯ ১৭ পৃ.৯ ২-এর কলাম 


॥ তাত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।তু।ন্না।বী। সো.) 


আত্মা দেহের সমন্বয়ে মানুষ । দেহ সম্পর্কে 
জানা যায় ও উপলব্ধি করা যায় ৷ আত্মা সম্পর্কে 
তোমার প্রতিপালকের একটি “হুকুম' এবং এ 


আত্মশুদ্ধি : রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মৌলিক শিক্ষা 


ড. আত মমুছলেহ উদ্দীন 


ভালোবাসি । তখন তাকে বলা হলো, তোমার 
ঈমান এখন পূর্ণতা লাভ করেছে । এভাবে 
সাহাবিরা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শিক্ষা 


নয়, শুধু দেহের পরিচর্যাতেই মানুষ এখন সদা 
ব্যস্ত রয়েছে। ফলে সে কিছু সময়ের জন্য 
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভ করে । কিন্তু তা 


লাভ করে সোনার মানুষ হতে সক্ষম হয়েছিলেন । 


মোটেই স্থায়ী নয়। 


পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন সম্ভব । 


(১৭:৮৫) । আরবিতে রূহ ও নফস এ দুটি শব্দই 


যেমন- অযু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার একটি 


আআর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে । নফস ব্যাপক অর্থ 
প্রদান করে, তাই এর পরিচয় ও কর্মতৎপরতা 


বিধান হলেও পবিত্রতা অর্জনের এটি একটি 
উপায় । 


বেশ বিস্তৃত । সব কিছুই আন্রাহতায়ালার হুকুমে 
হয় আর রূহ আল্লাহতায়ালার একটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ হুকুম । আল্লাহতায়ালা তাঁর এ হুকুম” 
দান করেননি । তার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের 
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হওয়ার এটিও একটি কারণ | 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তার এ মহৎ “হুকুম' বা 
দানও পবিত্র । এর পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখা মানুষের 
একটি প্রধান কর্তব্য । এ কর্তব্যকে আরবিতে 
“তাযকিয়াতুন নফস' তথা আত্মার পবিত্রতা রক্ষা 
নামে অভিহিত করা হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা তার 
হাবিব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পৃথিবীতে 
প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ 
করেছেন, “তিনি (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্যে 
তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যিনি 
তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তার আল- 
কুরআনের আয়াত, পবিত্র করেন তাদেরকে এবং 
তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও প্রজ্ঞা । 
পবিত্রকরণের মর্মার্থ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাদের আত্মার পরিমার্জন ও পরিশোধনের 
মাধ্যমে তাদের উন্নতি বিধান করেন । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তাঁর নবুওয়তি জিন্দেগিতে নানাভাবে 
সাহাবায়ে কিরাম রো.)-কে এ শিক্ষা দিয়েছেন। 
তিনি নিজে এ শিক্ষাকে নিজের জীবনে 
প্রতিফলিত করেছেন এবং তাঁর সাহাবিদের 
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুলেছেন । ফলে অন্ধধকার যুগের এক বর্বর জাতি 
সুসভ্য, শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানুষে পরিণত হয়েছিল । 
কিতাবি শিক্ষার সাথে বাস্তব প্রশিক্ষণযুক্ত না হলে 
শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না । রাসূলুল্লাহ_ (সা.) 


আত্মশুদ্ধি দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি নাজাত 
ও শান্তির জন্য অপরিহার্য । আত্মশুদ্ধি লাভের 
জন্য আল কুরআনুল কারিমে ও রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর হাদিসে কিছু নীতি ও বিধানের ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে । সেগুলো বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে 
বাস্তবায়ন করা হলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব 
হয়। সেগুলোর মূল কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে 
বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো, আল্লাহ তায়ালার 
একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো অবস্থাতে কাউকে 
তীর সাথে শরিক না করা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
পূর্ণ আনুগত্য, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব 
আমলগ্তলো নিয়মিত পালন, হালাল গ্রহণ ও 
হারাম বর্জন করা, নিষিদ্ধ কাজগুলো 
পরিত্যাগকরণ, চরিত্রবান হওয়া এ সত্য অবলম্বন 
করা, মিথ্যা পরিহার করা, আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত 
থাকা, আখিরাত অর্থাৎ বিচার দিবসে দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন, তদুপরি ষড়রিপু-কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ ও মাৎসর্ষ থেকে বেচে থাকা । এ 
কাজগ্তলো খুব কঠিন কিছু নয়। কারণ এগুলো 
মানুষের স্বভাবজাত কর্ম। এ স্বভাব 
আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করেছেন । আল- 
কুরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, “তুমি একনিষ্ঠ 
হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো, 
আল্লাহতায়ালা মানুষকে সহজাত প্রকৃতিতে সৃষ্টি 
করেছেন । তাঁর এ সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। 
তুমি এই প্রকৃতির অনুসরণ করো) এটি সরল 
দীন, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না ।১ 

শুধু দুনিয়া নয়, আখিরাতের শান্তিস্তকে প্রাধান্য 
দেয়াতেই রূহ বা আত্মার তৃপ্তি অর্জিত হয় । আত্মা 


একদিন হযরত উমর (রা.)-কে বলেছিলেন, 
উমর, তুমি আমাকে কেমন ভালোবাস? উত্তরে 
হজরত উমর বলেছিলেন, আমার পরিবার পরিজন 
ও সন্তানাদি থেকে আপনাকে আমি বেশি 


আঁত্ত ও নিশ্চিত কাজের এ/তিজতি 


আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালোবেসেই সৃষ্টি 
করেছেন। কাজেই তিনি মানুষের সাথে 
ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় করতে চান। আল 
কুরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, “যারা ঈমান 
এনেছে, ২ আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা 
দৃঢ়তম | 

আত্মাই এ ভালোবাসার প্রকৃত স্থান। এ 
ভালোবাসা অর্জন মানুষের জীবনে প্রধান কাম্য 
বিষয় । কিভাবে তা হাসিল করতে হবে, সে 
সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা জানিয়েছে দিয়েছেন, “হে 
রাসূল (সা.)! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি 
আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ 
করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 
অত্যন্তক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” 

জীবনের এই অশান্ত ও বিপদাপন্ন অবস্থায় 
আমাদের জন্য একটি পথই খোলা রয়েছে, তা 
হলো সর্বশক্তি দিয়ে সর্বতোভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ তবেই আমরা আশা 
করতে পারি মহান আল্লাহর এই প্রিয় সম্বোধনের 
“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের 
কাছে ফিরে এসো! সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, 
আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার 
জান্নাতে প্রবেশ করো ।"* 


লেখক: সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : ৩০ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৬৫ 
ও আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৩১ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-ফজর : ২৭-২৯ 


সুমন্রণ বিভাগ 


কম্পোজ আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 


ভালোবাসি । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার 
জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাস না? তিনি না 
বলায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার ঈমান 
এখনো পূর্ণ হয়নি । কিছুক্ষণ পরেই হযরত উমর 
এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি 
আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও অধিক 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


স্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্তাশ ঘেমো / প্তাড 
সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৫ নিচ নির্ভবতায় আরবী-উর্ূসহ সকলগরকার বই- 
স্স্থাস্” 7৫ -ঝ পুক্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
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তন্ন নু এভুহা্যদ ত7/িত 
১৩, জি. এ" ভবন দ্বিভীয় তল1, আন্দরকিল্লা, গ্রাম 


আবদুল জব্বার রোহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্নাহর গুরুত্ব ৬০/- * রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্লাহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/ * রুহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশৃশাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইমদাদুনরাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ১০০/- * চল্পিশ হাদীস ও চল্পিশ বাণী 
৩০/- * তা'লীমে হজ ও যিয়ারত (বাংলা) ৪০/- * আসরারুল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/- * আল-ইহসান ২০০/- * শরীয়ত ও তরীকতের আদাব ৪০/- * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) ৩৫/ * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/- * জিহাদে আকবর বোংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/- * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন বোংলা) ১৫০/- * আল-মুনাবেবহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/_ । 


মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী 


রচিত: * প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/- * আম্িয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/- * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/- * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/- * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/_ * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরদদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/_ * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/_ 
* বড়পীর ছাহেবের নসীহত ৪০/ * উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/_ * মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিচিতি, 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/- * কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/_ * ইসলামী আদর্শ ৮০/- * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/- * 
ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা ৩০/- * আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রের 
ইতিহাস * ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের ইতিহাস * কুরআন-হাদীসের আলোকে আদাব-আখলাক । 

অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পৌচস্তস্ত) ৫০/- * করীমায়ে সা'দী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/- * শেখ 
সাদীর উপদেশীবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসুল (দুই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী ২৫/- * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল চোর) -সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ) * আম্দিয়া কাহিনী -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সা.) -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৫০/- * নাজীতি -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা -মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রোহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
-ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/- * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৭০/- * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রাহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মন্ধী রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনতী (রাহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/_ * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী (রাহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/- * উপদেশাবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 
মানবজীবন -মাওলানা ওয়েস নগরামী নদভী * আখলাকে মুহাম্মদী (সা.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী (রাহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী (রাহ.) | 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ১৫০/- * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্ভ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) 
৭০/ * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/_ 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্বোত্তরে ছ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্) 
৮০/ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ উর্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) ৬০/- * তা'লীমে মা'রিফাত -হ্যরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) * কাসীদা বুরদা (নোমান ও গউসিয়া) 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: *আনোয়ারে মুহাম্মদী (সা.) ৫০/5 * জামালে মুহাম্মদী (সা.) ৩০/_ * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/ * কামালে মোহাম্মদী (সা.) * সূরা ফাতেহার তাফসীর -হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রোহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/- | 


আল্লামা শাহ আবদুল জববার আশ শরফ একাডেমী 


আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, উ্টগ্রাম-৪১০০ 
ডাকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 
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1888 1৮-8-8 ইভা, 
একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছে । 


বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও 
বিশ্বনবীর (সা.) আদর্শ 


ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী 


ধ্বংসযজ্ঞ এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় 
কিছুদিন আগেই সংঘটিত হয়েছিল পৃথিবীর 


ফলে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী | মানুষ চাঁদের 
দেশে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বু আগেই এবং 


ইতিহাসের সবচেয়ে অমানুষিক বর্বরতা, ধর্ষণ ও 
নরহত্যা । 


বর্তমানে সেখানে বসবাসের যাবতীয় প্রস্তুতি 
চলছে। পাশাপাশি অব্যাহত রয়েছে মঙ্গল গ্রহে 
অভিযাত্রা । তাছাড়া বিজ্ঞানের কল্যাণে ভূ-উপগ্রহ 


লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিহিংসা ও 
জিঘাংসার শিকার হচ্ছে অগণিত নিরীহ ও 


অপমৃত্যু ঘটে, নৈতিকতা আড়ালে চলে যায় এবং 
এ সঙ্গে উপসর্গ হয়ে দেখা দেয় মদ, জুয়া, 
যৌনতা, বেলেল্লাপনা ও বেহায়াপনা, নারীপণ্যের 
অবাধ প্রসার ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগব্যাধি । 
পশ্চিমা জীবন ধারার দিকে লক্ষ্য করলে এটা 
স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে, তার সর্বা 


নিরপরাধ মুসলমান । বিশ্ব হায়েনাদের দৃষ্টিতে 


স্থাপন, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, 
কম্পিউটার, ই-মেইল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি 
আবিষ্কার করে মানুষ পার্থৰ আরাম-আয়েশের 
চরমে পৌঁছেছে । সেই সঙ্গে কেউ কেউ নানাবিধ 
মারণাম্্ তৈরি করে তথাকথিত শান্তির নামে 
বিশ্বব্যাপী অশান্তির “স্টিম রোলার' পরিচালনা 
করছে । ইহজাগতিক ইন্ড্িয়গ্রাহ্য সুখের মোহে 
উন্নতি-অগ্রগতির নামে তারা অস্বাভাবিক ও 
অমানবিক জীবনযাপনে লিপ্ত রয়েছে । তারা 
মারণযজ্ঞের অগ্নিক্রীড়ায় উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মত্ত 
হয়ে উঠেছে। তারা মানুষকে খতম করেই 
মানবীয় সুখ প্রতিষ্ঠার অহেতুক স্বপ্ন দেখছে। 
রাসায়নিক ও অন্যান্য মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে সবল 
জাতি দুর্বল জাতিকে নির্বিচারে নিধন করে 
চলছে । 

আমেরিকাসহ তথাকথিত শান্তির ধ্বজাধারী অন্য 
ক্ষমতালিন্সুরা প্রকৃত মানবতা বিসর্জন দিয়ে 
সন্ত্রাস দমনের নামে পৈশাচিক আনন্দে উল্লসিত 
হয়ে উঠেছে । তাদের হাতে অর্থ, তাদের নিয়ন্ত্রণে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তাদের হাতেই রয়েছে বিশ্ব 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা । বিভিন্নমুখী ঘড়যন্ত্রের 
বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আফ্রিকার কৃষ্ঠাঙ্গরা আজ 
তাদের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত, 
ফিলিস্তিনিরা তাদের প্রিয় জন্মভূমিতে আজ পর্যন্ত 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না, ফিলিস্তিন ও 
লেবানন আজ ইসরাইলের প্রতিহিংসার নির্মম 
শিকার, কাশ্ীরের অধিবাসীরা তাদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হচ্ছে 
না, রোহিঙ্গা মুসলিমরা স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত, 
আফগানিস্তান ও ইরাকে সন্ত্রাস দমনের মিথ্যা 


স্বাধীনতা প্রত্যাশী মুসলিমরা সন্ত্রাসী হিসেবে 


আপাদমস্তক এখন এমনসব মহামারীতে আক্রান্ত 
এবং অবস্থা এতটাই করুন, ভয়াবহ ও দ্রুত 


বিবেচিত হয়। অথচ ওরাই আজ পৃথিবীতে 
সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী । পশুশক্তির ধারক-বাহক 
এসব কুলাঙ্গার ভোগের নেশায় উন্মত্ত । শান্তি 
তাদের কাছ থেকে বহু দূরে । দুঃখ, যন্ত্রণা, 
উদ্বেগ, মানসিক অস্থিরতা ও ম্নায়ুবিক কষাঘাত 
থেকে মুক্তির আশায় তারা আফিম, হাশিশ, মদ, 
ইত্যাদির নেশায় বুঁদ হয়ে যন্ত্রণা নিবারণের কৃত্রিম 
আশ্রয় খুঁজছে । অসংযত ও বিকৃত যৌন সম্ভোগ, 
উচ্ছৃঙখলতা এবং ইন্দরীয়গ্রাহ্য বিলাস প্রাচুর্যের 
মধ্যে নিমগ্ন থেকে নৈতিক অবক্ষয়ে আত্মহনন 
করছে। ঘৃণ্য কামাচার ও পাপাচারের ফলে 
ঘাতকব্যাধি ও মরণব্যাধি এইডসের শিকার 
হচ্ছে। ভোগবাদী ও নৈতিকতাহীন জীবনদর্শন 
তাদের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। তারা শান্তির 
অন্বেষায় অশান্তির পথে দৌড়াচ্ছে । ধনতন্ত্র, 
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বস্তবাদ, নাস্তিক্যবাদ, 
শান্তির সন্ধান দিতে সক্ষম হয়নি । তাদের সব 
আশা ব্যর্থ করে দিয়ে সমাজতন্ত্র তো মাত্র ৭২ 
বছর বয়সে খোদ রাশিয়াতেই আত্মকবর খনন 
করেছে। 

পশ্চিমাবিশ্ব যে আজ অপ্রতিহত গতিতে ধ্বংসের 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মূল কারণ হচ্ছে 
নিরঙ্কুশ বস্তবাদ । বস্তবাদ এমন একটি গুরুতর 


পতনোন্ুখ যে, মদ, জুয়া, এইডস, মানবিধবংসী 
সমরান্ত্র ইত্যাদি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব এমন এক 
্বসৃষ্ট কারাগারে অসহায়ভাবে বন্দি, যা থেকে 
মুক্তির কোনো পথ আর এখন খোলা নেই । মনে 
হচ্ছে, ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদী সভ্যতা অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে মৃত্যুর দিকে । 
ইউরোপ-আমেরিকা যে আজ বিশ্ব মানবতার 
বিরুদ্ধে দানবের মতো আস্ফালন করছে, আসলে 
তা আস্ফালন নয়, বরং এটা হদমন্ত্র বিকল 
হওয়ার পূর্বলক্ষণ, মৃত্যুপূর্ববর্তী শেষ বিদায়ের 
করুণ ও মর্মীন্তিক আর্তচিৎকার । ভোগবাদের 
মদের পানীয় পশ্চিমা বিশ্বকে যে ভেতরে ভেতরে 
কতটা নিঃশেষ করে ফেলেছে তা বুঝতে বিলম্ব 
হয় না, যখন দেখা যায়, একজন মোল্লা ওমর 
কিংবা একজন ওসামা বিন লাদেনের ভয়ে তাদের 
অঢেল এশবর্য ও সমরান্ত্র সজ্জিত মসনদ থরথর 
করে কেপে ওঠে । যাহোক, শুধু ইউরোপ- 
আমেরিকার কথা নয়, গোটা পৃথিবীই এখন 
অংশীবাদ, নাস্তিকতা, প্রচণ্ড পার্থিব ক্ষুধা ও 
বেপরোয়া ভোগবাদ দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত ও 
বিপর্যস্ত যে, এই বিপন্ন আধুনিক সভ্যতার বিনাশ 
এখন নিতান্তই সময়ের ব্যাপার মাত্র । ৯ এ যেন 
এক নব্য “আইয়াম-ই-জাহেলিয়া, বা নতুন 
অন্ধকার যুগ । 

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও বিশ্বের 


জীবনদর্শন, যা শোষণ ও নির্বিচার লুণ্ঠনকে আশ্রয় 
করে একটি প্রশস্ত কারাগার তৈরি করে মাত্র এবং 


অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছেছিল। সমগ্র বিশ্ব তথা 
এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সব জাতি অজ্ঞতার 


যা সব মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ 


ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। জীবন থেকে 


অজুহাতে আমেরিকা কর্তৃক সংঘটিত হয়ে গেল 


করে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে কতিপয় অমানুষের 


বিশ্বের এ যাবৎকালের সবচেয়ে জঘন্যতম 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছিল । 


হাতে বন্দি হতে বাধ্য করে । ফলে ইনসাফের 


তাওরাত, জাবুর ও ইনজিল কিতাবের অনুসারীরা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
কিতাব বিকৃত করে অমানবিক ও অনৈতিক 


নবী । নিশ্চয়ই আপনি মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের 


জীবনের পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছিল | বেদ, রামায়ন, 


ওপর অধিষ্ঠিত । 


মহাভারত, উপনিষদ, আর্ধধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন 


আল্লাহর পরই মানবকুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে 


মতবাদ, তাওবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী সবাই 


পারে না। একমাত্র সেই সমাজেই সাম্প্রদায়িকতা 
বিরাজ করতে পারে যেখানে ইসলাম পালিত হয় 
না, যেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার নেই, যেখানে 


তাঁর মর্যাদা । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


অরষ্টার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা নেই। 


নৈতিকতা বিবর্জিত, দেহসর্বস্ব সুখ সন্ধানে নিমগ্ন 


“আপনার মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তিকে আপনার 


“সাম্প্রদায়িক শব্দটির বর্তমান সময়ের অর্থে 


ছিল । সর্বত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


যিকর বা আলোচনার মাধ্যমে ও স্মরণ করার 


ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনকে 


মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করেছি ॥ তিনি হলেন 


একজন মুসলমান কী করে সাম্প্রদায়িক হতে 
পারে যখন সমগ্র মানবজাতিকেই ইসলামে এক 


করে তুলেছিল চরম দুর্বিষহ । অনাচার-অবিচার, 


আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা বাস্তব নমুনা । 


দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি, হানাহানি, খুন-খারাবি, 
ডাকাতি, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি অসামাজিক 
ও অনৈতিক কার্যকলাপ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার । যৌন সংযম বলতে কিছুই ছিল না। 
দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও নারী নির্যাতন 
ছিল আভিজাত্যের মাপকাঠি । যৌন লালসা 
বলাত্কার ও নারী নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল । 
নামমাত্র মূল্যে নারী ও দাসদাসী হাটে-বাজারে 
বিক্রি হতো । এক কথায়, নিপীড়িত মানবতা 
আজকের মতোই গুমরে মরছিল ৷ মজলুম জনতা 
অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল একজন 
ত্রাণকর্তার | 

সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর অন্ধকার কাটিয়ে 
আল্লাহ রাববুল আলামীনের অশেষ করুণায় এ 
ধরাধামে আবির্ভূত হলেন সর্বকালের সর্বযুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল, বিশ্ব মানবতার মুক্তির 
দিশারী 'রাহমাতুল্িল আলামীন “হযরত মুহাম্মদ 
(সো.)। তিনি কোনো বিশেষ কালের বা বিশেষ 
জাতির জন্য প্রেরিত হননি । তিনি এসেছেন সব 
কালের, সব দেশের, সব মানুষের মুক্তির সনদ 
নিয়ে । তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বমানবতার নবী 
এবং জগতের জন্য রহমতস্বরূপ | এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেন: “হে 
রসুল? আমি আপনাকে জগতগুলোর জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি । তার প্রতি আল্লাহ 
পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় সত্য ও মিথ্যার 
মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন | 
ইরশাদ হচ্ছে: “রমজান মাস, এ মাসে অবতীর্ণ 
হয়েছে আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবতার জন্য 
পথপ্রদর্শক এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টিকারী উজ্জ্বল নিদর্শন । তিনি এসেছেন বিশ্ব 
মানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে । উত্তম চারিত্রিক 
গুণাবলীকে পরিপূর্ণতাদানের জন্য, তথা পৃথিবীর 
মানুষকে আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে 
তোলার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাকে এ পৃথিবীতে 
পাঠিয়েছেন । তিনি হলেন বিশ্বমানবতার একমাত্র 
নির্ভল আদর্শ । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন : 
নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের (সা.) মধ্যে তোমাদের 
জন্য অনুসরণীয় সর্বোন্তম আদর্শ রয়েছে ।' তাঁর 
মহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের 
শান্তি ও কল্যাণ, মুক্তি ও কামিয়াবি নিহিত 
রয়েছে। তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিকই হচ্ছে গোটা 
মাখলুকাতের জন্য উত্তম আদর্শ । তাই আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: “হে 
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বর্ণিত আছে: উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত 
আয়শাকে (রা.) কতিপয় সাহাবি (রা.) 
রাসূলুল্লাহর (সা.) ইস্তিকালের পর তার জীবনের 
আদর্শ বা কর্মকাণ্ড বা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করার পর হজরত আয়েশা (রা.) জবাবে 
বলেছিলেন: “কানা খুলকুহু আল-কুরআন* অর্থাৎ 
তিনি ছিলেন আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতীক বা 
বাস্তব নমুনা । আর তাই আল্লাহপাক বলেন: 
“রাসুল (সা.) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ 
কর; আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে 
বিরত থাক । 


লেখক: প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সো.) : 
ড. এম. শমশের আলী 
১৩ পৃ €৩-এর কলামের পর 


অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি মুসলমানদের 
আচরণবিধি কী হবে, তা হজরত মুহাম্মদ (সা.) 
তার নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন । মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরতের পর যে রাষ্ট্র তিনি গঠন 
করেছিলেন তার ভিত্তি কী ছিল? এটাই 
এতিহাসিক “মদিনা সনদ", পৃথিবীর সর্বপ্রথম 
গঠনতন্ত্র । এই গঠনতন্ত্রের একটি ধারা ছিল যে 
বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে 
পারবে এবং কেউ অন্যের ধর্ম পালনের বিষয়ে 
বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা শুধুই একটা 
ধারা” ছিল না, এই ধারাটি বাস্তবায়িত করা 
হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে এত সুস্পষ্ট 
উদাহরণের পরেও কোনো মুসলমানকে 
সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি? এ 
ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বারবার জোর দিয়ে বলা 
হয়েছে, মানবসম্প্রদায় এক ও অভিন্ন জাতি । 
তাই যদি কোনো মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলা 


জাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে? 

এ কথাটি ছাত্র সম্প্রদায়কে বোঝাতে হবে, 
বর্তমান সময়ে যদি কেউ একজন আদর্শ শিক্ষক, 
একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, একজন আদর্শ 
ধর্মপ্রচারক, একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক এবং 
একজন মানবতাবাদীকে খুঁজতে চায় তাহলে তার 
অনুসন্ধান তাকে নিয়ে যাবে হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর কাছে । তিনি বুঝতে পারবেন যে সব 
মানুষের জন্য এবং মানুষের সব কর্মের জন্য 
নবীজী মানবজাতির আদর্শ, সর্বকালের 
অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব । এরূপ চিহ্ততকরণ শুধু 
মুসলমানই করবে না বরং যেকোনো ধর্মের যে 
কেউ বিবেকবান লোকই এটা করবে । 

জর্জ বার্নাড শ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ 
করছি: “আমি সব সময় মুহাম্মদের ধর্মকে 
উচ্চমর্যাদা দিয়েছি এর আশ্চর্য জীবনীশক্তির 
জন্য । এটিই একমাত্র ধর্ম, যার পরিবর্তনশীল 
দুনিয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা আছে বলে 
আমার মনে হয় । আর এ ধর্ম সর্ব যুগেই সমাদৃত 
হতে পারে । আমি এ বিস্ময়কর লোকটিকে 
বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং আমার মতে তিনি 
আ্যান্টি-ক্রাইস্ট তো নয়ই বরং তাকে মানবজাতির 
ত্রাণকর্তা বলা উচিত । আমার বিশ্বাস তাঁর মতো 
একজন মানুষ যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়ক 
হতেন তা হলে তিনি এ সমস্যাগুলোর এমন 
সমাধান দিতে সক্ষম হতেন যা পৃথিবীতে শান্তিও 
সুখ এনে দিত । মুহাম্মদের ধর্মের ব্যাপারে আমি 
এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছি যে, এটি যেমন বর্তমান 
ইউরোপে গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করেছে তেমনি 
আগামী দিনের ইউরোপেও তা গ্রহণযোগ্য হবে ॥ 
!জর্জ বার্নাড শ, দি জেনুইন ইসলাম, সিঙ্গাপুর, ভলিউম 
১, ১৯৩৬1 

যখন মানব সম্প্রদায় নানা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে 
পড়ছে এবং শিক্তিশালী' ও উগ্র" এ দু'শক্তির 
দ্ন্দে ছিন্রভিন্ন এবং নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠরা চরম 
ভয়ভীতি ও অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে, তখন এমন 
লোকের আবির্ভাব, যিনি মানবজাতীর ত্রাণকর্তার 
অনুসারী, সবার কাছেই একটি স্বাগত সং 
হবে । সেই ব্যক্তিটি গণতন্ত্রী কী একনায়ক তাতে 


হয় তাহলে তার এটা গ্রহণ করা উচিত এবং বলা 
উচিত যে তার সম্প্রদায় সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে 
নিয়ে গঠিত । ধ্যান-ধারণা ও কাজে গোষ্ঠী- 
মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানো কোনো 
মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব | বস্তৃত যে কেউ পবিত্র 
কুরআন পাঠ করেছেন এবং হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর জীবনী পাঠ করেছেন তিনি 
অনতিবিলম্বে এই উপসংহারে পৌছাবেন যে 
ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি থাকতে 


কিছু আসে যায় না, যতক্ষণ তিনি মানবতার দিকে 
দৃষ্টি রাখেন এবং আর সব কিছু ভুলে যান। 
মানবজাতির অনুকরণীয় আদর্শ নবীজী, হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্মমাসে মহান আল্লাহর 
কাছে আমাদের প্রার্থনা হোক মানবজাতির 
পরিত্রাণ । 


লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, সাউথইস্ট ইউনিভাসির্টি ও 
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ উন্যুক্ত 


বিশ্ববিদ্যালয় 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 
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শ্রমিকের অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সো.) 


মাওলানা মুফাজ্জল হুসাইন খান 


শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রদানে মহানবী (সা.) অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন । যার সাহায্যে অতি সহজেই একটি ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি তৈরি করা 
সম্ভব । যা আজকের সংঘাতমুখর পৃথিবীকে শ্রেণী বৈষম্যের অভিশাপ থেকে 
চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে | বিষয়টি নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে 
একটি জিনিস পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন | তা হচ্ছে উৎপাদনের অন্যতম মূল 
দু'টি উপাদান হল শ্রম ও পুঁজি । প্রচলিত অর্থে শ্রমদাতাকে বলা হয় শ্রমিক 
এবং পুঁজিদাতাকে বলা হয় মালিক | এখানেই সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত শ্রমিক 
মালিক শ্রেণীর বৈষম্য । ইসলাম এ ধরনের শ্রেণী বৈষম্য মোটেই অনুমোদন 
করে না। কেননা এর ফলে শ্রমদাতা শ্রমিক ও পুঁজিদাতা মালিক শ্রেণীর 
মধ্যে একটি মনস্তাত্বিক হীনমন্যতা কাজ করে । শ্রমদাতা শ্রমিক নাম হওয়ার 
ফলে নিজেকে নিঃস্ব হতভাগ্য মনে করেন । পক্ষান্তরে পুঁজিদাতা মালিক নাম 
হওয়ার সুবাদে নিজেকে শ্রমিকের মুনিব মনে করেন এবং তাদের অনেকেই 
অনেক সময় শ্রমদাতাকে কষ্ট যন্ত্রণা দিতে কুগ্ঠাবোধ করেন না । 

ইসলাম শ্রমদাতা ও পুঁজিদাতাকে একই মর্যাদার আসনে আসীন করে । 
কেননা মানব জাতির মধ্যে সৃষ্ট শ্রেণী গোষ্ঠীর কোন মর্যাদাগত মূল্য নেই। 
বরং আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী যে যত বেশি মুত্তাকী [আল-কুরআন 
৪৯:১৩]। মহানবী (সা.) শ্রমদাতা তথা শ্রমিক এবং পুঁজিদাতার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং সমন্থিতভাবে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য যে সকল বিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন 
সেগুলো হচ্ছে: তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি, মজুরী নিরূপণ, কাজের 
সময় নির্ধারণ, কাজের প্রকৃতি, লভ্যাংশের অংশীদার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণের অধিকার, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার, ক্ষয়ক্ষতির অধিকার, চাকরির 
নিরাপত্তা, দাবি দাওয়া পেশের অধিকার ও বার্ধক্য বা অসুস্থকালীন ভাতা ও 
সামাজিক নিরাপত্তা বিধান । 

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি: 

ইসলামের মূল কথা হল, উৎপাদনের জন্য শ্রমিক ও পুঁজিদাতার মধ্যে 
পারস্পরিক একটি সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। এতে 
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে । কোনরকম অস্বচ্ছতা এবং 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


দীর্ঘ সূত্রতার সুযোগ থাকবে না । এক্ষেত্রে শ্রমিকের দরিদ্বতা ও অসহায়ত্ের 
সুযোগ নেয়া যাবে না । আর চুক্তির প্রত্যেকটি ধারা যথাযথ পালন করতে 
হবে । আল্লাহতাআলা নির্দেশ করেন, ওহে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা 
তোমাদের চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পুরণ কর | [৫:১] অন্য আয়াতে বলা 
হয়েছে, তোমরা তোমাদের ওয়াদা যথাযথভাবে পুরণ কর । নিশ্চয়ই ওয়াদা 
পুরণ করার ব্যাপারে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে [১৭:৩৪] নবী 
করীম (স.) যাবতীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের টালবাহানা করাকে 
যুলুম বলেছেন [বুখারী] । 

মজুরী নিরূপণ: 

যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নিরূপিত হয় শ্রমের 
মজুরীও তেমনি চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নিীতি হবে । পক্ষান্তরে 
ইসলামী অর্থনীতির মজুরী নিরূপণ সূত্র হল প্রত্যেক শ্রমিকের 
প্রয়োজনানুসারে ন্যুনতম মুজরী নিরূপিত হবে যেন সে তার স্বাভাবিক 
জীবিকা নির্বাহ করতে পারে । নবী করীম (স.) বলেছেন, অধীনস্থদের 
যথাযথ খোরপোষ দিতে হবে [মুসলিম] | হযরত ওমর (রা.) শ্রমিকদের 
খোরাকী এ পরিমাণ নির্ধারণ করতেন যে পরিমাণ একজন সুস্থ সবল ব্যক্তির 
প্রয়োজন |ফতহুল বুলদান]। 

কাজের সময় নির্ধারণ: 

পূর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে তথাকথিত মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ 
শ্রমিকদের দ্বারা কাজ করাতো । ১৮৮০ সনের ১ মে আমেরিকার শিকাগো 
শহরের হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এবং প্রচলিত এই অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ সমাবেশে গুলিবর্ষণ করা হলে তাতে অনেক 
শ্রমিক হতাহত হয় । এই ঘটনার পর শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘন্টা কাজ 
করার দাবি বাস্তবায়িত হয় ৷ ইসলাম শ্রমিকদের এই মৌলিক সমস্যাটির 
অত্যন্ত সুন্দর সমাধান দিয়েছে । আমরা জানি পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, 
আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্যের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতাও সমান হয় না। 
তাই একজন শ্রমিকের নিকট ততক্ষণই কাজ নেয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে 
স্বাভাবিকভাবে কাজটি করতে পারে । কেননা আল্লাহতায়ালা আল কুরআনে 
বলেছেন কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ দেন না যা তার সাধ্যাতীত 
[২: ২৮৬] । 

কাজের প্রকৃতি: 

শ্রমিকের সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা 
ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয়নি । ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও পুঁজিদাতা উভয়ে 
সমমর্ধাদার অধিকারী ভাই ভাই | এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ফিকাহ গ্রন্থ 
হেদায়া বলছে পুঁজিদাতা কি ভাবে উপকৃত হতে চায় তা নির্ধারণ করা ছাড়া 
কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা বৈধ নয় ৷ নবী করীম (সে.) বলেছেন, 
কোন শ্রমিকের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিওনা যা তার সাধ্যাতীত । আর 
যদি নেহায়েত চাপিয়ে দিতেই হয় তবে কাজটি সম্পাদনে তাকে তুমি 
নিজেও সাহায্য করবে [বুখারী]। 

লভ্যাংশের অধিকার: 

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই সমস্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করে । কিন্তু 
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লভ্যাংশে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার 
রয়েছে। নবী করীম (স.) বলেছেন, শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ 
হতেও অংশ দাও । আর আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করো না [আহমদ] । 
বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার: 

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য হল আল্লাহর পবিত্র এক আমানত । যার সাথে 
বাসস্থানও সম্পৃক্ত | তাই স্বাস্থ্যহানিকর কিছু করা অপরাধ । ইসলাম বলে 
শ্রমিকদের জন্য এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং তাকে এমন পরিবেশে 
রাখতে হবে যাতে তার স্বাস্থ্যহানি না ঘটে | নবী করিম (স.) ও হযরত ওমর 
(রা.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, রোগাক্রান্ত হলে 
তাদের চিকিৎসা করাতেন । [মুহাল্লা লিইবনে হাযম] শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
নিশ্চিত করতে বর্ণিত বিষয়সমূহ কার্ষকর করতে হবে। পক্ষান্তরে 
শ্রমিকদেরও দায়িত্ব সচেতন হয়ে ঈমান ও আমানতদারীর সাথে কাজ করে 
যেতে হবে । 


লেখক: সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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খান মীজানুল ইসলাম সেলিম 


যেকোনো সরকার কাঠামোর অন্যতম রাষ্্রিক ভিত্তি 
হলো সরকারের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বা 
গোয়েন্দা দফতরপগ্ডলো । এসব দফতরের 
সাহায্যেই সরকার ১. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তী, 
২. বৈদেশিক রাষ্ট্রের বৈরী কার্ধকলাপ আগেই 
অবহিত থাকা, ৩. আত্মরক্ষামূলক বা 
আক্রমণাত্মক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সামরিক কৌশল 
ও পরিকল্পনা প্রণয়নন্ধ এ কাজগ্ডলো করে থাকে । 
আধুনিক রাষ্ট্র-নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে 
পৃথিবীর সব সাবভৌম রাষ্ট্রেই এ ধরনের উদ্দেশ্য 
পুরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়েন্দা সার্ভিস বা 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয় । যেমন 
বাংলাদেশে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স 
(এনএসআই) ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফিল্ড 
ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), বর্তমানে দুর্নীতি 
দমন কমিশন (এসিসি), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেস 
ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) | এর মধ্য থেকে ক্রাইম 
ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সিআইডি ও 
এসিসি কাজ করে। কিন্তু এনএসআই ও 
ডিজিএফআই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে । এ নিবন্ধে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তামূলক 
ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কেমন ছিল সে প্রসঙ্গেই 
আলোকপাত করা হবে । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ক্রাইম-ইন্টেলিজেস ডিপার্টমেন্ট এ প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সরকার কাঠামোতে আধুনিক রাষ্ট্রিক 
চিন্তাশৈলীর বহিঃপ্রকাশ ছিল । তাঁর ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্টেও আধুনিক প্রশাসনের বহিংপ্রকাশ 
লক্ষণীয় ৷ তাঁর গোয়েন্দা প্রশাসন ছিল একাধারে 
আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সরকারে দ:টি ইন্টেলিজেন্স 
ডিপার্টমেন্ট ছিল। একটি হলো “তালিয়াহ', 
অন্যটি হলো উয়ুন'। সংক্ষিপ্ভাবে এ দ'টি 
গোয়েন্দা দফতর সম্পর্কে আলোকপাত করা 
যেতে পারে । 

তালিয়াহ: 

“তালিয়াহ' ছিল প্রকাশ্য গোয়েন্দা দফতর | এ 
সংগঠন বা দফতরটি প্রকাশ্য কাজ করত । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


কাজের প্রকৃতি অনেকটাই আমাদের দেশের 


পদ্ধতিতে শক্রপক্ষ গ্রকতারের ফলে মুসলিম 


“এনএসআই'-এর মতো । ড. হামিদুল্লাহ 
তালিয়াহকে সামরিক গুপ্তচর সংস্থা বলেছেন । 


সেনাবাহিনী বদরের সব পানির উৎস (মিয়াহ-ই 
বদর) দখল করে একটি কৌশলগত সুবিধাজনক 


আমার মতে, তা সঠিক নয় । বরং এটির কাজের 
ধরন থেকে প্রমাণিত হয়, “তালিয়াহ* ছিল একটি 
আধা-সামরিক গোয়েন্দা সহস্থা। যা 
“এনএসআই'-এর মতোই সামরিকভাবে সজ্জিত 
আধাসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা । এদের কাজ 
সামরিক গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদের অনুরূপ ছিল 
না। অর্থাৎ বাংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর 
মতো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা “তালিয়াহ' নয় । 
“তালিয়াহ' সাধারণত ৩ থেকে ২০ জনের সমন্বয়ে 
গ্রুপভিত্তিক গঠিত হতো। এর সদস্যরা 
সামরিকভাবে অস্ত্রসঙ্জিত থাকত | এরা প্রকাশ্য 
দিবালোকে কাজ করত । কক্রবাহিনীর অবস্থান ও 
অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামরিক 
অভিযান শুরুর আগে পাঠানো হতো । যুদ্ধাবস্থার 
সর্বশেষ সংবাদ, সেনাবাহিনীর বিজয়বার্তা, 
সার্বক্ষণিক সংবাদ প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়ে 
জনগণকে অবহিত রাখত “তালিয়াহ" । এদের 
প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
সমর কৌশল নির্ধারণ করতেন ও জনগণকে 
নিরাপত্তার প্রশ্নে সচেতন রাখতেন । তাদের 
কাজের ওই প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রমাণ পেশ 
করা হলো: 

১. বদর যুদ্ধের আগে মক্কা থেকে বহির্গত কুরাইশ 
সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য আল 
জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আলী বিন আবি তালিব, 
বাসবাস বিন আমর ও সাদ বিন আবি ওয়ান্কাস, 
এ চারজনকে নিয়ে একটি “তালিয়াহ, গঠিত 
হয়েছিল ।* 

২. তাবারি আর জুবাইর ইবনুল আওয়ামের 
নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি উসবাহ বা দল 
প্রেরণ করেছিলেন । এ দলটি এ সংবাদ প্রেরণ 
করেছিল যে, মক্কিবাহিনী আসছে এবং তাদের 
অগ্রবর্তী দলে পানি বহনকারীরা রয়েছে। 
ঘটনাক্রমে এ “তালিয়াহ”টি বদরের একটি কুপ 
পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং পানি বহনকারীদের 
(সুক্কা) ও তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয় । 
তাদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ও আধাসামরিক 


অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল ।১ 

৩. ৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (৬২৭ 
খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে) রাসূলুল্লাহ (সা.) 
লিহয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন । 
নিজেই এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন । এ সময় আবু 
বকর (রা.)-কে শত্রুপক্ষের খোঁজখবর আনার 
জন্য আলগাম নামক স্থান পর্যন্ত প্রেরণ করেন ।* 
৪. হুদায়বিয়াহ* অভিযানে আওস গোত্রের 
আববাস বিন বিশরের নেতৃত্বে ২০ জন 
অশ্বারোহীকে নিয়ে “তালিয়াহ* গঠন করা 
হয়েছিল । এ “তালিয়াহ' বাহিনী আশজা গোত্রের 
একজন ইহুদি গুপ্তচরকে আটক করতে সক্ষম 
হয় ৷ আটক ব্যক্তি ইহুদিদের সমর প্রস্তুতির বিশদ 
তথ্য ফাঁস করে দেয়, যা মুসলিম সেনাবাহিনীকে 
সমর-সুবিধা প্রদান করেছিল ॥ 

৫. মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম বাহিনী মদিনা 
ত্যাগ করার আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) শক্রপক্ষের 
সাবাহ নামী এক মহিলা গুগ্চরের কাছ থেকে 
হাবিব বিন আবি বালতাহের লিখিত একটি পত্র 
উদ্ধারের জন্য হজরত আলী (রা.) ও যুবাইর 
(রা.)-এর নেতৃত্বে একটি “তালিয়াহ' প্রেরণ 
করেন । তারা সফল হন। ডদ্বারকৃত পত্রে 
মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযান ও আক্রমণ 
পরিকল্পনার সর্বশেষ তথ্য সন্নিবেশিত ছিল 1? 

৬. তাবুকের অভিযানে আওস গোত্রের উসায়দ 
ইবনুল হুযায়রকে মুসলমানদের জন্য একটি 
পানির উৎসস্থল খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশনা 
দেয়া হয় ।১ 

৭. মক্কার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মুসলিম 
সেনাবাহিনীর বিজয় সংবাদ মদিনার নাগরিকদের 
উদ্দেশে ঘোষণার জন্য যায়দ বিন হারিসাহ ও 
আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহকে প্রেরণ করা 
হয়েছিল |" 

৮. যাতুর রিকার সফল অভিযানের পর 
মুসলমানদের ও নিজের সুস্থাবস্থা ও মঙ্গল বার্তা 
জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) জিয়াল ইবনে 


_) আত্তার্তহীদ ১৯ 
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সুরাকা আল যামুরির নেতৃত্বে একটি তালিয়াহ 
প্রেরণ করেন 1 

৯. রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার পর 
সালামাহ ইবনে আসলাম আল আশ-হালির 
মাধ্যমে বিজয়ের খবর প্রেরণ করেছিলেন ।» 

১০. হুনায়নের সাফল্যের সুসংবাদ মদিনার 
নাগরিকদের জানানোর জন্য খাযরাজ গোত্রের 
নৃওয়াম বিন আওসের নেতৃত্বে তালিয়াহ প্রেরণ 
করা হয় ১০ 

উপরে বর্ণিত ১-৪ নম্বর ক্রমিকের কাজগ্তলো ছিল 
যুদ্ধকালীন শক্রপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে 
তথ্যানুসানমূলক | ৫-৬ নম্বর ক্রমিকের কাজগুলো 
ছিল রাষ্ট্রের ও নাগরিকের নিরাপত্তামূলক | ৭-১০ 
নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কাজগ্ডলো ছিল রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা তথ্যের আদান-প্রদান 
বিষয়ক । 

জনবল কাঠামো ও গঠন: “তালিয়াহ" প্রথমত 
অঞ্চলভিত্তিতে গঠিত হতো । তারপর অঞ্চলকে 
বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করে “তালিয়াহ' 
গঠন করা হতো । নিচে ছকের সাহায্যে প্রদর্শিত 
হলো: 


অঞ্চল গোত্র সংখ্যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ৫ 
খাযরাজ ৪ 
আওস ঙ 
কায়নুকা ১ 
উত্তর আরব কালৰ ১ 
পূর্ব আরব তামিম ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ১ 
আসলাম ৫ 
কিনানা/যামুরা ১ 
দক্ষিণ আরব আযদ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ৷ ২৬ জন 


এ ছক থেকে দেখা যায়, শতকরা ৬০ শতাংশের 
বেশি ছিল মধ্য আরব থেকে সংগৃহীত তালিয়াহ 
প্রতিনিধি | “তালিয়াহ'-এর সদস্যদের বেশিরভাগ 
সদস্যই ছিল মন্কার শেষ পর্যায়ের ও মদিনার 
প্রথম দিকের মুসলমান এবং স্বল্পসংখ্যক ছিল 
মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান | সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তালিয়াহ গঠনে 
ভৌগোলিক দিক, বংশপরম্পরা ও ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণের সময়কাল বিবেচনায় নিয়েছিলেন । 


“উয়ুন' ছিল সামরিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত একটি 
গোয়েন্দা পরিদফতর । এর কাজ ছিল প্রতিপক্ষ 
সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খবরাখবর সংগ্রহ 
ও প্রতিরক্ষার দুর্বল দিকগুলো চিহিত করা। 
যুদ্ধকালীন প্রতিপক্ষ সেনাবাহিনীর গতিবিধি, 
তাদের সামরিক শক্তি ও সামরিক বাহিনীর 
জনসংখ্যাগত শক্তি, তাদের পরিকল্পনা, 
যাত্রাপথের বিবরণী, ঘটনাস্থলের ও পথের 
মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি সামরিক কৌশলগত 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


বিষয়ে তথ্য সং্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় সামরিক 


করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে শক্র পক্ষের 


কর্মকান্ডকে অবহিত করাই ছিল 'উয়ুন'-এর 
মৌলিক কাজ । এ সংস্থাটিও সামরিকভাবে 
সঙ্জিত থাকত । তবে এ পরিদফতরটি পূর্ণ 
সামরিক বাহিনীর অংশ ছিল। এ সংস্থা 


সামরিক জনবল ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে 
গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং 
তিনি সঠিক পরিসংখ্যান এনেছিলেন 1৯ 

৫. উহুদ যুদ্ধের পর পশ্চাৎপসারণরত 


ংলাদেশের “ডিজিএফআই'-এর মতো সামরিক 
বাহিনীর অংশ থেকেই সিভিল ড্রেসে বা সাধারণ 


মক্কিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত আলী বিন আবি তালিব 


পোশাকে গুপ্চরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকত । 
মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থায় সামরিক সাফল্য এ 


(রা.)-কে নিয়োগ করা হয় | 
৬. রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকায় 


ধরনের গুপ্তচর সংস্থার সাফল্যের ওপর নির্ভর 


মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে শত্রুপক্ষের হামলার 


করত | মহানবী (সা.) এরূপ সংস্থার গুরুত্ব 


আশঙ্কা করছিল। অন্যদিকে পেছন দিকের 


অনুধাবন করে 'উয়ুন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন । 


ইয়াহুদি গোত্র বনু কুরাইযার হামলার আশঙ্কা 


উয়ুন'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু প্রমাণ নিমে 
পেশ করা হলো: 


ছিল। এ দুটি শক্রপক্ষের গোপন পরিকল্পনা 
অবহিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) খাওয়াত 


১. বদর যুদ্ধে “উয়ুন*-কে প্রথম ব্যবহার করেন 


ইবনে যুবাইরকে প্রেরণ করেছিলেন । তিনি তার 


মহানবী (সা.) তায়ম গোত্রের তালহা বিন 
উবায়দুল্লাহ এবং আদি গোত্রের সাইদ বিন যায়দ, 


অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে প্রতিপালন 
করেছিলেন । এর আগে ওই ইহুদি গোত্রটির 


এ দু'জন কুরাইশকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনরত 


আহ্যাবের (খন্দকের) যুদ্ধে যোগদানের খবরের 


মক্কা কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আদেশ 


সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আল যুবাইর ইবনুল 


দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়েছিল 
২. মক্কিবাহিনী বদরে উপস্থিত হওয়ার আগে 


আওয়াযকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ।৯ 
৭. অবরোধ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সো.) হুজায়ফা 


রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি “তালিয়াহ' কৃপ পর্যন্ত 


ইবনুল ইয়ামানকে কুরাইশ শিবিরে গুপ্তচর হিসেবে 


প্রেরণ করেছিলেন । মক্কিবাহিনী বদরে উপস্থিত 


প্রেরণ করেন । তিনি কুরাইশ শিবিরে ঢুকে পড়েন 


হলে '“তালিয়াহ* কর্তৃক গ্রেফতারকৃত 
পানিবাহকদের জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক তথ্য যাচাইয়ের 
জন্য দু'জন গুপ্তচর বা উয়ুন প্রেরণ করেন । এরা 


এবং আগুন জ্বালিয়ে প্রজ্বলিত আগুনের চারপাশে 
বসে থাকা শক্রপক্ষের জনবলের সঙ্গে সহজেই 
মিশে যান । তাকে কেউ চিনতে পারেনি । তার 


হলেন মক্কার প্রথমদিকের মুসলমান আম্মার বিন 


প্রবেশের পরে কুরাইশ বাহিনীর প্রধান আবু 


ফাজালাহের দুই পুত্র 
আনাস ও 
উযুন” নিযুক্ত করে 
কুরাইশ র 
সৈন্যদের সঙ্গে মিশে 
যাওয়ার জন্য প্রেরণ করা 
হয় । তারা আল আকিক 
পর্যন্ত পৌছে কুরাইশদের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে মহানবী 
(সা.)-কে ৬ 
যুদ্ধ পরিকল্পনা সঙ্গ 


অতি এ 
তিনি জানিয়েছিলেন, 
কুরাইশদের মধ্যে ৩ 
হাজারের মতো 
২ শতাধিক 


রাশ 
ী 
পি 
নর 
না 
টা 
রাশ 
বাশ 
নর 
নি 


রে 
্ 


গোত্রের 
আল হুবার ইবনুল মুনসি 
ছিলেন একজন প্রখ্যাত 
সমরবিদ | উহুদে 
মক্কিবাহিনী শিবির স্থাপন 


ফোন : 


৩০৩. কেএম ভবন (৩ তলা 
পূর্ব ার্শে, ১১, ভরা চ্টগ্রাম-৪০০০। 
০৩১-২৮৬৬১৩১, ০১৮২০-৫১৫৭৯৭ 
[77191] : 00117000155101)0)%81000,00]), 


তলা) -শাহি জামে মসজিদের 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


সুফিয়ান সেখানে হাজির হন এবং সতর্ক করেন 
যে, মুসলিম বাহিনীর গুপ্তচর তাদের মধ্যে 


হয়েছিল । এ ছাড়াও স্বল্প পরিচিত দক্ষ গুপ্তচর 
নিয়োগ প্রদানকে প্রাধান্য দেয়ার নীতি-নির্ধারণী 


অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং অনুপ্রবেশ চিহত 


সিদ্ধান্তও রাসূলুল্লাহ (সা.) গ্রহণ করেছিলেন । 


করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পাশের 
লোকের পরিচয় গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন । 


মোটকথা, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সরকার 
কাঠামোতে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আধুনিক 


এ আদেশ শোনামাত্রই হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান 
তৎক্ষণাৎ তার পাশের কুরাইশকে জেরা করা শুরু 
করেন এবং পালাক্রমে পরিচয় গ্রহণ করা শুরু 
করেন । এর ফলে তার ওপর সন্দেহ করার 
সুযোগ থাকেনি, তাকেই কুরাইশই মনে করা 
হয়েছিল। তারপর তিনি কুরাইশ বাহিনীর 
প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সং 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সংগৃহীত তথ্যাবলি 
যথারীতি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অবহিত 
করেছিলেন 1১ 

৮. হুদায়বিয়া অভিযানকালে বুসর ইবনে 
সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মক্কায় প্রবেশে 
বাধাদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য 
মক্কায় প্রেরণ করা হয়েছিল 1৯৮ 

জনবল কাঠামো গঠন : রাসূল (সা.) 'উয়ুন'-এর 
গঠন কাঠামোতে প্রথমে আঞ্চলিক বিভাজন 
আনেন এবং তারপর অঞ্চলভিত্তিক “উয়ুন”-কে 
গোত্রভিত্তিক প্রতিনিধির দ্বারা উপবিভাজন করেন । 
নু. একটি ছকের সাহায্যে অঞ্চল ও গোত্রে 
বিভাজিত “উয়ুন'-এর জনবল কাঠামো প্রদর্শিত 
হলো: 


অঞ্চল গোত্র যা 
মধ্য আরব কুরাইশ ২ 
খাযরাজ 
পূর্ব আরব হুযায়ল ১ 
কায়স আয়নাল ১ 
গাতফান ১ 
পশ্চিম আরব জুহায়না ২ 
যামুরা ৩ 
খাজুআ 
দক্ষিণ আরব আসলাম ২ 
মাযহিজ ১ 
মোট ১০টি গোত্র ১৭ জন 


ছক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম আরবের 
লোকজনকেই উয়ুন'-এ বেশি নিয়োগ করা হয়। 
এর কারণ সম্ভবত তারা কুরাইশদের কাছে কম 
পরিচিত ছিল | এদের মধ্যে পাঁচজন ছিল মক্কার 
প্রথমভাগের মুসলিম, পাঁচজন ছিল মক্কার শেষ 
দিকের মুসলমান এবং অবশিষ্ট সাতজন ছিল 
মদিনা পর্বের লোকজন । 


রষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল । এ অর্থে তার 
প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা প্রশাসন আধুনিক লোক- 
প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং তা 
অবশ্যই । 


৯ ওয়াকিদি, ৫১, তাবারি, ২য়-৪২২, ৪৩৬ 

২ তাবারি, ২য়-৪২২, ওয়াকিদি, ৫১ 

ও ওয়াকিদি, ৪র্থ অধ্যায়, ৫৩ 

৪ ইবনে সাদ, ২য়-৯৫, ওয়াকিদি, ৫৭৪ 

৫ ওয়াকিদি-৩৪০, ৩৪১ 

৬ ইয়াকুবি, তায়িখ, ২য়, ৫৮ 

* কিতাবুল মুহাববার 

” ওয়াকিদি, ১৪১, ইবনে সাদ, ২য়-১৩, তাবারি, ২য়- 
৪৫৮ 

৯ কিতাবৃন মুহাববার 

১ উসদ, ৫ম-৪৪, কিতাবুল মুহাববার-২৮৭ 

১১ ড. হামিদুল্লাহ, দি ব্যাটেলফিল্ডস, ৫৪ : ওয়াকিদি 

৯২ ওয়াকিদি, ২০৬-২০৭, ইবনে সা'দ, ২য়-৩৭ 

৯৩ ওয়াকিদি, ২০৭-২০৮ 

১» তাবারি, ২য় ৫২৭-৫২৮ 

৯৫ ওয়াকিদি-৪০৪, ইবন সাস্দা ২য়-৬৩ 

** মুসলিম, বাব আল জিহাদ, ওয়াকিদি ৪৮৯-৪৯০ 

** ওয়াকিদি, ৫৭৩, ইবনে সাস্দ, ২য়-৯৫ 

*৮ তাবারি, ৩য়-৭৩, ইবনে খালদুন, ১ম-৮১২ 


শেষ যামানার বিপর্যয়: মহানবীর 
(সা.) সতর্কবাণী : মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান 


১২ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


হজরত আবদুল্লাহ (া.) আরজ করলেন, 
এমতাবস্থায় আমার প্রতি কী নির্দেশ ইয়া 
রাসুলুল্লাহ সো.)? বললেন, তোমার স্বচ্ছ বিবেক 
যা সত্য বলে মনে করে সেটি ধারণ করবে এবং 
যা অন্যায় বলে বিবেচিত হয় সেটি পরিহার করে 
চলবে । অন্যায় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে, 
নিজেকে লোকজন থেকে দূরে এবং সর্বাবস্থায় মুখ 
ংযত রাখবে [তিরমিযী] । 
যাদের শক্তি আছে তাদের কর্তব্য হবে, ফিতনার 
সময় শক্রর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 
করা এবং নিজেকে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে 
দিয়ে হলেও ফিতনা প্রতিহত করার জন্য সচেষ্ট 
হওয়া । আর যাদের শক্তি নেই, তাদের কর্তব্য 
হবে নিজেকে এমনভাবে গুটিয়ে রাখা যেন 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'উয়ুন' 
নামক যে সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতর সৃষ্টি 


লোকালয়ের কোলাহল তাকে স্পর্শ করতে না 
পারে । 


করেছিলেন, তাতে (ক) ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক 
দফতর প্রতিষ্ঠা (খ) আঞ্চলিক দফতরকে 
বংশপরম্পরা বা গোত্রভিত্তিক উপবিভাজন নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ গে) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময়কালন্ধ 
এই তিনটি বিবেচনায় এনে জনবল নিয়োগ করা 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


উম্মে মালেক বাহজিয়্যা রো.) নামী এক মহিলা 
সাহাবি বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
আমাদের সামনে সম্ভাব্য ফেতনার প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করলেন । আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) 
এরূপ ফেতনার সময় সর্বোন্তম লোক কারা হবে? 


বললেন, এমনসব লোক যারা পশুপালের মধ্যে 
থেকে ওগুলির পরিচর্যা এবং এতদসঙ্গে আল্লাহর 
ইবাদত করতে থাকবে । অন্য আরেক শ্রেণীর 
লোক যারা অশ্বের লাগাম ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ 
করবে । এতে শক্ররা তাকে দেখে ভয় পাবে এবং 
সেও ফেতনা সৃষ্টিকারী শত্রর হুমকিতে ভীত 
হওয়া সত্তেও দায়িত্ব পালন করে যাবে [তিরমিযী] । 
ফেতনার যুগ শুরু হওয়ার পর বাকসংযম অত্যন্ত 
জরুরি হয়ে পড়বে । কারণ অনাচার বিস্তারের 
ক্ষেত্রে দায়িতৃহীন বক্তব্য নিতান্ত ক্ষতির কারণ 
হয়ে দাঁড়াবে । 

সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 
আসা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, এমন একটা ফেতনা আসবে, যা দ্বারা 
সমগ্র আরব প্রভাবান্বিত হবে । এতে যারা নিহত 
হবে তাদের সবাই হবে জাহান্নামি । এ সময় 
মানুষের জিহবা তরবারির আঘাতের চাইতে 
অনেক বেশি তীক্ষ্ম এবং মারাত্বক বলে বিবেচিত 
হবে [তিরমিধী ও ইবনে মাজাহ] | 

ফিতনায় পতিত না হওয়াটা হবে প্রকৃতই 
সৌভাগ্যের ব্যাপার । অপরপক্ষে যারা 
দুর্ভাগ্যবশত এতে পতিত হয়েও ছবর করবে এবং 
নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে তাদেরও 
ভাগ্যবানই বলতে হবে । 

সাহাবি হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) 
বর্ণনা করেন, আমি এ কথা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি যে নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তি হবে 
ভাগ্যবান, যে ফেতনা এড়িয়ে থাকতে পারবে 
(কথাটা তিনবার বললেন) আর যে ব্যক্তি 
ফেতনায় পতিত হয়েও সবর করতে পারবে 
নিতান্তই আক্ষেপের পাত্র (আবু দাউদা | 
শেষ জামানার মুসলমানদের একটা জনগোষ্ঠী 
মূর্তিপূুজক মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে 
অতঃপর তারা প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা করতে থাকবে 
এর মধ্যে আবার নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারেরও 
আবির্ভাব ঘটবে । 

সাহাবি হজরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সে পর্যন্ত 
কিয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মতেরই 
একটা জনগোষ্ঠী মুশরিক মূর্তিপূজকদের সঙ্গে 
গিয়ে হাত মেলাবে । এমনকি একটি জনগোষ্ঠী 
প্রকাশ্য মূর্তিপূজা শুরু করে দেবে । আমার 
উম্মতের মধ্যে পরপর এমন ব্রিশটি মিথ্যাবাদীর 
আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদের নবী বলে প্রচার 
করবে । অথচ আমিই খাতামুন নবীঈন, অর্থাৎ 
শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন 
না । আমার উম্মতের মধ্যে অন্তত একটা দল সব 
সময়ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে | তারা 
প্রবল থাকবে । বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের 
কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থায়ই 
কেয়ামত এসে উপনীত হবে আবু দাউদ ও 
তিরমিযী] | 


লেখক: বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, সম্পাদক, মাসিক 


মদীনা 
॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


সী।রা।তু।ন্না।বী। সো.) 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
অনন্য রূপকার 


হাফেজ মাওলানা ড. আবদুল জলীল 


হযরত রাসুলে কারিম (সা.)-এর আগমনের আগে 


অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও জাহিলিয়াতের অন্ধকারে 
ডুবেছিল বিশ্ববাসী | নানা ধরনের অনাচার ও 


প্রতিষ্ঠা করেন । যার অন্যতম ধারা ছিল জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব অত্যাচারীর পাশে 


মুসলমানরা পরাজিত হলে পৃথিবীর বুক থেকে 
মুসলমানদের নাম-নিশানা বিলুপ্ত হয়ে যেত 


দীড়ানো | পাথেয় হারা পথিককে সাহায্য করা 


পাপাচারে জড়িয়ে পড়েছিল তারা । আরব 


প্রভৃতি । 


সম্প্রদায় যত ধরনের পাপ ও অনাচারে জড়িয়ে 


মূলত আবু জাহলের নেতৃত্বে কাফির কুরাইশরা 
সে পরিকল্পনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিল । কিন্তু 


মক্কার বিধর্মী কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 


আল্লাহর অসীম রহমতে কাফির গোষ্ঠী 


পড়েছিল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও শত্রুতা ছিল 


মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামসহ মদিনায় 


তন্মধ্যে অন্যতম । গোত্রে গোত্রে ও সম্প্রদায়ে 
সম্প্রদায়ে মারামারি-হানাহানি ছিল তখন নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার । তাই এসব অজ্ঞানতা ও 
জাহিলিয়াত দূর করার জন্য শান্তির বাণী নিয়ে 
প্রেরিত হলেন দয়ার নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। 
প্রেরিত হলেন তিনি জাতি-ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সব 
মানুষের কল্যাণের জন্য ৷ ইরশাদ হয়েছে, “আমি 
তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত 
রূপেই প্রেরণ করেছি ।”1 

তাই দয়ার নবী গোত্র-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের 
তাবত মানুষকে অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে আহ্বান 
করেছেন সত্য ও ন্যায়ের দিকে, শান্তি ও 
কল্যাণের পথে । সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উপড়ে 
ফেলার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ । 
কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি সে পদক্ষেপ 
বাস্তবায়নে প্রয়াসী হন, সব ধর্মমতের প্রবক্তা 
রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সম্মান করে 
তিনি ঘোষণা করলেন, রাসূল (মুহাম্মদ) তার 
প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও । 
তাদের সবাই আল্লাহ, তার ফিরিশতা, তার 
কিতাব ও তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে । তারা 
বলেন, আমরা তার রাসূলদের মধ্যে কোনো 
তারতম্য করি না ।'2 

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইলাহ তথা উপাস্যদের গালি 
দিতে তিনি নিষেধ করেছেন । ইরশাদ হয়েছে, 
আল্লাহ ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের তোমরা 
গালি দিয়ো না। কারণ তারা সীমা লঙ্ঘন করে 
অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিয়ে বসবে $ 
মূলত অন্য সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর প্রতি মহানবী 
হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে সহিষ্কতা ও উদারতা 
প্রদর্শন করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোনো 
নজির নেই । মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি উদ্যোগী 
হয়ে “হিলফুল-ফুযুল* নামে একটি সেবা সংগঠন 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় । তাদের ৭০ জন 


হিজরত করেন । সেখানে তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 


যোদ্ধা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। দয়ার নবী 


হয় শিশু ইসলামি রাষ্ট্র । সেখানে আওস-খাজরাজ 


হজরত রাসুলে কারিম (সা.) বন্দীদের সাথে 


গোত্র ছাড়াও ছিল বানু কুরায়জা, বানু নাজির, বান 
কায়নুকা প্রমুখ ইহুদি গোত্র । ছিল খিষ্টান ও 


সদ্যবহার করতে সব মুসলমানকে নির্দেশ দেন । 
ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার 


অগ্নিউপাসক জাতি | তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র 
নির্বিশেষে সবাই যেন সম্প্রীতি ও সন্তাব নিয়ে 
সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে জন্য 
৪৭টি মতান্তরে ৫২টি শর্তসংবলিত একটি 
চুক্তিনামা তিনি প্রণয়ন করেন। ইতিহাসে যা 
“মদিনার সনদ" নামে খ্যাত । এ সনদের প্রায় 
প্রতিটি ধারায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও 
রক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও সম্প্রদায়ের 
লোকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক একটি 
মাইলফলক | তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ 


কাফির ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে এক চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
রক্ষা প্রচেষ্টার এক জ্বলন্ত প্রয়াস । এ সন্ধির 
শর্তপগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রায় সবই ছিল 
মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী । 

এতদসত্তেও হজরত রাসুলে কারিম (সা.) সেসব 
শর্ত অঙ্লান বদনে মেনে নেন । তিনি চেয়েছিলেন 
প্রত্যেক সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে যার যার স্থানে 
অবস্থান করুক । অষ্টম হিজরিতে হযরত রাসূলে 
কারিম (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা এক রকম 


সনদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । খ্যাতনামা 


বিনা বাধায় মক্কা জয় করেন । মক্কার সব কাফির 


এতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, “মদিনার সনদ 
শুধু সে যুগেরই নয়; বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ (সা.)- 
এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে 1 
হজরত রাসূলে কারিম (সো.) মদপান ও শুকরের 
গোশত ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য হারাম ঘোষণা 
করে তার শাস্তিও নির্ধারণ করেছিলেন । কিন্তু 
অমুসলিমদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন । 
তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি । 
তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহসিদ্ধ ছিল তিনি 
তাই বহাল রেখেছিলেন । 

ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও জানমাল, 
ইজ্জত ও আবরুর হেফাজত করা মুসলমানদের 
কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, 
“তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের 
সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো 
হেফাযতযোগ্য ।” 

দ্বিতীয় হিজরি সালে বদর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় 
মক্কার কাফির কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের 
মধ্যে প্রথম সফল ও ফয়সালাকর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে 


যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবিদের নির্মম 
নির্যাতন করেছিল, তারা আজ বীর মুসলমানদের 
সামনে অসহায় অবস্থায় নত মস্তকে দাঁড়িয়ে । 
সবাই মনে মনে শঙ্কিত, না জানি কোন প্রতিশোধ 
আজ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দয়ার নবী 
রাহমাতুল্িল আলামিন সবাইকে নিঃশর্তভাবে 
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন । বললেন, 
“তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোনো অভিযোগ নেই । 
আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ 
দয়ালু | যাও, আজ তোমরা মুক্ত ।' 

ক্ষমা ও উদারতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন 
এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-প্রচেষ্টার এ নজির 
বিশ্বের কোথাও কোনো সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত 
দেখাতে পারেনি । 


লেখক: গবেষণা কর্তা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
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বাঙালি মুসলমান জাতি হিসেবে আজও 
অনেকখানি আত্মবিস্মৃত। এই ইতিহাস বিস্মরণের 
পথ ধরেই আরো অনেকের মতো হজরত মুহাম্মদ 


১৩৭১-এ (১৯৬৪ খিস্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। 
মধ্যযুগ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রসুল (সো.) 
চরিতের ধারায় এই প্রথম একজন বাঙালি 


(সা.)-এর প্রথম বাঙালি-মুসলমান মহিলা রচিত 
স্বর্গের জ্যোতি: (১৯১৬) নামের অনুপম বইটির 
কথা ভুলে গেছি আমরা । রচয়িত্রী বেগম সারা 
তয়ফুরের কথাও প্রায় কেউ মনে করেন না । আমি 


মুসলমান মহিলা রচিত রসুল (সা.)-এর জীবনীর 


প্রণিপাত । সালাম-অভিবাদন । ওহদানিয়াৎ্ 
একত্ । রাববুল আলামীন- নিখিল বিশ্বের প্রভু । 
সাহাবাগণ- সহচরগণ । কাফের ধর্মদ্ৰোহী । 
হেরেম শরীফ- কাবাগৃহ । দাওয়াত আহ্বান । 


সাক্ষাৎ পাওয়া গেল । মওলানা মোহাম্মদ আকবর 


নকীব- বার্তাবহ। মুহাজিরিন_ বাসস্থান 


খা, গোলাম মোস্তফা, এয়াকুব আলী চৌধুরী, 


পরিবর্তনকারীগণ । আনসার সাহায্যকারীগণ | 


মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মওলানা আবদুল 


লেখিকার যে সামান্য পরিচিতি সংগ্রহ করেছি, তা 

প্রথমেই যুক্ত করি । 

বেগম সারা তয়ফুর ১৮৮৮ সালে বরিশাল শহরে 

জন্গ্রহণ করেন । মাতা বদরুন্িসা বেগম (শেরে- 
ংলা এ কে ফজলুল হকের বড় বোন) তার পিতা 

মজহার হোসেন নূর আহমদ | সারা তয়ফুরের 


মালেক, খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ প্রমুখের 
গদ্যে রচিত রসুল চরিতের সঙ্গেই তুলনীয় বেগম 
সারা তয়ফুরের এই মুল্যবান রসুল-জীবনীটি । 

২. 

বেগম সারা তয়ফুরের “ন্বর্ণের জ্যোতিঃ” বইটি 


আল্লাহু আকবার- আল্লাহ মহান । দান্দান_ দন্ত 
জোশ- উত্তেজনা ৷ ওফাত মৃত্দু ৷ সাইফুল্লাহ 
আল্লাহর তরবারি | খোত্বা বক্তৃতা । ইত্তেহাদ- 
একদা । নকীব- ঘোষণাকারী | ওয়াজ-উপদেশ 
দান | কিয়ামতের দিন মানবের কর্মফলের শেষ 
বিচারের দিন। উম্মত- অনুগামীজন | 


ছোট, মাত্র ৭০ পৃষ্ঠার, কিন্তু সুলিখিত ও 
উপশিরোনাম, 


প্রকৃত নাম হুরনমিনা ফরাহ খাতুন । মাত্র আট 


সুবিন্যস্ত । পরিচ্ছেদ ফুটনোট, 


বছর বয়সে মাতৃহারা হলে শেরে-বাংলার প্রথমা 
পত্রীর কাছে মানুষ হয়েছিলেন । ১৯১৪ সালে 
বিবাহ সৈয়দ মোহাম্মদ তয়ফুর (১৮৮৫-১৯৭২)- 
এর সঙ্গে। সৈয়দ মোহাম্মদ তয়ফুর ছিলেন 
ইতিহাসবিদ, 011019595 ০? 010 101791 
(১৯৫২) তার বিখ্যাত গ্রন্থ । শেরে-বাংলা এ কে 


উদ্ধৃতি, আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা অর্থ সব 
কিছুর মধ্য দিয়ে লেখিকার এমন একটি 


গোরপরস্বসমাধি উপাসক | শাহানশাহ 
রাজাধিরাজ | রহমাতুললিল আলামীন নিখিল 
্রন্মান্ডের কৃপাধার । আল-আমিন বিশ্বাসী | 
কওম- সমাজ । মেসওয়াক_ দাঁতন। 


ব্যবস্থাপনা প্রকাশিত হয়েছে, যা বইটিকে উন্নীত 
করেছে একটি শিল্পকর্মে । 


“স্বর্গের জ্যোতিঃ” প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ 
সালে । আমাদের মনে পড়ে যায়, ১৯২২ সালে 


পরিচ্ছেদগডুলোর শিরোনাম : মক্কার ইতিবৃত্ত, 
নবুয়্যৎ ও ইসলাম, হিজরত ও মদিনা, বিজয়, 


ফজলুল হকের প্রথমা পত্রীর কাছে সারা তয়ফুর 
উর্দু সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন, স্বামীর কাছে 
ইংরেজি শেখেন । সমাজসেবী হিসেবে সারা 


চরিত্র এবং অবয়ব অর্থাৎ ছয়টি মাত্র পরিচ্ছেদ । 
করেছেন লেখিকা প্রাসঙ্গিকভাবে | বইটির মধ্যে 


তয়ফুর নিখিল ভারত মহিলা সমিতি"র ঢাকা 
শাখার সঙ্গে যুক্ত হন, ঢাকার লীলা নাগ রোয়) 
প্রতিষ্ঠিত 'দীপালি সঙ্ব'-এর সঙ্গে এবং 


লেখিকা প্রদত্ত অনেক অর্থ সাধারণ পাঠকের জন্য 


কলকাতার বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান- 
এ-খাওয়াতীনে ইসলাম'-এর সঙ্গে । 
সমাজকল্যাণে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বেগম 


উপকারী শাম সিরিয়া। এরাক 
মেসোপটেমিয়া । বায়তুন্নাহ শরীফ 
আল্লাহতালার পবিত্র গৃহ । বায়তুন্রাহ- কাবাগৃহ 
কুরাইশ-বণিক । আসহাবে-ফিল 


সহচরগণ । ইন্তিকাল-পরলোক গমন | ওসিয়ৎ 


সারা তয়ফুর “কাইসার-এ-হিন্দ' উপাধি অর্জন 


অন্তিমকালীন (আদেশ বাক্য) । নিকাহ-উদ্বাহ 


করেছিলেন । উত্তরকালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের 


উম্মাহাতুল মুমেনীন- বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) 


পরে তিনি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অং 
নিয়েছিলেন । পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক 
হিসেবেও নাম করেন । সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ও 


মাতাগণ অর্থাৎ হজরতের স্ত্রীবৃন্দ । ইসলাম 
আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা 
ইয়াতিম- পিতৃহীন শিশু । ঈমান-বিশ্বাস 


বেগম সারা তয়ফুরের তিন কন্যাই প্রতিষ্ঠা 


মোরাকাবান খোদীতায়ালার ধ্যান। হজরত 


পেয়েছিলেনন্ধ লুলু বিলকিস বানু, লায়লা 


জিব্বাঈল-খোদাতায়ালার বার্তাবহ প্রধান 


আর্জু্মান্দ বানু (১৯২৯-৯৫) ও মালেকা পারভিন 
বানু। 
বেগম সারা তয়ফুরের একমাত্র যে গ্রন্থটির হদিস 


ফেরেশতা | ওহী প্রত্যাদেশ । আসহাববৃন্দ- 
সঙ্গীগণ | ওয়াহদাহু লা-শরিক- এক ও অদ্ধিতীয় 
শরিকশূন্য । তওহিদ- একেশ্বরবাদ । মুয়াজ্জিন5 


আমরা পেয়েছি, তা হচ্ছে “ন্বর্গের জ্যোতি” | 


আজানদাতা অর্থাৎ যিনি উপাসনার্থে আহ্বান 


ংলা একাডেমী প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণটি ভাদ্র 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


করেন । হাবস- আবিসিনিয়া। সিজদা 


প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা 
(কবিতা), যুগবাণী (প্রব) প্রভৃতি গ্রস্থেও বাঙালি- 
মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেক আরবি-ফারসি 
শব্দ এ রকমভাবেই ফুটনোটে বাংলায় বুঝিয়ে 
দেয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় 
দশক থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি- 
মুসলমান যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, এসব শব্দ 
সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা গৃহীত হয়ে 
গেছে, এসব আনন্দ সংবাদ । কিন্তু যতটুকু গৃহীত 
প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, তা কি হয়েছে, এ 


প্রশ্নও জেগে ওঠে । 
উনিশ শতাব্দীর আশির দশকে আমাদের অনেক 
লেখক জন্গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের 


আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখক তারা । 
বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৬১), এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখকদের অগ্রণী | এই দ'জনের 
লেখার ধাঁচ ছিল দু'রকমন্ধ দ'জনই লিখেছেন 
সাধুভাষায়, কিন্তু বেগম রোকেয়ার রচনায় ছিল 
ধ্ুপদস্বভাবী | 


দেখুন: » ৩৩ পৃ.» ৩-এর কলাম 


0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


নবীজি (সা.)-কে তার নবুওয়াতপ্রাপ্তির কথা 
জনসমক্ষে প্রচার, তার শিক্ষার সম্প্রচার এবং 
শিক্ষা গ্রহণকারীদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে 
তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 


[আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী (রোহ.) রচিত সীরতে মুস্তফার 


পঞ্চম খণ্ডের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ] 


মূল: আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলভী রোহ.) 


সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না, শুধু সেই সকল 


অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী 


হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাহ.) 


সাধারণ অবস্থা লিপিবদ্ধ করার বাসনা করছি যা 
কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি চিরকাল নিজের জন্য 
আদর্শ হিসেবে গণ্য করতে পারেন । আল্লাহ 


এমন এক দেশ যেখানে কোনো শাসন এবং 
আইন-কানুন ছিলো না। যেখানে হত্যা এবং 
রক্তের হোলিখেলা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিলো । 


তা'আলা ইরশাদ করেন, “রাসূলের মধ্যে 
তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা বিদ্যামান 1" 
সাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মি 


যেখানকার অধিবাসীদের হিংস্রতা বন্য প্রাণীর 


ছিলেন । নবুওয়াত প্রাপ্তি কাল পর্যন্ত কোনো 


সাথে তুলনা করা যেতো । মুর্খতায় ও বর্বরতায় 
পশুদের থেকেও নিকৃষ্ট ছিলো । তাদের সামনে 


আলেমের সঙ্গ লাভ করা তার ভাগ্যে জুটেনি । 
তীর চালনা, ঘোড় সওয়ারী, বর্শা নিক্ষেপ, কবিতা 


এমন দাবি উপস্থাপন করা সহজসাধ্য ছিলো না। 
সমগ্র বিশ্বের কাছে আশ্মজনক এবং সকল 


আবৃতি, গীতি কাব্য, বংশ গাথাত সে যুগে এমন 
বিষয়ের অন্তভুর্ত ছিলো যা শরীফ বংশের 


সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে 
বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতো, তারপরও এই 
দাবি এমন অবস্থায় যেখানে প্রতিষ্ঠিত করা আল্লাহ 
পাকের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিলো না, যেখানে 


প্রত্যেকটি যুবক খ্যাতি অর্জন ও সম্মান লাভের 
জন্য বিশেষভাবে শিখে নিতেন । এগুলো না 
শিখলে কেউ সমাজে বা দেশে সম্মান ও খ্যাতি 
লাভ করতে সক্ষম হতেন না। নবীজী (সা.) এ 


লাখ লাখ মানুষ তাদের সাধ্যমত এর নির্মূলকল্পে 
মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে 
বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যেতো । 
নবী সো.)-এর চরিত্র, গুণাবলী ও প্রশংসনীয় 
আচরণ এমন উজ্জ্বল যেমন বালুকার ওপর 
খোদাই করা এবং প্রতীয়মান হয় যে, 
অত্যাচারিত, নিম্পোষিত, নিরুপায় অবস্তার 
মধ্যেও একই রকমের দরিদ্র জীবন যাপন করা 
একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যার অন্তরে এশ্বরিক 
প্রভাব বিদ্যমান ছিলো এবং যাঁকে দুনিয়ার সকল 
প্রকার লোভ-মোহ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিলো । 

নবীজীর জীবনের মুবারক ঘটনাবলী প্রত্যেক দেশ 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 
উৎকৃষ্ট নমুনা এবং উদাহরণ | এই অধ্যায়ে আমি 


রি 
০৫% ৮& 


সংক্ষিপ্ত আকারে নবীজী চরিত্র যা- *৪৫ 1 91) 
./২১১৫ ০26৯ এই বাক্যের মধ্যে প্রতীয়মান 
হয়- লিপিবদ্ধ করছি । 


মুহাম্মদী চরিত্র এমন একটি বিষয় যে, এখন 
সর্বোৎকৃষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের অভ্যাস, চরত্রি, 
আচরণ এবং গুণাবলী প্রকাশের ব্যাপারে 
উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হয়ে থাকে । 

আমি এখানে নবুওয়াতের কামালাত বা পূর্ণতা 
এবং সাহাবীগণের ওপর তার প্রভাবের বিশেষত 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


সকল বিষয়ের কোনোটিও অর্জন করেন নিন বা 
কারো কাছে তিনি এ সবের জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন নি। 

নবীজী (সা.) সম্বন্ধে ফ্রান্সের প্রফেসর সিদের 
লিখেছেন- “নবীজী ছিলেন হাসিমুখ, বন্ধু 
ভাবাপন্ন, অধিকাংশ সময়ে নীরব এবং অধিক 
যিকিরকারী । মিথ্যা থেকে দুরে, বেহুদা থেকে 
সংশ্রবহীন, ন্যায়বিচারক এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানের 
অধিকারী | বিচারের সময় নবীজীর কাছে নিকট 
ও পর সবাই সমান ছিলেন। মিসকীনদের 
ভালোবাসতেন, গরীবদের সঙ্গে থাকতে আনন্দ 
পেতেন । কোনো ফকীরকে তার দরিদ্রতার কারণে 
ছোট মনে করতেন না এবং বাদশাহকে তার 
বাদশাহীর কারণে বড় মনে করতেন না। তার 
পার্থ উপবেশনকারীদেরকে বন্ধু জ্ঞান করতেন । 
মুরখখদের অত্যাচারে ধের্য ধারণ করতেন, কারও 
নিকট থেকে নিজে কখনও পৃথক হয়ে যেতেন না 
যতক্ষণ তিনি নিজে চলে না যেতেন । সাহাবাদের 
সাথে প্রগাঢ় মহব্বত রাখতেন সাদা যমীনের 
ওপর (কোনো বিছানা ও গদি ছাড়া) উপবেশন 
করতেন । নিজের জুতার ফিতা নিজেই লাগাতেন, 
নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন ।৩ শত্রু ও 
কাফেরদের সাথে হাসি মুখে মেলামেশা 
করতেন । 


লিখেছেন, নবীজী নিজেই গৃহপালিত পশু- 
পাক্ষীদের খাদ্য খাওয়াতেন, উট বাধতেন, ঘর 
পরিস্কার করতেন, গাভীর দুধ দোহন করতেন, 
খাদেমদের সাথে একত্রে বসে খেতেন, চাকরদের 
ছোট-বড়, ইতর, ভদ্র সকলকে তিনি প্রথমে 
সালাম দিতেন, যে কেউ সাথে থাকতেন তার 
হাতে হাত দিয়ে চলতেন, প্রভূ কিংবা গোলাম, 
হাবশী বা তুকী কাউকেও পার্থক্য করতেন না, 
দিনের বা রাতের একই পোশাক ছিলো, যত 
গরিব বা নীচু বংশের লোক হোক না কেন 
দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করতেন, যে কোনো 
খাদ্য সামনে হাজির করা হতো তিনি অত্যন্ত 
আগ্রহ ভরে তা খেয়ে নিতেন, রাতের খাদ্য থেকে 
সকালের জন্য এবং সকালের খাদ্য থেকে রাতের 
জন্য তুলে রাখতেন না। উৎকৃষ্ট চরিত্র, দয়ার 
স্বভাব, হাস্যেজ্বল মুখ অথচ হাসতেন না 
চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন তবে ভীত-সন্তস্ত থাকতেন না 
বিনয়ী ছিলেন কিন্তু দুর্বল ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় 
ছিলেন কিন্তু রুক্ষ ছিলেন না, দাতা চিলেন কিন্তু 
অমিতব্যয়ী ছিলেন না । প্রত্যেককে দয়া করতেন 
কারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করতেন না। মাথা 
সর্বদা অবনত রাখতেন | 
হাকীমুল উম্মত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী 
(রহ.) লিখেছেন, যে কোনো ব্যক্তি একবার 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে আসতেন 
তিনি বিহবল হয়ে পড়তেন । কেউ পাশে এসে 
বসলে আত্মবিস্তৃত হয়ে যেতেন ।* 

আত্মীয় এবং গোলামদের ওপর অত্যন্ত দয়ার 
ছিলেন । হযরত আনাস রো.) দশ বছর পর্যন্ত 
নবীজিকে সেবা-যত্র করেছিলেন । এই দীর্ঘ 
সময়ের মধ্যে কখনও তাকে উহ" শব্দটুকু বলেন 
নি। পবিত্র মুখ দিয়ে কখনও কোনো অশ্লীল কথা 
বা গালি বের হতো না। কারও ওপর অভিশাপ 
দিতেন না। অপরের দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধির 
ওপর অত্যন্ত ধৈর্ধ্যশীল ছিলেন । আল্লাহর সৃষ্টির 
ওপর অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন । প্রত্যেকটি 
জিনিস এবং প্রত্যেকটি মানুষের গুরুত্ব ও মর্ধাদার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন । বিশ্ব প্রভুর প্রতি 
সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । 


দিলেন, এ হচ্ছে দয়া-মায়া। আল্লাহ পাক 
মানুষের অন্তরে এই দয়া-মায়া ভরে দিয়েছেন ।১ 


সহীহ বুখারীতে আছে: নবীজী (সা.) আল্লাহর 
ভক্তদের সুসংবাদ শুনাতেন,' পাপীদের দুঃসং 

দিতেন । পথভ্রষ্টদের পথে আনার জন্য সাহায্য 
করতেন । আল্লাহর বান্দা হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সকল কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন । 
তিনি বদমেযাজী রুক্ষ ভাষী ছিলেন না । চিৎকার 
করে কথা বলতেন না । অন্যায় কাজের প্রতিশোধ 


একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কুরআন মজীদ 

শুনাতে ছিলেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত 

পৌছলেন, 
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এমনিতেই নিতেন না । ক্ষমা প্রার্থীদের ক্ষমা করে 


“কেমন হবে, যে দিন আল্লাহ পাক প্রত্যেক 


দিতেন । পাগীদের ক্ষমা করে দিতেন । তার কাজ 


সম্প্রদায়ের জন্য একজন করে সাক্ষী দীড় 


ছিলো বাকা পথের লোকদের সোজা পথে নিয়ে 
আসা । তার শিক্ষায় অন্ধজনে দৃষ্টি, কালা লোকে 


করাবেন এবং আপনাকে সকল উম্মতের জন্য 
সাক্ষী হিসেবে দীড় করাবো?১, 


শ্রবণ শক্তি ফিরে পেতেন এবং অলস মস্তিষ্কের 


বললেন, দীড়াও | হযরত ইবনে মাসউদ চোখ 


লোকদের মনের পর্দা দূরিভূত হয়ে যেতো, হযরত 


তুলে তাকালেন । নবীজীর দু'চোখ ভরে অশ্রু 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সকল সৌন্দর্যের 
প্রতীক । সকল উৎকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারী । প্রশস্তি 
ছিলো তার পোশাক । পূণ্য করা ছিলো তার 
অভ্যাস । তাকওয়া ছিলো গোপন বিষয় । 
কথাবার্তা ছিলো বিজ্ঞানময় বা যুক্তিপূর্ণ, 
ন্যায়বিচার ছিলো তার জীবনী । তার শরীয়ত 
পূর্ণটাই ছিলো নির্ভুল এবং সঠিক । মিল্লাত ছিলো 
ইসলাম | হেদায়াত ছিলো পথনির্দেশক | অজ্ঞতা 
দুরিভূতকারী | অখ্যাতকে খ্যাতিমানকারী, কমকে 
বেশি গরিবকে ধনীতে রূপান্তরকারী । 

চুপ থাকা এবং কথা বলা 

নবীজি অধিকাংশ সময়ে চুপ থাকতেন । প্রয়োজন 
ছাড়া কথাবার্তা বলতেন না। নবীজি অত্যন্ত 
মিষ্টভামী এবং সুবক্তা ছিলেন। কথার মধ্যে 
কোনো জড়তা ছিলোনা । তার আলোচনা এমন 
প্রাঞ্জল হতো যে, শ্রবণকারীর আন্তরাআা পর্যন্ত 
বিগলিত হয়ে যেতো । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর গুণাবলী এমন স্বতঃ্সিদ্ধ ছিলো যে, 
বিরুদ্ধবাদী এমনকি শক্ররাও পর্যন্ত সাক্ষী দিতো । 
মুর্খ শক্ররা একে যাদু- টোনা বলে রটনা করতো | 
নবীজীর কথোপকথনে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে 
কোনো প্রকার গড়মিল ছিলো না । তিনি শব্দগুলো 
এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যে, শ্রোতাগণ ইচ্ছা 
করলে শব্দগুলো গণনা করতেন পারতেন ৮ 
হাসি এবং কান্না 

নবীজী কখনও অস্রহাসি পছন্দ করতেন না বা 
নিজেও হাসতেন না । মুচকি হাসি ছিলো তার 
অভ্যাস | তাহাজ্জুদ নামাযে নবীজী কখনও কেঁদে 
ফেলতেন । কখনও কোনো অন্তরঙ্গ ব্যক্তি মারা 
গেলে তার চোখ অশ্র-সজল হয়ে যেতো । 
নবীজীর একমাত্র পুত্র সন্তান ইবরাহীম দুঞ্ধপোষ্য 
অবস্থায় ইনতিকাল করেন । যখন তাকে কবরে 
রাখা হয়, তখন নবীজীর চোখে অশ্রু ভরে 
গিয়েছিলো । বলেছিলেন, চোখ অশ্রু সিক্ত, হৃদয় 
দুঃখ ভারাক্রান্ত তবুও আমার প্রতিপালকের যা 
পছন্দ তাই বলছি, হে ইবরাহীম! তোমার জন্য 
আমি অত্যন্ত বেদনাহত ৯ 

একদিন নবীজী তার বিদেহী নাতনীকে (জয়নাব 
কন্যা) কোলে তুলে নিলেন । তখন তার চোখ দুটি 
অশ্রু সিক্ত হয়ে গেলো । হযরত সা'দ আরজ 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! এ কি? উত্তর 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


গড়িয়ে পড়ছে ।৯ 

খাদ্য সন্বদ্ধে উপদেশ 

নবীজী রাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে নিষেধ 
করতেন এবং এমন করা বৃদ্ধ হওয়ার কারণ বলে 
উল্লেখ করতেন 1৮ খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে 
শয়ন করতে নিষেধ করতেন ।+* কম খাদ্যের জন্য 
উৎসাহিত করতেন । বলতেন, পেটের এক 
তৃতীয়াংশ খাদ্যের, এক-তৃতীয়াংশ পানির এবং 
এক-তৃতীয়াংশ পেটের জন্য খোলা রাখা 
উচিত 1 ফল, তরকারী খাওয়া পেটের জন্য 
প্রতিষেধক বলে অভিমত ব্যক্ত করতেন | 

রোগ এবং রোগী 

অনেক রোগ-ব্যাধি থেকে সাবধান থাকতে এবং 
সুস্থ ব্যক্তিদেরকে তাদের থেকে সাবধান থাকতে 
উপদেশ দিতেন ।১' রোগীকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের 
কাছে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিতেন” এবং 
সংযমী হয়ে চলার জন্যে বলতেন ৯৯ 

হাতুড়ে ডাক্তার 

অজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে নিষেধ করতেন 
এবং তাকে রোগীর কোন ক্ষতির জন্য দায়ী 
করতেন 1৯ 

হারাম বস্তু উষধ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ 
করতেন ৷ বলতেন, আল্লাহ পাক হারাম বস্তর 
মধ্যে তোমার কোনো শেফা বা আরোগ্য 
রাখেননি 1৯ 

সাহাবাগণের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়তেন 
নবীজী তাকে দেখতে যেতেন । রোগীর কাছে 
করতেন, কোন জিনিস তার মন চাচ্ছে । যদি তা 
রোগীর জন্য ক্ষতিকারক না হতো, তিনি ব্যবস্তা 
করতেন | জনৈক ইহুদী শিশু রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে আসা-যাওয়া করতো | নবীজী তার 
অসুখেও দেখতে গিয়েছিলেন ।৯ 

চিকিৎসা 

অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ও্ষধ 
খেতেন এবং অন্যদের রোগেও চিকিৎসা করতে 
বলতেন, “হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা করাও, 
কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেক রোগের ওঁষধ 
নির্ধারণ করেছেন শুধু একটি রোগ ব্যতীত । 
লোকে জিজ্ঞাসা করলেন, উহা কি? বললেন, 
বার্ধক্য 1২৩ 


খুতবা দান 
মাটিতে অথবা মিম্বারের ওপর দীড়িয়ে অথাব 
উটের ওপর সওয়ার হয়ে নবীজী খুতবা দান 
করতেন । খুতবার শুরু হতো তাশাহ্হুদ দ্বারা এবং 
শেষ হতো মাগফিরাত কামনার মাধ্যমে | খুতবার 
মধ্যে করআন মজীদ অবশ্যই থাকতো । 
ইসলামের বিধান শিক্ষা খুতবার মধ্যে স্থান 
পেতো: “খুতবার মধ্যে এমনসব কথা অবশ্যই 
বর্ণনা করা হতো যা মুসলমানদের প্রয়োজনে 
আসতো এবং স্থান-কাল অনুযায়ী খুতবার মধ্যে 
সবকিছুই বর্ণনা করা হতো 1” 

এ ধরনের খুতবা শুধু জুমার দিনেই নিদিষ্ট 
থাকতো না, বরং যখনই সুযোগ এবং প্রয়োজন 
দেখা দিতো তখনই নবীজী লোকদের উদ্দেশ্যে 
উপস্থাপন করতেন । 

খুতবার সময় কখনও হাতে আসা" বা লাঠি 
থাকতো । কখনও ধুনকের ওপর ভর দিয়ে বক্তব্য 
পেশ করতেন । খুতবার সময় খখনও হাতে 
তলোয়ার থাকতো না বা তার ওপর ভরও দিতেন 
না। 

আল্লামা ইবনুল কাইউম বলেন, “অজ্ঞ লোকদের 
বক্তব্য ছিলো, নবীজী (সা.) মিম্বরের ওপর 
তলোয়ার নিয়ে দীড়াতেন | কথার ইঙ্গিত ছিলো, 
দ্বীন তলোয়ারের জোরেই কায়েম হয়েছে । তিনি 
বলেন, মুর্খদের একথা মিথ্যা (১) তলোয়ারের 
ওপর ভর দিয়ে খুতবা দেওয়ার কোনো প্রমাণ 
নেই । (২) খতুবা দেওয়ার প্রচলন মদীনাতেই 
শুরু হয়েছিলো । আর মদীনা বিজয় হয়েছিলো 
কুরআন দ্বারা, তলোয়ার দ্বারা নয় । তিনি আরও 
বলেন, দ্বীন তো অহীর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে 1৫ 

সাদকা হাদিয়া 

সাদকার কোনো জিনিস কখনও ব্যবহার করতেন 
না। অবশ্য হাদিয়া গ্রহণ করতেন । অকৃতিম 
সাহাবাগণ খিস্টান এবং ইহুদীদের প্রেরিত 
উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতেন এবং তাদের জন্য 
নিজেই উপহার প্রেরণ করতেন । 
মিসরের বাদশাহ মুকাওকাস মতির প্রেরিত 
খচ্চরের ওপর নবীজী আরোহণ করেছেন 
হুনাইনের যুদ্ধে নবীজী এই খচ্চরের আরোহী 
ছিলেন । অথচ আমের বিন মালেকের প্রেরিত 
ঘোড়া গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, 
আমি মুশরিকের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করি 
না ২৩ 

যে সকল মুল্যবান উপহার সামগ্রী হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসতো তিনি 
সাহাবীদের মধ্যে তা সব ভাগ-বন্টন করে 
দিতেন । 

নিজের প্রশংসা 

নিজের এমন কোনো প্রশংসা যা অন্য নবীদের 
ছোট করা হয় নবীজী কখনও করতেন না । তিনি 
বলতেন, “নবীদের ব্যাপারে এমন কোন পন্থা 
অবলম্বন করো না যাতে একজন অপর জনের 
কাছে ছোট করা হয় ২ 

নবীজী এক বিবাহ বাড়িতে গিয়েছিলেন । সেখানে 
ছোট ছোট মেয়েরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের 
এঁতিহাসিক কৃর্তিকলাপ সম্বন্ধে গান গাইতে 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
ছিলো । তারা গাইল, “আমাদের মধ্যে এমন 


জানো । আমি যখন কোনো দ্বীনের কাজের কথা 


একজন নবী আছে যিনি কালকের কথা আজ বলে 
দিতে পারেন । নবীজী বললেন, এমন কথা বলো 
না”, পূর্বে যা গাইতে ছিলে তাই গাও । 

সত্য প্রকাশ অথবা সাধারণ বিশ্বাসের 
সংশোধন সাধন 

রাসূল তনয় সাইয়্যেদেনা ইবরাহীম ইনতিকাল 
করেন । সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিলো । লোকে 
বলাবলি শুরু করেছিলো যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর 


বলি তোমরা তার অনুসরণ করবে | 

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা 

নবীজী শিশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় 
আস্সালামু আলাইকুম বলতেন ।* তাদের মাথায় 
হাত রাখতেন এবং কোলে তুলে নিতেন । 

বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতি 

মক্কা বিজয়ের পর হযরত আবু বরক সিদ্দীক 
রো.) তীর বৃদ্ধ অক্ষম দৃষ্টিশক্তিহীন পিতাকে 


কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে । নবীজী লোকের 
সামনে দীড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন, 


ইসলামের দীক্ষিত করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট নিয়ে যান | নবীজী তাকে দেখে 


চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে 
সংঘটিত হয় না।৯ 

জনগণের সুবিধা বিবেচনা 

কুরাইশগণ ইসলামের পূর্বে যখন কাবা ঘরের 
দালান নির্মাণ করে তখন তারা ইবরাহিমী 
দেয় এবং কুরছি এমন উচু করে যে, মই স্থাপনের 
প্রয়োজন হয় । কাবা ঘরের দরজাও একটি রাখে । 
নবীজী একদিন হযরত আয়েশাকে (রা.) বলেন, 
'অল্প দিন হলো কুরাইশগণ মুসলমান হয়েছে 
নতুবা আমি প্রাসাদটি ধ্বংস করে দিতাম | কাবা 
ঘরের দু'টি দরজা রাখতাম । একটি আসার জন্য 
একটি যাওয়ার জন্য 1” 

মুনাফেকের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যখন সীমা ছাড়িয়ে 
যেতে লাগলো তখন উমর ফারুক রা. আরজ 
করলেন, ওদের হত্যা করে ফেলা উচিত । নবীজী 
বললেন, না (অজ্ঞ লোকেরা বলবে, মুহাম্মদ তার 
বন্ধুদের হত্যা করা শুরু করেছে)। 

মনুষ্যত্ব ও নবুওয়াত 

নবীজী যে নির্দেশসমূহ রাসূল হিসেবে প্রাপ্ত হতেন 
এবং মানুষ হিসেবে যেগুলো সমাধা করতেন 
পৃথক পৃথকভাবে দেখাবার চেষ্টা করতেন । 

একদা বলেন, আমি মানুষ । আমার কাছে অনেক 
বিচার-সালিশ আসে | কোনে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে 
পক্ষের চেয়ে সুন্দর করে তার দাবি প্রমাণ করে 
থাকে । ফলে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে ব্যক্তির 
বক্তব্য সঠিক এবং আমি তার পক্ষেই রায় দিয়ে 
থাকি । অতঃপর কোনো ব্যক্তি যদি কোনো 
মুসলমানের অংশ থেকে এবং রায়ের কারণে কিছু 
লাভবান হয়ে যায় তাহলে সে যেন মনে করে, এ 
এক টুকুরো আগুন । ইচ্ছা করলে সে নিতে পারে 
আবার ইচ্ছা করলে ত্যাগ করতে পারে ।১ 
বুহাইরা দাসীর নিকট নবীজী তার স্বামী মুগীছ 
সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিলেন । যার নিকট থেকে 
তিনি মুক্ত হয়েছিলেন । বুহাইরা জিজ্ঞেস করলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ 
করছেন? তিনি বললেন, না। আমি সুপারিশ 
করছি। তিনি বললেন, মুগীছকে আমার দরকার 
নেই ১২ 

মদীনার লোকেরা পুরুষ খেজুরের রেণু মাদী 
খেজুরের ওপর দিতেন । নবীজী বললেন, এর 
দরকার কী? মদীনাবাসী এ অভ্যাস বাদ দিলেন 
ফলে গাছে ফল কম ধরলো । লোকে নবীজীর 
নিকট এসে অভিযোগ তুললেন । তিনি বললেন, 
দুনিয়ার কাজ তোমরাই আমার চেয়ে ভালো 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


বললেন, তুমি বৃদ্ধকে কেন কষ্ট দিলে, আমি 
নিজেই তার নিকট যেতাম । 

সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

হযরত সা'দ বিন মায়াজ (রা.)-কে যিনি খন্দকের 
যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন ইহুদী বনু কুরাইজা 
সম্প্রদায় তাকে বিচারক মনোনীত করে আহবান 
জানিয়েছিলো । তিনি যখন মসজিদ পর্যন্ত 
আসলেন তখন নবীজি আউস সম্প্রদায়ের 
অন্তর্ভুক্ত সাহাবাগণকে বললেন, “তোমাদের 
নেতার সম্মানে এগিয়ে যাও ।”৪ এক লোক 
এগিয়ে গেলেন । তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে 
আসলেন । 

হযরত হাসসান বিন সাবেত ইসলামের সমর্থনে 
এবং শক্রদের উত্তরে কবিতা লিখে আনতেন । 
তার জন্য মসজিদে নববীর মিম্বর ছেড়ে দেওয়া 
হতো । তিনি সেই মিম্বারে উঠে কবিতা পাঠ 
করতেন । 

সেবকদের জন্য দোয়া 

হযরত আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ 
মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে ছিলেন । 
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোনো দিন বলেন 
নি যে, তুমি এ কাজ কেন করো নি, বরং একদিন 
তিনি দোয়া করেছিলেন, “হে প্রভু! তাকে ধন- 
সম্পদ বেশি করে দাও, সন্তান বেশি করে দাও 
এবং যা কিছু তাকে দেবে তাতে বরকতও 
দাও 1৮5৫ 

ভদ্রতা ও নম্রতা 

১. নবীজী কখনও মজলিসে পা লম্বা করে বসতেন 
না। ২. কারও সাথে দেখা হলে প্রথমে নিজেই 
সালাম করতেন । ৩. মুসাফাহা করার জন্য 
নিজেই প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ৪. 
সাহাবাগণকে কুনিয়াত বা উপনামে ডাকতেন 
(আরবে সম্মানের সাথে ডাকার জন্য এই নিয়ম 
চালু আছে) । ৫. কারও কথা কখনও অবহেলা 
করতেন না। ৬. নফল নামাযরত অবস্থায় যদি 
কেউ তার পাশে এসে বসতেন তিনি নামায 
সংক্ষিপ্ত করে দিতেন । তার প্রয়োজন মিটিয়ে 
দিয়ে পুনরায় নামাযে মনোনিবেশ করতেন | ৭. 
অধিকাংশ সময় হাসি মুখে থাকতেন ১ ৮. 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি উটনীর নাম 
ছিলো উদবা | কোনো প্রাণী তার আগে যেতে 
পারতো না। একদিন জনৈক বেদুঈন একটি 
সওয়ারীতে চড়ে রাসূলুল্লাহ(সা.)-এর আগে চলে 
গেলো । মুসলমানদের কাছে বিষয়টি খুবই 
বিরক্তিকর ও অসম্মানের বলে মনে হলো । নবীজী 
বললেন, “পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, 


কাউকেও উপরে তুললে তাকে নামিয়েও দেন 1”? 
৯. জনৈক ব্যক্তি আগমন করলেন। তিনি 
নবীজীকে এ্। 45 ৫ উচ্চ মর্যাদাসম্পনন সৃষ্টি বলে 
সম্বোধন করলেন | নবীজী বললেন, “এ সম্মান 
তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 1” ১০. জনৈক 
ব্যক্তি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন । তিনি 
নবীজীর ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন । নবীজী বললেন, 
“কোনো ভয়ের কারণ নাই । আমি বাদশাহ নেই । 
আমি কুরাইশ বংশের একজন নারীর সন্তান যিনি 
শুকনা গোশত খেতেন ।”৯ 

নম্রতা ও বিনয় 

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, 

১. হযরত রাসূলুল্লাহর ন্যায় উত্তম চরিত্রের মানুষ 
আর কেউ ছিলেন না। তাকে কোনো সাহাবী 
ডাকুন বা বাড়ির লোক ডাকুন, নবীজী তার উত্তরে 
লাব্বায়েক (জী আছি) বলতেন ।* 

২. নফল হবাদত চুপে চুপে আদায় করতেন । 
যাতে উম্মতের জন্য এই পরিমাণ ইবাদত 
কষ্টসাধ্য না হয়ে পড়ে । 

৩. কোনো ব্যাপারে যদি দু"টি অবস্থার সৃষ্টি হতো 
তাহলে তিনি সহজ পন্থাটাই অবলম্বন করতেন ।*১ 
৪. আল্লাহ পাকের দরবারে অঙ্গীকার করেছিলেন 
যে, আমি যদি কাউকে গালি দেই বা অভিশাপ 
দেই তাহলে সেই গালি তার জন্য গুনাহর 
কাফফারা রহমত ও বখশিস এবং নৈকট্য লাভের 
অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৫. তিনি বলেছিলেন, একে অপরের কথা আমাকে 
শুনাইও না । আমি চাই, দুনিয়া থেকে যখন চলে 
যাব তখন সকলের পক্ষ থেকে নিষ্কন্টক পরিস্কার 
হয়ে যেতে পারি ।৯২ 

৬. ওয়াজ-নসীহত মাঝে মধ্যে এমন করতাম যেন 
লোক অধৈর্য হয়ে না পড়ে ।% 

৭. একদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো | কুছুফ নামাযে 
নবীজী কাদছিলেন এবং দোয়া করছিলেন, 
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“হে প্রভূ! আপনি ওয়াদা করেছেন। সেই সকল 
লোককে শাস্তি দেয়া হবে না- ১. আমি যতক্ষণ 
তাদের মধ্যে আছি, ২. আর যতক্ষণ তারা ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে থাকে । হে আল্লাহ! আমি এখনও 
উপস্থিত আছি এবং তারা সকলে ইসতিগফার 
ক্ষেমা প্রার্থনা) করছে ।"৪ 

প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে খাছ প্রার্থনা 
ছিলো, তারা প্রর্থনা করতেছিলেন এবং দোয়া 
কবুল হয়ে ছিলো । আমি আমার প্রর্থনা 
কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সংরক্ষণ 
করে রেখেছি 1৫ 

ন্যায়বিচার ও ক্ষমা 

দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি ঝগড়া বেধে যেতো নবীজী 
উভয়ের মধ্যে ন্যায় বিচার করতেন । যদি স্বয়ং 
নবীজীর সাথে কারও কোনো বিরোধ সৃষ্টি হতো 
তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন । 

১. ফাতেমা নামের জনৈকা মহিলা মক্কাতে চুরি 
করেছিলেন । লোকের নবীজীর প্রিয়পাত্র হযরত 
উসামা (রা.)-এর দ্বারা সুপারিশ করিয়েছিলেন । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


নবীজী বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 
বিধানের মধ্যে সুপারিশ করছো? শোন, যদি 


৩. একবার জনৈক ভিক্ষুককে আধা ওছক (৯৮ 


নবীজী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, সম্পদ 


কেজি) খাদ্য-শস্য ধার করে দিয়েছিলেন । 


অবশ্যই আল্লাহর এবং আমি তার গোলাম । 


ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এমন 
অন্যায় কাজ করতো, আমি তার ওপরও শাস্তির 
ব্যবস্থা করতাম ।৯১ 


খণদাতা তাগাদায় আসলে নবীজী বললেন, তাকে 
এক “ওছক' বা ১৯৬ কেজি খাদ্য-শস্য দিয়ে 
দাও | আধা হবে খণ পরিশোধ এবং আধা হবে 


২. সোয়াদ বিন আমর (রা.) বলেন যে, তিনি 


আমার পক্ষ থেকে উপটৌকন 1৫০ 


অবশেষে আদেশ করলেন, তাকে এক পাত্র যব 
এবং এক পাত্র খেজুর দেওয়া হোক 1৬ 

৩. হযরত রাসুলুল্লাহ সো.) দাওয়াত, তাবলীগের 
কাজে তায়েফ গিয়েছিলেন । সেখানকার 


একদা রঙিন কাপড় পড়ে নবীজীর সামনে যান । 
নবীজী তাকে দেখে 'লুত” হুত' বললেন এবং 


৪. নবীজী বলতেন, যদি কোন খগগ্রস্ত ব্যক্তি মারা 
যায় এবং তার কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, 


অধিবাসীরা হুযুরের গায়ে কাদা মেরেছিলো, 
গালিগালাজ করেছিলো । এবং এমন পাথর 


ছড়ি দ্বারা তার পেটে গুতা দিলেন । আমি বললাম, 


আমি তা পরিশোধ করে দেবো । আর যদি কোনো 


ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আমি এর প্রতিশোধ নিবো । 
নবীজী সাথে সাথে পেট আলগা করে আমার 
সামনে ধরলেন |" 
শক্রদের প্রতি দয়া 


সম্পদ রেখে যায় তা উত্তারধিকারীগণের হক 1১ 
লজ্জা-শরম 
১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 


মেরেছিলো যে, হুযুরের শরীর রক্তাক্ত হয়ে 
গিয়েছিলো । তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন । তবুও 
তিনি বলতেছিনে, আমি এদের ধ্বংস কামনা করি 
না। কারণ তারা ঈমান না আনলেও তাদের 


পর্দানশীল বালিকাদের থেকেও নবীজী অধিক 


১. মক্কায় চলছিলো দারুণ দুর্ভিক্ষ । লোকেরা 


লজ্জাশীল ছিলেন ।২ এমন কোনো কথা যদি 


অভাবের তাড়নায় মরা লাশ এবং হাড়-হাডিডি 


নবীজীর সামনে আলোচনা করা হতো, যা তিনি 


খাওয়া শুরু করেছিলো । আবু সুফিয়ান বিন হারব 
(তখনও ঘোর দুশমন ছিলেন |) নবীজীর (সা.) 
খেদমতে হাজির হলেন | বললেন, মুহাম্মদ সা.! 


অপছন্দ করতেন, তার চেহারা দেখেই তা সাথে 
সাথে অনুমান করা যেতো | 


সন্তানগণ মুসলমান হয়ে যেতে পারে 1? 

ক্ষমা প্রদর্শন 

১. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজী তার 
নিজের ব্যাপারে কারও নিকট থেকে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন নি । 


২. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, কারও 


২. ওহুদের যুদ্ধে কাফেরগণ নবীজীর দাত ভেঙে 


আপনি তো আত্মীয়তা, পরোপকার, সদ্যবহার 


ব্যবহার যদি নবীজীর পছন্দ না হতো, তিনি তার 


ইত্যাদি করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দেখেন, 


নাম ধরে কখনও নিষেধ করতেন না; বরং 


দিয়েছিলো, মাথায় আঘাত করেছিলো । হুযুর 
একটি গুহায় পড়ে গিয়েছিলেন, সাহাবীগণ আরজ 


আপনার লোকেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে । আন্নাহর 


সাধারণ বাক্য দ্বারা তার ব্যবহার বা কাজকে 


নিকট দোয়া করেন । নবীজী দোয়া করলেন এবং 


প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো । 
২. সামামা বিন আসল (রা.) নজদ থেকে মক্কায় 


নিষেধ করতেন 1৩ 


করলেন, তাদের ওপর অভিশাপ দিন । নবীজী 
বললেন, আমি অভিশাপ দেওয়ার জন্য নবী হয়ে 


৩. নবীজী কোনো কাজে নিজেই কষ্ট-পরিশ্রম 


আসি নি। আল্লাহ তার দরবারে লোকদের 


করতেন, লজ্জার কারণে অন্য কাউকে বলতেন 


প্রেরিত খাদ্য-সামগ্রী আটক করেছিলেন । কারণ, 
মক্কার লোকেরা নবীজীর সাথে শক্রতা পোষণ 


না। 


আহবান করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন । 
তারপর তিনি এই দোয়া করলেন, হে প্রভু! তুমি 


৪. যদি কোনো অক্ষম ব্যক্তি নবীজীর সামনে 


করতো । নবীজী খাদ্য-সামগ্ী আটক করতে 
নিষেধ করে দিলেন । 
৩. হুদায়বিয়া প্রান্তরে নবীজী মুসলমানদের সাথে 


এসে অপারগতা প্রকাশ করতেন, সাথে সাথে 
শরমে নবীজীর মস্তক অবনত হয়ে যেতো 15 
৫. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবীজীকে 


ফজরের সালাত আদায় করতেছিলেন । এমন 
সময় সন্তর আশি জনের একদল লোক চুপি চুপি 
তানয়ীম পাহাড় থেকে অবতরণ করলো । উদ্দেশ্য 
সালাত রত অবস্থায় মুসলমানদের হত্যা করে 
ফেলবে । কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা সকলে বন্দী হয়ে 


কখনও নগ্ন অবস্থায় দেখিনি | 
ধৈর্য-সহ্য 
১. যায়েদ বিন সানা নামে একজন ইহুদীর কাছ 


আমার জাতিকে হেদায়াত করো । তারা 
(আমাকে) চেনে না ৮ 

৩. একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি গাছের নিচে 
ঘুমিয়ে ছিলেন । তলোয়ার খানা গাছের ডালে 
ঝুলানে ছিল । গাওরাছ বিন হারেছ জনৈক শক্র 
এসে তলোয়ার তুলে নবীজীক কর্কশ স্বরে 
জাগালো । বললো, এবার তোমাকে কে রক্ষা 


থেকে নবীজী কিছু কর্জ নিয়েছিলেন । তিনি 
একদিন আসলেন । এসেই নবীজীর কাধ থেকে 


করবে? নবীজী বললেন, আল্লাহ । একথা শুনে সে 
ঘুরে পড়ে গেলো । নবীজী তলোয়ার খানা তুলে 


গেলো । নবীজী তাদের নিকট থেকে কোনো 
প্রকার মুক্তিপণ না নিয়ে এবং কোনো প্রকার শাস্তি 
না দিয়ে মুক্ত করে দিলেন ৯৮ 

বদান্যতা 


চাদর কেড়ে নিলেন । শরীরের কাপড় টেনে ধরে 


নিলেন এবং বললেন, এবার তোমাকে বাঁচাবে 


শাসাতে লাগলেন যে, আবদুল মোত্তালেবরা বড় 


কে? আগন্তক হতবাক হয়ে গেলো । নবীজী 


ফীকিবাজ, দেনা পরিশোধ করে না । হযরত উমর 


বললেন, যাও , আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না ।” 


ফারুক রো.) তাকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা 


৪. হুবার নামের জনৈক ব্যক্তি রাসুল তনয়া 


১. নবীজী ভিখারীদের কখনও বঞ্চিত করতেন 
না। মুখে কখনও “দিবো না, চলে যাও" শব্দ 
উচ্চারণ করতেন না। দান করার মতো কিছুই 
যদি কাছে না থাকতো তাহলে ভিখারীর কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যেন কোনো ব্যক্তি কারও 
কাছে অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছে । 

২. জনৈক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলো । নবীজী 
বললেন, আমার কাছে এখন তো দেওয়ার মতো 
কিছু নেই । তুমি বরং আমার নাম ধরে ধার নাও, 
আমি পরে পরিশোধ করে দিবো । হযরত উমর 
ফারুক রো.) বললেন, আল্লাহ আপনাকে এমন 
কষ্ট দেন নি যে, সাধ্যের বাইরে আপনি কাজ 
করবেন । নবীজী চুপ হয়ে গেলেন। জনৈক 
আনসারী পাশ থেকে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! বলে দিন, আরশের প্রভু হচ্ছেন সবকিছুর 
মালিক, অভাবীদের ভয় কি। নবীজী হেসে 
দিলেন । মুখমগ্ল খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । 
বললেন, হ্যা, এমন আদেশই আমি পেয়েছি ।৯ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


করলেন । নবীজী হেসে দিলেন এবং বললেন, 
উমর! তোমার উচিত ছিলো আমার সাথে এবং 
তার সাথে অন্য ব্যবহার করা । আমাকে 


হযরত যায়নাবের শরীরে তীর নিক্ষেপ করেন 
তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি হাওদা থেকে নিচে পড়ে যান 
এবং এতেই তার গর্ভপাত ঘটে । এই আঘাত 


যথাযথভাবে খণ পরিশোধ করার কথা বলতে 
এবং তাকে সুন্দর ভাষায় পাওনা চাওয়া 


তার মৃত্যুর কারণ ঘটেছিলো । হুবার নবীজীর 
নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করেন । নবীজী তাকে ক্ষমা 


শেখাতে । অতঃপর নবীজী যায়েদের দিকে ফিরে 


করে দেন ৬০ 


বললেন, খণ পরিশোধের সময় তো এখনও তিন 
দিন বাকী আছে। তারপর উমর (রা.)-কে 
বললেন, তার খণ পরিশোধ করে দাও | বিশ ছা' 
বেশি করে দিও । কেননা, তুমি তাকে ধমক 
দিয়েছো এবং হুমকি দিয়েছো 1% 

২. জনৈক বেদুঈন এসে নবীজীর গায়ের মোটা 
শক্ত পাড়ওয়ালা চাদর ধরে টান দিলো । চারদ 


৫. নবীজী বলেছিলেন, অন্ধকার যুগ থেকে যে 
সকল বিষয় বা কথা নিয়ে গোত্রের মধ্যে পরস্পর 
ঝগড়া-ফাসাদ চলে আসছে আমি তার অবসান 
চাই । সর্বপ্রথমে আমি আমার গোত্রের রুক্তের 
প্রতিশোধ এবং আমার চাচার অর্থের খণ ক্ষমা 
করে দিচ্ছি ৬ 

সত্যবাদিতা ও আমানত 


গলাপ এটে গিয়ে দাগ পড়ে গেলো । বেদুঈন 
এবার বলতে লাগলো, মুহাম্মদ সা.! তোমার 
কাছে যে ধন-সম্পদ আছে তা তোমারও না, 


১. জীবনের শক্ররাও নবীজীকে সত্যবাদী ও 
আমানতদার হিসেবে স্বীকার করতো । শিশুকাল 
থেকেই তিনি সাদেক ও আমীন বলে পরিচিত 


তোমার বাপেরও না সবই আল্লাহর । সেখান 
থেকে আমাকে কিছু দিয়ে দাও । 


ছিলেন । এ কারণে নবুওয়াত প্রাপ্তি পূর্বে থেকেই 
লোকজন তাদের বিভিন্ন প্রকার মামলা- 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


মোকদ্দমার মীমাংসার জন্য নবীজীর নিকট 
আগমন করতো ।৬২ 


২. একদিন আবু জেহেল বলেছিলো, মুহাম্মদ 


না। হযরতের পরিবার শুধু পানি ও খেজুরের 
ওপর দিনাতিপাত করতেন 1৯ 


ছিলেন তাদের একজনের বর্ণনা, আন্মাহ 
মুসলমানদের ওপর রহম করুন, তারা নিজেদের 


৩. হযরত আয়েশা (রো.) বলেন, নবীজী মদীনায় 


সা.! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না কিন্তু 
শিক্ষা আমার মন মানতে চায় না 1 

৩. হিজরতের রাতে কাফেরগণ হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | নবীজী 
তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবী হযরত আলী (রা.)-কে 


পরিবার-পরিজনের চেয়েও আমাদিগকে ভালো 


আসা অবধি পরপর তিন দিন কখনও গমের রুটি 
খাননি ।৮ 
৪. নবীজীর পরলোক গমনের সময় তার লৌহ 


খাদ্য খাওয়াতেন এবং নিজেদের লোকদের আগে 
আমাদের আরাম-আয়েশের চিন্তা করতেন ।% 
বীর স্ব 


বর্মখানা জনৈক ইহুদীর কাছে যব খাদ্যের 
বিনিময়ে বন্ধক ছিলো ।১ 


নবীজী বীরত্ৃপূর্ণ উৎসাহ দিতেন । রুকানা নামে 
আরবের একজন বীর পুরুষ পাহলোয়ান ব্যক্তি 


বাসায় রেখে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ছিলো, 


৫. নবীজীর জীবনের শেষ রজনীতেও হযরত 


আমানতের মালামাল ফেরত দিয়ে তবে তিনি 
যাবেন । 

পবিত্রতা ও নিষ্ঠা 

হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি কখনও 
অন্ধকার যুগের আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান 
করিনি । তবে দু'বার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, 
কিন্তু আল্লাহ পাক নিজেই আমাকে রক্ষা 
করেছিলেন । আমার বয়স তখন দশ বছরেরও 
কম ছিলো । একদিন জনৈক রাখালকে যার সাথে 
আমি বকরী চড়াতাম বলেছিলাম, তুমি যদি 
আমি একটু মক্কায় (লোকালয়ে বা শহরে) 
বেড়াতে যেতাম ৷ অন্যান্য যুবকরা যেমন গান- 
গল্পের অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমিও করতাম । 
সত্যিই আমি একদিন শহরে আসলাম । প্রথমেই 
এক ঘরে ঢুকে দেখলাম সেখানে বাজি-বাজনা 
হচ্ছে । সে বাড়িতে ছিলো বিবাহ অনুষ্ঠান । আমি 
এসব অবলোকন করতে ছিলাম । কিন্তু কখন যেন 
আমার চোখে ঘুম এসে গেলো । আমি গভীর 
নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলাম । চোখ যখন খুললো 
দেখলাম সূর্য উঠে গেছে । আর একবার ঠিক 
একই উদ্দেশ্যে শহরে এসেছিলাম । সেবারও ঘুমে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম | এ দু'টি ঘটনা ছাড়া 
আমি আর কোনো দিন অন্ধকার যুগের 


আয়েশা (রা.) জনৈকা প্রতিবেশীনর নিটক থেকে 
প্রদীপের তেল চেয়ে আনিয়েছিলেন | 
৬. নবীজী দোয়া করতেন, হে প্রভূ! মুহাম্মদের 


ছিলেন । তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, তাকে কেউ 
কুস্তিতে হারাতে পারলে ইসলাম গ্রহণ করবেন । 
নবীজী তাকে তিনবার ধরাশায়ী করেছিলেন ।% 
তীর নিক্ষেপ 


(সা.) আওলাদকে তুমি ততটুকু দিও যতটুকু 
তারা পেটে দিতে পারে । 


তীর নিক্ষেপের প্রতি নবীজী লোকদেরকে 
উৎসাহিত করতেন । তীর প্রশিক্ষণের জন্য তিনি 


উল্লেখ্য, এই সংম ও কৃচ্ছতা সাধন ছিলো 
ইচ্ছাকৃত, কোনো বাধ্যগত ছিলো না। এই 


লোকদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করে দিতেন । 
একবার তিনি আদেশ দিলেন, তীর চালাও, আমি 


কৃচ্ভ্রতা সাধনের উদ্দেশ্য ছিলো, কোনো হালাল 


এই দলের সাথে থাকবো । একথা শুনে অপর 


জিনিস গ্রহণে বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা । এ 


দলের লোকের তীর নিক্ষেপ থেকে বিরত 


কাজে একবার নবীজী মধু খাওয়া বন্ধ করে 


থাকলেন । কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা 


দিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিলো, জনৈকা বিবি মধুর 
গন্ধ অসহ্য বোধ করতেন বলে জানিয়েছিলেন । 


বললেন, যে দলে রাসুলুল্লাহ (সা.) থাকছেন 
সেখানে আমরা কি করে তীন নিক্ষেপ করতে 


আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে জানিয়ে দিলেন, 
এতটুকু কড়াকড়ি করা ঠিক নয় 1” 

অবলাদের প্রতি যত্বুবান হওয়া ও প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থা করা 


পারি । নবীজী একথা শুনে বললেন, “তীর চালাও, 
আমি তোমাদের সব দলের সাথে আছি 1৮৭ 


ঘোড়দৌড় 
নবীজীর নির্দেশেই ঘৌড়দৌড় করা হতো । লম্বা 


১. উম্মুল মুমিনীন হযরত ছাফিয়া (রা.) একদা 


দৌড়া হতো ৫/৬ মাইলের এবং সাধারণ দৌড় 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সফর সঙ্গিনী 
ছিলেন । তিনি সমস্ত দেহ চাদরে ঢেকে নবীজীর 


হতো এক মাইলের ।৮ 
আদমশুমারি 


পেছনের আসনে বসতেন । যথন তিনি উটের 
পিঠে আরোহণ করতেন, 


অপছন্দনীয় কাজে যোগদানের কথা কল্পনাও 
করিনি ।৬ 


3352 655 এ 5 ৮ 3 রি 
৭,০৪৮ এ ৪ 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) পায়ের হাটু এগিয়ে 


দিতেন । হযরত ছাফিয়া নবীজীর হাটুর ওপর পা 


নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা, যায়েদ বিন আমর 
বিন নাফিল একদিন নবীজীকে দাওয়াত 
করেছিলেন । খাওয়ার দস্তারখানে গোশতও আনা 
হলো । নবীজী বললেন, “আমি মূর্তি বা কোনো 
দেব-দেবীর নামে বলি দেওয়া পশুর গোশত খাই 
না। আমি শুধু আল্লাহর নামে যবেহ করা পশুর 
গোশত খেয়ে থাকি 1 

সংযম 

১. হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দোয়া ছিলো, 
রে 1০০9 


৬৭ ৬ $ 481৫ 4০০ ১৪৫পা 


রেখে উটের ওপর আরোহণ করতেন । 

২. একদিন উটের পা পেছনে গেলো । নবীজী 
এবং ছাফিয়া (রা.) উভয়ে পড়ে গেলেন । আবু 
তালহা রো.) দৌড়ে এসে নবীজীর সাহায্যার্থে 
লেগে গেলেন । নবীজী বললেন, “তুমি আগে 
নারীকে সাহায্য করো 1৮ 

৩. এক সফরে উটের পিঠে মহিলাগণ সওয়ারী 
ছিলেন । উট চালক যিনি লাগাম ধরে চলছিলেন 
হুদ্দি খানি” করতেছিলেন। হুদ্দি এমন কণ্ঠে 
কবিতা পড়াকে বলা হয় যা শুনে উটের দল দ্রুত 
চলতে থাকে । নবীজী বললেন, দেখ, কাচের 
জিনিসগুলো আবার ভেঙে চুরে ফেলো না।% 
এখানে নবীজী মহিলাদেরকে কাচের জিনিসের 
সাথে উপমা দিয়েছেন। পাক-নাপাক অবস্থা 


“হে প্রভু! একদিন রা থাকবো এবং একদিন 


ছাড়াও মহিলাদের দুর্বল শারীরিক গঠনও উপমার 


খাদ্য পাবো । ক্ষুধার সময় তোমার সামনে 


কারণ । যার কারণে তারা সর্বদা আরাম-আয়েশে 


আকুতি-মিনতি করবো, তোমার দরবারে প্রার্থনা 
করবো । আর পানাহার করে তোমার গুণকীর্তন 
করোব 1৬ 

২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো.) বলেন, এক 


থাকার উপযোগী । 

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যত্নবান হওয়া 
অতিথি সেবার ন্যায় যুদ্ধবন্দীদের যত্বের আহবান 
করা হতো। বদর যুদ্ধের যে সকল কয়েদী 


এক মাস পর্যন্ত আমাদের চুলায় আগুন জ্বলতো 
ফেব্ুয়ারি'১১ 


মদীনায় মুসলমানদের কাছে কিছু দিন বন্দী 


নবীজী বলেছিলেন, “সকল কালেমা পড়া 
লোকদের নাম আমার সম্মুখে লিখে হাজির 
করো 1? 
এই আদেশ কার্যকরী করা হয়েছিলো | সে সময় 
মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিলো দেড় হাজার | এই 
্যা দেখে মুসমানগণ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া 
আদায় করেছিল এবং আনন্দ উল্লাস করেছিলেন । 
মুসলমানগণ বলতেন, আমরা এখন দেড় হাজার 
হয়ে গিয়েছি, আমাদের আর ভয় কি। আমরা 
এমন এক সময় অতিবাহিত করেছি যখন 
আমাদের অনেকে একলা সালাত আদায় করেছি । 
সর্বদা শক্রর ভয়ে কান খাড়া করে রেখেছি। 
পরিতাপের বিষয়, এই বর্ণনায় কতো সাল এই 
গণনা কাজ সম্পন্ন হয়েছিলো তার কোনে বিবরণ 
পাওয়া যায় না। সহীহ বুখরীর অন্য বর্ণনায় 
উল্লেখ আছে যে, এটা ছিলো তৃতীয় আদম 
শুমারি । 


দ্বিতীয় গণনায় ৬০০ (ছয়শত) থেকে ৭০০ 
(সাতশত)-এর মধ্যে ছিলো । 

রিসালতের শিক্ষা 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ভক্তি-বিশ্বাস, চরিত্র- 
অভ্যাস, আলাপ-ব্যবহার, কাজ-কর্ম ইবাদত- 
বন্দেগী, সৃষ্টি-ধবংস, চাওয়া-পাওয়া বা প্রার্থনা 
করা, দয়া বা মঙ্গল করা প্রভৃতি বিষয়সমূহের 
ওপর শিক্ষা দান ছিলো সীমাহীন সাগরের ন্যায় । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহত্ব ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব 
তার এই শিক্ষার কারণেই গুরুত্ব লাভ করেছে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
আল্লাহর হক এবং বান্দার হক 


মনঃপুত আমল 


দিও না। অপরের দোষ অনুসন্ধান করো না। 


১. বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে বান্দা তারই 
(ইবাদত) করবে এবং কোনো কিছুকে তার সাথে 
শরীক করবে না। 

২. আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, যখন তারা 
আল্লাহর হক আদায় করবে তখন তিনি তাদেরকে 
শাস্তি দিবেন না 1”? 

আল্লাহর রহমতের বর্ণনা 

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ 
পাকের কাছে আরশের ওপর যে কিতাব আছে 
তাতে লিখে রাখা হয়েছে: আমার গযবের ওপর 
আমার রহমত বিজয়ী থাকে 1৮১ 

পিতা-মাতার খেদমত 


হযরত রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিলো, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কোন কাজ 


পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। কারও 
সাথে বিদ্বোহ করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! 


পছন্দ? নবীজী বলেন, “পরিমাণে কম হলেও যে 


তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ের মতো থাক 


কাজ নিয়মিত করা হয়ে থাকে 1” তারপর 
বলেন, 'আমল (ইবাদত) সেই পরিমাণে করো, 


তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা ৯৫ 
প্রতিবেশী এবং অতিথির হক 


যা সহজে করতে পারো, যা সহজে পালন করতে 
পারো ৮৮ 

কঠিন আমল নিষিদ্ধ 

১. নবীজী একটি ঘরে রশি টাঙানো দেখে 
জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? লোকেরা বললেন, 
অমুক মহিলা টাঙিয়ে রেখেছেন । রাতে (ইবাদত 
করার সময়) যখন ঘুম আসে তখন ওর সাথে 
আটকিয়ে ঝুলে পড়েন । নবীজী বললেন, দড়িটা 


জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


খুলে দাও । ইবাদত (নফল) করো যে পর্যন্ত 


দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আমি জিহাদ 
(ীনের শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) করতে চাই । 
নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা 
জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যা । নবীজী 
বললেন, তাদের (সেবার) কাজে জিহাদ 
(সাধ্যমত চেষ্টা) করো ২ 

হযরত আবু মুসা রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, একজন মুমিন আর একজন 
মুমিনের জন্য ভিতরে ইট স্বরূপ । একজন 
অপরজন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে । অতঃপর তিনি 
এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে 


শরীরের সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান 
থাকে 1৯ 


২. বনী আসাদের জনৈকা মহিলা সম্বন্ধে নবীজীর 
কাছে উত্থাপন করা হয়েছিলো যে, তিনি সারা রাত 
জেগে ইবাদত করে থাকেন। তিনি বললেন, 
এমন করবেন না । শরীরের শক্তি অনুযায়ী আমল- 
ইবাদত করবেন 1 

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) আবদুল্লাহ বিন আমর 
বিন আসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনেছি 
আপনি নিয়মিতভাবে রাত জাগেন এবং দিনে 
রোযা রেখে থাকেন । আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, জ্বি 
হ্যা । নবীজী বলেন, “আর অমন করো না । সিয়াম 
পালন করো আবার কিছু দিন বিরতিও দাও । 


ঢুকিয়ে দেখালেন ।"৮৩ অর্থাৎ মুমিনগণ পরস্পর 
এইভাবে মিলেমিশে থাকেন । 

মুসলমান কারা 

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
মুসলমান হচ্ছে যাদের কথা এবং হাত থেকে 
মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে 1” 

ঈমানের পরিপূর্ণতা 

“হযরত আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ 
মুমিন হতে পারবে না । যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার 
অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে 
যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে ।”* 

ঈমানের স্বাদ 

'হযরত আনাস রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, এমন তিনটি গুণ আছে, 
কারও মধ্যে এই তিনটি গুণের উৎপত্তি ঘটলে 
তিনি ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবেন: (১) 
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সবর্ধিক মহব্বত হওয়া, 
(২) কারও প্রতি ভালোবাসা জন্মিলে তা একমাত্র 
আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় 
ব্যক্তি বা বন্তকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই 
ভালোবাসা এবং অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু 
আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা। (৩) 
কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ বা 
ঘৃণা করবেন যেমন আগুনে পড়ে যাওয়াকে 
অপছন্দ করে থাকেন ।”৬ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


রাতে ইবাদতের জন্য জাগো এবং নিদ্রাও যাও । 
দেখ, তোমার দেহেরও কিছু হক আছে । তোমার 
ওপর তোমার চোখেরও কিছু হক আছে । তোমার 
স্ত্রীও তোমার ওপর হক আছে ।*১ 

পরিশ্রমের প্রশংসা এবং ভিক্ষার নিন্দা 

হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে আনে, যে উত্তম 
এমন ব্যক্তির চেয়ে যে লোকের কাছে ভিক্ষা করে 
এবং লোকে তাকে ভিক্ষা দেয় ৯২ 

কোন ব্যক্তির ওপর ঈর্ধা করা উচিত 

নবীজী ইরশাদ করেছেন, ঈর্ষা করার উপযুক্ত দুই 
ব্যক্তি: ১. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন 
এবং সেই সম্পদ বৈধ স্থানে খরচ করার জন্য 
তিনি সুযোগ লাভ করেছেন । ২. আল্লাহ পাক 
যাকে হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করেছেন এবং 
তিনি সেই মোতাবেক আমল করেন এবং 
অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন 1৯ 

উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা দান 

হযরত আয়শা (রো.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, সততা অবলম্বন করো, 
পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি করো, মানুষকে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সুসংবাদ দাও । শুধু আমল কাউকেও 
জান্নাতে নিতে পারে না ।”৯ঃ 

কু-অভ্যাস ত্যাগ এবং ্রাতৃত্ স্থাপনের আদেশ 
প্রদান 


হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস 
রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । যে 
ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস রাখে 
সে যেন অতিথিকে সম্মান করে 1১ 
কথা বলা ও নীরব থাকা 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর আস্থা 
রাখে তার উচিত ভালো কথা বলা অথবা নীরব 
থাকা ৮ 
নাজাতের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জামানত 
“হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্রাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি 
তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানকে (মুখ) এবং 
দুই পায়ের মধ্যবর্তা স্থানকে (লজ্জাস্থান) আমার 
কাছে জামিন রাখে তাহলে আমি তার জন্য 
জান্নাতের জামিন হতে পারি 1” 
সবর ও শোকর শিক্ষা 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যদি এমন 
কোনো ব্যক্তির ওপর তোমাদের দৃষ্টি পড়ে যিনি 
সম্পদ এবং সৌন্দর্যে তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, 
তাহলে তোমাদের উচিত হবে এমন ব্যক্তির দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যিনি তোমাদের থেকে 
নিকৃষ্ট ৮ 
বাহাদুর কোন ব্যক্তি 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বীরপুরুষ সেই 
ব্যক্তি নহে যার বাহুর শক্তি দ্বারা অন্যকে ধরাশায়ী 
করতে পারে । বাহাদুর সেই ব্যক্তিকে বলা হয় 
যে, রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে 
পারে ৫ 
হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) এবং আবু মুসা 
(রা.) সাহাবীদ্বয়কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইয়ামনে প্রেরণ 
করেছিলেন এবং যাওয়ার সময় তীদেরকে 
বলেছিলেন, “লোকদের সাথে সরলতা অবলম্বন 
করবে, তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে না। 
বাদ শুনাবে । দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে 
না এবং তোমরা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে 1১১০ 
ভালোবাসার প্রভাব 
“হযরত আবদুল্লাহ রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, যে যার সাথে ভালোবাসা 
স্থাপন করে তার সাথেই সে অবস্থান করবে 1১২ 
বন্দী, মিসকীন, অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে ব্যবহার 


'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


হযরত আবু মুসা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সাবধান! 
কল্পনাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গণ্য করবে না। 
কল্পনা মিথ্যা হয়ে থাকে | ভিত্তিহীন কথায় কান 


বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তদের আহার দাও এবং 
রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করো 1১০১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
বৃক্ষরোপণ 


নীরবে নিভৃতে যিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং 


যদি কোনো মুসলমান গাছ লাগায় এবং যার ফলে 


সুস্থতা ও প্রসন্নত 


তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে আসে । ৪. এমন 


কোনো মানুষ অথবা প্রাণী ভক্ষণ করে তাহলে 
এটা তার জন্যে সদকা হিসেবে প্রতিদান 
পাবে ১০ 

প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি 


ব্যক্তি যার মন মসজিদে বাধা থাকে | ৫. এমন 


“হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, দুই 


দু'টি প্রাণ যাদের পরস্পর ভালোবাসা আল্লাহর 


প্রকার নেয়ামত (সম্পদ) আছে যার মর্যাদা 


জন্য হয়ে থাকে | ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোনো 


অধিকাংশ লোকে জানেনা । সম্পদ দু'টি হলো ১. 


সুন্দরী এবং উচ্চ স্তরের মহিলা নিজের দিকে 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি 


আকর্ষণ করবে এবং তিনি বলে দিবেন, আমি 


পথ চলতে ছিলেন । তার খুব পিপাস লাগলো । 
একটি কূপ সামনে পড়লো । কূপের মধ্যে 


সুস্থতা এবং ২. প্রসন্নতা 1১১ 
খণ পরিশোধের ফযীলত 


আল্লাহকে ভয় করি । ৭. এমন ব্যক্তি যিনি 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 


গোপনে দান করে থাকেন । তার বাম হাত 


অবতরণ করে তিনি পানি পান করলেন । বাইরে 


জানতে পারে না যে, ডান হাত কি করেছে । 


এসে দেখলেন একটি কুকুর জিহবা বের করে 
পিপাসায় লবাণীক্ত মাটি চাটছে । লোকটি 
বললেন, আমার যেমন পিপাসা লেগেছিলো 
কুকুরটারও তেমনি পিপাসা লেগেছে । তিনি 
পুনরায় কূপের মধ্যে অবতরণ করলেন । নিজের 


রাসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক ব্যক্তির কাছে একটি 
উটের খণী ছিলেন। লোকটি তাগাদা করতে 


এই সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার 
ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যে দিন কোথাও ছায়া 
থাকবে না ১৯ 

বাদশাহর আনুগত্যের আদেশ 

১. হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 


পায়ের (চামড়ার) মোজা ভরে পানি আনলেন 


নবী করীম (সো.) ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি 


এবং কুকুরটিকে পান করালেন । আল্লাহ পাক 
তার এই কাজটি কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা 
করে দিলেন । সাহাবাগণ (রা.) একথা শুনে 
জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রাণীদের 
জন্য কি আমাদের পূণ্য প্রেতিদান) লাভ হবে? 
নবীজী বললেন, প্রত্যেক জীবনে যার মধ্যে প্রাণ 
আছে তার বিনিময়ে তোমাদের প্রতিদান দেওয়া 
হবে 1৫ 

দাসীদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে 
হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


এসেছিলেন । নবীজী তাকে তার উট থেকে উন্নত 
মানের একটি উট খরিদ করে প্রদান করেন এবং 
লোকদের বলেন, পুণ্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি 
তারা যারা উন্নত ব্যবহারের সাথে খণ পরিশোধ 
করে থাকে 1৯৯৮ 


যদি তার বাদশাহর কোনো কথা অপছন্দ করে 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী 


তাহলে তার উচিত হবে সবর করা । কেননা, 


করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ধন-সম্পদ অধিক 


কোনো ব্যক্তি যদি তার বাদশাহর এক বিঘাত 


থাকলেই তাকে সম্পদশালী বলা যায় না। ধনী 


পরিমাণও আনুগত্যের বাইরে যায় তাহলে তার 
প্রাক-ইসলাম যুগের মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ভাগ্যে 
জুটবে 1৮১১ 

২. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, তোমরা আমার পরে এমন অসহনীয় 
অবস্থায় এবং এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যা 
তোমাদের পছন্দ হবে না। সাহাবাগণ প্রশ্ন 


কারও যদি দাসী থাকে এবং সে তাকে লেখাপড়া 
শিক্ষা দেয়, তার সাথে সম্তবহার করে এবং মুক্ত 
করে দিয়ে বিবাহ করে নেয় তার জন্য দু'টি 
প্রতিদান রয়েছে "০৬ 

কন্যাদের লেখাপড়া ও আদব শিক্ষা দান 


করলেন, সে অবস্থার জন্য হুযুরের নির্দেশ কি 
হবে? বললেন, তোমরা তাদের আদেশ পালন 
করতে থাকবে এবং তোমাদের অধিকারের জন্য 
আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে ।১২ 
গণ্যমান্য লোকদের ওপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ 
করা 


প্রসঙ্গে 
“আবদুল্লাহ মারা গেলো । ছোট ছোট কন্যা সন্তান 
রেখে গেলো ৷ এ কারণে আমি বিধবাকে বিবাহ 


“তোমরা চলে যাও । এই বিষয়টি তোমাদের 
গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই আমার সামনে উপস্থাপন 


করলাম যাতে তিনি তাদেরকে লেখাপড়া ও 
আদব-কায়দা শিক্ষা দান করতে পারেন 1০" 


চারটি খাসলত বা অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যাবে 


করবে 1১১৩ 

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া 
“(নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর দরবারে এসে) আরজ করলেন, সকল লোক 


সে মুনাফেক | যদি এই চারটি অভ্যাসের মধ্য 
থেকে একটি অভ্যাস তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে 
তাহলে মুনাফেকীর একটি চিহ্ত তার মধ্যে আছে: 


সন্তুষ্টচিত্তে এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি 
দিয়েছে 1১৯১ 
চুক্তিভুক্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের হেফাজত 


(ক) কথা বললে মিথ্যা বলবে । (খ) ওয়াদা 


হযরত আবদুল্পাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে 


করলে খেলাফ করবে | (গণ) প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো 


করলে তা পুরণ করবে না। (ঘ) ঝগড়া করলে 
অশ্লীল ভাষায় বকাবকি করবে 1১০৮ 

মুহাজির কোন ব্যক্তি 

'আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী ব্যক্তি হচ্ছে যিনি 
আল্লাহ পাকের নিষেধ করা জিনিস থেকে দূরে 
সরে যান ০ 

কিয়ামতের দিবসে কার ওপর আল্লাহর ছায়া 
থাকবে 

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা বাদশাহ । ২. 
যৌনবকালে ইবাতকারী যুবক | ৩. এমন ব্যক্তি 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


মুসলমান যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা 
করে সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও শুঁকতে পারবে না । 
যদিও জান্নাতের সুবাস চল্লিশ বছরের দূরাবস্থা 
থেকে আসতে থাকে ।”% 

নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত জীবন যাপন 

“কোনো ব্যক্তিকে (মুসলমান) মৃত্যুর আকাঙ্খা 
করা উচিত নয় । ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তাহলে 
হয়ত সে পুণ্য কাজে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে । 
আর যদি পাপী হয় তাহলে সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ 
হবে (৮১১ 


সেই ব্যক্তি যার হদয় বড় 1৯ 

সাধারণ সদস্য 

“আরবের কোনো লোককে অনারবের ওপর, 
অনারৰব কোনো লোককে আরবের ওপর, সাদা 
চামড়ার কোনো লোককে কালো চামড়ার লোকের 
ওপর এবং কালো চামড়ার লোককে সাদা চামড়ার 
ওপর কোনো প্রাধান্য নেই বা মর্যাদা নেই। 
মর্যাদা লাভ হয় একমাত্র তাকওয়ার দ্বারা ১২০ 
সর্বসাধারণের ওপর দয়া 

“যে ব্যক্তি অপরের প্রতি রহম বা দয়া করে না 
তার ওপরও দয়া করা হয় না ১২৯ 
উত্তরাধিকারদের জন্য ভাগ ছেড়ে দেওয়ার 
ফযলীত 

“তোমাদের উত্তরাদিকারীগণ শুন্য হাতে অন্যের 
দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে তোমাদের 
ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেওয়া উত্তম 
কাজ 1১২২ 

নারীদের উপমা এবং তাদের ব্যাপারে পরামর্শ 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নারীদেরকে 
পেছনের হাড়ন্বরূপ মনে করবে ৷ এই হাড় যদি 
সোজী করতে চাও তাহলে ভেঙে যাবে । তাদের 
দিয়ে কাজ করাতে চাইলে এ বাঁকা অবস্থা ঠিক 
রেখেই কাজ সম্পন্ন করে নিতে হবে 1২৩ 
“নারীরা তাদের স্বামীর গৃহে এবং সন্তানদের ওপর 
কর্তৃত্ব করবে ১২৪ 

কুরআন বিশেষজ্ঞ জনের মর্যাদা 

“হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, কুরআন 
মজীদের অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান মুসাফিদের 
(ফেরেশতা) সঙ্গী হবেন 1১২৫ 

আল্লাহর নিকট পছন্দীয় কালাম 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


সী।রা।তু ।ন।বী। (সা.) 
দু'টি বাক্য আছে যা রহমানের নিকট অত্যন্ত 


পছন্দনীয় পড়তে সহজ, আমালের পাল্লায় ভারি 
ওজন বেশি । বাক্যে দু'টি হচ্ছে: 


১২৬ 2221 419 সপ ৩১১২০ এ 3 ০০2) 
অনুবাদ ক: বিশি ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও 


সহযোগী সম্পাদক, মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, বায়তুশ 
শরফ, চউগ্রাম 


*» আবু আবদুর রহমান আস-সালমা, আদাবুস সুহবত, 
আদাবুল জাওয়ারিহ, ১:১২৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 

ও অধ্যাপক সিদের, আরবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৪২ 

+ কাষী আয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা, পৃ. 
৩১২ 

€ ইমাম গাযালী, কিমিয়াউস সা'আদত 

টু সি আলীর (রা.) বক্তব্য: 


2০ শি 


হি 20৬ 


নবীর কিতাবের ৪২ অধ্যায়ে রাসূল্লাহ (সা.) 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “দেখ, আমার বান্দা আমি তাকে পথ 
নির্দেশ দান করি । আমার পবিত্র বান্দা তার উপর আমি 

আমার আত্মা তার উপরই আমি উপস্থাপন 
করেছি, ১. তিনি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন । ২. 
তিনি চিত্কার করবেন না, নিজের আওয়াজ উঁচু করবেন 
না এবং নিজের কণ্ঠস্বর বাজারে শোনাবেন না । ৩. তিনি 
অনির্বাণ শিখাকে নির্বাপিত করবেন না। এবং প্রজ্জলিত 
বাতি নির্বাপিত করবেন না। তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা 
রবেন। ৪. তার পতন হবে না এবং কেউ প্রশমিত 
রতে পারবে না, যতদিন পর্যন্ত তিনি সত্যকে জমিনে 
তিষ্ঠিত করতে না পারবেন এবং উপসাগরীয় দেশসমূহ 
[র শরীয়তের রাস্তা অবলম্বন না করবে | ৫. খোদাওয়ান্দ 
তায়ালা যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে যা 


৩০৮৪৮. 


৩5০ 88 82520 ৩৪ 


93439 2 


» ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাশ্ক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৫০; 


৬* কাষী আয়াষ, প্রাপ্ত, পৃ. ৫৯ 


উল্লিখিত হাদীস সহীহ মুসলিমের । জাবের তিনি 
আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন । সহীহ বুখারী হাদীসটি 
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এবং বুখারী মুসলিম আ 
হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন । উল্লেখ্য, তিরমিযী 
হাদীস 05২৪9৪4া সম্পর্কে ইবনুল কাইফ্যুম বলেন, 
এর সত্যতা প্রমাণিত হয় না। আবু হুরায়রা (রা.)-এর 
হাদীস .8/৮াখি$ 53-6৭) সহীর মধ্যে গণ্য । তবে 


স্বয়ং আবু হুরায়রা (রা.)-এর মধ্যে এই হাদীস সম্পর্কে 
সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তিনি এই হাদীসটির বর্ণনা 
ত্যাগ করেছিলেন । -ইফাফাতে ইবনুল কাইয়ুম 

্ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬ 
ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২০ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ 

২ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. ২, পৃ. 

২৫ ইবনুল কাইফ্যুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯ 

২৬ ইবনূল কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. 

২৭ সহীহ আল-বুখারী; ৮৭:৩২ (৬৯১৬) 

২৮ সহীহ আল-বুখারী; রবী বিনতে মায়ুজ (রো.)-বর্ণিত 

২৯ সহীহ আল-বুখারী; মুগীর বিন শোবা (রা.)-বর্ণিত 

৩০ সহীহ আল-বুখারী; ইবনে যুবাইর তিনি আয়েশা (রো.)- 
বর্ণিত । ইমাম বুখারী এই হাদীসের অধ্যায়ে লিখেছেন, 
15525544০48 505৩ 2৯81০548758 


25৫৪ এ অধ্যায়টি কিতাবুল ইলমের অন্তভূক্তি। 


৩১ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুল মাজালেম 
৩ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুত তালাক 
৩ সহীহ আল-বুখারী; আনাস-বর্ণিত, কিতাবুল ইসতিয়ান 


এ »ম 


কিছু উৎপন্ন হয় সবকিছুর প্রসার ঘটিয়েছেন । আর যারা 
পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থান করছে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত 
করাচ্ছেন, যারা চলাফেরা করছে তাদের জীবন দান 
করেছেন। বলা হয়েছে, আমি খোদাওয়ান্দ তোমাদের 
খীদের আহ্বান জানিয়েছি, আমিই তোমার হাত ধরবো 
এবং তোমাকে রক্ষা করবো | ৬. তুমি অন্ধদের চোখ 
খুলবে, বন্দীদের মুক্তি দেবে । অন্ধকারে উ 
বন্দীখানা তেকে মুক্তি দেবে । পুরা অধ্যায়টি লক্ষণীয়, 
পাদ্রী মহোদয়গণ এই বিশেষণগুলো মসীহের জন্য বলে 
দাবি করেন । কিন্তু বাক্যগুলো তো তারই উদ্দেশ্যে বলা 
হয়েছে যীকে আল্লাহর বান্দা বলা হয়েছে । অথচ পাদ্রীগণ 
স্বীকার করেন না যে, মসীহ আল্লাহর বান্দা ছিলেন। 
একাদশ পাঠে জনমানব শুন্য আরবের বর্ণনা আছে এবং 
কায়দারের নামে উল্লেখ আছে যিনি আমাদের নবীজীর 
দাদা ছিলেন । এছাড়া সোলে শব্দের বর্ণনা আছে এখনও 


ও 


৩ সহীহ আল-বুখারী; ৬৪:৩০ (৪১২১) 

৩৫ সহীহ আল-বুখারী; ৮০:১৯ (৬৩৩৪) 

২৯ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ 

৩" সহীহ আল-বুখারী; ৮১:৩৮ (৬৫০১) 

৩৮ মুসলিম, আস-সহীহ; ৪৪:৪১ (৬২৮৭) 

৩৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান; ৩০:৩০ (৩৪৩৭) 

৯” কাষী আয়ায, প্রাপ্ত, পৃ. ৫৩ 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 

৯২ কাষী আয়ায, প্রাণুক্ত, পৃ. ৫৫ 

৪৩ সহীহ আল-বুখারী; ইবনে মাসউদ (রো.)-বর্ণিত 

8৪ ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯ 
৪৫ সহীহ আল-বুখারী, ৮০:১ (৬৩০৫) 

৪৬ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত, কিতাবদু হদুদ 
৯৭ কাষী আয়ায, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৩১১ 


পর্যন্ত এই নামেই অভিহিত । ত্রয়োদশ পাঠে এই নবীকে 
জঙ্গলী পুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । দশম পাঠে 
বর্ণিত আছে, মূর্তিপূজকগণ তার হাতে বে-ইজ্জতি হবে । 
মোটকথা বর্ণনায় যে সকল নমুনা বা নিদর্শনের কথা বলা 
হয়েছে, মসীহের উপর তা প্রমাণিত হয় না, বরং মুহাম্মদ 
(সা.)-এর উপর নির্দিষ্ট বলে প্রমাণিত হয় । কাব' (রা.) 
এই বর্ণনা রাসূলুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলে মত প্রকাশ 


৮ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওযিয়া, যাদুল মায়াদ, খ. ১ম, 


পৃ. ৪৭ 
৯ মুসলিম, আস-সহীহ, ৪৪:১৫ (৬১৬৭) 
১০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ঈমান ও নযুর, উসামা বিন 
যায়েদ (রা.)-বর্ণিত 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪১ 
১১ সহীহ আল-বুখারী, ইবনে মাসউদ রো.)-বর্ণিত 


সহীহ আল-বুখারী, ১৫:১৩ 

৯৯ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; তিরমিযী, আশ-শামায়িল 
আল-মুহাম্মাদিয়া থেকে উদ্ধৃত 

€* কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৫১; আবু হুরায়রা (রা.)-বর্ণিত 

£৯ সহীহ আল-বুখারী; কিতাবুল ফারায়িয 

€২ সহীহ আল-বুখারী; আবু সাঈদ (রো.)-বর্ণিত 

৭৩ কাষী আয়াষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; আবু দাউদ, আস-সুনান 
থেকে উদ্ধৃত 

৫৯ কাষী আয়ায, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৩; তিরমিযী, আশ-শামায়িল 
আল-মুহাম্মাদিয়া থেকে উদ্ধৃত 

€৫ কাষী আয়া, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৪৮; এরপর যায়েদ মুসলমান 


চিএ বা আল-জাওযিয়া, যাদুল মায়াদ ফী হুদা 
ইবাদ, খ. ২য়, পৃ. ৭৮ 

উর আল-জাওঘিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৮৭ 
৮ ইবনুল কাইফ্যুম আল-জাওযিয়া, প্রাপ্ত, খ. ২য়, পৃ. ৭ 
১» ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওষিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ৩৫ 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


৬ সহীহ আল-বুখারী, বিদায় হজ্জে নবীজীর ভাষণ 
৬ কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৪৯ 


৬ কাষী আয়ায, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৬০ 

৬৫ সহীহ আল-বুখারী; ৭২:১৬ (৫৪৯৯) 

»* কাষী আয়াষ, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৬২ 

৬৭ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 

৬৮ সহীহ আল-বুখারী; 'আতআম,' অধ্যায় 

৬৯ সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 
*” সহীহ আল-বুখারী; আয়েশা (রা.)-বর্ণিত 
৯:1951-95 ৫ এড 124 59 তর ৪ & 
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*২ সহীহ আল-বুখারী; ৩৪:১১১ (২২৩৫) 

৭৩ সহীহ আল-বুখারী; ৭৮:১০৪ (৬১৮৫) 

৭৪ লিম, আস-সহীহ 

* কাষী আয়া, প্রাপুক্ত, পৃ. ৩৪ 

৭৬ সহীহ আল-বুখারী; ৫৬:৭৮ 

৭৭ সহীহ আল-বুখারী; ৬০:১২ (৩৩৭৩) 

*৮ সহীহ আল-বুখারী; হুযায়ফা (রো.)-বর্ণিত 

* সহীহ আল-বুখারী; ৫৬:১৮১ (৩০৬০) 

৮০ সহীহ আল-বুখারী; ৭৭:১০১ (৫৯৬৭) 

৮১ সহীহ আল-বুখারী; ৫৯:১ (৩১৯৪) 

৮২ সহীহ আল-বুখারী; উমর (রা.)-বর্ণিত, কিতাবুল আদব 

৮ সহীহ আল-বুখারী, ৪৬:৫ (২৪৪৬) 

৮ সহীহ আল-বুখারী, ২:৪ (১০) 

”৫ সহীহ আল-বুখারী, ২:৭ (১৩) 

৮৬ সহীহ আল-বুখারী, ২:৯ (১৬) 

৮৭ মুসলিম, আস-সহীহ, ৭:৩০ (১৮৬৮) 

৮৮ সহীহ আল-বুখারী, ৩০:৪৯ (১৯৬৬) 

"৯ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল নাওয়াফেল 

৯০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল নাওয়াফেল 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৬৭:৮৯ (৫১৯৯) 

৯২ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুযু” 

৯ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবৃয যাকাত 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১৮ (৬৪৬৭) 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮৫:২ (৬৭২৪) 

৯৬ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৩১ (৬০১৮) 

৯৭ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৩১ (৬০১৮) 

৯৮ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:২৩ (৬৪৭৪) 

৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:৩০ (৬৪৯০) 

১০০ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৭৬ (৬১১৪) 

৯১ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৮০ (৬১২৪) 

১২ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:৯৬ (৬১৬৮) 

১৩ সহীহ আল-বুখারী, ৬৫:১৭১ (৩০৪৬) 

১০৪ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদব 

১৮৫ সহীহ আল-বুখারী, আবু হুরায়রা রো.)-বর্ণিত 

১০৬ সহীহ আল-বুখারী, ৪৯:১৪ (২৫৪৪) 

১০ সহীহ আল-বুখারী, ৪৩:১৮ (২৪০৫) 

১৮ সহীহ আল-বুখারী, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রো.)-বর্ণিত 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী, ৪:২ (১০) 

৯০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন 

৯১ সহীহ আল-বুখারী, ৯২:২ (৭০৫৩) 

৯২ সহীহ আল-বুখারী, ৯২:২ (৭০৫২) 

১১৩ সহীহ আল-বুখারী, ৯৩:২৬ (৭১৭৬-৭১৭৭) 

১১৪ সহীহ আল-বুখারী, ৯৩:২৬ (৭১৭৬-৭১৭৭) 

১১৫ সহীহ আল-বুখারী, ৫৮:৫ (৩১৬৬) 

৯৬ সহীহ আল-বুখারী, ৭৫:১৯ (৫৬৭৩) 

১১৭ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১ (৬৪১২) 

১৮ সহীহ আল-বুখারী, ৪৭:৭ (২৩৯৩) 

৯৯ সহীহ আল-বুখারী, ৮১:১৫ ৬৪৪৬) 

১২০ ইবনুল কাইয়্যুম আল-জাওষিয়া, প্রাপ্ক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫ 

১১ সহীহ আল-বুখারী, ৭৮:২৭ (৬০১৩) 

১২২ সহীহ আল-বুখারী, ৫৫:২ (২৭৪২) 

১২৩ সহীহ আল-বুখারী, ৬৭:৭৯ (৫১৮৪) 

১৪ সহীহ আল-বুখারী, ৪৯:৭ (২৫৫৪) 

১২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, ৭:৩৮ (১৮৯৮) 

১২৬ সহীহ আল-বুখারী, ৯৭:৫৮ (৭৫৬৩) 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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সংকলনে : নাসির হেলাল 


৫৭০ খ্রি : হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম 
সোমবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট । 
জন্মের পর আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বিয়া 
(রা.)-এর দুধ পান এবং ৪ মাস বয়সে সা'দ 


৬১০ খ্রি: ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ | সকাল 
ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার 
নির্দেশ লাভ ।১ 

৬১০-১৩ খ্রি: নবুয়তের প্রথম তিন বছর গোপনে 


গোত্রীয় বিবি হালিমা (রা.)-কর্তৃক লালিত-পালিত 
হন ও তাঁর দুধ পান করেন । 

৫৭২ খ্রি: দু'বছর পর তিনি দুধ পান ব করেন 
হালিমা (রা.) তাকে নিয়ে মা আমিনার কাছে 
আসেন এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যান । 
৫৭৩-৭৫ খ্রি: তিন, চার ও পাঁচ বছর বয়সে 
সিনা চাক (হোলিমা [রা.]-এর তত্ত্বাবধানে 
থাকাকালে)। 
৫৭৫-৭৬ খি : ৫-৬ বছর বয়সকালে জননী 
আমিনার কোলে ফিরে আসেন । 

৫৭৬ খি : ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে মদিনায় 
নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে “'আবওয়া' 
নামক স্থানে মা আমিনার ইনতিকাল । 

৫৭৮ খ্রি : ৮ বছরকালে আবদুল মু্তালিবের 


ইনতিকাল । 


ইসলাম প্রচার । 
৬১৪ খ্রি: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম 


44732562 
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৬২৩ খ্রি: মসজিদে নববী নির্মাণ, ২ রাকায়াত 
বিশিষ্ট যুহর, আসর ও ইশাকে ৪ রাকায়াতে 
রূপান্তর, আযানের সূচনা, মদিনার সনদ প্রবর্তন, 
সশস্ত্র সংগ্রামের বিধান ও সুচনা, উসমান ইবন 
মাজউন (রা.) ও আসাদ আনসারী (রা.)-এর 
ইনতিকাল । 


প্রচারের আদেশ দান ।২ সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে 


“আবওয়া” বা “ওয়াদ্দান” বুওয়াত যুদ্ধ, সাফওয়ান 


দৈনিক তিন ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ লাভ । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর 
নিক্ষেপ ও সুরা লাহাব নাজিল | ইসলামের প্রথম 
শহীদ হারিস ইবন আবী হালা রো.)-এর 
শাহাদাত বরণ । 

৬১৫ খি : নবুওয়তের পঞ্চম বছরে উসমান 
(রা.)-এর নেতৃত্বে ১৬ সাহাবির আবিসিনিয়ায় 
হিজরত | আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শতাধিক 
সাহাবির হিজরত | উমর (রা.) ও হামযা (রা.)- 
এর ইসলাম গ্রহণ ৷ 

৬১৭-১৯ খ্রি : বনু হাশিমসহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর প্রতি গণবয়কট আরোপ এবং শিবে আবু 


৫৮২ খ্রি : ১২ বছর ২ মাস বয়সে আবু তালিবের 
সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং বাহিরা খরিস্টান-পাদরির 


তালিবে আবদ্ধ জীবনযাপন । 
৬১৯ খ্রি: নবুয়তের দশম বছরে মুহররম মাসে 


সাক্ষাৎ লাভ | গণবয়কটের অবসান ও আবু তালিবের 
৫৮৪-৮৫ খি : ১৫ বছর বয়সে হারবুল ফুজ্জার ইনতিকাল । রমজানে খাদিজা (ো.)-এর 
যুদ্ধের সূচনা । চাচাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ । ইনতিকাল। দাওয়াতি কাজে তায়েফ গমন এবং 
৫৯১ খি : ২১ বছর বয়সে যুদ্ধাবসানের পর তায়েফবাসীর নির্মম অত্যাচার । ২৭ রজব ইসরা, 
হিলফুল ফুযুল গঠন । মি'রাজ ও বক্ষবিদারণ | পাঁচ ওয়াক্ত নামা ফরজ 
৫৯৩-৯৪ খ্রি : ২৪ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)- হওয়ার নির্দেশ লাভ । 

এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়া ও ইয়ামেন ৬২০ খ্রি : ৬ জন খাযরাযীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক | 
গমন । মদিনায় হিজরতের আভাস লাভ ।* 

৫৯৫ খি : ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর ৬২১ খ্রি : ১২ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে 


সঙ্গে বিয়ে । 

৬০০ খ্রি: ৩০ বছর বয়সে প্রথম কন্যা জয়নবের 
জন্ম এবং আল-আমিন উপাধি লাভ | 

৬০৫ খ্রি: ৩৫ বছর বয়সে কাবা পুন্ির্মাণের 
সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ 
মীমাংসায় সালিস নির্বাচিত । হেরাগ্হায় তার 
ধ্যানমগ্ন জীবনের সূচনা । 

৬০৫-০৯ খ্রি : যায়িদ ইবনূল হারিসা (রা.)-কে 
দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে 
বরণ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা । 


ফেব্রুয়ারি”১১ 


আকাবার প্রথম বায়'আয়াত । মুস'আব ইবন 
উমায়র (রা.)-কে শিক্ষকরূপে মদিনায় প্রেরণ । 
৬২২ খি : ৭৫ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে 
আকাবার দ্বিতীয় বায়াত । মদিনা হিজরতের জন্য 
সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ জারি ॥ ১২ সেপ্টেম্বর 
বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা ত্যাগ 
এবং গারে সাওরে আশ্রয়গ্রহণ । 

৮ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মদিনার কুবায় পদার্পণ । ১২ রবিউল 
আউয়াল শুক্রবার জুম'আর পর মদিনায় প্রবেশ । 


যুদ্ধ, যুল উশায়রা যুদ্ধ সংঘটিত । 

৬২৩-২৪ খি : কিবলা পরিবর্তন, রমজানের 
রোজার বিধান, সাদাকাতুল ফিতরের সুচনা, 
যাকাতের বিধান, ঈদের নামাজের সুচনা । 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর কন্যা উসমান (ো.)-এর স্ত্রী 
রুকাইয়া (রা.)-এর ইনতেকাল । হজরত আলী ও 
ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে । সালমান ফারসি (রা.)- 
এর ইসলাম গ্রহণ ৷ 

৬২৪ খি : ইবন জাহশ (রা.)-এর নাখলা 
অভিযান; উমায়র (রা.)-এর বানু খাতামা 
অভিযান; বদর যুদ্ধ; বনু কায়নুকা যুদ্ধ; সাবিক 
যুদ্ধ, আল কুদর যুদ্ধ; ইবনে মাসলামা কর্তৃক কা'ৰ 
ইবন আশরাফকে হত্যা; যু আসর যুদ্ধ; বুহরান 
যুদ্ধ; যায়িদ (রা.)-এর আল-কারাদা অভিযান; 
সা'দ ইবন যায়িদ (রা.)-এর আল-গারা অভিযান; 
উহুদের যুদ্ধ; হামরাউল আসাদ যুদ্ধ । 

৬২৪-২৫ খি : উহুদ যুদ্ধে হামযা রো.)-এর 
শাহাদাত, মদ হারামের বিধান । হাসান (রা.)-এর 
জন্ম । সুদের প্রতি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা | ইয়াতিম 
সম্পর্কিত বিধান, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ও 
দাম্পত্য বিধান প্রবর্তন | 

৬২৫ খি : আবু সালমা (রা.)-এর অভিযান এবং 
মদিনায় ফিরে আসার পর তার শাহাদাত লাভ । 
ইবন নুবায়হকে হত্যার জন্য উনায়স (রা.)-এর 
অভিযান, আল-মুনযির (রা.)-এর বীরে মাউনা 
অভিযান । মারসাদ রো.) এবং আসিম (রা.)-এর 
নেতৃত্বে রাজি অভিযান, বনু নাদির যুদ্ধ, নাজদ 
যুদ্ধ সংঘটিত । 

৬২৫-২৬ খি : হুসাইন (রা.)-এর জন্ম । উম্মুল 
মু'মিনীন যায়নাব (ো.)-এর ইনতিকাল। 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে উম্মু সালমা (রা.)-এর 
বিয়ে । এক ইহুদি যুগলের প্রতি রজম আইনের 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


বাস্তবায়ন | পর্দার বিধান, মদ নিষিদ্ধকরণের 
চূড়ান্ত বিধান জারি | 
৬২৬ খি : যাতুর রিকা যুদ্ধ । দুমাতুল জানদাল 
যুদ্ধ ও ইবন উরফাতাকে মদিনায় তার প্রতিনিধি 
নিয়োগ । 
৬২৬-২৭ খ্রি : ফরয হজের বিধান। ইফকের 
ঘটনা । রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সঙ্গে জয়নাব বিনত 
জাহাশ (রা.)-এর বিয়ে। পর্দার বিধানের 
বাধ্যবাধকতা ॥ রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সঙ্গে 
রাবিয়া বিনত আল হারিস (রা.)-এর বিয়ে । 
তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন । জিনা, ব্যভিচার, 
অপবাদ, লি'আন প্রভৃতি ফৌজদারি আইনের 
প্রবর্তন । 
৬২৭ খ্রি : ইবন মাসলামা (রা.)-এর আল-কুরাতা 
অভিযান | আল মুরায়সি যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, লিহযান 
যুদ্ধ, আলগাবা যুদ্ধ এবং এই উভয় যুদ্ধকালে 
মদিনায় ইবন উম্মু মাকতুম (রা.)-কে তার 
প্রতিনিধি নিয়োগ | উকাশা (রা.)-এর আল-গামর 
অভিযান । আবু উবায়দা (রা.)-এর যুল কাস্সা 
অভিযান । যায়িদ (রা.)-এর আল-জামুম 
যায়িদ রো.)-এর “আততারাফ' 
যায়িদ রো.)-এর হিসমা বা জুযাম 
যায়িদ (রা.)-এর ওয়াদিউল কুররা 
আবু উবায়দা (রা.)-এর আলখাবত 
আলমুরায়সি বা বনু মুস্তালিক যুদ্ধ । 
আবদুর রাহমান (রা.)-এর দুমাতুল জানদাল 
অভিযান । আলী (ো.)-এর ফাদাক অভিযান । 
৬২৭-২৮ খি : আবিসিনিয়া, মিসর, পারস্য, 
শাসকদের কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পত্র 
প্রেরণ । রাসূলুল্লাহ (সা.)-কর্তৃক 'আবওয়া'-এ 
দাফনকৃত মায়ের কবর যিয়ারত । 
৬২৮ খি : আবু বকর (রা.) এবং যায়িদ (রা.)- 
এর ওয়াদিউল কুররা অভিযান | ইবন রাওয়াহাত 
(রা.)-এর খায়বার অভিযান | উকাল ও উরায়নার 
ঘটনা এবং কুরয ইবন জাবির (রা.)-এর 
অভিযান । আবু সুফিয়ানের উদ্দেশে আমর দামরি 
(রা.)-এর অভিযান । ইবন মু'তাম (রা.)-এর 
পশ্চিম উপকুল অভিযান । যায়িদ (রা.)-এর 
অভিযান । হুদায়বিয়ার সি ও বায়াতুর রিদওয়ান 
অতঃপর আলগাবা বা যু-কারদ যুদ্ধ । আবান ইবন 
সায়ফ (রা.)-এর নজদ অভিযান । খায়বার যুদ্ধ 
জাফর (রা.), আবু মুসা আশ'আরী (রো.)-সহ 


অভিযান 
অভিযান 


ইসলামগ্রহণ । উমরাতুল কাযা সফরে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সঙ্গে মায়মুনা (রা.)-এর বিয়ে। 
মিসরের সম্রাট আল-মুকাওকিশ কর্তৃক মারিয়া 
(রা.)সহ বহু উপহার সামগ্রী রাসূলুল্লাহ (সা.)কে 
প্রদান । জাবালা গাস্সানীর ইসলাম গ্রহণ । বিয়ে 
ও তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন । 

৬২৯ খ্ি : গালিব রো.)-এর “মায়ফাআ" 
অভিযান ৷ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)-এর 
গাত্ফান অভিযান | বাসীর (রা.)-এর ইয়ামান, 
'জাবার জানাব অভিযান । আবু হাদরাদ 
আসলামী (রা.)-এর আলগাবা অভিযান । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক উমরাতুল কাজা পালন। 
ইবন আবির আওজা (রা.)-এর বানুর সুলায়ম 
অভিযান । 

গালিব (রো.)-এর কাদিদ অভিযান । গালিব 
(রা.)-এর ফাদাক অভিযান | কা'ব ইবন উমায়র 
(রা.)-এর যাতা আতলাহ অভিযান । মুজা ইবন 
ওয়াহাব (রা.)-এর যাত্ু ইরক অভিযান | মুতা 
অভিযান এবং যায়িদ (রা.), জাফার (রা.) ও 
ইবন রাওয়াহাহ্‌ (রা.)-এর শাহাদাতবরণ । আমর 
ইবুনল আস (রা.)-এর 'যাত্ৃস্‌ সালাসিল' 
অভিযান । 

৬৩০ খি : মক্কা বিজয় । খালিদ ইবন ওয়ালিদ 
(রা.)-এর নাখলা অভিযান । আমর ইবনুল আস্‌ 
(রা.) এর সুওয়া অভিযান । সা*দ ইবন যায়দ 
(রা.) এর আল মানাত অভিযান । হিশীম ইবনুল 
আস (রা.)-এর ইয়ালামলাম অভিযান । খালিদ 
ইবন ওয়ালিদ (রা.)-এর জাযিমা অভিযান, 
হুনায়ন যুদ্ধ, তায়েফ যুদ্ধ ৷ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 
সাহাবিদের উমরা পালন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৷ মারিয়্যা (রা.)-এর গর্ভে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম (রাঃ)-এর 
জন্মু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা জয়নব (রা.)- 
এর ইনতেকাল । সুদের প্রতি চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ । উয়ায়না ইবন হিসন (রা.)-এর বনু 
তামিম অভিযান । কুতবাহ্‌ ইবন আমির (রা.)-এর 
খাস*'আম অভিযান । দাহহা (রা.)-এর বনু কিলার 
অভিযান । আলকামা (রা.)-এর জেদ্দা অভিযান । 
আলী (রা.)-এর আল কুলস অভিযান । রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর তাবুক অভিযান । 

৬৩১ খি : আবু বকর (রা.)-কে আমীরুল হজ্জ 
করে মক্কায় প্রেরণ । ইসলামি শরিয়া মোতাবেক 
হজের বিধান প্রবর্তন। বাদশা নাজ্জাশীর 
ইনতেকাল ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-কর্তৃক তীর প্রতি 


আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
ইহুদি মহিলা জয়নব-কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সো.)-কে 
বিষমিশ্রিত বকরির গোশত খাওয়ানোর যড়যন্ত্ 
মাহীসা (রা.)-কে ফাদাকে প্রেরণ-পূর্বক 
ফাদকবাসীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন | ওয়াদিউল কুররা 
যুদ্ধ ৷ তায়মাবাসীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সি স্থাপন | সাদ ইবন আবান (রা.)-এর নাজদ 
অভিযান । '“ঘাতুর রাকা" যুদ্ধ সংঘটিত । হাসমী 
অভিযান । উমর (রা.)-এর তুরবাহ অভিযান । 
আবু বকর (রা.)-এর নজদ অভিযান । বাশীর 
ইবন সা'দ (রা.)-এর ফাদাক অভিযান | 

৬২৮-২৯ খি : মুতা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা, 
গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো.)-এর সঙ্গে উম্মে হাবিবা (রা.)- 
এর বিয়ে । খালিদ (রা.), আমর (রা.) প্রমুখের 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


গায়েবানা জানাজা আদায় । রাসূলুল্লাহ রো.)-এর 
কন্যা উসমান (রা.)-এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.)- 
এর ইনতেকাল । মুনাফিক সরদার ইবন উবায়ের 
মৃত্যু । বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের মদিনায় 
আগমন ৷ জিয্য়ার বিধান প্রবর্তন । খালিদ (রা.)- 
এর ইয়ামেন অভিযান । কাফিরদের সঙ্গে 
সর্বপ্রকার অসমছুক্তি বাতিল । রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ দিন ইতিকাফ পালন | আলী (রা.)-এর 
ইয়ামেন অভিযান | জারির (রা.)-এর বাজিলা 
অভিযান । 
৬৩১-৩২ খি : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
য়লামা কায্যাবের পত্র প্রেরণ । মদিনায় আরব 
প্রতিনিধিদলের আধিক্য, দলে দলে মানুষের 
ইসলাম গ্রহণ । কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)-এর 
ক্ষমা প্রার্থনা ও কবিতার জন্য পুরস্কার লাভ । 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিম (রা.)-এর 
ইনতিকাল । 


৬৩২ খ্রি: বিদায়হজ্জ পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ | বিদায় 
হজ্ব সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন । মাথা ব্যথা 
ও জ্বরের সূচনা এবং সোমবার ১২ রবিউল 
আউয়াল মহানবী (সা.)-এর ওফাত । বুধবার, ১৪ 
রবিউল আউয়াল ভোর রাতে দাফন সম্পন্ন ৷ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-যু*মিন : ৫৫ 
কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪ 
ও আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ৪১ 


£ আল-কুরআন, সুরা আল-আহযাব : ৫৩, সুরা আন-নূর : 


৩০, ৩১ 


“স্বর্গের জ্যোতিঃ” বাঙালি মুসলমান 
মহিলা রচিত প্রথম রাসূল (সা.)-এর 


২৩ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


বেগম সারা তয়ফুরের লেখায় সৈয়দ ইসমাইল 
হোসেন সিরাজীর এই খ্ুপদী চাল প্রযুক্ত । সৈয়দ 
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রায়নন্দিনী উপন্যাসটি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে; এই বইয়ের 
প্রথম বাক্যটি ছিল একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ । 
অনুরূপভাবে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত বেগম সারা 
তয়ফুরের “ন্বর্ণের জ্যোতি:” উপন্যাসের 
উপক্রমনিকার প্রথম বাক্যটি দেড় পৃষ্টাব্যাপী 
বিস্তারিত ৷ মূল রচনায় এরকম দীর্ঘ বাক্য নেই 
অবশ্য । অনাড়ম্বর সযত্র সাধু শব্দ-বাক্যই 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবন-চরিত 
রচনার উপযুক্ত ভাষা । একালের পাঠকের জন্য 
তার রচনারীতির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি: 
“যুদ্ধের লুষ্ঠিত ধনরত্বাদিতে হজরতের এক পঞ্চম 
ংশ থাকিত। এই পঞ্মাংশ তাঁহার আদেশে 
বায়তুল মালে' (ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি 
ধনাগার) দীন, দরিদ্র, ইয়াতিম এবং এ 
প্রগীড়িতদের জন্য সঞ্চিত হইত । তিনি সেই 
ধনরত্বাদি কখনো নিজের কাজে ব্যবহার করেন 
নাই । তাঁহার মৃত্যু সময়ে বিবি আয়িশার তহবিলে 
বহু যত্ে সজ্জিত পাঁচ কি দশটি মুদ্রা মাত্র ছিল । 
হজরত “ওসিয়ৎ করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যু 
হওয়া মাত্রই এগুলি দীন-দরিদ্রকে যেন দান 
করিয়া দেওয়া হয়, তাঁহার পরিত্যাজ্য বলিয়া যেন 
কোনো সম্পত্তি না থাকে । হজরত আয়িশা 
বলিয়াছেন, যে দিবস হযরতের ওফাত হয়, সেই 
রজনীতে তৈল অভাবে তাঁহার কক্ষে প্রদীপ অতি 
ক্ষীণ-প্রভায় জ্বলিয়াছিল ।' [পৃষ্ঠা: ৬৫] 
এত সংক্ষেপে এমন সংহত পূর্ণাঙ্গ রসুল (সা.)- 
এর জীবনী বাংলা ভাষায় আর প্রণীত হয়েছে কি 
না, জানি না। কোনো অতিরেক নেই, কোনো 
বিতর্কে লেখিকা প্রবেশ করেননি, একটি সুন্দর 
সরল সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বেগম সারা তয়ফুর যে 
রসুল জীবনী প্রণয়ন করেছেন প্রকাশের ৯০ বছর 
পরে তা পাঠ করে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, অভিভূত । 


লেখক: কবি, কথাশিল্পী, অনুবাদক 
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বছর ঘুরে আবারও এলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


উম্মতের প্রতি তাঁর কী হক? আমরা কি তাঁর সেই 


সুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম- 
মৃত্যুর মাস রাবিউল আউয়াল । এ উপলক্ষে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে এশিয়ার 
অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নেয়া হয় নানা 
ধরনের বর্ণালী আয়োজনের উদ্যোগ | বের হয় 
আনন্দ মিছিল । পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় বিশেষ 
সংখ্যা । বিভিন্ন দৈনিকে থাকে সীরাত বিষয়ক 
ক্রোড়পত্র | দেয়ালে-দেয়ালে সাঁটা হয় নানা রঙের 
পোস্টার । কেউ পালন করে সীরাতুন্নবী আর কেউ 
'জসনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী” । অনুষ্ঠানের ধরন 
দেখে মনে হয়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর চেয়ে জন্মোঘসবই পালন 
করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সবাই । ব্যতিক্রম যে 
নেই, তা নয়। তবে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজক 
ও উদ্যোক্তাদের প্রাত্যহিক জীবন-চরিত নববী 
আদর্শের মাপকাঠিতে দেখলে মনে হয়, এ ক্ষেত্রে 
ব্যাতিক্রধর্মী খুবই কম। এদের অগ্পশ্চাৎ 
জীবনযাত্রা বা চাল-চলনের ধরন অনেকটা 
এরকম- 

“রবিউল আউয়াল আসলে তোমারি গান গাই, 
রবিউল আউয়াল গেলে তোমায় ভূলে যাই । 
ওদের মাঝে যারা তর্কবাগীশ তারা হয়ত: 


হক আদায়ে সচেষ্ট, আন্তরিক? আমাদের মধ্যে 
ক'জন আছে এমন যারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্প- 
ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার নিয়ে 
ভাবে? একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করে সে হক আদায়ে, 
সে অধিকার পুরণে ৷ আসুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রধান হক ও 
কুর'আন ও হাদিসের আলোকে । 

আমরা জানি, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হক 
থাকে, অধিকার থাকে । অ্রষ্টার যেমন কিছু হক 
আছে, আছে সৃষ্টিরও | সৃষ্টির মাঝে সব চাইতে 
মহান ও বড় হক হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের । কারণ, তিনি সৃষ্টির 
শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সুন্দরতম মানব, নবীকুল 
শিরোমনি, মহান আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব । 
অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল- 
মের হক ও অধিকারের চাইতে আর কোন 
মাখলুক বা সৃষ্টির হক বা অধিকার মহান হতে 
পারে না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন, “(হে রাসুল) আমি আপনাকে প্রেরণ 
করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে, যাতে (হে মুমিনগণ) তোমরা 


প্রথমত: তাঁর প্রতি ঈমান আনা, বিশ্বাস করা এ 
মর্মে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
আল্লাহর প্রেরিত বান্দা বা রাসূল । তাঁকে আল্লাহ 
পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে পাঠিয়েছেন 
জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম হতে 
সতর্ককারীরূপে, আদর্শের 

আলোকবর্তীকারূপে । সবাইকে তিনি আল্লাহর 
প্রতি দাওয়াত দিবেন । আরও ঈমান আনতে হবে 
যে, তাঁকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মানুষকে 
অন্ধকারের জগত থেকে বের করে আলোর পথে 
আনার জন্যে প্রেরণ করেছেন । পাঠিয়েছেন 
শিরকের পাঞ্জা থেকে বাঁচিয়ে তাওহীদের 
আকীদায় অভিষিক্ত করার জন্যে, বিভিন্ন ধর্মের 
জুলুম-নির্যাতন থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার 
দিকে, দুর্ভাগ্যের কবল থেকে চির সৌভাগ্যের 
রাজপথে এবং গোমরাহী থেকে হেদায়েতের রাহে 
আনার জন্যে প্রেরণ করেছেন তাঁকে ৷ “মুহাম্মদ 
তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং 
তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী ৷ আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ 1২ এ ধরনের আয়াতগুলো প্রমাণ 
করে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 
একজন রাসূল এবং তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান 
আনতে হবে | কালেমার দ্বিতীয় অংশ “মুহাম্মদ 


বলবেন, উপরের আয়োজনগুলোতো মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ । সত্যি। কিন্তু 
আনুগত্যহীন ভালোবাসার কী কোন মূল্য আছে? 


আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁর 


রাসূলুল্লাহ'-এর এটাই দাবি । 


রাসূলকে শক্তি যোগাও এবং তাকে সম্মান কর; 
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা 


মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল- 
[হর প্রেরিত রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করাটা ওয়াজিব 


ঘোষণা কর 1১ সুতরাং, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


আমরা কি ভেবে দেখেছি, মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায্য অধিকার কী? 
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ওয়াসাল্লামের হকগুলিকে নিন্োক্ত কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত করা যায়: 


হক যা অপরিহার্য; বরং ঈমানের অন্যতম রুকুন 
বা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ত যে স্তম্ভ ব্যতিরেকে ঈমানের 
প্রাসাদ কাঁড়া হবে না কোনো মতেই | ইরশাদ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


হয়েছে, “রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের 
পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান 
এনেছে এবং মুমিনগণও | তারা সবাই আল্লাহ, 
তার ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর 
রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে । তারা বলল, 
আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি । হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই । আর 
তোমার নিকটেই সবার প্রত্যাবর্তন 1” 

দ্বিতীয়ত: আমাদের প্রতি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় হক বা অধিকার 
হচ্ছে তাঁকে ভালোবাসা, মহব্বত করা | নিজের 
জানের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে হবে তাকে । 
আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের প্রিয়তম সন্তান- 
সন্ততি থেকে তো অবশ্যই । এমন প্রেম ও 
ভালোবাসা যা একজন মুমিন আপন হৃদয়ে 
অনুভব করে থাকে এবং যার চিহ্ন তার আচার- 
আচরণে, কাজে-কর্মে প্রতিফলিত হতে দেখা 
যায়। ইমাম বুখারি রহ. ও অন্যান্য 
হাদিসবিশারদগণ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল- 
ম ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের কেউ ততক্ষণ 
পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ 
থেকে প্রিয়তর না হই ।” ইমাম বুখারি (রহ.) 
আরো বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
হিশাম (রা.) হতে । তিনি বলেন, আমরা মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । 
এমতাবস্থায় তিনি উমর ইবনে খাত্তাবের হাত ধরে 
ছিলেন । এক পর্যায়ে উমর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে রাসূলুলাহ, 
আপনি আমার নিকট সব চাইতে প্রিয়, তবে 
আমার প্রানের চেয়ে নন । তখন নবী করিম সালু- 
্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “না, 
সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার জান, 
এরকম হলে তো হবে না। (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মুমিন 
হতে পারবে না ।) যতক্ষণ না আমি তোমার 
নিকট তোমার জানের চাইতেও বেশি প্রিয় না 
হই ।” অতঃপর উমর তাঁকে বলল, এখন হয়েছে । 
আল্লাহর কসম! আপনি এখন আমার প্রাণের 
চেয়েও বেশি প্রিয় । তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এখন ঠিক আছে, হে 
উমর? । 

তৃতীয়ত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যাকিছু সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যায়ন করা এবং 
যা কিছু নির্দেশ করেছেন তা মান্য করা, তার 
আনুগত্য করা । যা কিছু হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারন করেছেন, নিষেধ 
করেছেন সেসব বস্ত বা বিষয় থেকে বিরত থাকা । 
এ হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের তৃতীয় অধিকার বা হক উম্মতের 
প্রতি । তিনিই একমাত্র তাঁর রবের পক্ষ থেকে 
প্রকৃত সংবাদদাতা । বিশ্বজগতের জন্যে পয়গাম 
নিয়ে তাঁকেই পাঠানো হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, “হে 
মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে 
বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, 
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আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা 
তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ 


তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপন কর 
আলাহ ও রাসুলের নিকট । এটাই উত্তম এবং 


পড়বে অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার 
প্রতি দশবার অনুগ্রহ করবে ” আর যে ব্যক্তি 


পরিণামে প্রকৃষ্টতর ।* এ আনুগত্যের ফল কত 


দরূদ ছেড়ে দেয় তার নিন্দায় ইমাম তিরমিযি রহ. 


যে মহান ও বিরাট, ইহকালে ও পরকালে এর 


এমন এক সনদে হাদিস নকল করেছেন যাকে 


সুফল কত বড়! সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


হাফেজ ইবনে হাজর রহ. হাসান হিসেবে 


তাঁআলা বর্ণনা করেন এভাবে, “এসব আল্লাহর 


আখ্যায়িত করেছেন । তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


নির্ধারিত সীমা । কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বখীল, কৃপণ 


আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন 


ব্যক্তিতো সেই যার নিকট আমার আলোচনা হল, 


জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে 
তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য 1” 


অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পড়ল না” । 
পঞ্চমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্প- 


এধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
মহান হক ও অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করা 


1মের সিদ্ধান্ত, তাঁর শরীয়ত তথা আইনের প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকা ৷ এবং শরীয়তের যেখানে তিনি সীমা 
একৈ দিয়েছেন সেখানে থেমে যাওয়া, সীমা লঙ্গন 


হয়েছে । যাই কিছু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাঁর মহান রব ও প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে বাতলিয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য 


না করা । তাঁর সুন্নাত তথা আদর্শকেই বিচারক 
হিসাবে গণ্য করা এবং সুবিচারের জন্য তাঁর রেখে 
যাওয়া সুন্নাতের আশ্রয় নেয়া । তাঁর আদর্শ ও 


করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে আমাদেরকে । 
কারণ, তাঁর আনুগত্য মানে প্রকারান্তরে আল্লাহ 


সুননাতকে এমন মাপকাঠিতে পরিণত করা যাতে 
সমস্ত কথা, কর্ম ও বিচার পরিমাপ করা হবে । 


তা'আলার আনুগত্য । যেমন পবিত্র কুর'আনে 


সুতরাং, যা সেই মাপকাঠি অনুযায়ী হবে তা 


বর্ণিত হয়েছে, “কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে 


গৃহীত হবে আর যা এর বরখেলাফ হবে তা বর্জন 


সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং কেউ মুখ 


করা হবে । ইরশাদ হয়েছে, “কিন্তু না, আপনার 


ফিরিয়ে নিলে (হে রাসূল) আপনাকে তাদের উপর 
তত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরণ করিনি আমি 1৬ ইমাম 


প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ 
পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসন্বাদের 


বুখারি (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু 


বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর 


হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্প- 
হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে 
ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে যেন আল্লাহরই 


আপনার সিন্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা 
না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় ।৮ 
ষষ্ঠত: রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল- 


আনুগত্য করল । আর যে আমার অমান্য করবে, 
সে প্রকারান্তরে আল্লাহরই অমান্য করল । যে 


মের ষষ্ঠ অধিকার হচ্ছে মানুষের মাঝে তার 
সুন্নাতের প্রচার করা । সুনাতের প্রতিরক্ষা বিধান 


আমার আমীরের আনুগত্য করবে সে যেন 


করা। তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতের প্রতি অন্যকে 


আমারই আনুগত্য করল আর যে আমার আমীরের 


দাওয়াত দেয়া । জীবনের বিভিনি ক্ষেত্রে সুন্নাত 


নাফরমানি করবে সে যেন আমারই নাফরমানি 
করল ॥ 


তথা মহানবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে আহ্বান করা । 


চতুর্থতঃ উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু 


মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হক 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুর্থ অধিকার হচ্ছে তাঁর 
প্রতি দরূদ পড়া, তাঁকে সালাম দেয়া । পবিত্র 


ও অধিকারের সপক্ষে পবিত্র কুর'আন-হাদিসে 
অনেক বর্ণনা এসেছে । যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 


কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ নবীর প্রতি 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করে 


অনুগ্হ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবীর 


তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও 


জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! 


ভালোবাসা বর্ণনা করে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর তথা 


বলুন (হে নবী), তোমরা যদি আল্লাহকে 


দরূদ পড় এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও 1” 


ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ 


নামাযের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 


তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া 
ওয়াজিব । কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নাম আলোচিত হলে সেখানেও 


অপরাধ ক্ষমা করবেন । আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু ।'* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে, যারা 


দরূদ পড়তে হয় । এছাড়া যে কোন মজলিসে 
এবং সকাল-বিকাল এমন অনেক জায়গা রয়েছে 
যেখানে দরূদ পড়া মুস্তাহাব । আযানের পরে 


তাঁর সুন্নাতকে বহন করবে এবং তাঁর সুন্নাতের 
প্রচার করবে তাদের জন্য তিনি দু'আ করেছেন 
এভাবে- “আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারাকে উজ্জ্বল 


দরূদ পড়া পৃণ্যময় | জুমার দিন বেশি বেশি দরূদ 


করুক, তরতাজা রাখুক, যে আমার কাছ থেকে 


পড়াকে মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে । দরূদ 
শরীফের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম 


কোন কিছু শুনে, অতঃপর তা সে অন্যের কাছে 
পৌছায় ঠিক যেভাবে সে শুনেছে সেভাবে । 


মুসলিম (রহ.) হাদিস উদ্ধৃত করেছেন । যাতে 


অনেক প্রচারিত ব্যক্তি অর্থাৎ যার নিকট আমার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
হাদিস প্রচার করা হয়েছে সে মূল শ্রোতা থেকে 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী হক, কী অধিকার, এ 


বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে ।" (ইমাম তিরমিযি 
হাদিসটি বর্ণনা করেছেন) । 

সপ্তমত: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবাদেরকে ভালোবাসা, মহব্বত 
করা । তাদেরকে সম্মান করাও মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকের দাবি | অন্যভাষায়, 
এটাও উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অর্পিত অধিকার | কারণ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে 
তারাই তো আমাদের জন্য দ্বীন বহন করেছেন । 
নবী ও রাসূলদের পর অন্যান্য মানুষের মধ্যে 
তারাই শ্রেষ্ঠ । তাই, তাদেরকে ভালোবাসতে 
হবে । তাদেরকে মহববত করা, সম্মান করা 
ওয়াজিব । একইভাবে তাদের প্রতিরক্ষা করাও 
ওয়াজিব । সুতরাং, তাদের কাউকে গালমন্দ করা 
বা তাদের প্রতি কটুক্তি করা অথবা তাদের 
দোষারোপ করা কিংবা তাদের মাঝে দোষ-ত্রুটি 
তালাশ করা... ইত্যাদি কোনটাই কারো জন্য 
জায়েয নেই । ইমাম বুখারি (রহ.)-সহ অন্যান্যরা 
বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “তোমরা আমার 
কোন সাহাবীকে গালি দিও না । কারণ, (তাদের 
মর্যাদা এতই বেশি যে) তোমাদের কেউ যদি 
উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আলাহর পতে ব্যয় করে, 
তা তাদের কারো এক মুদ (তৎকালিন একটি ক্ষুদ্র 
পরিমাণ) বা তার অর্ধেকেরও বরাবর হবে না। 
(ইমাম মুসলিম হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন) 

এ ছিলো পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের আলোকে 
মহানবী হযরত মহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রধান হক ও 


সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি 
করতে হবে । তাহলেই আমরা হতে পারবো 
স্বার্থক উম্মত, মহানবীর আসল প্রেমিক, 
ওয়াফাদার অনুসারী । আর তখনই আমরা পারো 
মহান আল্লাহর সেই কাঙ্খিত মহববত, লভিব 
রহমত | কবি চমৎকার বলেছেন: 
৩০০৫৫০%0-5 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ওয়াফাদারি করলে, 
আমি তো তোমারই, 
এ বিশ্ব, সে তো তুচ্ছ, লৌহ কলম তোমারই । 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্হ : ৮ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : ৪০ 

ও আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২৮৫ 
* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ৫৯ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা : ১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা : ৮০ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : ৫৬ 
* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ৬৫ 

* আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৩১ 


হজরত মুহাম্মদ (সো): ইতিহাসের 
সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক : প্রফেসর 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


১০ পৃ. € ৩-এর কলামের পর 


₹ক্ষেপে, প্রাক-ইসলাম আরবে সমাজ জীবনে 


অধিকার । এখন আসুন, আমরা নিজেরাই 
নিজেদের আত্মসমালোচনা করি, বিবেকের কাছে 


“নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্লায়ু' 
(5০911681%, 7১001178905, 0100191) 9170 911010) 


প্রশ্ন করি, প্রিয়তম নবীর উপরোক্ত অধিকার 
আদায়ে আমরা কতটুকু সচেষ্ট? আমাদের চলমান 
রীতিনীতি নবীর আনিত নীতির সাথে কী 
সামঙ্জস্যঃ আমাদের প্রাত্যহিক নৈতিক আচরণ, 


মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হজরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সৃজনশীল নেতৃত্বে এবং 
সীমাহীন আন্তরিকতার সেই খগ্ছিন শতধাবিভক্ত 


রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি নবী প্রদত্ত 


হয়ে তা পরে সাত শ" বছরব্যাপী স্থায়ী হয়ে সমগ্র 


বিস্ময়াভিভূত হয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন । 
আধুনিক জাতীয়তার যেমন রয়েছে আকর্ষণীয় 
এক সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে 
বিভাজনের এক প্রবণতা । কিছু সংখ্যক জনসমষ্টি 
একত্রিত হয়ে যেমন জাতি গঠন করে, তেমনি 
জাতি হিসেবে তারা বিশ্ব মানব সম্প্রদায় থেকে 
স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে । 

মদিনা রাষ্ট্রটি কিন্তু এক উম্মাহর দেয়াল ডিঙিয়ে 
ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে রীতিনীতি এবং 
সংস্কৃতি-এতিহ্যের সব বাধা বন্ধধনকে জয় করে, 
বিশ্বময় উম্মাহর পথ প্রশস্ত করেছে । যে চুক্তির 
ভিত্তিতে মদিনা রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেই চুক্তিতে নবী 
করিম সা. স্বাক্ষর করেন একজন জননেতারূপে 
সততার মূর্ত রূপ জনকল্যাণকামী এক পরিপূর্ণ 
মানুষরূপে । এ ধারা যদি অব্যাহত থাকত, সমগ্র 
মুসলিম বিশ্ব গণতন্ত্রের উজ্ভ্বল আলোকে 
আলোকিত হয়ে যেত সপ্তম এবং অষ্টম শতকেই । 
পাশ্চাত্যে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণইচ্ছা, 
গণঅধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে গর্ব করে এবং 
গর্ব ভরে বলে থাকে যে একই ভিত্তিতে উন্নত এক 
সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে । মুসলিম বিশ্বে রাসূল করিম 
সা: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণসম্মতিভিত্তিক মদিনা 
রাষ্ট্রের আদর্শ সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হলে 
মানবজাতি উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারত । 
আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিশেষজ্ঞ এবং 
পর্যালোচকদের চোখে মদিনা রাষ্ট্রের গৌরবজনক 
বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে ধরা পড়েনি । আমাদের 
পণ্ডিতদের মনোযোগও এ সব বিষয়ে তেমনভাবে 
আকৃষ্ট হয়নি । আমরা তাই নিজেদের সোনার 
খনিকে উপেক্ষা করে অন্যদের কয়লা খনির মূল্য 
নির্ধারণেই অধিক ব্যস্ত রয়েছি এবং হীনম্মন্যতার 
শিকার হয়েছি । এই হীনম্মন্যতা জয় করতেই 


হবে। 

মানবজাতির শিক্ষক এই মহামানবের 
রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পর্যালোচনার আগে তাঁর 
জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ও অত্যন্ত সচেতনভাবে 
পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন । হেরা গুহায় তাঁর 
ধ্যানমগ্নতা, তারপর বাস্তবতার জগতে তাঁর 


রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতির সাথে মিল 
আছে, নাকি সাংঘর্ষিক? আমাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে আমরা তাঁর আদর্শকে কতটুকু 


বিশ্বের চিন্তা-ভাবনাকে আলোকিত করে রাখে । 


প্রত্যাবর্তন, এক কথায়, পারমার্থিকতা এবং যুক্তির 


সৃষ্টি করে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রাণ যা অতীতে আর 
কখনো দেখা যায়নি । 


অনুসরণ করি? তিনি যে সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির 
কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে 
পৌঁছাইছেন তা আমরা কতটুকু বিশ্বাস করি? এবং 
আমাদের জীবনে কতটুকু তা বাস্তবায়ন করি? 


মদিনা রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র নয়; নয় 
কোরাইশদের অথবা মুহাজির বা আনসারদের | 
এই রাষ্ট্র সবার ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সবার । মুসলমান ও ইহুদির । আদি পৌত্তলিক ও 


কতটুকুটুই বা গুরুত্ব দিই মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই কালজয়ী আদর্শের? 


অমুসলিমদের । যে যার ধর্ম অনুসরণ করবে, কিন্তু 
জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সবাই 


একজন সত্যিকার উম্মত হিসাবে আমাদেরকে 


দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এর প্রতিরক্ষায় সকলেই কৃতসঙ্কল্প । 


সর্বপ্রথম এসব নববী হক ও অধিকার সম্পর্কে 


জাতীয়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণকারী হাজারো 


জানতে হবে, সে অধিকার অনুযায়ী আমল করতে 
হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


তাত্বিক আজ পর্যন্ত যে সব জটিল ক্ষেত্রে কোনো 
সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হননি, বিভ্রান্তির 


সে হক আদায়ে আন্তরিক হতে হবে ৷ অন্যকে 
জানাতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে । সীরাত বিষয়ক 


চোরাবালিতে পথ হারিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে মদিনা 
সনদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম 


অন্য যে কোন আয়োজন, উৎসব বা অনুষ্ঠানের 
পূর্বে প্রথমে উম্মতের প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


রাষট্রনায়কের নেতৃত্বে কিভাবে সহজ এবং সরল 
পথে পথপরিক্রমা শুরু করেছিল তা আজো সবাই 


তথা আধ্যর্জকতা এবং কর্মনিষ্ঠার শুষ্ঠু সমন্বয়, এই 
হলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনের সৌন্দর্য, 
তেমনি ইসলামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান । মরমীবাদ 
দিয়ে যার শুরু, রাষ্ট্রের মধ্যে তার পরিপূর্ণতা । 
এই তো মানবজীবনের সারবস্তা । এই সারবত্তার 
মূর্তরূপ হলেন আদর্শ মানব হজরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর জীবনী । এক অর্থে, এতো এক 
পরশমণি । তাঁর স্পর্শে সব কিছুই সোনা হয়ে 
ওঠে । রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব যে 
অসাধারণ তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে 
না। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম বিশ্ব এই 
পরশমণির স্পর্শ থেকে আজ দুরে । 
যেকোনোভাবে হোক মুসলমানদের এই 
পরশমণির স্পর্শ লাভ করতেই হবে । 


লেখক: বরেণ্য রাস্ট্রবিজ্ঞানী, প্রীক্তন ভিসি, ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয় 
_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


কান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্কুতার ধম ইসলাম । 
আতনিয়ন্ত্রণ বা যে কোনো অবস্থায় নিজের ওপর 
নিজর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ইসলামরে অনুপম 


শিক্ষা । যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তার সঙ্গে 


ক্ষমা ও সহিষ্কুতা : রাসুলুলাহ 
(সা.)-এর আর্দশ 


জহির উদ্দিন বাবর 


সোহবতপ্রাপ্ত চাচাত ভাই হজরত আলী (রো.) তাঁর 
মহান চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) মন্দের বদলা মন্দের দ্বারা দিতেন না । বরং 
ক্ষমা ও মাফ করতেন | তিনি কখনও কারও ওপর 


সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাদেরও নিরাপত্তা 
দেয়া হয় । তায়েফবাসীর কাছ থেকে প্রিয়নবী 
(সা.) নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ পাওয়া সত্তেও 
কোনো বদদোয়া করেননি | পাহাড়চাপা দিয়ে 


জুড়ে থাক, যে তোমার সঙ্গে অসদাচরণ করে তার 
সঙ্গে সদাচরণ কর-__এটাই শিখিয়েছে ইসলাম । 
ইসলাম ধর্মের ধারক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তাঁর বাস্তব জীবনে এ শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে 
দেখিয়েছেন। তনি নিজে ছিলেন ক্ষমা ও 
সহিষ্করতার আধার । ব্যক্তিগত কারণে জীবনে 
তিনি কারও প্রতিশোধ নেননি, অভিশাপ দেননি । 
এমন কোনো অশুভ আচরণ নেই যা শক্ররা তাঁর 
সঙ্গে করেনি । তবুও তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল 
নিয়ন্ত্রিত, পদক্ষেপ ছিল মার্জিত । মন্দের জবাব 
দিয়েছেন ভালো দিয়ে। আক্রোশ কিং 
প্রতিহিংসার লেশমাত্রও তাঁর স্বভাবে ছিল না। 
চারিত্রিক উদারতার পরম এই পরাকাষ্ঠাকে কেউ 
কেউ দুর্বলতা মনে করত | এ নিয়েও তাঁর কোনো 
ভাবনা ছিল না । সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য সহিষ্ক্ুতা 
ও ছাড় দেয়ার মানসিকতাকেই তিনি বড় করে 
দেখতেন । 

প্রিয়নবীর (সা.) ব্যবহারে ছিল অপরিসীম কোমল 
ও স্িঞ্ধতা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
'আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল- 
হৃদয় হয়েছেন । আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় 
হতেন তাহলে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে 
যেত | কাজেই তাদের ক্ষমা করতে থাকুন এবং 
তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন” (সূরা আলে 
ইমরান : ১৫৯] । ক্ষমা ও সহিষ্তুতার ফযিলত উল্লেখ 
করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “ক্ষমার 
কারণে আল্লাহ কেবল মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন । আর 
যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার সম্মান 
অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন' [মুসলিম] | অন্য হাদিসে 
আছে, “যে তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে তুমি 
তার মোকাবিলায় সবর কর । যে তোমার সঙ্গে 
মূর্খতার আচরণ করে তুমি তার প্রতি সহনশীল 
হও । আর যে তোমাকে জ্বালাতন করে তুমি 
তাকে ক্ষমা কর" [তাফসিরে মাযহারি] | 
ক্ষমা ও সহিষ্কুতার সৌন্দর্যে রাসূলুল্লাহর (সা. 
জীবন ছিল ভরপুর । এ সৌন্দর্য ও আদর্শের 
দ্বারাই তিনি ভুবন জয় করেছেন । নবীজীর 
সহনশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তার খাদেম 
হজরত আনাস (রো.) বলেন, আমি দশ বছর ধরে 
আল্লাহর রাসুলের খেদমত করেছি । এই সুদীর্ঘ 
সময়ে তিনি আমার কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে 
কখনও উহ্‌ বলেননি এবং কখনও বলেননি যে, 
অমুক কাজটি কেন করলে? বা কাজটি কেন 
করলে না? (মুসলিম) মহানবীর (সা.) সুদীর্ঘ 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


রস 


হাত তোলেননি, একমাত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ 


তাদের নিম্ল করে দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা 


ছাড়া । কখনও কোনো খাদেম কিংবা মহিলার 


করেছিলেন হজরত জিবরাইল (আ.)। কিন্তু 


ওপর হাত ওঠাননি । কোনো ধরনের জুলুমের 
প্রতিশোধ নিতে কেউ তাকে কখনও দেখেনি, 
যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ বা 
সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে । যখন আল্লাহর কোনো 
হুকুম লঙ্ঘিত হতো তখন তিনি সবচেয়ে বেশি 
ক্রোধান্থিত হতেন /শামায়েলে তিরমিযি] । 
শুধু মুসলমান নয়, অমুসলিমদের প্রতিও 
রাসূলুল্লাহর (সা.) ক্ষমা ও সহিষ্কুতার সৌন্দর্য 
ছিল সমানভাবে কার্যকর । ইসলামের ঘোর 
শক্ররাও তাঁর আচরণের এ সৌন্দর্যের কারণে 
ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল । 
মক্কা বিজয়ের এতিহাসিক মুহুর্তে একচ্ছত্র শক্তির 
অধিকারী রাসুলুল্লাহর (সা.) দিকে সবার দৃষ্টি 
ছিল, না জানি আজ তিনি কী প্রতিশোধ নেন! 
ভয়ে ও আতঙ্কে সবাই ছিল তটস্থ। কিন্তু না, 
মানবতার নবী ক্ষমা ও সহিষ্ত্ুতার মূর্ত প্রতীক 
কারও কোনো প্রতিশোধ নেননি । সবাইকে 
বিস্মিত করে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেন। 
ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াকু প্রধান সেনাপতি আবু 
807555741 
সম্মানে ভূষিত করেন । যারা আবু 


অনুমতি মেলেনি রহমতের নবী মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহর (সা.) কাছ থেকে । 

ইসলাম ক্ষমা ও সহিষ্তুতার যে নজির পেশ 
করেছে তার কোনো তুলনা হয় না। ইসলামের 
কাছে আদর্শের শক্তিটাই বড় শক্তি | অন্যকে সহ্য 
করতে পারাই সবচেয়ে বড় বীরত্ব । সামাজিক 
সহাবস্থানে সম্পর্কের টানাপোড়েন হতেই পারে । 
অসংলগ্ন ও অবাঞ্থিত কিছু আচরণের কারণে 
সামাজিক শৃঙ্খলায় মাঝে মধ্যে ব্যাঘাত ঘটাও 
বিচিত্র কিছু নয়। তবে এসব মুহূর্তে নিজেকে 
সংযত রাখা, বাড়াবাড়ি না করে ধৈর্য, ক্ষমা ও 
সহিষ্কুতার পথ অবলম্বন করা ইসলামের শিক্ষা । 
রাসূলুল্লাহর (সা.) আজীবনের মিশন ছিল শান্তি- 
সৌহার্দ্যের স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা ৷ মহানবীর 
(সা.) কাজ্িত সেই সমাজ বিনির্মাণে সিরাতুন্নবীর 
এ মোবারক মাসে আসুন আমরা তৎপর হই । 
প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির 
য্িপ্-কোমল পথে বেগবান হোক আমাদের 
যাত্রা ৷ 


লেখক: শিক্ষক ও কলামি 


ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণী (জেডিসি) সমাপনী পরীক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত 


লি সি তা 


৮৯০৩০) ০৭) -7/2 


ছোত্র-ছাত্রীদের পৃথক উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থা) 


2|9ি99|_0100)/891100-00) 


প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


7) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


সবজি ও ফলমূল 


আখতারুন নাহার আলো 


শীতকালে কীচাবাজার এবং ফলের দোকানে 


৮৩.১ গ্রাম জলীয় অংশ | ক্যালরি কম থাকে বলে 


বিভিন্ন রঙ ও আকৃতির সবজি এবং ফলের 
উপস্থিতি এক নান্দনিক দৃশ্যের সৃষ্টি করে ৷ এসব 
সবজি ও ফল দিয়ে যেমন খাবারে বৈচিত্র্য আনা 
যায়, তেমনি এগুলো পুষ্টির দিক দিয়েও কম নয় । 
বাধাকপি শীতের অন্যতম প্রধান সবজি ৷ এতে 
আছে ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড, ভিটামিন সি, 
ভিটামিন কে ও এ । ভিটামিন ই আছে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে । প্রাচীন রোমানদের কথা থেকে জানা 
যায়, উত্সবের দিনে অতিরিক্ত মদ্যপানের আগে 
তারা বাধাকপির কচিপাতা চিবিয়ে খেত মাতাল 
না হওয়ার জন্য । বীধাকপি ব্যাকটেরিয়ার 
আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে এবং শ্বাস- 
্রশ্বাসে সাহায্য করে । খনিজ পদার্থের উপস্থিতির 
জন্য এটি দেহের রক্তে সমতা আনে । মানসিক 
চাপ, সংক্রমণ, হত্পিন্ডের অসুস্থতা ও ক্যান্সার 
প্রতিরোধে এর ভূমিকা রয়েছে বেশ । এর রঙ 
সহজে নষ্ট হয় না বলে পুষ্টিগুণের তেমন তারতম্য 
হয় না। এর ভেতরে মাঝামাঝি জায়গার পাতায় 
ক্যারোটিন বেশি থাকে। খ্রিস্টপূর্ব চারশতক 
থেকেই ওঁষধি হিসেবে বাঁধাকপি স্বীকৃত | 
ফুলকপি 

এ সবজিটি বাজার এবং খাওয়ার টেবিলের শ্রীবৃদ্ধি 
করে । কীচা, সিদ্ধ, তরকারি, স্যুপ, নুডলসসহ 
বিভিন্ন ধরনের নাশতায় এর ব্যবহার হয় । ১০০ 
গ্রাম ফুলকপিতে আছে ৪১ ক্যালরি, ২.৬ গ্রাম 
আমিষ, ৭.৫ গ্রাম ভিটামিন সি । এছাড়াও রয়েছে 
ফসফরাস ও ভিটামিন কে । প্রসবের পর অনেক 
স্ত্রীলোকের মুখে কালোছোপ পড়তে দেখা যায়। 
যদি কয়েক দিন নিয়মিতভাবে গাজর, ফুলকপি, 
বাধাকপির জুস খাওয়া যায়, তবে ধীরে ধীরে তা 
মিলিয়ে যায় । 


লাউ 

লাউ সহজেই হজম হয় বলে যে কোন রোগের 
পথ্য হিসেবে অথবা সাধারণ তরকারি হিসেবেও 
ভালো । দুধলাউ একটি উপাদেয় ও শীতল 
মিষ্টান্ন ৷ লাউয়ের শাক খুবই পুষ্টিকর ৷ ১০০ গ্রাম 


যাদের ওজন বেশি তারা লাউ বেশি পরিমাণে 
খেতে পারেন । 


টমেটো 

শীতের অন্যতম আকর্ষণ টমেটো | এর বর্ণ ও 
স্বাদ দুটিই ভালো । এটি একটি এন্টিঅক্সিডেন্ট 
সবজি | এতে লাইকোপিন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে 
বলে সারাবিশ্বে এটি ক্যা্সাররোধী সবজি হিসেবে 


আধিক্যের জন্য গাউট, রিউম্যাটিক ফিভার ও 


কিডনির পাথুরিতে এ শাক বর্জনীয় ৷ লালশাকেও 
লৌহের পরিমাণ বেশি থাকে | এটি সহজপাচ্য । 
১০০ গ্রাম লালশাকে রয়েছে ১.৬ গ্রাম খনিজ 
পদার্থ, শর্করা ৫.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৭৪ 
মিলিগ্রাম এবং ক্যারোটিন ১১,৯৪০ মাইক্রোগ্রাম । 


কমলা 
শীতের সময় এ ফল প্রচুর পাওয়া যায়। এটি 


স্বীকৃত । টমেটো ত্বক ও চোখের জন্য ভালো । 
টউমেটোতে প্যান্টোথেনিক এসিড আছে বলে 


ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ | আযুর্বেদিয় চিকিৎসকদের 
কাছে মধ্যযুগ থেকেই কমলার কদর রয়েছে। 


পায়ের তলা ও হাতের তালু জ্বালা করার 
উপসর্গরোধে বেশ সুফল পাওয়া যায় । 


শিম 

সবজি হিসেবে শিম বেশ উপাদেয় । শিমের 
বিচিতে প্রচুর আমিষ রয়েছে বলে এর ব্যবহার 
দেহে আমিষের ঘাটতি মেটাতে পারে | ১০০ গ্রাম 
শিমে রয়েছে ১.৯ ভাগ আশ, ৩৮ ক্যালরি, আমিষ 
৩.৯ গ্রাম, শর্করা ৫.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৮ 
মিলিগ্রাম, লৌহ ২.৬ মিলিগ্রাম ও ক্যারোটিন ২ 
হাজার ৫৪০ মাইক্রোগ্রাম | 


গাজর 
ক্যারোটিনসমৃদ্ধ সবজি | শিশুর ছয় মাস বয়স 
থেকে গাজরের রস দিতে পারলে ভালো হয়। 
এতে ত্বক, চুল ও চোখ ভালো থাকে । শ্বীস- 
প্রশ্বাসের সংক্রমণ, চোখ ও ত্বকের সংক্রমণে 
গাজর খুবই উপকারী । কীচা গাজর চিবিয়ে খেলে 
দীতে চকচকে ভাব আসে । 


মুলা 
এতে রয়েছে ফসফরাস, লৌহ, ভিটামিন বি- 
কমপেক্স, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার ও 
ভিটামিন-এ | মুলার রস পিত্তাশয়কে উদ্দীপ্ত 
করে। 


পালং শাক ও লালশাক 

পালং শাক লৌহসমূদ্ধ শীক। এ কারণে 
রক্তস্বল্পতায় বেশ কার্যকর । এতে অক্সালিক 
এসিড বেশি আছে বলে এ শাকের ক্যালসিয়াম 


লাউয়ে আছে ৬৬ ক্যালরি, ১.১ গ্রাম আমিষ, 
১৫.১ গ্রাম শর্করা, ২৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


দেহের কাজে লাগে না। কারণ এটি দেহে 
শোষিত হয় না। আবার ইউরিক এসিডের 


কমলা হজম ক্ষমতা বাড়ায় ও এটিনায়ু উদ্দীপক । 
কমলা সর্দি-কাশির উপশম করে। জর ও 
ইনক্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে কমলার রস ভালো কাজ 
দেয় । দিনে ৩০০ গ্রাম কমলার রস খেলে শরীর 
তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি লাভ করে। রক্ত 
সংবহনতত্ত্রের অসুখ ও হার্টের অসুখেও 
কমলালেবু উপকারী । কারণ এতে পর্যাপ্ত 


পটাশিয়াম আছে। কমলা মেগালোবাস্টিক 
এনিমিয়া ও জিভের ঘা থেকে বীচায় । 
আপেল 


রোমান সভ্যতার শুরু থেকেই এ ফলের ব্যবহার 
হয়ে আসছে। প্রবাদ আছে, দৈনিক একটি 
আপেল খেলে চিকিৎসকের কাছ থেকে দূরে থাকা 
যায় । কথাটি মিথ্যা নয় । কারণ আপেলে নিহিত 
পেকটিন ও ভিটামিন-সি হদযন্ত্রকে সুস্থ এবং 
কলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে । পেকটিন 
আমাদের বায়ু দূষণের হাত থেকেও রক্ষা করে। 
আপেলে যে ম্যালিক এসিড ও টারটারিক এসিড 
আছে তা দেহের আবরণকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা 
করে । প্রতিদিন একটি কাচা আপেল খেলে বাত 
ও রিউম্যাটিক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 
কোষ্ঠকাঠিন্যেরে ক্ষেত্রে তাজা আপেল খুবই 
উপকারী | দেখা যায় শীতের সবজিগুলো স্বাদের 
পাশাপাশি পুষ্টির যোগান দেয় । এজন্য স্বাস্থ্য 
রক্ষায় এসব শাকসবজি, ফল খাদ্য তালিকায় 
থাকা প্রয়োজন । শীতকালে রোদের প্রখরতা কম 
থাকে বলে শাকসবজির ভিটামিন কম নষ্ট হয় । 


লেখক: প্রধান পুষ্টি করমর্কর্তা, বারডেম, ঢাকা 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


নুরানী চেহারা তব মুহাম্মদ সো.) 
আমীর খসরু দেহলভী 

নূরানী চেহারা তব মুহাম্মদ আজরের মূর্তিদের ঈর্ধার কারণ, 
যতই তারিফ করি হে রাসুল সেইখানে রয়েছে বিপদ | 


পরীর চেয়েও তুমি দ্রুতগামী ফুলের মতন কী নরম দেহের অবয়ব! 


যা কিছু রয়েছে ভালো সবই তো তোমারই সত্যের বাহাদুরী 
এখন তুমিই আমি আর আমি ও তুমি এক হয়ে গেছি । 
আমি তো এ দেহ আর তুমি সে দেহে এক প্রাণ 

কেউ কি বলতে পারে কভু তুমি আমি ভিন্ন দেহ প্রাণ? 


গরীব খসরু আজ বিচ্ছিন্ন কেন তোমার প্রিয় কাছ থেকে? 
যে এসে ঝরায় অশ্রু এসে এই অনুপম তোমার শহরে । 
এমন তো হতে পাণ্ডে আজ কেবল আল্লাহর ইশারায় 
গরীব খসরুর পানে চেয়ে আছো অসীম দয়ায় । 


অলৌকিক পুরুষ 
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী 


পৃথিবীতে একজন অলৌকিক পুরুষ এসেছিলেন, যার 
জ্যোতিময় প্রভাব স্তলাত হয়েছিল মানুষ, জীবজন্ত, বৃক্ষ আর 


তাবৎ প্রাণীকুল । মানুষের সাথে কথা বলা সম্পূর্ণ অলৌকিক হলেও 
জীবজন্ত ও পাথর কথা বলতো তার সাথে । প্রিয়ার বিরহের মতই 


নিতান্ত বেদনায় রোদন করতো বৃক্ষশাখা | আঙ্গুলের ইশারায় 
দ্বিখাঁতি হতো চাদ | বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে 

পাড়ি দিতেন তিনি সপ্ত আকাশ | আহ 

যেমন উত্তম তার সওয়ারী তেমনি উত্তম তার বাহন । 


উরধ্বাকাশে তিনি দেখতেন আল্লাহর নূর প্রজাপতির মতই যা পরস্পর সম্পৃক্ত । 


আমার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত সেই অলৌকিক রাসুল সা. 

যার নূরানী চেহারা দেখে আমি আমার প্রাণ আর 

আমার সমস্ত স্বজনদের উৎসর্গ করতে পারি তার পবিত্র চরণে । 
অনুবাদ: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী 
কাব্যানুবাদ: আসাদ বিন হাফিজ 


সবার সেরা মানুষ 
কারিমা জাহান সুইটি 


আঁধার যুগে আরব দেশে উঠলো সোনার রবি 
সেই রবিটা আর কিছু নয় আমার প্রিয় নবী 
আল্লাহ পাকের রহম নিয়ে এলেন তিনি বিশ্বে 
বিলিয়ে দিতে অকাতরে ধনী গরীব নিঃস্বে । 


তার দয়াতে মানব জাতি শান্তি পেলো ফিরে 
পাপে ভরা ভাঙ্গা তরী ভিড়লো এসে তীরে | 
সর্বকালের সবার সেরা রাসুল ছিলেন তিনি 
সবার সেরা মানুষ রূপেও তাঁকেই আমরা চিনি । 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


নুরে নবুওয়ত 

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 

নূরে নবুওয়ত এনেছিলে তুমি হে প্রিয় হযরত 

এনেছিলে সাথে নবযুগ আর আল্লাহর রহমত । 

আদম সন্তান যেটুকু কল্যাণ পেল তার সবকিছু 

তোমার পায়ের পদছাপ দেখে এলো সেই সব পিছু । 
জ্ঞানের দরজা আলী মুর্তজা তার মর্তবা মর্যাদা সম্মান 
কিংবা তাহার মত পেল যীরা মান মর্যাদা অগণন অফুরান- 
সকলি তোমার নূর-কণা নবী, সকলি তব শান বরকত 
মাটির ধুলো তব মহিমায় হীরে জহরত হয় বরকত । 
গোমরা পৃথিবী হে উম্মী নবী হেসে উঠে দেখে তোমার আনন । 


আফজাল চৌধুরী 

এখানেই মসজিদে নববী 

ওখানেই সমাহিত সর্বশেষ পয়গম্বর সা. 
এইমাত্র শেষ করে এসেছি আংশিক যিয়ারত 
উহুদ পর্বতের পাদদেশ হতে 


ক্ষমাহীন রণক্ষেত্রের মহান শহীদানের কবরের পাশে দীড়িয়ে 


উারবার মুছতে হয়েছে উপচানো অশ্রু 

আল্লাহর সিংহের পবিত্র দেহের ছিনরভিনন অংশ 
ছবির মত ভাসছে চোখে এখনও 

অন্তরে বাইরে চক্ষুগোলকে জ্বালা 

ইয়াসরিবের খেজুর বাগিচাগুলোর দিকে চেয়ে 
চোখ জুড়ানার চেষ্টায় সফলকাম হইনি এখনো 
তাই এলাম জান্নাতুল বাকীর ফটকে 

হায় আল্লাহ 

এতো দেখি আমার দেশের জেলখানার চেয়েও 
কঠিন লৌহকপাট বেষ্টিত 

ভেতরে রক্ষ মৃত্তিকায় একটি সবুজ তৃণখ- নেই 
ভক্তদের চোখের পানি ছাড়া নেই কোন জলসিঞ্চন । 


যাহার উসিলায় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


মুরুর দেশে আলোর জোয়ার 
শান্তি-সুখের খুললো দুয়ার । 
মুহাম্মদী নুরের ঝলক আধার লোকে ভাসায় 
অসহায় এ বঞ্চিতদের মলিন মুখে হাসায় । 
দূর করিলেন সব খারাবী । 


আরব-আজম সব জাহানে আল-কুরআনের আলো 


মুছে গেল জাহেলিয়ার ঘন তিমির কালো । 
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সবার সেরা তিনি 
বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী, সেরার সেরা যিনি । 
আধারভরা এই ভুবনে রাসুলুল্লাহর বাণী 
নির্যাতিত আমজনতার মুক্তি দেবে জানি | 
মানুষ ছিল মানুষের গোলাম 

স্বাধীন পেল মানুষেরা _ রাসুলুল্লাহ কালাম । 
কার উসিলায় ফেরত এলো মানবাধিকার 
আধারঘেরা পৃথিবীতে খুললো সুখের দ্বার । 
শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ হলো যাহারা উসিলায় । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


সন্ত্রাসবাদী ইহুদি পররাষ্ট্রনীতি 


আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা লঙ্ঘন ও পররাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্্রে প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহুদিবাদী ইসরাইল সরকার কতটুকু জঘন্য তা 
এই উদ্ধৃতি থেকেই অনুমেয় । ১৯৪৮ সালের ১৫ মে রাত বারটা এক মিনিটে 
ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পর মাত্র একবছরের কমসময়ের মধ্যে মুসলিম 
জাহানের তীব্র প্রতিবাদ সত্তেও জাতিসঙ্ঘ প্রতিশ্রুত সেই ফিলিস্তন রাষ্ট্র আজ 
কোথায়? আইনি প্রক্রিয়ায় চলমান সংঘাত নিরসনের জন্য যে-পবিত্র 
জেরুজালেম নগরী হিসেবে ফিলিস্তিন আরবদের অধীনে থাকার কথা, সেটা 
ইহুদিদের অনন্ত রাজধানী হিসেবে ইসরাইলের রাহুথাসে আবদ্ধ । অথচ 
দু'হাজার বছর আগে ইহুদিরা এ রাজধানীতে ছিল না। 
ইহুদিরা নৃশংস প্রকৃতির এক উগ্ন জনগোষ্ঠী । এরা হিটলারের কাছ থেকে 
গণহত্যার শিক্ষা নিয়েছে এবং হিটলারের হাতেই চরম শাস্তি পেয়েছে। 
ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাস এদের আদর্শের মূল ভিত্তি । এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমেই 
ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তাদের একমাত্র ইহুদি 
রাষ্ট্রটির সীমান্তরেখা সম্প্রসারণ করে চলেছে । সন্ত্রাস ছাড়া আইনের শাসন 
দিয়ে (প্রতিষ্ঠার পর থেকে) একদিনের জন্যও ইসরাইল শাসিত হয়নি । 
নীতির প্রতি অবজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ ইহুদিদের 
সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি জন্ম থেকে আজ অবধি যে-সন্ত্রাস চালিয়েছে তার ফিরিস্তি 
প্রতিষ্ঠাপূর্ব সন্ত্রাসের তুলনায় আরও দীর্ঘ । এরা না আইনকে শ্রদ্ধা করে, না 
ইতিহাসের অখণ্ড যৌক্তিকতাকে মূল্য দেয় । নৈতিকতা এদের কাছে বলির 
পাঠা । 
ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ইসরাইলি সন্ত্রাস ও বে-আইনি কর্মকাণ্ডের তথ্য 
ংযোজন করে আমরা পাঠকদের ভারাক্রান্ত করবো না। তবে বিশিষ্ট 
গবেষক ও সাংবাদিক মোবায়দুর রহমান ইসরাইলের কুকীর্তি ও তার প্রতি 
পশ্চিমাদের পক্ষপাতিত্বের দশ দফা একটি তালিকা যেভাবে দিয়েছেন তা 


নিয়ে প্রদত্ত হলো: 
১. ইসরাইল জাতিসজ্ঞের প্রস্তাব লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেছে ৬৮ 
বার । 


২. ভিনদেশ আক্রমণ: মিসর, জর্ডান, ইরাক, লেবানন, তিউনিসিয়া । 
৩. ভিনদেশ দখলে রাখা: (বছরের পর বছর) মিসর, লেবানন ও 


সিরিয়া । 
৪. অবৈধভাবে পররাজ্যের ভূমিগ্রাস: গোলান মালভূমি, জেরুজালেম 
ও ফিলিস্তিন এলাকা । 
ফেব্রুয়ারি'১১ 


অবৈধভাবে ভূখণ্ড দখল: সিরিয়া । 
অবেধভাবে যুদ্ধে জড়িত হওয়া: ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৮২ । 
গণবিরোধী অস্ত্রের মজুদ আছে প্রমাণিতভাবে । 
পরমাণুবিক অস্ত্রের মজুদ আছে। 
বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, ১৯৮২ সালে লেবানন 
আক্রমাণের সময় ১৭ হাজার ৫ শত বেসামরিক ব্যক্তি হত্যা । 
১০. তবুও জাতিসঙ্ঘের অবরোধ নেই। 
২০০০ সালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ইসরাইলের পক্ষ থেকে 
ইহুদি-আরব সঙ্ঘাত অবসানের অঙ্গীকার করেছিলেন । কিন্তু ২০০১ সালে 
আযারিয়েল শ্যারন গণহত্যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করার নীতি নিয়ে 
অগ্রসর হবার ঘোষণা দেন । ফলে দ্বিতীয় ইনতিফাদা আন্দোলন শুরু হয় । 
২০০৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ মিসরের অবকাশকেন্দ্র শার্ম 
আল-শেখে আরব নেতাদের আশ্বস্ত করে বলেন, পাশাপাশি ফিলিস্তিন ও 
ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি প্রতিশ্রতিবদ্ধ । এ লক্ষ্যে তিনি 
রোডম্যাপ নামে পরিচিত কথিত শান্তি পরিকল্পনাটি উভয় পক্ষের নেতাদের 
সমর্থন লাভের জন্য আরব নেতাদের সাথে আকাবা বন্দরে জর্ডানের 
বাদশাহর প্রাসাদে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন । আকাবায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় 
বৈঠকে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আববাস দখলদার ইসরাইলি 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি আরবদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন 
ইনতিফাদা অবসানের ঘোষণা করেন । তার এই আকম্সিক গোষণার 
তাৎক্ষণিক জবাব দিতে গিয়ে ফিলিস্তিনের হামাস নেতা আবদুল আজিজ 
রানতিসি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, হানাদার ইসরাইলের অবৈধ 
দখর থেকে ফিলিস্তিনি ভূমি মুক্ত না করা পর্যন্ত ফিলিস্তিনি আরবদের সংগ্বাম 
চলবেই এবং ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে রাখার অন্যায় কখনওই মেনে 
নেওয়া হবে না । হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন শহিদ হওয়ার 
মাত্র একমাসের কম সময়ের মধ্যে হামাস শীর্ষনেতা আবদুল আজিজ 
রানতিসি সন্ত্রাসীদের গডফাদার ইসরাইলি গুগ্ডাদের গোলার আঘাতে 
শাহাদতবরণ করেন । যে জাতির নেতারা মহান সংগ্রামের জন্য রক্ত দেন সে 
জাতির সাহসী পথযাত্রা সুপার পাওয়ারদের হুঙ্কারে স্তব্ধ হয় না। যতক্ষণ না 
তাদের ন্যায্য আন্দোলন অর্জিত হয়েছে । ফিলিস্তিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ 
আন্দোলন হামাসের শীর্ষনেতা গুলি মেরে নয়, বরং দেশ ও জাতির আজাদির 
জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে ফিলিস্তিনি 
আরবদের আত্মরক্ষার লড়াই যথারীতি অব্যাহত থাকবে । যদিও ইহুদিরা 
মুসলিম উম্মাহর বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন পবিত্র জিহাদকে সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিত্রিত করে । 
আজ ফিলিস্তিনি নারীরা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, তাদেরকেও 
লেবাননের হিযবুল্লাহ নারীর পন্থা অবলম্বন করতে হবে । তারা মর্মে মর্মে 
অনুধাবন করেছেন যে, নিরলস সংগ্রাম ও সশস্ত্র জিহাদই একমাত্র পথ যা 
গোটা জাতিকে নিরাপত্তা দিতে পারে । এ আশায় ফিলিস্তিনের মায়েরা 
গর্ভধারনের সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করার জন্য আল্লাহ তা'আলার 
নিকট সর্বদা প্রার্থনা করেন এবং পুত্রসন্তান জন্ম দিতে পারলে নিজেদের 
নারীত্ৃকে ধন্য জ্ঞান করেন ৷ আজ তারা স্বামী, পুত্র ও ভাইদেরকে ইসরাইলি 
গুলির মুখে রুখে দীড়ার জন্যে উৎসাহিতই করছে না, জিহাদের ময়দানে 
কোলের শিশুকে নিয়ে তারা আজ পুরুষদের সহগামী সহ্যাত্রী । ইতিহাস 
বলে, যে জাতির রমণীগণ আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পুরুষদের সঙ্গ ও 
উৎসাহ দেন, সে জাতি মুক্তির নবপ্রভাত সুদূরের স্বপ্ন নয় । অতএব সেদিন 
আর বেশি দুরে নয় যখন ওহী নাযিল ও যয়তুনের পবিত্র ভূমি বায়তুল 
মুকাদ্দস আন্তর্জাতিক জায়নবাদের কবল থেকে মুক্ত হবে ৷ ইনশাআল্লাহ । 


হাফেয ফজলুল হক শাহ 
পুরইল, পোরশা, নওগা 
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ছড়া-কবিতা 
পটিয়ার মনীধীগণ 


মুহাম্মদ জোবায়ের 

বেদাতের আধারে ভরপুর ছিল পটিয়া ভবন, 
চলছিল সবখানে কুসংস্কার সমীরণ । 
কুরছমে ঢাকা ছিল পটিয়ার অবয়ব, 
পটিয়ার মনীষীগণ খুচালেন রসম যতসব । 
শিরকের বেড়াজাল করেন তারা ছিন্ন, 
একাত্ববাদ ছড়ালেন শুধু মানুষের জন্য । 
দরস প্রদানেও তারা ছিলেন মুজতাহিদ, 
জিহাদের ময়দানেও তারা ছিলেন নির্ভিক | 
অনুপম গুনে তারা ছিলেন ভূষিত, 

সবুজাত জান্নাত ছিল তাদের ঘোষিত । 


সংস্কৃতি মানে কী? 


শাহাদত তাহের রশিদী 
সংস্কৃতি মানে কী? 
পাশ্চাত্যের নোংরামি আর বেহায়াপনায় ঘেরা 
পর্দা-হিজাব ছাড়া পথে পথে ললনার ঘোরাফেরা? 
সংস্কৃতি মানে কী? 
তরুণ-তরুণীর লঙ্জা-শরমের চিরতরে অবসান 
জনমের তরে দীন-ধর্মের অবিরাম অপমান? 
সংস্কৃতি মানে কী? 
আড্ডা-আমেজ কলেজ-ভার্সিটি আর বিদ্যালয় 
অবাধ-অশ্্রীলতায় মানবতার আধার-অবক্ষয়? 
সংস্কৃতি মানে তো! 

পরিমিত জীবনের অপরিমিত অনন্ত জয়গান 
তাওহিদি বন্দরে বন্দরে আজ রেঁনেসার প্রতীক্ষণ । 


আমি যদি সরল দিশা ভুলি 
আধার-কালো অচিন পথে চলি 
অরুণ আরো কোথায় দিও বলি । 
জীবন আমার করতে আলোকিত 
তোমার পূত রঙে রাঙায়িত 
শক্তি দিও তেমন সাজার মতো । 
কোথাও হতে হঠাৎ তাগুত এসে 
ঈমান, আমল, পুণ্য যদি গ্রাসে 
তখন তুমি এসে দীড়াও পাশে । 
ভয় যদি মোর সুখালয়ে ছুটে 
আঘাত হানে এসে দুয়ারেতে 
তখন যেন সাহস না যয় টুটে । 
চলি যবে তব দীনের পথে 

পথ দিও মোর খুলে 

চরণ যেন পিছলে না যায় তাতে । 
আমার করুণ মরণ কালে তুমি 
গোনাহ ভুলি ললাট মম চুমি 
আপন গুণে কলুষ দিও ক্ষণি । 


ফেব্রুয়ারি*১১ 


আত-তাওহীদ 


মহ মদ ইবর হীম মনোয়ার শ হাদত 
আত-তাওহীদ পড়ে তুমি আমার কাছে সবচে প্রিয় 
ধনী-গরিব নেই ভেদাভেদ সুখে-দুঃখে থাকেন পাশে 
মহান রবের দৃষ্টিতে । ঘ্নেহের ছাতা । 
তাওহীদ পড়ে গড়ো জীবন তিনি আমার পথের দিশা 
সকাল জীবের কল্যাণে, তিনি আমার গুরু, 
সবার ওপর তোমার নয়ন তার আদেশে হলো আমার 
থাকে যেন সমানে । বিদ্যাপাঠের শুরু | 
তুমি হবে সবার সেরা তিনি আমার আলোর মশাল 
তাওহীদ পড়ার মাধ্যমে তিনি আমার বাতি, 
জাতি তোমায় দিবে ডাক তার পরশে দূর হলো সব 
সমস্যার সমাধানে । যত ছিল রীতি | 
তিনি আমার প্রাণের ছবি 
শীত ডিনি জমার সব, 
তীকে খুশি রাখলে তবে 
মিসবাহ উদ্দীন রাজি হবেন রব । 
খতুর ডাকে শীত এসেছে তিনি আমার স্বপ্নদাতা 
শহর-নগর-গীয়ের মাঝে তাকে পেয়ে হলাম আমি 
কুয়াশা টাদের গায়ে । ধন্য ওগো ধন্য । 
দুর্বাঘাসে শিশির বিন্দু 
আলোক ঝলমল, মা 
কুয়াশাভেজা ফুল-পাপড়ি 
করছে টলমল । জিয়াউল হক 
শিশির ফোটা টপ টপাটপ যে আমার সবার সেরা 
দু'হাত বুকে যায় এগিয়ে এ ভুবনে মা ছাড়া যে 
পাড়ার দস্যি ছেলে । নেই কেউ আপনজন | 
খেজুর গুড়ে মায়ের হাতের দূর দেশেতে থাকি যখন 
ভাপা পিঠার স্বাদ, একলা কাজের ধ্যানে, 
পায়েস কিংবা ফিরনি বল মা তোমাকে মনে পড়ে 
সবই হবে মাত। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । 
হাড় কীগানো শীতের রাতে বিছানাতে শুলেই মাগো 
লেপের মাঝে দু'চোখ বোছি, অশ্রু ঝরে চোখে 
হারিয়ে আবার নিজকে খোঁজি | সকল বীধন ছেড়ে 
হার? আসবো যখন বাড়ি, 
৪155855 প্রাণ ভরে দেখবো মাগো 
বিশেষ বিশেষণ । তোমার দুটি জীখি। 
নী কৌতুক] 
| 
(টয়লেটের লেখক 


স্বপ্রদাতা 


॥ এক টয়লেট লেখক টয়লেটে লিখে, আমার পর এক ভদ্র ছেলে টয়লেটে প্রবেশ করল । সে টয়লেটে । 
। বসে সামনে তাকাতেই দেখল ডানে তাকান । ভদ্র ছেলেটা ডানে তাকাল, সেখানে লেখা আছে পিছনে । 
৷ তাকান । সে পিছনে তাকাল, সেখানে লেখা আছে বামে তাকান । বামেও থাকাল, লেখা আছে উপরে 
| তাকান । শেষ পর্যন্ত ভদ্র ছেলোটা উপরের দিকে তাকাল । সেখানে লেখা আছে বে-আক্কেল, সিভি 
০১১৬ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আরশাদ হোসাইন কাসেমী ৰ 
হা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই 


এখন ধ্যানজ্ঞান সাঈদ আনোয়ারের 
বিশ্বকাপ ক্রিকেট নয়। মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়াই এখন 
এককালের দাপুটে ক্রিকেটার সাঈদ আনোয়ারের 
ধ্যানজ্ঞান । ধর্মের পথে তিনিতো চলছেনই তার 
ওপর অন্যদেরকেও ইসলামের দীওয়াত দেওয়াই 
এখন তার একমাত্র কাজ | দৈনিক আজাদীর সাথে 


জাতীয় প্রেসকাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় 
রক্তদাতাদের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। 
অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস বলেন, নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে উচ্চ 
রক্তচাপ ও হৃদরোগের মতো জটিল রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায় কিন্তু 
বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদাতার সংখ্যা হাজারে মাত্র ০.৪ জন | অধ্যাপক 
ইউনুস বলেন, অনেকে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, 
ম্যালেরিয়া ও এইডস-এ পাঁচটি রোগের পরীক্ষা না করেই রক্ত গ্রহণ করেন । 
কিন্তু এটি মারাত্বক ঝুঁকিপূর্ণ । অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়, এ 
বছর স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা রক্তের মধ্যে দুই হাজার 
৫৬০ ইউনিট রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাতিল করা হয়েছে । 


সরকারি তথ্য বিবরণী : ইউনিপে সম্পর্কে 


দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান 
সরকার দেশবাসীকে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কোম্পানি (এমএলএম) 
চি ইউনিপেটুইউ-এর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার 


আহ্বান জানিয়েছে । একই সাথে এই কোম্পানির 
[]1|])0)/211 


মাধ্যমে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ এবং এর প্রতারণা 
22222 


সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে । 

উল্লেখ্য, ইউনিপে নামক এমএলএম কোম্পানি 
থেকে এসএমএসের মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগের 
প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে । বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের নাম করে 
মেসেজ পাঠিয়ে মানুষকে এই প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগের আহ্বানও 
জানানো হচ্ছে । এরই প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার 
জন্য গতকাল রোববার এক তথ্য বিবরণীতে সরকার এ আহ্বান জানায় । 


₹ক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাঁপানো এই ক্রিকেটার 


তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, “ইউনিপেতে টাকা রাখুন । ১০ মাসে ১ 


সেই কথাই বললেন । সম্প্রতি নাসিরাবাদ গার্লস 
স্কুলের কাছে একটি বাসায় দেওয়া এ সাক্ষাৎকারে 
সাঈদ আনোয়ার জানান, অনেকতো হলো । এক বছর নয় দীঘ বিশটা বছর 
জীবনকে নিজের মন মর্জিতে চালিয়েছি। আর কত । উল্লিখিত বাক্যের 
মাধ্যমে নিজের বিশ বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 
পঁয়তাল্লিশ বছরতো হয়ে গেল পৃথিবীতে এসেছি। ক্রিকেট নিয়ে তার 
বর্তমান চিন্তা-ভাবনা বর্তমানে এরকমই । সাক্ষাৎকারে তিনি তার পারিবারিক 
জীবন সম্পর্কে বলেন, তাবলীগ তথা আল্লাহর রাস্তায় এসে আমার পরিবার 
বর্তমানে স্বর্গ । আমার পিতা সাত মাসের দাওয়াতী কাজে শ্রীলঙ্কায় 
রয়েছেন । আমার ভাইয়েরাও দাওয়াতী কাজে বের হয়ে গেছেন । অন্যান্য 
ক্রিকেটার সম্পর্কে তিনি জানান, ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে 
পাকিস্তানকে জয়ের মুকুট এনে দেয়ার মহানায়ক ইনজামাম-উল-হকও একই 
কাজে বাংলাদেশে এসেছেন | তিনি বলেন, তাবলীগে আসার আগে কমেন্ট্র 
করার জন্য দুই কোটি টাকার (রুপি) অফার পায়ে ঠেলেছেন ইনজামাম। 
ধর্মই এখন তার ধ্যানজ্ঞান। সাবেক ক্রিকেটার জুলকারনাইনও এখন 
চট্টগ্রামে আছেন বলে জানা গেছে । আরেক তারকা ক্রিকেটার ইউসুফ 
ইউহানাকে মোহাম্মদ ইউসুফে (মুসলমান হওয়া) রূপান্তরিত করার কারিগর 
সাঈদ আনোয়ার বলেন, দাওয়াতী কাজকে গুরুত্ব দিতেই মোহাম্মদ ইউসুফ 
৭০ লাখ টাকার (রুপি) বিজ্ঞাপনী অফার ফিরিয়ে দিয়েছেন । জানা গেছে, 
নিজের একমাত্র শিশু কন্যার মৃত্যুর পর ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি । 
এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে ক্রিকেটকে গুডবাই জানান সাঈদ । বিশ্ব 
ইজতেমা উপলক্ষে বাংলাদেশে আসা সাঈদ আনোয়ার দাওয়াতী কাজ নিয়ে 
চষে বেড়াচ্ছেন নগরীতে | লাভলেনস্থ মাদানী মসজিদে তিনি অবস্থান 
করলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সামনে হাজির হচ্ছেন একই 
কাজে । সম্প্রতি তিনি দাওয়াতী কাজের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বয়ান করেছেন । আরো বেশ কয়েকটি 
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। প্রসঙ্গত; একদিনের আন্তর্জাতিক 
ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ (১৯৪) রানের রেকর্ড ইনিংসের অধিকারী সাঈদ 
আনোয়ারের এ রেকর্ড ভাঙেন অপরাজিত ২০০ রান করা শচীন টেন্ডুলকার । 


পেশাদার রক্তদাতাদের শতভাগই ঝুঁকিপূর্ণ 


লাখে ২ লাখ টাকা লাভ করুন, দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ুন" এই 
জাতীয় এসএমএসসহ বাজারে নানারকম গুজব তৈরি এবং ভুয়া অপপ্রচার 
চালিয়ে সরকারের রি ক্ষু্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে প্রতিষ্ঠানটি । 
এতে বলা হয়, এই বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এবং এদের বিরুদ্ধে 
আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিকে ইউনিপেসহ 
এমএলএম কোম্পানির বিরুদ্ধে ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক বার্তা 
দেয় । উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতনের পেছনে 
কিছু এমএলএম কোম্পানির কারসাজি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । 


পশ্চিমবঙ্গের মডেল ধরে বাংলাদেশের মাদরাসা 


শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা চলছে সরকারে 
পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে মডেল ধরে বাংলাদেশের মাদ্রাসা 
| শিক্ষা ব্যবস্থা _ সংস্কারের চিন্তা চলছে 
সরকারে । সম্প্রতি ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত 
রাজ্যটির মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের 
পর বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিদল এ 
আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছে । প্রতিনিধিদলটি 
পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা দফতর, 
মাদরাসা বোর্ড, নবনির্মিত. আলিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় মাদরাসা সার্ভিস কমিশন ঘুরে 
দেখেন । কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি মাদরাসায় 
ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সজেও কথা বলেন তারা । 
পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদলের সদস্য বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ- 
সচিব নজরুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, “পশ্চিমবঙ্গকে মডেল ধরে 
আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে চাইছি। এ বিষয়ে আমরা 
দেশে ফিরে বাংলাদেশ সরকারকে রিপোর্ট দেব” তিনি আরও বলেন, 
“পশ্চিমবঙ্গে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, থক সার্ভিস 
কমিশন ও সরকারি সাহায্যের হার আমাদের দেশের তুলনায় । এগুলো 
আমাদের ভালো লেগেছে । তিনি বলেন, “বর্ধমান জেলার ওরগ্রামে এক 
মাদরাসায় দেখলাম মুসলিম সম্প্রদায়ের চেয়ে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যা 
বেশি । প্রায় ৬৩ শতাংশ ।' এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু 
উন্নয়ন মন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার সম্প্রতি বাংলানিউজকে বলেন, 


বাংলাদেশে বছরে ৫ লাখ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয় ৷ এ রক্তের ২৬ ভাগ 
আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাছ থেকে | বাকী ৭৪ ভাগ রক্তের ৫৪ ভাগ 


ংলাদেশের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি এক সপ্তাহ ধরে আমাদের রাজ্য 
ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেলেন । তাদের একটি প্রতিনিধিদল একই 


আত্মীয়-স্বজন ও ২০ ভাগ দেন পেশাদার রক্তদাতারা । পেশাদার 
রক্তদাতাদের শতভাগই ঝুঁকিপূর্ণ । অপর দিকে স্ক্যানিং ছাড়া আত্মীয়- 
স্বজনের রক্ত গ্রহণেও ঝুঁকি থাকে । 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়াতেও গেছে। এডিবি কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তারা 
এসেছিলেন ৷ আমাদের এখানকার ব্যবস্থা যে ওদের ভালো লেগেছে তা 


জেনে সত্যিই ভালো লাগছে । 
॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ উস্তানাভী (এম. বি. 
এ.) দারুল উলৃম দেওবন্দের মুহতামিম নিযুক্ত 


বিগত ১০-১১ জানুয়ারি'১১ অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী মজলিশে শুরার 
অধিবেশনে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ উত্তানভী (৬৫)-কে 
বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা নিকেতন দারুল 


হয়েছিল । কিন্তু সরকারি রেকর্ড তা বলছে না। তিনি জানান, মসজিদ ভাঙার 
বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি শুনানির অপেক্ষায় 
আছে । 


অন্যান্য সংস্কৃতি ও মূল্যবৌধকে সম্মান জানায় 
সৌদি আরব : প্রিন্স সুলতান বিন সালমান 


সৌদি আরবের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বিদেশী কুটনীতিকদের সামনে তুলে ধরার 
জন্য সৌদি আরবে ব্যাপক আয়োজন চলছে । 


দিদি সৌদি কমিশন ফর ট্দারিজম এন্ড 
(৬৮) এন্টকইটজ (এসসিটিএ)-এর প্রেসিডেন্ট 
প্রি্স সুলতান বিন সালমান রিয়াদের গভর্নর 
আন্দালুনিয়া গার্ডেনস্থ  একজিবিশন 
উদ্বোধনীকালে এই তথ্য পেশ করেন । 


ইসলামিক কালচার ফাউন্ডেশন অব মাদ্রিদ (এফইউএনসিআই)-এর 
সহযোগিতার রিয়াদে স্পেনিশ দূতাবাস মাসব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন 


উলুম, দেওবন্দের মুহতামিম নিযুক্ত করা 
হয়। গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 


করে । প্রিন্স সুলতান বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন সৌদি সংস্কৃতি 
ও এঁতিহ্যের প্রকৃত পরিচিতির প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে । প্রসঙ্গত প্রিস সুলতান 


সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে তিনি এ মনোনয়ন লাভ করেন । মজলিশে শুরার মোট 
১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৪জন উপস্থিত থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ 


আরো বলেন, নিজেদের এঁতিহ্য উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়াসহ 
অন্যান্য সংস্কৃতি ও মূল্যাদর্শকেও সৌদি আরব সম্মান জানাতে চায় । 


করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের ১৫০ বছরের ইতিহাসে এমন এক ব্যক্তি 


স্পেন ভ্রমণে আগ্রহী সৌদিদের আরো বেশি সহযোগিতা দেয়ার রিয়াদস্থিত 


মুহতামিম নিযুক্ত হলেন যিনি দারুল উলুমে পড়ালেখা করেন নি । মাওলানা 
উত্তানভী গুজরাটের তাদকেশ্বর মাদরাসা হতে আলিম ও ফাযিল পাশ করেন 
এবং মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবসা প্রশাসনে এম. বি. এ. (95101 
01730510955 /১011010150-811010) ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-জীবন শেষে 
তিনি মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার জেলার আক্কালকুয়া এলাকায় “জামিয়া ইসলামিয়া 
ইশায়াতুল উলুম" নামে একটি দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন । ধর্মীয় শিক্ষার 
পাশাপাশি এ মাদরাসায় ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসি ও শিক্ষক 
প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স চালু রয়েছে । 
ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় প্রচেষ্ঠায় সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ মহারাষ্ট্র 
সরকার তাকে “মাওলানা আবুল কালাম আযাদ" পুরস্কার প্রদান করেন। 
ভারতের বিভিন্ন মাদরাসার মজলিশে শুরার প্রভাবশালী সদস্য মাওলানা 
গোলাম মুহাম্মদ উত্তানভী আরবী, উর্দু ও গুজরাট ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন 
জার্নাল ও সংবাদ সামিয়িকীর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে 
আসছেন । এ ছাড়াও তিনি মহারাষ্ট্র ওয়াকফ বোর্ড ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম 
পার্সোনাল বোর্ডের সদস্য হিসেবেও কর্মরত রয়েছেন । 


দিল্লিতে মসজিদ ভাঙা : সরকারের কঠোর 
সমালোচনায় সমাজবাদী পার্টি 


দিলি উন্নয়ন নিগম (ডিডিএ) দিল্লিতে যেভাবে মসজিদ ধ্বংস করেছে, তার 
কড়া সমালোচনা করেছে সমাজবাদী পার্টি । 
এ দলের চেয়ারম্যান মুলায়ম সিং যাদব 

সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শীলা 
দীক্ষিতের নির্দেশে যেভাবে ৩ ঘণ্টার মধ্যে নূর 
| মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাতে মুসলিমরা 
খুব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন । যাদব বলেন, একটু চেষ্টা করলেই এ 
মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা এড়ানো যেত । তার দাবি, অবিলম্ষে কেন্দ্রীয় সরকার 
ও দিল্লি সরকার আলোচনা করে মসজিদ পুননির্মাণের ঘোষণা দিক | সংসদ 
সদস্য শোয়াইৰ ইকবাল জানিয়েছেন, জঙ্গপুরার মসজিদটি ২০০ বছরের 
বেশি পুরনো । দিল্লি উন্নয়ন সংস্থা বলেছে, মসজিদটি ছিল ৫০ বছরের | ওই 
সদ সদস্যের দাবি, ভারত স্বাধীন হয়েছে ৬৩ বছর আগে । তাই 
এতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে এ মসজিদের গুরুত্ব রয়েছে । আধ্যাত্িক দিক 
থেকেও এ মসজিদের বেশ উচ্চ অবস্থান বা সুনাম রয়েছে । অথচ দিল্লি 
উন্নয়ন সংস্থা মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে ওই মসজিদ ভেঙে ফেলে । দীর্ঘদিন পর 
এখন দিল্লি উন্নয়ন সংস্থা দাবি করেছে, এ মসজিদটি অবৈধভাবে নির্মিত 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


স্পেনিশ দূতাবাসকে আহবান জানিয়ে প্রিন্স বলেন, বিশাল এঁতিহ্য ও 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী স্পেন আমার হুদয়ের খুব কাছাকাছি অবস্থান 
করছে। প্রিন্স সুলতান জানান, স্পেনীয় “লা কাইক্সা ফাইন্ডেশন*র উদ্যোগে 
সম্প্রতি বার্সিলোনায় সৌদি আরব আয়োজিত করে “সৌদি 
আর্কিয়োলজিক্যাল মাস্টার পিসেস থেঅ দি এজেস* | ইউরোপ ও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ যাদুঘর এই ধরনের প্রদর্শনী আয়োজনের উদ্যোগ 
নেয়া হয়। এডভাইজরি বোর্ড অব দি ন্যাশনাল মিউজিয়মের প্রেসিডেন্ট 
প্রিন্সেস আদেলা বিনতে আবদুল্লাহ এই জাতীয় প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে 
নিজেদের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণে স্পেনীয় সমাজ ও 
এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগ ও গভীর আগ্রহের তারীফ করেন । 
প্রিলেস আছেলা বলেন, প্রদর্শনীতে আন্দালুসীয় উদ্যানের সুপ্রাচীন 
শিল্পসৌন্দর্য ও নকশা কৌশল তুলে ধরা হয় এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সম্মিলিত এতিহাসিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণে সহযোগিতার প্রদর্শনীর মাধ্যমে 

সম্প্রসারিত করা হয় । প্রিন্সেস বলেন, আরব ভূখন্ডে বিকশিত বিভিন্ন সভ্যতা 
সম্বন্ধে গবেষণা শেষে আরব উপদ্ধীপের ইতিহাস সংরক্ষণের উদেশ্যে 
ন্যাশনাল মিউজিয়ম কায়েম করা হয় । সৌদি আরবের সংস্কৃতির এতিহাসিক 
দলিল অভিহিত করা হয় ন্যাশনাল মিউজিয়মকে | 


মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে মুসলমানদের জন্য 
শরীয়াহভিত্তিক সূচক চালু 


ভারতের মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জে মুসলমানদের জন্য শরীয়াহভিত্তিক আলাদা 
সূচক চালু করা হয়েছে। মূলত মুসলমান 
ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতেই এ ব্যবস্থা নিয়েছে 
দেশটি । কোম্পানিগুলোও নিশ্চয়তা দিয়েছে 
যে, কোনভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ 
থেকে নেয়া শেয়ারের অর্থ মদ, টোব্যাকো 
অথবা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার মতো শরীয়াবিরোধী 
কোনো খাতে বিনিয়োগ করা হবে না । ইসলামী সূচক চালুর পর মুম্বাই স্টক 
এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী পরিচালক মধু কানন বলেন, নতুন এ সুচক 
মুসলমান ও সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করবে । এ ক্ষেত্রে 
স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরাও আকৃষ্ট হবেন বলে আশা করেন 
তিনি । ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে শরীয়াভিত্তিক লেনদেন না থাকায় 
দেশটির ১৬ কোটি মুসলমানের মধ্যে বেশিরভাগই শেয়ার মার্কেটে আসতে 
চান না। এক জরিপে এমন তথ্য পাওয়ার পর মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ এ 
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পদক্ষেপ নিল । এ জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি শরীয়া উপদেষ্টা 
পরিষদও গঠন করা হয়েছে । ইন্টারনেট 


ব্িটেনে ইসলাম গ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়েছে 
নেতিবাচক প্রচারণা সত্তেও ব্রিটেনে গত কয়েক বছরে নাটকীয়ভাবে দিগুণ 
হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার । ফেইথ 
ম্যাটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এক 
£ গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে । এতে বলা 

হয়, ব্রিটেনে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক 
প্রচারণা সত্তেও ধর্মান্তরিত হওয়ার হার ছিগুণ 
হয়েছে । ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা গত 
এক দশক আগে ১৪ থেকে ২৫ হাজারের মতো থাকলেও বর্তমান গবেষণা 
বলছে এর সংখ্যা এখন ১ লাখের উপরে এবং প্রতি বছর এখানে নতুন করে 
৫ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। স্কটিশ ক্যানসাসের অধিবাসীদের 
ওপর এবং লন্ডনের মসজিদপগ্তলোতে চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে 
সেখানে প্রতি বছর ১৪শ'র বেশি ধর্মীস্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে । ক্যানসাসের 
বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান ও মসজিদগুলোতে 
চালানো গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই এ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে । 


গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে মসজিদ নির্মাণ 


ক্রমবর্ধমান মুসলিমদের দাবীর মুখে অবশেষে গ্রীস সরকারের অনুমতি 
সাপেক্ষে এথেন্সে মসজিদ নির্মাণ করা হবে । বহুদিন 
যাবৎ মুসলিমরা এথেন্সে একটি মসজিদ নির্মাণের 
; জন্য দাবি করে আসছিল | এখন ছয় মাসের জন্য 
একটি অস্থায়ী মসজিদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে 


৫০০ মুসন্ত্লী একসাথে নামায আদায় করতে 
পারবে । ২০১২ সালের মধ্যে এই জায়গায় একটি 
আধুনিক পাকা মসজিদ নির্মাণ করা হবে | এথেন্সে 

ঃ যে হাজার হাজার মুসলিম বসবাস করে তাদের 
নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত কোন স্থান ছিল না। এখন মুসলিমরা 
জমআর নামাযসহ সব ধরনের নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে । 


মানবিক সাহায্যদানের ক্ষেত্রে 


সৌদি আরবের অবস্থান শীর্ষে 
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশনের (আইআইআরও) 
সেক্রেটারি জেনারেল আদনান খলিল বাশা বলেন, 
বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত লোকদের জন্য 
যেসব দেশ মানবিক সাহায্য দিয়ে থাকে তাদের 
মধ্যে সৌদি আরব প্রথম সারিতে রয়েছে। 
জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক 
প্রতিবেদনে দেখা যায়, সৌদি আরব গত বছর 


ক, টি 
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নব 


প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত লোকদের জন্য মানবিক এবং ত্রাণ সাহায্য দেয়ার 
প্রস্তাব দিয়েছে । মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে সৌদি আরবের প্রচেষ্টা 
শীর্ষক উন্নত বিশ্বের এক সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় বাশা উল্লিখিত 
বক্তব্য তুলে ধরেন । দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম বাদশাহ আবদুল্লাহর পক্ষ 
থেকে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী খালেদ আল-আঙ্কারী গত রোববার এ 
সম্মেলন উদ্বোধন করেন । কিং আবদুল আজিজ ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ এন্ড 
আর্কাইভের (কেএএফআরএ) সহযোগিতায় মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ 
সম্মেলনের আয়োজন করে । 

দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সৌদি আরব ৬০০ কোটি 
ডলার খণ মওকুফ করে দিয়েছে । একই সাথে ৭৩টি দেশে সৌদি আরব 
মানবিক সাহায্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে । বাশা 
আরো বলেন, সৌদি আরবভিত্তিক বিভিন্ন ইসলামিক দাতব্য সংস্থা এদের 
ব্যয় বহন করে । কোন রাজনৈতিক শর্ত অথবা কোন গোপন কর্মসূচি 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছাড়াই বাদশাহ আবদুল্লাহ সহযোগিতার প্রস্তাব 
দিয়েছেন। 
ওয়ার্ল্ড গ্যাসেম্বী অব মুসলিম ইয়ুথের (ওয়ামী) সেক্রেটারি জেনারেল সালেহ 
আল-ওয়াহাবী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ৯/১১-এর পর বিগত ৯ বছরে 
বিশ্বব্যাপী সৌদি আরবের সাহায্য কার্যক্রম লোপ পেয়েছে । তিনি বলেন, 
যদিও সৌদিয়ান হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শক্ত অবস্থান গ্রহণ 
করা আমাদের শত্রুরা চাচ্ছে আমরা যাতে মানবিক সাহায্য প্রকল্পগুলো বন্ধ 
করে দেই। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের দাবি আমরা যাতে মানবিক সাহায্য 
অব্যাহত রাখি | সৌজন্যে : আরব নিউজ 
বিপজ্জনক - রাহুল 
মুসলিম জঙ্গিদের চেয়ে হিন্দু চরমপন্থীদের ভারতের জন্য বড় হুমকি বলে 
মনে করেন কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল 
তা. া্মী। উইকিলিকস নয়াদিরর মার্কিন 
1 দূতাবাসের ফাঁস হওয়া তারবার্তায় এ কথা 
রি জানা গেছে। প্রকাশিত তারবার্তায় বলা হয়, 
গত বছর ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমোথি 
রোমারের সঙ্গে আলাপকালে কংখেস দলের 
প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীর ছেলে রাহুল জানান, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে 
কিছু লোক হয়তো ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার জন্য দায়ী লক্ষর-ই- 
তৈয়বার মতো জঙ্গি গ্রুপগুলোকে সমর্থন করে | তবে ভারতের জন্য আরো 
বড় হুমকি হচ্ছে হিন্দু মৌলবাদী দলগুলোর উত্থান | এরা ধর্মীয় উত্তেজনা 
সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধে জড়ায় । বার্তায় বলা হয়, 
সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ভারতের জন্য হুমকি বলে 
জোরালো যুক্তি দেন রাহুল । তিনি বলেন, “কে কে সন্ত্রাস করছে তাতে কিছু 
আসে-যায় না, আসল কথা হচ্ছে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।' 
একটি ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলকে নিষিদ্ধ ইসলামী ছাত্র সংগঠনের 
সঙ্গে তুলনা করে গত অক্টোবরে এক রাজনৈতিক বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালেন 
রাহুল । তাঁর মতে, উভয় গোষ্ঠীই চরম মৌলবাদী ভাবধারাকে উত্সাহ দেয় । 
চীনে বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু 
5588656885 রেকর্ড টা ৷ ২৬ দশমিক ৪ 
মাইল লম্বা সেতুটি চীন নির্মাণ করেছে 
জিয়াওঝৌ সাগরের উপরে | চার বছর 
ধরে নির্মাণ কাজের পর সম্প্রতি সেতুটির 
উদ্বোধন করা হয়েছে । জি নিউজ শনিবার 
এ তথ্য দিয়েছে । 
এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা সেতুর 
রেকর্ডধারী লুইজিয়ানার লেক 
পন্টচারক্টরেইন কজওয়ে সেতুর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল বেশি । মূলত এই 
সেতুর মাধ্যমে পশ্চিম চীনের শানডং প্রদেশের কিংদাও শহরের সঙ্গে 
হুয়াদাও জেলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে । এই সেতুর কারণে ৩০ কিমি. 
দূরত্বের এই শহরের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২০ মিনিট সময় কম 
লাগবে ৷ এ সম্পর্কে সংশিষ্ট মুখপাত্র ডোনান্ড টিসাং বলেন, এই সেতুর 
রর হংকরভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততা লাভ করবে । যে কারণে 
₹কয়ের বাণিজ্য, পর্যটন এবং নানাবিধ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন 
রে | 
ছয় লেনবিশিষ্ট এই সেতুটি সর্বোচ্চ ৮ মাত্রার ভূকম্পনেও দীড়িয়ে থাকবে । 
টাইফুনের মতো শক্তিশালী ঝড়েও এটি থাকবে অক্ষত | ৩ লাখ টন 
ওজনবাহী গাড়িও এর উপর দিয়ে চলতে পারবে অনায়াসে, জানিয়েছেন 
সেতুটির কারিগরি কর্মকর্তা ঝু ইয়ংলিং ৷ বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা এই সেতুর 
নাম রাখা হয়েছে পার্ল রিভার ডেলটা। 
গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ওয়াইম্যাক্সকী? 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগ ছিল 


লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) নির্ভর । 
এরপর তারবিহীন ল্যান বা ওয়াই-ফাই চালু 
হলেও এর সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে সর্বস্তরে 
এটিকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় | তারবিহীন 
যোগাযোগের উন্নততর প্রযুক্তি হলো 
ওয়াইম্যাক্স | সেলুলার নেটওয়ার্কে কাভারেজ 
এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিসে ওয়াই-ফাই 
এর সমধর্মী হলেও এর প্রযুক্তিগত উন্নতি 
একে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায় । 
ওয়াইম্যাক্সের পূর্ণ রূপ “ওয়ার্ড ওয়াইড 
ইন্টারঅপারেবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ 
আকসেস'। এটি একটি ডিজিটাল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যাকে নির্দেশ করা হয় 
[177 ৮০২.১৬ স্ট্যান্ডার্ডটি দ্বারা । এটি একটি 
তারবিহীন নেটওয়ার্ক সিস্টেম যা তারবিহীন 


ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করতে সক্ষম | 
ওয়াইম্যাক্স দুই ধরনের: ফিক্সড ওয়াইম্যাক্স 
এবং মোবাইল ওয়াইম্যাক্স | ফিক্সড 


ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ৫০ কিমি এবং 
মোবাইল ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ৫ থেকে ১৫ 
কিমি পর্যন্ত ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান 
সম্ভব | ওয়াইম্যাক্সের ডাটা রেট ৭০ মেগাবিট 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


পার সেকেন্ড পর্যন্ত । এতে ১২৮ চ্যানেলের 
ডাউনলিংক এবং ৫৬ চ্যানেলের আপলিংক 
রয়েছে । তবে ওয়াইম্যাক্স নিয়ে গবেষণা 
চলছে এখনও | ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় প্রজন্মের 
ওয়াইম্যাক্স সেবা উন্মুক্ত করার ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে যা ফিক্সড ওয়াইম্যাক্সে ১ গিগাবিট 


যায় দ্রুত। ইউটিউবের মতো ভিডিও 
সাইটগুলোর ভিডিও দেখার জন্য প্রয়োজন 
হয় একটু উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ যা 
দিচ্ছে ওয়াইম্যাক্স । এছাড়া অনলাইনে 
রেডিও শোনা বা ইন্টারনেট টেলিভিশন 
দেখার কাজগুলোও এখন সম্ভব হচ্ছে। 


পার সেকেন্ডে সেবা প্রদানে সক্ষম | ধারণা 
করা হচ্ছে ২০১১/২০১২ এর মধ্যেই 
উন্মোচিত হবে এই সেবা । 


বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স 

বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স চালুর প্রক্রিয়া শুরু 
হয় বেশ আগে । ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস লাইসেন্স প্রদানের 
জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে বিটিআরএ | এতে 
৯টি কোম্পানি লাইসেন্সের জন্য আবেদন 
করলেও ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে 
অনুষ্ঠিত নিলামে ৩টি কোম্পানিকে লাইসেন্স 
প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ 
টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী অথোরিটি 
কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি তিনটি 
হচ্ছে বাংলালায়ন কমিউনিকেশন, ব্যাক 
বিডিমেইল নেটওয়ার্ক লিমিটেড এবং অজের 
ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড বাংলাদেশ লিমিটেড | 
তিনটি কোম্পানির মধ্যে বাংলালায়ন এবং 
অজের ওয়্যারলেস'র ওয়াইম্যাক্স ব্যান্ড কিউবি 
বাংলাদেশে চালু করেছে ওয়াইম্যাক্স সেবা । 
লাইসেন্স গ্রহণের প্রায় একবছর পর চালু হয় 
বন্ুপ্রতীক্ষীত এই ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস । শুরুর 
দিকে ওয়াইম্যাক্স চালু হওয়ার সময় 
ওয়াইম্যাক্স ডিভাইসসহ লাইনরেন্ট ও বেশ 


ডাউনলোডের গতিও বেড়েছে কয়েকগুণ । 
গ্রাহকরা এখন ১ এমবিপিএস পর্যন্ত গতির 
ওয়াইম্যাক্স লাইন ব্যবহার করতে পারছেন । 
ফলে এখন ওয়াইম্যাক্স গ্রাহকরা সহজেই 
তাদের প্রয়োজনীয় ব্রাউজিং এবং ডাউনলোড 
করতে পারছেন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত 
গতিতে | 
দেশব্যাপী ওয়াইম্যাক্সের সেবা প্রাপ্তি সহজ 
করতে এবং গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা 
প্রদান করতে ইতোমধ্যেই কিউবি এবং 
ংলালায়ন উভয়েই স্থাপন করেছে তাদের 
সেলস সেন্টার এবং আউটলেট সমূহ । 
পাশাপাশি কিউবি ঢাকা শহরের ১৬টি স্থানে 
স্থাপন করেছে এক্সপেরিয়েন্স বুথ সেখানে 
গ্রাহকরা সরাসরি কিউবির লাইন 
পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন । 
একইভাবে বাংলালায়নের পক্ষ থেকেও ঢাকা, 
চট্টগ্রাম ও সিলেটে স্থাপন করা হয়েছে 
ওয়াইম্যাক্স প্লাজা । 
তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের এই যুগে দ্রুতগতির 
ইন্টারনেটের সর্বস্তরে সহজলভ্যতা প্রযুক্তি 
প্রসারের একটি অন্যতম মাধ্যম | দেশের 
সকল স্থানে ওয়াইম্যাক্স নেটওয়ার্কের প্রসার 
সারাদেশের ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে 
করে তুলবে আরও উন্নত। কিউবিএবং 


খানিকটা চড়া ছিল সাধারণ মানুষের জন্য । 
প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকায় ওয়াইম্যাক্স 
চালু করে কিউবি ২০০৯ এর সেপ্টেম্বরে । 
প্রাথমিকভাবে গুলশান এবং বনানীতে এই 
সার্ভিস চালু হয়। আর বাংলালায়ন প্রথম 
ওয়াইম্যাক্স চালু করে ২০০৯ এর নভেম্বরে । 


ওয়াইম্যাক্স সেবাসমূহ 

ওয়াইম্যাক্সের প্রধান উদ্েশ্য হচ্ছে 
তুলনামূলক কম খরচে উচ্চগতির ওয়্যারলেস 
ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান। এখন ২৫৬ 
কেবিপিএস বা ৫১২ কেবিপিএস গতির 
ওয়াইম্যাক্স সংযোগ গ্রহণ করে খুব সহজেই 
অডিও ভিডিও স্ট্রিমিংসহ অন্যান্য কাজও করা 


ংলালায়নের পাশাপাশি সরকার যদি আরো 
কোম্পানিকে ওয়াইম্যাক্স সেবা প্রদানের 
অনুমতি দেয়, তবে ওয়াইম্যাক্স সেবা প্রদানে 
আরো বেশি প্রতিযোগিতা চলে আসবে যা 
এর মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে মনে 
করেন ওয়াইম্যাক্স গ্রাহকসহ বাজার 
বিশ্রেষকরা । পাশাপাশি সরকারের পক্ষ 
থেকেও ওয়াইম্যাক্স নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণে 
অবকাঠামোগত সহযোগিতা থাকলে সমগ্র 
দেশে ওয়াইম্যাক্স ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। 
অবকাঠামোগত সহযোগিতা থাকলে সমগ্র 
দেশে ওয়াইম্যাক্স ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত । 


১. পবিত্র হর রাতে আল্লাহর রাসুল সা কে হত্যার প্রস্তাবকারী 
২. সম্পদের মো অংশ অসিয়ত করতে বলা হয়েছে? .. 


৩. কামাল পাশা কোন মুসলিম দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ* রাষ্ট্রীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠা করেন? ... 
৪. কাজী নজরুল ইসলাম কোন তিনজন ফারসি কবির কবিতা, অনুবাদ 


৫. কোন ধরনের রোগীর জন্য শীতকাল বেশ আতঙ্কের? ... ... ... ... ,. 


৬. সর্ধব কত প্রকার উপাদান দিয়ে তৈরি? . . 
৭. মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত কোন ব্যাকটেরিয়া সদ্যজাত সন্তানের গলা ও 
কানের ইনফেকশনে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে? .. কী 


"2 | | | টি হা 
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মন্তব্য: |] | |] নির্বানের ফলাফলে জনমতের 


প্রতিফলন ঘটেছে । এটি সরকারের জন্য সতর্ক-সংকেত এবং বিরোধী দলের 
জন্য পূর্বের ভুল সং শোধনের সুবর্ণ সুযোগ বটে । মূলত জনগণের সেবাই 
রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত । 


সেপ্টেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ফোরত নদী, ২. মুহাররম, ৩. ১৪ জন, ৪. ৬ 
ডিসেম্বর, ৫. গ্রেট, ৬. ৫০ টাকা, ৭. সিঁড়ি বেয় ওঠা । 


শব্দের মারপ্যাচ: স্বাধীনতা 


ফেব্রুয়ারি'১১ 


বপ9 যে বে তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় ফেব্রুয়ারি'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১০ সংখ্যা 
থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্েইন টুঃ প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


৯ ৯০-১০০ 
:৯৬০-৭০ ] 
তৃতীয় পুরস্কার :৯৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পর্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
পরযত্ত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


প্রথম পুরস্কার 


বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, তীয়? থেকে: জাহিদুল ইসলাম, 
জিয়াউল হক, হাবিবুল্লাহ, তারেক বিন তাহের, মাহবুবে ইলাহী, আবদুল 
হান্নান, আবদুর রহমান, আহমদুর রহমান, হিব্বান, মুহাম্মদ নুমান, এম 
রহমান, কাওসার আহমদ, আতাউল্লাহ, নাঈম উদ্দীন, আরিফ উল্লাহ, শরিফ 
উদ্দীন, আবদুল হামিদ, আবদুশ শুকুর, রেজাউল করিম, সাইফুল ইসলাম, 
ঙ 5 

মাও. তারেক ফয়সাল ও হাফেজ ইউসুফ জনার কেউচিয়া, সাতকানিয়া, 
চট্টগ্রাম; ইরশাদুর রহমান, হৃলা, টেকনাফ, রুনা আক্তার, সাহারবিল, 
চকরিয়া, উম্মে আইমান কানিছ, ইউনুসখালী, মহেশখালী, আশেক ইলাহী, 
মাশুকা কাওসার ও রুমেনা কাওসার, ইনানী, উখিয়া, কক্সবাজার; তকি 
উদ্দীন, বড়ঘোনা, আরিফ উদ্দীন, হাবিবা জান্নাত, চাম্বল; আবদুল মান্নান, 
সরল, ইয়াহইয়া খান, পুইছড়ি, বাখালী, উট্গ্রাম;ঃ আবদুশ শুকুর, ইকবাল 
হোসাইন ও শাবিবির আহমদ, ওলামা বাজার, সোনাগাজী, ফেনী; ইসমত 
আরা, লামা, বান্দরবন প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 


১117] ৪1১1 


[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 


ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড) 
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


[্র মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭ 


বি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


৯১199171911 08150910018 


পার্জাবী, কাবুলী, জুব্বা ও 
বোরকার কাপড় সহ ইউনিফর্ম জে.এস- প্লাজা (ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
ও এহরামের কাপড়ের ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ৪ ২৮৬১০০১ 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান / মোবাইলঃ, ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আশ্রাফিয়া মাওঃ শিব্বির আহমদ 
০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাদ্রাসা রোড, পটিয়া, চউথাম। 

রি এন, সপ 


বু ১৮১৭-২০৭৪২১ 


৩ সং লস আর ৮১ ক পু পু 
৫১১), সস» টি এ টি 


৭৯২/এ, মেহাদীবাগ রোভ, ট্টশ্বাম স্য 
₹3০ 


লা চি ই ৬৮ কল্প 
ক * বরা । ৮৪০৩: 
টা এ না ্রম্পোনিয়াম। | মাদানী স্টোর 
্্ঁ গিনি ৮১ 42 আরবী পরিচালক- রদ হোসেন 
6 রি র্‌ ৪ হী 


০১৮১৫-৫১৩৭ 
লাভে হি বাপ [সভিপ, চটতাম। 


-)_ আন্দরকিল্লা, চট্টমাম ॥ ০১ ২. 
রর ক শাহীন ষ্টোর বা 
জামালখান পুরাতন বিমান অফিসের পিছনে রিচালক- মুফতী শাহেদ 
বরুন সাবা লাকা 
€ চট্টথাম। ০১৮১৯-৩২৭৯০২, টা রা 
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ | 1 
পবিচালক- মুহাম্মদ বেলাল হান লি 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম । বদ 


| আল-হারামাইন ট্টোর 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেসা হয় । ১242 


আমার কুল, সার্সন রোড, চউথাম। 
2 -০১৮১৮-৮৭১৯০১ ৬৩৯৪০৯, 


ছু 
১ 
১ 
৩১ 
০৭ 
পিস্প 
ভে 
নত 
৭০ 
৩ 
মী 
সি 
হু 
তি 
এ 
ভি 
ন্ভ 
রি) 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


বোয়তুন্ুর জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্খে) 


ফোন : ০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 


০০১৮/০০+এা ৮ 


৮ ০১ 


ঁ 
০ তে 
+ এ 
| মা ০ ও 
| 
। ] া 
। নর |. নি টা সি এ 
)। রী এ ্ নন | 
॥ 
এ [ মু দানি জারি 
| । শব রা লা | নু 
দন [, | সী ; 
.॥ সি নী ॥ | | ৬ 4, 
রঃ 1 টি 4 4৪ 
* ॥স্ শর | : ॥ | হপারীর, 
] 11 এ 1 লা |. এ 4 এ ক ৮. ৪024 175 
ন নু ] ক ॥ ঠা 
লা রি রর ঢল | ॥ চারার ও 
| 1টি ল কউ: 
॥ নট পর ০ এ ০ । 
॥ ০70০1 ৃ । 
ৃ ই 1 
এ শো 1 ্্ ॥ 
স মদ ্ হ 
] 0 
টি চিল 4. * ॥ 


11 শি ] ॥ ্ হ্‌ 61 
। নন! + |, 
০ লিলি, সু 


তআত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


____ প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা নূরুল ইসলাম কদীম 


_ প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110096)2170911.00117 


সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 

[:-100911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000]81)10 980116)%81009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ফ/ড/ড/.21181798111991199.0010 


77777 ব্যবস্থাপনায় 
ফোন ওফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
&]-0৬৮177077) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211175 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917079, 0771172972, 17971 1472927712 0০0711912-41- 
১07111 1477151 (277 /71997), 160, 47727171107, 
07111972972-409090, 19272127251. 

15-71111: 2/%71101955077106))/2710909.০071 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৩ম সংখ্যা, রাবিউল আ.-_সানি ১৪৩২ হিজরি-_মার্চ ২০১১ ঈসায়ি 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ভ্যালেন্টাইন সংস্কৃতি : বিলীন আমরা 
অনামিকা 


কুরআনপ্রেমীদের শ্রেষ্ঠ আসর! মরুর বুকে সোনার ফসল: 
একজন বাংলাদেশী হিসেবে গর্ব করি 


_ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


আল-কুরআনে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) 

___মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 

শায়খুল হাদীস মাওলানা নসীর আহমদ খাঁন রেহ.) 

__ মাহমুদ আদিল 

শিক্ষা-ব্যবস্থা 

৫০ বছর আগে এভাবেই বিলুপ্ত হয়েছিল নিউস্কীম মাদরাসা : 
অবলুপ্তির পথে মাদরাসা শিক্ষা 

___ এম. আজিজুল হক 

অর্থনীতি 

ইসলামী ব্যাংকিং ও কিছু লোকের ভুল ধারণা 

___ মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 
আন্তর্জাতিক 

আফগানিস্তানে তালেবানদের হাতে নাস্তানাবুদ পশ্চিমা শক্তি 
__আবদুল গাফফার চৌধুরী 

সাহিত্য-সংস্কৃতি 

ংলা ভাষার জন্ম মুসলিম শীসনামলে 

__সৈয়দ আশরাফ আলী 

ংলা ভাষার অতীত ও বর্তমান 

__-আবুলকালাম মনজুর মোরশেদ 


নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত ০২। 

দরসে কুরআন [] ০৪ | দরসে হাদীস ] ০৫ । 
সমস্যা ও সমধান [] ২৬ । মহিলাঙ্গন [॥ ২৯। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [| ৩২। 

কবিতার পাতা [এ] ৩৩ | নওল হাতের কলম [ ৩৪ | 
বিশ্ববিচিত্রা হ॥ ৩৬ | জানা-অজানা [| ৪০ । 
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বই উপহারের সংস্কৃতি গড়ে তুলুন 

আমাদের দেশের প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে-শাদি, জন্মদিন, স্কুল- 
কলেজের পুরস্কার বিতরণী, মেধা মূল্যায়ন অনুষ্ঠান 
ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার দিয়ে থাকি | নানা 
ধরনের উপহারের মধ্যে ক্রোকারিজ দ্রব্য, কাপড়- 
চোপড়, পারফিউম, বিভিন্ন চকলেট, প্রযুক্তি পণ্য, 
খেলাধুলা সামগ্রী ও নগদ অর্থই প্রদান । কিন্তু 
উপহার হিসেবে প্রথমে আমরা বইয়ের কথা ভাবি না। বই উপহারকে 
অনেকে ফীকি হিসেবে গণ্য করে । কিন্তু বইয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর 
কিছু আছে কি? ষাট-সন্তরের দশকে বই উপহার দেয়া সম্মানজনক ছিল। 
কিন্ত এখন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে । 

আমরা বোধহয় ওভার স্মার্ট হয়ে গেছি । এখন মন রাঙানোর চেয়ে বসন 
রাঙানোর দিকেই ঝৌক বেশি । স্বাধীনতার পর টাকার জোরে কালোবাজারি, 
চোরাকারবারি ও ঘ্ুষখোররা সমাজের মাথা হয়েছে । আমি মনে করি, 
একমাত্র বই পারে সব অসুস্থ মনসিকতা দূর করতে | সকল কর্মে সকল ধর্মে 
প্রতিক্ষণে জ্ঞান আহরণের কথা বলা হয়েছে । বলা হয় জ্ঞান অর্জনের জন্য 
সুদূর চীন দেশে যাও । তাই আসুন, আমরা সকলে বই কিনে পড়ি ও নানা 
অনুষ্ঠানে বেশি বেশি বই উপহার দেই এবং যিনি বই উপহার দেবেন তাকে 
সম্মান করতে শিখি । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 
বাগমারা, রাজশাহী 


বড় । যৌতুক প্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হলে সম্মিলিতভাবে সরকার, 
বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে । সাথে সাথে 
জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন ব্যবসায়ী পালন করতে 
হবে । যেমন যৌতুক বিরোধী পোস্টার প্রকাশ ৷ এলাকায় এলাকায় সভা 
সমাবেশ ও খালি বের করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে 
সেমিনারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । কোন জায়গায় যৌতুক দাবি করার 
সংবাদ পেলে প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । যৌতুক বিরোধী 
আইনটি আরো কঠোর করতে হবে । যাতে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকে । 
সবাইকে মনে রাখতে হবে প্রতিটি ঘরে ছেলের সাথে মেয়েও যাবে । আজ 
ছেলের পক্ষে যৌতুক নিলেও আগামীতে মেয়ের জন্য আরো বেশি যৌতুক 
প্রদান করতে হবে । আমরা যৌতুক মুক্ত সমাজও দেশ চাই | যেই দেশে 
সকল মা ও বাবা শান্তিতে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে 
পারবে । সম্প্রতি একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা পত্রিকা মারফত আমরা 
জেনেছি যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই আত্মহত্যা 
করেছে । কি নিষ্ঠুর এই দেশ কি নিষ্ঠুর এই দেশের অর্থলোভী মানুষ গুলো 
সামান্য অর্থ ও জিনিসের জন্য পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করছে । আমরা 
চাইনা ভবিষ্যতে যৌতুকের কারণে আর একটি মেয়েকেও যাতে অকালে 
মৃত্যুবরণ করতে না হয়। একমাত্র অভিশপ্ত যৌতুকের কারণেই প্রতিটি 
পরিবারে আজ অশান্তি বিরাজ করছে । আমরা নিজেরা কখনো যৌতুক দাবি 
করেনি এবং যৌতুককে কখনও সমর্থন করেনি । সুতরাং এখনি সময় 
যৌতুককে সম্মিলিতভাবে না বলার | আসুন সকলে মিলে যৌতুক বিরোধী 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি । এবং সাথে সাথে যৌতুকের একটি সুখী 
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে একত্রিত হই । কারণ একতাই বল ও শাক্তি। 
গু সজল দাশ 
সভাপতি, মোরাপত্র লেখক সংঘ, (মোপলেস), চট্টগ্রাম 


বাংলা চালু হোক সর্বত্র 
আজ আমরা স্বাধীন ৷ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 
আজ পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা 
ভাষার প্রচলন সহজ ও নিশ্চিত হয়নি । 
সরকারি আইনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতের 
কাজকর্ম করার নির্দেশ থাকলেও, তা 
পালিত হচ্ছে না। ভাষা প্রত্যেক মানুষের 
সভ্যতার বাহন । প্রত্যেক জাতির জন্য 
নিজস্ব ভাষা তার কাছে প্রিয় ৷ পরের ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন । আর বিদেশী 
ভাষায় দক্ষতা অর্জন দুরূহ কাজ । পরভাষা আয়ত্ত করা ভালো, কিন্তু 
পরভাষার প্রতি অন্ধভক্তি শুভ নয় । এখনও আমাদের দেশে অনেক মানুষ 
রয়েছে, যারা বাঙালি হয়েও ইংরেজি মন থেকে মোচন করতে পারে না। 
তারা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে গর্ব বোধ করে । 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন কোন কোন কিন্ডারগার্টেনকে বাংলার 
পরিবর্তে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেও দেখা যায়। যে কোন ভাষা শিক্ষা 
সভ্যতার পরিচয় । কিন্তু মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে পরিভাষায় জ্ঞানাহরণ 
কৃত্রিমতা মাত্র ৷ এদেশীয় অনেক পরিবার এখনও উর্দু ভাষা আওড়ানোকে 
অভিজাত্যের গৌরব বলে মনে করে | এজাতীয় বাঙালি চিরকাল মাতৃভাষা ও 
মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পরাধীনতার শৃংখল পায়ে পরে আছে। 
এজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে । বাংলাভাষাকে সর্বাগ্রে মর্যাদা দিতে 
হবে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে ব্যবহারের জন্য সবাইকেই 


প্রসঙ্গ : যৌতুক 
যৌতুক একটি অভিশপ্ত বিষয় । এই যৌতুকের যাঁতা কলে নিম্পেষিত হয়ে 
অতীতে অনেক গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেঁচে 
নিয়েছে । আমরা প্রায়ই যৌতুকের কারণে 
বিভিনন অমানবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার কথা 
পত্রিকা ও মিডিয়া মারফত জানতে পারছি । 
যেই যৌতুককে নিয়ে এত ঘটনা প্রবাহ ঘটে চলেছে। সেই যৌতুক 
চিরকালের জন্যে বন্ধের ব্যবস্থা সরকার কেন গ্রহণ করছেনা তা আমাদের 
বোধগম্য হচ্ছে না । যদিও সরকার যৌতুক বিরোধী একটি আইন করেছে। 
যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ | এই কথাটি জেনেও 
অনেকে প্রকাশ্যে যৌতুক নিচ্ছে, আইন টিকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শণ করে । যার 
ঘরে কয়েকজন মেয়ে থাকে, তার আর্থিক অবস্থা যদি খারাপ হয়, তাহলে 
তার পক্ষে মেয়ে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । অতীতে অনেক বাবা ও মার কাছ 
শুনেছি । কথা মতো যৌতুক প্রদান করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে 
নিতে । ধিক সেই সব ব্যক্তিদের | যাদের কাছে মনুষ্যত্বের চেয়ে জিনিস 


মার্চ১১ 


প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এ প্রতিযোগিতাকে সার্থক 
করে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে চালাতে হবে ব্যাপক 


কর্মতৎপরতা । 
হোসাইন আহমদ 
নরসিংদী পুলিশ লাইনস 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি 

চলে গেলেন মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন নানুপুরী (রহ.) 
চ্টথ্ামের নানুপুর জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার প্রধান পরিচালক, খ্যাতনামা ওয়ায়েয, বরেণ্য আধ্যাত্বিক 
রাহবার শাহ সুফী মাওলানা জমির উদ্দিন নানুপুরী (রেহ.) ৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টায় আল্লাহ তা'আলার 
সান্নিধ্যে চলে যান (ইনাল্লাহি ... রাজিউন) । মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৪ । তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও এক 
মেয়ে রেখে যান । ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মাদরাসা ময়দানে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার 
নামাযের ইমামতি করেন হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের প্রধান পরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (দা. বা.) । দূর-দূরান্ত হতে লক্ষাধিক ভক্ত, অনুরক্ত ও সাধারণ মানুষ জানাযার নামাযে শরীক হন । 
মাদরাসা চত্বর ও এর বাইরের রাস্তা-ঘাটে তিল ধারনের ঠাই ছিল না। এ বিপুল সমাবেশ তীর ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে । 
১৯৩৭ সালে টট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রামের এক দীনদার পরিবারে তার জন্ম ৷ তার বাবার নাম 
মৌলভী আবদুল গফুর ও মায়ের নাম আমেনা বেগম । স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তার প্রাথমিক শিক্ষার 
হাতেখড়ি । ১৯৬০ সালে হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিপ্রাপ্ত 
হন । শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি চট্টগ্রামের নজুমিয়া হাটস্থ বাথুয়া কওমী মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন । 
১৯৬৫ সালে তিনি নানুপুর ওবায়দিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন | ১৯৮৫ সালে তিনি ওই 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক পদে অভিষিক্ত হন । মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন নানুপুরী (রহ.)-এর ২৫ বছরের 
বলিষ্ট ও গতিশীল নেতৃতে জামিয়া ওবাইদিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে । তার কঠোর মেহনতের ফলে 
মাদরাসার লেখাপড়ার কাজ্কিত মান অর্জন, নতুন বিভাগ চালু, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন 
ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌছে । কুতবে আলম হযরত শাহ মাওলানা সোলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর নিকট 
থেকে তিনি খিলাফতপ্রাপ্ত হন । গোটা বাংলাদেশে তার অসংখ্য মুরিদ ও শিষ্য ছড়িয়ে আছে । চট্টগ্রাম, ফেনী, 
নোয়াখালী, কুমিল্লা, সোনারগাসহ বিভিন্ন এলাকায় বহু মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন । তীর মুরিদানগণ 
বিভিন্ন স্থানে ১১৩টি নতুন মাদরাসা তার নামে (জমিরিয়া মাদরাসা) নামকরণ করেন | এ ছাড়া ৪০০ মাদরাসা 
ও হিফযখানা তীর পরামর্শে পরিচালিত হতো । 
শাহ সূফী মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.) বৃহত্তম চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব ও বন্দিত 
মহাপুরুষ । তিনি ছিলেন সাধারণের মাঝে অসাধারণত্ের এশ্বর্ষে মহীয়ান । জ্ঞান গভীরতা, 
তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, অধ্যাত্স-সাধনা, মানবসেবা, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৷ 
তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবনধারায় এসেছে বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন । একজন দক্ষ ওয়ায়েয হিসেবে দেশজুড়ে রয়েছে তার খ্যাতি । তার সুললিত 
কণ্ঠের যুক্তিপূর্ণ দীনি আলোচনা শোনার জন্য মাহফিলে বিপুল লোকের সমাগম হতো । 
সাধারণত ওয়াষে তিনি বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যেতেন । তার ওয়ায ও নসীহতে শিরক, 
বিদ'আত, সুনাত, ইবাদত, আখিরাত, সমাজসেবা সম্পকীয়ি বিষয়াবলি প্রাধান্য পেত । দল- 
মত নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | বহু বিজ্ঞ আলিম- 
ওলামা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন । তাদের মধ্যে অনেকের খ্যাতি দেশের সীমানা 
পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । মুরিদানদের নিম্নোক্ত নসিহত প্রদান করতেন: 
“প্রত্যেক নামায ওয়াক্তমত (জামায়াতে) আদায় করিবেন । চলাফেরা, উঠা-বসা সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর স্মরণ করিবেন । জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাত মতো আমল করিয়া চলিবেন । গুনাহ 
থেকে বীচিয়া চলিবেন | পরিবারের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করিবেন । গান-বাদ্য ও অশ্লীলতা 
থেকে দূরে থাকিবেন | মহিলাগণ স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং সন্তানদের খিদমত আন্তরিকতার সাথে আদায় 
করিবেন । চলাফেরার সময় বেশি বেশি যিকির ও দরুদ শরীফ পড়িবেন ৮ 
অধ্যাত্বিক জগতে তিনি ছিলেন উচুমার্ের বুযুর্গ ও সাধক । বৃহত্তর চট্টগ্রামের হাজার হাজার মানুষ তার পুতঃ 
সংস্পর্শে এসে সত্য পথের সন্ধানপ্রাপ্ত হন । ওয়ায, নসীহত, বাইয়াত, আত্শুদ্ধির মাধ্যমে সহীহ আকীদার 
প্রচার-প্রসারে তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেন । বহুবিধ গুণাবলি তার জীবনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে । অত্যন্ত 
উচুমাপের আলিম হওয়া সত্তেও তিনি ছিলেন বিনয়ী, জদ্র ও অতিথিপরায়ন | তার চেহারায় অদ্ভুত এক নূরানী 
আভা লক্ষ্য করা যেত । তাকে দেখলে অন্তরে শ্রদ্ধা জাগতো | তিনি ছিলেন আগাগোড়া সুন্নাতে রাসূলের (সা.) 
বাস্তব প্রতিকৃতি ও প্রতিচ্ছবি ৷ যিকির-আযকার, দু'আ-মুনাজাতে তিনি সব সময় তনুয় থাকতেন । নামাযের 
একাথতা ও নিৰিষ্টতা আগের যামানার বুষরগদের জীবনধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । রামাযান মাস আসলে 
তিনি নিজকে খাস ইবাদতের জন্য প্রস্তুত রাখতেন । অযথা গল্প-গুজব করে তিনি সময় নষ্ট করেন নি। 
সময়কে সর্বদা কাজে লাগিয়েছেন । সারা জীবনের রাতের শেষ প্রহরগুলো তিনি অতিবাহিত করেন আল্লাহ 
তা*আলার ইবাদতে । পরহিত, সহিষ্কুতা ও স্থৈর্য তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ । 
আল্লাহর রাহে সমাহিত চিত্ত ধারা, তাদের জীবনধারায় আছে অমোঘ শক্তি ও স্পর্শমণির অত্যাশ্চর্য মাহাত্ম্য । 
এর ছোয়ায় ক্ষুদ্র মহৎ হয়, সাধারণ চিত্ত মহৈশ্বর্ষে বিনম্র হয় এবং মানব-হৃদয় অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পায় । 
পরার্থে উৎসর্গিত মহত্প্রাণ ব্যক্তি বিশ্ব মানবের সম্পদ | যাদের জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ জাতিসত্তার ভিত্তিকে 
দৃঢ়তর করে শাহ সূফী মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.) তাদেরই একজন । তার মতো কীর্তিমান ব্যক্তির 
মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই । পৃথিবীতে তিনি নিজস্ব কীর্তির মহিমায় অমর ও অবিনশ্বর | কাল পরম্পরায় 
তিনি অমর হয়ে থাকবেন তার কর্মের মাঝে । আমরা এ বুযুর্গ মনীষীর রূহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দি 
কামনা করি আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমারা নিজেদেরকে 
আকড়ে ধর (নিজেদের চিন্তা কর) যখন তোমরা 
হেদায়তের পথে থাকবে, তখন যে পথন্রান্ত হবে 
সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। 
অবশেষে তোমাদের সকলেই আল্লাহর নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হবে । তখন তিনি তোমাদেরকে 
অবহিত করবেন এ আমল সম্পর্কে যা তোমরা 
দুনিয়াতে করতে | |আল-মায়িদা ৩:১০৫] 

সর্রক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শিরোনামে উন্লিখিত আয়াতে 
প্রত্যেক মুমিনের ব্যক্তিগত আমলের প্রতি লক্ষ 
রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । প্রত্যেক 
মুমিন যেন স্বীয় আমল আখলাক সংশোধন করে । 
প্রত্যেকেই নিজের আমল সংশোধনে মগ্ন থাকলে 
কেউ গোমরাহ হলে ও মুমিনকে কোন ক্ষতি 
করতে পারবেনা ৷ এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা 
বোঝা যায় যে, প্রতিটি মুসলমান নিজের ও 
নিজের আমল সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট । 
অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে লক্ষ রাখার 
প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিষয়টি 
কোরআনেকরীমের অনেক আয়াতের খেলাফ | সে 
সব আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ 
হতে নিষেধ করাকে ইসলামের একটি গুরুত্তপূর্ণ 
কর্তব্য এবং মুসিলম জাতির একটি অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । তাই উক্ত 
আয়াত অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের হৃদয়-মনে 
প্রশ্ন জাগে, তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন 
রাখেন এবং তিনি জবাবে বলেন, আয়াতটি সৎ 
কাজের আদেশ দানের পরিপন্থী নয়। তোমরা 
যদি সৎ কাজের আদেশ দান পরিত্যাগ কর, তবে 
অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকে পাকড়াও করা 
হবে । এজন্যেই তাফসীরে বাহরে মুহীতে হযরত 
সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে এ আয়াতের 
তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে তোমরা স্বীয় কর্তব্য 
পালন করতে জিহাদ এবং সৎ কাজের আদেশ 
দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । জিহাদ ও সৎ 
কাজের আদেশ দান সত্তেও যদি কেউ গোমরাহ 
থেকে যায় তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি 
নেই । আর শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতের (৯ 


445 শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা 
ফুটে উঠে। কেননা এর মমার্থ এই যে, যখন 


পথত্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয় । সুতরাং 
প্রতীয়মান হয় যে, যে সৎ কাজের আদেশ দান 
দায়িতুটি আদায় করবে না সে সঠিক পথের 
পথিক নয় । 

তাফসীরে দুররে মনসূরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, 
তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক 
ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তীব্র ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে । 
তারা একে অপরকে মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত 
করে । ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে 
কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে 
আদেশ করবো, কখনই নয় । যাও তাদেরকে 
নম্রতার সাথে বুঝাও, যদি মানে ভালো নতুবা 
তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর । অতঃপর এ 
উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি 
তেলাওয়াত করলেন । 

তাফসীরে জালালাঈনে উল্লেখ আছে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর ফরয করেছেন 
কাফেরদের সাথে লড়াই করার জন্যে যতক্ষণ না 
তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কর আদায় করে ] 
যখন তারা ইসলামী হকুমত কর্তৃক আরোপিত কর 
আদায় করবে, তখন আমাদের কর্তব্য হলো 
নিজেদেরকে পাপ থেকে হেফাযত করা এবং 
হেদায়তের ওপর অবিচল থাকা ও ইবাদতের প্রতি 
মগ্ন থেকে আত্সংশোধন করা । 

কেউ কেউ বলেছেন €4-০৩%৫4%44১৯-এর ছারা 
উদ্দেশ্য হলো যখন মুমিনগণ কাফেরদেরকে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধিবিধান ও তাঁর 
রাসূলের আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, 
তখন তারা বলল যে, আমাদের পূর্বপুরুষ যে 
নীতি-নৈতিকতার ওপর জীবন-যাপন করেছিলেন 
সে নীতিই আমাদের জন্যে যষ্টে। এর ফলে 
মুমিনদের হদয়-মন চিন্তা-পেরেশানি দ্বারা 
ভারাক্রান্ত ছিল । তখন তাদের সান্তনা দেয়ার 
উদ্দেশ্য এ আয়াত নািল হয়েছে । 

আবার কেড কেড বলেছেন, এ আয়াত গুনাহগার 
মুমিনদের শানে নাধিল হয়েছে। যার মর্ম হলো 
তোমরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখ । গুনাহ থেকে 
বিরত থেক | অপরের ব্যাপারে তোমরা চিন্তা কর 
না। 

এ প্রসঙ্গ আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য । যাতে 
রাসূল (সে.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সৎ 


তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের 


মার্চ১১ 


কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ 


কর । যদি তোমরা মানুষের মধ্যে লোভ- 
লালসা মিশ্রিত কৃপণতা, মনের অবৈধ 
ইচ্ছা-অভিলাষ, জাগতিক লোভ-লালসা 
এবং স্বীয় মতাদর্শের প্রতি আত্মতুষ্টি 
প্রত্যক্ষ কর, তবে নিজেদেরকে আকড়ে 
ধর এবং গোমরাহি থেকে বেঁচে থেক । 
এ রিওয়ায়েত মূলত উপরিউক্ত আয়াতের 
মর্মগত তাফসীর । 

এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রো.)-কর্তৃক একটি 
ভাষণ বর্ণিত আছে । হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রা.) এক ভাষণে বললেন, 
“তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে 
অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, সৎ 
কাজের আদেশ দানের প্রয়োজন নেই । 
জেনে রেখ! আমি নিজে রাসূল (স.)-এর মুখে 
শুনেছি; যারা পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখেও 
(সাধ্যান্যায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না 
আল্লাহ তা'আলা শিগগিরই হয়তো তাদেরকেও 
অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ 
করবেন ।' [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] 

উল্লেখ্য, ইসলামের মৌলিক উপাদান চারটি । 
যেগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া গেলে কামিল ঈমানদার 
বলা যাবে | উপাদান চারটি হলো: এক. আল্লাহর 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা । দুই. সৎ কাজ 
করা । তিন. সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করা । চার. অন্যায়-অবিচার হতে মানুষকে নিষেধ 
করা । এই চারটি উপাদান যার মধ্যে বিদ্যমান 
থাকবে সে কামেল মুসলমান । জাগতিক ও 
পরকালীন জীবনের সফলতা এগুলোর ওপর 
নির্ভর করে । 

আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে আসরে ইরশাদ করেন, 
আসরের সময়ের কসম, নিশ্চয়ই সকল মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্ত যারা ঈমান এনেছে, সৎ কর্ম 
করেছে এবং সৎ কাজের আদেশ দিয়েছে ও 
অন্যায়-অবিচার থেকে মানুষকে বাধা প্রদান 
করেছে । তারা সফলকাম । 

আল্লাহ ত'আলা অপর এক আয়াতে ইরশাদ 
করেন । আর তোমাদের মধ্য থেকে একদল যেন 
মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, সৎ 
কাজের আদেশ দান করে এবং অসৎ কাজ হতে 
বাধা প্রদান করে । আর তারাই হলো সৎ লোক । 
[সূরায় আলে ইমরান-১০৪] 

কুরআন ও রাসূলে পাকের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, ঈমান ও সৎ আমলের পরে সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ দীনের 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এ দায়িত্ 
সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত । বরং মুমিনের 
ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যে এটা 
পূর্বশর্ত ৷ সাধ্যানুযায়ী ভালো কাজের আদেশ 
দেয়া ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা (প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ) প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য । 

কিন্তু চলমান পরিস্থিতি ও সমাজের বিরাজমান 
অবস্থা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বিল 
মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার'-এর ব্যাপারটা 
বরাবরই উপেক্ষিত ও অবহেলিত | সৎ কাজের 
প্রতি আদেশ ও দাওয়াত কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিদ্যমান থাকলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় না । 

বাকি অংশ দেখুন পৃ. ১২-এর ৩-এর কলামে 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রোহ.) 


নবীজি সান্নাল্াহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
জন্মকালীন বিস্ময়কর ঘটনাবলি 

বায়হাকি ও আবু নুআইম বর্ণনা করেন, 
হর) ৩০ (65051 8৫০৯৯ ৪৫ হ 
137-785514:46 ০ 14952 4১৩ 


6০5 4৮০৫ % ০৫৮০ 
রণ) 525 3459 ওক ৮৮০০৩ 


“ওইসময়টায় এক ইহুদি ব্যবসার কাজে মন্কায় 
অবস্থান করছিলেন । যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


নবীজির জন্ম মুহুর্তে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল 
কম্পনের সৃষ্টি, এর ১৪টা ইট খসে পড়া, রাজকীয় 
লেক শুকিয়ে যাওয়া এবং পারস্য অগ্নিশিখা নিভে 
যাওয়া__যে-অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে কেউ 


মুহাদ্দিস এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
বিষয়টিকে ইবন আল-কাইয়ুম বেশ স্পষ্ট করেছেন, 
“এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
একক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ অনেক মানুষই তো 
খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয় ।'২ 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি ফকিহ ও বুযুর্গ 
যকত 


৯ (ক) বায়হাকি, দালায়িল আন-নুরুওয়াত ওয় মারিকাত 
আহওয়াল সাহিব আশ-শরিরা, খ. ১, পৃ. ১০৯-১১০, 


নেভায় নি। এ-ধরনের ঘটনাবলিও বেশ বিজ্ময়কর | 
এ-প্রসঙ্গে আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন, এটি 
একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা ।* 

১৪টা ইট খসে পড়ার মধ্যে খসে পড়া ইটের 
সমপরিমাণ তারা এ সাম্রাজ্যে রাজত্ব করতে 
পারবে__এমন ইঙ্গিত নিহিত ছিলো । বাস্তবত 


আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ-আবির্ভাবের রাত 
ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, ওহে ইহুদি 
তি! নব আহমদের তারকা উদিত হয়েছে, 
আজ রাতেই তিনি জন্মলাভ করবেন ।”১ 
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১০ 37৯0 তে ৬০ 
'আয়িশা রোধিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সে-সময় এক 
ইহুদি মক্কায় অবস্থান করছিলেন । যখন আল্লাহর 
রাসুল, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ- 
আবির্ভাবের রাতটি ঘনিয়ে এলো _তখন তিনি 
বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আজ কি তোমাদের 
বংশে কোনো নবজাতকের জন্ম হয়েছে? তারা 
বলল, না। তিনি বললেন, দেখ দেখ, নিশ্চয় আজ 


৬ 


(নবীজির জীবদ্দশায়) চার বছরে তাদের ১০জন 
সম্রাট রাজত্ব করে এবং অন্যরা ওসমান (রাধিয়াল্লাহু 
নহু)-এর খিলাফত পর্যন্ত সময়ে ক্ষমতায় 
ছিলো একথা আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়ায় 
উল্লেখ রয়েছে । 

“এছাড়া আকাশের নিরাপত্তার জন্য ব নামক 
অগ্নিগোলক মোতায়েন, শয়তানের আনাগোনার পথ 
রুদ্ধ করে দেওয়া এবং ওঁৎপেতে উর্ধ্বজগতের বার্তা 


হাদিস: ৪৬; (খ) আবু নুআয়ম, দালায়িল আন-নুরুওয়াত, 
খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস: ৩৫; হাস্সান ইবন সাবিত ইবন 
আনহু (০০০-৫৪ হি. _ ০০০-৬৭৪ খি.)-বর্ণিত 
২ ইবন হাজর আল-আসকলানি, ফতহ আল-বারি শরহ 
সাহিহ আল-বৃখারি, খ. ৬, পৃ. ৫৮৩ 
ও হানি ইবন হুবায়রা লা মাখযুমি রাষিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
১৮৮০-৪)। কু 4145205820 ত 2৩৫ 
69454365643 -8656855 (9 25৩৪৪ 25 
9৮82০ ৬৮৪৩৩ 4৬০54543428 
'যে-রাতটিতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম জনুলাভ করেন ওই রাতে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল 
কম্পনের সৃষ্টি হয়, এর চৌদ্দটি ইট খসে পড়ে, পারস্য 
অগ্নিশিখা নিভে যাওয়া যে-অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে 
কেউ নেভায় নি এবং রাজকীয় লেক শুকিয়ে যাওয়া 1 


শোনার ক্ষেত্রে শয়তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপের ঘটনাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ।* 

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষ 
অঙ্গব্যবচ্ছিমা তথা খতনাকৃত এবং ডিম্বক নাড়ি তথা 
নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্যগ্রহণ করেন। যেমনটি আবু 
হুরায়রা (রাধিয়াল্লাহু আনহু)- কর্তৃক নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং ইবন ওমর 
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে” ইবন আসাকিরের নিকট 


€ক) বায়হাকি, প্রাণ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৭, হাদিস: 
৬১; (খে) আবু নুআয়ম, প্রাপ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৮, হাদিস: 
৮২; গে) আল-খারায়িতি, জিনান আল-হাওয়াতিফ, পৃ. 
৫৭, হাদিস: ১৪; (ঘ) ইবন আসাকির, তারিখ দামিশক, খ. 
৩৭, পৃ. ৩৬১, হাদিস: ৪8৪০৪ 

৪ ইবন সাইয়িদ আন-নাস, উয়ন আল-আসর ফি ফুনুন 
আাল-মাগাযি ওয়া আশ-শামারিল ওয় আস-সিয়ার, খ. ১, 
, ৩৬ 

কাস্তাল্লানি, আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়া বিল-মানহ 
আল-মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, পৃ. ৮০ 


হয়েছে। এছাড়াও আল-আওসাত গ্রন্থে 
নি, আবু নুআইম, খতিব ও ইবন আসাকির 
টি বর্ণনাভঙ্গিতে এটি বর্ণনা করেছেন, 


9১:40 লা, 2৫9 ৮৩৪ 
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রাতে জন্ম নেবেন এ-জাতির নবী; তার দুই কাধের 


“আনাস রাযিয়াল্্াহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 


মধ্যবর্তী স্থানে এর নিদর্শন রয়েছে । একথা শুনে 


নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 


কুরাইশের লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং 
খবরাখবর নিতে লাগলো ৷ অতঃপর খবর পাওয়া 
গেল, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে এক 
নবজাতক জন্ম নিয়েছে । কুরাইশের লোকজনকে 
সাথে নিয়ে ইহুদি তার মায়ের কাছে হাজির হলেন । 
মাতা আমিনা তার সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখাতে 
সম্মত হন । ইহুদি নুবুওয়াতের নিদর্শন দেখে চমকে 
গলেন এবং বলে ওঠলেন, ইসরাইলের ব€্‌ 
নুবুওয়তের ধারা শেষ হয়ে গেছে। হে কুরাইশ 
সম্প্রদায়! খোদার কসম! এই শিশুটির মাধ্যমে 
গোটা পৃথিবীতে তোমরা সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত 
হবে । তার জীবনাদর্শ সমগ্র দুনিয়ায় বিস্তার লাভ 
করবে ।২ 

এটি ইয়াকুব ইবন সুফয়ান হাসান স্তরের সনদে 


করেন, খতনাকৃত অবস্থায় আমি জন্মলাভ 


* কাস্তাল্লানি, প্রাণ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১ 
৭ বর্ণিত হয়েছে, 

5555 59001 892821৩5 
“আবু হুরায়রা (রাষিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ 
করেন ॥ 
-_ইবন আসাকির, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদিস: ৭৬১ 
” বর্ণিত হয়েছে, 


তা 


8 14১5 ১5৩০5 :40$ ০8৩৩৪ 
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“ইবন ওমর (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


করেছি__এটি র প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে 

ও মর্যাদার একটি এবং কেউ 

আমার লজ্জাস্থান দেখেনি ।৯ 

আল-মুখতারা গ্রন্থে গ্রন্থগার এটিকে বিশুদ্ধ বলে 

উল্লেখ করেছেন ।১৯ 

হাকিম আল-ুস্তাদররিক গ্রন্থে বলেছেন, _ 
28 0১ 8এ্রারি ঠ 9ি। ৮০% 

“নবীজি আলায়হি আস-সালাত ওয়া আস-সালাম 

খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয়ার বিষয় বর্ণনাসমূহ 

ধারাবাহিক সুত্রপরম্পরা স্তরের ১১ 

তাওয়াওতুর বলতে তিনি হয়তো সিরাতণ্রন্থসমূহে 

এধরনের বর্ণনার প্রসিদ্ধি ও আধিক্যের বিষয়টি 


আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, 'আমি খতনাকৃত ও নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্মলাভ 
করেছি ।_ ইবন আসাকির, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৪, 
হাদিস: ৭৬৫ 

৯ (ক) তাবারানি, আল-মুজাম আল-আওসাত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৮, হাদিস: ৬১৪৮; (খ) আবু নুআয়ম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৫৪, হাদিস: ৯১; গে) আল-খতিব আল-বাগদাদি, তারিখ 
বাগদাদ, খ. ২, পৃ. ১৭৯, হাদিস: ২৩২; ঘঘে) ইবন 
আসাকির, প্রাশ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৩, হাদিস: ৭৬২ 

৯ যিয়া উদ্দিন আল-মাকদিসি, আল-আহাদিস আল- 
মুখতারা _ আল-মুসতাখরাজ মিন আল-আহাদিস আল- 
মুখতার মিম্মা লাম লাম ুখুরিহ আল-বুখারি ওয়া 
মুসালিম ফি সাহিহায়াহিমা, খ. ৫, পৃ. ২৩৩, হাদিস: ১৮৬৪ 
৯ হাকিম, আল-মুস্ৃতাদরক আল।স-সাহিহায়ন, খ. ২, পৃ. 
৬৫৭, হাদিস: ৪১৭৭ 


বর্ণনা করেছেন । ফাতহ আল-বারি এমনটি বর্ণনা 
করেছে। 


মার্চ১১ 


বুঝিয়েছেন, এখানে মুহাদ্দিসগণের ব্যবহৃত সনদের 
বিশেষ পরিভাষাটি উদ্দেশ্য করেন নি । কারণ অনেক 


১২ ইবন কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, তুহফা আাল-মাওদুদ বি- 
আহকাম আল-মাওলুদ, পৃ. ২০৪, হাদিস: ৪১৭৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভ্যালেন্টাইন 


ঙ 
সংস্কৃতি এ 
বিলীন আমরা 


অনামিকা 


পত্রিকাটি যার সাথে সপ্তাহের প্রতিদিনই কোন না 
কোন ক্রোড়পত্র থাকে । যাই হোক বিশেষভাবে 
যে জিনিসগুলো বরাবরই চোখে পড়েছে তা হচ্ছে 
ভ্যালেন্টাইন, ভালোবাসা সবকিছুর মধ্যে মিলে 


থেকেই রোমানরা ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে উদযাপন 
করে ভ্যালেন্টাইন-ডে হিসেবে ৷ 

যাই হোক আমাদের দেশে ভ্যালেন্টাইন-ডের 
আগ্রাসন বিগত প্রায় এক দশক ধরে হবে। 


মিশে একাকার । এ ভালোবাসা বা ভ্যালেন্টাইন 
কি ধরনের তা শিক্ষিত পাঠক আশা করছি বুঝতে 
পারছেন । পরিবেশ মিডিয়া আমাদেরকে এসব 


হুজুগে বাঙালি' কথাটা বার বারই বিশ্বাস করতে 
হয়। নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, এতিহ্য 
সবকিছুর সাথেই আমরা একে মিশ্রিত করেছি। 


বুঝতে সহায়তা করেছে ইতোমধ্যেই দেশের 


পহেলা ফালগুন বলি, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি সবই 


অন্যতম জনপ্রিয় একজন লেখকের লেখা পড়ে 


এখন একটি বিশাল অঙ্কের যুবক যুবতীদের কাছে 


সত্যিই মন্তব্য না করে পারছি না। ভ্যালেন্টাইন 
ডেকে সামনে রেখে তিনি তার লেখাকে 


ভ্যালেন্টাইন ডে' ভ্যালেন্টাইন সুন্দর সম্পর্ক 
রক্ষায় বিয়ে ও প্রেমে উদ্ুদ্ধ করত কিন্তু আমাদের 


সাজিয়েছেন । প্রচণ্ড চেষ্টা করেছেন বর্তমান 


তরুণ প্রজন্ম প্রথমটিকে নয় দ্বিতীয়টিকেই নিজের 


প্রজন্মকে তাদের নিজের পছন্দের মানুষটিকে 


জীবনের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে । আর 


নিজের মনের কথা বলে দেবার বিভিন্ন পন্থা 


সকল অশালীন, অনৈতিক, উচ্ছুক্সখল ও 


শেখাতে | অবশেষে তার লেখার মূল কথা ছিল 


অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রমকে আরেকটু উক্কে দিতে, 


স্টেইট বলে দেব ভালোবাসি । তরুণ প্রজন্ম তার 


আরেকটু প্রচার করতে আমরা আকড়ে ধরেছি এ 


লেখাটি পড়লে অবশ্যই অনেক অনুপ্রাণিত ও 


দিনটিকে । সবকিছুকে উৎসাহ দিতে রয়েছে 


উৎসাহিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু 


দেশের অবিবেচক মিডিয়া, বিজ্ঞাপন সংস্থা আর 


তারপরও কেন জানি অনেকের কাছেই লেখাটি 
খটকা লেগেছে অনেককেই লেখাটি পড়তে দিয়ে 
ভাল মন্তব্য পাইনি । হয়তোবা পুরো প্রজন্মটাতে 
এখনও কোথাও কোথাও কেউ নিজের বিবেককে 
কাজে লাগাতে চায় । 

যাই হোক সব মিলিয়ে প্রতিবারের চেয়ে এবার এ 
দিবসকে সামনে রেখে টেলিভিশন চ্যানেল, 
প্রত্রিকাগ্তলোর ব্যাপক প্রচার আমাদেরকে 
অনৈতিকতা ও অশ্নীলতার দিকে ধাবিত হতে 
প্রেরণা দিবে | এবার ভ্যালেন্টাইন'-ডের ইতিহাস 
নিয়ে একটু বলি । সবাই আসলে কম বেশি জানি 
আমরা খিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা একটি 
উদ্ভট উৎসবের প্রচলন করে। সেখানে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মেয়েদের নাম লিখে একটি বাক্সে 
রেখে লটারি করা হত । এভাবে প্রত্যেক যুবক 


দেশীয় বিদেশীয় দিবস উদযাপনে দিন দিন 
সত্যিই বাঙালির সচেতনতা অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তবে এবার এই উন্মাদনা অনেকটাই কম 
ছিল। তার কারণ হয়তো অন্য । এ সমস্যা 
এতদিন এড়িয়ে চললেও ইদানীং আর পারা যাচ্ছে 
না। যেভাবেই হোক, যেখানেই হোক কিভাবে 
যেন এরা দিন দিন মহীরূুহে পরিণত হচ্ছে । 
ইংরেজি বর্ষের শুরুতে জানুয়ারি থেকে 
ফেব্রুয়ারিটা একটু বেশিই ব্যস্ততায় কাটাতে হয় 
এখন | পহেলা ফালগুন, ভ্যালেন্টাইনস ডে, 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তিনটি বড় বড় 
দিবসের চাপে ব্যস্ত না থেকে উপায়ই বা কি। 
আমি দুঃখিত কারণ তিনটি দিবসকে এই সাথে, 
এক সারিতে বলেছি নিঃসন্দেহেই তিনটি দিবসের 
ইতিহাস, এঁতিহ্য ও মর্যাদা কখনই সমান হতে 
পারে না। কিন্তু কিছু দিন যাবত যা দেখছি তাতে 


একজন তরুণীকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিত এক 
বছর মেয়াদের জন্য । বছর শেষে আবার একই 
নিয়মে নতুন সঙ্গী । কথিত ছিল এভাবে যুবক 
যুবতীরা রোমান দেবতা লুপারকাসের সানিধ্য 
লাভ করত । তাই এটা সে অজ্ঞ যুগে ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা পায় । এই জঘন্য সংস্কৃতি চলেছিল 


পত্রিকাগ্ডলো, গতকালের পত্রিকাযই একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে ভ্যালেন্টাইন ডেকে সামনে 
রেখে ব্যাপক হারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে 
সারাবিশ্বের উন্নত দেশগ্তলোতে | হয়ত তারা আজ 
থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগের লটারি প্রথা চালু 
থাকলেই বেশি সন্তুষ্ট হত । আজ একজন সচেতন 
মানুষ কি করে এসব সমর্থন করতে পারে । 
আবার আমাদের সম্মানিত বিখ্যাত লেখক সমাজ 
এসব কর্মকান্ডের উৎ্সাহব্যঞ্জক লেখা লিখছেন । 
তারাই আবার সমাজ থেকে ইভটিজিং প্রতিরোধের 
জন্য কুংফু কারাটে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সোচ্চার 
হচ্ছেন । ছেলেমেয়েদের অবাধে মেলামেশার 
সুযোগ দিয়ে এ ধরনের অদ্ুত পদক্ষেপ প্রশংসার 
দাবি রাখে কি করে বুঝতে পারি না । ভ্যালেন্টাইন 
সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি বলব বুঝতে পারছি না। 
কারণ এ পর্যন্ত সে কোন ভাল ফলাফল সমাজকে 
উপহার দেয়নি বরং যেটুকু ছিল তা এলোমেলো 
করে দিচ্ছে। ভ্যালেন্টাইন ডের প্রচার প্রসার, 
উদযাপনের জৌলুসতা প্রতিরোধ সম্পূর্ণ সম্ভব 
হবে কি না কে জানে, তবে আমার মনে হয় 


৮০০ বছর ধরে । পরবর্তীতে ক্যাথলিক চার্চ আর 
সাধারণ রোমানরা এটা অপছন্দ করতে শুরু 
করে । তারা এটা উৎখাত করতে চায়, কিন্তু বহু 
বছরের প্রচলিত ধারা পরিবর্তনের জন্য আরও 
একটি জনপ্রিয় ধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে তারা 
অবশেষে বেছে নেয় ভ্যালেন্টাইনকে ৷ 
ভ্যালেন্টাইন নিজে ছিল একজন খিিস্টীয় যাজক । 
২৭০ খিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় রুডিয়াসের 
রোষানলে পড়ে ভ্যালেন্টাইন, কারণ সম্রাট তখন 
বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিলেন । তার ধারণা ছিল বিয়ে 
করলে যুবকরা ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, 
তারা ভালো সৈনিক হতে পারে না। কিন্তু 


মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্তপূর্ণ 


ভ্যালেন্টাইন গোপনে বিয়ে ও প্রেমে উৎসাহিত 


হয়ে উঠেছে ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিবসটিকে 


করত । একথা জানতে পেরে সম্রাট 


সফলভাবে (2) উদ্যাপন করা । পত্রিকা পড়া 
হচ্ছিল না কিছু দিন । বান্ধবীর রুমে গিয়ে তিন 
চার দিনের পত্রিকা একসাথে করে পড়তে বসি, 
অবশ্যই বর্তমানে দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় 


মার্চ'১১ 


ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করে । এর প্রায় ২০০ 
বছর পর ৪৯৬ খিস্টান্দে পোপ গেলাসিয়াম লটারি 
প্রথা বিলোপ করে ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগ ও 
মৃত্যুদিবসকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে । তখন 


প্রতিটি বিবেকবান মানুষের এই অপসংস্কৃতির 
বিধ্বংসী গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করতে নিজ 
নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হওয়া দরকার | 
আমরা অন্যের ভালটা গ্রহণ না করে কেনযে 
খারাপের দিকে তীব্রগতিতে ছুটে যাই এটা 
বিম্ময়কর । আজ আমাদের আদর্শ ভারতীয় 
সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং রোমান সংস্কৃতিও 
এগুলোর অনুসরণ কখনই একটি শান্তিপূর্ণ অবাধ 
সমাজ গঠন হতে দিবে না। আসুন না আমরা 
প্রত্যেকে ভ্যালেন্টাইন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াই । চেষ্টা করি আমাদের ভালবাসাকে কোন 
অপবিভ্রতায় নয় পবিত্রতার পরশে বিলিয়ে দিতে, 
আর ভালোবাসি মা বাবা, ভাই বোন, সমাজের 
অসহায় নিপীড়িত মানুষকে, ফুটপাতে ধুলোমাখা 
শিশুটিকে কোন একটি দিনের জন্য নয় 
সারাবছরের জন্য সম্ভব কি? চলুন চেষ্টা করে 
দেখি । 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইভটিজিং 
আমাদের 
করণীয়? 


রফিক আবদুল কাইয়ুম 


সামাজিক অস্থিরতা হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইভটিজিং নামের এক ব্যাধি সর্বত্রই ছড়িয়ে 
পড়ছে । ইভটিজিং আমাদের যাপিত জীবনের এক 
প্রাত্যহিক দুষ্টক্ষত হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেশের 
হাজারো সমস্যা ছাপিয়ে ইভটিজিং এখন প্রধান 
সামাজিক সমস্যা । আতঙ্কিত দেশ, সমাজ ও 
জাতি । যে দেশের শহরে, বন্দরে, নগরে, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পার্কে ও মার্কেটে এক শ্রেণীর 
বখাটে দ্বারা কিশোরী, তরুণী ও যুবতী নারীরা 
ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে প্রতিবাদের ভাষা 
হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নিতে হয় সে দেশ আর 
যাই হোক সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিতে পারে 
না। কত পিতা হারিয়েছেন তার আদরের 
দুলালীকে, কত মা হারিয়েছেন তার নাড়ীছেঁড়া 
বোনটিকে । শুধু কি তাই, এই বখাটেদের হাতে 
জাতি গড়ার কারিগর মহান শিক্ষক, মমতাময়ী 
মা, প্রিয় বাবা এবং কিশোরীদের মৃত্যুর মিছিলের 
দীর্ঘ লাইন আমাদের ভাবিয়ে তোলে | সমগ্র বিশ্ব 


শব্দটি যৌন (918106) হয়রানি একটি অমার্জিত 
ভাষা | ইভটিজিং (17৬০1685178) মূলত এক 
ধরনের ইউফেমিজম 2 অর্থাৎ 
উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে র নির্লজ্জ 
প্রবৃত্তি । পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইভটিজিংকে বলা 
হয় সেক্সুয়াল হেরাসমেন্ট। এ সেক্সুয়াল 
হেরাসমেন্টের জন্ম আমেরিকায় | শব্দটি প্রথম 
পরিচিতি পায় ১৯৭৫ সালের দিকে | 

ইভটিজিং এবং এডামটিজিং দুটোই আমাদের 
দেশে হচ্ছে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না 
তেমনি কোন একক কারণে সমাজে ইভটিজিং 
সৃষ্টি হয় না। দেশব্যাপি ব্যাপকতর এই 
ইভটিজিংয়ের পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ । 
এর মধ্যে কতগুলো কারণ হলো: ১. সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের 
অবক্ষয় । ২. নারীকে পণ্য ও ভোগবস্ত হিসেবে 
ব্যবহার করা এবং মনে করা । ৩. নারীর উগ্র 
পোশাক ও চলাফেরা । ৪. মোবাইল ফোনের 
সহজলভ্যতা | ৫. স্যাটেলাইট টিভির অবাধ ও 
অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন । ৬. সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার অভাব । 
৭. পিতামাতার অসচেতনতা । ৮. রাজনৈতিক 
দাপট | ৯. অসৎ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও 
অশিক্ষা। ১০। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক 
ব্যবস্থাপনা । ১১. শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ চরিত্র গঠন 
উপযোগী শিক্ষা বাস্তবায়ন না হওয়া। ১২. 
সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োগ না থাকা । 

গত ৯ নবেম্বর ২০১০ তারিখে ভ্রাম্যমাণ আদালত 
আইনের দপগ্তবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয় 
ইভটিজিং বন্ধের জন্য | ম্যাজিস্ট্রেটদের এ 
আদালতের মাধ্যমে ইভটিজারদের তাৎক্ষণিক 
শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ আইন 
প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে 


যখন নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় সামনের 


এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়দণ্ডে 


দিকে অগ্রসর ঠিক সে সময় বাংলাদেশ ভয়ানক 


দপ্তিত করতে পারেন । 


ইভটিজিং সমস্যায় আক্রান্ত ৷ সামাজিক মূল্যবোধ, 


ইভটিজিং নামীয় সমস্যা আমাদের সমাজ রাষ্ট্রীয় 


নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও জীবনবোধকে গিলে 
খাওয়া ভয়ানক এই ইভটিজিং সমস্যা থেকে 
পরিত্রাণ এখন সময়ের দাবি । এর বিরুদ্ধে 
সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত । কিছু 


জীবনে নিদারুণ হতাশা তৈরি করেছে । নারী 
সমাজে কল্যাণের চিন্তা সবার ৷ ইভটিজিং সমাজ 
থেকে কিভাবে দূরীভূত হবে, কিভাবে আমরা 
প্রতিরোধ করব নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই 


কিছু জায়গায় ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


সমাধান বা পরামর্শ দিচ্ছেন । কেউ বলছেন ধর্মীয় 


দেখা গেলো তা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে টিকে 
থাকতে পারছে না। আমাদের দেশে পুরুষদের 
পাশাপাশি মেয়েদের অবদান কোন অংশে কম 
নয় । আজ বাংলাদেশের মেয়েরা প্রায় সবদিকেই 
সফলতার চুড়ান্ত স্বাক্ষর রাখছে । বাংলাদেশের 


নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ 
হবে, কেউ বলছেন সমাজের লোকজন সচেতন 
হলেই এ সমস্যার সমাধান হবে, কেউ বলছেন 
শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক সমাজ এবং ছাত্র 
সমাজ সচেতন হলেই এর প্রতিরোধ হবে । আর 


বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে ভয়ানক এই ইভটিজিংয়ের 


অনেকেই বেকার সমস্যা, সহশিক্ষা এবং নারী 


কারণে সম্ভাবনাময়ী বহু মেয়ে মৃত্যুবরণ করতে 
বাধ্য হয়েছে । 


স্বাধীনতার নামে উচ্ছজ্খলতা বাদ দেয়ার ব্যাপারে 
জোর তাগিদ দিয়েছেন । আসলে সমাজ 


ইভটিজিং বলতে আমরা বুঝি নারীদের উত্ত্যক্ত 


বোদ্ধাদের এসব পরামর্শ একেবারে ফেলনা নয় । 


করা, যৌন হয়রানি করা । এছাড়াও নারীকে 


ইভটিজিং প্রতিরোধে নিচের করণীয়গুলো বিবেচনা 


এসিড নিক্ষেপ, খুন, অপহরণ, শরীরে আগুন 


করা যেতে পারে: ১. সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং 


দেয়া, ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাতো আছেই 
অর্থাৎ একতরফাভাবে বখাটে কিশোর যুবক বা 


সামাজিকীকরণে পরিবারের যথাযথ ভূমিকা পালন 
করা। ২. সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ 


পুরুষকেই বুঝাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের 
অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য কি উঠতি বয়সী 


তরুণ বা পুরুষই দায়ী? এতে তরুণী কিংবা 
নারীদের কি কোন ভূমিকা নেই? ইভ" হচ্ছে 
“এডাম'-এর বিপরীত একটি শব্দ । ইভটিজিং 


মার্চ১১ 


জোরদার করা | ৩. ইভটিজারদের সামাজিকভাবে 
বয়কট করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। ৪. 
মোবাইল, ইন্টারনেট ও মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির 
ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার 
নিশ্চিত করা | ৫. সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা 


প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্ষকর 
ভুমিকা পালন করা । ৬. নারীর প্রতি ইতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা । ৭. সুস্থ বিনোদন ও 
ংস্কৃতির চর্চা করা । ৮. নারীদের শালীনভাবে 
পোশাক ও চলাফেরা নিশ্চিত করা । ৯. অশ্রীল 
চলচ্চিত্র, সাহিত্য, যৌন বিকার ও অপসংস্কৃতির 
আগ্ৰাসস রোধ করা। ১০. বেকার যুবকদের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১১. নারীদের 
আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করা । ১২. সমাজের 
প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের চোখ রাঙানো 
দমাতে হবে এবং ১৩. প্রশাসনের সকলকে 
নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে । 
আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা-বোন-ন্ত্রী আছে । 
আজ আমার পরিবার কাল আপনার পরিবার এ 
ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে । সুতরাং আমাদের 
সবাইকে সোচ্চার হতে হবে । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা নিজ নিজ অবস্থানে সোচ্চার হতে না 
পারব ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যার সমাধান 
হবে না । নারী, পুরুষ যেই হোক সমাজের সকল 
ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার 
হতে হবে । পুরুষ যেই হোক সমাজের সকল 
ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার 
হতে হবে। 
বাংলাদেশে ভারত ও পাকিস্তানের ছায়াছবি 
আমদানি নিয়ে সম্প্রতিকালে বিতর্ক চলছে। 
চলচ্চিত্র প্রযোজক ও শিল্পী-কলাকুশলীরা এর 
বিরোধিতা করলেও হলমালিক ও প্রদর্শকগণ একে 
সমর্থন জানিয়েছেন । কারণ, আর্থিক লোকসানের 
কারণে অনেক হল বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত ও 
পাকিস্তান প্রতিবছর সীমিত আকারে সমসংখ্যক 
ছায়াছবি পরস্পর আমদানি-রফতানি করে 
থাকে । পাকিস্তান থেকে যেসব ছায়াছবি ভারতের 
রফতানি হয়েছে, সেগুলো বাণিজ্যিকভাবে সফল 
হয়েছে । এসব ছায়াছবি পাকিস্তানেও ছিল 
ব্যবসাসফল । এর কোন কোনটি ভারতে খুব ভাল 
ব্যবসা করছে বলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে 
খবর প্রকাশিত হয়েছে । সেই আলোকে পূর্বোক্ত 
দেশ দুটির চলচ্চিত্র সীমিত আকারে পারস্পরিক 
আমদানির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। 
এজন্য এসব দেশে বাজার পেতে হিন্দী বা উর্দু 
ভাষায় ছায়াছবি ডাবিং এবং অভিনয় তথা 
কলাকৌশলগত উন্নয়ন ও ক্ষেত্রবিশেষে দুটি দেশ 
থেকে অতিথি শিল্পী গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা 
যেতে পারে। হিন্দী-উর্দু ভাষায় ডাবিংকৃত 
ংলাদেশী ছায়াছবি মধ্যপ্রাচ্৮সহ বিদেশে ভাল 
বাজার পেতে পারে । 
পাক-ভারতীয় ছায়াছবির প্রদর্শনী বন্ধের পর 
দর্শকদের এক বড় অংশ হলবিমুখ হয়েছে । তবে 
বর্তমানের সস্তা হিন্দী ছায়াছবির বদলে অতীতের 
জনপ্রিয় পাক-ভারতীয় ছায়াছবি আমদানি করা 
হলে তা সর্বশ্রেণীর দর্শকপ্রিয়তা পেতে পারে । 
এদেশে যখন সীমিত আকারে পাশ্চাত্য ছায়াছবি 
আমদানি হচ্ছে, তখন সীমিত আকারে ভারত ও 
পাকিস্তানের ছায়াছবি পারস্পরিক আমদানি করা 
যেতে পারে । 


লেখক: শিশু নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্ধর্রম 
পিআইডি-ইউনিসেফ ফিচার 


[ আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


সেকিউল্যারিজম 


শব্দটি 
পাশ্চাত্যদেশীয় । এ দেশে বা এতদঞ্চলে শব্দটি 
বহুকাল আগেই পাশ্চাত্য শাসকরা আমদানি 


(99০01911517) 


মোহাম্মদ রফিকউজ্জীমান 


বিভিন্ন শক্তিকে উপাসনা করা শুরু করেছে। সূর্য, 


ক্রিসেন্ট করা হয়েছে কেন । রেডক্রস সোসাইটি 


আগুন, সমুদ্র, পাহাড়__এভাবেই মানুষের 
বিশ্বাসে দেবতা হয়ে উঠেছে । ভয়ঙ্কর প্রাণীকেও 


করেছেন । শব্দটির অনেক বাংলা অর্থ আছে। 
যেহেতু এটি একটি মতবাদ, সেহেতু যে অর্থটি 
প্রধান তা হলো_ রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতিকে 
ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত রাখা । যদিও 


উপাসনা করেছে মানুষ | এভাবেই লৌকিক দেব- 


এ দেশেও এক সময় ক্রিয়াশীল ছিল। তারা 
সেবামূলক কাজ করেছে__এতে কোনো সন্দেহ 
নেই । তার পাশাপাশি, বিশেষ করে পশ্চাতপদ 


দেবতা ও ধর্মের জন্ম হয়েছে । এসবই লোকায়িত 
ংস্কার। চার্বাকের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত । 
তাহলে তাকেও কীভাবে লোকায়ত বলা যাবে । 


সেকিউল্যার শব্দটির প্রধান অর্থ দুটি; এক_ বহু 
যুগের পুরাতন, দুই__জাগতিক বা 


তাই সেকিউল্যার স্টেট বলতে আসলে আমরা কী 
বুঝব, তা নির্দিষ্টভাবে পাশ্চাত্য ধারণাতেই 


অনাধ্যাত্সিক । ইজম শব্দের অর্থ তিনটি__মত, 
বাদ ও ধর্ম । তবে সেকিউল্যারিজমের ক্ষেত্রে ধর্ম 
একেবারেই প্রযোজ্য নয় । সেকিউল্যার এবং 
ইজম শব্দদ্ধয়ের অর্থ একত্রিত করলে দাঁড়ায়__ 
জাগতিক বা অনাধ্যাত্মি মতবাদ | 

অভিধান অনুযায়ী সেকিউল্যার স্টেটের অর্থ 
ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাষ্ট্র । এখন ধর্মনিরপেক্ষ 
এবং লোকায়ত শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করা 
প্রয়োজন | সেকিউল্যার শব্দটি দ্বারা নিরপেক্ষতা 
বোঝায় না। নিরপেক্ষতার ইংরেজি অর্থ, 
আরও বেশ কিছু । এর কোনোটি দিয়েই 
জাগতিক বা অনাধ্যাত্মিবোঝানো যায় না। 
কারণ জাগতিক বা অনাধ্যাত্মি বলতে বোঝায় 
পারলৌকিক ভাবনাশূন্যতা ৷ জন্ম-কর্ম-ভোগ ও 
মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনবাদ । অসুবিধা 
হলো__এ দেশে প্রচলিত কোনো ধর্মই 
পারলৌকিক ভাবনামুক্ত নয়। বেহেশত- 
দোজখ, স্বর্গ-নরক, হেভেন-হেল ইত্যাকার 
বিশ্বাস এ দেশের সব ধর্মেই বর্তমান । লোকায়ত 
শব্দটির প্রথম অর্থই হলো-_ প্রাকৃতজনের মধ্যে 
প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার । প্রাচীন 
হিন্দু দার্শনিক চার্বাকের মতানুসারে, নাস্তিক, 
পরলোক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকেও লোকায়ত বলা 
হয়েছে । এই দুটি ধারণা আবার পারস্পরিকভাবে 
বিপরীত, এমনকি সাংঘর্ষিক | কারণ, বিশ্বাস- 
₹স্কার-ধারণা ও আচারানুষ্ঠান মুলত ধর্মকে 
ঘিরেই | মানবসভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই মানুষ 


মার্চ'১০ 


নিরূপিত নয় | সেকিউল্যার, সেকিউল্যারিজম, 
সেকিউল্যার স্টেট শবগুলোকে পুঙ্খানুপুভ্খ 
বিশ্লেষণ করলে ধর্মহীনতাই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, 
যা এ দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের জন্যই 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

আমার ধারণায় সারা বিশ্বে একটিও সেকিউল্যার 
স্টেট নেই । আমাদের দেশটিও, সর্বো্তমভাবে 
সর্বধর্ম ও মত সহিষ্ঞ হতে পারে এবং সর্বধর্মের 
সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবশানের দেশ হতে পারে | এবার 
সারা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক । একেকটি 
দেশের পতাকা সেই দেশের প্রতীক । যে দেশের 
কি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলা যায়? যে 
পাশ্চাত্য থেকে শব্দটা আমদানি করা হয়েছে, সেই 
পাশ্চাত্যের বহুদেশের পতাকাতেই ক্রস চিহ 
অঙ্কিত আছে। এটি খ্রিস্ট ধর্মীয় ক্রুশের প্রতীক । 
সেসব দেশ আইন করে হেজাব ব্যবহার বন্ধ 
করে, এতে ধর্মীয় ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই 
অজুহাতে সেসব দেশ গ্রুশের ব্যবহার বন্ধ করার 
আইন করে না কেন? এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের 
প্রায় সব খেলাই আমি রাত জেগে দেখেছি । লক্ষ্য 
করেছি, ইউরোপীয় বহুদেশের জার্সিতেও ক্রুশ 


জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রচারও করেছে 
বিশেষ প্রলোভন দিয়ে । এ দেশের উপজাতীয় 
এলাকায় এবং নিম্নবর্ণের দারিদ্যপীড়িত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ওপর তাদের প্রভাব যথেষ্ট ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠে । প্রাথমিক ভূমি তৈরির পর সেখানে 
একজন যাজক আসতেন এবং সেবাদানকে 
উপলক্ষ করে চলত ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া । 
এভাবেই পার্বত্য টট্টগ্রামের এক বিপুল জনগোষ্ঠী 
এখন খিস্টান। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ 
থেকে পৃথক করে একটি খ্রিস্টান অধুধিত ক্ষ 
রাষট্রগঠনের চক্রান্তও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত । 
বিষয়টি উপলব্ধি করতে বেশ বিলম্ম হয়ে 
যাওয়াতেই এত জটিলতার জন্ম হয়েছে । 
পাশ্চাত্যে যেসব দেশ থেকে সেডিউল্যারিজমের 
শ্লোগান এ দেশে এসেছে, সেসব কোনো দেশেই 
সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দিয়ে দেখা হয় না। 
তাদের ছুটি ঘোষণার দিনপঞ্জি দেখলেই তা 
পরিষ্কার বোঝা যায় । অতএব সেকিউল্যার বলতে 
যদি ধর্মনিরপেক্ষতাও বোঝানো হয়, তাহলেও 
তাদের সেকিউল্যারিজম নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর 
কিছুই নয়। আসলে ধর্মনিপেক্ষতা শব্দটাই 
ভগ্তামির একটি প্রতিশব্দ মাত্র । যে আমেরিকা 
এখন আমাদের গণতান্ত্রিক (1) আদর্শ, সেখানে 
এভরি ডে ড্র মোহাম্মদ নামে মোহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর ব্যঙ্গচিত্র আঁকার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে 
কোনো পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সেই 
রা উদ্দেশ্যের প্রচারণায় কোনো বাধা দেয় জ্ 


চিহ আঁকা । অর্থাৎ তারা খেলাধুলার মতো নির্মল 
বিনোদনের মধ্যেও ধর্মকে টেনে এনেছে । এসব 


তখন সেই আমেরিকাকে ধর্মনিরপেক্ষ দূরে থাক 
সভ্য দেশ বলেই কি গণ্য করা যায়? বর্তমান 


দেশের বহু পণ্যেও রেডক্রস-ব্রুক্রস ইত্যাদি নানা 
আকারে ধর্মীয় ক্রুশের চিহ আঁকা থাকে | আমরা 
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব, ইসলামিক 


ভোগবাদী বিশ্বে আধ্যাত্সিতা হীনতাই হচ্ছে 
সেকিউল্যারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা | 


লেখক: কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


কুরআনপ্রেমীদের শ্রেষ্ঠ আসর! মরুর বুকে সোনার ফসল: 


একজন বাংলাদেশী হিসেবে গর্ব করি 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


সঠিক তারিখটি মনে নেই । তবে ২০১০ সালের 


করেছেন । ধন্য সেই মা-বাবা ও শিক্ষক মহোদয়! 


বলা হলেও একই সাথে এতে রয়েছে পবিত্র 


একেবারে শেষের অথবা নবাগত ২০১১ সালের 


যাদের লালন-পালন ও তরবিয়তে গড়ে উঠেছে 


প্রাথমিক কোন একদিন । প্রতিদিনের মত ভোর 
সাতটার দিকে গাড়ি নিয়ে বের হলাম অফিসের 
উদ্দেশ্যে । বাসা থেকে অফিসে পৌঁছুতে পথে 


এমন চমৎকার প্রতিভা । 
শুধু আহমাদুর রহমান নয়; তার মত আরো ১৩৬ 
জন বাছাই করা পবিত্র কুর'আনের হাফেজ বিশ্বের 


যতটুকু সময় গাড়িতে কাটে, তাতে সাধারণত: 


কুরআনের হিফজ, তেলাওয়াত, তাজবীদ ও 
তাফসীর | এ চার বিষয়েই চারটি শাখায় বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা প্রতিযোগীরা অং 
নেয় । এ প্রতিযোগিতার আরো বিশেষত্ব হচ্ছে, এ 


বিভিন্ন দেশ থেকে সমবেত হয়েছিলো পবিত্র মক্কা 


সৌদিয়ার জনপ্রিয় এফএম “রেডিও কুরআন' 
শুনতে পছন্দ করি । এখান থেকে বিশ্বের সেরা 
সেরা কারি, পবিত্র কুরআনের কণ্ঠশিল্পী এবং 
হারামাইন শরীফাইনের ইমামদের মর্মস্পর্শী 
কুরআন তেলোয়াত সম্প্রচারিত হয়ে থাকে 


উপলক্ষে একটি যোগ্য বিচারক প্যানেল তৈরি 


নগরীতে | আধুনিক বিশ্বের সবচে পুরাতন, পবিত্র 
কুরআনের সেরা প্রতিযোগিতা, কুরআনপ্রেমীদের 
শ্রেষ্ঠ আসর “বাদশাহ আবদুল আজিজ 


করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুরআন 
বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে । এবারের বিচারক 
প্যানেলে রয়েছে ১৬ দেশের বড় বড় ক্বারী ও 


আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় । 
দীর্ঘ ৩১ বছর পেরিয়ে এবার ৩২ তম আসর 


কিছুক্ষণ পরপর | মাঝে মাঝে ইসলামী দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা 
থাকে । সেদিন রেডিওর সুইচ অন করতেই শুনতে 


উদযাপন করলো সৌদি আরবের ধর্মমন্ত্রণালয় । 
এবারের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে, দীর্ঘ ৩১ বছর 
পর এবারই প্রথম প্রতিযোগিতার এ আসর 


পেলাম প্রভাতী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন 


অনুষ্ঠিত হল মক্কা হারাম শরীফের ভিতরে | আল্প- 


আয়োজন | চলছে সরেজমিন প্রতিবেদন ও লাইভ 
সাক্ষাতকার | হঠাৎ এক পর্যায়ে মক্কার স্থানীয় 


1হর পবিত্র কালাম বিষয়ক প্রতিযোগিতা সরাসরি 
আল্লাহর প্রথম পবিত্র ঘরের আঙ্গিনায়! এ 


প্রতিবেদক এক শিশুকে প্রশ্ন করলেন, তোমার 
নামঃ আমার নাম: আহমাদুর রহমান । বয়স 
কত? আট কি নয়, বললো শিশুটি । কোথেকে 


আসরের চেয়ে আর কোন আসর শ্রেষ্ঠ হতে 
পারে! পবিত্র স্থান ও বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয়! 
এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট 


এসেছ? বাংলাদেশ থেকে । বাংলাদেশ শব্দটি 
শুনতেই মনোযোগ আরো গভীর করে দিলাম 


প্রতিযোগিতা! 
এর আগে সাধারণত: এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 


রেডিওর প্রতি । যাহোক, এধরনের পরিচিতিমূলক 


হত মক্কার কোন বড় হলে । এর কারণ হিসেবে 


কুরআনে হাফেজ । তাদের জন্য এক বিশেষ 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয় এবার । প্রশিক্ষক 
হিসেবে ছিলেন মিসর, সৌদি আরব ও ইয়েমের 
জগদিখ্যাত আলেম ও কুরআনিক সাইন্সের 
বিশেষজ্ঞরা | বিচার কার্য যাতে নিতান্ত স্বচ্ছ ও 
ন্যায়সংগত হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ 
ব্যবস্থা । এবারের প্রতিযোগিতার জন্যে সৌদি 
সরকার ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার সৌদি রিয়াল বরাদ্দ 
করে, যা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট বিশ জনের 
মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠানটি 
প্রতিদিন সৌদিয়ার “রেডিও কুরআন” সরাসরি 
সম্প্রচার করে। আর পুরস্কার বিতরণী ও 
বিজয়ীদের সম্মাননার পুরো অনুষ্ঠানটি লাইভ 
সম্প্রচারিত হয় স্যাটেলাইট চ্যানেল “আহলে 


আরো কিছু প্রশ্নোত্তরের পর প্রতিবেদক তাকে 


প্রতিযোগিতা বোর্ডের মহাসচিব ড. মনসুর আল- 


পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শোনানোর 
জন্য অনুরোধ করলেন । শিশুটি আরম্ভ করল 


সমীহ বলেন, “আমরা এবারের উদ্যোগটি নিয়েছি 


কুরআন'এ | সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ জানান, আগামীতে মেয়ে হাফেজে 


সেই কচিকাঁচা শিশু-কিশোরদের সম্মানে যারা 


কুরআনদেরকেও এ আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন 


অত:পর এমন মধুর ও চমৎকারভাবে কুরআন 
তেলোয়াত করলো সে, খোদ প্রতিবেদক এবং 


আল্লাহর এই পবিত্র গ্রন্থকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতা করছেন । আমরা চাই, অনুষ্ঠান 


স্টুডিওর আয়োজকরা অভিভূত হয়ে গেল। 
বাচ্চাটিকে প্রাণভরে দু'আ দিলেন সবাই এমন 


চলাকালে তাদেরকে সেই পবিত্র স্থানের সাথে 


প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা চলছে। 
বিশেষ করে, স্থানীয়ভাবে আয়োজিত মেয়েদের 
হিফজুল কুরআন বিষয়ে পপ্রিস সালমান বিন 


জুড়ে রাখতে যেখান থেকে ইসলামের দাওয়াত ও 


সুললিত কণ্ঠের তেলোয়াত শ্রোতাদেরকে উপহার 


রেসালতের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল । যেখানে 


দেয়ার জন্যে । এদিকে হাজারো-লক্ষ শ্রোতাদের 
মত আমিও তন্ময় হয়ে শুনছিলাম নিষ্পাপ 

ংলাদেশী শিশু আহমাদুর রহমানের অপূর্ব মধুর 
কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত । বিশেষ করে, 


পবিত্র কুর'আন নাধিল হয়েছে। পবিত্র কা'বা 


আবদুল আজিজ এওয়ার্ড প্রতিযোগিতার 
সফলতার পর বিষয়টি আয়োজকদের মাথায় 
আসে। 


শরীফের প্রতিবেশে এক আধ্যাত্মিক রূহানী 


পবিত্র মক্কায় এবারের ৩২ তম প্রতিযোগিতাটি 


পরিবেশে তাদের পবিত্র কুরআনের প্রতিযোগিতার 


উদ্বোধন করেন সৌদি ধর্ম মন্ত্রী শাইখ সালেহ বিন 


সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মানিত 


একজন বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে গর্বে আমার 


করাই আমাদের লক্ষ্য । কারণ, এ পবিত্র স্থানটি 


আবদুল আজিজ আলে শাইখ । আর জেদ্দা চেম্বার 
অব কমার্সের কেন্দ্রীয় হলে আয়োজিত পুরস্কার 


বুকটা ভরে গেল । শিশুটিকে অন্তরের অন্ত:স্থল 
থেকে অভিনন্দন জানালাম সৌদিয়ার বুকে 
বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্ভ্ল করার জন্যে । 
বিশেষ করে এমন একটি সময় যখন সৌদি 
মিডিয়ায় বাংলাদেশীদের নিয়ে নানা ধরনের 


কুরআন কারীমের অবতরণস্থল | বিশ্বব্যাপী 


বিতরণী ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 


মুমিন-মুসলমানদের হৃদয়তীর্থ স্থান। এখান 
থেকেই তাওহীদ তথা একত্ববাদের আওয়াজ 


মক্কার গভর্ণর প্রিস খালিদ ফায়সাল । ফলাফল 
ঘোষণার পরদিন যখন জাতিয় ও আন্তর্জাতিক 


উচ্চরিত হয় প্রথম | যেখানে রয়েছে সারা দুনিয়ার 
মুসলমানদের কেবলা, পবিত্র কা'বা শরীফ ।' 


মিডিয়ায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়, “এবারের বহু 
কাভিখিত আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন 


নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা চলছে । মনে মনে ধন্যবাদ 
দিলাম বাংলাদেশ সরকারের সংশিষ্ট বিভাগ ও 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ে অনেক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা 


ব্যক্তিবর্গকে যারা বাংলাদেশের প্রান্ত হতে বিশ্বের 
দরবারে এমন সুললিত কণ্ঠ উপহারের ব্যবস্থা 


মার্চ'১১ 


অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । কিন্তু, আলোচ্য 


প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকায় শীর্ষ যে 
পাচটি দেশের নাগরিকরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছে তারা হচ্ছে, সৌদী, বাংলাদেশী, লিবীয়, 
নাইজেরিয়ান ও ইয়েমেনী”, তখন সুদূর প্রবাসে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর মত আমারও মাথা গর্বে 


যেমনটি করেছেন বিগত শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


উচু হয়ে গেল আরেকবার । মরুর বুকে সোনার 
বাংলার মেধাবী ছেলেদের সোনার ফসল দেখে 
হৃদয়ের গভীর হতে বেরিয়ে আসল সাহসী 


চিন্তাবিদ, প্রথিতযশা লেখক ও গবেষক আলামা 


হয় আন্তর্জাতিকভাবে । তবে এর মধ্যে নাচ, গান, 
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাগুলিই সাধারণত: খুব বেশি 


সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রেহ.) তাঁর 
আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসিরিজে | 


কভারেজ পেয়ে থাকে বিভিন্ন মিডিয়ায় ৷ এছাড়া 
ব্যবসায়িক মানসিকতায় খেলাধুলার বিভিন্ন 


ংলার সাহসী উচ্চারণ “বল বীর, চির উন্নত মম 
শির ।' 


আবার ফিরে আসি বাদশাহ আবদুল আজিজ 


পুঁজিবাদী টুর্ণামেন্ট এবং মহিলা ক্রীড়া 


আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা 


চারটি শাখায় অংশ নেয়া বাংলাদেশী 
প্রতিযোগীদের মধ্যে তিনজনই বিজয়ী হয়েছে । 


প্রসঙ্গে । এ সংক্রান্ত বোর্ডের মহাসচিব বলেন, 
সবার ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করার জন্যে 


তালিকায় তাদের কৃতীত্বের স্বাক্ষর ছিল এভাবে: 


আমরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ থেকে বাছাই 


দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আইনুল 
আরেফীন । তার প্রাপ্ত মোট নম্বর হচ্ছে 
৪৯২.৭৫ । শতকরায় %৯৮.৫৫০০ | আর্থিক 


করে প্রতিযোগীদের আহ্বান করে থাকি । এটা 


প্রতিযোগিতার প্রতি বর্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা 
হচ্ছে লোভনীয় কায়দায় । বিশেষ করে বিউটি 
কন্টেস্টগুলোর প্রতি বর্তমান তরুণসমাজ ঝুঁকছে 
রীতিমত নেশার মত । ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা 
মিডিয়ার একচ্ছত্র প্রভাবে বিশ্বের কোটি কোটি 


সাধারণত: সংশিষ্ট দেশের ধর্মমন্ত্রণালয়ের 


দর্শক-শ্রোতা জানা-অজানায় প্রতিনিয়ত পাপের 


অধীনেই হয়ে থাকে । অমুসলিম দেশের বিভিন্ন 


পুরস্কারের পরিমাণ ৫৫ হাজার সৌদি রিয়াল 


ইসলামী সংস্থা বা ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে 


(বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা)। তৃতীয় 
গ্রুপে পঞ্চম হয়েছে ইরফানুল হক । তার প্রাপ্ত 
মোট নম্বর হচ্ছে ৪৭৫.০০। শতকরায় 
%৯৫.০০০০ | আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ ২৮ 
হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় পাঁচ 
লক্ষ চার হাজার টাকা)। এছাড়া চতুর্থ গ্রুপে 
তৃতীয় হয়েছে আহমাদুর রহমান রাফ ৷ তার 


নির্দিষ্ট প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয় । বিচার 


কার হচ্ছে । অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে 
যে, প্রতিযোগিতা মানেই হচ্ছে নগ্নতা, অশীলতা, 
বেপর্দা ললনাদের লম্ষঝম্প, নাচ-গানের উতৎ্কট 


কার্য যাতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয় এর জন্যে বিভিন্ন 


ঝনাৎকার যা একজন সত্যনিষ্ঠ ঈমানদীপ্ত হৃদয়ের 


দেশের যোগ্য ও প্রথিতযশা হাফেজে কুরআন, 


দর্শক-শ্রোতার জন্যে নিতান্তই বিরক্তি ও 


ইলমে তাজবিদ ও “ক্রোতে আশারা*য় পারদর্শী 


অরুচিকর | তবে হাজারো পাপের ভিড়ে নেহায়েত 


বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিচারক প্যানেল তৈরি করা 


পবিত্র কোন প্রতিযোগিতা যদি থাকে তা হচ্ছে 


হয় এবং প্রশ্ন নিবচিন করা হয় কম্পিউটারের 


কুরআন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা, যার প্রতিটি অংশই 


প্রাপ্ত মোট নম্বর হচ্ছে ৪৮৪.৫০ | শতকরায় % 
৯৬.৯০০০ | আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ ১৯ 


সাহায্যে । মহাগ্রন্থ কুরআনকে কেন্দ্র করে আলোকময়, প্রতিটি দৃশ্যই নিঃস্পাপ, প্রতিটি 
আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার দ্যুতি ও শবেই রয়েছে পুণ্য ৷ যা মানুষকে সমূহ কল্যাণের 


আলোকধারা যাতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে 


হাজার সৌদি রিয়াল (বোংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা)। 
আসলে এটাই প্রথম নয় । বাংলাদেশীরা যুগে যুগে 


সেজন্য রেডিও, টিভির পাশাপাশি ইন্টারনেটেও 
খোলা হয়েছে বিশেষ ওয়েবসাইট | নাম দেওয়া 
হয়েছে “গোল্ডেন রেকর্ড । এতে রয়েছে 


বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ইভেন্টে কৃতিত্রে স্বাক্ষর 


প্রতিযোগিতার পরিচয়, এক্সক্লুসিভ খবর, প্রথম 


রেখে আসছে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে । 


পর্ব থেকে অংশ নেয়া প্রতিযোগীদের নাম ও 


প্রচারনার অভাবে অনেকেই হয়ত: মিডিয়ায় আসে 
না। বিশেষত: ইসলামী বিষয়ে বাংলাদেশী মেধা 


ছবি । বর্তমান প্রতিযোগীদের তেলাওয়াতের 
নির্বাচিত ভিডিও ক্লিপ । এছাড়াও রয়েছে কিং 


ও প্রতিভার কথা রীতিমত স্বীকৃত । দেশের 
পাশাপাশি দেশের বাইরে ভারতের দেওবন্দ, 
নদওয়া, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের 


ফাহাদ, সৌদিয়ার বর্তমান বাদশাহ, মক্কার 
সাবেক হজ্ব মন্ত্রী ও ধর্ম মন্ত্রীর বক্তব্য, 


বিভিন্ন ইসলামী ও জেনেরাল 


আয়োজকদের মুল্যবান কথামালাসহ আরো 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশীরা কৃতিত্ব ও 
মেধার স্বাক্ষর রেখেছে যুগ-যুগান্তরে । এ কথা 
স্বীকার করেছেন যুগের বোদ্ধা ও বিদঞ্ধজনেরা । 


কতকিছু। 
বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধরনের প্রতিযোগিতা 
হয়ে থাকে | কিছু হয় জাতীয় পর্যায়ে, আর কিছু 


দিকে নিয়ে যায় । আর কল্যাণ মানুষকে স্বর্গে 
নিয়ে যায়। এমন কল্যাণমুখী প্রতিযোগিতার 
জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে । 
“এ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা 
উচিত" সূরা আল মুতাফ্ফিফীন: ২৬) 


রিয়াদ থেকে : ১৭. ০১,২০১ 


দিয়ে সহযোগিত কর্ন ॥ 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মাওলানা ওবায়দুল্রাহ হামযাহ 


পবিত্র কালামে পাকের বেশ কিছু সূরায় রাসূল 


যা বলছে তা আপনি নন । বরং প্রকৃত পাগল 


(সা.)-এর রিসালত তার মিশন, গুণাবলি 


ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে আপনার বিরোধিতা 


ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ প্রতিদান 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে । ছোট 


করে, অবাধ্যতা দেখায়, রুঢ়ু আচরণ করে ও 
আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে । আপনি 


পরিসরে আমরা তার কিছু অংশ বিশেষের 
ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো। 
আন্নাহ পাক বলেন, 
1১ 

[4] ৮৮০ এ এ০3৯ 
“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী 1 
উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল 
তার কথা, আচরণ ও আদর্শ। হযরত 
আয়েশা (রা.) বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলে 
করীম (সা.)-এর মহৎ চরিত্র । কুরআন যেসব 
উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি 
সেসবের বাস্তব নমুনা । শুধু তা নয়, যাবতীয় 
উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার কাজেই 
তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। জুলুম- 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন । অথচ পাহাড়সম 
ধের্ষের স্থিতি প্রদর্শন করেছেন । শক্ররা তার 
নিস্পাপ ও কল্যাণকামী হৃদয়ে চরম আঘাত 
হেনেছেন । অথচ ক্ষমার পরম পরাকষ্ঠা 
দেখিয়েছেন । গালমন্দ করেছে, অথচ 
সমুদ্রসম বিশালতা দিয়ে তা সয়ে নিয়েছেন 
আর তা তো হবে । কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাক 
শিষ্টাচার ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাকে ভূষিত 


সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের মালিক, 
সঠিক অভিমতের অধিকারী, সবচেয়ে বড় 
প্রা্জ ও সবচেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন 
মহামানব । আপনি তো পাগল হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । কেননা আপনার কাছে আসে এমন 
এশী বাণী (ওহী) যা অজ্ঞতা ও প্রথত্রষ্টতা 
দুরিভূভত করে, বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে, 
অন্তরকে আলোকিত করে এবং গন্তব্যের 
সুন্দর দিকনির্দেশনা দেয় । পৃথিবীর জ্ঞানী- 
গুনী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা 
আপনার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোকচ্ছটার 
দারুন মুখাপেক্ষী | 

সে বড় জঘন্য মিথ্যাবাদী যে আপনার ক্ষেত্রে 
উম্মাদে'র ন্যায় একটি শব্দ দিয়ে অপবাদ 
দেয় । অথচ পুরো বিশ্বকে জ্ঞান প্রজ্ঞা ও 


1৪1 
[1:40 4572 440কি 
সূরা আদ-দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি 
সুরার বেশির ভাগ রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর প্রতি 
নিয়ামত ও তার মহাত্য সম্পর্কে আলোচনা 
রয়েছে। সুরা ইনশিরাহেও রাসুলের প্রতি 
আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহগুলো জিজ্ঞাসাবোধক 
ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহপাক 
বলেন, আমি কি আপনা বক্ষ উন্যুক্ত করে 
দেইনি? নিশ্চয় তিনি উন্যুক্ত করে দিয়েছেন । 
ফলে তার পবিত্র বক্ষখানা জ্ঞান, তত্্কথা ও 
উত্তম চরিত্রের জন্য এক সুবিশাল ও যুক্তির 
ভান্ডার । নেই সেখানে কোনো প্রকারের 
সংকীর্ণতা । নেই কোনো অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তি 
বোধ । জাগতিক কোনো বিষয়-বৈভবের প্রতি 
নেই কোনো অনুরাগ ও আগ্রহ । 
আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র বক্ষকে উন্মুক্ত করে 
দিয়েছেন বলেই বৃষ্টির মতো দান-দক্ষিণা 


ইনসাফ দিয়ে আপনি পরিতৃপ্ত করেছেন। 


করেছেন । সমুদ্রের মতো অকাতরে 


মানবতাকে সবচেয়ে মূল্যবান এঁতিহ্য ও 

মূল্যবোধ উপহার দিয়েছেন । আর সেটাই 
বুদ্ধির শাশ্বত রক্ষাকবচ । 
0৩। 
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[67:5-৩।] 


করেছেন । ওহী তাকে পরিচালিত করেছেন 
নিশ্চয় তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী | মিথ্যা 


“আপনার পতিপালকে পক্ষ হতে আপনার 
কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌছিয়ে 


বলেননি যদিও খাপমুক্ত তরবারী মাথার ওপর 


দিন | 


উচিয়ে রাখা হোক না কেন। পুরো দুনিয়া 


আপনার ওপর যা অবতাঁণ করা হয়েছে তা 


হাতে আসলেও সে দিকে ক্ষুদ্রতম আগ্রহ 
দেখাননি । 
২ 
হাথ] ০5459 4028এাঁও৯ 
“নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি 
উম্মাদ নন ।”২ 
আয়াতের মতে ভু) 22 2০59৯ যোগ করে 


আপনার কাছে পবিত্র আমানত | উম্মতের 
কাছে সে বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব আপনার | 
আপনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌছাতে না পারলে 
আপনি (নাউযুবিল্লাহ) রিসালতের দায়িত্ব 
পালন করেননি । আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ 
আমার । পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনার ক্ষতি 
করতে পারবে না। আপনার বাণীকে স্তব্ধ 
করতে পারবে না । পারবে না আপনার আলো 


রি চির তাত 
প্রতি আল্লাহর অনুগহ ও কৃপা থাকে সে 


নিভিয়ে দিতে । আপনার অগ্রযাত্রা কেউ রুখে 
দিতে পারবে না। কারণ স্বয়ং মহান 


কিরূপে পাগল হতে পারে? আপনার শক্ররা 
মার্'১১ 


প্রতিপালক আপনাকে রক্ষা করবেন । 


বিলিয়েছেন। প্রভাতের ঘ্লিগ্ধ বাতাসের 
কোমলতা দিয়ে ভিক্ষুক, অভাবী, অসহায়, 
দরিদ্র, ও নিঃস্বকে সাহায্য করেছেন। 
বেদুঈনদের দুর্যবহার, নিবেধি অমার্জিত 
আচরণ, স্বেচ্ছাচারীদের দান্তিকতা, অহংকারী 
শাসকদের বিমুখতা ও অনীহা ও হিংসুক- 
নিন্দুকের বিদ্বেষ হাসিমুখে বরণ করে দৃঢ় 
পদক্ষেপে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন । 
1৫1 
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[32:01 
অর্থ: আমি শপথ করেছি আপনার বোঝা যা 
আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ । আপনার যে 
বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছেন, 
আমি তা আপনার ওপর থেকে আপসারিত 
করে দিয়েছি। আপনার অতীব ও 
ভবিষ্যতক্রটিসমূৃহ আমি মার্জনা করে 
দিয়েছি। 

1৬1 
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অর্থ: আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ 
করেছি । আল্লাহর যিকিরের সাথে আজ তাঁর 
পবিত্র নামও উচ্চারিত হয় । 

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমুূলক কর্মসমূহে আল্লাহর 
নামের সাথে তাঁর নামও উচ্চারণ করা হয় । 
আযান, নামায খুতবা ও ওয়ায-নসীহতে তার 
নাম উচ্চারিত হয়। বাইবেল, ওল্ড 
টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্টসহ পূর্বেকার 


1: একা? 1 
অর্থ: পাঠ করুন । 
নুবুওয়াতের গল্পের সূচনা ইকরা দিয়ে । 
মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস এঁতিহ্য ও 
মাহাত্যের পদযাত্রা সে দিন থেকে শুরু । 
আমাদের জীবনে সে মুহ্র্তটি ছিল সবচেয়ে 
মূল্যবান মুহূর্ত । আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও 
কুফরী, জ্ঞান ও মূর্খতা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
চূড়ান্ত বিভেদরেখা সৃষ্টিকারী মুহুর্ত । 


খচিত করা হয়েছে। সূর্য যেমন নিজ কক্ষপথ 


অভিধানের বিশাল শব্দ ভাগ্তার থেকে ইকরা 


বেয়ে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে তেমনি 

তার নাম আজ গোটা বিশ্বকে আলোকিত 

করেছে । সমস্ত মহাদেশে বাতাসের ন্যায় 

আজ তাঁর পবিত্র আলোচনা বিচরণ করে । 

পৃথিবীর এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে 

তাঁর পবিত্র নামের গুণ-কীর্তন করা হয় না। 
1৭] 


শব্দটিকে বেচে নেওয়ার মধ্যে একটাই সত্য 
অন্তর্নিহিত যে, আপনি ও আপনার উম্মত 


জ্ঞানী জাতি, আপনি যদিও বর্তমান মুহূর্তে 


পড়তে জানেন না । কিন্তু আপনার পালনকর্তা 
আপনাকে উচ্চতর শিক্ষা ও দীক্ষা জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞা, বাক-নৈপুন্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও 
প্রাঞ্জজতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করবেন যার 


9. 
ভা 
৩৮ 
9০ 

তা 
টা 
পা 
পরি 
১ 
চর 
০. 
৮ 
পা 


মাও. আইনুদীন আল-আজাদ (রহ) সাংস্কৃতিক ফোরাম 


দক্ষিণ মালিয়ারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম | ০১৮১২-১০০৬৪৪, ০১৮১৯-৯৭৬১৪৮, ০১৮২৯-৫৯২১০০ 
যাতায়ত : শান্তির হাট থেকে জিরি মাদ্রাসা রোডে সি. এন. জি. বা রিক্সা যোগে দক্ষিণ মালিয়ারা 


মার্চ'১১ 


সামনে পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতও স্বীয় 
অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে । 
হে মুহাম্মদ! দাওয়াত দেওয়ার আগে পড়ুন! 
আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করুন । ইকরা শুধু 
একটি শব্দ নয়। এটি জীবন-পদ্ধতি । জ্ঞান- 
পিপাসুদের জন্য একটি শাশ্বত বার্তা । হে 
মুহাম্মদ আপনি পড়ুন, এবং তা কিতাবের 
ছোট পৃষ্টায় নয় বরং বিশ্বজাহান ও প্রকৃতির 
সুবিস্তৃত পৃষ্টায়। কুদরতের কলম দিয়ে 
প্রকৃতির পৃষ্টাতে লেখাগুলো পড়ুন । 
1৮] 
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অর্থ: হে মুহাম্মদ আমি আপনার জন্য একটি 
প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি । সে বিজয়ের 
দলে আপনি মানুষের অন্তর ঈমানের বীজ 
বপন করেছেন । মূল্যবোধের মানবীয় উৎকর্ষ 
গুণাবলির চারা রোপণ করেছেন । পৃথিবীর 
দিয়েছেন । দুনিয়ার বুকে হিদায়াত ও ইলমের 
পতাকা সমুন্নত করেছেন । মক্কা বিজয়ের গল্প 
ইসলামের দ্রুত প্রচার-প্রসার লাভের ক্ষেত্রে 
একটি বড় মাইলফলক হিসেবে কাজ 
করেছে । 


চট্টগ্রাম; সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান 
সম্পাদক, বালাওশ শরক 


-কুরআন, সুরা আল-কলম ৬৮:৪ 
ল-কলম ৬৮:২ 
ল-মায়িদা ৫:৬৭ 


পৃ. ৪-এর ৩-এর কলামের পর 

ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিক 
হারে অন্যায়-অবিচারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । 
নিরীহ ও দুর্বল শ্রেণীর রোকেয়া নির্যাতিত ও 
নিম্পেষিত হচ্ছে । ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড 
ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রতিবাদ- 
প্রতিরোধের তৎপরতা ত্রাস পেলে অচিরেই 
দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা- 
ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এর ফলে আমরা সকলেই 
আল্লাহর আযাব ও অভিশাপের শিকার হবো । 
অতএব সরকারসহ সমাজের প্রভাশালী 
দায়িত্বশীল সকলকে আমল বিলমারুফ ওনেহী 
আনিল মুনকারের মত গুরুতুপূর্ণ বিষয়কে ঈমানী 
দায়িত্বরোপে গ্রহণ করার জন্য আহবান করছি। 
বি সংশোধনপূর্বক অন্যায়ের প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধের প্রতি এগিয়ে আসি । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার 
তাওফীক দান করুন । আমীন | 
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হর 
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১৮ সফর ১৪৩১ হি. ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


বৃহস্পতিবার উপমহাদেশ তথা 


ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের দীনি 


শায়খুল হাদীস মাওলানা 


নসীর আহমদ খাঁন (রহ.) 


মাহমুদ আদিল 


বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের অত্যন্ত 


তাখাস্সুসাতের পাঠ শেষ করেই দারুল উলুম 


সমাদর করতেন । হযরতের মাতাও একজন 


দেওবন্দে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান । 


আলেমা ও সুবোধসম্পন্ন সচেতন নারী 


তিনি ১৩৬৫ হি. হতে নিয়ে ১৩৯১ হি. পর্যন্ত 


দরসগাহগ্তলো হারিয়ে ফেললো এক মহান 


ছিলেন । তিনি তার বাড়িকে মদরাসার রূপ 


মুরুববীকে, ইলমী আকাশের উজ্ভ্বল নক্ষত্রকে, 


দরসে নেজামীর মীজান মুনশায়েব থেকে 


দিয়েছিলেন এবং গ্রামের মুসলিম শিশুদেরকে 


একজন আদর্শ শিক্ষককে | এশিয়ার বিখ্যাত 


কুরআন মজিদ, আকায়েদ ও দ্বীনি তা'লীম- 


ও অনন্য দ্বীনি বিদ্যাপীঠ “বাগদাদে হিন্দ? 


তরবিয়াত দিতেন । 


নিয়ে মাওকুফ আলাইহি (মিশকাত) পর্যন্ত 
প্রায় সব কিতাব সুনামের সাথে পাঠদান 
রেন । ফলে অধ্যাপনা জগতে এরূপ দক্ষতা 


দারুল উলৃম দেওবন্দের সম্মানিত শায়খুল 


হযরত তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন 


ক 
ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করলেন যে, পুরো 
৬ 


হাদীস, সাবেক নায়েবে মুহতামিম ও সদরুল 


বুলন্দশহর নগরীর কিলাউতী পল্লীর 


রতে তাঁর মতো দরসে নেজামীতে 


মুদাররিসীন, উত্তাযুল আসাতিযা হযরত 
মাওলানা নসীর আহমদ খাঁন এই ক্ষণস্থায়ী 
পান্থশালাকে চিরবিদায় জানিয়ে পাড়ি 
জমালেন অবিনশ্বর জগতে মাওলায়ে 
হাকীকীর সান্িধ্যে ৷ ইন্নালিল্লাহি ... ৷ 

হযরত মাওলানা কারী উসমান দা.বা. এর 
ইমামতিতে তার নামাজে জানাযা 


মানবা“উল উলুম নামক মাদ্রাসায় | সেখানে 


পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দক্ষ শিক্ষক বা আলেম পাওয়া 


তার জ্ঞোষ্টভ্রাতা হযরত মাওলানা বশীর 


দুষ্কর! ইলমে হাদীস, তাফসীর ও জোতির্বিদ্যা 


আহমদ (রহ.)-এর তত্বাবধানেই তার 


শাস্ত্রে তার আসক্তি ছিলো অন্যরকম | ইলমুল 


পড়ালেখার হাতেখড়ি । প্রথমে কুরআন মজিদ 


হায়আহ' তথা জোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি 


হেফজ করেন অতঃপর ফার্সিভাষা আত্মস্থ 


গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখেছেন, যা 


করেন । এরপর বিভিন্ন স্তরের কিতাবাদির 


পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছে। 


শিক্ষা গ্রহণ করেন । ১৩৬২ হিজরীতে যখন 


হয় । অতঃপর মাকবারায়ে কাসেমীতে তীর 


তার জ্যেষ্টভ্রাতা দারুল উলুম দেওবন্দে 


বড়ভাই হযরত মাওলানা বশীর আহমদ 
(রহ.) এর পাশেই তাকে চির শায়িত করা 
হয় 
২১ রবিউল আওয়াল ১৩৩৭ হি. মোতাবেক 


মুদাররিস নিযুক্ত হন তখন তিনিও তার সঙ্গে 
সেখানে চলে আসেন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ 
আলিমদের সোহবত ও সংপ্রব গ্রহণ করেন । 
১৩৬৩ হি. সনে আবার নতুনভাবে সেখানে 


২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯ ঈসায়ীতে ভারতের উত্তর 
প্রদেশের বুলন্দশহর জিলার বেসী 03891) 


হযরত তার জীবদ্দশায় দারুল_ উলুম 
দেওবন্দের বিভিন্ন পদের অধিকারী ছিলেন 
১৩৯১ হিজরী সনে নায়েবে মুহতামিম (ভাইস 
চ্যসেলর) নিযুক্ত হন। ১৩৯১ হি. হতে 
১৩৯৭ হি. পর্যন্ত তিনি সহীহ মুসলিম, সুনানে 


তিনি দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন | তারপর 


তিরমিযী, মুয়াত্বা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও 
তাহাবী ইত্যাদির ন্যায় হাদীসের প্রসিদ্ধ 


দু'বছর যাবত বিভিন্ন বিষয়ে যথা তাফসীর, 


নামক স্থানের একটি সন্্ান্ত পরিবারে তিনি 


ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, মানতিক, ফালসাফা, 


জন্মলাভ করেন । তার পিতা জনাব আব্দুশ 


চিকিৎসা ও দর্শনশান্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন; 


শাকুর সাহেব একজন দ্বীনদার, আলেম ভক্ত 
ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন 
ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর একজন 


বলতে গেলে উলুম আর ফুনুনের যত উচ্চ 


কিতাবাদীর দরস দান করেন । ১৩৯৭ হি. 
সনে হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান রেহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর হাদীসের সবচেয়ে 
গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ -যাকে আল কুরআনের পর 


শিক্ষা আছে সবটা তিনি আত্মস্থ করেছেন । 


আসাহ্হুল কুতুব (সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব) 


১৩৬৫ হিজরীতে এসব বিষয়ে বিশেষত 


উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি দায়িত্্‌ 


অর্জন করে তিনি ফারাগাত লাভ করেন । 


পালন করে ছিলেন । হযরত মাওলানা খলীল 
আহমদ আম্মেটভী (রহ.)-এর হাতে তিনি 


দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর আসাতিযাদের 


বলা হয়- বুখারী শরীফের দরস তার দায়িত্বে 
দেওয়া হয়। এতে করে তিনি শায়খুল 
হাদীসের মাসনাদে অধিষ্ঠিত হন | ৩৩টি বছর 


মধ্যে হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ 


বায়আত গ্রহণ করে তাঁর মুরীদ হয়েছিলেন । 


ধরে তিনি “মাশীখিয়াত'-এর দায়িত্ব পালন 


মাদানী (রহ.), শায়খুল আদব হযরত 


ভারত উপমহাদেশে যখন উসমানী খেলাফত 


মাওলানা ই'যায আলী রেহ.), হযরত 


রক্ষার্থে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা 


মাওলানা আবদুল খালেক মুলতানী রেহ.), 


মাহমুদুল হাসান, (রহ.)-এর তিরক-এ 
মুওয়ালাত' অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে 


হাকীমুল ইসলাম কারী তাইয়েব রেহ.), কারী 
ইফজুর রহমান (রহ.), হযরত মাওলানা 


সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদেরকে কোনো প্রকার 


ফখরুল _হাসান (রহ.)১ কাজী শামসুদ্দীন 


সহযোগিতা করা অবৈধ" এই ফাতওয়া প্রদান 


করেন, তিনি সে সময় থেকে শায়খে 
আওয়াল' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন । সে বছরেই 


প্রধান পদেও আসীন হয়েছেন । 
শিক্ষাপরিষদের সাবেক প্রধান হযরত 
মাওলানা মি'রাজুল হক রেহ.)-এর 


কেমলপুরী (রহ.) ও তার সহোদর হযরত 


করা হয় তখন তিনি ইংরেজের চাকরি ছেড়ে 
দেন এবং চাষবাসের পেশা গ্রহণ করে 


মাওলানা বশীর আহমদ েহ.) সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


ইন্তেকালের পর তাঁকেই উক্ত বিভাগের 
প্রধানের যোগ্য বলে বিবেচনা করে তার 
কাঁধেই তা সোপর্দ করা হয় । দীর্ঘ ৬৩ বৎসর 


জীবিকা নির্বাহ করেন । ঈমানী মর্ধাদা-বোধের 


হযরত মাওলানা নসীর আহমদ (রহ.) তাঁর 


ধরে অধ্যাপনার মহান দায়িত্ব আঞ্জামদানের 


এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তিনি খুব 


ইলমী যোগ্যতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও কঠোর 


অতিথিপরায়ণ ছিলেন, কোনো মেহমান তার 
কাছে গিয়ে কিছু না খেয়ে আসতে পারত না; 


মার্চ'১১ 


সাধনার উৎকর্ষের কারণে সকলের কাছে খুব 
প্রিয় হয়ে উঠেন । ফলে দরসে নেজামী ও 


পর বার্ধক্যের কারণে গত দু'বছর পূর্বে তা 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দারুল 
দেওবন্দের ইতিহাসে তিনিই প্রথম, যিনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মীযান মুনশায়িব হতে শিক্ষকতা-সফর শুরু 
করেন আর বুখারী শরীফে এসে সেই সফরের 


বান্দাকে মুহব্বত করেন তোমরাও তাকে 


সমস্যা দেখা দিলো, তখন তিনি খুবই 


মুহববত করো । এরপর আসমানবাসীও তাকে 


ইতি টানেন | হযরত শুধু উস্তায ছিলেন না, 
বরং উত্তাযুল আসাতিযা ছিলেন । দারুল 
উলুমে কয়েকজন বাদে সব শিক্ষক তাঁর ছাত্র 
ছিলো । দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে তিনি অসংখ্য 
ছাত্র গড়ে তোলেন; একটি পরিসংখ্যান মতে 
চল্লিশ সহস্রাধিক ছাত্র তাঁর দরস-রসে তৃপ্তি 
লাভ করে। বর্তমানে ভারতের প্রায় সব 
মাদ্রাসার শিক্ষক হয়তো তাঁর ছাত্র অথবা 
তার ছাত্রের ছাত্র । ও 

দয়াময় আল্লাহ তাআলা হযরতকে যেন তার 
প্রতিচ্ছবি হিসেবে পাঠিয়েছেন! এতো বিশাল 
শিক্ষা কেন্দ্রে এতো বড় বড় পদের অধিকারী 
তিনি ছিলেন, তা সত্তেও অহংকার কিংবা 
দন্তের ধারে কাছেও ছিলেন না তিনি । এই 
জ্ঞানতাপসের ব্যাপারে দারুল উলুমের প্রতিটি 
শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীসহ যে কারো কাছে 
জিজ্ঞাসা করলে সবার একই উত্তর- তার 
আচরণ ছিলো বিনম্র, সহাস্য ও অমায়িক । 
এককথায় ছোট বড় সবার জন্যে তিনি ছিলেন 
রহমত ও করুণার আধার । অথচ তিনি 
ছিলেন একটি এতিহ্যবাহী ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধারে কয়েকটি উঁচু পদের 
অধিকারী । আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ তার 
ছিলো; নাযরানা, হাদিয়া ইত্যাদির নাম দিয়ে 
বিত্তের ইমারত গড়ার সুযোগ তার ছিলো; 
বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ যথেচ্ছা ভোগ 
তার উম্মুক্ত ছিলো; কিন্ত তিনি 
সাদাসিধে পনে অভ্যস্ত, 


অপরিচিত; দস্ত-অহংবোধ কাকে বলে মনে 
হয় তিনি জানতেনই না। 

যে কেউ তার সামান্যটুকুও সংস্রব পেয়েছে 
সে মনে করে যে, হযরত আমাকেই সবচেয়ে 
বেশী মুহববত করেন! তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক 
একারণে মাদরাসার গপ্তির ভেতরে তার খ্যাতি 
আছে, তদুপরি সেখানে শিক্ষকরাও তার ছাত্র; 
তাই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক তাকে মহব্বত 
করবে, শ্রদ্ধা করবে; তা তেমন তাজ্জবের 
বিষয় নয় । তবে আশ্চর্যবোধ করতে হয় যখন 
দেখি তাঁকে আপ্রাণ ভালবাসছে, তাকে 
মুহব্বত করে গর্ববোধ করছে, তার দিকে 
নুয়ে পড়ছে সাধারণ নগরবাসী, 
রিকশাচালকরাও! তাদের সাথে সম্পর্ক 
থাকার কোনো পথ নেই, যে রূপ আছে 
মাদ্রাসা ওয়ালাদের সঙ্গে । তবে কারণটা 
কি? তা একটাই; ইখলাছ ও তাকওয়ার 
কারণেই এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা | যেমন 
হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো 


মুহব্বত করা আরম্ভ করে । অতঃপর যমিনেও 
তার গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায় | [মুসলিম শরীফ] 

নূরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাকওয়ার 
দীপ্তিতে উজ্ভ্বল, ্ু ও হাস্যমুখ, ঈমানদীপ্ত 
রূপের সমাহার, ফিরেশতাতুল্য পবিভ্রতায় 
স্নি্ধ, পরিচ্ছনন পোশাক, গায়ে সেরোয়ানী, 
মাথায় উজ্জ্বল রঙের পাগড়ী, চোখে চশমা, 
নিচু দৃষ্টি, হাতে একটি ঘনকালো রঙের যষ্টি 
-প্রতিদিন এভাবে রিকশায় চড়ে হাদীসে 
নববীর দরসে উপস্থিত হতেন | ছাত্রদের 
দেখলেই নিজে আগেভাগে সালাম দিয়ে যেন 
শিক্ষাই দিতেন । দারুল হাদীসে প্রবেশের পর 
লাউড স্পীকারে সালাম পেশ করতেন । 
অতঃপর গান্তীর্যের সাথে দরস দিতেন । 
কখনও মুচকি হাসতেন; তখন মনে হতো 
জান্নাতি কোনো সুরভী এখানে ছড়িয়ে গেল! 


বিচলিত হলেন, নারাজ হলেন । যে সব ছাত্র 
ওই হাঙ্গামায় জড়িত ছিলো প্রতিষ্ঠানের 
ভাবসুর্তি রক্ষার্থে তাদেরকে সাথে সাথে 
বহিষ্কার করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । সব 
সময় মাদ্রাসার সুনাম ও কল্যাণের প্রতি তার 
নজর ছিলো অতন্দ্র প্রহরী | তিনি বলতেন, 
দারুল উলুম উম্মতের মীরাছ, জাতির সম্পদ; 
এর হেফাজত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের 
কর্তব্য । 

তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা 
হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেছিলেন । মাদানী (রহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা কারী তাইয়েব (রহ.) এর হাতে 
বায়আত হন । অতঃপর তিনি তাঁকে ইজাযত 
ও খেলাফত দিয়ে ভূষিত করেন । 

দলাদলি ও মতানৈক্য থেকে তিনি ছিলেন 


দরস ছিলো সর্ববোধ্য, সাবলীল ও প্রাঞ্জল; 


অনেক দূরে | দল বিভক্তি ও কোন্দল আদৌ 


কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ৷ পচান্নব্বইটি 
বছর পার করেও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো সু স্পষ্ট 
ও জোরালো । এ কারণে তাকে কেউ কেউ 
এল. বি. বি. সি. বেতার বলে আখ্যায়িত 
করত । নববী হাদীসের দ্যুতি" ছড়িয়ে দিয়ে 
দারুল থেকে বের হবেন তখন 
একবীক “ইলমপিপাসু* তার পেছনে পেছনে 
যেত; যেন প্রজ্ববলিত প্রদীপের পেছনে ছুটে 
চলছে “আলো প্রেমিক” পতঙ্গ! রিকশায় উঠে 
উপস্থিত ছাত্রদেরকে আবার একটি সুমধুর 
কণ্ঠে সালাম দিয়ে রওয়ানা দিতেন । 
মুগ্ধশ্রোতারা সেই সালাম শুনে শুধুই তাকিয়ে 
থাকত তার গমনের দিকে । আর তখন তারা 
প্রিয় উত্তাযের ক্ষণিকের বিদায়ে কী অনুভব 
করত তা কলমের প্রকাশ করা যায় না! 
আলাপচারিতায় ছিলো মিষ্টতা, স্বচ্ছতা, 
নির্লতা ও হদ্যতা। বলতেন তো কথা 
অনেক কম, তবে যা বলতেন তা হতো 
মোক্ষম, হৃদয়গ্রাহী । যেন নববী আদর্শের 
মূর্তপ্রতীক! আম তো আম, খাছ মজলিসেও 
কখনও কারো গীবতের শব্দও মুখে নিতেন 
না; পরচর্চার এই মহামারীর যুগে কারো মুখে 
তা শুনতেও পছন্দ করতেন না। 

তিনি ছিলেন বিনয়ের একটি উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । 
কখনও যদি কোনো ভুল হয়ে যেত তখন 
নিজেই সবার সামনে দাঁড়িয়ে দোষ স্বীকার 
করে নিতেন । এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক আইনের 


পছন্দ করতেন না । তিনি সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ 
ছিলেন । কোনো সভা সম্মেলনে তিনি যেতেন 
না। রাত দিন একগ্রচিত্তে দারুল উলুমের 
কাজ-কর্মে, দারস-তাদরীসে মশগুল 
থাকতেন | হযরত মাদানী (রহ.)-এর বিশিষ্ট 
শাগরিদ ও মুরীদ হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক 
কোনো মঞ্চে তাঁকে দেখা যেত না । নাম-যশ 
ও খ্যাতির পর্দা চিরে বেরুতে চান নি। 
শেষজীবন পর্যন্ত ছিলেন এরূপ একাগ্র, ও 
একনিষ্ঠ । মরহুম বছরের শুরুতে দারুল উলুম 
দেওবন্দের আসাতিযাদেরকে বিশেষ কিছু 
নসীহত করতেন | যা হতো সারগর্ভ ও প্রজ্ঞায় 
ভরপুর । আসাতিযায়ে কেরাম তাতে পেতেন 
গোটা বছরের পাথেয় । বছরের শেষে এসে 
খত্মে বোখারী অনুষ্ঠানে বিদায়ী ছাত্রসহ 
সকল উপস্থিতদেরকে মুল্যবান নসীহত 
করতেন । তাঁর নসীহতে ছিলো রূহ, উপদেশে 


ছিলো প্রাণ, তাই তা হতো নয়া 
পরিবর্তনকারী । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

র এই বিদপ্ধ ভাষ্যকার, ইলমে 
হাদীসের এই হিমালয় বিনয়-নম্রতায়, ধৈর্য- 
সহনশীলতায়, সৌন্দর্য ও রূপ সুষমায়, 
তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় কেমন ছিলেন তা 
বলে লিখে শেষ করা যাবে না । এক কথায় 


আওতায় তিনি কারো উপর কোনো কড়াকড়ি 


দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র শিক্ষক ও 


হয়ে গেলে পরবর্তীতে তাকে স্বাস্ত্রনা দিতেন, 

অপারগতার কথা বলে ওজরখাহী 
করতেন । তিনি বড় ছিলেন কিন্তু বড়ত্ের 
প্রকাশ করেন নি, ক্ষমতাশালী পদের 
অধিকারী ছিলেন কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেন নি। তবে দারুল উলুমের ভাবমূর্তি 


বান্দাকে মুহববত করেন তখন জিবরীলকে 


বিনষ্ট হয় এমন কোনো পদক্ষেপে যেতে 


ডেকে বলেন, জিবরীল! আমি অমুক বান্দাকে 
মুহব্বত করি তুমিও তাকে মুহব্বত করো । 
আসমানবাসীকে বলে দেয় যে, আল্লাহ অমুক 


মার্চ১১ 


অস্বীকৃতি জানাতেন। দারুল উলুম 
দেওবন্দের খেদমত ও তার উন্নতিই তাঁর 
একমাত্র লক্ষ্য ও জীবনসাধনা ছিলো । এক 
সময় দারুল উলৃমের মানহানিকর একটি 


সাধারণ আম জনতার প্রিয়পাত্র আস্থাভাজন ও 
মনের মানুষ ছিলেন এই মনীষী | দোয়া করি 
যেন আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব 
করেন, আখেরাতের মর্ধাদা আরো বৃদ্ধি করেন 
আর আমাদেরকে তাদের ফয়য দিয়ে ধন্য 
করেন ও তাঁদের পথে চলার তাউফিক দান 
করেন রড 

তথ্যসূত্রঃ দারুল দেওবন্দ ও 
জা আদ্দাঈ, হি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


ক্রমবিকাশ 


৫০ বছর আগে এভাবেই বিলুপ্ত হয়েছিল নিউস্কীম মাদরাসা 


! অবলুপ্তির পথে মাদরাসা শিক্ষা 


এম. আজিজুল হক 


ম্যাকলে (].010 119০৪19)-এর টুইয়ে নামা 
নীতির (0০0৬70%810 1101100. (00)9019) 


বৃটিশ সরকার নিজেদের কাজে প্রয়োজনীয় 


ফলে এদেশে শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে 


সহযোগিতা পাবার ও তদানীন্তন মুসলিম সমাজের 
কিছুটা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ১৭৮০ খিষ্টাব্দে 


পড়ে । যার ঠেলা আলিয়া মাদরাসাকেও সামলাতে 
হয় । তার এ নীতির সারকথা হল, সুযোগ-সুবিধা 


কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 


ভোগকারী মুষ্টিমেয় লোককে শিক্ষিত করে তোলা 


প্রতিষ্ঠাতা প্রধান মুদাররিস মাওলানা মজদুদ্দীন 


গেলে তার ফল ক্রমেই নিযনস্তরে নেমে আসবে । 


(রাহ.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুরুর দিকে 
মাদরাসায় আরবী-ফার্সী ভাষা ও ইসলামী 
বিষয়সমূহ সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে । তিনি 
মাদরাসায় দারসে নেজামীর শিক্ষাক্রম ও 


₹শোধনের মাধ্যমে শত বাধাবিপত্তি অতিক্রম 
করে বর্তমানেও (২৩০ বছর ধরে) চালু আছে। 
মাদরাসার সিলেবাসে কালক্রমে বিভিন্ন সংস্কার ও 
পরিবর্তন আনা হলেও শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির 
মূল কাঠামো বহুদিন যাবৎ অপরিবর্তিত ও 
সংরক্ষিত থাকে | বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, 
ফিকহ ও আরবীর মত মুল বিষয়গুলো আজও 
সংরক্ষিত আছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে 
মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতি এ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমেই 
সাধিত হয়েছে । বলাবাহুল্য, স্থানীয় মুসলমানদের 
শিক্ষা দানের জন্য বড় লাট লর্ড বেন্টিংক এ 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। তবে এ 
মাদরাসায় ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ৭০ বছর 
তার সেক্রেটারি (মাদরাসার প্রধান প্রশাসকের 
পদবি) এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ৭৭ বছর 
পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় 
ইউরোপীয় খিস্টানদের | ১ম মুসলিম প্রিন্সিপ্যাল 
হিসাবে ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা 
কামাল উদ্দিন ২৬তম প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব 
গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ২৫ জন প্রিলিপ্যালই ছিলেন 
খিস্টান অফিসার | এসব খিস্টান সেক্রেটারি ও 
প্রিলিপ্যালগণের প্রভাবে ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 
মাদরাসায় আরবী, ফার্সী ও ইসলামী শিক্ষার 
পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক বিষয়াদিও 
বেশ গুরুত্ব পায় । কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য 
কাজকর্মের ভাষারূপে ইংরেজি ব্যবহারের সরকারি 
আদেশের ফলে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের লালিত 
ভাষা-আরবী ও ফার্সীর আধিপত্যের অবসান 
ঘটে | এতে মুসলিম সংস্কৃতি, তাদের এঁতিহ্য ও 
শিক্ষা চর্চা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তদুপরি 
জি. সি. পি. আই (091791:91] 001001011690 0 


সবাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন 
প্রয়োজন নেই | 1৬18০871189 তার বিখ্যাত মন্ত 
ব্যে (৬110019) পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 
বর্তমানে আমাদের সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ 
করে এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তুলতে হবে 
যারা হবে আমাদের । আমরা যে এদেশের লাখ 
লাখ লোককে শাসন করছি, তারা তাদের মধ্যে 
দোভাষীর কাজ করবে | তারা হবে এমন এক 
শ্রেণীর লোক যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু 
রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে 
ইংরেজ " তারপরেও ১ম মুসলিম প্রিন্সিপ্যাল 
হিসাবে ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা 
কামাল উদ্দিন যোগদানের পর থেকে এ মাদরাসা 
স্থানীয় জনগণের অকুগ্ঠ সমর্থনে সুযোগ্য 
শিক্ষকমণ্ডলী ও পরবর্তী মুসলিম প্রিন্সিপ্যালগণের 
আন্তরিক প্রচেষ্টায় তার ধর্মীয় চরিত্র ধরে রাখতে 
সক্ষম হয়। সেখানে আধুনিক বিষয়সমূহের 
পাশাপাশি আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, ফিকহ 
ইত্যাদি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য আকারে পাঠ্যভুক্ত 
থাকে । যার কারণে ১৮৫৮ খুস্টাব্দে তৎকালীন 
লেফট্যানেন্ট গভর্ণর রড ফ্রেডারিক হ্যালিডে 
তাকে রাজদ্রোহের লালনক্ষেত্র আখ্যা দিয়ে এ 
মাদরাসা বিলুপ্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপে তা তখনকার মত অবলুপ্তির 
হাত থেকে রক্ষা পায় । 

নিউস্কীম মাদরাসা কোর্সের উৎপত্তি: 

১৯০৭ সালে মি. আর্কডেল আর্লে এদেশের 
জনশিক্ষা পরিচালক (177) থাকাকালে মুসলিম 
শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। প্রতিষ্ঠার ১২৭ 
বছর পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামিল 
কোর্স চালু হয় । তিনি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগের 
চাহিদা ভিত্তিক নবধারায় প্রবাহের চেষ্টা করেন । 
এ সময় মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সাথে সমন্বয় করত যুগোপযোগী করে 
এমনভাবে নতুন আঙ্গিকে সুসংহত করার প্রস্তাব 
করা হয়, যার মাধ্যমে এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা 
সুযোগ্য, কর্মঠ ও সুশিক্ষিত হয়ে সমাজের সার্বিক 
কাজে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের যোগ্যতা 


[0010110 1050-000107)-এর সভাপতি লর্ড 


মার্চ'১১ 


অর্জন করবে । মাদরাসা শিক্ষার এ নবতর কোর্সই 


নিউস্বীম মাদরাসা কোর্স যা ইংরেজিতে 
[২০011790 1৬190195891 0090159 নামে 
অভিহিত । ১৯১৪ সালে এক সরকারি ঘোষণা 
দ্বারা এ নতুন কোর্সটি অনুমোদিত হয় | এ স্কীম 
সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন । 

নিউস্কীম কোর্সের শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাকাল এবং 
নিউস্বীম কোর্সের ছিল দু'টি স্তর। জুনিয়র 
মাদরাসা ও সিনিয়র (হাই) মাদরাসা | জুনিয়র 
মাদরাসার শিক্ষাসূচিতে আল-কুরআন, আরবী ও 
ইসলামিয়াত, উর্দু, বাংলা, গণিত, ভূগোল, 
ইত্যাদি পাঠ্য ছিল । সিনিয়র স্তরেও এসব বিষয় 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। তবে এ স্তরে আরবী, 
ইসলামী আকায়েদ, ফরায়েষ-ফিকহ, গণিত ও 
ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া 
হয়। শুরুর দিকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং পরে বোর্ড 
অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন 
ঢাকার অধীনে হাই মাদরাসা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হত । হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা 
সাধারণ শিক্ষার এ স্তরে যোগ্যতার কাম্যমান 
অর্জন করতে সক্ষম হত এবং ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের 
যেকোন বিষয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করত । 
ব্রিটিশ সরকার ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে 
সকল সরকারি মাদরাসায় এ নিউস্কীম কোর্স 
চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | তবে কলকাতা আলিয়া 
মাদরাসাকে এর আওতামুক্ত রাখা হয়। প্রথম 
পর্যায়ে ঢাকা, টট্গ্রাম, রাজশাহী ও হুগলী এ 
চারটি সরকারি মাদরাসায় ও ৫ টি বেসরকারি 
সিনিয়র মাদরাসায় এ নতুন কোর্স প্রবর্তন করে 
পরবর্তীতে অন্যান্য সিনিয়র মাদরাসায় এ কোর্স 
চালু করার নির্দেশ জারী করা হয় এবং কর্মসূচীকে 
সফল করার লক্ষ্যে এ মাদরাসাগ্তলোতে সরকারি 
সাহায্য বৃদ্ধি করা হয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষক 
নিয়োগ, শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ, পাঠাগার 
সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান 
করা হয় । বলাবাহুল্য, এ সময় সরকার একদিকে 
নিউস্বীম মাদরাসাগ্তলোকে সার্বিকভাবে সাহায্য- 
সহযোগিতার ব্যবস্থা করে, অন্যদিকে এদেশে 
আগে থেকে প্রচলিত ও দীর্ঘদিনের লালিত 
কলকাতা আলিয়া মাদরাসাকেন্রিক ওন্ডস্কীম 
মাদরাসাগ্ডলোকে নতুন করে সাহায্য দেয়া বন্ধ 


করে দেয়। 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


ব্রিটিশ সরকার এদেশের শাসনভার গ্রহণের পর 
থেকেই অর্থ-বিত্ত, সম্মান, প্রতিপত্তি ও রাজ্যহারা 
মুসলমানগণ তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাদানের 


আরবী ও ইসলামী বিষয়গুলোও বাদ দেবার মত 


সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাতে নানা সংস্কার 


নয় বা জনগণের সেন্টিমেন্টের কথা বিবেচনা করে 


সাধিত হয়েছে । বলাবাহুল্য, এ সংস্কার কাজে বার 


বাদ দেয়া যায় না । ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির 


ব্যাপারে শঙ্কিত ও দিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । তারা 
চিন্তা করলেন, তাদের সন্তানদেকে সাধারণ স্কুলে 
পাঠানো হলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগ 
পেয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা থেকে 


কলেবর বেড়ে যায় । তাই ১৯৫০-এর পর থেকে 


বার কাঁচি চালাতে হযেছে আরবী ও ইসলামী 
বিষয়গ্তলোর উপরই | ফলে বর্তমানে ইবতেদায়ী, 


এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা এত ভারী কোর্স পাঠে দিন 
দিন আগ্রহ হারাতে থাকে এবং অনীহা প্রদর্শন 


দাখিল ও আলিম (সাধারণ) স্তরে এখানে ইসলামী 
ও সাধারণ বিষয়াবলীর অনুপাত প্রায় ১:১। 


করতে থাকে । তখন চতুর্দিক থেকে অভিযোগ 


হয়ত মুক্তি লাভ করতে পারবে কিন্তু এতে তাদের 
ধর্মীয়চেতনা বিলুপ্ত বা দুর্বল হয়ে যাবার সমূহ 


আসতে শুরু করে যে, নিউস্কীম মাদরাসার 
শিক্ষাসূচি পাঠ্যবিষয়াধিক্যে ভারাক্রান্ত হওয়ায় 


সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাদেরকে ওন্ডস্কীম 
প্রয়োজনীয়তা হয়ত পূরণ হবে, কিন্তু তাদের 
ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। 
এমতাবস্থায় নিউস্কীম কোর্স প্রবতির্ত হবার ফলে 
শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ 
করে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আরবী এবং 
ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় 


অভিভাবকদের মাঝে নিউস্বীম কোর্স বেশ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এ কোর্সের 


শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন 
করা দুরূহই নয়, বরং প্রায় অসম্ভব হয়ে 


আলিম বিজ্ঞান বিভাগে সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কিত 
বিষয় ইসলামী বিষয়সমূহের দ্বিগুণ । ফাযিল 
বি.এ, বি. এস. এস, বি. এস-সিতে (৩ বছর 
মেয়াদী) ১৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বরের 
তিন পত্রের ২টি আরবী ও ইসলামী বিষয়ে ৬০০ 


দীড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক, 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী এমনকি পরিদর্শকরাও সোচ্চার 


নম্বর, ৩০০ নম্বরের তিন পত্রের ২টি সাধারণ 
বিষয়ে ৬০০ নম্বর এবং বাংলা ও ইংরেজিতে 


হয়ে ওঠেন । তাই তাদের শিক্ষাসূচি হালকা করে 
বোঝার ভার লাঘব করার চেষ্টা করা হয় । যেহেতু 
হাই মাদরাসা পরীক্ষা পাস করে একজন শিক্ষার্থী 
ইন্টারমিডিয়েট সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 


১০০ নম্বর করে ২০০ নম্বর | ফাযিল বি.এ, বি. 
এস. এস, বি. এস-সি [অনার্স] (8 বছর 
মেয়াদী)ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স 
কোর্সের অনুরূপ । কামিল ২ বছর মেয়াদী 


হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে এবং তাদেরকে 


[তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও আদব-৪টি বিভাগ]ঃ 


সরকারি চাকরির জন্য অন্যান্য ডিগ্রিধারীদের 


মাদরাসাগ্তলোতে বর্ধিত সরকারি সাহায্যের ফলে 
দ্রুত এ কোর্স প্রবর্তনকারী মাদরাসার সংখ্যা 
বাড়তে থাকে । 

অভিভাবকদের জনপ্রিয়তা নিয়ে শুরুর দিকে এ 
নিউস্বীম মাদরাসা বেশ কৃতিত্বের সাথে 
পরিচালিত হয় । এসব মাদরাসা থেকে পাস করা 
শিক্ষার্থীদের গুণগত মান সাধারণ শিক্ষায় 
শিক্ষিতদের চেয়ে কোন অংশে নিম্নমানের ছিল 
না । হাই মাদরাসার কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের নাম 
উল্লেখ করলে অভিমতটির যথার্থতা প্রতীয়মান 


মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 
করতে হবে, তাই তৎকালীন বিরাজমান 


নির্দিষ্ট বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১০০ নম্বরের ১০টি পত্র । 
সদ্য পাসকৃত নতুন শিক্ষানীতির আলোকে 
মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার: 


পরিস্থিতির সমাধানকল্পে কোর্সের অন্তর্ভুক্ত আরবী 
ও ইসলামী বিষয়গুলোর উপরই একের পর এক 
কাঁচি চলতে থাকে বা ক্ষেত্র বিশেষে এচ্ছিক 


ঘোষিত শিক্ষানীতির সামগ্রিক পর্যালোচনায় না 
গিয়ে আমরা এর মাদরাসা শিক্ষা অংশের 
দু'একটি বিষয়ের উপরই আমাদের আলোচনা 


বিষয়/ অতিরিক্ত বিষয় ইত্যাদি নাম ধারণ করে 
সেগুলো মূল পাঠ্যসূচির বাইরে চলে আসে । 


সীমাবদ্ধ রাখব । শিক্ষানীতির ভাষ্য মতে মাদরাসা 
শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান 


একপর্যায়ে হাই মাদরাসার শিক্ষাসূচি হাই স্কুলের 


আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি 


শিক্ষাসূচির প্রায় কাছাকাছি চলে আসে | এমন কি 


অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে 


১৯৫০-৫১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সরকারের 


ইসলামের প্রকৃত মর্মীর্থ অনুধাবনে সমর্থ করে 


হবে । তাদের কয়েকজন ছিলেন: ১. অধ্যাপক ড. 
সাজ্জাদ হোসেন, ইংরেজি বিভাগ, ঢাবি ও ভি. সি, 


শিক্ষা পরিচালক মন্তব্য করেন যে, “পুনর্গঠিত 


তোলা । তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা, যাতে 


স্বীমের মাদরাসাগুলো এখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী 


তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২. ড. এম. এ করিম, 
ভি. সি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. ড. এম. এ 
বারী, ভি. সি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও 
চেয়ারম্যান, ইউ. জি. সি, ৪. অধ্যাপক আবুল 
ফজল, ভি. সি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৫. 


নামের হাই স্কুল ও জুনিয়র স্কুলে পরিণত 


জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের 


হযেছে” অবশেষে ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান 
খান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে এসব 
হাই মাদরাসা হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয় । 

উল্লেখ্য যে, পূর্ব বঙ্গে হাই মাদরাসা বন্ধ হয়ে 


বিচারপতি আবদুল জববার খান, স্পীকার, 


অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই 
আদর্শ ও মুলনীতির প্রতিফলন ঘটায় । 
শিক্ষার্থীদেকে মানব জীবনের সকল দিক ও 
বিভাগে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে 


গেলেও পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে তা অদ্যাবধি চালু 


সচেতন করার যোগ্যতা সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক ও 


পাকিস্তান জাতীয় সংসদ, ৬. ড. সিরাজুল হক, 
প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্বদ্যালয়, ৭. 


আছে । যা ক্রমশ আধুনিক হতে হতে পুরোপুরি 


ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য 


হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে । তবে সেখানে আরবী 


বিচারপতি নুরুল ইসলাম, উপরাষ্ট্রপতি, 
ংলাদেশ, ৮. ড. মফিজুল্লাহ কবির প্রো-ভাইস 
চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্বদ্যালয়, ৯. ড. এ. কে, এম 
আইউব আলী, অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, 
ঢাকা, ১০. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মহাপরিচালক, 
ধলা একাডেমি, ১১. ড. এম. এ সাত্তার, সি. 


জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে গড়ে 


ও ইসলামিয়াত অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পাঠ্যভুক্ত 


তোলা । কিন্তু এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার 


রয়েছে, যা অনেক হাই স্কুলে নেই । এ কারণেই 
সেখানকার  মাদরাসাগুলোতে অমুসলিম 


জন্য শিক্ষা নীতিতে যে কৌশল নির্ধারণ করা 
হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে মাদরাসা শিক্ষা অল্প 


শিক্ষার্থীরাও অবলীলায় শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে । 
এমন কি শীর্ষ নিউজ ডট কমের সাম্প্রতিক এক 


দিনের মধ্যেই তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে । 
এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার দীর্ঘ দিনের স্বাতন্ত্য ও 


প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপমহাদেশের এক 


স্বকীয়তা হারাবে এবং পাঠ্য বিষয়ের আধিক্যের 


এস. পি ও সচিব, ১২. অধ্যাপক ড. মোহর 


এতিহ্যবাহী প্রাচীন মাদরাসা-হুগলি মাদরাসায় 


ভারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনীহা এবং 


আলী, কিং আবুদল আজিজ ইউনিভার্সিটি জেদ্দা, 
১৩. ড. মুঈন উদ্দিন আহমদ খান, উট্টগ্রাম 


বর্তমানে মুসলিম শিক্ষার্থীর চেয়ে অমুসলিম 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি । 


অনাগ্রহের শিকার হয়ে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে 
যাবে । তখন তাকে আইন পাস করে, সার্কুলার 


বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ভি. সি 


এভাবে নিউস্কীম মাদরাসা বিলুপ্ত হলেও কলকাতা 


জারি করে বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না, স্বীয় 


ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ ড. বাকী বিল্লাহ খান, 
চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও ১৫. 
অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখ । 

নিউস্বীম মাদরাসার জনপ্রিয়তা হ্বাস ও তার 
বিলুপ্তি: 

যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে 


আলিয়া মাদরাসাকেন্্রক দরসে নেজামী 
সিলেবাসের মাদরাসাগুলো বাংলাদেশে আগের 
মতই শিক্ষার আলো বিস্তার করতে থাকে এবং 


বন্ধ্যাত্বের কারণে জনগণের সাহায্য সহযোগিতা 
ও সমর্থনের অভাবে শিক্ষার্থী সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে 
নিজে নিজেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে । আজ থেকে 


ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তার 
সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । আলিয়া 


৫০ বছর আগে যেভাবে নিউক্ষীম মাদরাসা তার 
অস্তিত্ব হারিয়েছে ঠিক সেভাবেই আজকের 


মাদরাসাগুলোতে দরসে নেজামী পাঠ্য থাকলেও 


এতিহ্যবাহী মাদরাসা শিক্ষা নিকট ভবিষ্যতে 


নিউস্ীম কোর্সে ক্রমশ আধুনিক বিষয়াবলির 


তাতে প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও 


ংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ আবার প্রয়োজনীয় 
মার্চ'১১ 


ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেবে । কারণ ঘোষিত 


অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে যুগের চাহিদার 


শিক্ষানীতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২ পৃষ্ঠায় (১৮-১৯) 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা 


স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু 


হয়েছে। এ দুপৃষ্ঠার কোথাও শিক্ষার্থীদের 


পরিবর্তনের ধারণা, প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, 


কুরআন মজীদ, তাজবীদ, আরবী বা কোন 
ইসলামী বিষয় (আবশ্যিক/ এচ্ছিক/ অতিরিক্ত 
বিষয় হিসাবেও) পড়ানোর কথা বলা হয়নি । যা 
বলা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবতেদায়ী, দাখিল ও 


তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক 


স্তরের মতো দাখিল স্তরেও আধুনিক বিষয়ের 
খ্যা এসে দাঁড়াবে ৯-এ | এতে সহজেই বুঝা 
যায়, কুরআন, হাদীস, আরবী বা ইসলামী বিষয় 


বিষয়ে সবধরনের মাদরাসায় হুবহু স্কুলের 
বইগুলোই পড়াতে হবে । আর এসব পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক 


আলিম স্তরের দু'একটি বিষয়ে আমাদের 


পর্যালোচনা হল: 
১. মাদরাসা শিক্ষাঃ কৌশল ৩, (পৃষ্ঠা ১৮)-এ 


পড়ার সুযোগ এ স্তরেও বন্ধ হতে চলেছে । 
৪. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : ৯ নম্বর কৌশল (পৃষ্ঠা - 
৫১) এ বলা হয়েছে, “মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র 


বোর্ড । কোন মাদরাসা এ বিষয়গুলোর অতিরিক্ত 


দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার 


কোন বিষয় তথা কুরআন, তাজবীদ, ফিকহ- 


জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে 


আকায়েদ, আরবী ইত্যাদি পাঠ্যভুক্ত করতে 


বলা হয়েছে, "ইবতেদায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর 
শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ 


চাইলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের পূর্বানুমতির 


অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে ।” 
আলোচনা করা হয়েছে, মাদরাসায় 


মাদরাসার এ সম্পর্কিত 


ংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ 


ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম তথা সকল স্তরে 


সংশ্লিষ্ট অধিদফতর অনুমতি 


স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু 
পরিবর্তনের ধারণাসহ_ প্রাকৃতিক পরিবেশ 
পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে 
অনুসরণ করা হবে। যেখানে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় মোট ৬টি বিষয়ের 
পরীক্ষা দিতে হয়, সেখানে মাদরাসার ইবতেদায়ী 
স্তরে ওপরে বর্ণিত ১০টি সাধারণ বিষয় 


কুরআন, তাজবীদ, ফিকহ- 
রবী ইত্যাদি বিষয় অতিরিক্ত বিষয় 
হিসাবে পাঠ্যভূক্ত করা যাবে । বর্তমানে পাঠ্যভুক্ত 
স্কুলের বইগুলোর দিয়ে তাকিয়ে এ কথা হলফ 
করে বলা যায় যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ত 
ক বোর্ড প্রণীত বাধ্যতামূলক পাঠ্য বইগুলোতে 
জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির 


আবশ্যিকভাবে পড়ানোর পরে আর কোন ইসলামী 
বিষয় বা কুরআন পড়ানোর সুযোগ থাকবে কিনা, 


আলোকে প্রণীত হবে না। একদিকে প্রতিষ্ঠানের 
নাম হবে মাদরাসা, কিন্তু তার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 


সেটা গবেষণা করে বের করার প্রয়োজন পড়ে 
না। এখানে কুরআন, আরবী বা ইসলামিয়াতের 


থাকবে না ইসলামী জীবনবোধের সঠিক ধারণা, 
বরং ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো বইগুলো হবে 


কোন উন্লেখ নেই । মাদরাসায় যদি কুরআনটাই 
পড়া সম্ভব না হয়, আরবী ও ফিকহর মতো 


ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক । 
বিশেষ করে অত্যন্ত লজ্জাঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে- 


বিষয়গ্তলো সম্পর্কে কোন ধারণা অর্জন করা সম্ভব 
না হয়, তবে মাদরাসায় পড়ার আর কী স্বার্থকতা 


মাদরাসায় মূল বিষয় তথা কুরআন ও আরবী 
ইত্যাদি দু'একটি বিষয় অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে 


থাকতে পারে? এখন ইসলামী শিক্ষা রক্ষার 


পড়াতে চাইলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের 


খাতিরে কোন মাদরাসা যদি অতিরিক্ত বিষয় 


অনুমতি নিতে হবে । এর পরেও কি বলা যাবে, এ 


হিসাবে তার শিক্ষার্থীদের ওপর অন্ততপক্ষে 
কুরআন, আরবী ও ফিকহ-এর মত গুরুত্ুপূর্ণ ৩টি 


শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে মাদরাসা শিক্ষা তার 
মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে । তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন 


বিষয়ও চাপিয়ে দেয়, তবে এ স্তরে একজন 
শিক্ষার্থীকে মাদরাসায় ১৩টি বিষয় পড়তে হবে । 


থাকবে । শিক্ষার্থীরা সঠিক ভাবে ইসলামী জীবন 
দর্শন উপলব্িতে সক্ষম হবে, ইসলামী আকীদা 


এটা নিঃসন্দেহে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 


বিশ্বাসের ভিত্তিতে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়ে 


অসম্ভব ও অমানবিক হবে । আর এ অমানবিক 
কাজটি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এবারের 
প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা 


গড়ে উঠবে । 
৩. মাদরাসা শিক্ষা: কৌশল ৩, (পৃষ্ঠা ১৮)-এ 
বলা হয়েছে, দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, 


পরীক্ষা দিয়েছে ৬টি বিষয়ে আর মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা রড 
জন চেয়ে প্রমান নিই 


সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং 
তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে । কৌশল 
৬ (পৃষ্ঠা নম্বর-১৯) এ বলা হয়েছে যে, “একই 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও 


২. বিভিন্ন ধারার সমন্বয় (পৃষ্ঠা নম্বর-৫) এ বলা 


দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, 


হয়েছে, “সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক 


বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি 
ও বৃত্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে । 


স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত 
বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি 


ইসলামী বিষয়ে কাট-ছাঁট করেই আধুনিক বিষয় 
তযুক্ত করতে হয়। বর্তমানে দাখিল পর্যায়ে 


প্রবর্তন করা হবে । অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন 
ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি 
মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসার 


ংলাদেশ স্টাডিজ ও তথ্যপ্রযুক্তি বাধ্যতামূলক 
নয় । এ অবস্থায়ও সেখানে মোট ১১টি বিষয়ের 
মধ্যে ৫টি ইসলামী বিষয় এবং ৬টি আধুনিক 
বিষয় রয়েছে । এখানে আরও ২টি আধুনিক বিষয় 


মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা 


বাধ্যতামূলকভাবে সংযুক্ত করার ফলে 


হবে । নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব 
কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সং 


স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী বিষয়ের সংখ্যা ৩-এ 
নেমে আসবে ৷ তদুপরি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 


অধিদফতরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় 
সন্নিবেশ করা যাবে ।' অর্থাৎ ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী 


বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে যে 
ংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের কোর্স 


পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পূর্বোল্লেখিত 
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ 


মার্চ১১ 


পাঠের শর্ত আরোপ করছে, তার ভিত্তিতে এ দুটি 
বিষয়ে ২০০ নম্বর করে রাখা হলে ইবতেদায়ী 


আবশ্যিক বিষয়সমূহে হুবহু স্কুলের পুস্তকই 
পাঠ্যভুক্ত থাকবে | যেগুলো এন. সি. টি. বি 
প্রণয়ন করবে । মাদরাসা নামের এসব প্রতিষ্ঠান 
মাদরাসা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হলেও 
জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পাবলিক 
পরীক্ষাগুলোতে মাদরাসা বোর্ড এখানে 
সাক্ষীগোপাল | মাদরাসা শিক্ষার্থীদের পাবলিক 
পরীক্ষাপ্তলোতে এসব বিষয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের 
সাথে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে 
হবে । এর দ্বারা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাতন্ত্য 

ও স্বকীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে । যদি মাদরাসা 

শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলের সাথে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক 

পড়তে হয়, আর অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় 

ংশগ্রহণ করতে হয়, তখন মাদরাসা নামের 

আলাদা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা 
কী? 
তাই আমাদের প্রস্তাব, শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় 
যেভাবে মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণা করা হয়েছে, এ শিক্ষা 
ব্যবস্থার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অন্ষুী রেখে ঠিক 
সেভাবে তাকে মর্যাদা দিতে হবে। এটা 
কথামালায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রমাণ 
করতে হবে | এ লক্ষ্যে 

১. ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে কুরআন, আরবী 
ও ইসলামিয়াত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে 
পাঠ্যভুক্ত থাকতে হবে । 

২. মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী থেকে আলিম 
পর্যন্ত সকল স্তরে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব 
মাদরাসা বোর্ডের উপরই ন্যস্ত থাকতে হবে 
এবং বোর্ডের টেক্সট বুক উইকে প্রয়োজনের 
নিরিখে ইসলামী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে শক্তিশালী 
করতে হবে । 

৩. মাদরাসার আলিম পর্যন্ত সকল স্তরের পাবলিক 
পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব মাদরাসা বোর্ডের 
উপরই ন্যস্ত থাকতে হবে । কোন অবস্থাতেই 
কোন স্তরেই স্কুল বোর্ডের সাথে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে 
মাদরাসার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। 

৪. এতদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে মাদরাসা শিক্ষায় 
অভিজ্ঞ ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন করে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও 
শিক্ষাদান সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরির দায়িত্ব 
অর্পণ করতে হবে এবং সে সুপারিশমালার 
আলোকে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা 
করতে হবে । 


লেখক-প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট 


7) আত্তার্তহীদ ১৭ 


অ.র্থ।নী।তি 


ইসলামী ব্যাংকিং ও কিছু 
লোকের ভুল ধারণা 


মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 


আমাদের দেশে কিছু লোক আছে যাদের হুজুগে 
ংগাল বলে । এরা কোন কিছুর গভীর জ্ঞান রাখে 
না বা জানার চেষ্টাও করে না। লোক মুখে কিছু 
কথা যেভাবে শুনে সে ভাবেই ছড়াতে থাকে । 
আরেক প্রকার লোক আছে, যারা এমন সব 
বিষয়ে তর্ক করতে চায়, যে সম্বন্ধে তার আদৌ 
কোনো জ্ঞান নেই বা পড়াশোনাও নেই | এ দু" 
প্রকার লোকদের সাথে বিতর্ক করাই বৃথা । 


করলেই উচ্চহারে সুদ দিতে হবে (এটাই নিয়ম) 
তাই তারা পর্যাপ্ত টাকা সঞ্তয়ে রেখে বাকিটা 


কিছুটা লজ্জার উদ্রেক হয়েছিল বলে আপাতপক্ষে 
বিষয়টা চেপে গেলেন । তবে আমাদের দেশে 


বিনিয়োগ করেন । এমনকি অন্য ব্যাংককে “কল 


এমন বহু ভদ্র লোক রয়েছেন, যারা বিবাহযুক্ত বা 


মানি” প্রদান করলে সুদ নিতে হবে বলে তারা তা 
ও করেন না। 


বিবাহমুক্ত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখেন না । বরং তাদের রুচির বিকৃতি এতো যে, 


সবকিছু সবিস্তারের বোঝানোর পর ব্যবসায়ী 


বিবাহ মুক্ত সম্পর্ককেই তারা উত্তম মনে করেন 


ব্যক্তিটি আমাকে বললেন, “ও-ই কথা একই । 
সাধারণ ব্যাংক সোজাসুজি খায় আর ইসলামী নাম 


আসলে যারা কোনো বিষয় বুঝবার জন্য বিত্ক 


দিয়ে তারা ঘুরিয়ে খায় আর কি” । তিনি একটু 


(নাউযুবিল্লাহ) । এমন বিকৃত রুচির লোকদের 
জন্য এ লেখা নয় । তবে যারা আসলেই বুঝতে 
চান, তাদের উদ্দেশ্যে আরো কিছু কথা উল্লেখ 


করে, তাদেরকে বুঝালে তারা বুঝে নেয় । আর 
যারা শুধুমাত্র তর্ক করার স্বার্থেই বিতর্ক করে, 


ব্যঙ্গ হাসি দিয়ে কথাগুলো বললেন । আমার তখন 
মনে পড়ে গেল, ঠিক একই ধরনের কথা 


তাদেরকে যতবার যত ভাবেই বোঝানো হোক না 


বলেছিলেন আমাদের দেশের একজন মরহুম 


কেন, ফলাফল শূন্য । (উপরন্তু বিতর্কে টিকতে না 


করছি। উপরের উদাহরণে বর্ণিত দু'টি প্রস্তাবের 
মধ্যে নারী-পুরুষের পুলকিত হবার বিষয়টি দৃশ্যত 
এক রকম মনে হলেও প্রস্তাব দু'টির মধ্যে বিরাট 


অর্থমন্ত্রী, যার বহুবার বাজেট উপস্থাপন করার 


পেরে) এমন কথা বলে বসে যে, ভদ্র ভাষায় 
তাদেরকে আর কোনো উত্তর দেয়া যায় না। 
আমার জীবনে এমন বহু লোকের সাথে বিতর্কের 


সুনাম আছে । ইসলামী ব্যাংকিং সম্বন্ধে তিনি 


পার্থক্য রয়েছে । একটু যদি আমরা চিন্তা করি যে, 
একটি প্রস্তাবে “বিয়ে' কথাটি ছিল না, এতে করে 


বলেছিলেন, “উনারা ঘুরাইয়া খান ৷ ইসলামের 
নাম দিয়া উনারা সকল ব্যবসাই হালাল করিয়া 


নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো দায় দায়িত্ব 
বর্তায়নি । কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিয়ে" শব্দটি 


অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তারা “যতই বোঝাক আমি 
বুঝব না” মনে করেই তর্কে লিপ্ত হয়। একটি 
উদাহরণ দিই । এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, যিনি 


নেন” । আমি তখন ব্যবসায়ীকে বললাম, ভাই! 


উচ্চারণের সাথে সাথে উভয়ের উপর অনেক 


ঘুরিয়ে খাওয়া নয়, সুদের ভয়াবহ গুনাহ আর দীর্ঘ 


দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে গেছে। স্বামী হিসাবে 


মেয়াদী ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্যই এর মুল 


সরকারকে বার্ষিক বহু টাকা কর দেন, তিনি 
একদিন ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আমার সাথে 


দায়িত্ব ও অধিকার, স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্য ও 


উদ্দেশ্য । আপনি যদি নিজেকে মুসলমান বলে 
দাবি করেন, আর একটু হলেও যদি মনে আল্লাহ 


বিতর্কে লিপ্ত হলেন। যে ব্যক্তির সাধারণ 


তা'আলার ভয় থাকে তাহলে সুদ মুক্ত হালাল 


অর্থনীতির জ্ঞানই নেই, তিনি কিনা ইসলামী 
অর্থনীতি নিয়ে বিতর্ক করবেন । প্রথমে আমি এ 


ব্যবসায়িক নীতিমালাকে ঘুরিয়ে খাওয়া বলতে 
পারেন না। 


বিষয়ে কথা বলতে চাইনি । তিনি বললেন “আমি 


আমি তাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বললাম, এক 


বুঝতে চাই, দেখি বোঝাতে পারেন কিনা” । আমি 
তখন তাকে প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং 


ব্যক্তি জনসম্মুখে এক সুন্দরী মেয়ের পিতাকে 
বলল, যদি আপনার মেয়েকে আমার সাথে 


নীতিমালাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরলাম । সার 


অধিকার, সংসার-সন্তানাদি বহু কিছু এর মধ্যে 
যুক্ত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবেই প্রচলিত সুদী 
ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বা ব্যাংক থেকে খণ 
গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু সুদ দেয়া নেয়ার বিষয়টি 
উল্লেখ থাকে | ফলে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে খণ 
গ্রহীতা ও খণ দাতা সম্পর্ক (09010- 
017601107 19191101791100) ছাড়া আর 
কোনোরূপ দায় দায়িত্বের সম্পর্ক থাকে না। 


ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সুযোগ দেন তাহলে 


সংক্ষেপে বললাম, সাধারণ ব্যাংকগুলো সুদের 
লেনদেন করে আর ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসা- 
বাণিজ্যের মাধ্যমে গ্রাহককে লাভ প্রদান করে । 
সাধারণ ব্যাংক সঞ্চয়ের বিনিময়ে গ্রাহককে পূর্বেই 


আপনাদেরকে আমি এক লক্ষ টাকা দেব । পিতা 


তাদের চুক্তির মূল কথা একটাই, খণ চুক্তি ও সুদ 
দেয়া নেয়ার চুক্তি । অন্যদিকে শরীয়াহ ব্যাংক 


ও মেয়ে এই প্রস্তাবে রাজি হলে প্রস্তাবকারী ব্যক্তি 
ও মেয়েটি মিলে যে কাজটি করবে তা হবে 
(ব্যভিচার) জঘন্যতম গ্ুনাহর কাজ । পক্ষান্তরে 


নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের নিশ্চিত ঘোষণা দেয় । 


গ্রাহকের সাথে কখনো সুদের চুক্তি করে না। 
সুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইসতিছনা, বাই মুশারাকা, 


লোকটি যদি অন্যভাবে মেয়ের পিতাকে বলে, 


আর ইসলামী ব্যাংক গ্রাহককে লাভ লোকসানের 


আপনার মেয়েকে যদি আমার সাথে বিয়ে দেন, 


ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে লাভের এমন একটি হার 
বলে, যা কমবেশী হতে পারে বলে উল্লেখ করে 
দেয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
তারা ইসলামী আইন কানুন বাধ্যতামূলক মেনে 


চলে । 
ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি আমাকে ব্যাংকের তারল্য 
সংকটের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন । আমি বুঝিয়ে 
বললাম, ইসলামী ব্যাংকপগ্তলো তারল্য সং 

ভোগে না। এমন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই 
তারা ব্যাংক চালান । সামনে অধিক টাকা 
উত্তোলনের কোনো সম্ভাবনা দেখলে তারা পূর্বেই 
তা মজুদ রাখেন । যেহেতু “কল মানি” গ্রহণ 


মার্চ'১১ 


তাহলে মোহরানা বাবদ এক লক্ষ টাকা দেব । 


ইজারা ইত্যাদি শরীয়ত অনুমোদিত হালাল 
পদ্ধতির ব্যবসায়িক চুক্তি করে। 
ব্যাংকগুলোর সাথে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর 


এতে পিতা ও মেয়ে রাজি হলে তাদের সম্পাদিত 
কাজটি একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হবে । 
কারো কাছে মনে হতে পারে এ দুটি কাজের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটির মধ্যে 
“বিবাহ' ও “মোহরানা” নামে দুটি শব্দ ছিল, 
অন্যটির মধ্যে ছিল না। তাই বলে কি দুটি 


মৌলিক পার্থক্য এসকল চুক্তির মধ্যেই নিহিত । 
চুক্তির মাধ্যমেই গ্রাহক ও ব্যাংকের 39109 
পরিবর্তন হয়ে যায় । সুদী ব্যাংক খণ দিয়ে সুদ 
গ্রহণের চুক্তি করে। শরীয়াহ ব্যাংক গ্রাহকের 
সাথে করে বাই বা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি । এর ফলে 
গ্রাহক ও ব্যাংকের উপর শরীয়ত অনেক অধিকার, 


কাজকে মৌলিকভাবে এক বলা যাবে? বিন্দুমাত্র 
বিবেক ও আল্লাহ ভীতি যার মধ্যে আছে সে কি এ 
দু'টি কাজকে একই কাজ বলতে পারে? 


দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে । আর এসব কর্তব্য 
পালন করার কারণেই শরীয়াহ ব্যাংকের আয় 
উপার্জন সুদ না হয়ে মুনাফায় পরিণত হয় । 


আমার এই উদাহরণ দেবার পর ভদ্রলোক দ্রুত 
কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না । হয়তো তার মধ্যে 


এবার আসি অন্য আলোচনায় ৷ নামের পূর্বে 
মুফতী লিখতে ভালবাসেন এমন একজন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


অ.র্থ।নী।তি 


মাওলানা আমার অফিসে মাঝে মধ্যে আসেন । 
অফিসে একটি শরীয়াহ ব্যাংকের ক্যালেন্ডার দেখে 
তিনি বিরূপ মন্তব্য করলেন । বললেন, এসব 3৯ ১১ ১১১১০৭১০১১৯ 
ইসলাম নামধারী ব্যাংকগুলোর সাথে যারা সম্ক 11010], 017২ 0৬1.) 01,110 
রাখবে তাদের মৃত্যুকালে তওবা নসীব হবে না। | | 
কারণ, ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ (সুদী) 97777119091 01 1391157 1120111 

ব্যাংকের মতোই কার্যক্রম চালায় বলে এদের £1109000 9199০111590 [19910]. 0916 01010 
গ্রাহকরা সারা জীবন মনে করবে আমরা হালাল 
ভাবেই ব্যাংকের লাভ গ্রহণ করেছি, অথচ তারা 
অজান্তে সুদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। এজন্য 
মৃত্যুকালে তারা এই গুনাহের জন্য তওবার 
প্রয়োজনই মনে করবে না । আর যারা জেনে বুঝে 


সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করবে, তাদের 

মৃত্যুকালে এই অনুশোচনা আসবে যে আমি 953, 0- তি. বাকা 1২০80 

সুদের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের তওবা নসীব 00710950179- 4000 

ও ॥ আমি ও [770176: 651 054, 951 944, 658501-04 
জে [3781]: 17৩0109196)0.7৩১4 


ব্যাংকের নাম বলে বললেন, আমার সেখানে 
কারেন্ট একাউন্ট, সুতরাং এতে কোনো গুনাহ 
নেই । আমি মুফতী (?) সাহেবকে বললাম আপনি 
হয়তো লাভটা নিচ্ছেন না। কিন্তু আপনার টাকা 
সুদে খাটিয়ে ব্যাংকটি লাভবান হচ্ছে । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) যেখানে বলেছেন, সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, 
এর সহযোগী, চুক্তি সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের 
উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং সকলেই সমান 
অপরাধী (সহীহ মুসলিম) | পরিষ্কারভাবে আপনি 
তাদের সহযোগী হবার পরেও এই হাদীস দ্বারা 
আপনি গুনাহ করছেন, এটা কি প্রমাণিত হয় না? 
মুফতী সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনার পর 
বুঝতে পারলাম, তিনি হয়তো সালাত, সাওম 
আর তালাকের কিছু মাসআলা মুখস্ত করে 
“মুফতি'র সনদটি পেয়েছেন ৷ আধুনিক ইসলামী 
অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং সম্বন্ধে তার 
পড়াশোনা নগণ্য । অথচ এই অল্প বিদ্যা নিয়ে 
(যারা ব্যাংকের সাথে হালাল ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করতে চান, হারাম বর্জন করে চলতে চান, 
সুদমুক্ত সমাজ গড়তে চান তাদেরকে) মুফতী 
সাহেব কী অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর যুক্তি দাঁড় করিয়ে 
জাহান্নামে পাঠাতে চাইছেন । আমি এমন 
আলিমগণকে সবিনয়ে বলতে চাই, সুদের আবর্তে 
ডুবন্ত এ সমাজে যখন শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা 
একটি শক্তিশালী অবস্থানে দীড়াচ্ছে, বিপরীতে 
ইহুদী, হিন্দু মাড়োয়ারী বহুজাতিক সুদী 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম তাই যে কোন সচেতন 
অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বগ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


ভাষা আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং 
মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার সু-ব্যবস্থা। 

ও আরবী ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ 
শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠ দান 

ও পরিপূর্ণ একাডেমীর না দাখিল পরীক্ষায় 
অংশথহণের সু- 

5 নতুন রী বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
হস্তলিপির অনুশ 

€ রা ওইটা বাব 

ও ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বৃতা, বিতর্ক 


কারবারীরা যখন এই শক্তিশালী অবস্থানের চা চা লিখন ও ইসলামী সগীতের 

গতিকে ধ্বংস বা সংকুচিত করবার অহর্নিশ দর [| ] রর গা (৬৫৬০শপনীর সাক 
ষড়যন্ত্র সংগ্রামে ব্যস্ত, তখনো যদি আপনারা সি | টি |] ০ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিয়ে গুরু দান 
সঠিক ভাবে না জেনে বুঝে জাহিলদের মতো কথা নিক রিয়ার 


বলেন, তাহলে তো এঁ বহুজাতিক সুদী কারবারীরা 


তাদের ষড়যন্ত্রের সহযোগী হিসেবে আপনাদের 

পুরস্কৃত করবে । আর এটি কোনো আলিম তো ঠ-ারপগান্যারানীিনিনি 
নয়ই, একজন সাধারণ মুসলমানেরও কাম্য হতে 
পারে না। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে জেনে 18111011115 050 11510155111 01117 89016 


শুনে বুঝে দ্বীনের পথে চলবার তাওফীক দান একটি বাতিকরমধ্ী এরারিক এভ ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা্ন 
করুন । এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন; ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


লেখকঃ অদস্য, শরীয়াহ বোর্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


মার্”১১ 77777777777 0 আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


আফগানিস্তানে 
তালেবানদের হাতে 
নাস্তানাবুদ পশ্চিমা শক্তি 


আবদুল গাফফার চৌধুরী 


আফগান যুদ্ধে তালেবানদের হাতে নাস্তানাবুদ 
পশ্চিমা শক্তি শেষ পর্যন্ত সেখানে সর্বাধুনিক ট্যাংক 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে । এখনো চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে লন্ডনের সানডে টাইমস ১৯ 
ডিসেম্বরের সংখ্যায় খবর দিয়েছে, ব্রিটিশ সামরিক 
কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানে ট্যাংক পাঠানোর বিষয়টি 


ইঙ্গিত করেছেন । কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের 


তালেবানের আস্তানায় হামলা চালাতে যাচ্ছে জঙ্গি বিমান 


আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং 


জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দরকার । 
যাদের সঙ্গে আমেরিকা বা পশ্চিমা শক্তি 


বিটেন ও আমেরিকার তরুণ সেনারাও । 
এই যুদ্ধে যে জয়ী হওয়া যাবে না, সে সম্পর্কে 


আলোচনায় বসতে পারে । এ ক্ষেত্রে তালেবান 
রাজনৈতিক বা সামরিক প্রতিপক্ষ নেই । যদি 


গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছে। প্রধানমন্ত্রী 


আফগান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে যেতে 


ডেভিড ক্যামেরন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিয়াম ফঙ্‌ 
আর্মির এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে পারবেন না। 


হয়, তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে এই তালেবানদের 


ব্রিটেন এবং আমেরিকার অনেক সামরিক কর্মকর্তা 
ও বিশেষজ্ঞ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 
যেমন করেছেন সদ্য প্রয়াত মার্কিন কুটনীতিক 
রিচার্ড হল্কুক | নিউ কন বা নিউ কনজারভেটিভ 
নামে পরিচিত বুশ চক্রের এই যুদ্ধ সারা বিশ্বে 


সঙ্গেই পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে আমেরিকাকে 


এই প্রথম স্বীকার করা হলো, তালেবানদের সঙ্গে 
যুদ্ধে পশ্চিমা সৈন্যরা পেরে উঠছে না। কারণ, 
তাদের আর্মীর্ড প্রোটেকশন নেই । 


আলোচনায় বসতে হবে । 


আমেরিকার ইমেজই শুধু ধ্বংস করেনি, সারা 
বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ডিপ্রেশন সৃষ্টি করেছে, 


আমেরিকা এই বাস্তবতাকে এত দিন স্বীকৃতি 
দেয়নি । একক সুপার পাওয়ার হওয়ার শক্তি-গর্বে 


আমেরিকার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রেসিডেন্ট এবং 


তালেবানদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
হেলমন্দে এক ক্কোয়াদ্রন চ্যালেঞ্জার ট্যাংক-২ 
পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন । বিটেন এই 
ট্যাংক পাঠানোর ব্যবস্থা নিলে আমেরিকাও 
সমসংখ্যক ভারী আব্ামূস্‌ ট্যাংক আফগানিস্তানে 
পাঠাবে । এই খবরটি প্রচারিত হওয়ার পর 
ইউরোপের অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও 
সামরিক বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন, তালেবানদের 
জঙ্গি বিমান থেকে নির্বিচার বোমাবর্ষণ দ্বারাও 
অস্ত্রশস্তরে অনেক কম সজ্জিত তালেবানদের 
যেখানে পরাস্ত করা যায়নি, সেখানে চ্যালেঞ্জার ও 
আব্রামস ট্যাংক পাঠিয়ে কি তাদের পরাস্ত করা 
যাবে? দেশটিতে সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালটি আরো 
বিরাটভাবে বাড়ানো যাবে মাত্র । তা আফগানদের 
প্রতিরোধ-শক্তি বাড়াবে এবং পশ্চিমা শক্তি ও 
ন্যাটো সেনাবাহিনীর জন্য ভিয়েতনাম ধরনের 
পরাজয় আরো অনিবার্য করে তুলতে পারে । 

এ আশঙ্কাটি মাত্র কিছু দিন আগে প্রকাশ করেছেন 
আফগানিস্তানে মার্কিন দূত রিচার্ড হল্কুক | তিনি 
গত মাসে মারা গেছেন । তিনি প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ 
করেছিলেন যে কেবল যুদ্ধ করে আফগানিস্তানে 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না (০৪০৪ 11) 
4১810190910 ০০0]0 10 09 ৮৮01] 09 
10111919 10198105 81016) । যুদ্ধ ছাড়া এই 
অন্য পন্থাটা কী? হলক্রুকের মতে, এই অন্য 
পশতুন বেল্টের গ্রামে ও শহরে জব ক্রিয়েশন বা 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং সাধারণ নাগরিকদের 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান । মৃতুবরণের আগেও 


আমেরিকাও তার গ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেনি । আমেরিকা তার এই ইমেজ পুনরুদ্ধার ও 
অর্থনৈতিক ধস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই একজন 


ওয়ারক্রিমিনাল হিসেবে অনেকের দ্বারা বিবেচিত 
বুশ জুনিয়র ভেবেছিলেন, যুদ্ধ দ্বারাই তিনি 
আফগান সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন । এই 
আশায় তিনি মিত্র দেশ পাকিস্তানেও যুদ্ধ 
সম্প্রসারিত করেছিলেন । 

আমেরিকার এতকালের মিত্র দেশ এবং ক্লায়েন্ট 
স্টেট পাকিস্তান এখন মার্কিন বোমা ও কামানের 
হামলায় রোজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু 
আমেরিকার ভাগ্যে যুদ্ধজয় ঘটেনি । বরং মার্কিন 
হামলার বিরুদ্ধে দেশটির মানুষের মনে ক্রোধ ও 
প্রতিরোধ-চেতনা দিন দিন 


মানুষের প্রতিরোধ-চেতনা যুক্ত ও অক্রিয় হলেও 
সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়েও আমেরিকার যুদ্ধজয়ের 
কোনো আশা নেই । বরং ভিয়েতনামের চেয়েও 
লজ্জাকর পরাজয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 

ভিয়েতনামে আমেরিকা সভ্য জগতের সব স্বীকৃত 
নিয়ম-রীতি ও বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করে নাপাম 
বোমা ও বিষাক্ত কেমিক্যালের মতো ভয়াবহ অস্ত্ 
ব্যবহার করেও যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি । এখন 
আমেরিকা তার যুদ্ধসাথী বিটেনকে সঙ্গে নিয়ে 
আফগানিস্তানে চ্যালেঞ্জার ও আব্রামূস্‌ ট্যাংক 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও কী করে যুদ্ধজয়ের 
আশা করছে তা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর জানা নেই । 
ব্রিটেন ও আমেরিকার শান্তিপ্রিয় জনগণ ইরাকের 
অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ যেমন চায়নি, তেমনি 
এই ধ্বংসযজ্ঞও চায়নি ৷ এটা যুদ্ধবাদী বুশ এবং 


বাক প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে এনে বসাতে 
বাধ্য হয়েছে। 

প্রেসিডেন্ট ওবামা সঠিকভাবেই বুঝেছেন যে 
আফগানিস্তানে যুদ্ধে জেতা যাবে না এবং এই অর্থ 
ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে না 
পারলে আমেরিকার সুপার পাওয়ার হিসেবে 
অস্তিত্ব রক্ষাই সমস্যা হবে । কিন্তু ভিয়েতনামের 
মতো পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করে পালালে চলবে 
না। আফগানিস্তান থেকে একটি সাফল্যজনক 
পশ্চাদপসরণের (970099991 1910991) পন্থা 
বের করতে হবে। একদিকে তালেবানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের 
আপসপন্থী অংশের দিকে সন্ধির ওলিভ ব্রাঞ্চ 
দেখানো এই দুই নীতি অনুসরণ দ্বারা ওবামা 
আযাডমিনিস্ট্রেশনের একটি যুক্তিবাদী অংশ 
আফগান সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল । 

এ লক্ষ্যে আপস ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে 
তালেবানদের একটি অংশকে আলোচনার বৈঠকে 
বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল । মার্কিন প্রশাসন এ 
ব্যাপারে একটা থিয়োরিও দাঁড় করিয়েছিল। 
থিয়োরিটা হলো, তালেবানদের হার্ড কোর এবং 
সফট কোর আছে। সফট কোর হলো, 
তালেবানদের ভালো অংশ । এই ভালো অংশের 
সঙ্গে আপস করে এমনকি তাদের ক্ষমতায় বসতে 
দিয়েও ওবামা প্রশাসন সম্মানের সঙ্গে আফগান 
সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে । এ জন্য 
তারা তালেবানদের একটি অংশের সঙ্গে 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাও করেছিল । 

আরো একটি কারণে ওবামা প্রশাসনের একটি 


মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণিত টনি ব্রেয়ারের যুক্ত 


হল্কুক তাঁর সার্জনকে বলেছেন, “আমাদের 
অবশ্যই আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে । 


মার্চ১১ 


চক্রান্তের যুদ্ধ। এ দু'জনই আজ ইতিহাসের 


ংশ তালেবানদের সঙ্গে আপস করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল । কারজাইয়ের 


আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত । কিন্তু এর দায় পোহাচ্ছে সারা 
বিশ্বের মানুষ এবং অকারণে প্রাণ দিচ্ছে ইরাক, 


মতো এক তাঁবেদার প্রেসিডেন্টকে কারসাজির 


_॥ আত্তর্তহীদ ২০ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


প্রশাসন বিলম্বে হলেও উপলব্ধি করেছে, 
কারজাইয়ের দুর্নীতি ও ওয়াশিংটনের প্রতি বশ্যতা 
আফগান জনগণের মধ্যে তাঁর কোনো প্রকার 


আফগানিস্তানে সেই রুশ ট্যাংকের বিশাল 


ধরনের মারণাস্ত্র পাঠিয়ে পাকিস্তানেও কি শান্তি 


ধ্বসম্তূপ এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । সানডে 
টাইমস পত্রিকার এই প্রতিবেদনটি পাঠ করে 


প্রতিষ্ঠা করা যাবে? মার্কিন স্বার্থ ও আধিপত্য 


গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেনি এবং তাঁর আধিপত্যও 


আমারও মনে হয়েছে, ট্যাংক ও মারণাস্ত্র দ্বারা 


কাবুলের ক্লু জোনের বাইরে বিস্তৃত নয় । আজ 
মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তান ছাড়লে কারজাইকেও 


ধ্বংসের তাণুব সৃষ্টি করা যায়, যুদ্ধ জয় করা যায় 


অক্ষুণ্ন রাখা যাবে? 
বিশ্বের এমনকি আমেরিকারও নিরপেক্ষ সামরিক 
ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, 


না । ভিয়েতনামে মার্কিন নাপাম বোমা যেমন যুদ্ধ 


তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় 
দিতে হবে । 


জয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি আফগানিস্তানেও 
চ্যালেঞ্জা-২ এবং আব্রামস এই মেইন ব্যাটল 


রিচার্ড হলক্রুক যে বলেছেন, আফগান জনগণের 


ট্যাংকও যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে পারবে না। 


মন জয় করতে হলে যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁদের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বাতবক কর্মসূচি গ্রহণ 
করতে হবে, তা করতে হলেও আফগানিস্তানের 


আফগান যুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা 
এই যে এই যুদ্ধকেও তারা বিশ্ববাসীর কাছে 
একটি মরাল এবং লিগ্যাল যুদ্ধ বলে বিশ্বাসযোগ্য 


জনগণের আস্থাভাজন এবং পছন্দসই একটি 


করে তুলতে পারেনি । নিউইয়র্কে ভয়াবহ নাইন- 


সরকারের মাধ্যমে তা করতে হবে । দুর্নীতিপরায়ণ 


ইলেভেনের ঘটনায় আমেরিকা তার মিত্র 


এবং জনগণের সমর্থনবঞ্চিত কারজাই সরকারের 


দেশগুলো নিয়ে বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার যুদ্ধে 


দ্বারা তা সম্ভব নয়। এ জন্যই তালেবানদের 
একটা নরমপন্থী অংশের সঙ্গে ওবামা প্রশাসনের 
অনেকে একটা আপসরফায় আগ্রহী ছিলেন । 

আমার ধারণা, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি ফ্রি হ্যান্ড 


লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে এই প্রচারও বিশ্বের শান্তি 
কামী মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি । 
তালেবানি সন্ত্রাস ধ্বংস করার নামে আমেরিকা 
প্রথমেই ধ্বংদ করেছে ইরাকের মতো 


নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারতেন, তাহলে এত দিনে আফগানিস্তানে 


তালেবানদের প্রভাবযুক্ত একটি সেকুলার দেশকে 
এবং সাদ্দামের মতো এক সেক্যুলার 


এমনকি পাকিস্তানেও যুদ্ধ বন্ধ করার একটা পন্থা 


রাষ্ট্রনায়ককে | ইরাককেও এখন আমেরিকা ঠেলে 


বের করতে পারতেন । কিন্তু এখানেও তাঁর হাত 


দিয়েছে তালেবানদের খপ্পরে ৷ 


বাঁধা হোয়াইট এস্টাবলিশমেন্টের কষ্র রক্ষণশীল 


যেমন আফগানিস্তানে, তেমনি তার প্রতিবেশী 


অংশের কাছে । তারা ভিয়েতনামের মতো 
পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানের মাটি 
ছাড়তে নারাজ | অন্যদিকে তালেবানদের সফট 


পাকিস্তানেও দীর্ঘকাল ধরে তার গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া ও ইনস্টিটিউশনগ্লোকে শক্তিশালী ও 
স্থায়ী হতে দেয়নি আমেরিকা ৷ দেশটির মাথায় 


কোর আপস-আলোচনায় বসতে রাজি হলেও 


নামে-বেনামে 


আফগানিস্তানে কেন, পাকিস্তানেও আমেরিকার 
যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা কম | যে সত্যটি আমেরিকা 
এবং পশ্চিমা মিডিয়াগ্তলো গোপন করছে তা 
হলো, আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানেও 
তালেবানরা এখন পর্যন্ত মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ 
নিয়ন্ত্রণ করছে বটে, কিন্তু দিন দিনই এ যুদ্ধ 
গণযুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে । দলে দলে শিক্ষিত- 
অর্ধশিক্ষিত যুবক এসে তালেবান শিবিরে সৈন্য 
হিসেবে নাম লেখাচ্ছে তালেবান হওয়ার জন্য নয়, 
তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আমেরিকার বর্বর 
যুদ্ধ এবং গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য । 

এমনও হতে পারে, অবিলম্বে আফগান যুদ্ধ বন্ধ 
করার জন্য আমেরিকার সুবুদ্ধির উদয় না ঘটলে 
এই অসম যুদ্ধে তালেবানদের শক্তি ক্ষয় হতে 
হতে তাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে, কিন্তু 
তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে ভিয়েতনামের মতো 
দেশটির সব দল-মতের যুবা ও তরুণের দল । 
বিপুল জনসমর্থনে এই যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে জনযুদ্ধ 
এবং তা বিশ্বের সব মানুষের সমর্থন কুড়াবে । 
আমেরিকার জন্য তখন ভিয়েতনামের চেয়েও 
লজ্জীকর একটি পরাজয় অনিবার্ হয়ে দাঁড়াবে । 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


মার্কিন ও ন্যাটোবাহিনী আফগানিস্তান থেকে চলে সামরিক শাসন টু টু 
না যাওয়া পর্যন্ত তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত চাপিয়ে রেখেছে। ই 
নয় । ভিয়েতনামেও ভিয়েতকঙ বা হো চি মিন এই সামরিক টি বি) 
বাহিনীর জেনারেল গিয়াপ আমেরিকাকে এই বাহিনী এবং তার 4 517: 
শর্তই দিয়েছিলেন, আগে ভিয়েতনামের মাটি গোয়েন্দা সংস্থারও এ ১০ 
ছাড়, তারপর আলোচনা । বড় অংশ এখন ১ ১ 
আফগান যুদ্ধে এখনো ভিয়েতনামের মতো তালেবানপন্থী সুখবর সুখবর সুখবর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি বলে হয়তো মার্কিন সামরিক অথবা সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক ্বকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রশাসনের একটা বড় অংশ মনে করেন । তাঁরা তালেবানদের প্রতি কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্প 
যুদ্ধে জয়ী হবেন এটা আশা না করলেও উন্নত সহানুভূতিশীল । . ফিতে ইসলামিক স্টাভিজে বি. এ. রত ৃ 
সমরাম্ত্রের জোরে তালেবানদের বিজয় পাকিস্তানও হাতের ও 0 3 
রেখে ওয়াশিংটনের শর্তে তালেবানদের আপস মুঠোর বাইরে চলে দারুন ই 
রফায় রাজি করাতে পারবেন বলে সম্ভবত বিশ্বাস যাবে এই ভয়ে নু | 
টি | মা এই উদ প্রভাবিত হয়ে ৮৮৯ 1 টিউন, 

ও মার্কিন সরকার চ্যালেঞ্জার ও আব্বামসের সন্ত্রাসমুক্ত করার নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে 
মতো বিধ্বংসী ট্যাংক আফগানিস্তানে পাঠানোর নামে সেখানেও টিটি ছাড়াও হার রতি চলছে 
সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে মনে হয় ] তাতে যুদ্ধ চলছে নির্বিচার ॥ বি (110015), 7853 ৫1... হরির টিচার র্যা, 
আরো সম্প্রসারিত হবে, রক্ক্ষয় আরো বাড়বে । ধ্বংসযজ্ঞ । 101)10179 & ./১. 01 170019 90170 9.4. (71015) & ১.১. 01 1912710 9100195 
সেই সঙ্গে আরো ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতাহত অসামরিক (85০১৪ পি 22 
হয়ে আফগান জনগণের প্রতিরোধ-প্রতিজ্ঞাও নর-নারীর সংখ্যা ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
আরো বাড়বে । জনগণের মনোবলকে মারণাম্ ভয়াবহভাবে ্ চট্টগ্রাম 
দ্বারা ধ্বংস করা যায় না। বাড়ছে। মার্কিন বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
এই সত্যটার দিকেই গত ১৯ ডিসেম্বরের বিদ্বেষে অন্ধ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
প্রতিবেদনে পশ্চিমা সমর নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পাকিস্তানের কক্সবাজার 
করেছেন সানডে টাইমসের প্রতিবেদক । তিনি সাধারণ মানুষ আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
লিখেছেন, ১৯৭৯ সালে তৎকালীন আফগান যুদ্ধে ঝুঁকছে িিি50095558458985551455605 ডি 
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যাংক পাঠানোর তালেবানদের : কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামনের জন্য য্টাড। 
ঘটনারই প্রতিফলন যেন ঘটছে বিটেন ও দিকেই । বিধ্বংসী  ; ; কী ং ্ রা জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 
আমেরিকা কর্তৃক একইভাবে আফগানিস্তানে ট্যাঙ্ক বা অন্য 
মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক পাঠানোর বর্তমান প্রস্তুতিতে । আরো কোনো বড় 
মার্চ'১১ [॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


সৈয়দ আশরাফ আলী 


ওয়েবস্টারের ভাষায়, “ভাষা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার 
তাৎক্ষণিক দান” (1.017800089 ড185 11) 


সর্বপ্রথম ভাষা বিকৃত বা ধ্বংস করা 


আসে। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সূচনায় 


প্রয়োজন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষীদের 


11010901916 51. 0 009) বাংলা আমাদের 


সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফলে নিরীহ সহজ- 


ভাষা, বাংলা আমাদের আশা, বাংলা 
আমাদের প্রাণ। এই বাংলাকে কেন্দ্র করেই 
আবর্তিত হয় প্রতিটি বাংলাদেশীর সুখ-দুঃখ, 


সরল বাংলার অধিবাসীরা তাদের নিজ ভাষা 


ভুলতে শুরু করে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, 


ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাজ্কা। বাংলা ভাষাই 
তাদের নয়নমণি, তাদের হৎস্পন্দন। 

ংলা ভাষা কোনো সাধারণ ভাষা নয়। এর 
রয়েছে এক ঘটনাবহুল, এতিহ্যময় ইতিহাস। 
পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই একমাত্র ভাষা, যার 
তির জন্য সংগ্রাম করেছে একটি পুরো 


আর্ধপদানত বাংলাদেশ ভূখণ্ডের তৎকালীন 


বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য 
তেমন কিছুই ছিল না। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত 
শ্রেণী এ ভাষায় কোনো দিন চর্চাও করেনি। 
৪৭টি কবিতা ও সর্বসাকুল্যে ৪৮০টি পঙ্তি 
সংবলিত চর্যাচর্য বিনিশ্চয়-এর ভাষা (এখন 
থেকে চর্যাপদ বলা হবে) বিশেষজ্ঞদের 


অধিবাসীরা তাদের সময়ের মুখের ভাষা ভূলে 
যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত কোনো 
কার্ষকর কথ্য ভাষা ছিল না এবং সে সময় 
প্রায় সব কিছুই সংস্কততে লিখিত আকারে 
থাকত, জনগণের একটি অংশ গৌড়ীয় 


, হাসিমুখে শাহাদতবরণ করেছে 
অগণিত মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই 


প্রাকৃত নামে তৎসম-প্রধান একটি বিশেষ 
প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতে শুরু করে 


অভিমতে “সাহিত্যের অতি ক্ষুদ্ধ অংশ' 
হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উদ্ভবকে প্রধানত 
তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ধর্মমত জনপ্রিয় করার 
প্রয়াসে রচিত বলে মনে করা হয়। “লৌকিক” 
থেকেই এর উদ্ভব ঘটে 
চর্যাপদের সঠিক কাল যাই হোক না কেন 
সাধারণভাবে পণ্ডিতরা মনে করেন, 


একমাত্র ভাষা যার জন্য সংগ্রাম জন্ম দিয়েছে 
একটি ফ্লাধীন, সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। 


অনার্ধ, দ্রাবিড়, ভোট-ীন, মুণ্ডা ও কোল 
এরা সবাই গৌড়ীয় প্রাকৃত অপভ্রংশে কথা 


১৯৩১ খিষ্টাব্দে বু ফকির আবিষ্কৃত বিখ্যাত 
মহাস্থান ফলকটিকে (70) 11817990087 


বলতে থাকে এবং তাদের কথ্য ভাষা থেকে 
অনেক শব্দ ধীরে ধীরে এই বিশেষ ধরনের 


79100০) কেউ কেউ আদি বাংলার 
থাকেন (অবশ্য বিখ্যাত “চর্যাচর্য বিনিশ্চয়” এ 
যাবৎকালে প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শন হিসেবে সার্বজনীনভাবে হ্ীকৃতি 
পেয়েছে। এই বিষয়টি প্রমাণ করে, 


প্রাকৃত ভাষায় স্যান করে নেয়। ধীরে ধীরে 


মুসলমানদের আবির্ভাবের আগে ব্রাহ্মণ্য 
শাসনব্যবস্থায় মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে কোনো 
স্থানীয় ভাষাকে সুযোগ দেয়া হয়নি এবং 
তারা সংস্কৃত ছাড়া সব ভাষাকে নিষিদ্ধ করে 
রাখতেন। 


এই গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপন্রংশ প্রাচীন বাংলা 

ভাষার সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা বাংলার এই 
প্রাচীন রূপে কথা বলত, আর্ধরা তাদের 
কিবর্ণের মানুষ ও চ্চ্ছে বলে তুচ্ছ জ্ঞান 
করত। এমনও দাবি করা হতো, যারা 


ভাষাগুচ্ছের মধ্যে বাংলা নবসৃষ্ট নয়। যদিও 


অস্পৃশ্যদের এই “অমর্যাদাকর” ভাষায় কথা 


[700-/1581. পরিবারের অন্তর্গত পূর্বাঞ্চলীয় 
প্রাকৃত গোষ্ঠী থেকে এই ভাষার উভভব, 


বলে তারা অবশ্যই নরকে প্রক্ষিপ্ত হবে। 
অতীব দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, যদিও গোপাল 


আর্যদের সময়কালে এর ইতিহাস প্রোথিত 
কোনো কোনো পণ্ডিত এমনও দাবি করেন, 
সম্রাট অশোক, এমনকি মহামতি বুদ্ধও 
উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রজা 
সাধারণ/শিষ্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
কখনো কখনো একটি বিশেষ ধরনের বাংলা 
“লিপি' ব্যবহার করতেন। প্রাক-আর্য যুগে 
কলম্বোডা উৎসজাত লোকজন বসবাস 
করত। তারা দ্রাবিড়, ভোট-চীন অথবা মু্তা 


দেব এবং তার বংশধরদের উপমহাদেশের 
এই অংশে তিন শতাধিক বছরের রাজত্বকালে 
চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে বাংলা 
গৌরবের শীর্ষে আসীন হয়েছিল, তথাপি 

ংলা ভাষা কোনো উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জন 
করতে পারেনি। এর সহজ-সরল কারণ হলো 
হিন্দু সমাজ সর্বদাই অস্পৃশ্যদের সুনাম 
হানিকর এই কথ্য ভাষাকে ঘৃণার চোখে 


নিম্নেবর্ণিত একটি সুখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে বলা 
হয়েছে, “অষ্টাদশ পুরাণ'-এর কথা কিংবা 
“রামের চরিত” শ্রবণ করলে তাকে 'রৌরব' 
নরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে ঃ 

অষ্টাদশ পুরাণাণি রামস্যচৌর তানিচ। 
বাষায়াং মানবঃ ন্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজ্যে।। 
হ্লাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা 
সেদিন ছিল অসম্ভব। দীনেশ চন্দ্র সেনের 
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বলা বাহুল্য, মুসলমান শাসক সিকান্দার শাহ, 
হোসেন শাহ, বরবক শাহ ও পরাগল খান 
প্রমুখ রাজন্যবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে 


“অস্পৃশ্যদের ভাষা” বাংলা অস্কুরেই বিনষ্ট 


দেখত। ফলে বাংলা ভাষা তখন পর্যন্ত আদৌ 
কোনো লিখিত রূপ ধারণ করতে পারেনি। 


হতো। 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ 


ভাষায় কথা বলত। গুপ্ত যুগেই আর্ধ সভ্যতার 
সাথে বাংলার প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
কিন্তু আর্ধ সভ্যতার সাথে বাঙালিদের হৃদয়জ 
ও কার্ষকর সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই 
পাল রাজারা বাংলাকে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম 


পালদের পরে আসেন সেন রাজারা । তারা 
প্রায় ১০০ বছর শাসন করেন। তাদের 
কাছেও বাংলা অস্পৃশ্যদের ভাষা হিসেবে 
উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু ১২০১ খিষ্টাব্দে 
মুসলমানদের বঙ্গবিজয় বাংলার জন্য এক 


গীঠস্যানে পরিণত করেছিলেন। আর্ধরা 
উপলব্ধি করে, কোনো সংস্কৃতির বিনষ্ট সাধন 


নবযুগের সূচনা করে। বাংলা ভাষার অনুকূল 
পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং প্রধান ভাষা হিসেবে 


অথবা সেটি নিক্ব্রিয় করে তুলতে হলে 


মার্চ'১১ 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুন্দর সুযোগ-সুবিধাও 


ফলাফল এই, জ্ঞান ও সাহিত্য কার্যক্রমের 
ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যে 
ভাঙন ধরল এবং বর্ণবাদের নিগড় থেকে 
হিন্দু ধীশক্তিকে সাধারণভাবে মুক্ত করা সম্ভব 
হলো। ব্রাক্মণ এবং অব্রা্মণ এ দু*য়ের 
বৈধানুগ কার্যধারায় মুসলমানরা আদৌ 
কোনো পার্থক্য বিবেচনায় নেননি। জ্ঞান 


_॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


করা হতো। তাদের দাফতরিক অবস্থান 


বিরচিত যার উন্মেখ আগেই করা হয়েছে। 


নির্ণীত হতো মেধার ভিত্তিতে । মুসলমানরা 
বাংলাকে শুধু যে উন্মুক্ত হৃদয়ে গত জানায় 
তা-ই নয়, এ যাবৎকাল উপেক্ষিত এই 
ভাষাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে তারা এক নবজনু 
দান করে। ১৩৫০ খিষ্টাব্দ নাগাদ মুসলমানরা 


বাংলা ভাষায় নব নব সাহিত্য সৃষ্টিতে 
উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে সাগরের 
উত্তাল ঢেউয়ের মতো বাংলাভাষা বঙ্গের 
সর্বত্র প্রসার লাভ করে। উচ্চ-নিচ, ধনী-নির্ধন 
সবার কাছে বাংলাভাষা পৌছতে শুরু করে 
এবং সব কার্যক্রমে, সব ভাবনা-চিন্তায় বাংলা 
প্রধান ভূমিকা পালন করতে থাকে। হিন্দু- 
মুসলমান সবাই এই য় 
পৃষ্ঠপোষকতাকে ফ্লাগত জানায় এবং এর 
হিতকর অবস্থানকে সর্বান্তকরণে উপভোগ 
করতে থাকে। 

ংলা ভাষার রা অক্ষরের মাধ্যমে লিখিত 
অদ্যাবধি প্রাচীন যতগুলো পুথি-পুস্তক 
আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম 
সর্বপুরনো পুথিটি হলো বড়ু চণ্তীদাসের বা 
দ্বিজ চত্তীদাস বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, যার 
রচনাকাল ১৪ শ" খিষ্টাব্দের শেষার্ধে, অর্থাৎ 
মুসলমান শাসনামলে । অনেকেই এটিকে 
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অক্ষরে রচিত সর্বপুরনো গ্রন্থ 


বলে দাবি করেন। বলা বাহুল্য, “চর্যাচর্য 


বিনিশ্চিয়” সার্বজনীনভাবে বাংলা ভাষার 
আদিতম পার্জুলিপি বলে ্ীকৃত হয়। 

রামাই পণ্ডিত দ্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গের মুসলিম 
বিজয়কে প্ম্গীয়ি আশীর্বাদ” হিসেবে উল্লেখ 
করে মুসলমানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন 
শুন্য পুরাণ-এর এ“নিরঞ্জনের  উত্বা 
হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যারা কি না ব্রাহ্মণ 
ও সেনরাজাদের টরশাসনের উৎপীড়ন ও 
অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করে 
বিস্রয়ের কিছু নেই, বিদদ্ধ সাহিত্য- 
সমালোচক প্রমথ চৌধুরী দ্বিধাহীন ভাষায় 


মুসলিম শাসনামলে ।' 
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডক্টর মুহাম্মদ মোহর 
আলী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রশংসনীয় 
পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তারিত বিবরণী প্রদান 
করেছেন 8 খুব সম্ভবত জালাল উদ্দীন 
মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-১৪৩১ 
খিষ্টাব্দ) পঞ্চদশ শতকের প্রথমাংশে টন 
কৃত্তিবাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ 
ংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি। 
কবি-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য গৌড়ের 
শাসকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ 
করেন, রাজার আজ্ঞা অনুসারেই তিনি ওই 
-কর্ম সম্পাদন করেন। তার পরের 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মটি হলো মালাধর বসু 


মার্চ'১১ 


মালাধর বসু মুর্শিদাবাদ জেলার “কুলীন? 
গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সুলতান ইউসুফ 
শাহের সময়ে (১৪৭৪-১৪৮২ খিষ্টাব্দ) 
মালাধর বসু সাহিত্য চর্চা করেন। সুলতান 


রচনা করেন। বরবক শাহ অথবা ইউসুফ শাহ 
কবিকে গুণরাজ খান” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। কবি উল্লেখ করতে ভোলেননি, 
কিবর্ণ হিন্দু 'শূদ্র'দের মূল “পুরাণ” থেকে পাঠ 
নিষিদ্ধ থাকার কারণেই তিনি ওই কাব্য 
রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহী 
যুগে আরো কয়েকজন কবি খ্যাতি অর্জন 
] 
হুসেন শাহী যুগে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান 
কবি, যেমন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, 
যশরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকার নন্দী 
তাদের কাব্য রচনা করেন। হুসেন শাহের 
রাজত্বের (১৪৯৩-১৫১৯ খিষ্টাব্দ) প্রথম 
দিকে, খুব সম্ভবত ১৪৯৪-৯৫ খিষ্টাব্দে, 
বিজয় গুপ্ত পদ্মপুরাণ রচনা করেন। বিপ্রদাস 
পিপলাই প্রায় একই সময়ে রচনা করেন 
সর্পপূজা পদ্ধতির ওপর প্রণীতমনসামজগল | 
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য। হুসেন শাহের সেনাধ্যক্ষ 
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কথ্য ভাষা থেকে লিখিত ভাষায় বাংলার 
উত্তরণের যে প্রক্রিয়া তাতে মুসলমান 
রাজন্যবর্ণের অতি কার্ষকর ও ফলপ্রসূ 
পৃষ্ঠপোষকতার কথা বস্তুত কেউই অহ্ীকার 
করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে, মুসলমানদের হর্ণযুগে বঙ্গে 
বহুসংখ্যক মুসলমান লেখকেরও আবির্ভাব 
ঘটেছিল। ইউসুফ-জুলেখা খ্যাত মুহাম্মদ 
সাগিরের মতো মহান ব্যক্তিত্ব তদানীন্তন 
গৌঁড়া মোল্লাদের ভয়ভীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 


যান। সৈয়দ সুলতান, হাজী মোহাম্মদ, শেখ 
মুতালিব ও আব্দুননবী প্রকাশ্যে বাংলার 
গুণকীর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতকে হজরত 
নূর কুতবুল আলমের মহান পিতা যিনি 
পাঞ্জাব থেকে বাংলায় চলে এসেছিলেন, তার 
নিজের নামের শেষে “বাঙ্গালী” উপাধি পর্যন্ত 
সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। সারা বঙ্গে 
তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন “শেখ 
আলাওল হক বাঙ্গালী” নামে। 

সপ্তদশ শতকে কবি আবদুল হাকিমই প্রথম 
সাহিত্যন্রষ্টা যিনি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা 
প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জঘন্য কার্কলাপকে 


ও চট্টগ্রামের শাসক (গভর্নর) পরাগল খানের 


লিখিতভাবে সমালোচনা করেন। বাংলার 


পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
ও তারই (পরাগল খানের) অনুরোধে 
মহাভারত-এর অংশবিশেষ তিনি বাংলায় 
অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান 


কবি শ্রীকার নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 
তার 


বৈরী শক্রদের তিনি প্রত্যয় ও সাহসিকতার 
সাথে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের আহ্বান 
জানান অথবা চিরতরে বঙ্গভূমি ছেড়ে 
যাওয়ার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের মানুষ 
বাস্তবিকই তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় 


আদেশ-অনুক্রমে শ্রীকার নন্দী 
মহাভারতের “অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। 
নুসরাত শাহ্‌ ক্ুয়ং মহাভারতের অপর একটি 
অনুবাদ-কর্মের অর্থায়ন করেন। কিন্তু সেই 
রচনা আলোর মুখ দেখেনি। নুসরত শাহের 
দ্বিজশ্রীধর নামে অপর একজন কবি 
বিদ্যাসুন্দর মহাকাব্যটি রচনা করেন।২ 

মুসলিম শাসকরা বাস্তবিকই বাংলা ভাষার 
পৃষ্ঠপোষকতার মানসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ 
করেন। কীর্তন-এর রচয়িতা বড়ু 
চণ্তীদাস গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে 
সম্মান লাভ করেন। আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, সুলতান বরবক শাহের কাছ থেকে 
সাত বছর কাল অতি-প্রয়োজনীয় রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয় কাব্য সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হন। সুলতান 
কুয়ং কৃত্তিবাসকে মাল্যভূষিত করেন। কবির 
জন্য যা ছিল বিরল মর্যাদা লাভের অনুপম 
এক ঘটনা। দীনেশ চন্দ্র সেনও নির্দিধায় 
হীকৃতি প্রদান করেছেন, "৬1০ ৪০ 190 10 
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এবং তাদের মাতৃভাষার হ্লীকৃতি লাভের জন্য 
সংগ্রাম করতে থাকে যে সংগ্রাম চলে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী। ফলে বরকত, সালাম, 
রফিক, জব্বারের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত 
এতিহাসিক একুশের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে 
ব্লধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে 
স্থান করে নেয়। পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান চার 
সহস্রাধিক মাতৃভাষার মধ্যে সার্বজনীনভাবে 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে পরিচিত 
এই মহান একুশে আমরা আজ গৌরবের 
সাথে উদযাপন করতে পারি শুধু একটি 
কারণে। আর সেটি হলো মুসলমানরাই 
তাদের সর্ণযুগে বাংলাভাষাকে জন্ম দিয়ে 
লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ, 
সমৃদ্ধ ও একটি বেগবান ভাষা ও সাহিত্যে 
রূপান্তরিত করেন। 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


৯:17156019 01 79089] 18015888687 
[105190016, 7.5 

২ মুহাম্মদ মোহর আলী, হিস্ট্র অব দ্য মুসলিমস 
অব বেঙ্গল, রিয়াদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৮৫৬-৮৫৮ 
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বাংলা ভাষার 
অতীত ও বর্তমান 


আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 


মাতৃভাষা ব্যবহার মানবজাতির সাধারণ 
অধিকার বলে বিবেচিত। এ কারণেই অন্য 
ভাষার চেয়ে মাতৃভাষা ভাষাভাষীর কাছে 
প্রিয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু 
ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়, ভাষার 
মর্যাদাবোধ জাতির কাছে কত গুরুতৃপূর্ণ ও 
স্পর্শকাতর তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় সমগ্র 
দেশের বাংলাভাষাভাষী মানুষের প্রতিরোধ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ভাষা চেতনার সাথে 
দেশের অখণ্ডততাবোধের চেতনাও জড়িত বলে 
একুশের আন্দোলন দ্রুত বিস্তুতির মাধ্যমে 
একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ দেশের 
গণমানসে একুশের আদর্শের এবং ভাষা- 
সম্পর্কিত প্রত্যয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একুশের আদর্শ ক্ষন 
হয়নি, তবে আবেগের অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
বিশ্বায়ন আদর্শের কারণে মাতৃভাষার প্রতি 
পূর্ব-মনোভাবের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। 
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পুলিশের 
গুলিবর্ষণের পর বাংলাভাষাভাষী মানুষের 
মধ্যে একটা উপলব্ধি জন্ম নিয়েছিল যে 
তৎকালীন পাকিস্তানি প্রশাসন এ দেশের 
মানুষ, তাদের ভাষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
অসহনশীল মনোভাবের অধিকারী। 

মাতৃভাষা জাতীয় জীবনে গুরুত্বের অধিকারী 
বলে ভাষার প্রতি অবমাননা মানুষের একটা 
স্থায়ী অধিকারের ওপর আঘাত করা। মানুষ 
নিজেদের পরিবেশে মাতৃভাষা বলার অধিকার 
অর্জন করে সমাজের অন্যদের সাথে 
যোগাযোগের জন্য, সাহিত্য রচনা ও 
সাংস্কৃতিক চেতনার রূপ প্রকাশের কারণে 
ভাষাকে চিহ্নিত করা যায় একটা প্রথা, 


আদ্রে মাতিনে একবার এক বক্তৃতায় এ 


ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন দেখা যায়নি নিজেদের 


দিকটি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি একবার 
বিশ্বিত হয়ে লক্ষ করেছিলেন তার মা ও 


অঞ্চলপ্রীতির কারণে । অর্থাৎ একটি ছোট 
অঞ্চল থেকে বের হয়ে বড় অঞ্চলে প্রবেশের 


মেয়ের ভাষার মধ্যে কিছু শব্দের 
উচ্চারণভঙ্গিতে পরিবর্তন এবং শব্দ ব্যবহারে 
পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই প্রবৃত্তি শাভাবিক 
হলেও নিয়মবহির্ভূত নয়। ভাষার পরিবর্তন 
ঘটে সাংস্কৃতিক রূপের পরিবর্তনে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে। 
এভাবেই বাংলা ভাষায় অসংখ্য ফারসি, 
আরবি, ইংরেজি ও অন্য ভাষার শব্দ 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া শুধু 
বাংলা ভাষায় নয়, পৃথিবীর সব ভাষার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইংরেজিতে এভাবেই প্রবেশ 
করেছে ফরাসি কিউ (লাইন দিয়ে দীড়ান), 
রেস্তোরা, অকল (আঙ্কল)- এর মতো অসংখ্য 


ভাষার শব্দভাগ্ডার বৃদ্ধি করেছে, তবে বিদেশী 


শক্তি ও অধিকার অর্জিত হয়নি। এর ফলে 
“জাতীয় ভাষা” কী এ বোধোদয়ও হয়েছে বলে 
মনে করার কোনো কারণ নেই। 

একজন উপভাষীর সাথে প্রমিত জাতীয় 
ভাষাভাষী ব্যবহারকারীর পার্থক্যের কারণ 
বিদ্যমান। উপভাষা ব্যবহারকারী একটি হুতন্ত্ 
স্বান থেকে আসেন যেখানে উপভাষা 
ব্যবহৃত, অথবা বলা যায়, তিনি একটি 
ভিন্নতর সামাজিক শ্রেণীতে বসবাস করেন 
যেখানে অন্য একটি কুতন্ব উপভাষা 
ব্যবহারকারী সমাজ থেকে তারা 
সামাজিকভাবে পৃথক হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে 
একটি দিক মনে রাখা প্রয়োজন, এক 
উপভাষা থেকে অন্য একটি উপভাষা যে 
অনুন্নত, এ কথা বিশ্বাসের কোনো কারণ 
নেই। যদি কোনো বাংলা ভাষাভাষী “খেটে 


ভাষার শব্দ বাংলায় নিজস্ত প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত 


খাচ্ছি'র পরিবর্তে গতর খাটাইছি” বলেন, 


হয়েছে। এ দিকটি ভাষায় সাঙ্গীকরণ বলে 


তাহলে তা নিতন্তিই বিচিত্র বলে মনে হবে। 


চিহিতি করা যেতে পারে। বিদেশী শব্দের 


তার কারণ, বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পার্থক্য 


বাংলায় অনুপ্রবেশ ও উচ্চারণভঙ্গি শব্দভাগ্তার 


অথবা যেকোনো উপভাষার সাথে প্রমিত 


বৃদ্ধি ও ভাষিক উচ্চারণ লাভ করলেও যে 
দিকটি এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ 


ভাষা সমবৈশিষ্ট্যসম্পনন এবং ধবনি, শব্দ ও 
ব্যাকরণের মধ্যেও সাম্য লক্ষ করা যায়। এ 


তা হলো বাংলাভাষাভাষীদের বাংলা ভাষার 


কারণে উপভাষা প্রমিত ভাষার কোনো বিরুদ্ধ 


উচ্চারণ রূপ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রমিত 
বাংলার একটি নির্দিষ্ট গঠন নির্মিত হতে 
পারেনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আঞ্চলিক 
ভাষা বা নিজেদের মাতৃভাষা বহুল ব্যবহারের 
কারণে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উপভাষা ও 
জাতীয় ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা 


ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় 


সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
সমাজে একই এতিহ্যের অধিকারী মানুষই 
ভাষার বিকাশে সহায়তা করে থাকেন। বিভিন্ন 


ভাষারূপ সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে একজন 
উপভাষ্য ব্যবহারকারীও নিজের মধ্যে 
উপভাষার রূপ সংরক্ষণ করেও জাতীয় ভাষা 


সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো ভাষা কিছুটা 


ব্যবহার করতে সক্ষম হতেন। পশ্চিম বাংলায় 


রক্ষণশীল হলেও ভাষার পরিবর্তন ঘটে দ্রুত। 
গাছ ও জন্তুর পরিবর্তনে দীর্ঘ সময় লাগলেও 
ভাষার পরিবর্তন অনেক সময় একই 
পরিবারের মধ্যে দুই পুরুষের মধ্যেই লক্ষ 
করা যায়। খ্যাতিমান ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী 


মার্চ'১১ 


দেশ বিভাগের পর এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে যারা সেখানে গিয়ে স্থায়ী আবাসন 
নির্মাণ করেছেন, তারা এ অঞ্চলের 
উপভাষার পরিবর্তে সেখানকার প্রমিত বাংলা 
ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশের 


রূপ নয়। কারণ, দেশের একটি উপভাষারই 
প্রমিত রূপ হচ্ছে প্রমিত ভাষা। 

দেশের প্রমিত জাতীয় ভাষার প্রতি 
মর্যাদাবোধ পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য 
দেশে ভিন্নতর । গ্রেট ব্রিটেনে শৈশব থেকে 
ককনি ইংরেজিতে অভ্যস্ত হলেও বিদেশীদের 
সাথে কথা বলার সময় ককনির পরিবর্তে 
প্রমিত ইংরেজিই ব্যবহার করে থাকেন। 
গণপ্রজাতন্ত্র চীনে ক্যান্টনিজ অথবা সাংহাই 
অঞ্চলের লোকদের সাথে যোগাযোগের 
অসমর্থ হলেও এ ভাষা ব্যবহার করতে না 
পারায় লজ্জিত হন না। আমেরিকার বিভিন্ন 
স্টেটে ব্যবহৃত ইংরেজির মধ্যে তেমন পার্থক্য 
লক্ষ করা যায় না এবং এ কারণে এখানে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৪ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


লক্ষ করা যায়নি। প্রমিত ভাষা ও উপভাষার 
মধ্যে পার্থক্য সমশ্রেণীর নয় এবং এ কারণে 


ইচ্ছাকৃত বানান ব্যবহার ভাষার প্রচলিত 
বানানরূপে সংশয় এনে দেবে। 


প্রমিত ভাষা, বিশেষত সাংস্কৃতিক উপাদানের 
মধ্যেও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 
বিশেষত, দেশের সামগ্রিক কাজকর্ম ও 


পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষা, অফিস ও অন্যান্য 


২০০ বছরের ওপনিবেশিক শাসনের পর এ 
দেশের মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি যে 
শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তা বর্তমানেও প্রতিষ্ঠা 


কাজে মাতৃভাষা ব্যবহৃত হয় এবং মাতৃভাষার 


করা সম্ভব হয়নি পরে বিশ্বায়নের প্রভাবের 


জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীরা 


সাহিত্য প্রমিত ভাষায় লিখিত হলে দুই 


গর্বিত। বিদেশী ভাষা না জানা অল্প জানার 


ভাষাভাষীর বোধগম্যের ক্ষেত্রে খানিকটা 


ক্ষেত্রে পরিবর্তন ক্রিয়াশীল থাকলেও তার 
মধ্যে একটা এঁক্য থাকা প্রয়োজনীয়, অন্যথায় 
ভাষায় প্রমিত রূপ গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। 
আমেরিকা বা চীনের মতো বাংলাদেশ বৃহত্তর 
কোনো রাষ্ট্র নয় বলে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে 
একটি সমতা রূপ থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাষার 
মধ্যে এই সমতা না থাকলে দেশে যেমন 
একটি প্রমিত ভাষা গঠনে অন্তরায় হবে, অন্য 
দিকে এক অঞ্চলের ভাষিক রূপ অন্য 
অঞ্চলের ভাষা রূপের ক্ষেত্রে পার্থক্যের 


জন্য তারা কোনো সময়ই নিজেদের সম্মান 
হানিকর বলে মনে করেন না। থাইল্যান্ডের 
খুব কমসংখ্যক লোকই ইংরেজি ভাষা 
ব্যবহারে দক্ষ । দেশের টেলিভিশনে প্রচারিত 
সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমই থাই ভাষা । পণ্যজাত 
দ্রব্যে থাই ও ইংরেজি এ দু'ভাষাই ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। অনেক পণ্যে শুধু থাই ভাষাই 
লক্ষ করা যায়। এ দেশে প্রতিদিন অসংখ্য 
বিদেশী পর্যটক আসেন, তাদের সাথে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে থাইবাসীর কোনো 
অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। ইংরেজি ভাষায় সাধারণ 
মানুষের দক্ষতা না থাকা সত্তেও থাইল্যান্ড 
বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপুল 


কারণে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে না। 
বাংলাদেশে স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রায়ই 
আঞ্চলিক ভাষায় নাটক ও আঞ্চলিক ভাষা 


প্রতিষ্ঠার অধিকারী। বাংলাদেশে বিটিশ 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় হগ 
মাকের্টের (বর্তমান নাম  নিউমাকেট) 


ব্যবহারের কারণেও ভাষার প্রমিত রূপ 


বিক্রেতারা ছিলেন বাঙালি। ব্িটিশরা পণ্য 


বিকাশে একটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। তা 


কিনতে আসার সময় বেশি দরদাম করতে 


ছাড়া, বাংলাদেশে উপভাষী অঞ্চলের শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রমিত রূপ ব্যবহারে 
প্রতিবন্ধকতা হয় ভাষা সম্পর্কে 
সচেতনতার অভাবে । এর ফলে কীচা শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর অসংখ্য শব্দ 
অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা বাড়িতে প্রমিত বাংলা 


গেলে তারা বলতেন, টেক টেক ত টেক, নো 
টেক ত নো টেক। অর্থাৎ “নিতে হলে নাও, না 
নিলে চলে যাও।” বিক্রেতারা শুধু দুটো 
ইংরেজি শব্দ জানতেন, টেক আর নো। 

ংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভাষাভাষীরা চট্টগ্রামের দোকানে 
জিনিসপত্র কিনতে যেতেন। রুশরা ইংরেজি 
জানতেন না আর বাংলাদেশীরা রুশ ভাষা 


ব্যবহার করার পর বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা 
ও সহপাঠীদের প্রভাবে ক্রমশ আঞ্চলিক ভাষা 
ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, 
আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে ক্রিয়ার কালগত 


জানতেন না। কিন্তু তা সত্তেও মনোভাব 
প্রকাশে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। জাপানের 
বড় বড় ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা 
ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হলেও সমগ্র 


এক্য ও খানিকটা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে 
একজন শিশুকে “তুমি পড়েছঃ, এই প্রশ্নের 
মাধ্যমে “পড়েছি' না “পড়ছি কোন কাল 
নির্দেশিত হয় তা বোঝা কঠিন। 

ংলা ভাষায় একদিকে প্রমিত রূপ গঠনের 


পৃথিবীতে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কোনো 
অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। জাপানি কোনো পণ্য 
কেনার জন্য বিদেশ থেকে ইংরেজিতে চিঠি 
লিখলে তার উত্তর পাওয়া যায় না। শুধু 
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মের জন্য 
একজন ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ 


অভাব, অন্য দিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতির 


করা হয়। 


কারণে খানিকটা সঙ্কটাপন। সাধারণ 


বাংলাদেশসহ ভারত দীর্ঘ দিন ওপনিবেসিক 


ভাষাভাষীর মধ্যে প্রমিত ভাষার পরিবর্তিত 


শক্তির অধীনে থাকায় ওপনিবেশিক শক্তির 


রূপ অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে প্রীতি 


ভাষা ইংরেজি অধিগত করে। কারণ শিক্ষা, 


এবং শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বাংলার প্রতি 


সরকারি কাজকর্ম থেকে শুরু করে প্রতিটি 


কিছুটা অনীহা একটি ফ্লাধীন দেশের প্রমিত 
ভাষা গঠনে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে 


ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার হতে থাকে এবং 
ইংরেজি ছাড়া শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি ও 


দ্রুত বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে 
ভাষাভাষীর 


ব্যবসায়ে কোনো সুযোগ ছিল না। একইভাবে 
মোগলদের আমলেও ফারসি রাজভাষা 
হিসেবে প্রচলিত থাকার কারণে ফারসি 


বানানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতর বানানরীতি 


জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। 
ওপনিবেসিক শক্তির লক্ষ্য থাকে নিজের 


ব্যবহার করার কারণে সাধারণ পাঠকের 


ভাষার প্রতি দেশের মানুষকে আগ্রহী করে 


মধ্যেও খানিকটা সংশয় দেখা দিয়েছে 


মার্চ'১১ 


নিজের ভাষার প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি করা। 


কারণে। বিশেষত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থার অবক্ষয়ের জন্য দেশের 
মানুষ উন্নত আর্থ-কাঠামো গড়ার কারণে 
বিদেশী ভাষার প্রতি গভীরতরভাবে আ 
হয়ে পড়েছে। একটি দিক এখানে লক্ষণীয় 
যে, বহিরাগত ভাষা শেখার অর্থ নয় নিজের 
মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধেয় মনোভাবের সৃষ্টি 
একজন মানুষ নিজের মাতৃভাষার প্রতি 
অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা সংরক্ষণ করেও 
একাধিক বিদেশী ভাষা শিখতে পারেন 
নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে অন্য 
কোনো ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব 
নয়। 

ংলা ভাষার ইতিহাস খানিকটা কুতন্ত্রধ্মী। এ 
ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের একটা হুতন্ব ও 
প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যমান। দীর্ঘ দিন ধরে 

ংলা সাহিত্যের বিপুল প্রতিষ্ঠার সাথে 
বাংলাভাষাভাষী মানুষের একটা কুতন্ত্ 
সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি 
১৯৫২ সালে ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ 
দেশের মানুষের আআাহুতির ইতিহাস সম্পূর্ণ 
কুতন্ত্রধ্মী এতিহ্যের অধিকারী। ১৯৭১ সালে 

ংলাদেশের গুরুত্েরে সাথে ভাষারও 
মর্যাদাোবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি হশধীন 
দেশে স্তন্্র জাতিসত্তার অধিকারী মানুষের 
মধ্যে দেশ, জাতি ও ভাষার প্রতি বাস্তব 
শ্রদ্ধাবোধ থাকাই ব্লভাবিক। কারণ, জাতিগত 
আদর্শ ছাড়া একটি দেশ কোনোক্রমেই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। জাতীয় 
উন্নতির সাথে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির 
গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বায়নের যুগে 
জাগতিক প্রয়োজনে পৃথিবীর একাধিক ভাষা- 
শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাহীনতা। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমও 
তার কবিতায় এ দিকটিই ঘোষণা 
করেছিলেন। একবিংশ শতকেও একুশের 
মাসে সেই কথাটিই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত 
হওয়া প্রয়োজনীয়। 
“আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ। 
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥ 


যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ। 
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভূ আপে নিরঞ্জন॥ 
যে সবে বঙ্গে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। 
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥ 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়। 
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়। 
মাতা পিতামহে ক্রমে বঙ্গেত বসতি। 
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥ 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


[॥ তাত্তার্তহাদ ২৫ 
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মূল : মুফতী শাবিবর আহমাদ কাছেমী (ভারত) 
তরজমা : খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


/সাম্থতিক-সময়ে শরীয়ার আলোকে শেয়ার বাজারের তৈধতা, বিভিরা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হওয়া এবং নানারকম শেয়ার 
লেনদেন সম্পকিতি বিতর আলোচনা-পধার্লোচনা চলছে । বিশেষজ্ঞ আলিম ও মুফতীদের মধ্যে শেয়ার ব্যবসার তেধত। ও পদ্ধতি নিয়ে 
বিতর মতভেদ (ইখতিলাফ) রয়েছে ॥ শেয়ার ব্যবসা কিম্ত বাতবত। । যুগের বিবতর্নে অসংখ) নতুন সমস) ও মাসায়েল তেরি হচ্ছে । যুগ 
চাহিদার প্রেক্ষিতে মতভেদ জনিত (ইখতেলাফা মাসায়েল) বিষয়বলিতে কাওলে রাজেহ-কে পরিত্যাগ করে কাওলে মারজুহ বা অন্য 
মাসলাকের ইমামদের ফায়সালা এহণ করার এয়োজনিয়তা দেখা দেয় ॥ এটাই ইখতিলাফু উম্মতী রাহমাতুন” এর চাহিদা । রাসা্ষিক 
কারণে এ-বিষয়ে ভারতের মুরাদাবাদের জামিয়। কাছেমিয়। মাদরাস। শাহীর ইফতা। ও হাদীস বিভাগের উত্ভাদ মুফতী মাওলানা শাবিবর 
আহমদ কাছেমী রচিত একটি নাতিদীঘর নিবন্ধ একাশ করা হল, যাতে সাধারণ পাঠক এ ব্যাপারে সৃস্প্ ধারণা লাভ করতে পারেন / 
তাঁর বক্তব্যকে লিখিতভাবে সমন করেছেন দারজ্ল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলান। নিয়ামাতুলাহ দা.বা. ও মাওলানা রিয়াসত 
আলী বিজনুরী দা. বা. । শেয়ার কাজার সম্পকিতি মুফতী মাওলানা শাবিবর আহমদ কাছেমীর এ পযার্লোচনাকে আমরা সবর্শেষ ও 
চড়া বলতে চাই না ॥ এতদসম্পকিতি আরে। মুল্যবান মতামত আছে এবং থাকতে পারে । যখনই আমাদের হাতে শেয়ার ব্যবসা ও 
শেয়ার বাজার সম্পকির্তি তথ্য-উপাভ নিভর্র নতুন কোন মতামত ও পযার্লোচন। আসবে আমর) তা “তাত-তাওহীদ”-এর পাঠকদের 


উপহার দেব ইনশা আল্লাহ সম্পাদক 
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[৭:58] ৩৬৫৩ ০74০০ 
“তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা 
ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । এ 
লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক 
কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং 
তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে 


অধিক উপযুক্ত | কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, 
পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা 


ইমদাদুল ফাতাওয়া'র অংশ হিসেবে প্রকাশিত 


প্রথম পন্থা : ক্রেতার (এজেন্সি) মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 


হয়েছে । আমি নগণ্য নিবন্ধকার হযরত আশরাফ 
আলী থানভী (রাহ.)*র শেয়ার সম্পকির্ত রচনা 
থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা নিয়েছি । 
কেউ যথানিয়মে ফরম পুরণ করে কোনো 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে এবং অংশের 
আনুপাতিক হারে লাভ-লোকসানের অংশীদারিতে 
শরীক হয় তখন এই লেনদেন "শরয়ী শিরকতে 
ইনান'-এর আওতাভূক্ত হয়ে বৈধতা পাবে 
কারণ “শিরকতে ইনান'-এ প্রত্যেক পক্ষকে কাজে 
ংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। বরং তাতে 
ওয়াকালাত (প্রতিনিধিত্ব)*র অর্থবাচকতার কারণে 
কাজে অংশগ্রহণ না করেও কারবার বৈধ হয়-২ 
যে, পুঁজির যোগানদাতা বা বিনিয়োগকারী ওই 
কোম্পানির অংশীদার এবং কোম্পানির যেসব 


না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ 
নেই ।” 

আলিম ও বিশেষজ্ঞ মুফতিগণের মধ্যে সম্ভবত 
হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর চেয়ে অধিক পরিমাণে 
গবেষণালব্ধ লেখা অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া 
যায় না। তিনি শেয়ারের মাসআলা সম্পর্কে 
রীতিমত একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করে 
গেছেন । “আল-কিসাস আস্-সিনি ফী হুকমি 
হিসাসে কোম্পানি* নামে ২৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা 


মার্চ'১১ 


কারবার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, তারা তার 
প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন ॥ সুতরাং 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ও তার অংশীদার হওয়া 
জায়েয এবং হালাল |” 


মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় 

প্রচলিত একটি নিয়ম হল, কোনো কোনো লোক 
কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে 
থাকে । কোম্পানির কাছ থেকে এরূপ শেয়ার ক্রয় 
বৈধ কিনা? এর উত্তরে বলা যায়, সেক্ষেত্রে তিনটি 
পদ্ধতি অধিকতর স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় । 


শেয়ার ফরম কিনে সংশিষ্ট কোম্পানির 
মালিকানায় অংশীদারিত্ব আর সে কোম্পানির 
লাভ-লোকসানের অনুপাতে শরীক হয়ে থাকে । 
এমতাবস্থায় যদি এজেন্ট কোম্পানিকে শেয়ারের 
মূল্য পরিশোধ না করে থাকে তবে সে কোম্পানির 
পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধিরপে পরিগণিত হবে 
আর শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানির অংশীদার 
হবে । আর যদি এজেন্সি শেয়ারের মূল্য পরিশোধ 
করে থাকে তাহলে এজেন্সি কোম্পানির অংশীদার 
হবে । এবার এজেন্সি যখন বাজারে শেয়ারগুলো 
অন্য ক্রেতাদের কাছে (মূল্যের বিনিময়ে) হস্তান্তর 
করে দিল তখন মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেল । 
ক্রেতা কোম্পানির অংশীদারে পরিণত হল |? 
দ্বিতীয় পন্থা : এক্ষেত্রে কোম্পানির অংশীদার 
হওয়া ক্রেতা (এজেন্সি)'র মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না 
বরং কিছুদিন পর দাম বাড়লে সে ক্রয়মূল্যের 
অধিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারবে-সুতরাং 
এখন কিনে রাখাটা লাভজনক হতে পারে | ইমাম 
আবু ইউসুফ (রোহ.) মতে, এরূপ শেয়ার ক্রয়ও 
জায়েষের আওতাভুক্ত এবং এরূপ কারবার হালাল 
হবে। 


12 থেও এ) ০৮৮৮৪৪৫ 
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“হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) বলেন, এ 
ধরনের বেচাকেনা মাকরূহ নয়; কেউ যদি এক 


শেয়ার ক্রয় বৈধ ও হালাল । যদি অমুসলিম তার 


০৩. অমুসলিম কোম্পানির শেয়ার 


কোম্পানিতে সুদী কারবারও করে থাকে অথবা 


হাজার টাকায় একটি কাগজও ক্রয় করে তাও 
জায়েয হবে ৮১ 


প্রকৃত অবস্থা জানা না থাকে আর সাধারণত এটা 


কোম্পানির মালিক যদি অমুসলিম হয়, তাতে যদি 
মুসলিম কর্মচারিগণও থাকেন-এই কোম্পানি 


সচরাচর বিষয় যে, তাদের মতে সুদ কোনো 


তৃতীয় পন্থা : ক্রেতা কোম্পানির এজেন্ট নয়, 


দোষের কিছু নয়। এমতাবস্থায় অমুসলিম 


কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় 


কোম্পানির শেয়ার ক্রয় মাকরূহে তাহরীমী (প্রায় 


পুরোদস্তুর অমুসলিম কোম্পানি হিসেবে গণ্য 


হবে। আর অমুসলিমদের সাথে মুদারাবা 
(একজনের পুঁজি অন্যজনের শ্রম, লাভ-লোকসান 


করল । বিশেষ কোনো কারণে আবার তিনি 


হারামের নিকটবর্তী) ৯ বর্ণিত পন্থাগ্ুলো ছাড়াও 


ংশীদারিত্ের ভিত্তিতে) ও অসম অংশীদারি 


শেয়ারগ্তলো বিক্রি করে দিলেন। ক্রেতা 
শেয়ারগুলোর মাধ্যমে কোম্পানির অংশীদার হওয়া 
কিংবা আগামীতে মূল্য বৃদ্ধি হলে মুনাফা অর্জনের 
উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনে । এটাও শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ 
হবে ।? 


যদি কোম্পানি কোনো মুসলিম মালিকের হয় এবং 
কোম্পানিতে বৈধ কারবার সম্পাদন হয়। এ 
কোম্পানি সুদী কারবারে জড়িত থাকার ব্যাপারে 
শেয়ার ক্রেতার নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই । এমন 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় সন্দেহাতীতভাবে বৈধ 
এবং অর্জিত মুনাফা পুরোপুরি হালাল । বাস্তবে 
যদি কোম্পানি সুদী কারবার করেও থাকে তার 
দায় কোম্পানির দায়িত্বশীলদের (7)1-901015) 
ওপর বর্তাবে শেয়ার ক্রেতার ওপর নয় । 

হ্যা যদি কোনো মুসলিম কোম্পানি সুদী কারবারে 
তখন সে কোম্পানির শেয়ার অবশ্যই হারাম ও 
নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে ।” ইমদাদুল ফাতওয়ায় এটা 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোম্পানির সুদী 
কারবার সম্পর্কে শেয়ার ক্রেতা অবগত হয় এবং 
সুদী লেনদেন করা যাবে না বলে সে কোম্পানিকে 
স্পষ্টভাবে জানিয়েও দেয় ৷ (তাকে ফাকি দিয়ে) 


সম্ভাব্য আরো বহু পন্থা রয়েছে যার বৈধ-অবৈধতা 


কারবারে (শিরকতে ইনান) সর্বসম্মতভাবে বৈধ । 


প্রশ্নে আমরা এখানে কোনো আলোচনা করিনি । 


অনৈসলামিক দেশে (যে দেশে রাস্্রীয় পর্যায়ে 
ইসলামের বিধি-বিধান চালু নেই) কোম্পানির 
শেয়ার বাজার চালু থাকলে তা তিনটি প্রকারে 
বিভক্ত হবে । 

০১. অনৈসলামিক দেশের মুসলিম কোম্পানি 
অনৈসলামিক দেশের মুসলিম কোম্পানির শেয়ার 
ক্ষেত্রে অধিকতর 


অমুসলিম কর্মচারি শ্রমিক থাকলেও তা মুসলিম 
কোম্পানিরূপে পরিগণিত হবে | যদি এ ধরনের 
কোম্পানির পুরো কারবার সুদভিত্তিক হয় এবং 
তাদের কিছুই সুদমুক্ত নয়; যথা-ফিক্সড 
ডিপোজিটে ফিক্সড লাভ বা লাইফ ইন্সুরেন্স বা 
মদের কোম্পানি । তবে এমন কোম্পানির শেয়ার 
কেনা বৈধ নয় । 

দ্বিতীয় প্রকার : মুসলিম কোম্পানি বৈধ ও হালাল 
ব্যবসা করে যেমন- প্লট বা হাউজিং ব্যবসা অথবা 
বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতকারক কোম্পানি যেমন জুতা, 
কাপড় বা গাড়ির কারখানা । এরূপ কোম্পানির 
শেয়ার ক্রয় ও তাদের অংশীদার হয়ে মুনাফা 


যদি কোম্পানি তারপরও সুদী কারবার অব্যাহত 


অর্জন নিঃসন্দেহে বৈধ । কারণ এটি শরীয়ত 


রাখে তখন শেয়ার ক্রেতা এ জন্য দায়ী হবে না 
এবং তার লভ্যাংশ হালাল ও বৈধ হবে অন্যদিকে 
এর জন্য কোম্পানির কর্তব্যরত লোকেরাই দায়ী 


নির্ধারিত পন্থার ভেতর পরিচালিত একটি ব্যবসা । 
তৃতীয় প্রকার : কোনো মুসলিম কোম্পানির প্রধান 
বা মৌলিক কাজ বৈধ উৎপাদন প্রক্রিয়া বটে; 
কিন্তু পরোক্ষভাবে সেখানে ফিক্সড ডিপোজিটের 


মতো কাজও চলে । কিংবা সরকারের কাছ থেকে 
সুদভিত্তিক খণ নেয় । এরূপ কোম্পানির শেয়ার 


ক্রয়ের সময় সাফ জানিয়ে দিতে হবে যে, আমি 


কোম্পানির শেয়ার কিনে থাকে এবং ক্রেতা 
কোম্পানির কর্মকর্তাকে বলে দেয় যে, “সদ 


সুদী কারবারকে মোটেও বৈধ মনে করি না । আর 
আমার ধর্মবিশ্বাস ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
সুতরাং আপনারা সুদী কারবার যেন না করেন। 


হারাম । তখন হযরত আশরাফ আলী থানভী 
(রাহ.)-এর মতে, এই ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির আওতায় 
সম্পাদিত লেনদেনের জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা 
দায়ী থাকবে; শেয়ার ক্রেতা এ জন্য দায়ী নয় 
এরপর কোম্পানি যদি পুনরায় সুদী কারবারে 

ংশ নেয়, তখন কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনে 
নিতে হবে, বার্ষিক মুনাফার কত শতাংশ সুদী 
কারবার থেকে এসেছে । ক্রেতা তার লব্ধ মুনাফার 
ঠিক তত শতাংশই সাদকাহ করে দিবেন | শেয়ার 
কারবারে সুদ থেকে বাচার জন্যে এটি একটি 
উত্তম পন্থা 1১০ 


অমুসলিম কোম্পানির ব্যবসা যদি সুদমুক্তভাবেই 
হয়ে থাকে তখন নিঃসন্দেহে সে কোম্পানির 


মার্চ১১ 


তা সত্ত্বেও যদি অমুসলিম কোম্পানিটি সুদী 
করেছে এমন হয় তাহলে, বছর শেষে মুনাফা 
বন্টনকালে কোম্পানির কাছ থেকে জেনে নিতে 
হবে মুনাফার কত শতাংশ সুদী লেনদেন থেকে 
এসেছে । শেয়ার ক্রেতা তার মুনাফা থেকে 
অনুপাতিক হিসেবে ততটুকু সাদাকা করে 
দিবে টি 

০২. মুসলিম-অমুসলিম যৌথ কোম্পানি 
অনৈসলামিক দেশে যদি মুসলিম-অমুসলিম যৌথ 
মালিকানায় কোম্পানি পরিচালিত হয়। এরূপ 
কোম্পানি শেয়ার ছাড়লে তার বেলায় সম্পূর্ণ 
মুসলিম কোম্পানির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে । 
মুসলিম কোম্পানির শেয়ার যেসব অবস্থায় বৈধ 


কিন্তু সম-অংশীদারী কারবারে (শিরকতে 
মুফাওয়াযা) বৈধতা প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফা ও 
ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর সাথে ইমাম আবু 
ইউসুফের (রাহ.) মতপার্থক্য রয়েছে । ইমাম আবু 
হানিফা রোহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর 
মতে “মুফাওয়াযা"র মধ্যে ধর্মবিশ্বাস অভিন্ন হওয়া 
শর্ত আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে তা শর্ত 
নয় । আর কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে 
শিরকতে মুফাওয়াযা"র সংজ্ঞা এমনিতেই প্রযোজ্য 
নয় । বরং তা শিরকতে ইনান (অসম অংশীদারী 
কারবার) বা মুদারাবার (সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও 
সাযুজ্যে) আওতাভুক্ত । তাই শেয়ারের ক্রয়ের 
বেলায় ইনান বা মুদারাবার আলোকে মাসআলার 
বিশ্লেষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। 
মুদারাবা এবং শিরকতে ইনান ও মুসলিম ও 
অমুসলিমের মধ্যকার বৈধ হয়ে থাকে । কেননা 
এখানে উভয় শরীকের ধর্মবিশ্বাসের অভিন্নতা শর্ত 
নয়। সুতরাং মুসলমানের জন্য অমুসলিমের 
শেয়ার কেনা দ্বিধাহীনভাবে বৈধ সাব্যস্ত হয়। 
ফিক্হবিদগণ বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেন- 
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“আর মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসায় (ক্রেতা- 
বিক্রেতা) উভয়পক্ষের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, 
সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের (মুসলিম 
রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে বসবাসকারী) মাঝে 
এই এটা বৈধ । আর শিরকত ইনান (অসম 
অংশীদারী কারবার) এটা তো নারী-পুরুষ, 
সাবালক, নাবালক, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার 
অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, আযাদকৃত ক্রীতদাস যে 
এমন অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে আর মুসলমান 
কাফিরের পরস্পরের সাথে এটা বৈধ । কারণ 
এখানে ওয়াকালাত বা প্রতিনিধিত্ব হল মুখ্য, 
কর্তৃত্ব বা মালিকানা নয়। আর শিরকতে 


এধরনের কোম্পানির শেয়ার অনুরূপ অবস্থায় 
বৈধ | বিপরীত অবস্থায় একইভাবে অবৈধ | 


মুফাওয়াযাহ্‌' . (সম-অংশীদারী ব্যবসা)'র 
ব্যাপারটা এর বিপরীত 1” 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।স্যা।-।|।স।ম।ধা।ন 
অমুসলিম কোম্পানিতে সুদী কারবার 


দ্বারা প্রতিনিধিকে বিক্রেতা হওয়া জরুরি নয়। 


যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম কোম্পানি 
থেকে শেয়ার কিনে সে অমুসলিম একই সাথে 
অবৈধ ব্যবসা এবং সুদী কারবারও করে থাকে । 


কারণ ব্যবসা বিষয়ক প্রতিনিধি তিনি নিজের জন্য 
ক্রয়ের ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ভ্তেরে) হয়ে থাকেন । তাই 


এমন অবস্থায় এরূপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় 
মুসলমানের জন্য হালাল হবে কী-না। এ 
বিষয়টির সমাধানে গবেষণার দাবি হল, প্রথমে 


প্রতিনিধির হবে মুআক্কিলের বা নিয়োগকর্তার 
নয় । হযরত ওমর (রা.) সংখ্যালঘুর জন্য মাদক 
ও শুকরের ব্যবসাকে বৈধতার রায় দিয়েছেন আর 


একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া চাই; ব্যবসার ধরণ 


মুসলমান (মুআক্কিল) এর জন্য তার বিক্রিত মূল্য 


যদি এমন হয়ে থাকে যে-অমুসলিম লোকটির 
অবৈধ ব্যবসা ও সুদী কারবারে শেয়ার ক্রেতা 
মুসলিম লোকটির কোনো হাত নেই । পুরো কর্তৃত্ব 
একচেটিয়া সেই অমুসলিম লোকটির ৷ সং 
লেনদেন-চুক্তি ইত্যাদির সমুদয় দায়ভারও তার 
উপরই বর্তায় । শেয়ার ক্রেতা মুসলমান লোকটি 
এই কারবারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল নয়- তখন প্রাপ্ত মুনাফা শেয়ার 
ক্রেতা মুসলমান লোকটির নিঃসন্দেহে হালাল । 
কারণ শরীয়ত আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় 
যে, তাদের ব্যাপারগুলো তাদের অবস্থায় ছেড়ে 
দাও। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ- 
কারবার চালিয়ে যাক | অবৈধ (ইসলামি শরীয়ত 
মতে) ব্যবসা ও সুদী কারবার তাদের ধর্মবিশ্বাস 
মতে বৈধ । তাই অমুসলিম কোম্পানি তাদের 
বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে সুদী কারবার অন্তর্ভূক্ত করে 
রাখলেও তা শেয়ার ক্রেতা মুসলিমের ওপর তার 
দায়ভার বর্তাবে না। তাই এতদসংক্রান্ত কারবার 
সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মুসলিম ক্রেতার কোনো 
কর্তৃত্ব নেই বরং কোম্পানির (অমুসলিম) একচ্ছত্র 
কর্তৃত্ব বিদ্যমান । তাই অমুসলিম যেহেতু তার 
ধর্মীয় নীতির অনুসারে যে ব্যবসা করছে তা 
নিজের জন্য হালাল এবং সেই ব্যবসালন্ধ মুনাফার 
যে অংশ শরীক মুসলিম ব্যক্তিকে দিচ্ছে তার 
জন্যও তা হালাল হয়ে যাবে । কিন্তু জেনে শুনে 
এমন ব্যবসায় জড়িত থাকা মাকরূহ । তবে 
ব্যবসার লভ্যাংশ হালাল হবে । ফিক্হবিদগণ 
বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেন, 
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এত এল ৩) ১তীও 23৬ও 
“অমুসলিমগণ অমৌলিক বিষয়াদিতে (ইসলামি 
শরীয়তের) উদ্দেশ হবে- মর্মে মতটি প্রসিদ্ধ নয় । 
তাই যদি কোনো মুসলমান সংখ্যালঘু 
অমুসলিমকে মাদক ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ 
করে তখন ব্যবসায়-চুক্তি মুসলমানের পক্ষ থেকে 
সম্পাদন মোটেই হয়নি আর এখানে নিঃসন্দেহে 


মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ 
কাজটি হয়েছে । এরূপ প্রতিনিধিত্ব (নিয়োগ) চুক্তি 


মার্চ'১১ 


হালাল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 


দ্রষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪ 

দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ২, পৃ. ৩১৯ 

৩ দ্রষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩ পৃ. ৩৯১ 

দ্রষ্টব্য, ইযাহুন্‌ নাওয়াদির ফাতাওয়া, খ. ১ 

€ দষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩ 

৬ ফাতাওয়া শামী, করাচি, খ. €&, পৃ. ৩৩৬ 

* ইযাহুন্‌ নাওয়াদির, পৃ. ১০৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া, 
খ. ৩, পৃ.৭৯২, ৪৯৫ 

” ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯১ 

* ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭ 

১ ফিকহী মকালাত, খ. ১, পৃ. ১৫০ 

* ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭ 

» ফিকহী মকালাত, খ. ১, পৃ. ১৫১ 

১ বাদায়িউস্‌ সানায়ি' খ. ৬, পৃ. ৮১ 

* কাজীখা আলী হামেশ আল-হিন্দিয়া, খ. ৩, পৃ. 
৬১৩; ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ২, পৃ. ৩১৯ 

*ং তাবয়ীনূল হাকায়িক, খ. ৩, পৃ. ৩১৫, আলমগীরী 
খ. ৪ পৃ. ৩৩২ 

*৬ ই'লাউস্‌ সুনান, খ. ১৪, পৃ. ১১১ (বৈরুত 
সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. ১৩৩ 

»২ ই'লাউস্‌ সুনান (করাচি সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. 
১১২ (বৈরুত সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. ১৩৫ 


আততান্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা নিজাম উদ্দীন 
পরিচালক 
মজিরপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিম় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্বিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 
€ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

€ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২০০ টাকা | 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


09075 1২০50১991 
1701370 


ই 092129গ 
17019, 08105181), 

89019, 091 

15, 047 এগ, 

00701), [120, 1190, 

[৪], 4১619101918], 

৩60. 4851817 ০0170195- 


11700 শা1100 


10522090 
2559 


11600 
11900 


101019020 & 41080) 0:09011109, 


[010 /১0001108 


/১0509112, 1101800 101160 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ম।হি।লা।জ।ন 


পুণ্যবতী রমণী অমূল্য সম্পদ 


উম্মে আইরিন 


সমাজে সংসারে নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূরক । শুধু সম্পূরকই নয়, বরং 
নারীই পুরুষের চালিকা শক্তি হিসাবে যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। 
কৰি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 

কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি, 

জীবন-সংসার সুখী ও সুন্দর করতে নারীর ভূমিকা যুগে যুগে বর্ণিত হয়েছে 
বিভিন্ন কাব্যে ও সাহিত্যে । জন মিল্টন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট" কাব্যে 
লিখেছেন: 

9০019 129, 89909০01966 501, 01790950170 

0০091070916 ৪9০৮9 ৪1] 11৮15 ০99100165 06811! 

৬/০11 1189 0100] 1070100101790, চ০]1] 075 01005]105 0101)0%০৫ 
[707 /91015110991 7111 000 0110 ৮/111011 11016 

0090 11910 899101190 05. 

তুমি হে ইভ, আমার এক মাত্র সাথী, জীব জগতে তুমিই আমার সবচেয়ে 
প্রিয় ৷ তুমি ই ভাল পরামর্শ দিয়েছ, আল্লাহ এ জগতে আমাদেরকে যে কাজ 
দিয়েছেন তা সমাধানের উত্তম পন্থা তুমিই বাতলিয়েছ। 

নর নারী যখন তাদের সৎ গুণাবলী এক অনুশাসনের মধ্যে রাখে তখন তা 
মানব জীবনের জন্য উপাদেয় হয়, সুন্দর হয় । কিন্তু এ গুণাবলী যদি কোন 
শাসন না মেনে নিজেরাই প্রভূত করতে চায় তখন তা জীবন ও সংসারের 
জন্য বড়ই খারাপ হয়ে পড়ে । নারী তার অসৎ গুণাবলীর কারণে প্রকৃতির 
এক সুন্দর রূপ থেকে বিকৃত রূপে পরিবর্তিত হয়। যে কারণে পৃথিবীর 
ছলনাময়ী নারীর পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে কত পুরুষের জীবন বিষময় হয়ে 
ওঠে, কত বিপত্তি সংঘটিত হয় । পুরুষ যখন তার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে 
যোগ্য নারী গ্রহণে ব্যর্থ হবে অথবা নির্বাচনে ভুল করবে তখন সে পুরুষ তার 
জীবনে নিয়ে আসবে দুঃখ অথবা দুর্ভাগ্যের পশরা | এ বিপদ থেকে বাঁচতে 
পুরুষের উচিত ইসলামী বিধান প্রণেতার নির্দেশ গ্রহণ করা । জীবন সঙ্গিনী 


পরায়নতা | এ ক্ষেত্রে ধর্মপরায়ন স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে 
পরিপূর্ণ হবে । 

মানুষ অনেক সম্পদের মালিক হতে পারে কিন্তু তা তাকে সুখ দিতে পারে 
না, যদি না তার থাকে দীনদার স্ত্রী। সমস্ত সম্পদের চেয়ে মুল্যবান 
ঈমানদার স্ত্রী। হযরত ছওবান (রা.) বলেন, আমরা একবার রসুল (সো.)- 
এর সাথে সফরে ছিলাম, এমতাবস্থায় নাজিল হল : 

'আর যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে... কুরআন । 

আমাদের কেউ কেউ বললো, এ আয়াত তো স্বর্ণ রৌপ্য সম্পর্কে নাজিল 
হল । (সুতরাং তা জমা করা যাবে না) আমরা যদি জানতে পারতাম কোন 
মাল সবচেয়ে উত্তম, তাহলে তা আমরা সংগ্রহ করে রেখে দিতাম । হুযুর 
(সা.) বললেন, সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল আল্লাহর যিকিররত জিহবা, 
আল্লাহর নেয়ামতে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী-ষে দ্বীনের 
কাজে স্বামীকে সাহায্য করে থাকে । স্ত্রী যদি ঈমানদার ও আমানতদার না 
হয় তা হলে সংসার জীবন হয় নরক সদৃশ | এমন স্ত্রীর কাছে স্বামী অনেক 
কিছু পেতে চাইবে কিন্তু কোন লাভ হবে না, বরং তার সমূহ ক্ষতি হবে | স্ত্রী 
ঈমানদার না হলে তার জিম্মায় স্বামীর ইজ্জত নিরাপদ থাকতে পারে না। 
সংসারকে সুখের আবাস তৈরি করতে স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামীর ভালবাসার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ | আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেনগএকদা আমি আমার সমবয়সী কয়েকজন মেয়ের সাথে বসা ছিলাম : 
এমতাবস্থায় রসুল (সা.) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি আমাদেরকে 
সালাম দিয়ে বললেন, “তোমরা সদাচারী স্বামীর নাফরমানী করা থেকে বিরত 
থেকো; তোমাদের কারো কারো অবস্থা এমন হয় যে, বহুদিন পর্যন্ত কুমারী 
অবস্থায় মা বাবার বাড়িতে বসবাস করে, এরপর আল্লাহ তাদেরকে স্বামী 
দান করেন এবং তার সন্তানাদি হয় ৷ এরপর কোন কারণে রাগ হয়ে স্বামীকে 
বলে বসে, তোমার নিকট এসে আমি জীবনে শান্তি পেলাম না, কখনো 
আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলে না । 

সংসার সুখের করতে বিশেষ প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি 
পরস্পরের গভীর বিশ্বীস স্থাপন | মানৰ জীবন অত্যন্ত জটিল । মানুষ জানে 
না মানুষ এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি, এটা হচ্ছে সব বিস্ময়ের চেয়ে 
বিস্ময়কর | 
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তাই জীবনকে সরল করার জন্য একে অপরের বিবাহপূর্ব জীবনের তুচ্ছ 
ঘটনা (যদি থাকে তা) নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকতে হবে । 
বিবাহপূর্ব জীবনে মেয়েরা ভুল যদি-বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা 
উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পেতে লওয়াই সুযুক্তি ৷ নারীদেরও 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন পুরুষের অতীত ভুলের জন্য তাদের বিবেচনাহীন 
ব্যবহার যেন বেচারা স্বামীদের স্পর্ধা বাড়িয়ে না তোলে । নারী চরিত্র পুরুষ 
চরিত্র থেকে আলাদা | কচ ও দেবযানী কবিতাটির শেষ কথা । মেয়েদের ব্রত 
পুরুষদের বাধা আর পুরুষদের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গ লোকের রাস্তা 
বানানো | মেয়েরা টেনে আনতে চায় তাদের স্বামীদেরকে নিজেদের 
অধিকারের গন্ডিতে | ঠিক যেমন দেবযানী একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো 
হতভাগ্য কচের ঘাড়ের ওপরে পড়ে । প্রাচীন ভারতের সে নিশ্চয় নারীত্বের 
আদর্শ নয় । তাই বলে বর্তমান সমাজ পরিপূর্ণভাবে এমন নারী মুক্ত নয় । যে 
কারণে বর্তমান সমাজেও পুরুষদেরকে অনেক সময় মডার্ন উয়োম্যানদের 
পাখার ঝাপটানিতে জর্জরিত হতে হয় । এ প্রসঙ্গকে ইংরেজ কবি বলেন : 
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একজন পুরুষের পক্ষে ইহা খুবই সহজ, ঝামেলায় জড়ানো । সে বিপদে পা 
বাড়ায় কোন সতর্কতার তোয়াক্কা না করে । এমনকি অনেক সময় খুব বিদ্বান 
ব্যক্তিদের জীবনেও এমন দুঃসময় আসতে পারে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের 


নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি কেমন হওয়া উচিত তা বলে দিয়েছেন রসুল 


পাখার ঝাপটানিতে জর্জরিত হয় । কারণ নারী চায় পুরুষদের ভালবাসা 


(সা.)। তিনি বলেছেন, চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিবাহ 


আদায় করতে । পুরুষের জন্য ভালবাসা অতি অবাশ্যকীয় কিছু নয়, কিন্তু 


করা যেতে পারে, তার ধন সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ সৌন্দর্য ও তার ধর্ম 
মার্'১১ 


নারীর জন্য ভালবাসা হচ্ছে তার সমগ্র অস্তিত্ব ।.. কবি লর্ড বায়রন বলেন, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ম।হি।লা।জ।ন 
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তার ফসল গ্রহণ করতে দিয়েছিলেন । আমি সেই জমি থেকে খেজুরের আঁটি 
সংগ্রহ করে আনতাম | একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি ভর্তি ঝুড়ি 


পুরুষের ভালবাসার প্রতি নারীর এ আকাঙ্ঞা প্রকৃতির নিয়মের অধীন । এ 
জগতের যেসব বস্তর ভালবাসা অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে তার 


বহন করে আনতেছিলাম । রাস্তায় রাসুল (সা.)-এর সাথে দেখা হয়ে গেল। 
তাঁর সাথে কয়েকজন আনসার ছিলেন, তাই পুরুষদের সাথে পথ চলতে 


মধ্যে নারীর ভালবাসা সবার শীর্ষে । এরশাদ হচ্ছে : মানুষের চোখে নারী, 
সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ, রৌপ্য আর স্তপীকৃত মওজুদ চিহ্নিত (উন্নতমানের) 
ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং সুফলা চাষযোগ্য ভূমি ইত্যাদির ভালবাসা ও 


লজ্জা বোধ করলাম | সাথে সাথে যবায়েরের কথাও মনে পড়ে গেল । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত আ্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ । তিনিও তা পছন্দ করবেন না। 
সুতরাং, আমি ইতস্ততঃ করতে থাকলে নবী (সা.) তা বুঝে ফেলবেন এবং 


লালসা অত্যন্ত লোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে । পুরুষের জীবনে এমন অনেক 
অতৃপ্ত দিক আছে একমাত্র নারীই যার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারে । 
একইভাবে নারীর জীবনেরও অনেক ক্ষেত্র পুরুষ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায় । 
মানব জীবনের পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির জন্য নর-নারীর হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা 


আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন । ধর্মপ্রাণ রমণীরা এভাবে তাদের জীবন 
পরিচালনা করেন যার ফলে স্বামীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় । সুখ্যাতি অর্জনের 
সেরা উপায় হল শুদ্ধ ও সৎ জীবানযাপন | যা একজন পুরুষের জন্য সহজ 
হয় পৃণ্যবতী স্ত্রীর সহায়তায় | পতিপ্রাণা স্ত্রী ও ধর্মভীরু স্বামী একে অপরকে 


সৃষ্টি করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : এটিও তাঁর এক নিদর্শন যে, তিনি 


জান্নাতের পথে চলতে সাহায্য করে থাকে । রাসূল (সা.) বলেন, এ ব্যক্তির 


তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা 
তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার । আর তিনি তোমাদের মধ্যে 
ভালবাসা ও দয়া মায়ার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন । এই ভালবাসা যদি ধর্মীয় 
রসে সিক্ত না হয় তাহলে তা মানুষকে নরকের পথে পরিচালিত করে । 


প্রতি আল্লাহ অনুগ্বহ ও করুণা করবেন, যে ব্যক্তি রাত জেগে নফল নামায 
পড়বে, নিজ স্ত্রীকে জাগাবে এবং সে নামায পড়বে । স্ত্রী উঠতে না চাইলে 
তার মুখমগ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে । এ নারী প্রতিও আল্লাহ করুণা করবেন, 
যে রাত জেগে নফল নামায পড়বে এবং স্বামীকে জাগাবে । স্বামী উঠতে না 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মিসরের সুন্দরীরা তাদের রূপের আকর্ষণে ইউসুফের 


চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে । যে স্বামী এমন স্ত্রী পেল সে 


পবিত্র হৃদয় মনকে যাদু মুগ্ধ করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে নিন্দিত হয়েছে । জুলেখা 
অপবিত্র প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে ইউসুফের মুক্তির 
পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। দু'জনেই দরজার দিকে 
ছুটলেন । এমনিভাবে যেনো দু'জনের প্রত্যেকেই 
অপরকে ছাড়িয়ে আগে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন । 
ইউসুফ চেষ্টা করছেন নারীর কাছ থেকে পালিয়ে 
যেতে, আর নারী চাচ্ছে তার পলায়নের পথ রোধ 
করতে | নারী ইউসুফের পিরহান পেছন থেকে 
টেনে দু'টুকরা করে দিল | অপরদিকে পবিত্র নারী 


হযরত খাদিজা নবী প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সুউচ্চ 


সবচেয়ে ভাগ্যবান । 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য 1-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '[-1 & গ্যাষ্টিকের জন্য 


ন+ ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহযাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


আল-জামেয়া মার্কেট €েয় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


পর্বত চুড়া পদানত করেছেন । উম্মে হাকিম 


আ্রতত ও নিশ্চিত ক/জেরে এতিআজ্তি 


প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে নির্ঘাত মৃত্ুর হাত থেকে টি নিজ রন আন সা / লিফ 

€ র/ ক্যালোন্ডার লেট 
রক্ষা করে স্বামী ইকরামাকে ঈমানের পথ | গলা সলভিজাইন রগ জোড় 
দেখালেন, জীবনের নিরাপত্তা দিলেন । পৃণ্যবতী কাজ না নানী ক্যাশ মেমো / প্যাভ 


রমণীরা তাদের স্বামীর শুধু অর্থ সম্পদ সন্তান 
সন্ততীরই ফোজত করেন না। স্বামীর ইজ্জত 
সম্মান রক্ষার জন্য তারা তৎপর থাকেন । হযরত 
আসমা তার উজ্জ্বল নমুনা । হযরত আসমা (রা.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যুবায়েরকে আমার বাড়ি 
থেকে দুই মাইল দূরে এক খন্ড জমি চাষ করে 


ক্ষ্যানিৎ / সিভি 


মাচ ১১ 


/471969117078. 0 07907193108591, 0913999 & গিশা579 
77977820151. 05898909393: 0908 5556 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


বায়তুনুর জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্খে) 


:০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


মার্ট১১.__ঁঁ কা 0 আত্তর্তহীদ ৩১ 


সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে যে ভাইরাসটি 


জ্বর, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, বমির ভাব, 


জনমনে ব্যাপক আতংক সৃষ্টি করেছে তার নাম 


গলাব্যথা, কাশি, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি হতে পারে। 


নিপা ভাইরাস । নামটি খুব সাদামাটা হলেও এই 


তবে রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে জীবানু 


ভাইরাসটি কিন্তু খুবই মারাত্মক ৷ এই ভাইরাস 
মানুষের দেহে প্রবেশ করে জ্বর, মাথা ব্যথা, 
শ্বসনতত্ত্রের প্রদাহ এবং এক পর্যায়ে 
এনকেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ) এর মত 
মারাআবক রোগ সৃষ্টি করে ৷ এই রোগে মৃত্যুর হার 
৬/70'-এর ভাষ্যমতে অঞ্চলভেদে ৪০ থেকে 
৭৫ শতাংশ প্রায় । 


নিপা ভাইরাস আসলে কি: 

নিপা ভাইরাস প্যারামিক্সো পরিবারের সদস্য | 
রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে এটি এক ধরনের 
“আরএনএ' ভাইরাস । প্রাণী দেহে উৎপত্তি বলে 
একে জুনোটিক ভাইরাসও বলে । আরএনএ, 
ভাইরাস । প্রাণী দেহে উৎপত্তি বলে একে 
জুনোটিক ভাইরাসও বলে । নিপা ভাইরাস প্রথম 
শনাক্ত হয় মালয়েশিয়ার পেনিনসুলায় ১৯৯৯ 
সালে শুকরের শরীর থেকে | ধারণা করা হয় এর 
উদ্ভব ঘটেছে আরো আগে সম্ভবত ১৯৯৪ সালে । 
তবে পরবর্তীতে সিঙ্গাপুর ও ভারতেও রোগটি 
ছড়িয়ে পড়ে । এই ভাইরাস বাংলাদেশে প্রথম 
শনাক্ত হয় ২০০১ সালে । সাম্প্রতিককালে 
লালমনিরহাটে শনাক্ত হওয়ার আগে ফরিদপুর, 


কেন্দ্রীয় স্নাযুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে । তখন তীৰ 
জ্বরের সাথে রোগী প্রলাপ বকে, খিচুনি হয়, প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্ট হয়, অচেতন হয়ে পড়ে অতঃপর কোমায় 
চলে যায়। এভাবে একপর্যায়ে রোগীর মৃত্যু 
ঘটতে পারে । 


পরীক্ষা নিরীক্ষা: 
এলাইজা (],134) 


(001517911590 01181] 19800101 2358%), 


সেল কালচার প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে এই ! 
ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব। কালচার প্রভৃতি । 
পরীক্ষার মাধ্যমে এই ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব | ! 
ভাইরাস জনিত ॥ 
এনকেফালাইটিসের খুব কার্যকর কোন চিকিৎসা ! 
প্রাথমিক পর্যায়ে রিভাবিরিন । 
জাতীয় এন্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করা যেতে । 
পারে । এতে রোগের তীব্রতা কিছুটা কমে । কাশি, । 
জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণের জন্য লক্ষণ অনুযায়ী । 
চিকিৎসা দেওয়া হয় । তীব্র শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে ! 


চিকিৎসাঃ নিপা 


আসলে নেই। 


বা রোগী অচেতন হয়ে গেলে প্রয়োজনে । 
ভেন্টিলেটর মেশিন (কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র)-এর মাধ্যমে ! 


রাজবাড়ি ও টাঙ্গাইল এলাকায় নিপা ভাইরাসের 
অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল । 


কিভাবে ছড়ায়: 
নিপা ভাইরাস ছড়ায় মূলত বাদুড়ের মাধ্যমে ৷ 


কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হতে । 


পারে। 


প্রতিরোধে চাই সতর্কতা: 
নিপা ভাইরাসে অযথা আতংক নয়, বরং প্রয়োজন । 


মানুষ থেকে মানুষেও ছড়াতে পারে এ রোগ । 
এছাড়া কুকুর, বিড়াল, শুকর প্রভৃতিও এর পোষক 
হতে পারে । বাদুড় গাছে বাঁধা হাড়ি থেকে 
খেজুরের রস খাওয়ার চেষ্টা করে বলে ওই রসের 
সঙ্গে তাদের লালা মিশে যায় ৷ সেই বাদুড় নিপা 
ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং সেই রস 
খেলে মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এ 
ভাইরাস | এছাড়া বাদুড়ের আধা খাওয়া ফল 
খেলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে । লালা, মল, মুত্র ও শ্বাসের মাধ্যমে 
ভাইরাসটি মূলত ছড়ায় । 

রোগ লক্ষণ: 


নিপা ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৮ থেকে ১২ দিন 
পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় । প্রাথমিকভাবে 


মার্চ'১১ 


জনসচেতনতা | খেজ্জরের রস, বাদুড়ের আধা 


টেস্ট, পিসিআর ! 


বাংলাদেশের প্রস্তুতি: 

আর সব ছোঁয়াচে রোগের মতই নিপা 
এনকেফালাইটিস হঠাৎ নির্মল করা সম্ভব নয়, 
তবে সচেতনতার মাধ্যমে অনেক খানিই প্রতিরোধ 
করা সম্ভব । ইতোমধ্যেই সরকারি পর্যায়ে বেশ 
কিছু কার্কর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । 
বাংলাদেশে ২০০৬ সাল থেকে রংপুর, ফরিদপুর, 
বগুড়াসহ ছয়টি হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে 
আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আলাদা 
ইউনিট এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
বাংলাদেশের রোগতত্, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) দ্রুত এই রোগ শনাক্ত 
করনে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে । বর্তমানে 
হাতিবান্ধায় তাদের একটি টিমও কাজ করছে । 


লেখক: ভীন, বেসিক চিকিৎসা অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 


পাতা থেকে 
ডায়বেটিসের ওষুধ 


লাদেশ, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের । 
রি ০০০ বিজ্ঞানীদের সফল! 
শী গবেষণালনধ ! 

ৃ হারবাল উদ্ভাবন! 

01৩ //০ ঠ এন্টি-ডায়াবেটিক। 
কষ্ট জারুল গাছের! 


পাতা থেকে । জারুল গাছের কচি পাতার নির্যাসে ! 
রয়েছে কোরোসনিক এসিড যা ডায়াবেটিক রোগে । 


সুরক্ষা সহ সৌন্দর্য রক্ষায় বিশেষ কাজ করে|! 
। ডায়াবিনো চুমুকেই তিনটি সমাধান দেয় তাহলো-! 
! ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, বাড়তি মেদ কমায় ও। 


খাওয়া ফল পরিহার করতে হবে । ফল ও 
শাকসবজি ভাল করে ধুয়ে খেতে হবে । এ রোগে । 


। তারুণ্য দীর্ঘায়িত করে । আমেরিকা, জাপান, ! 
। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় এই গবেষণা! 


আক্রান্তদের পরিচর্যা করতে বাড়তি সতর্কতা । 


অবলম্বন করতে ত হবে। রোগীর ব্যবহৃত কাপড় ও ! 


অন্যান্য সামগ্রী ভালোভাবে পরিষ্কার না করে 
আবার ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর পরিচর্যা । 
করার পর হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত 
করতে হবে। রোগীর কফ ও থুতু যেখানে ৷ 
সেখানে না ফেলে একটি পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে 


ফেলতে । রোগীর সঙ্গে একই পাত্রে খাওয়া । । 
রা 1 রুম, ঢাকা । ডা. প্রিস ৪ ০১৭১২২৬৬০৯০ । ঢাকা । 


বা একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না। রোগীর 


হবে। 


। হেড অফিস 
শু বার হ বু বু । 
শ্রুষা করার সময় মুখে কাপড়ের মাস্ক পরে নিতে 25578২58 | 


একইভাবে প্রমাণিত । রা সমৃদ্ধ । 
ডায়বিনো' ডায় 


। নির্ভরতা য় কেম: 
 ফার্মাসিউটিক্যালস 'ডায়াবিনো' স্যাচেটস আকারে ! 


বাজারজাত করছে। সম্পূর্ণ হারবাল উপাদানে ৷ 
প্রস্তুত তাই সবার জন্য নিরাপদ ও কার্যকর |! 
। কেনার জন্য অথবা পরিবেশক হতে যোগাযোগ । 
করা যাবে এই নম্বরপগ্তলোতে : সাইন্সল্যাব শো-! 


৮৮-০২-৮৮১৭৯৫০, 


শিশুর পন 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


ভোর সকালে উঠবো আমি দুআ করছি খোদার কাছে 
প্রভাত বেলা গাছের ডালে যখন বুলবুলিরা নাচে । 
খোদার কথা স্মরণ করি, আমার ছোট্ট হৃদয়-মনে | 


সারাটি দিন চালাও তুমি যেমন বলেন গুরুজনে 
শুনবো আমি তাদের কথা কষ্ট দেই না তাদের প্রাণে । 
সবার সাথে মিশে আমি সদা থাকবো ভালোবেসে 
কষ্ট যেন পায়না কেহ কভু আমার সাথে মিশে । 


দুষ্ট যারা তাদের কসাথে আমি করবো নাকো খেলা 
পড়ার সময় আমি কভু, মাগো করবো নাকো হেলা । 


দোষের কথা বলবো নাকো গোপন রাখবো আমার বুকে 
হিংসা, গিবত, মিথ্যে কথা, মাগো আনবো নাকো মুখে । 


ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি কভু, করবো নাকো আমি 
হাজির হবো তোমার কাছে যখন ডাকবে আমায় তুমি । 
মন্দ কথা গালি-গালাজ শোভা পায়না আমার মুখে 
দেই বিলিয়ে সবি আমার কেবল গরিব জনের দুখে । 


আব্বা আমার চোখের মণি শিক্ষাপ্তরু মোর মাথার তাজ 
অনেক বড় হয়ে আমি দেশে গড়বো যে খোদার রাজ । 
অন্যায় জুলুম মিথ্যে যত দূর করিব মোর দেশ থেকে 
ক্ষমা আমি করবো নাকো চরিত্রহীন আর দুষ্টকে | 


দিবা-রাতি সদা যেন আমি খোদার স্মরণ রাখি 
কোন কাজে আমি যেন মাগো দেইনা কভু ফাকি । 
পন করেছি মাগো আমি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আমি হবো 


চির দিনটি খোদার কাছেও আমি শ্রেষ্ঠ বান্দা হবো । 


উত্তম অতি উত্তম 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


উত্তম অতি উত্তম 
ঘুমের চেয়েও অতি উত্তম 
ঘুম ভেঙে জেগে উঠ 
ওরে বনি আদম । 


ভেঙে ফেলো ওরে মুমিন 
বিলাসিতার ঘুম । 


আস-সালাতু মিরাজুল 


নামায পড় জিন্দ কর দীন 
আসমানি হুকুম । 


মুক্তির উপহার 
এ এম নুমান কাসেমী 


চি তমসাবৃত ছিল জিহালতে গ্রহলোক 
রণ সস নিষ্প্রাণ মানবতা করছিলো মহাশোক । 


আসবে কি (?) অতিথি সে রাহমাতে 
আলামীন । 


বাড অবশেষে এলো যবে আসমানি সেই নূর 


৫ বু কেঁপে উঠে শয়তান শর্বরী হয় ভোর । 


& ৰা মানবতা ফিরে পায় যেন এক নবপ্রাণ। 
৯ 


১. 
খর সে যে পেলো মুক্তির ধ্রুব সত্য রাসুল 
».. নিষ্প্রাণ নবৃওতি কাফেলার যিনি মূল । 
আহমদ তারই নাম স্বর্গীয় পারিজাত 
তাকে পেয়ে রবী-শশী আলোময় 
দিবারাত । 


হেরাগ্তহা ঝলকিত অতুল এক পরশে 

মহাকালের আয়োজন চলে ওই আরশে । 
.. জিবরীল নিয়ে আসে পয়গাম আল্লাহর 

মানবের মুক্তির শাশ্বত উপহার । 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


পর্দার বিধান আরোপের কারণ ও উদ্দেশ্য 
জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষের মাঝে যৌন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । মানুষ 
তার এই যৌন ক্ষমতা ও জৈবিক তাড়না থেকে বিরামহীন চেষ্টা-সাধনা 


দৃষ্টিপাত করা, বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার নিদর্শন স্বরূপ নিজের দৃষ্টিশক্তিকে 
যত ও অবনত রাখা উচিৎ । আর দৃষ্টিশক্তিকে অবনত রাখা এমন এক 
মহৎ গুণ যার মাধ্যমে চারিত্রিক শালিনতা ও নিঙ্কলুষতা প্রকাশ পায় । 
পক্ষান্তরে পর্দাহীনতার অনেক কুফল রয়েছে । যেমন- জনৈক ব্যক্তি হযরত 
আশরফ আলী থানবী (রাহ.)-এর নিকট এসে পর্দার বিধান সম্পর্কে সন্দেহ 
পোষণ করে বলল, কোন আয়াতে এবং কোন হাদীসে পর্দার বিধান বর্ণনা 
করা হয়েছে? উত্তরে থানবী (রাহ.) বলেন, আপনি যে সুদের টাকা 
অতিসংগোপনে জামার ভেতরের বুকপকেটে রেখে দেন এটা কোন 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে পেয়েছেন? সুদের টাকা আদর-যত্র করে 
একেবারে বুকপকেটের ভেতরে রাখেন যেন কেউ না দেখে । কিন্তু যে নারী 
আপনার সহধর্মীণী, জীবনসঙ্গীণী, সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু, পরম 
ধন সে নারীর প্রতি আপনার এতটুকু মায়া-মমতা নেই যেন অন্য কারো 
কুদৃষ্টি তার ওপর পড়তে না পারে । তার কি এতটুকু মুল্যও নেই । যার 
কারণে আপনি তাকে পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাচাতে চান না। 
তাহলে নারী কি এতই মূল্যহীন? 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পর্দাহীনতার কারণে প্রতিদিন কতই না লজ্জাজনক 
ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু তার পরেও সতর্ক হওয়ার কোনো লক্ষণই 
দেখা যাচ্ছে না। গত ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সংবাদপত্রে 
দেখা যায় হায়দারাবাদের এক পাবলিক উদ্যানে এক ধনীর দুলালী খুব 
সেজেগুজে ঘোরাফেরা করছিল । ফলে স্থানীয় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছেলে তাকে 
নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে শুরু করে । উপায়ন্তর না দেখে মেয়েটি কিছু দূরে 
জটলা পাকিয়ে থাকা কয়েকজন মেয়েলোকের দিকে দৌড়ে যায় । কিন্তু 
তারপরও সে ওই ছেলেদের হাত থেকে নিস্তার পেল না । অবশেষে পুলিশ 
এসে তাকে নিয়ে যায় । 
আজকাল তথাকথিত কিছু আধুনি শিক্ষিত লোকদের মন-মস্তিক্ক এমন বিগড়ে 
গেছে য, তারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীকে সোহাগ করে বলে হায়! এক 


ব্যতীত মুক্তি পেতে পারে না। যখন সে তার এই জৈবিক তাড়না চরিতার্থ 


বসন্ত বিকেলে নির্জন পথে তোমার হাতে হাত রেখে যদি পথ চলতে 


করার কোনো জায়গা খুঁজে না পায় তখন তার মধ্যে একধরনের উন্মাদনা 


পারতাম__এই হলো আধুনিক শিক্ষার ফসল | এই শিক্ষায় শিক্ষিত মূর্খ 


সৃষ্টি হয় । আর যদি কোনোভাবে আয়ত্তে রাখতে পারে তা হলেও বিশাল 
ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায় ৷ মেযন_ মনে করুন, কোনো ক্ষুধার্ত কুকুরের 


পপ্তিতরা আপন স্ত্রীকে নিয়ে নির্লজ্জের মতো পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ 
অনুভব করে । এমনই একজন অতি-আধুনিক লোক যিনি পারিবারিক 


সামনে তরুতাজা নরম রুটি রেখে দেওয়া হয় আর এ আশা পোষণ করা হয় 
যে, কুকুরের মনে সে রুটি সম্পর্কে মোটেই কোনো জল্পনা-কল্পনা নেই । তা 
হলে এমন আশা পোষণ করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই 
পর্দার বিধান আরোপ করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো কোনো 
মানুষ যেন গোপনে তার যৌন ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে এবং 
এমন কোনো পরিস্থিতিও যেন না হয় যার কারণে সে যৌগিক তাড়না অনুভব 
করতে পারে । আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য এমন সুযোগ রাখেননি যে, সে 
পর নারীর দিকে তাকাতে পারবে । তার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে 
পারবে, বরং আল্লাহপাক পর নারীকে দেখা, তার শরীর-সৌন্দর্য নিয়ে 
আলোচনা করা, নারীর কণ্ঠে গান শোনা, নাচ দেখা ইত্যাদি সব কিছু 
কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন । 

আজকাল একশ্রেণীর ভগ প্রকৃতির লোক বের হয়েছে যারা বলে আমরা 
নারীদের রূপ-যৌবন উপভোগ করার জন্য লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে তাকাই না। 
আমরা পবিত্র দৃষ্টি দিয়ে তাকাই ৷ অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো দৃষ্টি 
পবিত্র হোক বা অপবিত্র হোক কোনো অবস্থাতেই বে-মাহরম স্ত্রীলোকের 
দিকে চোখ তুলে তাকানো যাবে না। বে-মাহরম স্ত্রীলোকের রূপ-যৌবন 
নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। বরং পরস্ত্রীর দিকে তাকানো, তার রূপ- 
যৌবন নিয়ে আলোচনা করা থেকে এমনভাবে বিরত থাকতে হবে, যেন মৃত- 
গলিত দুর্ণন্ধময় লাশ থেকে মানুষ বিরত থাকে | যেন পরনারীর প্রতি মনের 
মধ্যে কোনো রূপ আসক্তি সৃষ্টি হতে না পারে | এ জন্য প্রথম দায়িত্ব হলো 
আপন দৃষ্টিকে অবনত ও সংযত রাখা | কেননা অসংযত ও উদ্ধ্যত দৃষ্টির 
ব্যাপারে এ আশী পোষণ করা যায় না যে, সে বে-মাহরম কোনো নারীর 
প্রতি তাকাবে না । আল্লাহপাক চান আমাদের দৃষ্টিশক্তি, মানসিক প্রবণতা ও 
চিন্তা-চেতনা পৃত-পবিত্র থাকুক । তাই তিনি আমাদেরকে পর্দার মতো 
সমুন্নত ও অতুলনীয় বিধান দান করেছেন । 
সুতরাং যে ব্যক্তি আপন চরিত্রকে যাবতীয় কলুষ-কালিমা থেকে পাক-পবিত্র 
রাখতে চায় তার জন্য উচিৎ নয় চতুষ্পদ জন্তর মতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে 


মার্চ'১১ 


এতিহ্যের বিরুদ্ধে পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করে বিজয় লাভ করেছেন তিনি তার 
উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীকে নিয়ে একবার মনচুরি ভ্রমণ করতে যান । হাটতে হাটতে 
তারা এমন পথে এসে পড়ে যেখানে বড় বড় ইংরেজ অফিসারদের 
বিশ্রামাগার ছিল । তারা একজন বড় মাপের অফিসারের ঘরের পাশ দিয়ে 
হেটে যাচ্ছিল। সে সময় তিনজন পাহাড়ি সেই অফিসারের গৃহ পাহারা 
দিচ্ছিল । তারা এই নির্জন পথে দুইজন নারী-পুরুষকে হেটে যেতে দেখে 
নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করল | তারপর একজন এগিয়ে এসে সদ্য 
বিবাহিতা স্ত্রীকে জোরপূর্বক তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার সামনে দর্ষণ 
করল । তারপর দ্বিতীয় জন এলো । অতঃপর তৃতীয় জন এলো | এভাবে 
তিনজন পালাক্রমে তার চোখের সামনে তার স্ত্রীর শীলিনতাহানি করল । 
বর্তমান আধুনিক যুগে আধুনিক শিক্ষিত মুর্খদের লঙ্জা-শরম ও 
আত্মমর্ধাদাোবোধ বলতে কিছুই নেই । শরীয়ত অনুগ্রহ করে আমাদের ওপর 
পর্দার বিধান জারি না করলেও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে একটা জিনিস আছে 
যা কখনোই পর্দাহীনতাকে বরদাশত করতে পারে না । 

নিজের স্ত্রী তো নিজের প্রেমিকাই । কোনো প্রেমিক কি এটা মেনে নিতে 
পারে যে, তার প্রিয়জনের ওপর অন্যজন চোখ তুলে তাকাক? তাহলে কেন 
আমরা নিজের স্ত্রীর ওপর অন্য পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ার জন্য বেপর্দায় 
ছেড়ে দেই? আবার কেই কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে পর্দাশীলদের মাঝেও 
তো অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায় । তা হলে পর্দার ফায়দা কী? তবে 
আমি তাদের উত্তরে বলল, পর্দাশীলদের মধ্যে অগ্রীতিকর যে ঘটনার কথা 
বললেন, সেটা তো পর্দাহীনতার কারণেই ঘটেছে । কেননা পর্দাশীল নারীর 
সাথে পরপুরুষের যখন সম্পর্ক তখন তো তাদের মাঝে পর্দা ছিল না। নারীর 
বেপর্দার কারণেই তো তাদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছে । 
প্রকৃতপক্ষে নারী যখন পর্দার মধ্যে থাকে তখন কোনো অগঠন ঘটতে পারে 
না। সকল অঘটনের মূল কারণ হলো পর্দাহীনতা । 


মুহাম্মদ আবদুল আজিজ (োকীব) 


ছাত্র: পশ্চিম ফকিরাঘোনা নুরুল উলৃম মাদরাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ছড়া-কবিতা 


একতান 
সাইফুল্লাহ ইরফান 


দোর খোল সততার 
গান ধরো সমতার 
সুর তোল মমতার 
লোভ ছাড়ো ক্ষমতার | 


মন নাড়ো জনতার 
পথ পেতে একতার 
জিভ কাটো জড়তার 
সুখ নিতে দীনতার । 


ভালো যেটি সে কথার 
ভেদ ভোল হীনতার 
দাম দিতে খেখো তার । 


মান নেই জনতার 
মন থাকে যে নেতার 
দাম শুধু ভনিতার 
পিছুটানে পতিতার । 


দুঃখ-জ্বীলা ও ব্যাথার 
গান লিখে একতার 
মন যদি সে লতার 
ভাপ কাটো খরতার | 


আমি শঙ্কিত 
হাফেজ মুহাম্মদ ইরফান 


কবিতা যখন লিখতে বসলাম 
দু'এক লাইন লিখেও ছিলাম 
তখন সময় সন্ধ্যা ছিল 
সূর্ধটা তাই ডুবে গেল । 


যাওয়ার সময় নিয়ে গেলো 
দিনের সকল আলো 

এটাই কি বিদায়ের কাজ? 
তাই আমি শঙ্কিত আজ । 


শ্রাবণের আকাশ কালো 
মনটাও আমার তেমন হলো 
কালন যারা বিদায় নেবে 
তারা কি সব নিয়ে যাবে? 


তাই মোর একটাই আশা 
রেখে যাবে ভালোবাসা 

এই বলে তাই বিদায় দিলাম 
সকল ক্রুটির ক্ষমা চাইলাম | 


মার্চ১১ 


মশা মোদের গৌরব 
মশা বলে আয়রে কওমী আকাবেররা আমার 
মশারির বাইরে, ছিল না পাথর-মূর্তি 
জা তে রে রক্ত-গোশতের মানুষ ছিল 
নয়া , বুকে ভীষণ ইমান-শক্তি । 
করে দিমো লালরে । দীনকে তারা বাসতো ভালো 
প্রাণের চেয়ে বেশি 
মা এমন ত্যাগের মহিমা দেখে 
ৃ অবাক বিশ্ববাসী । 
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তারা 
আমার বিশ্ব বুকে তারা মোদের গর্ব 
রিয় সবার থেকে, তাদের ত্যাগে বিশ্ব পাবে 
আদর করেন সোহাগ করেন শান্তি-ইসলাম-স্বর্গ । 
আমায় ডেকে ডেকে । 
আম্মু আমার মায়ার সাগর ধীনতা 
দুঃখের দিনে শান্তি, স্বাধানত 
৮৪558 স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত গৌরব 
58 স্বাধীনতা আমাদের সৌরব 
যতই করি তিক্ত, ্ ২ 
নামায শেষে দু'হাত তুলে ঠা খোলা মনে চলা 
চক্ষু করেন সিক্ত । স্বাধীনতা মানে ভয়বিহীন চলা 
যতই আপন দেখবে তুমি স্বাধীনতা মানে স্বাধীনভাবে চলা 
সেই তুলনা মার, লাখ শহীদের দেশ বাংলাদেশ 
নিঃস্ব সবার বিশ্ব বুকে এই বাংলাদেশ । 
মা ঘরে নেই যার । 
কওমী আকাবির 
'2০৬০৬,-,-টিিিশিটিটিটিটি টিটি 
ই কৌতুক | 
! ভিক্ষুক ও ভদ্রলোক 
ভি : আল্লাহর ওয়াস্তে দুইটা টাকা দেন । 
1 ভদ্রলোক : টাকা নেই। 
!ভি : দুইটা ভাত দেন । 
| জন্রলোক : ভাত নেই। 
|ভি : তাহলে পরনের একটা নুঙ্গ হলেও দেন | 
| জদ্রলৌক : তাও নেই । 
(ভি : কিছুই যখন নেই, তাহলে থালা নিয়ে আমার সাথে রাস্তায় নেমে পড়ুন । 
। সংগে: মুহাম্মদ ইবরাহীম 


| ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উগাম 


।রোগী ও ডাক্তার 


রোগী : দাত তুলতে আপনার মজুরি তো পাঁট টাকা মাত্র । কিন্তু আমার কাছ থেকে বিশ টক! 


চাচ্ছেন কেন? 


(ভার : হ্যা, হ্যা! আমার মজুরি পচ টাকাই বটে, টিনার নার 


| চিৎকার করেছিলেন যে, আমার আর তিনটি রোগী ভয়ে পালিয়ে গেছে । কাজেই তাদের | 


পনেরো টাকাও আপনাকে দিতে হবে । 


বি মিসবাহ উদ্দীন (আরজু) 
| ছত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


ভন পপ স্পা মল উতর এ আত্তীত্তহাদ-ত৫। 


স্বাধীন রষ্ট্র হওয়ার পথে দক্ষিণ সুদান 

দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্বাধীন 
রাষ্ট্র হওয়ার পথে দক্ষিণ সুদান ৷ গত ৯ থেকে ১৫ 
জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভোটে শতকরা প্রায় ৯৯ 
ভাগ মানুষ দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার পক্ষে ভোট 
দেয়। সোমবার প্রেসিডেন্ট বশির এবং দক্ষিণ 
সুদানের নেতা সালভা কির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে ভোটের এই ফল প্রকাশ করা হয়। ফল 
প্রকাশের পর নারে প্রেসিডেন্ট বশির এ রায়কে মনে নিয়ে বলেছেন, 
দক্ষিণ সুদানের জনগন স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছে, এতে তাদের 
মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে । জনগনের এ সিদ্ধান্তকে আমি সন্মান জানাই । 
স্বাধীন দক্ষিণ স্দানকে মেনে নিয়ে তার সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রাখার 
অঙ্গীকার করে তিনি আরো বলেন, পারস্পারিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে উত্তর ও দক্ষিণ সুদান ভবিষ্যতে এক সাথে কাজ করে যাবে । 
গণভোটের এ রায়ের প্রেক্ষিতে আগামী ৯ জুলাই দক্ষিণ সুদানের আনুষ্ঠানিক 
স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথা রয়েছে । ইতিমধ্যে আমেরিকা দক্ষিণ সুদানকে 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 


আরব বিশ্ব ফুঁসছে 
তিউনিসিয়ার গণঅভ্যুর্থান গোটা আরব বিশ্বকে মাক্সকভাবে প্রভাবিত 
করেছে । তিউনিসিয়ার গণঅভ্যুর্থানের প্রেক্ষিতে 
সেদেশের প্রেসিডেন্ট জইন আল-আবেদীন বেন 


॥ আলী দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। 
২৫ জানুয়ারি মিসরে প্রেসিডেন্ট হোসনী 
মোবারকের শাসনের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন বিক্ষোভ 


শুরু হয়েছে । ১৯৮১ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন । শুক্রবার এ 
আন্দোলন বিক্ষোভ তীব্রতা পায় । এদিন জুম্মার নামাযের পর দেশব্যাপী 
মোবারক শীসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয় | কায়রোয় লাখ লাখ 
মানুষ রাস্তায নেমে আসে । বিক্ষোভকারী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করতে দাঙ্গা 
পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে । সুয়েজ নগরীতে 
একজন নিহত হয় । বন্দরনগরী আলেকজান্ড্রিয়ায় বিক্ষোভকারীরা সরকারি 
ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় । এ পর্যন্ত অন্তত ৮ জন নিহত হয় । তাছাড়া শত 
শত মানুষ আহত হয় । সহস্নাধিক মানুষ গ্বেফতার হয়েছে ।গণতন্ত্রের প্রতি 
সমর্থনের পাশাপাশি স্বেরশাসক মোবারকের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন মিসরের বিরোধীদলীয় নেতা মোহাম্মাদ আল বারাদি । 
তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বিমুখী নীতির ফলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা 
দিনকে দিন কমছে । আল বারাদি বলেন, “মার্কিন সরকার মিসরের 
জনগণকে এটা বিশ্বাস করার আহ্বান জানাতে পারে না যে ত্রিশ বছর ধরে 
ক্ষমতায় থাকা একজন একনায়ক গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করবে 1 

আলজেরিয়ায় চলতি মাসের শুরুর দিকের ৫ দিনে সহিংসতায় ৫ জন নিহত 
এবং ৮ শতাধিক মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 
আলজেরিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয় । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৪ জানুয়ারি 
আম্মান ও দেশের অন্যান্য নগরীতে হাজার হাজার জর্দানী নাগরিক বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে । বেকারত্ব ও দারিদ্রতার বিরুদ্ধেও এ বিক্ষোভ করে । 
সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে ১৬ জানুয়ারি ৩ সহস্রাধিক জর্দানী 
পার্লামেন্টের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে | এ সময় ইসলামপন্থী ও বামপন্থী 


মার্চ'১১ 


সবাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । আম্মান ও অন্যান্য নগরীতে জুম্মার নামাযের 
পর ৫ সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । ইয়েমেনের পুলিশ ১৮ 
জানুয়ারি সানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। 
বিক্ষোভকারীরা তিউনিসিয়াপন্থী ক্রোগান দেয়। তাছাড়া সুদান, ওমান, 
মৌরিতানিয়া, মরক্কোয় জনতা স্ব স্ব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করে। 


২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা 


২৩ কোটি ছাড়াবে 
আগামী দুই দশকের মধ্যে পাকিস্তান হবে বিশ্বের সব থেকে বেশি মুসলিম 
জনসংখ্যার দেশ । ভারতেও মুসলিম জনসংখ্যার 
| রা ছি দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ 
শতাংশ হবে মুসলিম । বিশ্বজুড়ে মুসলিম জনসংখ্যা 
ৃ | বৃদ্ধির হারের উপর সমীক্ষা করে এই তথ্য প্রকাশ 
করেছে আমেরিকার দ্য পিউ ফোরাম অন রিলিজিয়ন ত্যান্ড পাবলিক লাইফ" 
নামে একটি সংগঠন । 
ধর্ম এবং জনজীবন ভিত্তিক এই ফোরাম বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ 
শীর্ষক একটি সমীক্ষা করে | গত শুক্রবারই সেই সমীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হয়েছে । সমীক্ষার ফল জানাচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির গতি ছাপিয়ে যাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর গতিকে । প্রায় দ্বিগুণ হারে 
বাড়বে মুসলিম জনসংখ্যা | শুধু তাই নয়, মুসলিম জনসংখ্যা নগণ্য, এমন 
দেশেও এই ধর্মাবলম্বীরা মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল 
করবে । ভারতের জনসংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য হবে মুসলিম জনগোষ্ঠী | 
বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার ১৪.৬ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী । যার সংখ্যা 
১৭ কোটি ৭২ লাখ ৮৬ হাজার | ২০৩০ সালে এই জনসংখ্যা পৌছবে ২৩ 
কোটি ৬১ লাখ ৮২ হাজারে । 
অন্যদিকে, পাকিস্তানেও জনসংখ্যা বাড়বে বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে তাল মিলিয়েই । সেই বৃদ্ধিতে পাকিস্তানই হবে বিশ্বের সব থেকে বেশি 
মুসলিম জনসংখ্যার দেশ । বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়া 
বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে । 
ফোরামের হিসাব বলছে, ২০১০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৯০ কোটি । 
২০৩০ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৮৩০ কোটিতে । আগামী ২০ বছর বিভিন্ন 
দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসেও প্রভাব ফেলবেন মুসলিমরা । বর্তমানে বিশ্বের 
৭২টি দেশের জনসংখ্যায় মুসলিমদের সংখ্যা অগ্রগণ্য । ২০৩০ সালে এই 
রকম দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৯ । মুসলিমরা এখন ইউরোপ ও 
আমেরিকায় সংখ্যায় নগণ্য হলেও সেই অবস্থার উন্নতি হবে দু'দশকের 
মধ্যে । বিশ্বে অমুসলিমদের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ 
হবে । অমুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হবে ০.৭ শতাংশ । কিন্তু মুসলিম 
জনসংখ্যা বাড়বে ১.৫ শতাংশ হারে । 
জনসংখ্যার পরিবর্তন হবে সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন আফ্রিকার 
দেশগুলোতেও | মিশর থেকে নাইজেরিয়ায় মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে । 
আগামী দুই দশকে এই বিপুল সংখ্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণও ব্যাখ্যা 
করেছে সমীক্ষক ফোরাম । সমীক্ষায় জানা গেছে, মুসলিম জনসংখ্যার একটি 
বড় অংশ এই দুই দশকে প্রজনন সক্ষম বয়সে (১৫-২৯ বছর) পৌছাবে । 
তাছাড়া মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে নবজাতক 
ও নাবালকদের মৃত্যুর হারও যথেষ্ট কমতির দিকে । 


ক্ষুদ্র খণের ফাঁদে আটকে 
যাচ্ছে ভারতের গরীব মানুষ 


ক্ষুদ্রখণের 88 জনপ্রিয় হয়েছে মূলত গ্রামীণ ব্যাংকের ড. 
মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমে । এখন তা বালাদেশের 
সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছেছে অন্যান্য দেশেও | তবে 
: হ্ষু্রধণ আশীর্বাদ না হয়ে কোথাও বা পরিণত 
হয়েছে মরণ ফাঁদে । 

, নব্বইয়ের দশক থেকে ভারতেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ক্ষুদ্রধণ । অল্প সুদে অল্প খণ নিয়ে কিছু একটা কাজ শুরু করার প্রচেষ্টা 
চালাতে এগিয়ে আসতে থাকে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ । কিন্তু এখন নানা বিতর্ক 


নয় । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুটি দেশেই বিপুলসংখ্যক মুসলমান ও তুকী 
বাস করে । এই বিরোধিতা শুধু এই দু'নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । সাবেক 


এবং কেলেঙ্কারিতে যান হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্রঝণের সাফল্য । অভিযোগ 
উঠছে, ক্ষুদ্রখণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব মানুষদের কাছ থেকে অধিক হারে 
মুনাফা করছে । এছাড়া সুদের হার বাড়ানোরও খবর পাওয়া গেছে । শুধু তা- 
ই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের হয়রানির শিকার হয়ে জ্ত্রহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে 
অনেকেই । ভারতের অন্ধ প্রদেশেই এপর্যন্ত হ্ষুদ্রখণ শোধ করতে না পেরে 
আ্প্রহত্যা করেছে ৮৮ জন । 

ক্ষুদ্রঝণের ফাঁদে আটকে পড়া এমনি একজন চেনাইয়ের বিমলা রাজন । 
তিনি দারিদর্চ মোচনে সাত বছর আগে যান এক ক্ষুদ্রধণ দাতা প্রতিষ্ঠানের 
কাছে । খণ গ্রহীতা নারীদের একটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন তিনি । এই গ্রুপের 
মাধ্যমে তিনি প্রথমবার ৮৫ ইউরো খণ গ্রহণ করেন । খণ নেওয়ার সময় 
রাজন সবজি ব্যবসা করার কথা বলেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই টাকা দিয়ে 
ব্যবসা না করে বরং বাড়ি-ঘরের কাজে ব্যয় করেন তিনি । 

খণের টাকা শোধ করতেন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কমররত রাজনের স্বামী । 


ফরাসী প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরী জিসকার্ড দ্য এস্টেইন এবং ইইউ গঠনতন্ত্রে 
মূল স্থপতি তুরস্কের ইইউ সদস্যপদ লাভের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তি তুলে 
ধরে বলেছেন, তুকী জনগণের শতকরা ৯৫ ভাগই ইউরোপের মুল ভূখন্ডের 
বাইরে বসবাস করে । তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তুরস্ক যদি বাইরে 
থেকে এসে ইইউর সদস্য হয় তাহলে ইউরোপেরই অবসান ঘটবে । 

এই যুদ্ধংদেহী কণ্ঠস্বর সম্ভবত বর্ণবৈষম্যের কারণেও হতে পারে । মূল ধারার 
উদারপন্থী ইউরোপে সাম্প্রতিককালে ইসলাম আতঙ্ক ক্রমবর্ধমান হারে 
অনুরনিত হচ্ছে। তুরক্ষের ইউরোপীয় অভিযান সফল হতে হয়তো আরো 
অনেক সময় ব্যয় হবে এবং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 

এই অহেতুক বিলম্ব একটি অশোভন ব্যাপার । তুরস্ক ইতোমধ্যেই ন্যাটো, 
কাউন্সিল অব ইউরোপ ও ওইসিডির সদস্য । তাহলে ইইউ সদস্য পদ 
লাভের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা কোথায়? শুধু তাই নয়, ইইউ'র অধিবাসীরা ক্রমশ 
বুড়িয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ইউরোপ জুড়ে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। 


কিন্তু প্রথম খণ শোধ না হতেই আবারও ৮৫ ইউরো খণ নেন রাজন । 


তরুণ জনশক্তির মাল্প্রক ঘাটতি ক্রমশ দেখা যাচ্ছে । 


এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তৃতীয় দফা খণ নেন ৩৪৫ ইউরো । এরপর 


ইউরোপের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে উদ্যমী, উজ্জীবিত ও তরুণ বিশাল 


আবারও ২৬০ ইউরো ব্যাংক খণ নেন তিনি । এক পর্যায়ে সবজি ব্যবসা 


তুকী জনশক্তি তাদের অবশ্যই প্রয়োজন ৷ এটা এখন অনেকেই স্বীকার 


শুরু করলেও তাতেও লাভ না হয়ে বরং ক্ষতির মধ্যে পড়েন রাজন | এভাবে 
এক খণ শোধ করতে আরেক খণ নিতে গিয়ে খণের চক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে 


করছেন । ন্যাটোতে তুরক্ষের সৈন্য সংখ্যাই সবচেয়ে গুরুত্রপূর্ণ বিষয় হলো 
তুরক্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ৷ এটা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম তথা এশিয়া ও 


আটকা পড়েন রাজন এবং তার পরিবার ৷ এভাবে দরিদ্র মানুষ একবার 
খণের জালে আটকা পড়লে সেখান থেকে বেরুনোর আর কোন পথ খুঁজে 
পাচ্ছেন না । তাই হ্ষুদ্রধণ ব্যবস্থা সুফল না এনে বরং উল্টো মরণ ফাঁদ হয়ে 


ইউরোপের সংযোগস্থল | 
ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । তুরস্কের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 


উঠছে গরিব মানুষদের জন্য । এ অবস্থায় ক্ষুদ্রখণ প্রক্রিয়াকে ঢেলে 
সাজানোর দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে । 


তুরস্কের ইইউ সদস্যপদ লাভের 
স্বপ্ন আদৌ পুরণ হবে কি? 


তুরস্কের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের স্বপ্ন পুরণ হতে আর কত দেরী? 
প্রায় ৬ বছর আগে ইইউতে আঙ্কারার প্রবেশের 
বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । ইউরোপীয় 
ক্লাবে যোগদানের বিষয়টি এখনো তুরক্ষের জন্য শুধু 
মায়া মরীচিকা হয়েই রইলো । এতে তুকীরা 
স্বাভাবিকভাবেই ক্রমবর্ধমান হারে হতাশ হয়ে 
পড়ছে এবং এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই । সপ্তাহান্তে দাভোসে বিশ্ব 
অর্থনৈতিক ফোরামে ভাষণদানকালে তুকী উপ-প্রধানমন্ত্রী আলী বারাকান 
অভিযোগ করেছেন, ইইউ ভেতর থেকে ক্রমশ খৃস্টান ক্লাবে পরিণত হচ্ছে । 
তাহলে তুরস্কের ইইউ সদস্য পদ লাভের স্বগ্ন পুরণের পথে বাধাটা কোথায়? 
আঙ্কারা ২০০৬ সালে ইইউ সদস্য পদলাভের জন্য দেনদরবার শুরু করে । 
ইইউ'র মত মর্যাদাসম্পন্ন ক্লাবে প্রবেশ করতে তুকীদের সংস্কারের 
অনেকগুলো স্তর পার হতে হবে এবং ইউরোপীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে । ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে 
প্রবেশাধিকার পেতে হলে তুকীদের অনেক আইন ও প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন 
করলেই হবে না তাদের সংবিধানেও অনেক সংশোধনী আনতে হবে | যেসব 
প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক খারাপ ছিল তাদের সঙ্গে 
ইতোমধ্যেই সম্পর্কোন্নয়ন ঘটেছে । খুব বেশিদিন আগের কথা নয় গঠিত 
তুকীরা ইউরোপীয় অনেক অঞ্চলসহ বিশ্বের বিশাল একটা সাম্রাজ্য শাসন 
করেছে । আর এখন সেই ইউরোপীয় ক্লাবে ঢুকতে তাদের এত কাঠখড় 
পুড়াতে হচ্ছে । 

ইইউ'র সদস্য পদ লাভের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের আর কতদূর যেতে 
হবে? সাইপ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতাকে ইইউ সদস্য পদ লাভের 
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হয় । তুরস্ক এই দেশটিকে স্বীকৃতি দেয়নি । 
ফ্রান্স ও জার্মানীর মত ইইউর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশগুলো ইইউর সদস্য 
লাভের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস 
সারকোজি ও জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল তুরস্ককে সদস্য পদ দানের 
বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করে বলেছেন, এটি কোন ইউরোপীয় দেশ 


মার্চ'১১ 


ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্রুততর হচ্ছে । এই দেশটি বিভিন্ন দেশে 
পুঁজি বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে । 

তুরস্ক এখন আর ইউরোপের “কুগৃণ মানুষ' নয় | তাদের এই সমৃদ্ধি মানুষের 
হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে । যদি এ অবস্থায় ইইউর দুয়ার তুরক্কের জন্য খুলে 
দেয়া হয় তাহলে তাদেরও অনেক লাভ হবে ।__আরব নিউজ 


তুরস্কের জরিপ : বিশ্বের বড় হুমকি যুক্তরাষ্ট্র 
তুরক্ষের জনগণের দৃষ্টিতে বিশ্বের জন্য প্রধান হুমকি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ইসরাইল রাষ্ট্র। আঙ্কারা ভিত্তিক একটি 
মেট্রোপোল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরীপে 
গতকাল বুধবার একথা বলা হয়। জরীপে 
প্রকাশিত তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রকে শীর্ষ হুমকি 
হিসেবে মনে করে তুকী জনগণ | জরীপের 
৪২ দশমিক ৬ শতাংশ মতামতদাতার মতে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের জন্য 
সবচেয়ে বড় হুমকি । 
ইসরাইলকে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ, তৃতীয়স্থানে রয়েছে ইরান এবং ধর্থ 
স্থানে রয়েছে গ্রীস । গ্রীসের পক্ষে ২ দশমিক ৩ শতাংশ মত দেয় । 
অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশের মতে, ইসরাইলের সাথে 
সম্পর্ক শীতল রাখা উচিত | অন্যদিকে ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ মনে করেন 
সম্পর্ক উন্নয়ন করা উচিত । গত বছর ৩১ মে গাজা উপত্যকা অভিমুখে 
তুর্কী ত্রাণবাহী জাহাজে ইসরাইলী হামলায় ৯ তুকী নাগরিক নিহত হয় । 
এতে দু'দেশের সম্পর্কের বড় ধরনের অবনতি ঘটে | অত্র অঞ্চলে মার্কিন 
বিদেশ নীতি বিশেষ করে ইরাকে আগ্রাসনের পর স্বাধীন কুর্দিস্তানের সম্ভাবনা 
দেখা দেয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে । কারণ স্বাধীন কুর্দিস্তানে তুরস্কের অঞ্চলও 
রয়েছে। প্রাথমিক এক জরীপে দেখানো হয়, ৮৬ শতাংশ তুকী মনে করে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে তুরস্ককে বিভক্ত করা | ২০০২ সালে তুরক্কে 
ইসলামপন্থী সরকার আসার পর ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের অনবতি ঘটে 
এবং ইরানের সাথে সম্পর্ক উষ্ক হয়। জরীপে ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ 
ইরানের পরমাণু অস্ত্র উন্নয়নে উদ্দিপ্ন এবং ২২ দশমিক ৭ শতাংশ এতে 
খুশি । তুরস্কের দেড় হাজার নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে এ জরীপ করা 
হয়। 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


** প্রতিজনের জন্য আলাদা কম্পিউটার 
** সুবিধাজনক ক্লাস সিডিউল ** পাসপোর্ট, ভিসা ও জরুরি তথ্য 


€* দক্ষ প্রশিক্ষক, মনোরম পরিবেশ ** ইন্টারনেট এন্ড ই-মেইল ও সাইবার ক্যাফ 
ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং *% তথ্য নির্ভর হ্যান্ডনোট 


পু * যাবতীয় পরীক্ষার রেজাল্ট ও 1৬7১0 লিস্ট 
* ইন্টারনেট ও ই-মেইল € কমেপিযোগী প্রশিক্ষণ *% ছাপাখানা, মেমোরি ডাউনলোড, কালার প্রিন্ট 
*% অটো ক্যাড ও 31) স্টুডিও ম্যাক্স 4 


$* ডিজিটাল ছবি প্রিন্ট % প্রত্যেক কোর্সে তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস 
* প্রপেশনাল এ্যারাবিক +%* [7855 90015010 [01761191) 


** সফটওয়্যার, গেমস, লার্নিং ও ব্ল্যাংক সিডি 


+%* অনলাইন ভর্তি, [7)৬ ফরম পূরণ ও চাকরির খবর 
* হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং 


+* কম্পিউটার সেলস এন্ড সার্ভিসিং 


যোগাযোগ: আনোয়ার ভিলা (নীচ তলা), পটিয়া স্কুল গেইটের বিপরীতে 
কলেজ রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম, হেল্পলাইন: ০১৮১১-৫৯৪২২২, ০১৫৫৭-০৮৮৮৩৫ 


1-10911: 00110001015191011.1001110(7)0111911. 00101, 90101137101751910101115.5/090101%.0017 


২৮ মার্চ গু চৈত্র '১৭বাং ৯ রঝিঃ আখের 


২০১১ ইং মু 


অনিবার্ধ কারণবশত এবারে মাসিক আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 
ডিজিটাল ব্রেইন প্রকাশিত হলো না । এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ৷ কর্তৃপক্ষ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী সা 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর রে বাত্যা? 84 শুর 
থিবী গী টি রী বীশহী ্ঠী রি 

ধ্- “ইসলাহী খৃতুবাত' 

১৫ খণ্ডে প্রকাশিত। এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 

১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 

ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 

জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 

শ্রীঘঘই পাঠকদের সামনে আসছে। 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 
উ্)114থ] এ] [1871 


০ ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান] [বে পারা তত 


মার্ট১.. -____ 0 আত্তার্ভহীদ ৩৯ 


অনেকেই বুলগেরিয়াকে বলেন আঙ্গুরের দেশ । 
ইউরোপ মহাদেশের এই দেশে ব্যাপকভাবে সর্বত্র 
আঙ্গরের চাষ হয় । চাষীরা ঝুড়ি ঝুড়ি আঙ্গুর তুলে 
নিয়ে এক-একটা পিপের (ব্যারেল) মধ্যে তা 
ঢালে । সাধারণত কোনও তরুণকে ভার দেয়া হয় 
পিপের ভেতর ঢুকে আঙ্গুর মাড়াতে । পিপের 
একদিকে কাটা অন্যদিকে মেঝেয় একটা ফুটো 
থাকে-সেখান দিয়ে আঙ্গুরের রস বেরিয়ে পাত্রে 
পড়ে | বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহর । 
এখানের দর্শনীয় হলো-রাজার বাড়ি । 

বুলগেরিয়ার প্রায় বাড়িতে রান্নাঘর ও বসবার ঘর 
এক সংগে । চুলোয় রান্না হয়, সে জন্য বসবার 
ঘর সব সময় গরম থাকে | যেহেতু ঠান্ডা বেশি এ 
জন্যই প্রায় বাড়িতে এ রকম ব্যবস্থা । এখানে 
কারো সংসার বড় হলে, যদি অবিবাহিতা কন্যা 
থাকেতো তার জন্য বসবার ঘরে শোবার ব্যবস্থা 
হয়। সব পরিবারই ছোট, একটি-দু'টি সন্তান । 


তারা বড় মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা 
হয়ে যায় । 


বাড়িতে আসরের আয়োজন করে । 


প্রায় বাড়িতে রান্না হয় রুটি, চীজ, মাংস | তবে 
সীমের বিচি ও টমেটো দিয়ে মাংস রান্না বেশি 


বুলগেরিয়ার নদীর দু'ধার ঢালু হয়ে পানির ধার 
থেকে প্রায় ৫০০ ফুট উচু হয়ে উঠে গেছে । মোট 


মজার খাদ্য । যারা একটু অবস্থাসম্পন্ন তাদের 
বাড়িতে এ ধরনের রান্না বেশি হয় । মাংস রানার 


এক ফার্লং চওড়া হবে । এ জন্য এ দেশের মাটি 
আঙ্গুর চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত । মাইলের পর 


মধ্যে কোন মশলার বালাই নেই । তাই খাবার 
সহজেই হজম হয়ে যায়। টক দই খাওয়ার 
রেওয়াজ সর্বত্র। এরা দইকে ইয়োগুর্ত বলে। 
বুলগেরিয়ানদের ধারণা, তাদের দেশ থেকে 
দইয়ের উৎপত্তি । এ জন্য 'গুলগেরিকুশ ল্যাক্টিকুশ' 
বলা হয় এর বীজাণুর নামকে । দইয়ের 
উপকারিতা সম্বন্ধে এরা জানে । বুলগেরিয়ানরা 
নিয়মিত দই ও চীজ খায় বলে এরা দীর্ঘায়ু হয়ে 
থাকে । 
বুলগেরিয়ার মেয়েরা মাথায় সিন্ক কিংবা পশমের 
স্কার্ফ বেঁধে বাইরে বের হয় । ছেলেরা অনেকে 
হলুদ বাটা কপালে মাখে- যা দেখতে অনেকটা 
তিলক কাটার মতো । মনে হবে, হলুদ মাঙ্গলিক 
চিহ্ । আবার ছেলেরা অনেকে স্যুটের ওপর ভাঁজ 
করা বড় চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চলাফেরা করে । 
এটা ওদের ফ্যাশন । ঠান্ডার দেশ বলে পানির 
পরিবর্তে এই দেশে কাগজ ব্যবহার হয় বেশি । 
বছরের ছয় মাস শীতের কবলে থাকে । এদের 
শোবার ঘরের বিছানাপত্র খুব মোটা পশম ও 
পালক দিয়ে তৈরি । সবই পরিষ্কার পরিছন ও 
গোছানো | চাষীরাও বেশ সুন্দর জীবন-যাপন 
করে । যে বছর ফসল ভালো হয় সে বছর সবার 
মনে খুব ফুর্তি দেখা যায় | বিকেল হতেই ছেলেরা 
বেহালা নিয়ে বের হয় । পাড়ায় পাড়ায় দল বেঁধে 
ছেলেরা গান গায় । সারাদিন কাজ শেষে এরা 


মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান | 

অতিথি গেলে তাকে আঙ্গুরের রস খেতে দেয়া 
হয়-এটাই এখানের রেওয়াজ | বুলগেরিয়ানরা 
আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে । তারা সারা বছরের 
নিজেদের খাওয়ার জন্য ছোট ছোট পিপে তা ভরে 
মজুত রাখে । তারপর যা উদ্ৃত্ত থাকে তা বিক্রি 
করে অনেক টাকা পায় এবং সেই টাকায় সারা 
বছর সংসার চলে তাদের । অনেকেই আঙ্গুর 
চাষের ওপরই নির্ভরশীল । ছেলে-মেয়েদের 
লেখাপড়ার খরচ, সংসারের যাবতীয় খরচসহ 
কাপড় চোপড় কেনে আঙ্গুরের রস বিক্রির টাকা 
দিয়ে ৷ বুলগেরিয়ানরা আঙ্গুরের দেশে বাস করে 
বলেই এর প্রতি এদের তেমন একটা আগ্রহ 
নেই । তারা মনে করে, বেশি আঙ্গুর খেলে নেশার 
মতো হয়, তাতে খিদে আরও বেড়ে যায় । আর 
এ জন্য তারা নিয়মিত রুটি ও চীজ খায় | তবে 
প্রতিদিনই তারা দই খায়। এর কারণ হলো 
নিয়মিত দই খেলে যে দীর্ঘায়ু হতে পারবে । 

বুলগেরিয়ার পাশেই দানিযুব নদী | আরেক দিকে 
জুড়ে রয়েছে কৃষ্ণসাগর | ওপারেই তুরস্ক দেশ । 
ইউরোপের গ্রিস, রোমানিয়া, যুগোশ্রাভিয়া প্রভৃতি 
দেশ বুলগেরিয়ার পাশেই । এক সময় এসব 
এলাকায় মুসলমানদের শাসন চালু ছিল | এখনো 
চারপাশে মুসলিম এতিহ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 


গ্রন্থনায়: লিয়াকত হোসেন খোকন 


৮৮১৬7 ্ ভা সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র 


চশা121|: 81/121.14200))91100.০011 


বিল্রিত আল্ওয়ান পণ্য ফেরত, নেক্না হয়। 


স্ুঠোফোন 2 -০৯১৮১৮-৫৪৮৭৯১০১ 


সৃষ্টিকর্তার করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


আল-জামেয়া উত্তর গেইট, জমিরিয়া মাদরাসা রোড 


পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম | 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৯১১৬০, ০১৮২০-১৩০৩১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


২০৮৮ ৮০১৬, ] 


এ ফি; 


আত্তান্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 
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এ দেশে আমরা কী পেলাম! 


বিশ্বের ৭৯টি দেশের প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতার প্রথম হয়েছিলো ময়মনসিংহের মুহাম্মদ আইনুল 
আরিফীন | তেজগাঁও রহিম মেটাল মাদরাসার ছাত্র সে। কিভাবে সে 
সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো? সে গল্পটি আরাফাত শাহরিয়ার ও মিজানুর 
রহমানকে গুনিয়েছে আরিফীন । 
আরিফীন বলল, এর আগে আমি দু'বার আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় 
শি নিয়েছিলাম । এ দুটি প্রতিযোগিতা হয়েছিলো লিবিয়া ও মিসরে । 
লিবিয়ায় কোনো পুরস্কার না পেলেও মিসরে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলাম | 
এর ছেয়ে ভালো করার ইচ্ছা ছিলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি 
বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম এ রকম একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করতে যাচেছ সৌদি সরকার । প্রতিবছরই হিফয প্রতিযোগিতা হয় ডি 
বিভাগে অনুর্ধে ১০, সি বিভাগে ১৫, বি বিভাগে ২০ বছর এবং এ বিভাগে 
২৫ বছর বয়সীরা এতে অংশ নিতে পারে। প্রথমে বাংলাদেশে 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয় । বাংলাদেশ থেকে প্রতি বিভাগে যারা প্রথম 
হন তাদের সৌদি আরবে পাঠানো হয় | বাংলাদেশে বিষয়টি তত্বাবধান করে 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ । প্রতিযোগিতায় নাম লেখালাম | কিছুদিন 
পরই ডাক এলো । মে ২০১০ অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সব 
প্রতিযোগীকে পেছনে পেলে প্রথম হলাম । প্রত্যাশা বেড়ে গেলো, কিভাবে 
সারা বিশ্বে প্রথম হওয়া যায় । রাতে খুব কম ঘুম হতো । দিনে বেশিরভাগ 
সময় এর পেছনে লেগে থাকতাম | এমনও দিন গেছে সারা দিন হিফয চর্চা 
করতাম । 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, যেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে 
পারি। এর আগে কোন প্রতিযোগী সৌদি সরকার আয়োজিত হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারেনি ৷ তাই সংকল্পটা ছিল আরো 
বেশি । চর্চা করতে করতে নিজের মধ্যে বিশ্বাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো । 
মজার একটি কথা বলি । একটি কাগজে লিখে রেখেছিলাম, আমি সৌদি 
আরবে প্রথম হবোই । আমাকে প্রথম হতেই হবে | কাগজটি সবসময় আমার 
পাঞ্জাবির পকেটে থাকতো । প্রায়ই এটি বের করে দেখতাম | এটি দেখার 
পর স্পৃহা আরো বেড়ে যেতো । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 
একদিন ফোনে জানানো হলো ১৫ দিন পর সৌদি আরবে যেতে হবে । 


থাকেন মাত্র ৫জন | এ পাঁচজনের মধ্যে আমি প্রথম হই । পুরস্কার হিসেবে 
আমাকে দেওয়া হয় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সমমানের সৌদি রিয়াল ও 
সনদপত্র । 

পুরস্কারের আনন্দটা মাটি হয়ে গেছে দেশে ফিরে | কারো কাছ থেকে কোনো 
অভিনন্দন পাইনি । ক্রীড়াসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কেউ ভালো করলে 
রাষ্টীয়ভাবে তাকে সম্মান জানানে হয় । এভারেস্ট জয়ের মুসা 

সম্মান জানানো হলো । কিন্তু যে কুরআন মহান রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে 
নাযিল করেছেন । অথচ সে কুরআনের আন্তর্জাতিক এ প্রতিযোগিতায় 
দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনার পরও বিমান বন্দরে নিজস্ব লোক ছাড়া কেউ 
অভ্যর্থনা জানাতে আসেনি । 

আমার সাফল্যের পেছনে আমার মা-বাবা এবং জামিয়া ইসলামিয়া 
ইবরাহিমিয়া মাদরাসার হাফেয আবদুল হকের হা ্ী | হিফয 
বিষয়ে হাতের খড়ি বাবার কাছে, মায়ের ইচ্ছা ছিল আন্তর্জাতিক হিফয 
প্রতিযোগিতায় ছেলে প্রথম হবে। মায়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এটাই আমার বড় 


পাওয়া । 
মুহাম্মদ আল আমিন 
১০ম শ্রেণী 
চাটখিল কামিল মাদরাসা, চাটখিল, নোয়াখালী 


প্রসঙ্গ : শিক্ষার্থীদের শাস্তিদান 

এককালে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও দুষ্টামির জন্যে শিক্ষক কর্তৃক চরম 
অমানবিক অমানুষিক শাস্তিদানের প্রচলন ছিল । এ 

৮৭ ধরনের শাস্তির ফলে কেউ পড়ালেখায় উন্নতি 
রি করেছে আবার কেউ কেউ জীবনের জন্য বিদ্যালয় 
ছেড়েছে । অতি শাসনে যেমন ভড়কে যায়, 

বিনাশীসনে বর্তে যাওয়ার নজিরও রয়েছে । আমরা 
জানি যারা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের কাছে শিক্ষার্থীরা 
আপন সন্তানতুল্য । এদের সাথে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের সাথে 
ব্যক্তিগত কোন শক্রতা নেই বা থাকে না, পড়ালেখার স্বার্থে শিক্ষকেরা 
শিক্ষার্থীদের যেমন আদর করে তেমনি আবার শাসনও করে | আদর ও 
শাসন উভয়টি শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য | এক্ষেত্রে আবার কিছু 
সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন শাসন করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে যা 
কখনও কাম্য নয় । এর জন্য পুরো শিক্ষক সমাজ বদনামির ভাগী হয় 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা শিশু ও কিশোর পর্যায়ের জীবনের ভীত 
রচনার উপযুক্ত সময় তাদের । সুশিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সৎ 
চরিত্রবান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকেরা অতি নিষ্ঠার সাথে 
তাদের দায়িত্ব পালন করেন । জ্ঞান দান করতে গিয়ে কোন শিক্ষক অকারণে 
কোন শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান করবে তা হতে পারে না।যদিনা সে 
শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ না করে । সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে শিক্ষার্থীদের 
শাস্তি প্রদান অবৈধ ঘোষণা করেছে। শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতীয় বিষয় 
শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতামত 
অভিমত গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | এ রায়ের ফলে শিক্ষক মহল শিক্ষার্থীদের 
শাসনের হাল ছেড়ে দিবে এটা নিশ্চিত । বাস্তবে আমরা দেখি কোন সন্তান 
শাসনের শাস্তি ছাড়া অন্য সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগের ফলেও যখন 
শোধন হয় না তখন তাকে মৃদু শান্তি দিলে এর ভাল ফল পাওয়া যায়। 
সংবিধানে শাস্তি প্রদান যেমন অবৈধ তেমনি একজন শিক্ষার্থী বিনা শাস্তিতে 
সুনাগরিক হওয়ার দিক নির্দেশনাও নিশ্চয় আছে । তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন 
এবং কিভাবে তা আমাদের অজানা নেই । প্রচলিত একটি নিয়ম হঠাৎ বন্ধ 


সৌদি দূতাবাস থেকে ভিসা ও বিমানের টিকেট সংগ্রহ করলাম | দেখতে 
দেখতে চলে এলো সেই দিন। ২৪ ডিসেম্বর ২০১০ জেদ্দা বিমানবন্দরে 


করার আগে বিকল্প ব্যবস্থা না রাখলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শাস্তিহীন 
শিক্ষা ব্যবস্থা সকলের কাম্য । কিন্তু হযবরল শিক্ষা নিয়ে জাতি যেখানে 


নামলাম | আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের আরো তিন প্রতিযোগী এবং দুই 


এখনও দিশেহারা সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের নতুন একটি নিয়মে অভ্যস্ত করা 


অভিভাবক | সেখান থেকে গাড়িতে করে আমাদের মক্কার একটি পাঁচতারা 
হোটেলে নিয়ে যান আয়োজকরা | ৩০ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতা হয় পবিত্র মক্কা 
হেরেম শরীফে । পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ২ জানুয়ারি । এর আগের সময়টা 
খুব টেনশনে ছিলাম, এমন ও রাত গেছে রাতে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। 
পুরস্কার ঘোষণার মুহ্তটার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার নয় । বাংলাদেশের 
নামটি যখন উচ্চারণ করা হচ্ছিল এতো আনন্দ লাগছিলো! মনে হচ্ছিল এর 
চেয়ে বোধ হয় বেশি কিছু পাওয়ার নেই । 

প্রতিযোগিতায় ৭৯টি দেশ থেকে ৭৯জন অংশগ্রহণ করেছিল । দু'ধাপে এ 
প্রতিযোগিতা হয় । প্রথম ধাপে বাদ পড়লো ৩৯ জন । দ্বিতীয় পর্বে টিকে 


এপ্রিল'১১ 


সহজ নয় । আগে পরিবেশ সৃষ্টি তারপর আইনের প্রয়োগ তখনই সুফল । 

এখন শিক্ষার্থীরা নিজের মন মর্জি ইচ্ছা স্বভাব চরিত্রে গড়ে উঠবে শাস্তি 

যেহেতু তাদের মানা ৷ বেপরোয়া একটি প্রজন্মের দ্বারা জাতির ভবিষ্যত 

অন্ধকারে তলিয়ে গেলে তখন রীট আবেদনকারীরা কি জাতির হারিয়ে যাওয়া 

সময় ফিরিয়ে দিতে পারবে? বিশ্বখ্যাত দার্শনিক শেখ সাদী (রাহ.) বলেছেন 
শিক্ষার্থীকে মৃদু শাস্তি দেয়া বাগানে পানি দেয়ার সমতুল্য । 

স. ম. জাফর উল্লাহ 

সভাপতি, পাঁচখাইন দরগাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 

দক্ষিণ রাউজান, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ইসলামের পারিবারিক ও উত্তরাধিকার 


প্রসঙ্গ: 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি খসড়া ২০১১, 
পবিত্র কুরআনের বিধানই নারীর সমানাধিকারের গ্যারান্টি 


ভূমিসহ সম্পদ, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতি ২০১১-এর খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা | আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একদিন আগে গত ৭ 
মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন নারী উন্নয়ন নীতিতে পারিবারিক, 
সামাজিক পর্যায় ও কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করার ঘোষণা রয়েছে ।'৯৭-এর নারীনীতির আদলে 
এবারো যৌন হয়রানি, পর্নোগ্রাফির মতো সাম্প্রতিক বিষয়কেও যুক্ত করা হয়েছে । এতে উপার্জন, 
উত্তরাধিকার, খণ, ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার বিধান রাখা হয়েছে৷ এছাড়া নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও-এর 
বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ 
করার বিধান রয়েছে । এ সম্পর্কে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, ১৯৯৭ 
সালের নারীনীতির ওপর ভিত্তি করে একটি আধুনিক নারীনীতি করা হয়েছে । নতুন নারী উন্নয়ন নীতিতে 
নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন করারও অঙ্গীকার রয়েছে । এর 
আগে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার নারী উন্নয়ন নীতি করেছিল । পরে ২০০৪ সালে 
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নারীর সমানাধিকারের অংশ বাদ দিয়ে নারী উন্নয়ন নীতি সংশোধন 
করে । এরপর ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করলেও ইসলামপন্থিদের 
চাপের মুখে পিছিয়ে আসে যুগান্তর, ঢাকা, ০৮.০৩.২০১১]। 

১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি 
বিষয়াদি যথা-_ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, 
উত্তরাধিকার, সম্পদ, খণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির ওপর 
অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সে লক্ষ্যে 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে । আর এ জন্যই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮- 
এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালা 

পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে । 

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত খতীব মরহুম মুফতি মুহাম্মদ 
আইন নুরুদ্দীনকে প্রধান করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করতে একটি কমিটি গঠন করা 


খুবই ভার সাম্যপূর্ণ । ইসলামের দৃর্টিতে নারীর হয় । এ কমিটি ২০০৮ সালের নীতিমালার ১৫টি ধারা কুরআন-সুনাহর পরিপন্থী বলে 
অর্ভির্ত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ্ত সম্পতিতে মন্তব্য করে । এর মধ্যে সিডও ধারাটি বাতিলের সুপারিশ করেছিল কমিটি | সিডও-এর 


অনেক ধারা মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস, চেতনা ও সংস্কৃতি বিরোধী বলে উল্লেখ করে 


পুরুষের কোন অধিকার নেই; কিন্তু পরিবারের | কমিটি । ১৯৯৭, ২০০৪, ২০০৮-এর নীতিমালা এবং ২০১০-এর খসড়া নীতিমালায় 
পুরুষ সদস্যদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সিডও সনদ বাস্তবায়ন করার বিধান রাখা হয়েছে । আবার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও 


থেকে নারী সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও 


সমঅধিকার সংক্রান্ত ধারাটি ধর্মীয় অনুৃশাসনের ভিত্তিতে করার সুপারিশ করেছিল 
কমিটি | এছাড়া মোট ১৫টি ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে সংশোধনের প্রস্তাব 


উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণতম অধিকার রয়েছে । | দিয়েছিল ওই কমিটি । কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত 


কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি । 

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" নীতিগতভাবে অনুমোদন 
করায় পুরো দেশজুড়ে বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । উলামা-মাশায়েখসহ ইসলামপ্রিয় জনতা এ 
নীতি বাতিলের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান । তাদের বক্তব্য সবক্ষেত্রে নারীর সমতা বিষয়ক 
এ নীতিমালা পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নম্বর আয়াতের সাথে 
সাংঘর্ষিক | দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান কুরআনের আইন পরিবর্তন কোন অবস্থাতে মেনে নেবে 
না। 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.১০ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের 
৯.৩ ও ৯.৫ ধারায় পরোক্ষভাবে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ আছে । এ ছাড়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.১ ধারায় বলা 
হয় “জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা” জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্র 
বলতে উত্তরাধিকারও অন্তর্ভুক্ত । এ আইন কার্যকর হলে সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে 
এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা ভেঙে যেতে পারে, যা কখনো আমাদের কাম্য নয় । আমাদের নিকট যতটুকু 
তথ্য আছে তাতে বুঝা যায় জাতিসংঘের চাপে সরকার নারীর সমতা আইন কার্যকর করতে যাচ্ছে। 
জাতিসংঘ ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে সমকামিতা বৈধ করার উদ্যোগ নেয় । ১১৩ পৃষ্ঠার 
খসড়া প্রস্তাবের মুলভিত্তি ছিল [২০1797011৬০ [70810] যা সরাসরি ইঙ্গিত করে এমন এক ব্যবস্থার প্রতি 
যেখানে ধময়ি, সামাজিক ও আইনগত বাধা পরিহার করে যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করা যায় । উক্ত প্রস্তাবে 
আরো বলা হয় [18016101098] 170610105 60000108560 01৮15101) 09110816178] 8170 0010793010 
07001009 816 170 10891 ৮৪110” অর্থাৎ “এতিহ্যগত প্রথা, মাতাপিতা ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডের 
লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য এখন আর বৈধ নয়” । “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ওই কায়রো সম্মেলনের 


ধারাবাহিকতার অংশ । 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


এপ্রিল'১১ 


বিটিশ দু'শ বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করে দোর্দন্ড প্রতাপে কিন্তু শরীয়া আইনে হাত দেয়ার সাহস করেনি । এখনো পুরো ভারতবর্ষে 
পার্সোনাল ল বোর্ডের মাধ্যমে বিয়ে, তালাক, দেনমোহর, খোরপোষ ও দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত সমস্যাবলি বিজ্ঞ মুফতি 
ও অভিজ্ঞ আলিম সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের রায়ের ভিত্তিতে সমাধা করা হয়। শরীয়া আইন মূলত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 
আইন । পবিত্র কুরআনের বিধান পরিবর্তনের এখতিয়ার ও ক্ষমতা কারো নেই । শরীয়াহ আইনের ক্ষেত্রে ফকিহ, মুফতি ও 
আলিমদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত । ইসলাম নারীদের মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে । 
ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অভাবে আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি কখনো কখনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, নারী নির্যাতনের 
শিকার হন । আমরা এর অবসান চাই এবং নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা চাই, তবে তা হতে হবে ইসলামের আদর্শ ও 
উত্তরাধিকার এঁতিহ্যের আলোকে । ইসলামে নারীর প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও 
অর্থনৈতিক অধিকার সর্বোত্তম পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে । আমাদের সমাজে স্ত্রীর মোহর আদায়ের তাগাদা কম । বিবাহিত স্ত্রীর 
দেনমোহর তার হক ও অধিকার | এ হক আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন | যৌতুক প্রথার অভিশীাপে নারীরা 
নিগৃহীতাঃ এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার | 
মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম ইসলামে নারীকে যথোচিত মর্ধাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে । ইসলামী শরীয়ত বোন, কন্যা, 
জায়া, জননীকে পরিবার ও সমাজের সদস্যরূপে মর্ধাদার উচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন । অনাদী কাল ধরে অনাদৃতা, অবহেলিতা 
ও উপেক্ষিতা নারী ফিরে পেল তার শাশ্বত অধিকার । নারী ও পুরুষ একই অবিভাজ্য সন্ত এবং অভিন্ন উৎস হতে প্রবাহিত দু'টি 
স্লোতধারা যা এক মোহনায় মিলিত হয়েছে । নারীর আইনগত অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম উদারতার পরিচয় দিয়েছে ৷ দেওয়ানি ও 
ফৌজদারি আইনে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান | জান, মাল ও মর্যাদার নিরাপত্তায় ইসলামী আদালতে রয়েছে ইনসাফপূর্ণ 
বিচার ব্যবস্থা ৷ চুরি, যিনা ও হত্যার বিচারে নারী-পুরুষের জন্য একই বিধান প্রযোজ্য । ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা পুরুষের 
ন্যায় সব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতেন তবে এক্ষেত্রে তারা শরীয়তের বিধি-বিধান পুরোপুরি মেনে চলতেন | সেখানে 
উচ্ছংখলতা ও বেহায়াপনার মোটেই স্থান ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে তারা মূলত যোদ্ধাদের পানি সরবরাহ, 
সেবা-শুশ্রীষা, খাদ্য তৈরি ও আহতদের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকতেন । আনসারী মহিলা সাহাবী নুসাইবা বিনতে কা'ব যিনি 
উম্মে আম্মারা নামে সমধিক পরিচিত । উহুদের যুদ্ধে বীর পুরুষের ন্যায়, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তা 
চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে । প্রয়োজনের তাগিদে মহিলাগণ কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরীতে সময় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করার অধিকার রাখেন । নারী সুলভ প্রকৃতির সাথে বিরোধ নেই এবং সমাজের যেসব পর্যায়ে তার অবদান রাখা অধিকতর 
প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্র যেমন নার্সিং শিক্ষকতা, এতিমের তত্ত্বাবধান প্রভৃতিতে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন । আল্লামা 
সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রাহ.) বলেন, ইমাম মালিক, ইমাম তারাবী ও ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) এবং অন্যান্য কতিপয় 
ইমামদের মতে মহিলাগণ শাসন পরিচালনায় এবং বিচারকের পদে আসীন হতে পারবেন । 
ইসলামী শরীয়ত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে সংরক্ষণ করে । উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং মোহরানার প্রাপ্ত 
অর্থের মালিকানা একমাত্র নারীর | এতে কারো হস্তক্ষেপ অবৈধ ও অবাঞ্চিত । স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর । নারী 
তার নিজের অর্থ-সম্পদ জমা, বিনিয়োগ, ব্যবসা ও দান করার পুরোপুরি অধিকার সংরক্ষণ করেন । উপরুঁক্ত পর্যালোচনা হতে এটা 
স্পষ্ট হলো যে, ইসলাম নারীদের ধর্মীয়, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে । তবে উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও 
বিচরণ আলাদা আলাদা । নারীর কর্মক্ষেত্র অন্তর্ুখী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র বহির্মুখী ৷ এ স্বাতন্ত্র্ের ফলে উভয়ের এমন নির্ভরযোগ্য 
জীবনসাহী মিলে যায় যিনি বিপদে-আপনদে, হাসি-কানায়, সুখ-দুঃখে একে অপরের উপদেষ্টা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে 
পারেন । 
ইসলামের পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন খুবই ভারসাম্যপূর্ণ । ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অর্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
সম্পত্তিতে পুরুষের কোন অধিকার নেই; কিন্তু পরিবারের পুরুষ সদস্যদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে নারী সদস্যদের ভরণ- 
পোষণ ও উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণতম অধিকার রয়েছে । আধুনিকতা, সমঅধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারীর রূপ- 
সৌকর্ষের বাণিজ্যিক ব্যবহারের আমরা ঘোর বিরোধী । বিশ্বায়নের কল্যাণে নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহারের পশ্চিমা বস্তবাদী 
মানসিকতা এদেশের হাজার বছরের লালিত সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে । 
১৯৯৯৭, ২০০৭-২০০৮, ২০১১ সালে প্রণীত “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'-তে এমন কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যে 
গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী । আমরা এ সব শব্দ ও বাক্য সংশোধন করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞ আলিমদের 
সমন্বয়ে নারী উন্নয়ন কমিটি গঠন করার আবেদন জানাই | কারণ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে 
যে, “পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন রচনা করা হবে না ।' বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্রুত 
সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । 
এদেশে ধমীয়ি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে চক্রটি সক্রিয়, বিশেষত এনজিও গোষ্ঠী, তারা তাদের এজেন্টদের সহায়তায় এবং নিজস্ব 
ংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে প্ররোচিত করছে, যাতে সরকার ধময়ি বিধি-বিধানের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 
আমাদের প্রত্যাশা, সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেন্টিমেন্ট ও আবেগ-প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে দীনি মূল্যবোধ ও শরীয়া পরিপন্থী 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর খসড়া পুনঃসংশোধন করবেন | কারণ এটা বুমেরাং হওয়ার আশঙ্কা আছে । ইসলামী 
মূল্যবোধের বিকাশধারায় সরকার যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অবদান রাখতে পারেন, তাহলে এটা হবে তাদের বর্তমান ও 
ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য প্রাসপয়েন্ট । কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে ধর্মীয় এতিহ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ দিলে 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয় । ধময়ি স্পর্শকাতর ইস্যু সৃষ্টির মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা 
সরকারকে অকার্যকর এবং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার খেলায় মেতে উঠেছে, এ কথাটি সরকারকে মাথায় রাখতে হবে । 
আমাদের মনে রাখতে হবে পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান অলজ্বনীয় ও অপরিবর্তনীয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


) আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। ।কু।র 


1৫) তে পাঠগিপবৃ 
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হিট 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও 
খিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা 
পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই 
অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ জালিম 
সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শন করেন না [সূরা আল-মায়িদা ॥ 
৫১]। 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন ইন্ুদী- 
খিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে । 
যেহেতু তারা কারো সাথে খাটি মহববত রাখে 
না। তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সাথেই কেবল 
বন্ধুত্ব রাখে । ইসলাম ও মুসলমানদের তারা 
চিরশক্র । ইসলামের উষালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয়, ইহুদী-খিস্টান কখনো ইসলামকে সহ্য করতে 
পারেনি ৷ যুগযুগ ধরে ইসলাম ও মুসলমানের 
বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত্রের 
ইতিহাস ইসলাম সম্পর্কে তাদের হিংসা-বিদ্বেষের 
জ্বলন্ত প্রমাণ । 

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইবনে জরীর হযরত 
ইকরামা (রা.) থেকে বাচনিক বর্ণনা করেন, এই 
আয়াতটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ 
হয়েছে। ঘটনাটি হলো রাসূল (সা.) মদীনায় 
হিজরত করার পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী-খিস্টানদের 


রেখেছিলো । এ ভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে 
মুশরেকদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলো । এ 
কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং 
মুসলমানকে ইনুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর 
বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয় । যাতে 
শক্ররা মুসলমানের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে 
না পারে । তখন ওবাদা ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ 
সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও 
অসহযোৌগের কথা ঘোষণা করেন । 

অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট 
বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো 
কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল 
ছিলো তারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব 
করতো । তারা চিন্তা করতো যদি মুশরিক ও 
ইহুদী চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমান 
পরাজিত হয় তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা 
উপায় থাকা দরকার । কাজেই এদের সাথে 
সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না 
পড়ি । আবদল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ 
কারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা 
আমার জন্য বিপজ্জনক | তাই আমি তা করতে 
পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি 
নাধিল হল যার তরজমা হলো: “অসহযোগের 
নির্দেশ শুনে যাদের মনে নিফাকির রোগ ছিলো, 
তারা কাফির বন্ধুদের দিকে ছোটাছুটি শুরু 
করেদিলো এবং বলতে লাগলো, এদের সাথে 


সাথে একটি চুক্তি করেন । চুক্তির বিষয় হলো 


সম্পর্ক ছিন করার মধ্যে আমাদের ওপর বিপদ 


তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না 


আসার আশঙ্কা করছি । অমুসলিমদের মধ্যে 


বরং মুসলমানের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে 


ইহুদীরা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্র ৷ আল্লাহ 


আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবে । অনুরূপ শর্ত 


তা'আলা সুরা আল-মায়িদার অপর এক আয়াতে 


মুসলমানরাও মেনে নেবে । কিছুদিন যাবৎ 


ইরশাদ করেন, 'আপনি সবার চাইতে মুসলমানের 


উভয়পক্ষ এই চুক্তি মোতাবিক পরস্পর মেলামেশা 
করে দিন কাটান। কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত 
কুটিলতাও ইসলাম বিদ্ধেষের কারণে বেশিদিন 
এই চুক্তি মেনে নিতে পারলো না এবং 
মুসলমানের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে 
ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে 
পত্র লিখলো । মুহাম্মদ (সা.) এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
অবগত হওয়ার পর তাদের অভিমুখে একটি 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন । বনী কুরায়যার 
এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত 
মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো এবং অপরদিকে 
মুসলমানের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক 


মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে 
এপ্রিল”১১ 


অধিক শক্র ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন * ।সূরা 


আল-মায়িদা : ২৮]। 
"এ: এ১-এর বহুবচন, অর্থ বন্ধু, সঙ্গী, 


একতাবদ্ধ থাকে । তাই অমুসলিমদের বন্ধুত্ব 
কখনো জায়েয হতে পারে না। হ্যা! ব্যবসা- 
বাণিজ্য, লেনদেন ও পরস্পরের মেলামেশা 
জায়েয । তাদের সাথে সৎ আচরণ ও নৈতিকতা 
প্রদর্শন করা অবৈধ নয় । বরং এর দ্বারা হয়তো 
তারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে 
পারে। কিন্তু যে সকল কাফির মুসলমানের 
বিরুদ্ধে লড়াই করে কিংবা সর্বদা ষড়যন্ত্র করে 
তাদের সাথে কোনো ধরনের সৎ আচরণ ও সৎ 
স্বভাব দেখানো জায়েয হবেনা । তবে তাদের 
সাথে যদি ওয়াদা করা হয় অথবা চুক্তি করা হয় 
তা রক্ষা করা ও পুরণ করা জরুরি । 
উল্লেখ্য অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিভিন্ন 
পদ্ধতি রয়েছে যেমন- তাদের কৃষ্টি-কালচার ও 
সংস্কৃতি গ্রহণ করা । জাগতিক স্বার্থ অর্জনের 
উদ্দেশ্য তাদের সাথে আতাত করা । কোনো 
মুসলমান বা ইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার 
জন্যে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা । 
তাদের সাথে গড়ে উঠা সুসম্পর্ক ও বন্ধৃত্ বজায় 
রাখার নিয়তে কোনো ইসলামী সংগঠন বা 
মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং 
উৎখাত করার জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা । 
এসব আচরণ উল্লিখিত আয়াতের মর্মীর্থের 
খেলাফ । 
সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমানে তাদের 
অপসংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি মুসলিম জাতি 
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত | মুসলিম সমাজে তাদের 
পসংস্কৃতির সয়লাব বয়ে গেছে। মুসলমানের 
ছেলে-সন্তানের আদব- আখলাক নিম়স্তরে নেমে 
গেছে । ইহুদী-খিস্টানের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করার 
ফলে মুসলিম সমাজে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় 
ও অধঃপতন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
উল্লেখ্য কালের আবর্তন-বিবর্তন এমন একসময় 
আসবে যখন মুসলমান জীবনের সর্বত্র অভিশপ্ত 
ইহুদী-খিস্টানদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে 
এবং তাদের নোংরা সভ্যতাকে মনে প্রাণে 
ভালোবাসবে । আজ মুসলিম সমাজে ইহুদী- 
খিস্টানদের স্বভাব-সভ্যতা, নীতি ও নৈতিকতাহীন 
সংস্কৃতি প্রধান্য পাচ্ছে । বিশেষত যুবসমাজ এর 
দ্বারা বেশি প্রভাবিত । এপ্রিল মাস আসলে 
মুসলমানের অন্তরে দুঃখজনক ও ট্রাজেডিপূর্ণ এক 
ইতিহাস ভেসে উঠলেও এপ্রিলের ১ তারিখ সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে “এপ্রিল ফুল' পালিত হয় । 
একজন আর একজনকে বোকা বানানোর চেষ্টা 
করে । নিঃসন্দেহে এটা খ্রিস্টানদের অপসংস্কৃতি 
ও পঁচা সভ্যতা । 
অতএব উল্লিখিত আয়াত ও বর্ণিত হাদীসের ওপর 


নিকটাত্ীয়, সহযোগী, উপদেষ্টা ও অভিভাবক । 


আমলপূর্বক ইহুদী-খিস্টানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি 


তবে এ আয়াতে বন্ধুত্ব উদ্দেশ্য ৷ উল্লিখিত 
আয়াতে ইহুদী-্িস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 


বর্জন করা মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব । আল্লাহ 
সকলকে এ দায়িত্ব বোঝার ও মানার তাওফীক 


করতে নিষেধ করলেও অন্যান্য আয়াতে সমস্ত 
অযুসলিমের সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে 
নিষেধ করা হয়েছে । কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে 
সকল কাফের এক্যবদ্ধ তারা পরস্পরের শক্র 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- এক হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে: “সকল কুফর এক মাযহাব অর্থাৎ সকল 
কাফির ও মুসলিম নিধনে সদা 


দান করুন । 
তথ্যসূত্র: 
৩. মা'আলিমুল ইরফান ফি দরূসিল কুরআন, খ. ৬, 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


ইবন দুরায়দের আল-বিশাহ গ্রন্থে এসেছে, 
ভি 455 ৬42 ৭ 85: ৪৩৭45 


% রেপ ৩৬ এরা 5 


শত ১০৯ ১ 39981845৭৩৫ 


ইবন আল-কলবি বলেছেন, আমরা জনতে 
পেরেছি যে, আদম (আলায়হি আস-সালাম)-কে 
সৃষ্টি করা হয়েছে খতনাকৃত অবস্থায় । তার 
পরবর্তীতে আরও ১২জন নবীকে খতনাকৃত 
অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে আর মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই 
ধারাবাহিকতার সর্বশেষ জন |” 

বলা হয়ে থাকে যে, 
62৩০9৮5১528 রদ 


৬৩৯ 917 


1022 223 এ 


“নবীজির জন্মের সপ্তম দিন দাদা আবদুল মুস্তালিব 
তার খতনা করান এবং ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন 
করেন আর মুহাম্মদ নামকরণ করেন 1” 

কারো মতে 


খতনা করিয়েছিলেন ।* 
যাহাবি বলেছেন, এই মতটি প্রত্যাখ্যাত । 
ফায়িদা 


জেনে রাখুন! ছেলেদের পুরুষাঙ্গের মাথার 
অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা এবং মেয়েদের 
যোনীপথের অগ্রভাগে বাহুল্য চামড়াটি কেটে 
নেয়াকে খতনা বলা হয়। ছেলেদের খতনাকে 


১ ও ৬-সহকারে- বলা হয় । 

ওলামাদের মাঝে খতনা ওয়াজিব কি সুন্নাত এ- 
বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে । অধিকাংশ আলিমদের 
মতে খতনা সুন্নাত, ওয়াজিব নয় ৷ আবু হানিফা, 
মালিক ও কিছু শাফিয়ি-অনুসারী এই অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন । শাফিয়ির মতে খতনা ওয়াজিব । 
মালিকি মতাবলম্ববীদের দাবিও এমনটি | কিছু 
শাফিয়ি-অনুসারীর মতে ছেলেদের খতনা ওয়াজিব 
এবং মেয়েদের সুনাত |? 

খতনাকে যারা সুন্নাত বলেন তারা নিম্ন হাদিস 
দিয়ে দলিল দেন: 


786 1 ্ এট নি নি ৬ এ এডি ০ 
15028:45 9550 255০0: 


শে 


এপ্রিল'১১ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“আবু মালিহ ইবন উসামা থেকে বর্ণিত, তিনি তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু 


যারা খতনাকে সুন্নাত বলেছেন তাদের অভিমত 
সুস্পষ্ট, প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই খতনার করার 
উপযুক্ত সময় । কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে লজ্জাস্থান 
ঢেকে রাখা ওয়াজিব, যা সুন্নাতের কারণে 
কোনোভাবেই পরিহার করা যাবে না । আল্লাহই 
সর্বজ্ঞানী ।১১ 

নবীজি সান্রাল্লাহছু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
জন্মসাল নিয়ে বেশ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । 
তবে আম আল-ফিলই তার জন্মসাল__এ- 
ব্যাপারে অধিকাংশ একমত | ইবন আববাস ও 


আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
“ছেলেদের খতনা সুন্নাত এবং মেয়েদের জন্য 
পছন্দনীয় ।* এটি আহমদ তার মুসনাদে এবং 
বায়হাকি বর্ণনা করেছেন । 

এর জবাবে যারা ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তারা 
বলেন, এখানে সুন্নাত শব্দটি ওয়াজিবের সাথে 
বিপরীত এমনটা উদ্দেশ্য নয় । বরং এখানে সুন্নাত 
বলতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বোঝানো হয়েছে। 
খতনা ওয়াজিব হবার সপক্ষে তারা আল্লাহ 
তাআলার এই কুনিদু দ্বারা দলিল রি করেন: 


নাহি র্‌ জা করুন, যিনি একর 
ছিলেন 1”? 

সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিমের হাদিস দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, 


চা -এ৪-9 
“আবু হুরায়রা রোধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইবরাহিম আলায়হি 
আস-সালামের ৮০ বছর বয়সে খতনা 
করিয়েছেন |” 
আবু দাউদ-কর্তৃক খতনা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি 
হাদিস বর্ণিত হয়েছে, 

(90 ১ 2০54৩ ডা 
“তোমার থেকে কুফরের চি বিদূরিত করো এবং 
খতনা করো |” 
এছাড়া কাফ্ফালও খতনা ওয়াজিব হবার যুক্তি 
উপস্থাপন করেছেন যে, পুরুষাঙ্গের উপরি অব 
চামড়াটি রেখে দেওয়া হলে এর ভেতরে নাপাকির 
জটলা বাধবে । যার ফলে সালাত শুদ্ধ হয় না, 
তাই এটা কেটে ফেলতে হবে ।১ 
খতনা করার সময় নিয়ে ফিকহবিদগণের মধ্যে 
মতপার্থক্য রয়েছে । খতনা ওয়াজিব হওয়ার 
প্রবক্তাগণ বলেন, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক হলেই 
শরিয়া-বিধান প্রযোজ্য হয় তাই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার 
পরেই খতনা ওয়াজিব । 
কোনো কোনো শাফিয়ি-অনুসারী বলেছেন, 
প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে সন্তান-সন্ততির খতনা 
করানো অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব | 


অন্যান্য ওলামা এ-বিষয়ে একমত্য পোষণ 
করেছেন । এর বিপরীত সবগুলো মতই 
ধারণাপ্রসূত ।* 


প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, হস্তিবাহিনী ঘটনার পথ্থাশ দিন 
পর নবীজির জন্ম হয়েছে সুহায়লি ও তার 
অনুগামীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন 15 
দিময়াতি তার আখিরায়ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
ঘটনার ৫৫ দিন পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম জন্মলাভ করেছেন ৷” 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি্ ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


১ কাস্তাল্লানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮২ 
২ ইবন আবদুল বার্র, আাত-তামাহিদ লিমা ফি আল- 
মুত মিন আল-মাআানি ওয় আল-আসানিদ, খ. 
২১, পৃ. ৬১ ও খ. ২৩, পৃ. ১৪০; ইবন আববাস 
৬ (ক) তাবারানি, আল-মুজাম আল-আওসাত, 
প্রাপ্ত, খ. ৬, পৃ. ৭০, হাদিস: ৫৮২১; (খ) আবু 
নুআয়ম, দালারিল আন-হুবৃওয়াত, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৫৫, হাদিস: ৯৩; আবু বাকারা আস-সাকাফি 
* যাহাবি, নিয়ার অ/লাম আান-নুবুলা, খ. ১, পৃ. ৩৭ 
মানহ আল-মৃহাম্মাদিরা, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
৯» কে) আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনাদ, খ. ২৪, 
পৃ. ৩১৯, হাদিস: ২০৭১৯; (খ) বায়হাকি, আস- 
স্থনান আস-সগরা, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫, হাদিস: ২৭১৭ 
(গ) বায়হাকি, আস-সনান আল-কুবরা, খ. ৮, পৃ. 
৫৬৩, হাদিস: ১৭৫৬৫, ১৭৫৬৬, ১৭৫৬৭ ও 
১৭৫৬৮ 
" আল-কুরআন, স্ত্রা অান-নাহল ১৬:১২৩ 
” (ক) বুখারি, আস-সাহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদিস: 
৩৩৫৬ ও খ. ৮, পৃ. ৬৬, হাদিস: ৬২৯৮ 
(খ) মুসলিম, জাস-সাহিহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৩, হাদিস: 
১৫১ 
৯ আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাপ্ুক্ত, খ. ২৪, পৃ. ১৬৩, 
হাদিস: ১৫৪৩২; কুলায়ব আল-জাহনি রাযিয়াল্লাহু 
আনহু-বর্ণিত 
৯ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
** কাস্তাল্লানি, প্রা্ুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 
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গ্রামের যেসব লোকেরা সালিশ করে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি 
নন । তাদের প্রদত্ত রায় কোনবক্রমে ফতোয়া" নয় । তারাযা 
করছে তা প্রচলিত সামাজিক রীতি-প্রথার (0070৮০816101) 01 
(0০ 500191$) আওতায় পড়তে পারে, ধর্মের আওতায় নয় । 
এসব ইসলামী ইনসাফের পরিপন্থী । এসব রায়, সিদ্ধান্ত ও 
দগুপ্রয়োগ শরীয়া আইনের পরিপন্থী এবং বিচারবহির্ভূত এসব 
কার্যক্রম কোনভাবেই বরদাশত করা উচিত নয় । কোন সভ্য 


সমাজে এটা চলতে পারে না । 


১ 
রানা 
ই 
ছা 
্ 


আদালত ও প্রশাসন যথাক্রমে বিচার ও দণ্ড কার্যকর করার বৈধ কর্তৃপক্ষ 


“ফতোয়া" প্রদানের অধিকার একমাত্র বিজ্ঞ 
আলিমদের হাতে থাকতে হবে 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, সাম্প্রতিক 
সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসামাজিক ও 
নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য 
মাতববর ও সালিশকারদের সিদ্ধান্তকে “ফতোয়া” 
ও শাস্তিকে “দোররা' হিসেবে অভিহিত করে 
মুফতি ও আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদণার করা 
হচ্ছে । একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও এনজিও সমর্থিত 
লোকেরা প্রতিনিয়ত এব কর্মকান্ডকে 
কতোয়াবাজি' বলে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছেন। এ 
দুঃখজনক প্রবণতার ফলে ফতোয়া” “দোররা” ও 
মুফতি তথা শরীয়া আইন'-এর প্রতি সাধারণ 
মানুষের মন বিষিয়ে উঠতে পারে | ফতোয়া” ও 
“দোররা' ইসলামী শরীয়তের এক পবিত্র 
পরিভাষা । গ্রামের যেসব লোকেরা সালিশ করে 
বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি কার্ধকর করছে তারা 
কেউ ইসলামী আইনে পারদর্শী “মুফতি” নন। 
তাদের প্রদত্ত রায় কোনক্রমে “ফতোয়া নয়। 


ফিক্‌ৃহে ইসলামীর মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে 


তাদের কোন ধারণাই নেই । তারা যা করছে তা 
প্রচলিত সামাজিক রীতি-প্রথার (000৮6016101) 
01079 59০161) আওতায় পড়তে পারে, ধর্মের 
আওতায় নয় । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম্য সালিশে 
মানসিক ও দৈহিক শাস্তি মেয়েদের প্রদান করা 
হয়, তাকে একঘরে করা হয়, আর ছেলেকে করা 
হয় আর্থিক জরিমানা | এটাও ইসলামী ইনসাফের 
পরিপন্থী । ধর্মের অপব্যাখ্যা করে প্রদত্ত সালিশি 
বিচারের নামে এসব রায়, সিদ্ধান্ত ও দল্ডপ্রয়োগ 
শরীয়া আইনের পরিপন্থী এবং বিচারবহির্ভুত 
এসব কার্যক্রম কোনভাবেই বরদাশত করা উচিত 
নয় । কোন সভ্য সমাজে এটা চলতে পারে না । 

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে “মুফতি? 
কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইসতেহসানের 


এপ্রিল'১১ 


ভিত্তিতে যেকোন সমস্যার শরয়ী ব্যাখ্যা দেবেন, 
প্রদত্ত ব্যাখাকে ভিত্তি ধরে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত 
উপযুক্ত আদালতের (000009001 0০1) 
বিচারক (কাযী) বাদী-বিবাদী-সাক্ষীর বক্তব্য, 
আসামির স্বীকারোক্তি, জেরা-জবানবন্দি, তদন্ত 
প্রতিবেদন ও 070011756211019] 951051706 গ্রহণ 
করে নিরপেক্ষ রায় প্রদান করবেন এবং প্রশাসন 
আদালতের রায় কার্যকর করবেন । সাজা ও ভীতি 
৬ শাস্তি দুদ ও তা“যিরাত) কার্যকর 
দায়িত্ব সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগের | “দোররা' 
ইসলামী দন্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি 
আরোপযোগ্য একটি দৈহিক শাস্তি। গ্রাম্য 
মোড়লের কয়েক ঘা বেত্রাঘাত “দোররা' নয়। 
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ 
বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ব্যক্তির 
পক্ষে শরয়ী শাস্তির বিধান কার্যকর করার 
সুযোগও নেই আইনও নেই | এটা তার এখতিয়ার 
বহির্ভূত । 
ফতোয়া প্রদান করা মুফতিদের ধর্মীয় অধিকার । 
জোর করে এ অধিকার হরণ করা মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের শামিল | বাংলাদেশের প্রায় কওমী ও 
আলীয়া মাদরাসায় স্বতন্ত্র ফতোয়া বিভাগ আছে । 
পারদর্শী মুফতিগণ হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের 
থাকেন । যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের 
ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবনে নানা 
সমস্যা দেখা দেয়, এগুলোর শরয়ী ব্যাখ্যা ও 
সমাধান মানুষ জানতে আগ্রহী । যুগ যুগ ধরে 
বিজ্ঞ মুফতিগণ এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন । 
দেখা, বিয়ে, তালাক, খোরপোষ, ইদ্দত, সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার, দেনমোহর প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ভূত 
সমস্যা বা মাস'আলার শরয়ী ব্যাখ্যা ও সমাধান 


দেয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (00111৩16 
£007011) হচ্ছেন মুফতিগণ । এসব 
আদালতের কাজ নয় । আদালতের পক্ষে ইসলামী 
শরিয়তের জটিল মাসায়েলগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া 
সঙ্গতকারণে সম্ভব নয় । আদালতের মূল কাজ 
হচ্ছে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা । এসব মাসআলা- 
মাসায়েলের জবাব দিতে গেলে বিচার কার্যক্রম 
ব্যাহত হবে | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক সময় 
হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে 
থাকেন, মুসলিম পারিবারিক বিষয়াবলিতে 
শরীয়ার বিধিবদ্ধ বিধান (15181010 [959] 
0০9০5) অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক | বিধিবদ্ধ 
বিধানে স্পষ্ট নয় অথবা দ্বিততা আছে অথবা ভিন্ন 
ভিন্ন মত আছে এমন সব ব্যাপারে বিজ্ঞ বিচারক 
বিজ্ঞ মুফতিদের আদালতে তলব করে শরয়ী 
ব্যাখ্যা জানতে চান । প্রদত্ত ব্যাখার আলোকে 
বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন । ব্রিটিশ ও 
পাকিস্তান আমলে এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। 
তখন বিচারকের কাছাকাছি ইসলামী আইনে 
পারদর্শী জুরি বোর্ডের সদস্যরাও আদালতে 
বসতেন । 

বাংলাদেশেও এ রকম ঘটনার নজির আছে। 
তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রাক্তন স্বামীর নিকট হতে কত 
দিন খোরপোষ পাওয়ার দাবিদার এ সম্পর্কিত 
একটি মামলায় জেলা জজ আদালত ও হাই 
কোর্টের বিজ্ঞ বিচারকগণ পরস্পর বিরোধী রায় 
দিলে সুপ্রিম কোর্ট বায়তুল মুকাররমের প্রাক্তন 
খতীব মাওলানা উবায়দুল হক (রোহ.) ও মাসিক 
মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খানকে 
আদালতে তলব করে এ ব্যাপারে শরীয়তের 
ব্যাখ্যা জানতে চান। তাদের প্রদত্ত ব্যাখার 
আলোকে বিজ্ঞ বিচারক রায় ঘোষণা করেন যে, 
তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত চলাকালীন প্রাক্তন 
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ভারতের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে শরীয়া 


ধারা-উপধারা কোন অবস্থাতে কোন আদালত বা 


বোর্ড রয়েছে । বোর্ডের রায় আদালতের কাছে স্বীকৃত ও 


কোন ব্যক্তি বা কোন রাষ্ট্র প্রধান পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন করতে পারেন না। এটা তাদের 


এহণযোগ্য । কেন্দ্রীয় “মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ভ'-এর 
একসময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা 


সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) | 


আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ইসলামী আইনে 
বিশেষজ্ঞ আলিমদের নিয়ে একটি শক্তিশালী “কেন্দ্রীয় ফতোয়া 
বোর্ড গঠন করা হোক । এ বোর্ডের প্রধান দেশের খ্যান্ড মুফতি* 
অভিধায় ভূষিত হবেন ॥ 


স্বামীর পক্ষ হতে কাবিননামায় বর্ণিত হারে 
যথাযথ খোরপোষ পাবেন । 

ভারতের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে সরকারের 
অনুমোদনক্রমে শরীয়া আইনে বিশেষজ্ঞ 
মুফতিদের সমন্বয়ে “মুসলিম পার্সোনাল ল" বোর্ড" 
রয়েছে। বোর্ডের রায় আদালতের কাছে স্বীকৃত ও 
গ্রহণযোগ্য । কেন্দ্রীয় “মুসলিম পার্সোনাল ল" 
বোর্ড-এর একসময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন 
বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ 
আবুল হাসান আলী নদভী (রোহ.)। 

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ 
ফতোয়ার নামে সংঘটিত সব ধরনের 
বিচারবহির্ভূত কর্মকান্ডকে অবৈধ ও ফৌজদারি 
অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন । আদালত একই 


আলিমদের নিয়ে ফতোয়া বোর্ড থাকবে | বোর্ড 


প্রদত্ত ফতোয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। 
যেসব বড় বড় মাদরাসা বা ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্রীক ইফ্তা বিভাগ আছে এবং শিক্ষার্থীগণ 
নিয়মিত শরীয়া আইনের ওপর গবেষণা করেন 
তাদের প্রদত্ত ফতোয়াও সহীহ বলে বিবেচিত 
হবে । ফতোয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দিলে 
কেন্দ্রীয় ফতোয়া বোর্ড'-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে 
বিবেচিত হবে । এর বাইরে ইসলামী আইনের 
ব্যাখা দেয়ার মতো কোন অথরিটি না থাকা 
বাঞ্চনীয় । তা হলে গ্রামেগঞ্জে যেসব মোড়ল- 
মাতববর সালিশী রায় দিয়ে তা কার্যকর করছে, 
সে প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে যাবে । সউদী আরব 
সরকার সম্প্রতি এমনতরো একটি নির্দেশনা জারি 


সঙ্গে রায়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ফতোয়া 
জারি করে এবং তার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে 
শাস্তি দেয় তাহলে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য 
ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে । এছাড়া যারা 
ফতোয়া জারি করে ও শাস্তি দেয়ার মতো বিচার 
বহির্ভীত কাজে সহযোগিতা করবেন তারাও একই 
দোষে দোষী হিসেবে সমপরিমাণ শাস্তি পাবেন । 
ফতোয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ | উচ্চ 
আদালতের প্রতি সম্মান রেখে নিবেদন করতে 
চাই যে, বিচারবহির্ভত কর্মকান্ডকে অবৈধ ও 
ফৌজদারি অপরাধ বলে আদালতের রুলিংয়ের 
ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই । সলিশি বিচারের নামে 
আওতায় আনার সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় কিন্তু ফতোয়া 
যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে 
শরীয়া আইন (ফিকৃহে ইসলামী) শিক্ষা, অনুশীলন 
ও চর্চার কাঠামো ভেঙে পড়বে । বাংলাদেশে 
যেসব মাদরাসা ও গবেষণা কেন্দ্রে হাতে কলমে 
ইফ্তা পড়ানো হয় তা বে-আইনি হয়ে যাবে এবং 
যুগে যুগে প্রাজ্ঞ ইমামদের লিখিত ফতোয়ার 
বিপুল আয়তনের গ্রন্থাবলি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে । 

অনেক সময় মাসয়ালা ও জটিল সমস্যার বর্ণনা, 
কারণে মুফতিগণ একই মাসআলার ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। অনেক সময় প্রাজ্ঞ 
ইমামদের ইখতিলাফের কারণেও ব্যাখ্যা ভিন্ন 
হতে পারে। এ অসঙ্গতি দূর করার জন্য 
আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় 


এপ্রিল'১১ 


করেন । যেসব ফতোয়ার সাথে সাজা, দন্ড, 
প্রশাসনিক ও বিচারিক কর্মকান্ড বিজড়িত সে 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুফতিগণ অধিকতর সতর্কতা 
অবলম্বন করবেন । আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে, মুফতিগণ বিচার করার ও দন্ড কার্যকর করার 
বৈধ কর্তৃপক্ষ নন। এ দায়িত্ব আদালতের ও 


আমাদের দেশের আইন ও 
বিচারের ভিত্তি এ্রতিহাসিকভাবে 


মূলত 131109118৬৮ কে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠেছে । ১৯৪৭ সালের 
পর থেকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে এ 
সব আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা 
শোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন 
ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। 
যেহেতু এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী 
মুসলমান এবং মুসলমানদের 
জীবনাচার ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং বিদ্যমান কোন 
সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা 
বাতিল বা সংশোধন যোগ্য কিন্ত্ত 
শরীয়াহ আইন অপরিবর্তনীয় | 
পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট 
আইউব খান মুসলিম পারিবারিক 
আইনে এমন কিছু ধারা সংশোধন 
করেন যা সরাসরি পবিত্র কুরআন 
ও হাদিসের আদর্শের পরিপন্থী । 
কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে 
উম্মতের স্বীকৃত কোন আইনের 


এখতিয়ার বহির্ভূত । 

একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও এনজিও চক্র যে হারে 
গ্রাম্য সালিশ ও শাস্তিকে “ফতোয়া', 
সাধারণ মানুষের অন্তরে আলিম-উলামাদের প্রতি 
ভীতি ও অশ্রদ্ধার জন্ম দিচ্ছে; তাতে আমরা 
শঙ্কিত না হয়ে পারি না । এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 
অনৈতিক যৌন সম্পর্কে যারা জড়িয়ে পড়ছে বা 
পরকিয়া প্রেমে যারা আসক্ত তাদের ব্যাপারে 
বিদ্যমান আইনের ধারাকে আরো কঠোর করা 
প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । অন্যথায় 
সামাজিক স্থিতি ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে । 
স্মর্তব্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার 
স্বার্থে শরীয়া আইন অপরাধীর প্রতি কঠোর | 
অপরাধের মাত্রানুষায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা 
শরীয়া আইনের বৈশিষ্ট্য যাতে অপরাধের উৎসমূল 
বন্ধ হয়ে যায়। কারণ অপরাধ অপরাধের জন্ম 
দেয়। আমরা আবারও বলছি শরীয়া আইন 
কার্ধকর করার দায়িত্ব সরকারের | শরীয়া আইন 
বিশ্রেষণ করবেন বিজ্ঞ মুফতিগণ । শরীয়া 
আইনের অনুপস্থিতিতে প্রচলিত দেশীয় আইন 
মেনে চলতে জনগণ বাধ্য ৷ সুতরাং আলিম, 
উলামা, মাশায়েখ ও মুফতিদের সমন্িত কর্মসূচি 
নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেমিনার, 
সিম্পোজিয়াম, সংলাপ, আলোচনা সভার মাধ্যমে 
“ফতোয়া” ও “দোররা*র সঠিক তথ্য ও অবস্থান 
জনগণের নিকট তুলে ধরা দরকার । প্রয়োজনে 
উচ্চ আদালতের বিচারক, সিনিয়র আইনজীবী ও 
সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বিজ্ঞ আলিম 
ও মুফতিদের মতো বিনিময় হতে পারে । 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চউগরাম 


২ সুখবর: সুখবর: ... সুখবর, 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাঁওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
(ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


চেউথাম টা 


11811911 1.11521015 
10110 31000105 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 


ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন তবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


0 আত্তান্তহীদ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


[ইসলাম গ্রহণকারী এ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেনি, তার 


কথা নিজ কানে শ্রবণ করেনি এমন যে কারো কাছে এটি অলৌকিক ও 


কাল্পনিক কাহিনী মনে হবে । কিন্তু তিনি নিজেই তীর জীবনের স্মরণীয় 


কাহিনী আমার সামনে বর্ণনা করেছেন । পাঠক বন্ধুগণ! চলুন, আমরা 


কল্পনার জগতে দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যন্ত ধনী ও স্বর্ণ খনির জন্য বিখ্যাত 
জোহানেসবার্গে চলে যাই, যেখানে আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর 


অফিসের ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত |] 


সটান 'পাদরি সেলি'র ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর কাহিনী 


ড. আবদুল আযীয আহমদ সরহান 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


১৯৯৬ সালের একদিনের ঘটনা । শীতের 
মৌসুম । আকাশ মেঘাচ্ছনন ও প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ । 
আমি পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুযায়ী একলোকের 


সিটির প্রধান পোপ [সমগ্র পৃথিবীর ক্যাথলিক 


ঈর্ষণীয় পদমর্যাদা সবই অর্জিত হলো আমার । 


খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধরীয় নেতা] তার সহায়তায় 
ও তত্্ীবধানে ধর্মপ্রচারের জন্য আমাকে নির্বাচন 


আগমনের অপক্ষোয় বাড়িতে অবস্থান করছিলাম । 


করলেন । ফলে এ উদ্দেশ্যে তার কাছ থেকে 


সম্মানিত মেহমানের আপ্যায়নের জন্য আমার স্ত্রী 
খাবার তৈরিতে ব্যস্ত । তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মীয় । 
একসময়ের খ্রিস্টধর্মের একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ 
প্রচারক ও পুরোহিত (পাদরি) । নাম তার “পাদরি 
সেলি'। রাবেতার অফিস-সচিব আবদুল 
খালেকের মাধ্যমে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ সম্পরন 
হয় । আবদুল খালেক আমাকে বলেন, জনৈক 
নও-মুসলিম বিশেষ প্রয়োজনে রাবেতা অফিসে 
আসতে আগ্রহী | যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হন। 
তার সাথে সুলাইমান নামক একজন বক্সার 
(মুষ্ঠিযোদ্ধা) । সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম বক্সার মুহাম্মদ 
আলী ক্লের দাওয়াতী সফরের সুবাদে সুলাইমান 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একটি বক্সিং 
সঙ্ঘের সদস্য হয়েছেন । আমার কার্যালয়ে 
তাদের সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাৎ 
করলাম | নও-মুসলিম সেলি ছিলেন খাটো, 
কৃষ্ণাঙ্গ ও সদা হাসিমুখ । তিনি আমার 
সামনে বসলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও 
নম্রতার সাথে আলাপ শুরু করলেন । আমি 
বললাম, আমরা কি আপনার ইসলামগ্রহণের 
কাহিনী শুনতে পারি? তিনি মৃদু হেসে 
বললেন, হ্যা, অবশ্যই শুনতে পারেন । প্রিয় 
কাহিনী শুনুন, তারপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করুন । 

সেলি বলেন, আমি ছিলাম অতি উৎসাহী ও 
নিবেদিত যাজক । গির্জার সেবায় নিয়োজিত 
থাকতাম সর্বান্তকরণে ও সকল প্রচেষ্টায় । 
একপর্যায়ে আমি হয়ে উঠি দক্ষিণ আফ্রিকার 

শ্রেষ্ঠ খরিস্টধর্ম প্রচারকদের অন্যতম । প্রবল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণে ভ্যাটিকান 


এপ্রিল'১১ 


আমার কাছে আসতে শুরু করলো প্রচুর অর্থ- 
সম্পদ | লক্ষ্যার্জনের জন্য আমি সস্তাব্য সকল 


একদিন কিছু উপটৌকন ক্রয়ের জন্য শহরের 
মার্কেটে গমন করলাম | যা ঘটার সেখানেই 
ঘটলো । 

মার্কেটে এক ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাৎ হলো । তার 
মাথায় টুপি । তখন আমার গায়ে ছিলো 


পন্থা ও মাধ্যম গ্রহণ করতাম । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
হাসপাতাল, অফিস থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে, 
শহরে-বন্দরে, এমনকি অরণ্য ও মরুভূমিতে 
বসবাসকারী লোকদের সাথেও ধারাবাহিকভাবে 
সাক্ষাৎ করতাম, একবার নয়, অনেক বার এবং 
বারবার | লক্ষ্য একটিই খিস্টানধর্মে লোকদের 
দীক্ষিত করা । আমার নিরন্তর সাধনা দেখে 
খরিস্টান গির্জাগুলো আমাকে সাহায্য ও 
সহযোগিতা দিয়ে ঘিরে রাখতো । ধীরে ধীরে 
আমি বিত্তশালী হয়ে উঠলাম; আলীশান বাড়ি, 
গাড়ি, ভালো বেতন এবং যাজকদের মধ্যে 


মুসলমান ব্যবসায়ী সহসা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি পাদরি তাই 
না? আমি বললাম, হ্যা । তিনি প্রশ্ন 
করলেন, আপনার আল্লাহ ঈশ্বর) 
কে? আমি বললাম | কেন? যিশুই তো 
আমার ঈশ্বর! তিনি পুনরায় বললেন, 
আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি 
বাইবেল (ইঞ্জিল)-এর এমন একটি 
বাক্য দেখান, যাতে যিশু নিজেই 
বলেছেন, “আমিই আল্লাহ কিংবা আমি 
আল্লাহ্র ছেলে । অতএব তোমরা 
আমাকে পূজা করো ৷ 


পাদরিদের পোশাক, কলারবিশিষ্ট সাদা জামা, 
যার সাহায্যে সাধারণ লোকদের থেকে পাদরিদের 
পৃথকভাবে চেনা যায়। তার সঙ্গে উপটৌকনের 
মূল্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলো । আমি বুঝতে 
পারলাম, লোকটি মুসলিম । আমাদের দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ইসলামধর্মকে “ইসলামধর্মণ বলা হয় 
না। বরং বলা হয় “হিন্দুস্তানিদের ধর্ম সেম্তবত 
তাবলীগ জামায়াতের আফ্রিকাজুড়ে ব্যাপক 
পদচারণা ও দীন প্রচারের কারণে সে দেশের 
লোকেরা এমনটি মনে করতো । কেননা তাবলীগী 
জামায়াতের প্রধানতম উৎস হিন্দুস্তান _ 
অনুবাদক) । আমি প্রয়োজনীয় উপহার- 
উপটৌকন ক্রয় করলাম | বলতে পারেন, 
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানশূন্য সাধারণ ও 
সরলমনা মানুষদের শিকার করার জন্য ফাদ 
ক্রয় করলাম । এ উপহার-উপটৌকনের 
প্রলোভন দেখিয়ে আমরা সাধারণ গরীব 
মুসলমান ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য ধর্মের 
দীক্ষিত করতাম | 
মুসলমান ব্যবসায়ী সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আপনি পাদরি তাই না? আমি 
বললাম, হ্যা । তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার 
আল্লাহ ঈশ্বর) কে? আমি বললাম | কেন? 
যিশুই তো আমার ঈশ্বর! তিনি পুনরায় 
বললেন, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, 
আপনি বাইবেল (ইঞ্জিল)-এর এমন একটি 
বাক্য দেখান, যাতে যিশু নিজেই বলেছেন, 
“আমিই আল্লাহ কিংবা আমি আল্লাহর 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


ছেলে । অতএব তোমরা আমাকে পূজা করো ।' 

মুসলিম লোকটির কথাগুলো যেন আমার মাথায় 
বজ্রপাত হলো । আমি উত্তর দিতে অক্ষম হলাম । 
প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে বাইবেলের বিভিন্ন 


করো ।' আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে করতে 
একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লাম । 

স্বপ্নে দেখি, আমি একটি বিশাল হলে অবস্থান 
করছি, যেখানে আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই। 


₹স্করণ ও খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে ডুব 
দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যাতে তার প্রশ্বের 


হঠাৎ হলের সামনে এক ব্যক্তির উদয় হলো। 
তার চেহারা ও চতুর্পাশ থেকে কেমন চমৎকার 


সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি; কিন্তু ব্যর্থ হলাম । 
কোথাও এমন কোনো বাক্য পেলাম না, যাতে 
যিশু নিজেই বলেছেন, তিনিই আল্লাহ কিংবা তিনি 
আল্লাহর সন্তান। আমি লজ্জিত ও হৃদয়াহত 
হলাম, চিন্তিত ও সংকোচিত হলাম | নিজেকে 


আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো, তার বর্ণনা আমার 
সাধ্যের বাইরে । ভাবলাম হয়তো তিনিই আল্লাহ, 
যাকে আমি সত্যের পথ দেখানোর জন্য একটু 
পূর্বে আবেদন করেছি । তবে আমার বিশ্বাস হলো, 
যাই হোক অবশ্যই তিনি একজন আলোকিত 


তিরস্কার করে বললাম, এমন প্রশ্ন এতদিন আমার 


মানব । লোকটি আমার প্রতি ইঙ্গিত করে ডাক 


অন্তরে উদিত হয়নি কেন? অবশেষে দুঃখিত ও 
মর্মাহত হয়ে লোকটির নিকট থেকে চলে 
আসলাম । মনে হচ্ছিলো লক্ষ্যহীনভাবে আমি পথ 
চলছি । আমার চলার পথ যেন শেষ হচ্ছে না। 


দিলো, হে ইবরাহীম! আমি চারপাশে তাকালাম 
ইবরাহীমকে দেখার জন্য । কিন্তু হলে আর 
কাউকে দেখলাম না । তখন তিনি বললেন, তুমিই 
ইবরাহীম, তোমার নামই ইবরাহীম | তুমি কি 


আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যেভাবেই হোক এমন 


আল্লাহর কাছে সত্যের সন্ধান চাওনি? আমি 


বাক্য ধময়ি গ্রন্থপ্তলো থেকে বের করবোই । কিন্তু 


বললাম, হ্যা । তখন তিনি বললেন, ডান দিকে 


ক্লান্ত ও শ্রান্ত হলাম | তবুও ব্যর্থ ও অক্ষম হলাম । 


তাকাও । আমি ডান দিকে তাকালাম | দেখলাম, 


তারপর গির্জার উচ্চপরিষদের কার্যালয়ে উপস্থিত 
হয়ে সদস্যদের সাথে বৈঠকের আবেদন 
জানালাম | তারা আমার আবেদনে সাড়া দিলেন । 
বৈঠকে তাদের উদ্দেশ্যে ঘটনাটি খুলে বললাম 
এবং উক্ত প্রশ্নের জবাব চাইলাম । কিন্তু তারা 
সকলে জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আমাকে আঘাত 
করে বলতে শুরু করলো, তোমাকে হিন্দুস্তান 
(মুসলিম) লোকটি প্রতারিত করেছে। সে 
তোমাকে তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে পথভ্রষ্ট 
করতে চায় । আমি বললাম, তাহলে তার প্রশ্নের 
উত্তর দাও । কিন্তু তারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো । 
যে রবিবার গির্জায় আমার বক্তব্য উপস্থাপনের 
দিন, সেদিন আমি আলোচনার জন্য শ্রোতাদের 
সামনে দীড়ালাম । কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম 
না। লোকেরা আমাকে নিশ্চুপ দীড়িয়ে থাকতে 
দেখে বিস্মিত হলো । তারপর গির্জার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করলাম এবং এক বন্ধুকে আমার স্থানে 
ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম | তাকে 
বললাম, আমি বিশেষ কারণে চিন্তাগ্রস্থ... ৷ মূলত 
তখন আমি ছিলাম মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ও 
বিপর্যস্ত । 

তারপর ভীষণ উদাসীন ও চিন্তিত অবস্থায় বাড়ির 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । গৃহের একটি ছোট্ট 
কুঠুরিতে বসে পড়লাম এবং অঝোরধারায় 
কীদলাম | অতঃপর আসমানের পানে দৃষ্টি তুলে 
প্রার্থনা আরম্ভ করলাম । কিন্তু প্রশ্ন হলো কার 
কাছে প্রার্থনা করবো? ... যিনি আমার প্রকৃত 
আল্লাহ, যিনি আমার প্রকৃত অরষ্টা, তার প্রতিই 
মনোযোগী হলাম এবং বললাম, “হে রব আমার! 
হে স্রষ্টা আমার! তোমার দরবার ব্যতীত আমার 
সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ। তুমিই আমার 
সাহায্যকারী । আমাকে সত্যের জ্ঞান ও সন্ধান 


কিছু মানুষ কীধে সামানপত্র নিয়ে হেটে যাচ্ছে । 
তাদের পরনে সাদা জামা, মাথায় সাদা পাগড়ি । 
লোকটি বললেন, সত্য পেতে হলে এ 
লোকগুলোর অনুসরণ করো... । আমি ঘুম থেকে 
জেগে উঠলাম এবং মহান সাফল্যের অনুভবে 
শিহরিত হলাম । কিন্তু তখনো পুরোপুরি আনন্দিত 
হতে পারলাম না। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
কোথায় পাবো এ লোকগুলোকে, যাদের আমি 
স্বপ্নে দেখেছি? 

সত্য পথের সন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম, যেমনটি স্বপ্নের সেই মহৎ 
লোকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ আমার বিশ্বাস হলো, 
এসব কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ হতেই 
ব্যবস্থাপনা ৷ আমি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিলাম 
এবং সত্য-অনুসন্ধানের দীর্ঘ যাত্রা শুরু করলাম । 
চষে বেড়ালাম কয়েকটি শহর । এমন লোকদের 
সন্ধানে আমি দিশেহারা, যাঁরা সাদা জামা পরেন 
এবং সাদা পাগড়ি মাথায় দেন । 


আমাকে নিকটস্থ একটি মসজিদের সন্ধান 
দিলেন। আমি সেদিকে রওয়ানা হলাম । 
সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো জীবনের 
পরম মুহূর্তট! মসজিদের দরজাতেই একজন 
লোক দণ্ডায়মান, তার গায়ে সাদা জামা ও মাথায় 
সাদা পাগড়ি, ঠিক যেমনটি স্বপ্নে দেখেছিলাম । 
আমি আনন্দে আপ্রুত হয়ে সোজা তার দিকে 
দৌড়ে গেলাম । হঠাৎ লোকটি আমি কিছু বলার 
আগেই বলে উঠলেন, শাবাশ ইবরাহীম! আমি 
বিস্মিত হলাম, চমকিত ও হতচকিত হলাম । স্বয়ং 
আমি নিজেকে চেনার আগেই তিনি আমাকে চিনে 
ফেললেন! তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, 
আপনি সত্যের সন্ধান করছেন এবং প্রকৃত ধর্মের 
তালাশে আছেন । বস্তুত আল্লাহর মনোনীত 
ইসলাম ধর্মই সত্য ও বিশুদ্ধ । বললাম, হ্যা, আমি 
সত্যের সন্ধান করছিলাম । স্বপ্নে এক আলোকিত 
মহান ব্যক্তি আমাকে এমন একটি দলের অনুকরণ 
করতে বলেছেন, যারা আপনার মতো পোশাক 
পরেন । আপনি কি বলতে পারেন, সে লোকটি 
কে? যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি? লোকটি বললেন, 
তিনি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম, যিনি সত্যধর্ম ইসলামের নবী এবং 
আল্লাহর রাসূল | তখন আমার মনে হচ্ছিলো, যেন 
স্বপ্ন দেখছি! এমন অলৌকিক ঘটনা আমার 
ব্যাপারে ঘটবে, তা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম 
না। আমি দৌড়ে গিয়ে লোকটিকে জড়িয়ে 
ধরলাম এবং বলতে লাগলাম, আসলেই কি তিনি 
আপনাদের নবী ও রাসুল! আমাকে সত্যধর্মের 
সন্ধান দিতে এসেছেন?!... তিনি বললেন, হ্যা |] 
এরপর তিনি আমাকে সত্যের জ্ঞানে ধন্য হওয়ার 
কারণে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন | যখন 
শেষপ্রান্তে আমাকে বসিয়ে লোকদের সঙ্গে নামায 
আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। আমি 
মুসলিমদেরকে দেখলাম, তাদের অধিকাংশ ওই 


লোকটির মতো পোশাক পরিহিত | তাদেরকে 


আমার অনুসন্ধান ও ভ্রমণ দীর্ঘ 


থেকে দীর্ঘতর হলো । মুসলিম 
যাদেরকে দেখতাম তাদের 
পরনে ছিলো প্যান্ট এবং মাথায় 
কেবল টুপি । একপর্যায়ে ঘুরতে 
ঘুরতে জোহানেসবার্গ শহরে 
পৌছুলাম ৷ সেখানে “আফ্রিকান 


মুসলিম অর্গানাইজেশন'-এর 
অভ্যর্থনা অফিসে গমন 
করলাম । অফিসের 


দায়িত্বশীলকে আমার কাজ্ফিত 
লোকগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


করলাম । তিনি মনে করলেন, 
আমি একজন ভিক্ষুক। তাই 


কিছু অর্থ আমার দিকে এগিয়ে 


থেকে বঞ্চিত করো না । আমাকে দেখিয়ে দাও 


দিলেন । 


সত্য কোথায় এবং কোথায় বাস্তবতা । হে রব! 
আমাকে দিশেহারা ছেড়ে দিও না । অন্তরে সত্যের 
জ্ঞান ঢেলে দাও, হকের পথ দেখিয়ে আমাকে ধন্য 


এপ্রিল'১১ 


বললাম, আমি টাকা চাচ্ছি না। 
এখানে নিকটে আপনাদের 
কোনো উপাসনালয় নেই? তিনি 
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আমি রুকু ও সাজদা করতে দেখলাম ৷ তখন 


করার কারণে তিরস্কার করলো । তারা বললো, 


আপ্যায়ন করলাম । কিছুদিন পর আফ্রিকার 


মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! এটিই সত্য 


হিন্দুস্তানিরা তোমাকে প্রতারিত করে তাদের ধর্মে 


'ক্যাম্প টাউন" শহরে প্রথম “উলুমে শরয়ী কোর্স 


ধর্ম । আমি ধমীয় গ্রন্থসমূহে পড়েছি, নবী ও 


দীক্ষিত করেছে এবং সত্য পথ থেকে বিচ্যুত 


এর আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য মক্কা স্কাররমায় 


রাসূলরা আলাহর সামনে নত হয়ে জমিনে তাদের 


করেছে । বললাম, আমাকে কেউ প্রতারিত ও 


কপাল রাখতো । নামাযের পর আমার হদয় শান্ত 


ফিরে আসলাম । প্রস্তুতি সেরে দক্ষিণ আফ্রিকার 


পথভ্রষ্ট করেনি । সত্যের পথ দেখানোর জন্য স্বয়ং 


ক্যাম্প টাউনে গমন করলাম । একদিন আমার 


হলো, অন্তর প্রশান্ত হলো । আমি বললাম, আল্ল- 
[হর কসম! তিনি আমাকে সত্যের পথ 


আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সান্রাল্লাহু আলাইহি 


অফিসে ইবরাহীম সেলি আগমন করলেন । কুশল 


ওয়াসান্্াম আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন । ইসলামই 


বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলাম, ইবরাহীম ভাই! 


দেখিয়েছেন । লোকটি আমাকে ইসলাম গ্রহণের 
ঘোষণা দেওয়ার জন্য ডাকলেন । আমি কালিমায়ে 


একমাত্র সত্য ধর্ম । ইসলাম হিন্দুস্তানিদের ধর্ম 


আপনি এখানে কি করেন? তিনি বললেন, আমি 


বলে তোমরা যে দাবি করো, তা সত্য নয় । আমি 


শাহাদাত পাঠ করলাম এবং অঝোর ধারায় 


তোমাদেরকে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আহবান 


কাদতে শুরু করলাম । খুশির ক্রন্দন, হিদায়তের 


করছি । আমার কথা শুনে তারা বিস্মিত ও 


দৌলতে ধন্য হওয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়ায় 
ক্রন্দন | 


হতবুদ্ধি হয়ে যায় । 
অতঃপর তারা অন্য পথে আমার কাছে আসলো । 


আমি তাদের সঙ্গে কিছুদিন ইসলামের 


অর্থ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার টোপ গেলানোর চেষ্টা 


শিক্ষাগ্রহণের জন্য রয়ে গেলাম । তারপর 
একসঙ্গে দীর্ঘ দাওয়াতী সফরে বেরিয়ে পড়লাম । 
তারা বিভিন্ন শহর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত 
পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছিলেন, মানুষদের কাছে 
ইসলামের অমিয় বাণী পৌছাচ্ছিলেন । আমি 
তাদের সাহচর্ষে ধন্য হলাম এবং নামায, রোযা, 
রাত্রিজাগরণ, দু'আ, সততা, সত্যবাদিতা ও 
বিশ্বস্ততার শিক্ষাগ্হণ করলাম । গভীরভাবে 
অনুধাবন করলাম, মুসলিমরাই এমন জাতি, 
যাদেরকে আলাহ তা'আলা তার দীনের দাওয়াত 
ও তাবলীগের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন । কিভাবে 
আমি আল্লাহর দীনের মহান দা'ঈ হবো এবং 
দাওয়াতের ময়দানে কি হিকমত ও প্রজ্ঞার 
প্রয়োজন, তার দীক্ষা আমি গ্রহণ করলাম । আর 
অর্জন করলাম ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ এবং 
কুরবানি ও সরলতার মহিমা |[] 

কয়েক মাস পর নিজ শহরে ফিরে আসলাম | 
পরিবার ও বন্ধুরা আমাকে খুঁজে ফিরছিলেন । 
আমাকে ইসলামী পোশাক পরে আসতে দেখে 
তারা বিমুঢু ও ক্ষুব্ধ হলো এবং গির্জা পরিষদের 
সাথে অবিলম্বে বৈঠকে বসার আবেদন জানালো । 
বৈঠকে তারা আমাকে পৈতৃক ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ 


করলো । তারা বললো, ভ্যাটিকান সিটির পোপ 
বলেছেন, তিনি অগ্রিম বেতন দিয়ে দেবেন । তা 
ছাড়া তোমার জন্য নতুন বাড়ি ও গাড়ি ক্রয় 
করেছেন ৷ জীবনের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ 
আর্থিক সাহায্য দেবেন। সর্বোপরি গির্জায় 
পদোন্নতি দান করবেন ” আমি তাদের সকল 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আল্লাহর পক্ষ 
হতে হিদায়ত পাওয়ার পর তোমরা আমাকে 
পথত্রষ্ট করতে চাও? আমি টুকরা টুকরা হতে 
পারি, তবুও সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবো না। 
তারপর দ্বিতীয়বার তাদেরকে ইসলামের প্রতি 
দাওয়াত দিলাম । আল-হামদুলিল্লাহ, দু'জন 
পাদরি ইসলাম গ্রহণ করলেন । খিস্টানরা আমার 
অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিতে 
চাইলো । আমি তাদের সকল অর্থ-সম্পদ, বাড়ি- 
গাড়ি সানন্দে ও হষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিলাম । 

(লেখক বলেন,) এটি পাদরি সেলির ইসলাম 
গ্রহণের কাহিনী, যা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় 
অবস্থিত রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি 
আবদুল খালেকের উপস্থিতিতে আমার কাছে 
বর্ণনা করেছেন । পাদরি সেলি এখন ইসলামের 
নিবেদিত দা'ঈ ইবরাহীম সেলি। আমি তাকে 


আল্লাহর দীনের দাওয়াতের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 
জনপদগুলোতে ঘুরে বেড়াই । যেন আমার 
স্বজাতিদেরকে ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে 
ইসলামের আলোর পথে আনতে পারি এবং 
জাহান্নামের আগ্তন থেকে বাচাতে পারি ৷ এরপর 
তিনি বেরিয়ে পড়লেন দাওয়াতী মিশনে এবং 
আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রশস্ত প্রান্তরে । আমি 
তাকে দেখলাম, চেহারা মলিন ও ফ্যাকাসে, 
কাপড়-চোপড় জীর্ণ ও ছেঁড়া । অত্যন্ত বিস্মিত 
হলাম এজন্য যে, তিনি তার মিশনের জন্য 
একটুও সাহায্য চাননি ও সহযোগিতার জন্য হাত 
প্রসারিত করেননি! তার অবস্থা দেখে একফৌটা 
অশ্রু গড়িয়ে পড়লো আমার চিবুকে, নতুন 
অনুভূতির অশ্রু | হৃদয়ের সে অনুভূতি ও চোখের 
অশ্রু যেন আমাকে ডেকে বলছে, “তোমরাও তো 
দাওয়াতী মিশনে ঘর ছেড়েছো । কিন্তু আসলে 
তোমরা দাওয়াতের নামে তামাশায় লিপ্ত । আল্ল- 
[হর পথের এ মুজাহিদদেরকে দেখো না?! বস্তত 
দীওয়াতের মিশন তাদেরকেই শোভা পায়, 
তোমাদেরকে নয় । প্রিয় পাঠকবর্গ! আসলে 
আমরা পিছিয়ে রয়েছি এবং জাগতিক মোহ 
আমাদেরকে প্রতারিত করেছে । ইবরাহীম সেলির 
মতো লোকেরাই তাবলীগে দীনের জন্য জীবন ও 
জান-মাল কুরবান করেছেন । তারাই এ পথের 


প্রকৃত মুজাহিদ ও সাধক । 
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অনুবাদক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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জুহতিলা ভন ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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তাদের দাফন করা হয়। তাদের পাশে স্থান 


তরীকত আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


বুখারী শরীফ অধ্যয়ন করেন । এরপর দ্বিতীয় বার 


পেলেন আল্লামা কদীম ছাহেব (রাহ.) | তিনি ৪ 


সাবেক মুহতামিম হযরত আন্রামা নুরুল ইসলাম 
(কদীম সাহেব হুযুর) গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১ 
শনিবার ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... 
রাজিউন) । বাদ এশা পটিয়া জামিয়া ময়দানে 
মরহুমের বিশাল নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । 
নামাযে ইমামতি করেন জামিয়ার প্রধান মুফতী, 
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হযরত মাওলানা মোহাম্মদ 


ছেলে ১ মেয়েসহ অসংখ্য শাগিরদ, ভক্ত ও মুরিদ 
এবং কয়েকজন খলিফা রেখে গেছেন । 


তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং 
দ্বিতীয়বার দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। 
দেওবন্দে তিনি শায়খুল ইসলাম, কুতবে আলম 


তার নামাযে জানাযায় জিরি জামিয়া আরবিয়া 


হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ 
মাদানী (রাহ.)-এর কাছে দ্বিতীয়বার বুখারী শরীফ 


মোহাম্মদ তৈয়ব, নাজিরহাট বড় মাদরাসার 


অধ্যয়ন করেন । 


মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস, 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ- 


উল্লাহ হফেজ্জী হুযুরের রোহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা 
হযরত আল্লামা হাফেয মাওলানা মুফতী আহমদ 


সভাপতি মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, 
ঢাকা লালবাগ মাদরাসার উস্তাদ ও মুফতী 


উল্লাহ । জানাযা নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
রাখেন জামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 


ফজলুল হক আমিনীর প্রতিনিধি মাওলানা মুফতী 
ফয়জুল্লাহ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির 
সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সরোয়ার কামাল 


বুখারী, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল- 


আজিজী, চট্টগ্রাম মহানগরী বাংলাদেশ নেজামে 


ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক হযরত 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী | 


ইসলাম পার্টির সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী 
প্রযুখ উপস্থিত ছিলেন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া নিজস্ব 
কবরস্থান মাকবারায়ে আযিযিয়াতে তাকে দাফন 
করা হয়। মাকবরায়ে আযিযিয়া বা আযিযিয়া 
কবরস্থানে বহু গীর-আউলিয়া শুয়ে আছেন । 
মরহুমের পীর ও মুরশিদ, জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও 


আন্রামা নুরুল ইসলাম কদম (রাহ.) হযরত 
আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রাহ.)-এর বিশিষ্ট 
ও প্রিয় শাগিরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন | তিনিই 
ছিলেন পটিয়া মাদরাসায় মুফতী সাহেব (রাহ.)- 
এর জীবিত সর্বশেষ খলীফা । হযরত আল্লামা 


সাবেক মুহতামিম, মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা 


কদীম সাহেব পটিয়া উপজেলার মোহরা গ্রামে 


আলিমে দীন ও পীরে কামেল, কুতুবুল ইরশাদ 
হযরত আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (রাহ.), 
সাবেক নায়েবে মুহতামিম হযরত আল্লামা 


জন্মগ্রহণ করেন । জিরি মাদরাসায় প্রথমে শিক্ষা 
লাভ করেন । হযরত মুফতী আজিজুল হক (রাহ.) 


ওবাইদুর রহমান (রাহ.), সাবেক মুহতামিম 
হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রাহ.), 
সাবেক মুহতামিম হযরত আল্লামা শায়খ হারুন 
ইসলামাবাদী (রাহ.), শায়খুল হাদীস হযরত 
আল্লামা আহমদ ইমাম সাহেব হুযুর) (রাহ.), 
সাবেক নায়েবে মুহতামিম হযরত আল্লামা 


উত্তাদের তত্ত্বাবধানে জিরি থেকে পটিয়া 
মাদরাসায় এসে ভর্তি হন । মেশকাত-জালালাইন 
তথা জামায়াতে উলা পর্যন্ত পটিয়া মাদরাসায় 


দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আপন উত্তাদ ও পীর 
হযরত মুফতী আজিজুল হক (রাহ.)-এর নির্দেশে 
পটিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। 
মাদরাসাতেই অতিবাহিত করেন। সুদীর্ঘ 
শিক্ষকতা জীবনে তিনি দরসে নেজামীভূক্ত 
বন্গন্থের দরস দেন । এর মধ্যে মেশকাত শরীফ, 
জালালাইন শরীফ এবং ইবনে মাজা শরীফের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | অধ্যাপনার সাথে সাথে 
মাদরাসার বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন 
করেন । ছাত্রাবাস তত্বীবধায়ক ও নায়েবে 
মুহতামিম হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন । 

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী 
(রাহ.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি জামেয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম নিযুক্ত হন। 
ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাদরাসার সদর ও 
প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন । তার উপস্থিতি ছিলো 
মাদরাসা, দেশ ও জাতির জন্য রহমত ও 
বরকতের কারণ । দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন 
আলিম, পীরে কামেল ও বুযুর্গের অন্যতম ছিলেন 
তিনি। পুববর্তী যুগের আলিম ও পীর-বুযুর্গের 
কথা স্মরণ হয়ে যেতো তাকে দেখলে । শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ 


শিক্ষা লাভ করেন। হাটহাজারী মাদরাসার 


মাদানী (রাহ.), শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা 


মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী আহমদুল হক 
(রাহ.)-এর কাছে তিনি মানতিক শাস্ত্রের সুল্লামুল 


আমজাদ আলী খান (োহ.), সাবেক সদরে 


উলুম গ্রন্থটি শিক্ষা লাভ করেন বলে জানা যায় । 


মুহতামিম, ওলিয়ে কামেল হযরত আল্লামা আলী 


তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের 


আহমদ বোয়ালভী হুযুর (রাহ.), সাবেক শায়খুল 
হাদীস হযরত আল্লামা ইসহাক গাজী (রোহ.), 
সাবেক শায়খুল হাদীস আল্লামা আমির হোসাইন 
(রাহ.) প্রমুখ এ কবরস্থানে শুয়ে আছেন, এখানেই 


এপ্রিল”১১ 


বিখ্যাত মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর মাদরাসায় 
ভর্তি হন এবং সেখানে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন 
করেন । শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা 
যাকারিয়া কান্ধলভী (রাহ.)-এর কাছে তিনি 


যাকারিয়া (রাহ.)-এর জীবিত কয়েকজন প্রবীণ 
শাগরিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি । তার 
ন্যায় বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের ইন্তিকাল এক অপুরণীয় 
ক্ষতি যা সহজে পূরণ হবার নয়। আল্লাহর 
দরবারে দু'আ করি আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে 
উচ্চ মর্ধাদা প্রদান করেন, আমিন । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সহ-সভাপতি, জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ । 


_॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী দির 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর ইযাহুত ত্বাহাবী রে বাড ফিরআউনের সী রবি 


দিত ] গভীর ষড়যন্ত্র 


ঘন্থ “ইসলাহী খুতুবাত' সস" 
১৫ খণ্ডে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উগহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রীঘই পাঠকদের সামনে আসছে। 


দারুল উলুম দেওবনদ-উলামায়ে দেওবন্দ 
৫. 


মওদূদী 
মতবাদ 
ও তার স্বরূপ 


৬ 


সিরিজের প্রথম খণ্ডটি এখন বাজারে । 
বাকী খণ্তগুলো শিগগির আসবে। 
ইফতা বিভাগের ছাত্র ও সাধারণ 
দ্বীনদার 


১117] || বু বিশ টার আভর উফ) 


অভিলাত ইসলামী পক একশন পতি চু 
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স্মৃতির জানালায় 


সুন্নাতে নববীর এক অতন্দ্র প্রহরী শাইখুল আরব ওয়াল আযম পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক 


হযরত মাওলানা শাহ্‌ জমিরুদ্দীন নানুপরী (রাহ.) 


মুফতী খালিদ কাওসার শাহনগরী 


বিরহ-বেদনা যে কত কষ্টের তা আগে কখনো 
এত অনুভূত হয়নি । বিদায় দিতে চায় না মানুষ 


হৃদয়-ভঙ্গ অবস্থায় ছিলাম, কোন রকম সান্তনা 


বললেন, বাবা তুমি কোথায় পড়? নানুপুরী হযরত 


খুজে পাচ্ছিলাম না । বারবার চেষ্টা করছি কিন্তু এ 


বললেন, আমি স্কুলে পড়ি । বাবুনগরী হযরত 


তারপরও চলে যেতে হয়__এই হল পৃথিবীর 


পাগল মন যে কিছুতেই বুঝতে চায় না। বারবার 


রীতি । সে দিন একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে 
গেলাম । একটু একটু ঘুম আসছিল । নিদ্রার ছোঁয়া 
পাওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম, হঠাৎ 
মোবাইল বেজে ওঠল । বিরক্তও লাগছিল, কে 
এখন অযথা ফোন করছে । কয়েকটি রিং পড়ার 
পর মোবাইল উঠালাম | দেখি আমার শ্বশুর বাড়ির 
কল । হ্যালো বলতেই অপর প্রান্তে শব্দ শুনি ছোট 
ভাই সাইফুল্লার ৷ বিরক্তির সাথে বললাম, কী 
হয়েছে? কেন ফোন করেছ? সে বলল, শুনেছেন? 
বললাম কী? বলল, নানাজান ইন্তিকাল করেছেন । 
অর্থাৎ আমার নানা শ্বাশুর ইহকাল ত্যাগ করে চলে 
গেলেন_ ইন্না ... রাজিউন । 

শুনে শোয়া থেকে নিজের অজান্তে বসে গেলাম, 
হাত-পা অবশ হয়ে আসল, কিছু আর বলতে 
রি না; এমনটি হবে তা কখন কল্পনাও হয় 

। 

এই তো কাল শুক্রবার ওনার সাথে দেখা করে 
আসলাম জামিয়া ওবাইদিয়ার বার্ষিক সভায় । 
তিন-চারবার বয়ান করলেন। আমাদেরকে 
আপ্যায়ন করলেন । যার কারণে এ ধরনের একটি 
মৃত্যুর সংবাদ শোনার জন্য বিলকুল প্রস্তুত ছিলাম 
না। কিন্তু তারপরও নিয়তির এই বিধান মেনে 
নিতে মানুষ বাধ্য, আল্লাহর বিধান 
[185: ০০০ 55202 296০848৯ (সবাইকে 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে) পড়ে মনকে 
সান্ুনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম | ঠিক তখন 
আমার চাচা মাওলানা কারী আনোয়ারুল আযীম 
সাহেব এসে দরজা নক করলেন | তিনি আমাকে 
হযরতের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার জন্য 
এসেছিলেন । তখন আমি একটু একটু করে 
স্বাভাবিক হতে লাগলাম । তখনও আমার 
আব্বাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম । আব্বা 
ছিলেন হযরতের মাদরাসা জীবনের পথচলার 
সাথী । আব্বার সাথে হযরতের দেখাশোনা 
আযাদী বাজার মাদরাসা থেকে । নানুপুরী হযরত 
হাটহাজারী মাদরাসায় পড়তেন | আববা পড়তেন 
আযাদী বাজার মাদরাসায় । প্রতি বৃহস্পতিবার 
হযরত নানুপুরী (রাহ.) শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আবদুল আযীয (রাহ.)-এর সাথে ওনার বাড়িতে 
আসতেন, তারপর একসঙ্গে নিজ বাড়ি নানাপুর 
ফিরতেন । আমার আব্বা আসতেন শাহনগর 
নিজের বাড়িতে । তাই ওনার জন্য অপেক্ষা 
করতেন । পথচলার সাথী হিসেবে নানুপুর বাজার 


পড়ছি: 


অর্থ: মৃত্যু এমন একটি শরবতের পেয়ালা যা সকলকে 
পান করতে হবে । কবর এমন একটি ঘর যেখানে 
সবাইকে প্রবেশ করতে হবে । 

বারবার অবুঝ এই মনকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্ঠা 
করেও ব্যর্থ হচ্ছি । এত বড় মুসিবত আজ আমার 
ওপর পতিত হল যে, মনে হচ্ছে জীবনে এ 
ধরনের মুসিবত বরদাশত করা আমার সাধ্যের 
বাইরে । হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী 
(রাহ.)-এর অবস্থা আর আমার অবস্থা একই 
রকম হয়ে গেলো । হযরত মাদানীর কবিতা: 
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অর্থ: হযরতের বিরহ-বেদনা ইয়াকুব (আ.)-এর থেকে 
পিতা । 
এ-9৩০৮৫৮ এপি 
আসল এমন মুসিবত আমার তরে 
দিনের ওপর আসত যদি রাত হত তার 
ভরে । 
আজ আমি মুরববীহারা ৷ বাংলাদেশ আজ এক 
মহান অভিভাবক হারালো যা কোনো দিন আর 
পুরণ হবার নয় । যার জীবন শৈশব থেকেই দক্ষ 
ও যোগ্য অভিভাকদের নিদের্শনায় গঠিত । যার 
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহান মুরববীদের দ্বারা 
পরিচালিত । কেন হবেন না তিনি মহান 
অভিভাবক? 
হযরত মাদরাসা জীবনে আসার পিছনে রয়েছে 
এক মহান মুরববীর বরকতপূর্ণ নযর | সাহেবযাদা 
মুফতী মাওলানা কুতুবুদ্দীন নানুপুরীর মুখে 
শুনেছি, তিনি তার দাদীর মুখে শুনেছেন, একদিন 
কুতুবুল আলম হযরত হারুন সাহেব বাবুনগরী 
(রাহ.) ধর্মপুর হযরত নানুপুরীর নানার বাড়িতে 
এক মাহফিলে বায়ান করছিলেন । তখন শিশু 
জমির উদ্দীন নানুপুরীকে তাকে পাকা করার জন্য 


পর্যন্ত পাওয়া যেতে হযরতকে । নানুপুর বাজার 


নিযুক্ত করা হল । তিনি হযরত বাবুনগরীর রোহ.) 


তখন বললেন, তোমার তো কপালে আরবী পড়া 
আছে, তুমি মাদরাসায় পড় | তারপর থেকে 
মাদরাসায় চলে গেলেন । 

তার আম্মার কাছে “রাহে নাজাত", “তালীমুল 
ইসলাম' অধ্যয়ন করেছেন। নিজের শ্বশুর 
মাওলানা আবদুস সালাম সাহেবের কাছে প্রথম 
কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন । পরে তার আব্বা 
যার ওরশে তিনি জনুগ্হণ করেন ১৯৩৩ 
ইংরেজিতে নানুপুর মনুপন্ডিত বাড়ি নিবাসী 
একসন্ত্ান্ত পরিবারের সদস্য জনাব মরহুম 
আবদুল গফুর সাহেব জীবন-তাগিদে সবসময় 
বিদেশে থাকতেন বিধায় নানুপুরী হুযুরের 
লেখাপড়ার অসুবিধা হচ্ছে মনে করে তার 
আম্মাজান হযরত বাবুনগরী হুযুরের কথা 
মোতাবেক আরবী পড়ায় উচ্চমর্যাদা লাভ করার 
জন্য শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল আযীয 
সাহেবের রোহ.)-এর হাতে তুলে দেন এবং 
বলেন, আমি তাকে আপনাকে দিয়ে গেলাম 
আপনি মানুষ বানিয়ে আমাকে দেবেন । সেই দিন 
হতে নানাবাড়ি থেকে লেখাপড়া শুরু করলেন 
হাটহাজারী মাদরাসায় । সেখানে তিনি দ্বিতীয় 
জামায়াতে ভর্তি হলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার 
শাইখুল হাদীস সাহেবের সাথে আসতেন । মাঝে 
মাঝে নানুপুর আসতেন আম্মার সাথে দেখা করার 
জন্য | 
মাদরাসায় যাওয়ার রি একটি ঘটনা রয়েছে 
সেটিও মুফতী কুতুব উদ্দীন থেকে শুনেছি, 
একদিন নানুপুরী (ছয়) হযরত পটিয়ার মুফতী 
সাহেব আযীযুল হক (োহ.)-এর বায়ানে 
শুনেছেন: 


45540 3 28 290356 ৬৪ 
অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে 
ইলম দীন অর্জন করার তাওফীক দেন ।” (সহীহ আল- 
বুখারী, ৩:১১ ড৬৯)1 ৃ 
এটা শুনার পর উনার দিলে গেঁথে গেল যে 
আমাকে মাদরাসায় পড়তে হবে । ঘরে এসে 
বইপত্র ছুড়ে ফেলে দিলেন । তারপর মাদরাসায় 
চলে গেলেন । এ কথাই নানুপুরী হযরত নিজে 
বলেছেন মুফতী কুতুব উদ্দীন সাহেবকে যখন 
তিনি আব্বার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 
কিভাবে মাদরাসায় পড়ার জন্য আগ্রহী হলেন । 
হাটহাজারী মাদরাসায় হযরতের উত্তাদগণের মধ্যে 
হচ্ছেন: হযরত মুফতীয়ে আযম মুফতী ফয়যুল্লাহ 
সাহেব (রাহ.), হযরত আবদুল কাইয়ুম সাহেব 
(রাহ.), মাওলান আবুল হাসান সাহেব (রোহ.), 


আসার পর তিনি পশ্চিম দিকে বাড়ি চলে যেতেন 


বয়ান শেষ করা পর্যন্ত লাগাতার পাকা করে 


শাইখুল হাদীস আবদুল আযীয সাহেব (রাহ.), 


আব্বা সোজা উত্তর দিকে শাহনগর চলে 
আসতেন । 


এপ্রিল'১১ 


গেলেন। বয়ানের শেষে যখন খাওয়ার 


আবদুল ওহাব সাহেব (োহ.), আল্লামা নযীর 


দস্তরখানায় বসলেন, হযরত বাবুনগরী (রাহ.) 


আহমদ সাহেব (রাহ.), হযরত মুহাম্মদ আলী 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ম।হা।জী।ন 
সাহেব (রোাহ.), হযরত হামেদ সাহেব (রাহ.) 
প্রমুখ । 


তিনি ছিলেন সুন্নাতে নববীর (সা.) এক 
প্রতিচ্ছবি । তার জীবনের প্রতিটা কাজে সুন্নাতের 


উল্লেখযোগ্য সাথীদের মধ্যে হাটাহাজারীর বর্তমান 
মুহাদ্দিস মাওলানা শামসুল আলম সাহেব, চারিয়া 


প্রাধান্য পরিলক্ষিত হত । তার ওয়ায-নসীহতে 
সবসময় সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণের কথাই 


মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুর 
র সাহেব সহ আরো অনেক । 

কর্মজীবন : 

হাটহাজারী মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর 
বাথুয়া মাদরাসায় পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন । 
মুফতী ইউসুফ সাহেব হাটাহাজারীর তখনকার 
মুহতামিম আবদুল ওয়াহাব সাহেবকে অনুরোধ 
করে তিনজন ছাত্র নিয়ে আসেন । তারা হলেন 
মাওলানা আবদুর রহমান কৈয়গ্রামী, মাওলানা 
হুসাইন আহমদ, মাওলানা জমির উদ্দীন 
নানুপুরী । মুফতী ইউসূফ সাহেব বাথুয়া 
মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন । তিনি দক্ষতার 
সাথে পাঁচবছর উচ্চতর কিতাবাদি যেমন- 
সুল্লামুল উলুম, তাফসীরে জালালাইন শরীক, 
কাফিয়া ইত্যাদি পড়ান । মাওলানা শামশুদ্দোহা 
সাহেব তার কাছে হিদায়-মায়বৃষী ইত্যাদি অধ্যয়ন 
করেন । তারপর নানুপুর ওবাইদিয়া মাদরাসায় 
বাড়ির পাশের চলে আসেন । মাদরাসায় 
অধ্যাপনার সাথে সাথে ফি খিতমত করার 
উদ্দেশ্যে নানুপুর বাজারে সুন্নতে নববী (সা.) 
হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন । সকালে ওবাইদিয়া 
মাদরাসায় পড়াতেন । বিকেলে দোকানে 
বসতেন । 

পরে হযরত সুলতান আহমদ নানুপুরীর (রাহ.) 
অনুরোধ করলেন পূর্ণ সময় মাদরাসায় এসে 
ইলমের খিদমত করার জন্য । তাই দোকান 
নিজের ভাই হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হোসাইন 
সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে মাদরাসায় তালীম- 
তাষকিয়ায় পরিপূর্ণ মগ্ন হয়ে গেলেন । অত্যন্ত 
খ্যাতির সাথে দরস দিতে লাগলেন । অনেক বড় 
বড় কিতাবাদি হিদায়া, সুল্লামুল উলুম, মায়বুযী 
ইত্যাদি । 

আমি হযরতের কাছে হিদায়া আওয়ালাইন 
পড়েছি । হযরত আবদুস সালাম [ডা. সাহেব 


প্রধান বিষয় বস্তু ছিল । 
হযরত শাহ জমির উদ্দীন (রাহ.) সমগ্র 
ংলাদেশের জন্য এক আলোকিত ব্যক্তি ও 


৯. মদীনাতুল উলুম হামদাদী মাদরাসা, 
নারায়ণগঞ্জ 

১০. ছোলতানিয়া একাডেমী, চশমা পাহাড়, 

ইন্তেকাল 

বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্সিক পেশওয়া ও 

পথপ্রদর্শক শাহ্‌ জমির উদ্দীন নানুপুরী রোহ.) € 


মহাপুরুষ ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তাঁর 


ফেব্রুয়ারি,রাত ১১: ১০ মিনিটে আত্মীয়-স্বজন ও 


গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | সব ধরনের মানুষের 
মাঝে তাঁর প্রতি ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছিল । 
হযরতের হাতে অসংখ্য আলিম-ওলামা বায়আত 
হয়েছিলেন এবং খিলাফতপ্রাপ্ত হয়ে সমগ্র জাহানে 
ইসলাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । 

হযরতের উল্লেখযোগ্য খলীফাগণ 

১. মাওলানা ড. মোস্তাক আহমদ 

প্রধান, ইসলামী গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও শায়খুল হাদীস, তেজগীও 
রেলস্টেশন মাদরাসা 

২. মাওলানা কেফায়েতুল্নাহ 

প্রিন্সিপাল, তেজগীও রেলস্টেশন মাদরাসা 

৩. মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহয়া 

মুহাদ্দিস, মালিবাগ মাদরাসা ঢাকা 

৪. মুফতী মাওলানা আবদুল মালেক 

শিক্ষা সচিব, মারফাযুদ্বাওয়া আল-ইসলামিয়া ও 
প্রধান, উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ, মালিবাগ 
মাদরাসা ঢাকা 

৫. মাওলানা ইসহাক ফরীদী রোহ.) 

৬. মাওলানা আবু মুসা 

মুহতামিম, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা 

৭. মাওলানা ফায়জুলাহ 

মুহতামিম, মদীনাতুল উলুম মাদরাসা, ঢাকা 

৮. মাওলানা আবু বকর 

৯. মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
অধ্যাপক, ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ, উট্টগ্রাম 

১০. মাওলানা আব্দুল আওয়াল আল-মাদানী 
১১. মাওলানা আব্দুল আওয়াল 

খতীব, টি আইটি জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ ও 
মুহতামিম, হাজী পাড়া মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ । 


(রাহ.)] অসুস্থতার কারণে কিছুদিন তিনি হিদায়ার 
ক্লাস নিয়েছিলেন । ১৯৬৫ থেকে ওবাইদিয়া 


্য মাদ্রাসা তার পরমর্শ দ্বারা পরিচালিত 
ছিল এবং অনেক মাদ্রাসা তিনি নিজের হাতে 


মাদরাসায় নিযুক্ত হলেন । প্রথমে হোস্টেল প্রধান 


প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে কিছু মাদ্রাসার নাম 


পরে শিক্ষাপ্রধান, সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে সুলতান 
আহমদ নানুপুরী হুযুর লিখিতভাবে পরিচালকের 
দায়িত্ব দেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ 
মুহুর্ত পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন । 
বায়আত ও খিলাফত: 
প্রথম তিনি পটিয়ার মুফতী সাহেব হুযুরের (রাহ.) 
হাতে ইসলাহী তায়ানুক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 
কায়েম করেন । পরে হযরত সুলতান আহমদ 
নানুপুরী (রাহ.) থেকে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের 
সবক নিতে লাগলেন । একপর্যায়ে হযরত সুলতান 
আহমদ নানুপুরী তাকে খিলাফত দিয়ে ইসলাহের 
কাজ করার ইজাযত দান করেন । এরপর থেকে 
ইসলাহের কাজ আরম্ভ করেন | ওয়ায-নসীহত, 
বায়আত ও খিলাফতের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীতে 
হরদম দীনের দাওয়াতী কাজে মগ্ন হলেন, 
খ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক 
দিশেহার পথিককে দীনের সন্ধান দিলেন । 
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উল্লেখ করা হল: 

তীর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসাসমূহ 

১. ছোলতানিয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসা, 
সাকোতলা বখতপুর. ফটিকছড়ি 

২. জমিরিয়া ইন্টারন্যাশনাল 

৪. মাইদুল হক জমীরুল উলৃম, চকবাজার, 

৫. মাদ্রাসায়ে জমীরিয়া হাফেজিয়া, বাওরঙগ, 


মাদরাসা, 


৭. মাদ্রাসায়ে জমিরিয়া ও রিসার্চ 
সেন্টার, কুমিল্লা 

৮. জমিরিয়া ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র, 
বিশ্বরোড, কুমিল্লা 


খ্য-অগণিত ভক্তদেরকে শৌোক-সাগরে 
ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে 
গেলেন । মাওলানা ফরিদ উদ্দীন ছাহেবযাদার 
হাতে ইহকাল ত্যাগ করলেন । মৃত্যুটাও মনে হয় 
তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হয়েছে । সবসময় 
হযরত দু'আ করতেন আল্লাহ হুশে-জ্ঞীনে কারো 
মুখাপেক্ষী না হয়ে কলিমা পড়তে পড়তে যেন 
তোমার দরবারে যেতে পারি । তার তাওফীক 
দিও । ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে 
নিয়ে গেলেন । মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে ওবাইদিয়া 
মাদ্রাসার মসজিদে একঘন্টা নসীহত করলেন 
এবং বললেন, বাবারা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। 
মৃত্যু কাউকে বলে আসে না । তোমরা উত্তাদদের 
প্রতি বিনয়ী হও এবং তাদের কথা মতে চল ... 
ইত্যাদি । নসীহত শেষে দু'আ করলেন, তারপর 
রূমে আসলেন | হযরতের ছেলে মাওলানা ফরিদ 
উদ্দীন নানুপুরী বলেন যে তিনি হযরতকে খাওয়া- 
দাওয়া করিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন । হঠাৎ মাদরাসা 
থেকে ফোন আসল যে হযরতের অবস্থা খারাপ 
হয়ে গেছে। তখন অর্ধেক খানা ছেড়ে দিয়ে 
মাদরাসায় এসে দেখলেন, হযরতের গরগরা শুরু 
হয়ে গেছে । তিনি আব্বার পাশে বসলেন । হঠাৎ 
হযরত উঠে দীড়ালেন এবং বললেন, আমি 
বাথরুমে যাব মাওলানা ফরিদুদ্দীন ধরতে চাইলে 
উনি বলেন, ধরতে হবে না নিজে হেটে বাথরুমে 
গেলেন । হাজত সেরে আসলেন এবং মাওলানা 
ফরিদের কোলে ডলে পড়লেন । সে বললেন, 
আববা ত্যাম্ুলেসস আসছে । চলেন, হযরত বললেন 
আর যেতে হবে না। সাকরাত শুর হয়ে গেল। 
কি যেন বলতে লাগলেন, মাওলানা ফরিদ শুনতে 
না পেয়ে কানের পাশে গিয়ে শোনার চেষ্টা করলে 
শুনতে উনি কলিমা শাহাদাত উচ্চারণ করছেন । 
দেখুন! তখনও কত হুশ ছিল যে হাটুর ওপর 
কাপড় উঠে গিয়েছিল তাও নিজ হাতে টেনে 
নামিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ 
করতে করতে ইহজগত ত্যাগ করে পরম 
করুণাময় মাহবুবের দরবারে চলে গেলেন। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


জাতিসত্তা বিনির্মাণে কওমি 


মাদরাসার অবদীন 


মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন 


মাদরাসা শিক্ষার প্রধান ও মূল টার্গেট হলো 
মানুষকে পার্থিব বিষয় ও স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থেকে 
বের করে এনে অপার অসীম বিজয় ও শান্তির 


বছর পরও রাষ্ট্রের মূলস্রোতের সাথে এসে যুক্ত 
হতে পারেনি । সেখানে আমলাদের প্রয়োজনের 


মাথায় আসতেই “পরাণটা” শীতোষ্ আদরে নেচে 
ওঠে এখন মরলেও পার পেয়ে যাবো 


অতিরিক্ত গাড়ির জন্য রাষ্ট্রকে গুনতে হয় বছরে 


ইনশাআল্লাহ । 


কোটি কোটি টাকা । এই চিত্র যে দেশের 


মূলত এই যে সন্তানরা পার পাওয়ার সেতু হয়ে 


রাজপথে তুলে দেয়া । প্রয়োজনের দুনিয়া আর 


নিত্যদিনের সে দেশে দেশকে ভালোবাসতে হলে 


স্বপ্নের পরকালকে স্বরূপে উন্মোচনই এই শিক্ষার 


এই আমলাতান্ত্রিক পাঁককে এড়িয়ে চলা ছাড়া 


কেন্দ্রীয় আরাধ্য । সুখের কথা হলো, শুধু মাদরাসা 


আর কী উপায় থাকে? দেশকে ভালোবাসার যে 


দাঁড়াচ্ছে এটা এখন কেবল সবুজ বাংলাদেশের 
ছবিই নয় । বরং এই সেতু ইউরোপ-আমেরিকা 
হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত । আধুনিক শিক্ষা ও 


শিক্ষিতদের মধ্যেই নয় এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের 
যারা একান্ত সানিধ্যে এসেছে, দেখা গেছে তাদের 


অকৃত্রিম নমুনা মুসলিম জাতি তাদের প্রিয়তম নবী 
(সা.) থেকে শিখেছে, তা তারা গর্বের সাথেই 


জীবনেও প্রার্থনীয় হয়ে উঠেছে পরকাল । আর 


লালন করে এসেছে হাজার বছর ধরে । কওমি 


দুনিয়াতে প্রয়োজন-পরিমাণেই তারা তুষ্টি 
পেয়েছে । তাদের পার্থিব জীবন হয়েছে সরল 
এবং নিবিড় । সততা, সুন্দর ও কল্যাণপগুণে স্ষিঞ্ধ 
হয়ে উঠেছে তাদের জীবন | সমাজ-রাষ্ট্র-পৃথিবী 


মাদরাসা সেই দেশপ্রেমের পাঠশালা | এ কারণেই 
এই শিক্ষার মহান তারকারা প্রশাসনের মুখের 
দিকে তাকিয়ে না থেকে সমমনা ধর্ম ও 
দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সাথে নিয়ে গড়ে 


উপকৃত হয়েছে তাদের সান্িধ্যে । এর মধ্যে 
সবচেয়েয় বড় উপকার হলো এর প্রথম কাফেলা 
যখন মদিনা থেকে বের হলো তখন তাদের 
সানিধ্যের মাধুর্ষে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে ইসলাম গ্রহণ 
করতে লাগল । অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইসলাম 
গ্রহণের সেই ধারা এখনো অব্যাহত । 


তুলেছেন হাজার হাজার মাদরাসা, মকতব ও 
বয়স্ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৷ এসব প্রতিষ্ঠান সরকার ও 
শিক্ষার্থীদের আর্থিক সংশ্িষ্টতা ছাড়া বছরে লাখ 
লাখ গরিব দুঃখী শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছে। 
সাথে দিচ্ছে মানবিকতার শ্রেষ্ঠ দীক্ষা । শব্দ ও 
আদর্শের এই যুগল-শিক্ষা ক্রমেই প্রার্থনীয় হয়ে 


সন্দেহ নেই, প্রকৃত লক্ষ্য পরকাল হলেও 


উঠছে ধর্মানুরাগী মুসলমানদের মাঝে । এক সময় 


মাদরাসা শিক্ষা যে চরিত্রপ্তণে অভ্যস্ত করে তোলে 


তার শিক্ষার্থীকে, পার্থিব জীবনেও তার প্রভাব 


তৃপ্তিবোধ করত যেসব বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপক, 


অনুপেক্ষ ৷ পরস্পর সৌহাদ্যপূর্ণ অবস্থান, ব্যক্তি 


তাদের জন্য ভয়ের সংবাদ হলো এ দেশের ধনী 


ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, অন্যের অধিকার 


মুসলমানরা যারা সন্তানকে 'মানুষ' বানাতে চায়, 


সংরক্ষণ, আপন কর্তব্যে যত্শীলতার মতো শুভ 
গুণগুলো উপেক্ষা করে কোনো সমৃদ্ধ ও 
কল্যাণরাষ্ট্রের কথা কি চিন্তা করা যায়? সমাজের 


তারা এখন কওমি মাদরাসার প্রতি প্রবলভাবে 
বেশির ভাগেই এখন সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের 


সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন এসব কল্যাণগুণের 
সযত্ব অনুশীলনের এখন একমাত্র পাঠশালা কওমি 
মাদরাসা । রাষ্ট্রের নির্মাণ ও অগ্রগতির জন্য যে 


সন্তানের সংখ্যা আধাআধি । তাদের মধ্যে 
প্রকৌশলী, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের সন্তানের 
খখ্যাও গোনার মতো | এই সংখ্যা কেন বাড়ছে 


আদর্শ তরুণ সমাজ চাই তার ভার নিতে পারে 
এর বাইরে আর কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি? তা 


তা কোনো তাত্বিক ও গভীর গবেষণাসাপেক্ষ 
বিষয় নয় । 


ছাড়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্ম পরিচয়ে 


মানুষ দেখছে মাদরাসার ইউনিফর্ম পরতেই 


বাঁচিয়ে রাখার জন্যও কি এই কওমি মাদরাসার 
বিকল্প কিছু আছে? 


কেমন বন্য ছেলেটা ভার ও ভাবুক ভাবুক 
দেখায় । তার কথা আচরণ ইঙ্গিতে মাপা । কী 


ংলাদেশে ইসলামের মূলধারার সংরক্ষণ, তার 
ব্যাপক প্রচার ও মানুষের আত্মার গহিনে তার 
মর্মবাণী স্থাপন এবং জীবনব্যাপী ইসলামি সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির অনুশীলনে কওমি মাদরাসা যে 
বহুমাত্রিক অবদান রেখেছে, তা এখন এক জ্বলন্ত 
বিস্ময় । এ দেশের সচেতন নাগরিক মাত্রই 
জানেন বিশাল বাংলার কত জায়গায় কত মানুষ 
ছোট্ট একটি কালভার্টের অভাবে স্বাধীনতার ৪০ 


এপ্রিল'১১ 


যেন একটা কর্তব্যবোধ তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। পরিবার ও পাড়ার বড়রাও তাকে সমীহ 
করে থাকে । কোনো অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে 
সে সরব হলে মানুষ বলে এর বলার নৈতিক 
অধিকার আছে । বড় কথা হলো ছেলেটা কোথায় 
গেল, আবার কী ঘটিয়ে বসে ইত্যাকার দুর্ভাবনায় 
অল্প বয়সে বণিক-চিকিৎসকের সাথে সখ্য গড়ে 
তোলার প্রয়োজন হয় না। বরং ছেলেটার কথা 


সভ্যতার তাড়া খেয়ে যারাই মুসলমান হচ্ছে 
তারাই ইসলামকে মূল উৎস থেকে জানার এবং 
মূলধারার আদলে নিজেদের গড়ে তোলার বিমল 
স্বপ্নে গড়ে তুলছে এই দীনি মাদরাসা । কুরআন ও 
সুন্নাহকে কেন্দ্রে রেখে গত দেড় হাজার বছরের 
গবেষণা-নির্যধাসিত ইসলামি নির্দেশনা কর্মপন্থা ও 
এতিহ্যকে সাথে করে অগ্রসরমান কওমি 
মাদরাসাগুলোই পূরণ করতে পারছে তাদের ধর্ম 
কাল ও রুচির তৃষন্তা। ফলে পৃথিবীব্যাপী গড়ে 
উঠছে মাথানত না করা এক শক্তিমান কাফেলা । 
ধর্ম ও মানবতাই যাদের কাছে আরাধ্য | সামান্য 
চিন্তা করলেই বোঝা যায় পৃথিবীর বেঈমান 
শিবিরগুলোর মূল মাথাব্যথার কারণ দুই অঘোষিত 
কাফেলার স্রোত । 

একে রোধ করার জন্য চেষ্টার অন্ত কখনোই ছিল 
না। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সব পর্যায়ে পথ রোধ 
করে দাঁড়ানো যাদের কাজ, তারা চুপ করে 
থাকবে কেন? তারপরও যারা আমাদের সাথেই 
ঈদগাহে যান, রমজান মাসে একটা করে টুপি 
কিনেন তারাই যখন আমাদের বিশ্বাসের কোমরে 
ল্যাঙ মারেন, তখন আহত না হয়ে পারা যায় না। 
আর তা যদি হয় আরো কাছের কারো হাতে 
আমাদের বিশ্বাসের টুটি চেপে ধরার মতো ঘটনা 
তখন তো দুঃখের অন্ত থাকে না। 


আহবান কর্ন 
এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 
সহযোগিত করদ্ন ॥ 


অ।প।-।স।ং।স্ক।তি 


এপ্রিল ফুল 


আহমদুল্সাহ (রাশেদ) 


আজ হতে প্রায় ৫১৯ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৯২ 
খিস্টাব্দের ১ এপ্রিলে ঘটে যায় মর্মান্তিক এপ্রিল 
ফুল। এপ্রিল ফুলের সাথে জড়িয়ে আছে 
মুসলমানদের অশ্রু, কান্না ও বঞ্চনার এক 
মর্মীন্তিক ইতিহাস । স্পেন মুসলিম সভ্যতার 
লীলাভূমি । এই স্পেনকে মুসলিম সেনাপতি 
তারিক বিন যিয়াদ ৭২২ খরিস্টাব্দে মাত্র সাত 
হাজার সৈন্য নিয়ে ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমতীর হয়ে 
এসে রাজা রডারিকের খ্রিস্টান বাহিনীকে 
পরাজিত করে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করেন । 
সাতশত সত্তর বছর যাবৎ স্পেনে মুসলিম শীসন 
অব্যাহত ছিল। এই স্পেন একসময় জ্ঞান- 
বিজ্ঞান. হাদীস, তাফসীরসহ ইতিহাস রচনা করার 
স্থান ছিল | এই স্পেনে অনেক মুসলিম মনীষী ও 
ইতিহাসবিদ জন্গ্রহণ করেন। এককালের 
স্পেনের গ্রানাডায় বসে অনেক মুসলিম পন্ডিত 
অনেক মূল্যবান কিতাব লিখেছেন । ইতিহাস 
সাক্ষী কোন জাতি নিজেদের সভ্যতা-সংক্কৃতি 
ছেড়ে দিলে তখন তাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । মুসলমান যখন মদ-জুয়া ও 
সমকামিতা আর পতিতালয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন 
তাদের ওপর আযাব ও গজব অবতীর্ণ হয়। 
মরহুম আল্লামা ড. ইকবাল বলেছেন, যখন 
স্পেনের মুসলিমগণ আলো জ্বলমল রাস্তায় 
হাটতো তখন পশ্চিমা বিশ্বের ইনুদী-খিস্টান 
কীদা-মাটি ও অন্ধকারে চলাফেরা করতো । 
স্পেনের খিস্টান সম্প্রদায় মুসলিম জাতিকে আজ 
থেকে প্রায় ৫১৯ বছর পূর্বে ধোকা দিয়ে বোকা 
বানিয়ে ছিল। 001, অর্থ বোকা । আর 
[790119। অর্থ বোকামি | দুনিয়ার যে কোন 
খোদাদ্বোহী শক্তি মুসলমানের ঈমানি শক্তিকে ভয় 
করে । যখন কোন মুসলমানের সাথে তাদের যুদ্ধ- 
বিগ্রহ সংঘটিত হয় তখন তারা গভীর ষড়যন্ত্র আর 
চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করে । “এপ্রিল' খ্রিস্টানদের 
এক দেবতার নাম | তারা এই দেবতাকে তাদের 
উপাস্য মনে করতো । তারা এই “এপ্রিল” দেবতার 
নামে জীবজন্ত উৎসর্গ করতো । স্পেনের 


এপ্রিল'১১ 


প্রেসিডেন্ট রাজা ফার্ডিনেন্ট ও তার স্ত্রী কুইন 
ঈসাবেলা একসময় মুসলিম জাতিকে ধোকায় 


অবলম্বন করে তাকে স্পেন ছেড়ে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য করলেন । পরর্বতীতে খিস্টানরা আবু 


ফেলে দিল। তারা বলল, তোমরা মুসলিম 
সম্প্রদায় যদি হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, অতঃপর 
মসজিদে ঢুকে পড়, নয়তো কোন মুসলিম দেশে 
চলে যাও, তাহলে তোমাদেরকে সাধারণ ক্ষমা 
ঘোষণা করা হবে । মুসলমানরা তাদের কথায় 


আবদুল্লাহ থেকে আল-হামরা প্রাসাদের চাবি নিয়ে 
নেয় । বিশাল রাজকীয় প্রাসাদের নাম ছিল আল- 
হামরা | যেখানে বসে মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্র 
পরিচালনা করতেন । 

যে আবু আবদুল্লাহকে সিংহাসনে বসানোর জন্য 


বিশ্বাস স্থাপন করে যেমাত্র হাতের অস্ত্র ফেলে 
দিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়ল সাথে সাথেই 


পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়ে ছিল । স্বার্থ হাসিল 
হওয়ার পর সেই আবু আবদুল্লাহকে ছেঁড়া জুতার 


তাদেরকে মসজিদে তালাবদ্ধ করে পেট্রোল ঢেলে 
আগুনে পুড়ে হত্যা করে | এতে ৭ লাখ মুসলমান 
প্রাণ হারায় । আর যে সব মুসলমান ধোকায় পড়ে 
জাহাজে উঠে অন্য মুসলিম দেশে চলে যেতে 
চাইল তাদের সকলকে জাহাজসহ ভূমধ্য সাগরে 
ডুবিয়ে মারা হল। 


এপ্রিল ফুলের যাত্রা 

স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডাসহ বড় বড় নগরীতে 
বিলাশবহুল বৃহতায়তনের বড় বড় লাইবেরি ও 
পাঠশালা ছিল। যেখানে দিবারাত্রি কুরআন- 
হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসের দরস দেওয়া 
হত । খ্রিস্টানরা পড়ালেখা করার জন্য কর্ডোভার 
জামে মসজিদে আসতো । দীর্ঘ ৭ শত সত্তর বছর 
যাবৎ যে স্পেনে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল । 
কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস পরক্ষণে এই স্পেন 
ধীরে ধীরে খিস্টানদের আয়তে চলে যায়। 
মুসলমানের সর্বশেষ খলিফা ছিল হাসান। 
খিস্টানরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করেও 
ব্যর্থ হেয় যায় । তখন তারা চক্রান্ত করে ভিন্নপথ 
অবলম্বন করল । মুসলিম শাসক হাসানের ছেলে 
ছিল আবু আবদুল্লাহ সে একজন মুনাফিক আর 
গাদ্দার | উক্ত মুনাফিক আবু আবদুল্লাহকে বলল, 
যদি তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
তাকে সিংহাসন হতে সরিয়ে দিতে পার তাহলে 
আমরা তোমাকে স্পেনের প্রেসিডেন্ট বানিয়ে 
দেব। সে পিতার বিপক্ষে খিস্টানের পক্ষ 


মালা উপহার দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয় । 


স্পেনে মুসলিম এতিহ্য 

এই স্পেনে বিশ্ববিখ্যাত পণ্তিত আল্লামা আবদুল 
বার আল-ইস্তিয়াব গ্রন্থ লিখেছেন, আল্লামা নূর 
উদ্দীন হায়সমী মাজমাউয্‌ যাওযায়িদ কিতাব 
লিখেছেন এই স্পেনে বসে । আল্লামা আলুসীও 
অনেক কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করেছেন এই 
স্পেনে বসে । এই স্পেনে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 
আল্লামা কুরতুবী কর্তৃক রচিত হয় ৩০ খন্ডে 
তাফসীরে কুরতুবী, যার নাম আল-জামি লি- 
আহকামিল কুরআন । এমনকি আল্লামা আবু 
আবদুল্লাহ উন্দলুসীও এই স্পেনে অনেক কিতাব 
লিখেছেন । যার আনুমানিক ৩০ হাজার মুরীদ 
ছিল । মুসলিম সভ্যতার লীলাভূমি স্পেন এখন 
খিস্টানদের দখলে । 

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই এপ্রিল 
ফুলের সুচনা হয় কোন প্রতিমার নামে, না হয় 
ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর কারণে । আল্লাহপাক 
সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এই কু-সংস্কার 
এপ্রিল ফুল' পালন থেকে বিরত রাখুন । 
আমাদের সকলকে নিজেদের এঁতিহ্য লালনের 
আমল করার তাওফীক দান করুন | আমীন, ইয়া 
রাববাল আলামীন । 


অন্ধীপ, চ্টথাম 
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নিও 


এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও 
আমাদের প্রত্যাশা 


পশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্যের 


তারিখ | এতক্ষণ যা কিছু বললাম, সে তো ধোঁকা 


উৎসাহসঞ্ার আমদের সমাজে যে সকল অপপ্রতা 


দেয়ার জন্যই বললাম । ঠিক একইভাবে আমি 


ও নীতি-রেওয়াজ আবির্ভাব হয়েছে তার ভিন্নতার 
মাঝে রয়েছে “এপ্রিলফুল' | 4১11 শব্দটা গ্রিক 


আপনাকে একটা বড় প্যকেট দিলাম এবং 
বললাম, এই তো আপনার হাদিয়া স্বর্ণের 


(ইউনানি), 7০০01 (ফুল) শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকা 


ক্রেস্টটুকু। আপনি খুলে দেখলেন, ভেতরে 


বা ধোঁকা দেয়া । এই প্রথার অধীনে রয়েছে এপ্রিল 


কতগুলো কাগজের টুকরো । আপনি বনে গেলেন 


মাস উপলক্ষে এপ্রিলের প্রথম তারিখে একজন 


বোকা । এই আনন্দকে সত্যিকার অর্থে 


অপরজনকে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে বোকা 


“কুরুচিপূর্ণ” বলা আবশ্যক | জানা নেই এই কুৎসা 


বানানোর এক ধরনের তামাশা । আর যে ব্যক্তি 
যাকে যত সুনিপুন ও চৌকসভাবে যত বড় ধোঁকা 


আয়োজনে কত ব্যক্তির জান-মাল, ইজ্জত-আবরু 
ও সময়ের কতই না ক্ষতি সাধন হচ্ছে! এই 


দিয়ে বোকা বানাতে পারে সে একজন কৃতিত্ 
হিসেবে গণ্য হয় এবং প্রশংসিত হয় পহেলা 
এপ্রিল পালনে । দৃষ্টান্তে বলা যায়, আমি 
আপনাকে ব্যথিত ও পীড়াদায়ক একটা মিথ্যা 


অশুভতার কারণে হয়ে যায় অনেক মানুষের জীবন 
নিঃশেষ । এ ধরনের মর্মবেদনা ও বেদনাদায়ক 
মিথ্যা সংবাদ শোনার দরুন তার হার্ট আ্যাটাক 
করে কিংবা পথচলার আপনগতি থেকে নৈরাশ্যের 


সংবাদ শুনালাম | শুনার পর আপনার মন- 
মানসিকতা মলিন হয়ে গেল। তারপর শুরু 
করলেন হৈচৈ কান্নাকাটি । পরে আপনাকে 
হাসিমুখে বললাম, আজকে তো এপ্রিলের প্রথম 


এপ্রিল'১১ 


অতলে হারিয়ে যায় । এই প্রথার মূল উৎস ও 
মৌলিক ভিত্তি হলো মিথ্যা, ধোঁকা আর নিষ্পাপ- 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনর্থক বোকা বানানের 
ওপর । সেটা তো নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক 


কর্মদক্ষতা নৈতিকভাবে তা সুস্পষ্ট | বাস্তবে তার 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সেসকল লোকের জন্য 
খুবই লজ্জাজনক যারা আপন নবীর রিসালত মানে 
না। 

এপ্রিল ফুলের রহস্য: এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং 
এই প্রথার সুচনা কিভাবে হয়েছে? কেন এপ্রিলের 
প্রথম তারিখে এই কাজ করা হয়? তার সম্ষ্পকে 
ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যা-বিবৃতি খুবই বিরোধপূর্ণ । 
তবে ইতিহাসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী কয়েকটি 
কারণ পাওয়া যায় | যথা_ 

এক. প্রতিমার নামে পৃজা-অর্চণা পালন: 
এনসাইক্লোপিডিয়া বিদ্রানিকার ১৫তম সংস্করণ, 
৮ম খণ্ডের ২৯২ এবং ২২২ পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী 
প্রথম কারণ পাওয়া যায়, ইউরোপের ফ্রান্সে 
সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বছর বা নববর্ষের সুচনা 
করা হয় জানুয়ারির পরিবর্তে এপ্রিলের মাধ্যমে 
যেমন বর্তমানে বছরের সূচনা হয় জানুয়ারি থেকে 
ডিসেম্বর একটি বছর । এপ্রিল মাসকে পারস্যের 
লোকেরা তাদের প্রতিমা ভেনাসের (৬6103) 
প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে নিম্পাপ বলে গণ্য করতো । 
গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ৬০705 এর তরজমা 
করতো (/111090169) এপ্রোডিট | কারো মতো 
গ্রিক নাম /১0719116 ধাতু থেকে উত্তব করে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম এপ্রিল রাখা হয়েছে । 
তাই এ সম্পকে ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হল 
এটাই যেহেতু পহেলা এপ্রিল শতাব্দীর প্রথম 
তারিখ এবং পাশাপাশি ইউরোপিয়দের মূর্তির 
পুজা-অর্চণার বিষয়টিও জড়িত ছিল । তাই এই 
দিবসে তারা দেবতার নামে বছরের গণনা করত 
এবং দেবতার সম্মানে নানা ধরনের আনন্দ-খুশির 
উৎসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো । এই 
আনন্দ উৎসবের কিছু অংশ ছিল হাসি-ঠাট্টা, রঙ- 
তামাশা ও আনন্দ-কৌতুক | যেটা ক্রমান্বয়ে 
এপ্রিল ফুলের মূল কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ 
করেছে। এই খুশি-তামাশা পালনে মানুষ একে 
অপরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করতো । উপহার 
দিতে গিয়ে একজন অপরজনকে উপহারের নামে 
নিছক ধোঁকা ও তামাশা করতো যা পরিশেষে 
সামজের লোকদের মাঝেও প্রচলন হয়ে যায় এবং 
তা একটা রীতি-নীতি হিসেবে রেওয়াজে পরিণত 
হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় এর মূল 
উৎসম্থল হচ্ছে ফ্রাস । 

দুই. খতুর পরিবর্ত: বিটানিকার আরেকটি 
আর্টিক্যলের প্রথম খন্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এ সম্ম্পকে 
অপর যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো 
ইউরোপে খতুর মাঝে ২১ মার্চ হতে মৌসুমি 
পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ২১ মার্চের 
আগে শীত থাকত আর ২১ মার্চের পরে প্রকৃতির 
মধ্যে একটি পরিবর্তন আসত । এ সর্ম্পকে 
অনেকের ব্যাখ্যা হলো প্রকৃতি যেহেতু আমাদের 
সাথে তামাশা ও কৌতুক করে তখনকার সময়ে 
একজন আরেকজনের সাথে তামাশা করত, তখন 
তারা এপ্রিলের প্রথম তারিখে এই ঘটনার প্রচলন 
ঘটাল । 

স্মৃতি: তৃতীয় যে কারণটি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ, তা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


অ।প।-।স।ং।স্কূ।তি 


বর্তমান প্রচলিত নাম সর্বস্ব ইঞ্জিলের মধ্যে 
বিস্তারিত বিবরণ আছে এবং ১৯০০ শতাব্দীর 


উদ্দেশ্য হলো তার সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করা, কষ্ট 


স্থান পেয়েছে, তা হলো মুসলিম স্পেনের নির্মম 


দেওয়া ও বেয়াদবি করা । আর এই ঘটনা যেহেতু 


পরিণতিতে “এপ্রিলফুলের' উৎপত্তি । ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 


খিস্টানদের বিখ্যাত বিশ্বকোষ “এনসাইক্লোপেডিয়া 


পহেলা এপ্রিলে ঘটানো হয়েছে এ কারণে এপ্রিল 


আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজয় শেষে সেনাপতি 


লারুসে*ও বর্ণনা রয়েছে । সেটা হল, প্রকৃতপক্ষে 


ফুলের প্রথা সত্যিকার অর্থে সেই লজ্জাজনক 


ইহুদী এবং খ্রিস্টানদরে বিবৃতি বর্ণনার আলাকে 


ঘটনার হৃদয় বিদারক এক স্বরনীয় স্মারক | এ 


পহেলা এপ্রিল হলো সে তারিখ যাতে পারস্যবাসী 


সম্পকে পাকিস্তানের সাবেক বিচরপতি, বিশিষ্ট 


এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে 


আলেমে দীন ও চিন্তাবিদ আল্লামা তাকী উসমানী 


ঠান্টা-বিদ্রোপের লক্ষ্যবস্ত করা হয়েছিল । কারণ 


বিটানিকার ১ খন্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে 


হলো হযরত ঈসা (আ.) যখন ইহুদী সম্প্রায়ের 
মধ্যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার পূর্বে 


তার তথ্যাবলিতে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
করেছেন তা হলো: এপ্রিল ফুল উদযাপনের 


হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলের কাছে নবী 


পরিণতিতে যে ব্যক্তিকে চুড়ান্ত বোকা বানানো হয় 


হয়ে এসেছিলেন। বনী ইসরাঈল যখন ইঞ্জিল 
মতে না চলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন 


তাকে পারস্য ভাষায় 7015901) ৫. /১৮11] বলা 
হয়। যার ইংরেজি অনুবাদ 4১11 715]. অর্থাৎ 


আল্লাহপাক তাদের মধ্যে হতে হযরত ঈসা নবী 
(আ.)-এক প্রেরণ করলেন । তারপরে হযরত ঈসা 


এপ্রিলের মাছ। যে ব্যক্তিকে বোকা বানানো 
হয়েছে, সে যেন প্রথম মাছ, যে এপ্রিলের 


(আ.) ইহুদী জাতিকে সম্বোধন করে পুনরায় 


শিরোনামের শিকার হয়েছে । তবে লারুস তার 


স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, 


উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে বলেছেন, 7১015301) শব্দ 


তোমরা সে কিতাবের ওপর আমল কর, শাসন 


যার অনুবাদ মাছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 


কর ও বাস্তবায়ন কর যে কিতাব মুসা (আ.) নিয়ে 


প্রকৃতপক্ষে সেটা তার সাথে সংমিশ্রিত সাদৃশ্যময় 


এসেছিলেন, অন্যথায় তোমাদের ওপর চরম 


আরেক পারস্য শব্দ 7১93101-এর পরিবর্তিত 


ভয়াবহ নেমে আসবে | তার এ দাওয়াতকে কেন্দ্র 
করে ইহুদী পান্রীরা বলল যে, এই নবী কোথা 


রূপ। যার অর্থ যন্ত্রণায়ে বিদগ্ধ করা, কষ্ট 
দেওয়া। তাই এই রেওয়াজ প্রকৃতপক্ষে সেই 


থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? এই নবী তো 
আমাদের কর্তৃত্বকে বিলীন করে দিবে | এই বলে 
বিভিন্ন অপবাদ ও অপব্যবহারের মাধ্যমে হযরত 
ঈসা (আ.)-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো । তখন 


দুঃখ-যন্ত্রণা আর কষ্টের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করার 
জন্য চালু হয়েছে, যা খ্রিস্টানদের বর্ণনা অনুযায়ী 
হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর আবর্তিত হয়েছে । 
এ বিষয়ে আরবি এনসাইক্লোপিডিয়া দায়িরাতু মা- 


ইহুদী পাদ্রীরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে এই বলে দৃঢ় 


আরিফিল কুরআনের প্রথম খন্ডের ২১-২২ পৃষ্ঠায় 


প্রতিজ্ঞা নিল এই নবীকে যদি শেষ করা না হয়, 


আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এপ্রিল ফুলের মুল 


নির্যাতন করা না হয়, তবে আমাদের পাদ্রিত্ 


ভিত্তি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে তামাশা 


থাকবে না। এই বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর 


করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও দুঃখ কষ্ট্রের স্মৃতিচারণ 


বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো । তখনকার রোম 


করা। তাহলে উল্লিখিত লারুস ও অন্যান্য 


সাম্রাজ্য যারা ক্ষমতাসীন ছিল ইহুদী পাদ্ীরা 
তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরি করে প্ররোচিত 
করল । এ সম্পর্কে লুকের ইঞ্জিলের ২২:৬৩-৫৫ 
পৃষ্ঠার ভাষ্য হল, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-কে 
বন্দী করে তীর সাথে ঠাট্টা-পরিহাস করতো এবং 
তাকে আঘাত করতো আর চোখ বন্ধ করে তার 
গালে চড় থাঞ্সড় মারতো এবং তাকে এই বলে 
প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো যে, নবুওয়াতের বল কে 
তোমাকে মেরেছে? এভাবে লাঞ্চিত করে আরো 
অনেক অপমানমূলক কথা তার বিরুদ্ধে বলা 
হয়েছে। অপরদিকে রোম সম্রাট তার বিরুদ্ধে 
ইহুদী পাদ্রী ও ধর্মীয় নেতাদের সবেচ্চি আদালতে 
মামলা দায়ের করে বাধ্যতামূলক হযরত ঈসা 
(আ.)-কে উপস্থিত করান । তারপর পিতালসের 
আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে বিচারক বলেন, তার 
বিচার এখানে হবে না, বিচারকার্য হবে 
হিরোডসের আদালতে | হিরোডসের আদালতে 
যাওয়া হলে আদালতের বিচারক বলেন, তার 
বিচারকার্য পিতালসের আদালতে হবে বলে 
পাঠিয়ে দেয় । সর্বশেষ পিতালসের আদালতে 
গেলে বিচারক বলেন, না, এখানে তার বিচারকার্ষ 
সম্পাদন হবে হিরোডসের আদালতে এই মর্মে 
অন্য আদালতে প্রেরণ করেন । এখানে লারুসের 
ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-কে অহেতুক 
এক আদালত থেকে অন্য আদালতে পাঠানোর 


এপ্রিল'১১ 


গ্রন্থবলির দৃঢ় প্রামাণিক তথ্যসূত্র হতে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথা ইহুদীরাই প্রচলন 
ঘটান । আর হযরত ঈসা (আ.)-কে তিরস্কার 
করাই ছিল যার মূল লক্ষকেন্দ্র_ নাউযুবিল্লাহ । 
ইহুদীদের সাথে খিস্টানরাও উদাসীন মনে ও 
অত্যন্ত কোমল মস্তিষ্কে গ্রহণ করে নিজেরাই সে 
আনন্দ উদ্যাপনে এবং তা পালনে অংশীদার ও 
যাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন । কিন্তু বড় 
পরিতাপ ও আশ্যের বিষয় হলো, ইউরোপ 
আমেরিকা যেখানে কোটি কোটি খিস্টান যারা 
যিশুথিস্টের অনুসারী বলে দাবিদার তারাই 
এপ্রিলফুল বেশি পালন করে । তারা হয়ত এটা 
জানে না যে, ইহুদী জাতিরা তাদের নবী হযরত 
ঈসা (আ.)-কে হয়রানি ও অপমানমূলক আনন্দ 
চিত্তে এই দিনকে এপ্রিলফুল হিসেবে পালন করে 
আসছে । 

খিস্টানদের এপ্রিলফুল উদ্যাপনের কারণ হয়ত 


তারিক বিন্‌ যিয়াদ পদার্পণ করেন স্পেনের 
পার্বত্য উপকূলে জিবরালটার প্রণালী অতিক্রম 
করে, যার পরবর্তী নামকরণকরা হয় জাবললুত- 
তারিক হিসেবে । মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে 
স্পেনের রাজা রডারিক বাহীনিকে ঈমানী বলে 
পরাস্ত করে বিজয় করেন পুরো স্পেন নগরী । 
আর দীর্ঘ আটশত বছর পর্যন্ত তারা স্পেনে 
কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন । 
আরবীয় নামে উন্দুলুস । গড়ে তোলেন আধুনিক 
স্পেন । মুসলিম আন্দালুসিয়া কার্ডোভা, গ্রানাডা, 
টলোডা, সেভিল তথা তোলায়তলা ও 
ইশবেলিয়াসহ বিভিন্ন নগরীতে বড় বড় মসজিদ, 
মাদরাসা, ইসলামি ইউনিভার্সিটি, সাহিত্য চর্চা ও 
কুরআন-হাদিসের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে এক 
অপরূপ সাজে সাজ্জিত হয়। এমতাবস্থায় 
তখনকার সর্বশেষ বাদশা হাসানকে যৌথ ষড়যন্ত্রে 
ক্ষমতাচ্যুত করেন। দীর্ঘকার ৮শত বছরের 
শাসনামলে মুসলিম স্পেন পরিণত হয় 
বিশ্বসভ্ভতার এক তীর্থকেন্দ্রে । ১৪৯২ সালের 
কোনো এক পহেলা এপ্রিলে রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদের চরম ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
ঘোষণা দিয়ে বলে, যদি বাঁচতে চাও কর্ডোভার 
জামে মসজিদে সমবেত হলে প্রাণভিক্ষা দেয়া 
হবে । অতঃপর এ বলে সম্মিলিত হাজার হাজার 
আলেম-ওলামা, সাধারণ মুসলমান, নারী-শিশু, 
বৃদ্ধ ও নিরীহ নাগরিকগণ মসজিদে অবস্থান নিলে 
তাদেরকে অগ্নিসংযোগ করে পেশাচিকভাবে হত্যা 
করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে জাহাজে 
চড়ে আফ্রিকার আরব মুসলিম ভূখন্ডে চলে 
যাওয়ার সুবিধা দেয়ার নামে জাহাজে চড়িয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে কিংবা জাহাজটিকে 
নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে শহীদ করা হয় লাখো 
লাখো মুসলমানকে | খিস্ট জগতে বা বিদ্বেষী 
খ্রিস্টান রাজ-রানীর এ আনন্দঘন পৈশাচিকতার 
এতিহাসিক স্মারক দিবসই হচ্ছে পাশ্যতো 


ংস্কৃতির এপ্রিলফুল । 
তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল 
যুসলমাদের নাম-নিশানা । এভাবে মুসলিম 


স্পেনকে কঠোর হস্তে ঠাণ্ডা মাথায় হতবল করে 
করে দেয়, সমূলে বিনাশ করে দেয় মুসলমানদের 
মিম্বারের আযানের ধ্বনি, নামায, ইসলামী 
শিক্ষাকেন্দ্রসহ সকল ধর্মীয় কর্মকান্ড। কিন্তু 
কুরআন-হাদিসের পূর্ববর্ণিত মিটিমিটি প্রদীপপ্ডলো 
যতক্ষণ জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
জাতিগতভাবে একটি সম্প্রদায়কে এ ভূখন্ড থেকে 


এটাই হতে পারে যে, খ্রিস্টানরা এই প্রথার মূল 


কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না । মুসলিম স্পেনে 


ভিত্তি ও উৎস সম্পকে মোটেও অবগত নয় । তার 
অজ্ঞাতানুসারে এই প্রথাপালনে তাদের অগ্রগতি 
হচ্ছে কিংবা এটাও হতে পারে যে, খিস্টানদের 
দৃষ্টিতেও মন-মানসিকতা এই বিষয়ে ভিন্ন ও 
স্বতন্ত্র । 

চার. নিষ্ঠুর ট্রাজেডির আনন্দ বার্ষিকী: এ 
বিষয়টিও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে গুরুতত্পূর্ণভাবে 


সবই ছিল, ছিল না কেবল আলিমদের যথাযথ সে 
মিশন গ্রুপটি যারা স্পেন নাগরিগদের দুয়ারে 
দুয়ারে, কানে কানে, দিলে দিলে ইসলামি চিন্তা- 
চেতনা পৌছে দেয়া। যার করুণ পরিণতি 
মুসলমানদের স্বর্ণালি দিন হারাতে হয়েছে । 


বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ২২-এর ১-এর কলাম 


_) আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


আযাডভোকেট পলাশ কুমার রায় 


ঢাকা কেরানীগঞ্জের বাস্তা ইউনিয়নের শাক্তা 
গ্রামের হাজী ইমদাত হোসেনের ছোট ছেলে 
আকবর হোসেন সাভারের লায়লা নূরের সাথে 
দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেম করে 
আসছিল । লায়লা নূরের পিতা-মাতা তার অন্যত্র 
বিয়ের বন্দোবস্ত করলে আকবর তাকে পালিয়ে 
কোর্ট ম্যারেজের প্রস্তাব দেয়। সে মোতাবেক 
আকবর লায়লা নূরকে নিয়ে ঢাকা কোর্টের এক 


অজুহাত দিয়ে বশির সোহেলির কাছ থেকে 
দ্রুততর সময়ের মধ্যে ওই স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে 
জানায় । এর কিছুদিন পর বশির সোহেলিকে 
কলেজ থেকে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাওয়ার কথা 
বলে যাত্রাবাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে আরো 
একটি রেজিস্টার খাতায় স্বাক্ষর নেয়। চতুর 
বশির কৌশলে ওই সব স্ট্যাম্প দিয়ে বিয়ের 


আইনজীবীর শরণাপন্ন হয় । আইনজীবী তাদের 


দলিল (কোর্ট ম্যারেজ) করে এবং রেজিস্টার 


কনের নাম লেখা হলেও সাক্ষী বা উকিল শ্বশুরের 
নাম বা বর-কনের পূর্ণ ঠিকানা লেখা হয়নি । 
এভাবেই চলছে কিছু কিছু কাজী অফিসের 
কর্মকাণ্ড । শেষমেশ কাজী আইয়ুব খানের কাছে 
জানতে চাওয়া হয় তাহলে সোহেলি ও বশিরের 
বিয়ের রেকর্পত্র কোথায় গেল? এ প্রশ্নের জবাবে 
ওই বিয়ের দলিল না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি! 

সোহেলি এখন বশিরকে তালাক দিতে চায় । কিন্তু 


কোর্ট ম্যারেজের জন্য ১৫ হাজার টাকা দাবি 


ড়া্ত হয়। 


খাতায় নেয়ার স্বাক্ষর কাজী অফিসে সংরক্ষিত 
নিকাহনামা রেজিস্টারে সোহেলির বিয়ের 


কাজী অফিস কর্তৃক বিয়ের কোনো দলিল না 
থাকায় বশিরের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া 


সম্মতিসূচক সহি স্বাক্ষর বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে 
পারে সোহেলি । 


এ দিকে দিনাজপুর জেলার বিরল থানাধীন 
বর্ষালুপাড়া গ্রামের কতুবুদ্দিন শেখের ছেলে 


সোহেলিকে তিন মাস যাত্রাবাড়ির একটি বাড়িতে 
আটকে রাখে বশির । সোহেলি বশিরকে ফাঁকি 


কলেজ ছাত্র জহির শেখ দিনাজপুর সরকারি 


দিয়ে হঠাৎ রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসে । 


মহিলা কলেজের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা 


সোহেলি জানায়, তার বিয়ে হয় ২০.০৬.২০১০ 


বিভাগের মেধাবী ছাত্রী তিথিকে (ছদ্মনাম) তার 
পরিবারের লোকজনের অজান্তে গোপনে কোর্ট 
ম্যারেজ করার সিদ্ধান্ত নেয় । দিনাজপুর কোর্টের 
এক আইনজীবী কোর্ট ম্যারেজ করিয়ে দেয়ার 


তারিখে দক্ষিণ রায়েরবাগ, মদিনাবাগ কাজী 
অফিসের কাজী মো. মাইনদ্দিন সাহেবের চেম্বারে! 


এবং তালাক কোনোটারই ব্যাপারে সঠিকভাবে 
সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কোর্ট ম্যারেজের 
দলিলটি এখন শেষ ভরসা । কত টাকা কাবিন 
হয়েছিল, কত টাকা উসুল অথবা তালাক দেয়ার 
ক্ষমতা স্ত্রীকে দেয়া হয়েছিল কি না এসব প্রশ্নের 
উত্তর জানতে কাবিননামার খুব বেশি দরকার 
ছিল। চতুর বশির কৌশলে দুই নম্বর বিয়ের 
আয়োজন করে সোহেলির জীবনটাকে শেষ করে 


সোহেলির কথামতো তার আত্মীয়-স্বজন 
মদিনাবাগ, দক্ষিণ রায়েরবাগ ও কদমতলী কাজী 


কথা বলে তাদেরকে নানা ধরনের ভয়ভীতি 
দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা 
হাতিয়ে নেন। 

এভাবেই দেশজুড়ে প্রতিদিন কোর্ট ম্যারেজ নামের 
বিয়ের মহোৎসব চলে | এ দিকে কোর্ট ম্যারেজের 


অফিসের স্বত্বাধিকারী মো. আইয়ুব খান ও 


দিয়েছে । বশিরের কাজে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিয়ে কাজী আইয়ুব খান ও কাজী 
মাইনদ্দিন সম-অপরাধ করেছেন । সোহেলি ও 


মাইনদ্দিন সাহেবের কাছে সোহেলির বিয়ের 


তার পরিবারের লোকজনের প্রশ্ন ওই অপরাধীদের 


ব্যাপারে জানতে চান। দক্ষিণ রায়েরবাগ 
(কেদমতলী থানা সংলগ্ন লাবু মিয়ার ০ 
১৭৭৫, মদিনাবাগ) এলাকায় অবস্থিত কাজী 


নামে আরেকটি লোমহর্ষক ঘটনা সম্প্রতি 
পিরোজপুরে ঘটেছে, যা সচেতন সবার বিবেককে 
চরমভাবে নাড়া দেয়ার কথা | পিরোজপুর জেলার 
জিয়ানগর উপজেলার ঢেবসাবুনিয়া গ্রামের মরহুম 
আবদুল মান্নানের পুত্র মো. বশির আহমদ । বয়স 


মাইনদ্দিন জানান, ওই তারিখে সোহেলি ও বশির 
নামে কারো বিয়ে হয়নি । সোহেলির আত্মীয়- 
স্বজন সরেজমিন কাজী অফিসে রক্ষিত সব 
বেশির ভাগ রেজিস্টার ভলিউমে বর-কনের পূর্ণ 


আনুমানিক ৩০ বছর | পেশা চাকরি । বতমান 
ঠিকানা ১৪১, শান্তিবাগ, ঢাকা | বশির আহমেদ 


ঠিকানা ও বিবরণ লেখা নেই । অনেক রেজিস্টার 
খাতায় বর-কনের নাম কেটে ছিড়ে নতুন নাম 


ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল আ্যান্ড কলেজের 
পাশে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ 
পদে চাকরি করে । একই মহত্ার ভাড়াটিয়া 


লেখা হয়েছে । নিকাহনামার রেজিস্টার ভলিউমে 
বর-কনের নাম ও তাদের বিবরণের স্থলে 
কাটাছেঁড়া কেন এমন প্রশ্নের জবাবে কাজী মো. 


হিসেবেও কলেজে যাতায়াতের সময় পরিচয় হয় 
কলেজপড়ুয়া মেয়ে মোসাম্মৎ সোহেলির (ছদ্মনাম) 
সাথে । বশির আহমেদ সোহেলিকে প্রথমে প্রেমের 
প্রস্তাব দেয় । বন্ধুত্ব ও প্রেমের সুবাদে বশির 
আহমদ ৫০ টাকার ব্ল্যাংক স্ট্যাম্পে সোহিলির 
স্বাক্ষর নেয় । ব্ল্যাংক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর কেন দেবো 


আইয়ুব বলেন, বিয়ে তো কয়েক ধরনের হয়। 
অনেকে এক নম্বর, অনেকে আবার দুই নম্বর বিয়ে 
করেন । যারা প্রেম করে দুই নম্বর বিয়ে করতে 
চান তাদের সুবিধার্থে নিকাহনামা রেজিস্টার 
ভলিউমের কিছু পাতা কাটা-ছেঁড়া এবং খালি রাখা 
হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অনেকে আগের 


তোমাকে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পার্টটাইম 
কাজ পাইয়ে দেবো তাই এই স্ট্যাম্পে তোমার 
স্বাক্ষর প্রয়োজন । এখন হাতে সময় নেই এই 


এপ্রিল'১১ 


তারিখ দেখিয়ে বিয়ে করতে চান বলে ভলিউমের 
কিছু পাতায় বর-কনের নাম না লিখে খালি রাখা 
হয়েছে। রেজিস্টার ভলিউমে আরো অনেক 
অসঙ্গতি লক্ষ করা যায় । কোথাও কোথাও বর- 


উপযুক্ত বিচার হবে তো? 


কোর্ট ম্যারেজের নামে যা হয় 

কেউ কোর্ট ম্যারেজ করতে চাইলে কোনো উকিল 
সাহেব বা কোর্ট-কাচারির কোনো দালাল বা চতুর 
কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হয় । কোর্ট 
ম্যারেজের জন্য বর-কনের এক কপি ছবি আর 
মোটা অঙ্কের টাকা হলেই হয়। বর-কনেকে 
নোটারি পাবলিকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৫০ 
টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরপূর্বক 
ঘোষণা করতে হয় যে, অদ্য থেকে আমরা 
পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করব 
এবং এ-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব পালন 
করব । ওই এফিডেভিটের প্রথম পাতায় একটি 
রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয়া হলেও বাস্তবে নোটারি 
পাবলিকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার খাতার 
সাথে বর্ণিত রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কোনো মিল 
নেই । বিয়ের ঘোষণানামা সংবলিত হলফনামায় 
সরকারের ধার্ধ ফিস কত এমন প্রশ্নের জবাবে 
ঢাকার একজন নোটারি পাবলিক (আইনজীবী) 
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সরকার 
করা হয়। বিধান থাকা সত্তেও বিয়ের হলফনামা 
সংবলিত কোর্ট ম্যারেজ দলিলের রেকর্ভপত্র 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় না কেন, 
এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ইচ্ছা 
করেই সংরক্ষণ করা হয় না। 


বাড়তি টাকা নেয়া হয় যে কারণে 


আ।ই।ন।-।আ।দা।ল।ত 


হয়েছে স্পেনের এতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে 
নতুন এক মসজিদ । গত একুশ বছর আগে 
লিবিয়ার অর্থে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয় 
স্পেনের এতিহাসিক গ্রানাডা নগরীতে | বর্তমান 


নোটারি পাবলিক ও ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ভাঙিয়ে 
কোর্ট ম্যারেজ করতে ইচ্ছুক বর-কনেকে নানা 
ধরনের ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাড়তি টাকা আদায় 
করা হয় । পালিয়ে এবং গোপনে বিয়ে করা হয় 
মর্মে বিয়েপাগল ওই ছেলেমেয়েরা অন্য কারো 
সাথে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারে 
না। এই সুযোগে প্রতারক ব্যক্তিরা হাজার হাজার 
টাকা হাতিয়ে নেয় । তা ছাড়া বর বা কনে কারো 
বয়স অপেক্ষাকৃত কম হলে ওই বিয়ে পড়ানোর 
ক্ষেত্রে নোটারি পাবলিক এবং বিয়ের হলফনামায় 
স্বাক্ষরদানকারী আইনজীবী মোটা অঙ্কের টাকা 
ছাড়া কোর্ট ম্যারেজ হবে না বলে সাফ জানিয়ে 
দেন । প্রকৃতপক্ষে দুই শত থেকে তিন শত টাকা 


গ্রানাডায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় লাখেরও 
বেশি । ১৯৯৮ সালে স্পেনের মুসলিম নাগরিকরা 
সে জায়গাটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজে 
হাত দেন। কিন্তু কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই 
আইনগত ও সামাজিক বাধা আসে | মসজিদটির 
দু'ধারে ছিলো একটি কনভেন্ট অর্থাৎ একপাশে 
খ্রিস্টীয় সন্াসীদের আশ্রয়কেন্র আর অপর পার্শ্বে 
ছিল একটি গির্জা । এ দু'টো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
থেকে ও বাধা আসে । একপর্যায়ে দেশের উচ্চ 
আদালতে মামলা চলতে চলতে একসময় 
মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের অনুমতি 
লাভ করে । এতে মোট সাড়ে চার কোটি লাখ 


খরচা করলেই বিয়ে সংক্রান্ত হলফনামা করানো 
যায় বলে একজন আইনজীবী জানান । 


কোর্ট ম্যারেজে করণীয় 


বর-কনের দুই কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি 
এবং জন্মনিবন্ধধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র সাথে 


ডলার ব্যয়ে নির্মিত মসজিদটির কাজে আর্থিক 
সহায়তা করেন সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরকৌ, 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


ক্রুনাই ও মালয়েশিয়া সরকার । আর ৫শ বছর 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


পরে পুনরায় শুরু হল স্পেনের গ্রানাডা নগরীতে 
আযানের মধুর ধ্বনি । এতিহাসিক উদ্বোধনী 


নিয়ে প্রথমে আইনজীবীর শরণাপন্ন হতে হবে । 


অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার গ্রানাডার 


৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারি 
পাবলিকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বিয়ে সংক্র 
হলফনামায় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সহি স্বাক্ষর 
করতে হয়। এ কাজের জন্য কত টাকা ফি 
(পারিশ্রমিক) দিতে চান তা শুরুতেই পরিষ্কার 
করে নিতে হবে । অতঃপর সুবিধামতো জায়গায় 
বিয়ে করতে হয়। মনে রাখা জরুরি, কোর্ট 
ম্যারেজ করার পর সাধারণত মেয়েপক্ষের 
লোকজন ছেলে ও তার পরিবারের অন্য 
সদস্যদের বিরুদ্ধে মেয়ে অপহরণের মামলা ঠুকে 
দিতে পারেন । কোর্ট ম্যারেজ করার পরে যেহেতু 
আবারো আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করতেই হয় তাই 
এত ঝক্কিঝামেলা আর ঝুঁকি নিয়ে কোর্ট ম্যারেজ 
করার কী-ই বা প্রয়োজন । তা ছাড়া এসব 
বিয়েতে কোনো আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকে না 
তাই বিয়ের চিরাচরিত আনন্দ-উৎসব থেকেও 
অনেকে বঞ্চিত হন । নোটারি পাবলিক বিয়ে 
হক্রান্ত হলফনামায় যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার 
পর চাইলে ওই হলফনামায় নির্বাহী কোনো 
ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিস্বাক্ষর নেয়া যায় । 
দিনে দিনে কোর্ট ম্যারেজ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি 


মেয়র (অথচ তিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী 
খ্রিস্টান)সহ শারজার শাসক শাখার সুলতান 
আল-কাসিমী ও তার পুত্র খালিদ্‌ বিন সুলতান 
আল-কাসিমী । এছাড়া ভিন মহাদেশ থেকে 
অনেক উৎসাহী মুসল্সি ও উপস্থিত ছিলেন । 

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত একথা 
খুবই স্পষ্ট ও প্রকাশ্যতর হয় যে, এপ্রিলফুলের 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


অপপ্রথা চায় প্রতিমা-ভেনাসের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত 
হোক কিংবা তার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তামাশার 
প্রতিফলন ঘটানো হোক অথবা হযরত ঈসা 
(আ.)-এর সাথে ঠাট্টা বিদ্োপ ও দুঃখ-কষ্টের 
স্মৃতিচারণ হোক বা মুসলমানদের অগ্নিসংযোগ 
হোক । সর্ব অবস্থায় এই প্রথার ঘনিষ্টতাও সম্পর্কে 
কোন না কোনভাবেই অনৈতিকতা ও অজ্ঞতার 
সাথে যে কোন ঘটনা জড়িত । তাই মুসলমানদের 
কখনই এপ্রিলফুল পালনে অংশ নেয়া উচিত নয় । 
কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্মকে তা কখনো ভালো 
করে বুঝিয়ে বলা হয়নি । ইসলামের দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ প্রথা নিম্নবর্ণিত গহিত ও জঘন্যতম 
অপরাধের সামষ্টিক: ১. মিথ্যা বলা, ২. নিরপরাধ 


হচ্ছে । এসব জটিলতা নিরসনে এ সংক্রান্ত একটি 
নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি । নীতিমালা না 
থাকায় অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হয় মেয়েটি । 


এপ্রিলফুলের ইতিকথা ও আমাদের 


পৃ. ১৯-এর ২-এর কলামের পর 


সোনালি যুগ মুসলমানদের সেই দিনটি আবার 
পিরে পেল ৫শত বছর পর । দীর্ঘ ৫শত বছর ১০ 


জুলাই ২০০৩ খিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার পুনরায় চালু 
এপ্রিল”১১ 


ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে ধোকা দেয়া, ৩. অপরকে 
কষ্ট দেয়া, ৪. এমন এক ঘটনার স্মৃতিচারণ করা 
যার ভিত্তি একজন পয়গম্বরের সাথে বেয়াদবীপূর্ণ 
আচরণ করা, ৫. রানী ইসাবেলা কর্তৃক 
মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা । বছরের 
চাকা ঘুরে এপ্রিল মাস আসলে মুসলমানদের এই 
হৃদয়বিদারক ও মর্মবেদনা কাহিনিগুলো মনে 
পড়ে । মহান আল্লাহ এ অপ সংস্কৃতির হাত থেকে 
আমাদের হেফাযত করুন, আমীন । 
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আ।ন্ত।জাঁ।তি।ক 


ন্যাটোভুক্ত জোটের শরিক ফ্রান্স ও বিটেনকে সঙ্গে 


বদরুদ্দীন উমর 


দেশের সঙ্গে কথা বলে আসছিল । কিন্তু এভাবে 


নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের 


তেল উত্তোলনের জন্য চুক্তির চিন্তা করলেও 


যাবে তার পুরো হদিস এই মুহূর্তে পাওয়া 


কয়েকটি আরব দেশকে গাটছড়ায় বেঁধে লিবিয়ায় 
তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন শুরু করছে। 
সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই উচ্চকণ্ঠে মানবিকতার কথা 
বলে তখনই বুঝতে হবে, তারা বড় ধরনের কোন 
অমানবিক কাজের চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে অন্য দেশের 
ওপর সামরিক হামলা চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ 
উদ্ধারের চেষ্টায় আছে । তাদের এ খেলা যে 


তেলের ওপর লিবিয়ার নিয়ন্ত্রণ যাতে ঠিকমতো 


মুশকিল । 
সাম্াজ্যবাদীরা মানবিকতা থেকে নিয়ে নানা 


থাকে এই শর্ত রক্ষার জন্য লিবিয়া যথেষ্ট সতর্ক 


অজুহাতে অন্য দেশের ওপর দীর্ঘদিন আক্রমণ 


থেকেছে । এর ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তেল 


চালিয়ে আসছে । তাদের প্রচার-প্রচারণা তাদের 


নিয়ে কারবার করলেও তাতে লিবিয়ার তেল 
সম্পদ দেশের নিজস্ব কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা 
মাথায় রেখেই তেল উত্তোলনের ও বাণিজ্যের চিন্ত 
1 তারা করেছে । কিন্তু লিবিয়া যাই চিন্তা করুক, 


বিশ্বজুড়ে কত দেশে কতভাবে তারা খেলেছে তার 
তালিকা দীর্ঘ হবে । কিন্তু তালিকা যতই দীর্ঘ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বিটেন লিবিয়ার 
সমুদ্রসীমায় অবস্থিত তেল লুগ্ঠনের উপায় নিয়ে 


হোক, এর কোন পরিবর্তন নেই । সে পরিবর্তন 


বরাবরই চক্রান্ত করেছে এবং বর্তমানে সেখানে 


সম্ভবও নয়, কারণ এ খেলা সাম্রাজ্যবাদের 
চরিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত | 

লিবিয়ায় গাদ্দাফির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
হওয়ার পরপরই বিদেশে ক্যাস্ট্ো তাদের মুখপত্র 
গ্যান মা'-এ লিখেছিলেন, এ পরিস্থিতিকে 


উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সেই চক্রান্ত 
কার্ধকর করতে নিযুক্ত হয়েছে। 
ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ফ্রা ও ব্রিটেন, 
বিশেষ করে ফ্রা্সই লিবিয়ায় “মানবাধিকার ও 
গণতন্ত্র” কায়েম এবং গাদ্দাফির মতো স্বৈরতন্ত্রকে 


অজুহাত হিসেবে খাড়া করে ন্যাটো রাষ্ট্রগুলো 
লিবিয়ার তেলের ওপর দখল নেয়ার জন্য সে 
দেশটিতে সামরিক আগ্রাসস করবে । শুধু 


উচ্ছেদের জন্য সবচেয়ে ব্যাকুল ও তৎপর 
হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিক দিয়ে তাদের 
চেয়ে কিছুটা কম উৎসাহী হওয়ার দুটি কারণ। 


ক্যাস্ট্রোই নয়, সারা দুনিয়ায় যারা সাম্রাজ্যবাদের 


প্রথমত, এই একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইরাকে 


লুষ্ঠনজীবী (7১০091019) চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত 
তাদের সবারই ধারণা ছিল এরকম | এ ধারণা 
এখন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 


তাদের হামলা ও দমনকারীদের জন্য যে খেসারত 
তাদের দিতে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আগে 
বেড়ে এ ধরনের কোন পরদেশ আক্রমণের বিষয়ে 


ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো 
এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের তাবেদার রাষ্ট্রগুলো 
একজোট হয়ে ১৯ মার্চ ওই আক্রমণ শুরু 
করেছে। 

মুখে এ সাম্রাজ্যবাদীরা যতই লিবিয়ার জনগণের 
গণতান্ত্রিক অধিকার, গাদ্দাফির গণহত্যা ইত্যাদি 


তারা এখন কিছুটা সতর্ক । দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট 
রাইসের সঙ্গে লিবিয়া উপকূলীয় তেল উত্তোলন 
ইত্যাদি ব্যাপারে একটা অঘোষিত সমঝোতায় 
উপনীত হয়েছিল । এই সমঝোতার ফলে লিবিয়ার 
সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের শক্রতার যেমন 


কথা বলুক, আসলে তাদের লক্ষ্য হল, দীর্ঘদিন 
ধরে লিবিয়া তার নিজের তেল সম্পদের ওপর যে 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল সে নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিয়ে 
তাদের তেলের ওপর দখল নেয়া । উত্তর আফ্রিকা 
ও মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে তেল আবিষ্কার ও 


অবসান হওয়ার কথা ছিল, তেমনি কথা ছিল 
তাদের তেলের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়ার | এই 
দুই কারণেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে নো ফ্লাই 
জোনের ব্যাপারে নিরুৎ্সাহী, এমনকি কিছুটা 
বিরোধী ছিল । তাছাড়া এখনও তারা লিবিয়ার 


উত্তোলন প্রথম শুরু হয় তার মধ্যে লিবিয়া 


ভূখণ্ডে সৈন্য নামানো বা কোন ধরনের সরাসরি 


অন্যতম । এখনও পর্যন্ত এই তেল লিবিয়ার 
ভূখণ্ডেই তোলা হয়ে থাকে । কিন্তু যে পরিমাণ 
তেল উৎপাদন করা হয় তাতে লিবিয়ার ভূগর্ভস্থিত 
তেলের মজুদ আর বছর পনেরোর মধ্যে শেষ 
হওয়ার কথা । কিন্তু ভূখণ্ডে প্রাপ্ত তেলের এই 
অবস্থা হলেও লিবিয়ার সমুদ্র উপকূলে (0% 
911016) আছে বিরাট তেলের মজুদ, যার মালিক 
লিবিয়া । এই তেল উত্তোলনের জন্য লিবিয়া 
আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য কিছু 


এপ্রিল'১১ 


হামলার পক্ষপাতী যে নয়, এ বিষয়টি তারা 
ঘোষণা করেছে । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এমনই 
ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে তাদের কথার ও চুক্তির কার্যত 
কোন মূল্য নেই | যদি নিজেদের স্বার্থরক্ষা বা স্বার্থ 
সম্প্রসারণের প্রশ্ন ওঠে তখন তারা তক্তা উল্টে যা 
ইচ্ছে তাই করতে পারে । কাজেই এখন মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী শরিক ফ্রাস ও 
ব্রিটেনকে নিয়ে লিবিয়ায় সামগ্রিক আগ্রাসনের যে 
পথে নেমেছে সে পথ তাদের কোথায় ঠেলে নিয়ে 


প্রচার মাধ্যমে এমন বিশাল আকারে হয়ে থাকে, 
যার ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কোন দেশের 
শাসক শ্রেণী তাদের নিজেদের দেশের জনগণের 
ওপর আক্রমণ চলাকালে তাদের মনে হাহাকার 
সৃষ্টি হয় এবং মানবিকতার তাড়নাই তাদের অন্য 
দেশ আক্রমণ করতে বাধ্য করে! বাংলাদেশের 
অনেক লোকও এই প্রচারণার দ্বারা বিভ্রান্ত । তারা 
একথা বিস্ময়করভাবে ভুলে যান, ১৯৭১ সালে 
পাকিস্তানিরা যখন দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যতম 
বড় বীভৎস গণহত্যা ঘটিয়ে এখানে লাখ লাখ 
মানুষ খুন করছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্ত 
1নের পক্ষে থেকে সেই গণহত্যাকে সাহায্য সমর্থন 
করেছিল, সেই গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্ 
সাহায্য করেছিল এবং একাত্তরের শেষ দিকে 
বঙ্গোপসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর নামিয়ে 
এখানে পাকিস্তানি শাসন রক্ষার হুমকি দিয়েছিল । 
এ তো গেল চল্লিশ বছর আগের কথা । এই 
মুহূর্তেও তারা নিজেরা আফগানিস্তানে বিমান 
হামলা চালিয়ে নিয়মিতভাবে শত শত নারী-শিশু- 
বৃদ্ধ হত্যা করছে। একইভাবে তারা চালকবিহীন 
যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে 
নিয়মিতভাবে নারী-শিশু-বৃদ্ধ বেসামরিক মানুষকে 
হত্যা করছে। বাহরাইনে এখন যে গণঅভ্যু্থান 
চলছে তার বিরুদ্ধে সৌদি সেনাবাহিনী নামিয়ে যে 
হামলা চালানো হচ্ছে তার মূল মদদদাতাও হচ্ছে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । এসবই সত্য । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 
প্রচারণার এমনই ম্যাজিক যে, তাদের নিজেদের 
গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে কোন প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ যেভাবে সংগঠিত হওয়া দরকার তা হয় 
না। উপরন্ত তাদের প্রচারণা এ বিষয়ে জনগণের 
মধ্যে ওঁদাসীন্য সৃষ্টি করতেই সহায়ক হয় । 

এটা ঠিক, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি এক 
ধরনের ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের মাধ্যমেই দেশ 
শাসন করে থাকেন। কিন্তু তা সত্তেও তার 
ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের তফাৎ আছে । তফাৎ আছে 
মিসর বা তিউনিসিয়ার একনায়ক পরিচালিত 
শাসনের সঙ্গে । কারণ গাদ্দাফি একদিকে যেমন 
নিজের দেশের সম্পদের ওপর বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে দেননি, তেমন 


0 আত্তান্তহীদ ২২ 
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তিনি দেশের লোকের কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, 


বলে, মানবিক কারণের বদলে কী কারণে তারা 


বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি 
করেছেন। এজন্য তার আমলে সৃষ্ট শিক্ষিত 
নব্যশ্রেণী সৌদি আরবে যার কোন অস্তিত্ব নেই 
বললেই চলে) তার ট্রাইবাল ফ্যাসিবাদের বিরোধী 
হলেও সাধারণ জনগণের মধ্যে তার একটা বড় 
সমর্থন আছে । এই সমর্থন না থাকলে তিনি তার 
সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থানকারীদের যেভাবে 
কোণঠাসা করে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এনে দীড় 
করিয়েছিলেন, সেটা তার পক্ষে সম্ভব হতো না শুধু 
সামরিক শক্তির জোরে । লিবিয়ার অভ্যু্থান শুরু 
হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল তার 
অবস্থা হবে তিউনিসিয়া ও মিসরের মতো । কিন্তু 
সেটা না হওয়ায় তারা গাদ্দাফির বিরুদ্ধে 
বিশেষভাবে ক্ষুন্ধ। কাজেই অভ্যন্তরীণভাবে 
বিক্ষোভকারীরা যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে 


অন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর জাতিসংঘের 
অনুমতি ছাড়াই শুধু নয়, তার বিরোধিতা সত্তেও 
ইরাকে সামরিক হামলা চালিয়ে দেশটি দখল 
করেছিল? তারা এই দখলদারিত্ব ইরাকে একটি 
তাবেদার সরকারের মাধ্যমে কি এখনও বজায় 
রাখেনি? 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লুষ্ঠনজীবী (7:908101) 
চরিত্র কোন নতুন ব্যাপার নয় । সুবিধা অনুযায়ী 
সব দুর্বল দেশেই তারা তাদের লুণ্ঠন চালায় এবং 
যেখানে সে সুযোগ থাকে না সেখানে সেটা সৃষ্টির 
চেষ্টা করে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, সব 
সাম্রাজ্যবাদীই এ কাজ করে । এটাই হল তাদের 
শ্রেণীগত নীতি | এর প্রতি লক্ষ্য করেই লিবিয়ায় 
ঘটনা ঘটতে থাকার শুরুতেই ফিদেল ক্যাস্ট্টো 
বলেছিলেন, সেখানকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
ন্যাটো শক্তিসমূহ, যার মধ্যমণি হল মার্কিন 


সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে গাদ্দাফিকে পরাজিত 
করার উদ্দেশ্যেই মানবাধিকার রক্ষা ও লিবিয়ার 
জনগণের গণতন্ত্র এবং অধিকারের ধুয়ো তুলে 
তারা এখন লিবিয়াকে তাদের রণক্ষেত্র বানানোর 
ব্যবস্থা করেছে । 

লিবিয়ার পরিস্থিতি এ পর্যন্ত আলোচনার পর 
এবার প্রসঙ্গত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উলেখ করা দরকার | কারণ এই উলেখ ব্যতীত 
বিশ্বে সাগ্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ স্বার্থে কাজ 
করে, কাদের পক্ষে কাজ করে এবং অহরহ ও 
প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেভাবে মানবিকতার কথা 
বলে, তার মর্মার্থ বোঝার জন্য এর প্রয়োজন 
আছে । একথা ঠিক, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার 
গাদ্দাফি একজন ফ্যাসিস্ট এবং লিবিয়ায় উদ্ভূত 
বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি নিজের দেশে এক 
গণহত্যা পরিচালনা করছেন | একথাও ঠিক, এর 
বিরুদ্ধে শুধু লিবিয়ার জনগণই নয়, সারাবিশ্বের 
জনগণেরও প্রতিরোধ সংগঠিত করা দরকার | 
কিন্তু মার্কিন, বিটেন, ফ্রাস ও ন্যাটোভুক্ত 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কি অধিকার আছে 
গাদ্দাফির গণহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলে সেখানে 
সামরিক আগ্রাসনের যৌক্তিকতা খাড়া করার? 
তারা নিজেরা কি গাদ্দাফির থেকেও শতগ্তণে বড় 
ও ক্ষমতাধর ফ্যাসিস্ট শক্তি নয়? তারা নিজেদের 
সামাজ্যবাদী স্বার্থে কি বিশ্বের দেশে দেশে 
জনগণের ওপর শোষণ-নির্যধাতন ও জনগণের 
সম্পদ লুগ্ঠন করছে না? সেই সঙ্গে অনেক দেশে 
তারা কি ব্যাপক গণহত্যাও পরিচালনা করছে নাঃ 
গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে 
তারা কি ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেনকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে সে দেশের তেলসম্পদের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানে ব্যাপকভাবে 


যুক্তরাষ্ট্র, লিবিয়ায় রহ ভা 
চক্রান্ত করছে। ক্যাস্ট্টোর এই পূর্বাভাস 
যুক্তিসঙ্গত ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে, পা 
ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে । 

ওপরে আমরা ইরাকের কথা বলেছি, কারণ 
ইরাকের ঘটনা সাম্প্রতিক এবং ইরাকে যা কিছু 
ঘটার ছিল তার সবকিছুই ঘটে গেছে। কিন্ত 
ইরাককে বাদ দিয়ে ঠিক এ মুহূর্তে অন্যান্য দেশে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্রবাহিনী কি 
করছে তার দিকে তাকালেই লিবিয়ায় “মানবিক' 
মূল্যবোধওয়ালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 
সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের মানব দরদ যে কতবড় 


ভশ্তামি সেটা বোঝার অসুবিধা হবে না। সামরিক 
শক্তির মাধ্যমে অন্যান্য দেশে এদের গণহত্যার 
এই মুহূর্তের দৃষ্টান্ত হল আফগানিস্তান ও পাকিস্ত 
1ন। আফগানিস্তানে তারা কয়েকদিন পরপর 
তালেবানদের ঘাটির ওপর আক্রমণ পরিচালনার 
নামে এলাকাতে অবাধে বোমা বর্ষণ 
করে গণহত্যা করছে। বিয়ের মজলিস, স্কুল, 
হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদিও তাদের এই 
ফ্যাসিস্ট হামলার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। 
এখন বেসামরিক লোকদের এভাবে নিহত হওয়ার 
ঘটনা ও সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, 
আফগানিস্তানে তাদের ভূত্যস্বরূপ প্রেসিডেন্ট 
কারজাই পর্যন্ত এই গণহত্যার বিরুদ্ধে বারবার 
প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছেন । এই প্রতিবাদ 
আমেরিকা থোড়াই পরোয়া করলেও ওটা যে করা 
হচ্ছে এর থেকেই গণহত্যার দিক দিয়ে 
পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বিটেনের নেতৃত্বে এক 
উদ্যোগে লিবিয়ার বিরুদ্ধে যে 

সামরিক আগ্রাসন শুরু হয়েছে তার পরিণতি শেষ 
পর্যন্ত কি দীড়াবে এটা এই মুহূর্তে গনকঠাকুরের 
মতো হাত গ্তনে বলা সম্ভব নয় । তবে কী মৌলিক 
কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ার জনগণকে 
উদ্ধারের নামে এই আক্রমণ পরিচালনা করছে সে 
বিষয়ে সঠিক ধারণা ও সচেতনতার গুরুত্ব ও 
কোন সুযোগ নেই । 


লেখক: গবেষক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্েষক 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '[-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য 'দ্ব-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
4 ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহ্যাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


০৪ আলগন্নি মিশলী দাওযক়াখালা 


আল-জামেয়া মার্কেট (২য় তলা) জেনীরেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


আল্মামা নুরুল ইসলাম (কদীম সাহেব হযুর)-এর 
ইন্তিকাল : মাগফিরাতের দু'আ কামনা 


বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব, পীরে কামিল, শায়খে তরীকত, উসতাযুল আসাতিযা, আল-জামিয়া 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সদরে মুহতামিম আল্লামা নূরুল ইসলাম (কেদীম সাহেব হুযুর) গত ২৬ 


ফেব্রুয়ারি'১১, শনিবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল 


করেছেন_ ইন্নালিল্লাহি... 


রাজিউন । ইন্তিকালের সময় তীর বয়স হয়েছিলো প্রায় ১০০ বছর । 


তিনি ৪ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য শাগিরদ, ভক্ত ও মুরিদ এবং কয়েকজন খলিফা রেখে গেছেন । 


হযরতের ইন্তিকালে জামিয়ার মুহতামিম আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বুখারী, দারুল মা'আরিফ 


আল-ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, জামিয়া আরবিয়া 


ইসলামিয়া জিরির মুহতামিম আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, নাজিরহাট বড় মাদরাসার মুহতামিম 


গণহত্যা করেনি? সাদ্দাম হোসেন ইরাকের 


মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস, ইসলামী এক্যজোটের চেয়্যারম্যান মুফতী ফজলুল হক আমিনী, 


তেলের ওপর সে দেশের সার্বভৌম কর্তৃত প্রতিষ্ঠা 
করলেও সে দেশের তেল কি এখন মার্কিন 
সামরিক আগ্রাসন ও দমনকারীর মাধ্যমে মর্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়নি? সেখান থেকে 
তারা কি এখন অবাধে ও ব্যাপকভাবে তেল লুণ্ঠন 
করছে না? এর থেকে কি বোঝা যায় না, সাদ্দাম 
হোসেনকে ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে গণহত্যার নায়ক 
আখ্যা দিয়ে, তার হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের কথা 


এপ্রিল'১১ 


ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর সাইয়্যেদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব 


চরমোনাই), মাসিক আত-তাওহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসাইন, 


জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, 


ংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সরোয়ার কামাল আজিজী, 


বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, চট্টগ্রাম মহানগর-সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী গভীর শোক 


প্রকাশ করেছেন । তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং মরহুমের বিদেহী 


রুহের 


মাগফিরাত ও জান্নাতে তার উচু মকাম কামনা করেছেন । 


) আত্তান্তহীদ ২৩ 


আবদুল মান্নান সৈয়দ 


চেতনায়-সাধনায় 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


(ব্রাকেটিকা : সদ্য-প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) 
সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে এ-পত্রিকার “ঘনিষ্ঠ পাঠকদের কাছে 
ব্রাকেটে কিছু কথা বলে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি । তাই 
প্রবেশিকা/ভূমিকা শব্দ না লিখে আমি 'ব্রাকেটিকা" লিখেছি । (তবে 
শব্দটি ভাষাবিদরা কবুল করবেন, কিনা, জানি না) । মনে রাখতে হবে, 
ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের কাছে, যে-কারণে, আহমদ শরীফ, 
হুমায়ুন আজাদ, শামসুর রাহমান এবং আরো অনেকে উপেক্ষিত 
হয়েছেন, ঠিক সেরকম কারণ আবদুল মান্নান সৈয়দেরও ছিল । তার 
কবিতা-গল্প-উপন্যাসও যৌনতা, অশ্লীলতা, এবং ব্যাপকার্থে 
নাস্তিকতার (অস্পষ্ট প্রতীকী ভাষায়) কালিমায় কলঙ্কিত ছিল, যার 
প্রমাণ, “সত্যের মতো বদমাশ' (গল্প, ১৯৬৮), প্রেম" (উপন্যাস, 


॥১॥ 
সাহিত্যচর্চা যার কাছে প্রেমে পড়ার চেয়েও বেশি উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর 


ছিল, সে-ব্যক্তিটির নাম আবদুল মান্নান সৈয়দ । সাহিত্যপ্রেমিক, 
সাহিত্যসেবী, সাহিত্যকর্মী, “সর্বসত্তানিমগ্ন সাহিত্যিক", আমুগ্পদনখ শিল্পী, 
অষ্টধার হিরকখণ্- এমনতরো আরো বনুধাঅর্থময় অভিধা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের জন্যে প্রয়োগ করা যায় । এসব অভিধা ও শব্দবন্ধ ব্যবহারে- 
ব্যবহারে এখন অনেকটা জীর্ণ হয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে । মান্নান সৈয়দের 
জন্যে এগুলো যথার্থ অর্থেই প্রযোজ্য ৷ বরং সামগ্রিকভাবে তাকে বুঝতে 
গেলে এগুলো অনেকটা সীমাবদ্ধ । সততসঞ্জননশীল শিল্পীকে শব্দ-বিশেষণ 
দ্বারা সীমায়িত করা উচিৎও নয় । মান্নান সৈয়দের পুরো জীবনজুড়েই ছিল 
সাহিত্য, সাহিত্য আর সাহিত্য । তার সমস্ত সখ, সখ্য ও স্বাদ ছিল ভীষণ 
রকমের সাহিত্যকেন্দ্রিক । তার সমগ্র সত্তা ছিল সাহিত্যে নিবেদিত । সারাক্ষণ 


১৯৯৯), “ক্ষুধা প্রেম আগ্তন' উপন্যাস, ১৯৯৪), "শ্যামলী তোমার 
মুখ" (উপন্যাস, ১৯৯৭), 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' (১৯৬৭), “প্রেমের 
কবিতা" (২০০৭), “আঘ্রানের নীল দিন' (কবিতা, ২০০৮) ইত্যাদি 
গ্রন্থ । এশ্ররন্থগুলো সম্পর্কে যারা জানেন, তারা অবশ্যি কবুল করবেন 
যে, যৌনতা, অশ্লীলতা ও ধর্মবিরোধিতার মতো কালো কীট এগুলোর 
চরণে-ছত্রে লুকিয়ে আছে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব 
“ওদের' মতো উগ্র ও বিষাক্ত ছিল না । বাস্তবজীবনে ধর্ম-কর্ম পালন 
করতে পারুন, বা না পারুন, কিন্তু স্বধর্মের প্রতি তার ছিল অনড় আস্থা 
ও অখণ্ড বিশ্বাস । ফলত, বাংলা ভাষার ধর্মানুরাগী মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকদের নিয়ে তার সাধনা ও (বিশেষ অর্থে) ইসলামি সাহিত্যে 
তার অবদান অনুসরণীয় ও অবিস্মরণীয় । সম্ভবত এ-কারণেই তার 
মৃত্যুর পর আত্-তাওহীদের মতো আবিষয়-ভাব ধর্মীয় পত্রিকায় তাকে 
নিয়ে রচিত একটি লেখা ছাপা হলো । এবং তার রচিত একটি লেখা 
ছাপা হয় জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় । কারণ, এ-পত্রিকার সম্পাদক 
মহোদয় তো অন্য-দশ পত্রিকার সম্পাদকের মতো নন। তিনি তো 
সন্ধানী, সাধক ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক | দেশ, ধর্ম ও মুসলিম জাতির 
মূল্যায়ন বিষয়ে লেখালেখির কথা তো তার নখদর্পনে | তাই ইসলামি 
সাহিত্যে যার অত্যুজ্্বল অবদান রয়েছে, তার সম্পর্কে সম্পাদকের 
জানা থাকাই স্বাভাবিক । আহমাদ মাযহারের লেখাটি ছিল তাদেরই 
ধাচে লেখা | ওখানে ইসলামি সাহিত্যে আবদুল মান্নান সৈয়দের সাধনা 
ও কীর্তির কথা তেমন ফুটে ওঠে নি। সৈয়দকে নিয়ে সম্পাদক 
মহোদয়ের কৌতুহল ও আগ্রহ দেখে তার জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কিছু 
লেখার অন্তর-টান অনুভূত হয় আমার | এই অনুভব থেকেই এই 
কসরত । উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত কারণেই, আমাদের আলোচনা তার 
সমগ্র সাহিত্যকীর্তি নিয়ে নয়; বরং সেসব সাহিত্যকর্ম নিয়ে, যাতে 
ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো অনুসঙ্গ নেই । ব্রাকেটিকায় অব্বাকেটীয় 
দীর্ঘতার জন্য পাঠকের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত ।__ লেখক) 


এপ্রিল'১১ 


তিনি সাহিত্যে নিমগ্ন থাকতেন গভীর ভালোবাসায় । তিনি জানিয়েছেন, 
“আমার আগ্রহের প্রায় পুরোটাই সাহিত্যকেন্দ্রিক । সমাজ, রাজনীতি ও 
অর্থনীতি আমাদের বিধিলিপি ঠিকই, কিন্তু সাহিত্য পুরো এসবের ছাচে তৈরি 
একথা আমি মানতে পারি না| ... সাহিত্যে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির 
প্রভাব নিশ্চয় আছে, কিন্তু তার শিখর এসবের উধ্র্বে সাহিত্য স্বরাট ৷” 
পেশা আর যাই হোক, তার আমন-মস্তিক্ক প্রেম-নেশা ছিল সাহিত্যের ৷ 
একমাত্র সাহিত্যই ছিল তার সাধনার শঘ্যক্ষেত্র- মুক্তির মূলমন্ত্র । উৎকৃষ্ট 
সাহিত্যকেই মনে করতেন, সকল অসুন্দরের বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র । তার 
করোটির সিংহভাগ দখল করেনিয়েছিল সাহিত্যের নেশা । সাহিত্যভাবনা 
ছাড়া তার জীবনের একটি মুহূর্তও চলত না । 
তার কাছে প্রিয়তম বস্ত বলতে ছিল বই, বই আর বই । তিনি থাকতেন 
বইয়ের মাঝখানে, বইয়ের চতুর্পার্থে। বইকে ঘিরেই চলত তার জ্ঞানিক 
“তাওয়াফ” । কোনো কোনো বন্ধু-ভক্তদের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যাচ্ছে, 
তার ঘরে তেমন কোনো দামী-নামী ফার্নিসার ছিল না, গয়না-পত্তরও না। 
তার শোয়ার ঘর মানে লাইব্রেরি, আর লাইব্রেরি মানেই তার শোয়ার ঘর । 
এমনিক রান্না ঘরের ওপরের তাক পর্যন্ত বই । তার একমাত্র মেয়ে জিনান 
সৈয়দ জানাচ্ছেন, 
“আব্বু লিখে যা রোজগার করত তার সিংহ ভাগ দিয়ে বই কিনত । 
কি বই নেই আমাদের বাসায় ... এক আলমারি শুধু চিত্রকলার ওপর 
বই দিয়ে ভরা । আব্বু শেষদিকে বলত, “এই আলমারি ভর্তি বই। 
এই-ই আমার সম্পদ | সারাজীবন এই-ই করেছি । আমি আর কিছু 
পারি না সাহিত্য ছাড়া ।' সতিই এতটা মগ্ন না হলে এত বিপুল কাজ 
কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । আব্বু জীবনের শেষ কয়েক বছর 
মাঝেমধ্যে বৈষয়িক বিষয় নিয়ে আপসোস করলেও পরমুহূর্তে নিজেই 
বলত, “এমন না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। আমি তো আপাদমস্তক 
শিল্পী ।...আব্বুর রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, আনন্দ, সুখ, দুঃখ, 
আবেগ, সবই ছিল সাহিত্যকে ঘিরে । ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখও আববু 
লেখনীর শক্তি হিসেবেই ব্যবহার করত | জীবনের চরম দুঃসময় ও 
সুসময়েও কাগজ-কলম ছিল আববুর সেরা বন্ধু ।”১ 


॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


এক সাক্ষাৎকারে (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ যুগান্তর) তিনি বলেছিলেন, নিশাচর, 
স্থলচর, জলচর কিংবা উভচর-এর মতো, আমি, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 
'লাইব্রেরিচর? । 
2২ 

আবদুল মান্নান সৈয়দের সাহিত্যকীর্তি বিবেচনা করতে হলে, তার সাহিত্যিক 
দৃষ্টিকোণ ও জীবনবাস্তবতা বুঝতে হলে, সাহিত্য ও সমালোচনা সম্পর্কে 
তার দৃকভঙ্গি ছাড়াও, যে-বিষয়টি আমাদের লক্ষ করতে হবে, তা হলো তার 
বেড়ে ও গড়ে ওঠার পরিবেশ ও পারিবাশিক আবহ । “আমার কথা”২, “আমার 
আববা-আম্মা”” ও আত্মজৈবনিক গ্রন্থ “ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়”*_থেকে 
তার জীবন সম্পর্কে যা জানা যায়, তার সারসংক্ষেপ হলো, 
ইছামতি নদীর মাইলখানেক দূরে ছায়াঘন ও প্রকৃতিশোভায় শোভিত এক 
গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । তার পরিবার ছিল শিক্ষিত, অভিজাত ও 
সাহিত্যপ্রেমিক । বাবা ছিলেন সৈয়দ-বংশোদ্ভূত এবং আম্মা ছিলেন কাজী- 
বংশোদ্ভূত | সৈয়দ ও কাজী দুটো উপাধিই সম্মান-মর্যাদা-আভিজাত্যের 
প্রতীক ৷ সৈয়দের মা আলহাজ কাজী আনোয়ারা মজিদ (১৯২০-২০০৩) 

ধলা শিখেছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি মীর আজিজুনেসার কাছে । 
মা-বাবা দু'জনই অসম্ভব রকমের পড়ুয়া ছিলেন, ছিলেন সাহিত্যপ্রেমিক । 
সেই সঙ্গে তারা ধর্ম-কর্মেও পাকা ও যত্ববান ছিলেন । দু'জনই হজ্ব্রত পালন 


“আমি কোনো রাজনীতি করি না বা বুঝি না । ফলে মতাদর্শঘটিত 
কোনো বাধা আমার ক্ষেত্রে দেয়াল তুলে দঁড়াতে পারে না। ... এ 
কথা উল্লেখ করা উচিত, আমি আমার সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান কোনো 
বিভেদ করি নি । নিজের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বলেই অন্যের 
ধর্মের প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল । আমি কিশোর পাঠ্য বিশ্বনী হযরত 
মুহম্মদ (সা.) নামে একটি বই লিখেছি । ... স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতির 
প্রতি আমার কর্তব্য আছে একথা আমাকে আব্বা-আম্মা মনে করিয়ে 
দিয়েছেন |”? 

শুধু তাই নয়, আবদুল মান্নান সৈয়দে ছাত্রতুল্য অনুজ বন্ধু তৌহিদুর রহমান 

_ যার সঙ্গে সৈয়দের খুব গভীর সম্পর্ক ও সখ্য ছিল, যা তিনি জানিয়েছেন 

“কবিকে ছুঁয়ে দেখলাম শেষবারেরম মতো”” শীর্ষক স্মৃতিচারণায়__ যা 

বলেছেন, তা যদি আমি অনুপুঙ্থ উদ্ধৃত করি, তা হলে হয়তো অনেকে 

আমার বিরুদ্ধে বঙ্গ করে অভিযোগ তুলবেন যে, আমি সৈয়দকে 'মৌলবাদী' 
বানিয়ে ছাড়ছি। তবু লেখকের একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব আছে 
বলে আমি তার কিছু উদ্ধৃতি __যা আমার আলোচনার জন্যে সহায়ক হবে 
বলে মনে করি__ পেশ করছি। 
“একটা কথা বলা দরকার সৈয়দ পরিবার হিসেবে স্যার খুব গর্ববোধ 
করতেন | বলতেন, “সৈয়দ পরিবারের মেয়েরা কখনো বাইরের 


করেছেন । তার পিতা প্রথম যৌবনে কবিতা লিখতেন___ তবে উর্দূতে | তার 
শিয়রের কাছে টেবিলে সবসময় গালিবের উর্দু কবিতাসংগ্রহ থাকত । এবং 
আরো থাকত ইকবালের “শিকোয়া, ও “জওয়াবে শিকোয়া” ৷ সৈয়দকে তার 
পিতা একবার বলেছিলেন, “গালিব পড়িসনি, কী কবিতা লিখিস? সৈয়দের 
মা-বাবা দু'জনরই অসাধারণ দরদ ও ভালোবাসা ছিল ধর্মের প্রতি, সেই সুত্রে 
মুসলমান লেখকদের প্রতি ৷ তারা তাকে হরদম উৎসাহিত করেছেন মুসলমান 
লেখকদের নিয়ে লিখতে ৷ তারই ভাষায় “আম্মাই আমাকে মুসলমান 
লেখকদের নিয়ে লিখতে বলেন । আব্বা কথাটা একটু অন্যভাবে বলেছিলেন 
: মুসলমান লেখকরা তাদের লেখকদের নিয়ে আলোচনা করেন না । আমি 
যে বাঙালি মুসলমান লেখকদের নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করি, তার 
প্রধান প্রেরণাদাতা ও দাত্রী আমার আববা-আম্মা | ... আব্বা সাহিত্য নিয়ে 
আমাকে দু'তিনবারের বেশি কথা বলেননি । ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
সম্পাদনার সময় কেন যেন ড্রইংরুম থেকে উঠে গিয়ে, প্রস্তাবক দুই তরুণ 
সেখানে বসেছিল, আব্বাকে জিজ্ঞেস করতে আববা বলেছিলেন : এটা তোর 
সবচেয়ে ভালো কাজ হবে ।” তার আব্বার গায়ে জর ওঠলে তিনি জোরে 
জোরে শেখ সাদীর অমর-অজর নাতদ্বয় আবৃত্তি করতেন : বালাগাল উলা 
নতি বিজামালিহী/হাসানাত জমিয়ু খিছালিহী/সনু আলাইহি 
ওয় | 


অনুষ্ঠানে যোগদান করে না । তোমার ভাবিকে আমি কখনো কোনো 
অনুষ্ঠানে নিয়ে যাই না । আমার মেয়ের বিয়েতে আমি বাম ঘরানার 
কোনো লেখককে দাওয়াত করিনি ।' সত্যিই একমাত্র মেয়ে জিনানের 
বিয়েতে সেদিন আবদুল মান্নান তালিব, সাজ্জাদ হোসাইন খান, মরহুম 
সাহিত্যাঙ্গনের লোকজন উপস্থিত ছিলাম | আর উপস্থিত ছিলেন কবির 
আত্মীয়-স্বজন | ... তোমাদের তাকিদে আমি (মান্নান সৈয়দ) রাসূল 
(সাঃ)-এর সীরাত বিষয়ে প্রচুর লেখা পড়া করেছি । তবে সত্যি কথা 
বলতে কি, সীরাতের এই সংগ্রহটা ছিল আমার আব্বার | আমি 
সেগুলো যত্ব করে রেখে দিয়েছি ।... আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), 
ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) অর্থাৎ চার খলিফাকে নিয়ে ছোটদের 
জন্য চারটা পৃথক বই লিখতে চেয়েছিলেন । ... প্রায় দশ বছর আগের 
কথা । সেদিন কবি মোর্শেদ আলী ভাই আমার সাথে ছিলেন । আমি ও 
মোর্শেদ আলী ভাই তাকে ১৯ খণ্ডের একসেট কুরআনের তাফসির 
উপহার দিয়েছিলাম | মরহুম আবুদল মান্নান সৈয়দ আমাকে বলেছেন, 
শোবার ঘরে গিয়ে এমন জায়গায় বইগুলো সাজিয়ে রেখে এস যাতে 
প্রতিদিন আমাদের নজরে পড়ে । আমি ঠিক বেড সুইচের পাশে 
বক্সখাটের মাথার ওপরে তাফসিরগুলো সাজিয়ে দিয়েছিলাম | তিনি 


ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বধর্মের প্রতি ছিলেন অসাধারণ শ্রদ্ধাশীল । আর 
এটা শুধুই বাংশিক উত্তারাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়; বরং তার বোধ-বুদ্ধি ও 
মননচর্চার ভিতর দিয়ে পাওয়া মণিমানিক্য । স্বধর্মের প্রতি তার অসাধারণ 


দেখে বারবার বলছিলেন, যথোপযুক্ত জায়গায় কুরআন শরীফ রাখা 
হয়েছে । একেবারে মাথার ওপরে । পড়তে না পারলেও প্রতিদিন 
পবিত্র কুরআনের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে ।”৯ 


শ্রদ্ধার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়'র এক জায়গায় তার জীবনে ও সৃষ্টিতে ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ বোধের কথা থাকায় (আবার 
লিখেন, 


আবদুল মাঙ্গান সৈয়দ 


অন্যদিকে যৌনতা ও অশ্লীলতার কারণেও) তাকে জীবনে দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও 


অভাবনীয় অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি একফৌটাও 
বিচলিত হন নি । নিজের বিশ্বাসে অনড় থেকেছেন । এ-কথার সাক্ষর রেখে 
গেছেন আতজৈবনিক রচনায় : 


তীর্ণ গদ্যে রূপান্তরিত 


তাকে 


উত্তরকালে নজরুল ইসলাম; আর 
করেছিলেন এয়াকুব আলী চৌধুরী ।”৯১ 
আন্ডারলাইনকৃত কথাগুলো আমাদেরকে এক শ্রীল-শিল্পিত চিন্তার জগতে 


“দুর্ভাগ্য আমাকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরেছে । তার জন্যে যেটুকু 
পেয়েছি সেটা মনে করি আল্লাহতালার অপার রহমত | গভীরভাবে 
নির্জন ও অসামাজিক মানুষ আমি |... আমার সারা সাহিত্যজীবনে 


আমন্ত্রণ জানায় | সত্যিই, শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ সময় তিনি ব্যয় করেছেন 
সেই অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও অবমাননার প্রতিবাদে-প্রতিরোধে । এমনকি 
এগ্তলোর অবসানকল্পেও তিনি অবদান রেখে গেছেন। তার ফররুখ 


এর অনুবৃত্ত হয়েছে । একদিকে অকল্পনীয় প্রশংসা শুনেছি, অন্যদিকে 
পেয়েছি অভাবনীয় অপমান | আমার প্রথম আত্মপ্রকাশের পর থেকে 
আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। লেখক হিশেবে এই বয়সেও 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারি নি, বিতর্কিতই রয়ে গেলাম | ... কাজী নজরুল 
ইসলামের পরে আর কোনো বাঙালি-মুসলমান লেখককে এত আঘাত 
সহ্য করতে হয় নি। এক সময় একটি পত্রিকা-_ লিটল ম্যাগাজিনই 
বলব__ বেরিয়েছিল, যার প্রত্যেকটি সংখ্যায় লেখা হতো আমার 
বিরুদ্ধে । পত্রিকাটি অবশ্য বেশিদিন টেকেনি | একাধারে ইসলামি, 
অবক্ষয়ী, অশ্লীল, ব্যক্তিবাদী, যৌনতাবাদী, শুন্যবাদী, 


আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫), ইসলামি কবিতা : শাহাদৎ হোসেন 
(১৯৮৩), আমার বিশ্বাস (১৯৮৪), শাহাদৎ হোসেন (জীবনী, ১৯৮৭), 
সকল প্রশংসা তার (েবিতা ১৯৯৩), ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য 
(১৯৯৩), ফররুখ আহমদ-রচনাবলী (যৌথ সম্পাদনা, ১৯৯৫), 
কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৫), বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ( ১৯৯৮), 
শ্রেষ্ঠ কবিতা : শাহাদৎ হোসেন (২০০১), শ্রেষ্ঠ কবিতা : গোলাম মোস্তফা 
(২০০২) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ সেই প্রতিবাদের এক একটি শিলাখণ্ড । 
0৩॥ 
একসময় তিনি মনে করতেন, জীবন কিছু না; শিল্পই আসল । শিল্পই বড়ো; 


বাস্তবতাবিবর্জিত, সুররিয়ালিস্ট, অসামাজিক, জীবনবিরোধী- কত 
রকম অভিধাই না পেয়েছি আমি । 
তবে আমার অন্তর্লোক ওসবের দ্বারা একফৌটা বিচলিত হয় নি। 
আমি আমার বিশ্বাসে অনড় থেকেছি । আমার অন্তর্গত সন্ধান কখনো 
বন্ধ হয় নি । যেমন বন্ধ হয় নি আমার সৃষ্টিশীলতা ।”১ 
ধর্ম-বিশ্বাসে বিভাসিত সাহিত্য, ধর্মীয় বিষয় ও মিথ ব্যবহার করে রচিত 
সাহিত্যকর্ম এবং আমাদের পূর্বসূরী মুসলমান লেখকদের প্রতি হালআমলের 
চরম অবহেলা তাকে বারবার পীড়িত করত । এ ব্যাপারে তার ভিতরে ছিল 
অখণ্ড দাহময় অন্তর্দরদ, যা তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সমালোচনায় স্পষ্ট ভাষায় 
ব্যক্ত হয়েছে । কলম”-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কবি-গীতিকার মতিউর রহমান 


ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, “কলম* 
তোমার পাঠানো এক বছরের বাধানো “কলম' পত্রিকা পেয়েছি । ধন্যবাদ । 
তোমরা এক যুগ ধরে নিয়মিত একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে 


জীবন নয় । কিন্তু পরে তিনি সে মত থেকে সলজ্জভাবে সরে এসেছেন এবং 
সে-কথা বারে-বারে, বড় স্বরে উচ্চারণ করেছেন । “দরোজার পর দরোজা" 
(১৯৯১) গ্রন্থের প্রথম রচনায় “তরুণ লেখকের প্রতি' শিরোনামে তিনি 
কোনো এক তরুণ লেখককে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 
“ছিলো একটা সময় যখন আমি মনে করতাম, জীবনের চেয়ে শিল্প 
বড়ো । আজ বুঝেছি, তা কতো বড়ো ভুল । জীবনের কাছে শিল্প কিছু 
নয় । জীবনের বিস্ময়ের আর উৎ্সারণের শেষ নেই । শিল্প জীবনের 
কাছে সূর্যের কাছে মাটির প্রদীপের মতো । কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে, শিল্পকে অশ্রদ্ধা করবো 1৮২ 
এবং সে একই কথা মান্নান সৈয়দের কবি-বন্ধু ও (বহুকাজে) সহকর্মী, কবি- 
সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেছেন, 
“এক সময় তিনি (মান্নান সৈয়দ) মনে করতেন কেবল শিল্প সৃষ্টি 
করাই কবি-সাহিত্যিকের কাজ | তিনি সেই ষাটের দশকে আমাকে 
বলেছেন কেবল শিল্প সৃষ্টি করে যান, লেখকের আবার সামাজিক দায় 
কিসের? কিন্তু তার এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি । একটা 
সময় তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে গেছে । “সকল প্রশংসা তার" 


চলেছো-এটা আশা ও আনন্দের | সমকালীন সাহিত্যের ধারাবাহিক পরিবহন 
তো চলেছেই তোমাদের কাগেজে, তারই মধ্যে কোনো-কোনো বিশেষ 


লিখে তিনি তার পরিবর্তনটা জানান দিয়েছেন । পরে তিনি 
দায়িত্বশীলতার সঙ্গেই অনেক কাজ করেছেন ।”১ 


ংখ্যা গুরুত্ববহ ৷ যেমন, তোমাদের ছোটো কিন্তু সঞ্চারী এয়াকুব আলী 


সাহিত্যকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার প্রবণতাকে তিনি শুধু যে অপছন্দ 


চৌধুরী-সংখ্যাটি (ডিসেম্বর ১৯৮৬) । মাঝে-মাঝে এরকম বিস্মৃত বা বিশ্রুত 
লেখকদের নিয়ে বিশেষ-সংখ্যা বের করলে আমাদের এঁতিহ্য বিষয়ে সার্বিক 
শ্রদ্ধা, অবহেলা, অবমাননার অবসান না-হোক অন্তত প্রতিবাদ হবে । 
জরুরি, নির্মাণশীল প্রতিবাদ । আমি আবাল্য এয়াকুব আলী চৌধুরীর মুগ্ধ 


করতেন, তা নয়, বরং তিনি তার বিরুদ্ধে নিয়ত লড়ে গেছেন- কবিতায়, 
বক্তৃতায়, চর্চায় ও সমালোচনায় | তার একাধিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । স্বধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 


পাঠক । কৈশোরে মোহিত হয়েছিলাম তার বিষয়ে নয়-তার অলংকৃত ভাষার 
ইন্দ্রজালে । আজ বুঝি : ভাষার সঙ্গে তার বিষয় ওতপ্রোত মাখা: 
অবিচ্ছেদী । ধার্মিকতাকে কবিতায় উত্তীর্ণ করেছিলেন একসময় রবীন্দ্রনাথ, 


এপ্রিল”১১ 


কেউ । কিন্তু সাহিত্য আসলে ওরকমভাবে কোনো নগদ বিদায়ের 
জিনিশ নয় । অনেক কিছু মসৃণভাবে পেয়ে গিয়ে সাহিত্য ভোতা হয়ে 
উঠেছে অনেক সময় | সংবেদনের তীক্ষ্মতা বা সংগ্রামের বলিষ্ঠতা নষ্ট 


[ তাত্তার্তহীদ ২৬ 


হয়েছে। রঃ সাহিত্যকে 
রাজনৈতিকভাবে বিভাজনের চেষ্টা 
কোনো তরফেই খুব প্রশংসার্থ বলে 
মনে করি না।”*ঃ 

সাহিত্যে রাজনৈতিক দলাদলিকে তিনি ঃ 

সাহিত্যের ক্রান্তিকাল ও সর্বনাশ মনে করেছেন এবং রাজনৈতিক পার্টি-ৃষ্টি 

প্রযুক্ত কবিতাকে কলুষিত কবিতা আখ্যায়িত করেছেন : 


যার 


দুঃখের বিষয়, একটি দলেরও কোনো 
“সাহিত্যিক' উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নেই, 
একে কিছুতেই সাহিত্যের 'আন্দোলন" 
বলা যাবে না কেননা কোনো 
দলেরই কোনো ঘোষিত আদর্শ নেই। 
ফলত আমাদের সাহিত্যে এখন পা রাজা ধূসর রাজার অপ্রতিহত 
রাজত্ব [৮১৮ 


“সত্যি ক্রান্তিকাল এসেছে আমাদের সাহিত্যে | এই ক্রান্তির কারণ 
কি? কারণ, আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে, সম্প্রতি রাজনৈতিক 


অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দান্তের “ডিভাইন কমেডি", মিলটনের 
প্যারাডাইস লস্ট" ও “প্যারাডাইস রিগেইনড', রুমির “মসনবি', চত্তীদাসের 


দলাদলি এতো প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে যে, মানুষের চিরকালীন 
বৃত্তিসমূহকে আমরা সাহিত্য থেকে চিরতরে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত । না 
মেনে উপায় নেই, আমরা প্রত্যেকই সমকালীন একটি বিশিষ্ট 
পরিপ্রেক্ষিতের অধিবাসী | তারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি দ্বারা 
আবদ্ধ । কিন্তু তা-ই কি সব? ... মানুষ শেষ পর্যন্ত (অন্তত এখন- 
পর্যন্ত) প্রকৃতিচালিত ও প্রকৃতিমুগ্ধ । আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য 
দিয়ে প্রতিফলিত ও বিকশিত হয় মানবিক বৃত্তিগুলো | তাকে বর্জন 
করে সাহিত্য যখন পুরোপুরি একালে আবদ্ধ হয়, সমকালীন 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংক্রমণে মাকড়সার মতো 
আটকা পড়ে যায়, তখন বোঝা যায় সাহিত্যের সর্বনাশ সমাসন |... 
বিশেষত কবিতার কথাই মনে হয় আমার | কেননা কবিতার দেশ- 
কালোত্তর একটি ভূমিকা আছে। সেই কবিতাতেও যখন কলুষিত 
রাজনৈতিক পার্টি-দৃষ্টি প্রযুক্ত হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এ কবিতার 
জিনিশ নয় ।৮১৫ 
সাহিত্যে গোত্রবিভক্তি, দলাদলি, নোংরামি, মিথ্যাচার ও চরিত্রহননের মতো 
ঘৃণ্য আচরণগুলোকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং তা থেকে 
বৌচে থাকার জন্য গ্রীতিভরা পরামর্শও দিতেন । তিনি “তরুণ লেখকের 
প্রতি' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লিখেন, 
“আমাদের সাহিত্য এখন প্রাটানকালের আরব দেশের মতো গোত্রে- 
গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রাম্য দলাদলি, স্বজনগ্রীতি, নোংরামি, 
মিথ্যাচার, কুটকৌশল, চরিবত্রহননের নেশা সীমা ছাড়িয়ে গেছে 
সম্প্রতি । রাজনীতি সাহিত্যকে অনেকখানি দখল করেছে সম্প্রতি । 
এসবের একটি ভালো দিক থাতে পারতো-যদি গোত্রবিভক্তি হতো 
সাহিত্যের মতাদর্শজনিত কারণে । কিন্তু কোনো দলেরই ঠিক কোনো 
সাহিত্যিক লক্ষ্য নেই ।”১৬ 
কথাগুলো তিনি আত্মজৈবনিক গ্রন্থে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, 
“দলবাজি করে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়াটাই এদেশের 
সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শক্র । তরুণ বা প্রবীণ অনেকের মধ্যেই এই 
প্রবণতা লক্ষ করা যায়| ... এটা বাংলাদেশ । এদেশের মানুষ ভাষা- 
আন্দোলন করেছে, মুক্তিযুদ্ধ করেছে-এই বাংলা কখনোই নো 
রাজনীতির কাছে মাথা নত করে নি। অতীতেও হয়েছে; এখনো 
হচ্ছে-সেটা হলো সময়, প্রতিভা এবং কিছু মূল্যবোধকে গলা টিপে 
হত্যা |? 
কবিরা হন নিরঙ্কুশ । কাব্যসৃষ্টিতে তাদের বিশ্বাস ও মনোপ্রয়াস যাই 
হোক, রসগ্রাহীকে দেখতে হবে তার কাব্য-সাফল্য । কবিরা এজন্যে 
রাজনীতিকে এড়িয়ে যান । (যদিও বর্তমান যুগের জন্যে এ-কথা 
সর্বাংশে শুদ্ধ নয়) । মতপার্থক্য যাই হোক, আসল কথা হলো রসাস্বাদন, 
পগ্তণে-মানে উৎরে যাওয়া । 
তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনীতিরঙিন কবিতা আর দলাদলিদলিত সাহিত্য 
কোনো কর্মই নয় ৷ আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চা দ্বারা কোনো সাহিত্যিক 
আন্দোলন হতে পারে না । সাহিত্যক্ষেত্রে দলাদলি, কাদা ছোড়াছুড়ি ও 
সারহীন চ্যাচামেছি দেখে তিনি আহত বিষাদে বিষণ্ন হতেন । তিনি মনে 
করতেন, এগুলো শ্লোগানসর্বস্ব ভাগাড়ম্বর ৰৈ আর কিছু নয় । তিনি বলেন, 
“সাহিত্যিক দলাদলি ও কাদা ছোড়াছুড়ি, এখন মনে হয় চূড়ান্তে 
পৌঁছেছে । অনেকগুলো গোত্রে ভাগ হয়ে গেছে সাহিত্য । এবং যে-দল 


“পদাবলী”, ইকবালের “আসরারে খুদী” ও “শেকওয়া” ইত্যাদি মানবসমাজে 
ধর্মীয় ও সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যে প্রতিশ্রুত কাব্য । 
সাহিত্যে ও কাব্যে ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ থাকার কারণে যারা মূল শিল্পটাকেই 
বা কাব্যগুণকে অস্বীকার করে, তারা হয়তো বেমালুম ভুলে গিয়েছেন কবি 
হপকিন্সের কথা ৷ এ-কবির ধর্ম ও বিশ্বাস তার কবিতার স্বাদকে বিস্বাদে 
পরিণত করে নি, এবং ইংরেজি সাহিত্য-পাঠকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে 
তুলে নি । জেসুইট-চার্চে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে এ ধর্মপ্রাণ কবি তার পিতাকে 
লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, এ] ০810701 7517 858105 000 
৬1109 08119 1079 19 1719 0170101) ... 11196 009 100৮0111901 
(0 50118. 10601: 1015 00৫ ৬/1)0 11781555106 090151017+ এই 
মন্তব্য থেকে আমরা কবির বিশ্বাসের গভীরতা ও পরিব্যাপ্ততা বুঝে নিতে 
পারি [৯ 
সত্য ও সুন্দরের প্রতি তার স্বভাবটান আমরা তার সামগ্রিক সৃষ্টিসম্তার থেকে 
তো বুঝতে পারিই; উপরন্ত আমরা তা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারি তার 
সন্ধানী সম্পাদনা ও জ্ঞানগভীর গবেষণা থেকে । 
প্রায় তিন দশকের সুদীর্ঘ সময় সপ্রেম সাধনা করে তিনি ফররুখচর্চায় নতুন 
প্রাণ ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন । ফররুখকে এদেশে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে 
তার ভূমিকা অবিস্মরণীয় । ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫), 
ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৩), ফররুখ আহমদ-রচনাবলী 
(যৌথ সম্পাদনা, ১৯৯৫), তার সুদীর্ঘ সাধনার ফসল । দীর্ঘ তিনবছর 
(১৯৮০-১৯৮৩) সাধনা ও পরিশ্রম করে তিনি কবি শাহাদৎ হোসেনকে 
বিস্মৃতির বালুচর থেকে টেনে তুলেছেন চিরআলোকোজ্জ্বল চত্বরে ৷ “একজন 
বিস্মৃত কিন্তু প্রকৃত কবি ক্রমশ লীয়মান, এই বেদনা থেকে" । তার দীর্ঘ 
পরিশ্রমের ফল হিসেবে আমরা পেয়েছি “শাহাদৎ হোসেনর ইসলামি কবিতা" 
(১৯৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ও “শাহাদৎ হোসেন (১৯৮৭, বাংলা 
একাডেমী ) এই বেদনার কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন “শাহাদৎ 
হোসেনর ইসলামি কবিতা'-এর প্রথম সংস্করণের “সম্পাদকের কথা'র প্রথম 
প্রেগ্রাফে তিনি বলেন, 
এখন, কবির মৃত্যুর বছর তিরিশ পরে, একথা কি বলা যাবে যে, কবি 
শাহাদৎ হোসেন-কে (১৮৯৩-১৯৫৩) আমরা মনে রেখেছি? না, তা 
বোধহয় বলা যাবে না। তিনি আমাদের মৌখিক আলোচনায়, লিখিত 
সমালোচনায়, পাঠ্য বইএ মাঝে-মাঝে উচ্চারিত, উদ্ধৃত ও সংকলিত 
হন; তার কোনো-কোনো পঙক্তি এখনো কারো-কারো স্মরণে জ্বলছে; 
তার সংস্পর্শে এসেছেন এমন অনেকেই আমাদের মধ্যে জীবিত । 
কিন্তু সমগ্রভাবে, না-মেনে উপায় নেই, শাহাদৎ হোসেন এসে 
দাড়িয়েছেন বিস্মৃতির কালো কিনারায় । তার মৃত্যুর পরেও কিছুকাল 
স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কবিতা, নাটক ইত্যাদি পড়ানো 
হতো; এখন তা-ও নেই । কবিতার বইগুলো তো অনেক আগেই 
বিলুপ্ত হয়েছে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বভাবসুলভ 
বিস্মৃতিপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের) সামাজিক-রাজনৈতিক দ্রুত ঘূর্ণাবর্ত । শাহাদৎ হোসেন 
সেই আবর্তে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে থাকেন 1৯ 


যেখানে, শুধু বিশ্বাস ও ধর্মের কারণেই, প্রকৃত কবিতার মহিমা খর্ব করার 
চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই তিনি ক্ষোভে-ক্রোধে ফুঁসে ওঠেছেন । ফররুখ 


যতো বেশি চ্যাচাতে বা আসর জমাতে পারছে, তারই জয়-জয়কার | 


এপ্রিল'১১ 


আহমদের সমকালীন সতীর্থ কবি-বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ফররুখের 


[॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 


কবিতা সম্পর্কে তার মগজহীন মতলবী মন্তব্যের প্রতিবাদে মান্নান সৈয়দ 
লিখেন, 
“ফররুখ সম্পর্কেও এরকম দুরুক্তি করেছেন তিনি (সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়) “আমার বন্ধু ফররুখ" নামক রচনায় । তিনি লিখছেন : 
“আমার কাছে চাপলেও নিশ্চয় গৌড়া ইসলাম ধর্ম ওকে প্রবলভাবে 
টেনেছিল । তারই জোয়ারে লেখা ওর “সাত সাগরের মাঝি” । ধর্মীয় 


সমালোচনায় নৈর্যক্তিকতার কথা বলা হয়ে থাকে । কিন্তু আসলে 
নৈর্যক্তিকতা একটা অসম্ভব ব্যাপার । সমালোচকও তো আদর্শবান, 
যে-আদর্শ তার পাঠ, প্রস্তুতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একটি কেলাসিত 
রূপ । প্রত্যেক সমালোচক তো অনন্য হয়ে ওঠেন তার এই আদর্শ 
থেকেই । সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক যিনি, তিনি সমালোচক নন |... মন্তব্য 
সমালোচনা নয়, সমালোচনা মানে বিশ্লেষণ | সে-বিশ্রেষণে রচয়িতার 


অনুপ্রেরণায় ভোল পাল্টে গিয়েছিল ওর লেখার ৷ তার পাশে ওপর 
প্রথম যৌবনের প্রেমের কবিতাগুলো একেবারেই জলো মনে হয় ।' 
এই উক্তির প্রতিটি শব্দের পেছনে বদ-মতলব কাজে করেছে। 
প্রথমত, ইসলাম ধমই গোড়া, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই জ্ঞান কোথেকে 
পেলেন? দ্বিতীয়ত, “সাত সাগরের মাঝি'তে এককণা গৌড়ামি নেই, 
আছে বিশুদ্ধ কবিতা । ইসলামী অনুপ্রেরণা এখানে কাজ 
করেছে-প্রেরণা এখানে কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে বলেই না ফররুখ 
আহমদকে নিয়ে আমাদের এতো গৌরব, তাকে নিয়ে অনেকের 
বিতর্ক-বিদ্বেষ, এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কুটেষাও এ 
কারণেই 1৮২১ 


অন্তঃপ্রকৃতি কেবল বিশ্লেষিত হয় না, হয় তার সমকালীন দেশ- 
কালও, তার ধারাবাহিকতাও | সেজন্যে সমালোচনায় একটি সামাজিক 
দায়িত্ব উদযাপিত হয় । সাহিত্যের সত্য কোনোদিন কোনো চলিষ্ণু 
সামাজিক সত্যের বিরোধী হতে পারে না- অন্তর্গত অর্থে ৷ হতে পারে 
আপাত-বিরোধী, কিন্ত স্থায়ী সত্যের উপাদান তার মধ্যে থাকেই 
থাকে । সমালোচনা তো কোনো জীবনবিচ্যুত জীবনবিদ্বেষী অক্ষিত 
তাত্তিক রূপ মাত্র নয় । সমালোচনা জীবনশ্রিষ্ট এক ব্যাপার ৷ সুতরাং 
সমালোচনা ব্যাপারটিই সামাজিক ব্যাপার । সমালোচনা 
সামাজিক ।”২২ 
সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তার এমন সাম্যশীতল অথচ সাহসশাণিত 


মান্নান সৈয়দের কাছে সাহিত্যের মান যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড ছিল 
সাহিত্যিক বা শৈল্পিক গুরুত্ব । সেখানে হিন্দু-মুসলমান পরিচয়, কিংবা ধর্মীয়- 
অধর্মীয় সাহিত্য অভিধা কোনোভাবেই মুখ্য ছিল না। এ কারণেই তিনি 


দৃষ্টিভঙ্গি না হলে কি তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে __যার নাম-গন্ধও আজ 
পাওয়া যায় না আমাদের সাহিত্যাঙ্নে- এদেশের আধুনিক সমালোচনা- 
সাহিত্যের প্রথম প্রতিষ্ঠতা পুরুষ আখ্যা দিতে পারতেন? তিনি সৈয়দ আলী 


নিজের উদার করতলে কেবল একটি দেশ নয়, একটি মহাদেশকে ধারণ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

2৪ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের একজন দক্ষ 
কারিগর | কারিগর শুধুই নির্মাণ বা প্রতিনির্মাণ করেন না; অনেকসময় 


আহসান সম্পর্কে লিখেছেন, 
“বস্তুত সৈয়দ আলী আহসানই এদেশের আধুনিক সমালোচনা- 
সাহিত্যের প্রথম প্রষ্ঠিতা পুরুষ | তিনিই প্রথম এদেশে এলিয়ট-কথিত 
সমালোচনার দুই কুশলতা, তুলনা ও বিশ্রেষণ প্রয়োগ করেন । 
বিষয়বিচারী সনাতন সমালোচনা-পদ্ধতি তার আগে, এবং পরেও, 


আবিষ্কারও করেন- যদি তিনি প্রতিভার ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারেন। 
মান্নান সৈয়দ ছিলেন প্রতিভার দুর্দান্ত ঘোড়ার পিঠে সদাসওয়ার | তাই তিনি 
নির্মাণ বা প্রতিনির্মাণ ছাড়াও আবিষ্কার করেছেন অনেককিছু । সমালোচক 
হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উদার ও গ্রহিষ্ণু । সমালোচনা সম্পর্কে 
তার শাণিত, সাহসী ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণীয় ও অনুসরণীয় । 
সমালোচনা তিনি এতো বেশি করেছেন এবং সমালোচনা সম্পর্কে এতো 
বেশি লিখেছেন যে, যার পরে আমাদের পক্ষ থেকে তার দৃকভঙ্গি সম্পর্কে 
কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না-ব্যাখ্যা তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই-ই। 
সমালোচনা সম্পর্কে তার মত ও পথ অনুধাবনের জন্যে আমরা তার 
“বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা" গ্রন্থের প্রথম তিনটি রচনা (যথাক্রমে : সমালোচনা, 
সমালোচনার সামাজিক দায়, সমালোচনার সমালোচনা) থেকে কিছু উদ্ধৃতি 
পেশ করছি, 
“নিহিতার্থ সন্ধান সমালোচনার প্রধান কাজ । রূপকে সমালোচনা 
অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু তার অন্তিম গন্তব্য আত্মা । যে-সমালোচনা 
রচনার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারলো না, তা বৃথা। 
আজকালকার দেহাত্ববাদী সমালোচনারও তীর্থ আত্মাই । আধুনিক 
সমালোচকের কাছে আধার ও আধেয় তুল্যমূল্য । ... খারাপ লেখাকে 
সবসময় চিহিত করার দরকার নেই সমালোচকের, কিন্তু উত্তীর্ণ রচনা 
মাত্রকেই শনাক্ত করা প্রয়োজন | খারাপ লেখা আপনিই ঝরে যায় । 
কিন্তু ভালো লেখার তারিফ সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে, দিকনির্দেশের 
জন্যে দরকার | ভালো লেখা অপ্রশংসিত অবস্থায় পড়ে থাকা মানে 
সেই সাহিত্যের একটি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় কেবল- 
পরবর্তী সাহিত্যের অগ্ৰসরণও তাতে বাধাগ্রস্ত হয়। ভালো লেখা 
চিহ্িত করা মানে রুচির নির্মাণ, রুচির উন্নয়ন, রুচির গুঞ্জরণ | ... 
স্পষ্টতার জন্যে সমালোচনার ভাষায় স্বচ্ছতা অনিবার্ধ । স্বচ্ছতার মানে 


আমাদের সমালোচনাকে বিপর্যস্ত করেছে__এবং সেজন্যে তার 
সমালোচনা-পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য । পাপ্তিত্য কখনো ভার হয়ে দেখা 
দেয়নি তার রচনায়-একটি লঘু স্বচ্ছল ত্রীড়াশীল ভূমিকা উদযাপন 
করেছে ১ 

এবং এই একই কারণে তিনি সুসমালোচনার অভাব, সমালোচনায় 

সহিষ্কুতা ও নিরপেক্ষতার অভাবকে সাহিত্যজগতের জন্য মনে করতেন 

এক চুড়স্পশ্শী নৈরাজ্য _ সাহিত্যের ক্রান্তিকাল : 
“ভালো সাহিত্যপত্র, সুসমালোচনা, সহিষ্কুতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতির 
অভাবে সাহিত্যজগতে নৈরাজ্য এখন চূড়াস্পর্শী । লিখতে শেখার 
আগেই গ্রন্থ প্রকাশ করা, প্রকাশনা-উৎ্সবের ব্যবস্থা করা, পত্রিকায় 
কাগজী সমালোচনার আয়োজন করা__ এ সবই হয়ে দীড়িয়েছে 
সাহিত্যের নিয়ামক শক্তি । হ্যা, যাকে একসময় হেসে উড়িয়ে 
দিয়েছিলাম, সেই ক্রান্তিকাল সাহিত্যে এখন সত্যি এসে উপস্থিত 
হয়েছে ।”৯ 


0৫ 
পাঠকদের বলে রাখা উচিত, আমাদের এই আলোচনা আবদুল মান্নান 
সৈয়দের সমগ্র সাহিত্যকর্ম নিয়ে নয় ৷ বরং সেসব সাহিত্যকর্ম নিয়ে, যাতে 
সরাসরি ধর্মীয় অনুসঙ্গ ব্যঞ্জিত হয়েছে, কিংবা ধর্মানুরাগী মুসলিম কবি- 
সাহিত্যিকদের কর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে; অথবা, অন্তত যাতে ধর্মবিরোধী 
কোনো অনুসঙ্গ নেই । ওসব সাহিত্যকর্মের একটা তালিকা এভাবে দেওয়া 
যেতে পারে : 
১. কবিতা 
সকল প্রশংসা তার, ১৯৯৩, শিল্পতরু, ঢাকা 
২. প্রবন্ধ 
নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা, ১৯৯৭, নজরুল একাডেমী 


অবশ্য তরলতা, রম্যতা বা সাংবাদিকতা নয় । সাধারণত এই তিন 


আমার বিশ্বাস : ১৯৮৪, রূপম, ঢকা 


দোষ জুড়ে থাকে সমালোচনায় | সমালোচনা শেষ পর্যন্ত সাহিত্য । 


নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী 


কাজেই তাকে স্বচ্ছ কিন্তু নির্বহুল হতে হয়, সাহিত্যগুণে খদ্ধ হতে 
হয় । ... শুরু, স্গত, সংযত সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা | ... 
রুচিই হচ্ছে সমালোচনার আদি উৎস । রুচিই নির্বাচনের শক্তি দ্যায় । 
বাজে সমালোচকের রুচি খারাপ, এবং নির্বাচনের শক্তি নেই । ... 


এপ্রিল'১১ 


দরোজার পর দরোজা : ১৯৯১, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা 
ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী 

ংলা সাহিত্যে মুসলমান, ১৯৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
নজরুল ইসলামের কবিতা, ২০০৩, অনুপম, ঢাকা 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


৩. জীবনী 

শাহাদৎ হোসেন, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী 

ফররুখ আহমদ, ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী 

৪. শিশুতোষ 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সো.), ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা 
৫. সম্পাদনা 


আধ্যাত্িক আবহে লেখা । ১৯৯৩-৯৪ তে আমি এমন একটা 
আত্মবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার মধ্যে একটা 
অন্যরকম বোধ কাজ করছিল । এই বইয়ের প্রতিটি লাইন আমার 
সেই বাস্তববোধের প্রকাশ ৷ জীবনান্দ তার কবিতায় বলেছেন___ 
কৰিকে তার কবিতার কাছে সৎ থাকতে হবে । তা হলেই হয়তো 
একসময় তার কবিতা মহাকালের কবিতার সঙ্গে এক কাতারে 
দীড়াবে । আমি তাই থেকেছি । এখন আমার মধ্যে যে বোধ এসেছে । 


ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭৫, ফররুখ আহমদ স্মৃতি তহবিল, 

চট্টগ্রাম 

ফররুখ আহমদ রচনাবলী, ১৯৭৯, (যৌথভাবে) বাংলা একাডেমী 

ইসলামী কবিতা : শাহাদৎ হোসেন, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী 

ফররুখ আহমদের গল্প, ১৯৯০, সৃজন, ঢাকা 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড ১৯৯০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯২, 
ধলা একাডেমী 

নির্বাচিত কবিতা: ফররুখ আহমদ, ১৯৯২, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

নজরুল রচনাবলী, ১-৪ (যৌথভাবে), বাংলা একাডেমী 

কায়কোবাদ-রচনাবলী, ১-৪ খণ্ড, ১৯৯৪-১৯৯৭, বাংলা একাডেমী 

কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৯৫, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

নির্বাচিত কবিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৬, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

লেখার রেখায় রইল আড়াল : নজরুল ইসলাম, ১৯৯৮, নজরুল ইন্সটিটিউট, 


ঢাকা 

শ্রেষ্ঠ কবিতা : শাহাদৎ হোসেন, ২০০১, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

শ্রেষ্ঠ কবিতা : গোলাম মোস্তফা, ২০০২, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 

কৰি গোলাম মোহাম্মদ রচনাসমগ্র, ২০০৫, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা 
দিলরুবা, ফররুখ আহমদ, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র, (কবি ফররুখের মৃত্যুর 
বিশ বছর পর আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হয়) 
সন্দেহ নেই, আবদুল মান্নান সৈয়দ আন্ডারলাইনকৃত কাজগুলি সম্পাদন 
করেছেন সম্পূর্ণ সময়ের উজান স্রোতে, খ্যাতির লোভ উপেক্ষা করে, 
সমকালের পাঠকরুচিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে । এখানেই তার সাহস অখণ্ড 
প্রশংসার দাবি রাখে । বর্তমান যুগে আলেম সমাজকে এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করা অপরিহার্য বলে মনে করি । বিশেষ করে, নতুন প্রজন্ম, যারা 
সাহিত্যচর্চার আগ্রহ ও রুচি রাখে, তাদের জন্যে ৷ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
এগ্ডলো পড়ার পর বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাদের বিরূপ ধারণা 
ধোয়াশা কেটে যাবে । যারা শুদ্ধ-শ্লীল, শিল্পসমৃদ্ধ ও ধর্মীয় অনুসঙ্গমণ্তিত 
কবিতার রস আস্বাদন করতে চায়, তাদেরকে, এবং বিশেষ করে 
সাহিত্যানুরাগী যুবক ছাত্র ভাইদেরকে আন্তরিক পরামর্শ দেব, আবদুল মান্নান 
সৈয়দের “সকল প্রশংসা তার গ্রন্থটি ঘোর অভিনিবেশ নিয়ে পাঠ করার 
জন্য ৷ এই গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস রয়েছে। এইবার শুধু এর 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি । 


1৬ ॥ 
“সকল প্রশংসা তার" সম্পূর্ণ সনেটে লেখা । পুরোপুরি আধ্যাত্মিক আবহে 
রচিত কাব্যগ্রন্থ । অর্টায় সর্বসত্তাসমর্পিত চিত্তের অভিব্যক্তি দ্যোতিত হয়েছে 
এতে | পৃথক পৃথক শিরোনামে ৩২টি সনেট | উৎসর্গহস ৩৩টি । এ- 
কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে | বের করে শিল্পতরু 
প্রকাশনী । দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে স্বচ্ছন্দ প্রকাশন ২০০৪ সালে । বের 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ সাড়া পড়ে যায়। এবং কবিকে নানা প্রশ্নের 
মুখোমুখিও হতে হয় । মান্নান সৈয়দ নিজের যেসব সৃষ্টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিয়েছেন, এগ্ন্থটি তার অন্যতম | তা আমরা বুঝতে পারি তার বিভিন্ন 
রচনা থেকে, বিশেষ করে তার আত্মজৈবনিক রচনা এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকার 
থেকে । এক সাক্ষার্কারে তিনি বলেন, “যখন আমি সকল প্রশংসা তার 
(১৯৯৩) লিখলাম, তখন সবাই নড়ে বসল যে, এই বই তো এর লেখার 
কথা নয় । আমার সাহস আর অভিজ্ঞতাই আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে এবং 
সেই অভিজ্ঞতা অন্য কারো হয়নি' । 
আরেক সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 
“সকল প্রশংসা তার আমার খুব গুরুতৃপূর্ণ একটি কাব্যগ্রন্থ । এটা 
ঈশ্বরের উপদেশে আত্মনিবেদিত কবিতার বই । পুরো বইটি সনেটে । 


এপ্রিল'১১ 


তাই আমি কবিতায় উৎসারিত করেছি ।”২৫ 
মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি সকল প্রশংসা তার 
সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ । একটু দীর্ঘ 
হলেও, সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন ও উত্তর পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করছি : 
প্রশ্ন : আপনার একটা কাব্যগ্রন্থের নাম “সকল প্রশংসা তার" । 
আদিকালে কবিতার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা অথচ বর্তমানে 
সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে সেই কবিতাই ধর্মের শৃঙ্খলে বাধাগ্রস্ত হয় । 
অসংগতিকে আপনি কিভাবে দেখেন? 
উত্তর : আমার পরিস্কার কথা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিজীবনে যে 
বিলোড়নের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, সেই সময়, ১৯৯৩ সালের দিকে, তার 
ফসল হচ্ছে “সকল প্রশংসা তার" | ... আপনি জিজ্ঞেস করার আগেই 
আমি বলেছি, “সকল প্রশংসা তার'কে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি । 
কেন করি, তার কারণ হচ্ছে, এসব ভুলে গিয়ে আপনি বিচার করুন, 
এটা কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে কি না! শামসুর রাহমানকে এই 
বই আমি দিয়েছি। আমি কোনো লুকোছাপায় বিশ্বাসী না । আমার 
পঞ্চাশতম জন্যবার্ষিকীতে তারা সমবেত হয়েছিলেন ৷ আবুল হোসেন 
সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি রাহমান ভাইকে বললেন, মান্নানের 
কবিতা তো কবিতা হয়েছে । আস্তিকতা-নাস্তিকতা দিয়ে কবিতা বিচার 
করা যাবে না। তাহলে তো রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হবে, ভাই। 
রবীন্দ্রনাথ তো আস্তিক মানুষ ছিলেন । আস্তিকতা-নাস্তিকতা তাই 
কোনো নির্ণায়ক নয় । আপনি আস্তিকতা দিয়েও অসাধারণ কবিতা 
লিখতে পারেন, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, নাস্তিকতা দিয়েও 
অসাধানরণ মহৎ কবিতা হতে পারে-উদাহরণ জীবনান্দদাশ | ... 
কবিতা আমাকে বাঁচায় ও আশ্রয় দেয় । “সকল প্রশংসা তার' আমাকে 
আশ্রয় দিয়েছিল, ... কবিতা আমার সব সময় আশ্রয়ের উপকরণ | 
আপনারা কী বললেন, সমালোচক কী বলল, তা যদি আমি পরোয়া 
করতাম, তাহলে “সকল প্রশংসা তার” কী আমি ছাপতাম! ... কবিতা 
আমার আবেগের নির্মোচন, আবার আবেগের মুক্ততাও ।”২৬ 
অথচ দুঃখ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তার এমন এক গুরুত্ববহ ও প্রিয় 
কাব্যগ্রন্থ, যার যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন বিভিন্ন আলোচনায়, 
সাক্ষাৎকারে, ও প্রশ্নের উত্তরে, সে-গ্রন্থটিও একজনের বিবেচনায় “অমান্নানীয় 
প্তহা” ৷ তার বক্তব্য : “তারপর “পার্ক স্ট্রিটে এক রাব্রি', “কবিতা প্রাইভেট 
লিমিটেড", বা “পরাবাস্তব কবিতা*য় ধ্বনিতয় হয় যে সুরের সহজ (ব্যঞ্জনা) 
তাই আবার মন্দ্র হয়ে বাজে “মাছ সিরিজ'-এ | মাঝখানে তিনি ছিটকে পড়েন 
“আমার সনেট আর “সকল প্রশংসা তার*-এর অমান্নানীয় গুহায় 1” 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দান্তের “ডিভাইন কমেডি', মিলটনের 
“প্যারাডাইস লস্ট" ও “প্যারাডাইস রিগেইনড', রুমির “মসনবি", চণ্তীদাসের 
“পদাবলী', ইকবালের 'আসরারে খুদী*, “শেকওয়া" ও ফররুখের “সিরাজাম 
মুনীরা' ইত্যাদি মানবসমাজে ধর্মীয় ও সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যে প্রতিশ্রুত 
কাব্য ৷ 
আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর “সকল প্রশংসা তাঁর" কাব্যে আল্লাহর প্রশ€ 
করেছেন চমৎকার-ঝরঝরে ভাষায়- তিনটি শিরোনামে : সকল প্রশংসা তার, 
আল্লাহ, জ্যোতির উপরে জ্যোতি | বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর 
প্রশস্তি গেয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় । এবং তার জন্ম-মৃত্যু ও 
মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন পৃথক পৃথক চারটি কবিতায় : (যথাক্রমে) 
হজরত মুহম্মদ (সা) : আবির্ভাব, হজরত মুহম্মদ (সা.) : মিরাজ, 
রাহ্মাতুলিল আলামীন, হজরত মুহম্মদ (সা.) : তিরোভাব | নবী (সা.)-এর 
শরীরকে কবি শরীর নয়; বরং আত্মার দর্পণ হিসেবে অভিহিত করেছেন । 


0 আত্তার্তহীদ ২৯ 


নবী (সা.) চাঁদ ও সূর্যের মতন এই পৃথিবীতে এমন ব্যাপক-গভীরভাবে ব্যাপ্ত 
হয়ে আছেন যে, পৃথিবীর সব জায়গায় অনাগত কাল ধরে তিনি প্রশংসিত 
হতে থাকবেন । হজরত আবু বকর (রা.) : দৃষ্টিতে শ্রবণে কবিতায় 
ইসলামের প্রথম খলিফাকে সত্যের জন্য মহান দৃষ্টিবান বলে মন্তব্য 
করেছেন । হজরত ওমর (রা.) : গোলাপে-ইস্পাতে কবিতায় কৰি 
লিখেছেন, উমর (রা.) তাঁর ছেলেকে তার ভুলের জন্য বেত্রাঘাত করে মেরে 
ফেলেছিলেন; আবার সেই উমর (রা.)-ই দাসকে দিয়েছিলেন মানুষের 
সম্মান । হজরত উসমান (রা.) : অজস্র প্রত্রবণ কবিতায় এই খলিফা যে 
আল্লাহর প্রতি শান্ত স্থির আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তা ব্যক্ত করেছেন । 
হজরত আলী (রা.) : জ্ঞানের দরোজা কবিতায় কবি আলী (রা.)-এর প্রজ্ঞার 
গভীরতার প্রশংসা করেছেন । সাহাবীরা কবিতায় নবী (সা.)-এর সাহাবীরা 
যে যা-কিছু নশ্বর তার মধ্য দিয়ে অবিনশ্বরতাকে রেখে গিয়েছেন; অর্থাৎ 
আল্লাহ-প্রেমের গভীরতায় তাঁরা যে সত্যসন্ধানী হয়ে পরম শান্তি লাভ 
করেছেন, সে কথাই ব্যক্ত করেছেন । কয়েকটি কবিতায় আদম, ফেরেশতা, 
হজরত বেলাল, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবুজার গিফারীসহ অন্যান্য সাহাবার 
(রা.) বন্দনা করেছেন ৷ এবং তাদের সম্পর্কে হৃদয়ের সূর্যসুন্দর সব অনুভূতি 
ব্যক্ত করেছেন । সেই সঙ্গে আল্লাহর বড় বড় কয়েকটি নিদর্শন, যথা : উষা, 


প্রবল বন্যারাও শেষে শস্য জাগে উর্বর পলিতে 1৯৮ 


যতোদূর চোখ যায় নীলাকাশ সুদূরবিস্তৃত, 
রৌদ্রের প্রাবনে ওই ভেসে যাচ্ছে মাঘের আকাশ । 
দীপ্ত দিনের শহরে এদিকে জনতা উদ্ধশ্বাস 
যে যার নিজের কর্মে ধাবমান __আত্মসমাহিত ২ 


পৌষের দুপুরবেলা | বসে আছি ছাদের উপর । 

নীলাকাশে ভেসে আছে পেঁজা-পেঁজা শাদা মেঘদল-__ 

আসছে, যাচ্ছে । যতোদূর দৃষ্টি যায়, রৌদ্রকরোজ্্বল । 

পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে হাতুড়ির স্বর | 

এভাবে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করা যায়, যেগুলোতে কাব্যমহিমা ও 
কাব্যসুষমার “মেরাজ তথা সমুন্রতি ঘটেছে । দেখা যাচ্ছে, এ- 
কবিতাগুলোতে ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ ও এগুলোর অনুগামী বিভিন্ন মিথ 
ব্যবহার কাব্যগুণকে ম্নান করে নি। এবং এসবের কারণে তার কবিতা 
একায়তনিকও হয় নি; হয়েছে বরং বহুবর্ণিল । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক 


দিন, মধ্যদিন, তারকা-পুনরুঁদ্িত রাত্রি, নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ আজন্ম 
মান্নান সৈয়দের ভিতর আধ্যাত্মিকতা ও মরমিবাদ জাগ্রত ছিল । এ- 
কবিতাগুলোতে তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নান্দনিকতার বলিষ্ঠ বোধ 
উচ্চকিত হয়েছে। 

মনে রাখতে হবে, কবিতা-বিচার শুধু আধেয় দিয়ে নয় । আধার ও আধেয় 
দুটোই বিচার্ধ্য । কী বলা হচ্ছে এবং কীভাবে বলা হচ্ছে- দেখার বিষয় 
দুটোই । বিষয় ও শিল্পরীতি দুটোরই গুণাগুণ শনাক্ত করতে হবে । কবিতার 
মতো নান্দনিক পরিচর্যার বিষয়টি শুধু বিষয় দিয়ে কলুষিত হতে পারে না। 
বিষয়ের কারণে কবিতা শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হয় কী করে? কবিতা-অকবিতা 
বিচারের প্রশ্নটি যদি এসেই যায়, তা হলে তা করতে হবে শৈল্পিক গুণাগুণের 
নিরিখে- আধেয় ও আধার দুটোকেই সামনে রেখে | যেটাই বলা হোক না 
কেন, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হলেই কবিতা হবে, এ যেমন একদিকে সত্য, 
তেমনিভাবে আরো জোরালো সত্য যে, কবি একজন মানুষ হিসেবে, 
সামাজিক জীব বলে, এবং কবির সামাজিক দায়িত্ব আছে বলে, তাকে লক্ষ 
রাখতে হবে, তার সৃষ্টি যেন মানবজাতিকে চিরসুন্দর ও কল্যাণের শিবিরে 
আশ্রয় দেয় । আরেকটু এগিয়ে যদি বলি, ঈশ্বরগুপ্তের কাছে কবিতা শুধু 
শিল্প নয়, সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার", তা হলে আমাদের কথাকে অনেকে 
“প্রেতকাহিনির পুনরাবৃত্তি” বলে উড়িয়ে দিবে । কিন্তু ভুললে চলবে না, কাব্য 
ভাব বা বিষয়-নিরপেক্ষ কোনো রূপরচনা নয় । কাব্য ভাব বা বিষয়কে 
অবলম্বন করে, স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্যের পথ ধরে সৃজশীলতার স্পর্শে এক 
অপরূপ মোহনীয়তা সৃষ্টি করে । ফলে রাজনীতি-সমাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, 
সবকিছুই কাব্যের বিষয় হতে পারে, তবে সবকিছুকে আসতে সৌন্দর্যের 
রূপে, যা কবি-পাঠকের কল্পনাকে তৃপ্তি দেয় । আর এই স্বপ্ন-কল্পনা ও 
সৌন্দর্যের পথ ধরে সৃজশীলতার স্পর্শে এক অপরূপ মোহনীয়তা সৃষ্টি 
করতে পারলেই, কবিতার (এবং ব্যাপক অর্থে যেকোনো শিল্পকর্মের) 
অন্তর্গত ভাব বা বক্তব্যবিষয় চিরপুরাতন হয়েও চিরনবীন হতে পারে 
অভিব্যঞ্জনায়। আসলেই এই নতুনত্ব ও মনোহারিত্ব উপস্থাপনা ও 
প্রকাশকৌশলের কারণেই | অভিব্যজ্রনায় অভিনবত্ব আসতে হয় সৌন্দর্যের 
রূপে, কল্পনার পথ ধরে । উপর্যুক্ত বিচারে মান্নানের “সকল প্রশংসা তার" 
অসাধারণ শিল্পকোমল কাব্যগ্রন্থ । ধর্মের চিরাচরিত বিষয়গুলোকে তিনি 
কবি-কল্পনার মাধুরি মিশিয়ে, আশ্চর্য কুশলী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন । 
দেখা যাক কিছু পউক্তি : 


তারই মুক্তা প্রজ্্বলিত ঘন-নীল রাত্রির ভিতরে; 
তারই হীরা দীপ্যমান দিবসের পূর্ব ললাটে; 

যুক্ত করে দেন তিনি তুচ্ছতাকে__ অসীমে, বিরাটেঃ 
সমস্ত সৌন্দর্য তারই লোকোত্তর প্রতিভাস ধরে 1১ 


__-তোমারই আদর্শ আজো আমাদের অবাধ্য শাণিতে 
খেলা করে । তাই আজো মৃত্তিকার পৃথিবী রঙিন; 


এপ্রিল'১১ 


১ আমার আব্বু, জিনান সৈয়দ, মাসিক উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ভাদ্র 

১৪১৭ । 

২ এটি প্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক সমকালের সাহিত্যসাময়িকী “কালের খেয়া"্ম ৩১ 

আগস্ট ২০০৭ সালে । পরে তার মৃত্যুত্তর বহু পত্রিকায় পুনমুঁদ্রিত। 

৩ লেখাটি তিনি লিখেন ২০১০ সালের মে মাসে | পরে নিজ-পরিবারের সদস্যদের 

মাঝে লিফলেট আকারে বিতরিত এবং মৃত্যুর পর “কালের খেয়া*য় ২৪ সেপ্টেম্বর 

২০১০ তারিখে প্রকাশিত । 

+ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ । 

৫ আমার আববা-আম্মা, কালের খেয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ । 

 নাতদয়ের মান্নান সৈয়দকৃত অনুবাদ : “তাবৎ পূর্ণতা নিয়ে শীর্ষে হয়েছেন 
উপনীত/অপার সৌন্দর্যে তিনি আলো করেছে তমসাকে/আশ্চর্য চারিত্র তার অতুল 
সৌন্দর্যে মগ্তিত/রাহমাতুললিল আলামীন-হাজার সালাম তাকে । সকল প্রশংসা 
তার, পৃ. ১৭, শিল্পতরু, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ | 

* ভেসেছিলাম ভাঙা জেলায়, পৃ.৬৪-৬৫, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ । 

” সংগ্রাম সাহিত্য, ৩ ডিসেম্বর ২০১০ 
৯ প্রাণ্ক্ত 
* ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, পৃ.১৩-১৪, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 
* দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

২১৯৯১, পৃ ৮৩ 

২ দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

১৯৯১ 
** আবদুল মান্নান সৈয়দ : 
১৪ বাংল 

বাংলাদেশ, ১৯৯৮ 
* মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
* দরোজার পর দরোজা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, 

১৯৯১ 


৯ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, 


পৃ,১৪৩-১৪৪, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 


২ শাহাদৎ হোসেনের ইসলামি কবিতা, আবদুল মান্না সৈয়দ সম্পাদিত, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং ২০০২ 
২ বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পৃ.১২৯, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ 
২২ প্রাপ্ত, পৃ.১-১১ 
২ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, পৃ. ২৫৯, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ 
২ মাসিক অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাং 
২৫ ভেসেছিলাম ভাঙা ভেলায়, পৃ.১৪৪-৪৫, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৯ 
২৬ শিলালিপি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ 
বা প্রশংসা তার, পৃ. ০৯ 
২ হজরত উমর (রা.) গোলাপে-ইস্পাতে, পৃ. ২১ 
২৯ মধ্যদিন, পৃ. ৩১ 
স্কেচ, পৃ. ৩৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


ডা. অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী 


যাদের বয়স ৬৫ এর উর্ধে, যাদের অন্যান্য হৃদরঝুঁকি 
রয়েছে যেমন উচুমান কোলেস্টেরল বা উচ্চ 


১. দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ: হার্ট এটাক হলে হতে পারে 
তীৰ দুশ্চিন্তা বা মৃত্যু ভয়। হার্ট এটাক থেকে ফিরে 


রক্তচাপ, স্থুলতা, ধূমপান, ভায়াবে টস বা হৃদরোগের 


আসা অনেকে প্রলয়ের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা 


পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে এর 
কখনই সাহায্য চাইতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। 
হৃদরোগ আমেরিকায় এক নম্বর ঘাতক রোগ, 


পরে বর্ণনা করেন। 
২. বুকে অস্বস্তি: নারীদের মধ্যে হৃদরোগ নিয়ে 
একজন বড় গবেষক এবং আরকানসাস 


আমেরিকার মোট মৃত্যুর হার ৪০% | তবে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর জিন. সি. ম্যাকসুইনি 


উন্নয়নশীল দেশেও হৃদরোগ ক্রমে ক্রমে একটি 
প্রধান ঘাতক রোগ হিসেবে আসছে । 
কেন হৃদরোগ এত ভয়ানক? 


বলেন, হার্ট এটাকের একনম্বর ও বৈশিষ্টসূচক 
উপসর্গ হিসেবে আমরা মনে করি “বুকে ব্যথা” তবে 
সব হার্ট এটাকে বুক ব্যথা নাও হতে পারে এবং হার্ট 


একটি কারণ হলো উপসর্গ দেখা দেবার পরও 
অনেক ধীরে সাড়া দেন রোগীরা, সাহায্যও চান 


থেকে নয় অন্যযন্ত্র থেকেও বুক ব্যথা অনেক সময় 
হতে পারে । হৃদরোগ জনিত বুক ব্যথা হয় 


দেরীতে | হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হলে অনেকে 


সাধারণত: বুকের মধ্যখানে, কেন্দ্রের সামান্য বামেও 


জানেন কার্ডিয়াক জরুরীতে ফোন করতে হবে, তবে 


হতে পারে । “এমন ব্যথা যে মনে হতে পারে, 


হৃদরোগের উপসর্গ বিচিত্র রকমের | সব সময় তীব্র 


একটি বিশাল হাতি পা দিয়ে বুক গুড়িয়ে দিচ্ছে বা 


বাস্পষ্ট ব্যথা হয়ে আসে না। ব্যক্তি ভেদে, জেন্ডার 


হাতি বুকে বসে আছে ।” 


ভেদেও এর হয় ভিন্নতা । যেহেতু হার্টের এসব 


র এমনও হতে পারে যে-বুকে চাপ, বা বুকে 


উপসর্গ চিনতে পারা, বুঝতে পারা বেশ কঠিন 


মোচড় বা বুক ভরাট এমন অস্বস্তির অনুভূতি | 


সেজন্য বিশেষজ্ঞরা সম্ভাব্য সতর্ক সংকেতগুলোকে 
অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন৷ এসব উপসর্গ 
“তেমন কিছু নয় বলে অবহেলা, ব্যথা চলে যায় 
কিনা তা অপেক্ষা করে দেখা, বুকজুলা, বেশি ব্যথা- 
বলে এড়িয়ে যাওয়া-কোনও সময়ই ঠিক নয় । ঝুঁকি 
নেওয়া বা বিলম্ব করা বিপজ্জনক হতে পারে। 


মেয়েরা হার্টের ব্যথা অনুভব করেন অনেক সময় 
সামান্য একটু ব্যথা হিসেবে । ব্যথার জন্য 
আমেরিকায় খুব বেশি ব্যবহৃত হয় টাইলেনল । তাই 
ম্যাকসুইনি বলেন, “নারীরা এমনও বলেন, কি এমন 
ব্যথা, সামান্য, টাইলেনল খাবার মত ব্যথাও 
হয়নি” অথচ এ হয়ত হার্টের জন্য ব্যথা । 


যাদের বয়স ৬৫ উর্ধে, যাদের অন্যান্য হৃদরঝুঁকি 
রয়েছে যেমন উচুমান কোলেস্টেরল বা উচ্চ 


পুরুষদের চেয়ে একটু ভিরন উপসর্গ হতে পারে 
মহিলাদের | যেমন বুকজ্লা, বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি 


রক্তচাপ, স্থলতা, ধূমপান, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের 


নয় । বুকজ্বলা হতে পারে হার্টের অসুখের জন্য । 


পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে, বিশেষ করে এর 


নারীদের হার্টের অসুখ সম্বন্ধে অপর বিশেষজ্ঞ 


কখনই সাহায্য চাইতে বিলম্ব করা ঠিক নয়। 


নউইউক সিটির ল্যাঙ্গোন মেডিকেল সেন্টারের 


ক্রিভল্যান্ড ক্লিনিকের কার্ডিওলজিস্ট ডা. ডেভিড ফ্রিড 
বলেন, “যাদের যত বেশি হৃদঝ্ঝুঁকি থাকবে, তাদের 
ক্ষেত্রে এমন উপসর্গ হৃদরোগের উপসর্গ হওয়ার 


বিশেষজ্ঞ ডা. নাইকা গোল্ডবার্গ বলেন, “পাকস্থলীর 
ব্যথা বলে ভ্রম করেন অনেকেই । 
৩. কফ কাশ: অবিরাম কাশ বা বুকে শোশো শব্দ 


সম্ভাবনা তত বেশি ।” “অনেকে অনেক সময় স্বীকার 


হার্টের বিকল হবার উপসর্গ হতে পারে | ফুসফুসে 


করতে দ্বিধা করেন যে হৃদরোগের উপসর্গ তাদের 
হতে পারে, মনে করেন হৃদরোগ হবার মত বয়স 
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তাদের হয়নি” | অন্যান্য চিকিৎসা সমস্যার জন্য 


জমে তরল । অনেক সময় হদনিস্তক্রিয়ার রোগী 
রক্তকাশও করতে পারেন । 
৪. মাথা ঝিম ঝিম: হার্ট এটাক হলে মাথা হালকা 


ডাক্তারের পরামর্শ নিতে একটু দেরি করা তত 
সমস্যা নাও করতে পারে, তবে গুরুতর হদ সমস্যা 


লাগা বা চেতনা লোপ পাওয়ার মত ঘটনা ঘটতে 
পারে । হৃদছন্দে বড় রকমের অনিয়ম হতে পারে 


মানে প্রায়ই হতে পারে আকম্মিক মৃত্যু ৷ বরং দ্রুত 
হাসপাতালে যাওয়া এবং চেক আপ করানো অকাল 
মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভালো, নয়কি? 

এক ডজন হৃদউপসর্গ যা অবহেলা করার নয় 


এপ্রিল'১১ 


যাকে চিকিৎসার ভাষায় বলে “এবিদমিয়া” | 

€. ক্লান্তি, অবসন্নতা: বিশেষ করে নারীদের মধ্যে 
অস্বাভাবিক ক্লান্তি ঘটতে পারে হার্ট এটাকের সময় 
তবে কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্লান্ি- বোধ 


হতে পারে একসময় ঘটতে পারে হার্ট এটাক | সব 
সময় ক্লান্ত অবসন্ন থাকা হদযন্ত্র বিকল হবার লক্ষণ 
হতে পারে । সময় অপচয় তাই বিপজ্জনক, বলেন 
গোল্ডবার্ন । শরীর মন যদি ভালো না লাগে, পালে 
যদি হাওয়া না লাগে একটুও তাহলে কালক্ষেপণ 
ঠিক না, ডাক্তারের পরামর্শ চাই চটজলদি । 

৬. বমি ভাব বা ক্ষুধামান্দ্য: বমিভাব বা বমি হওয়া 
হতে পারে হার্টের অসুখের উপসর্গ । পেট ফোলা 
এবং হৃদযন্ত্র বিকল এদুটো একত্র হলে ক্ষুধামান্দ্য 
হতে পারে । 

৭. শরীরের অন্যত্র ব্যথা বেদনা: অনেকের হার্ট 
এটাক হলে বুকে শুরু হয় ব্যথা, সেই ব্যথা সরতে 
সরতে যায়-ঘাড়, কাধ, বাহু, কনুই, পিঠ, পেয়াল ও 
পেটে । আবার কখনও বুকে ব্যথা হয় না । ব্যথা হয় 
শরীরের অন্যত্র । ব্যথা আসে আর যায় । পুরুষের 
হার্ট এটাকের ব্যথা অনেক সময় হতে পারে বাম 
বাহুতে | নারীদের ক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে দুই 
বাহুতে বা পিঠের দুই পাখনার মধ্যখানে | 

৮. দ্রুত বা অনিয়মিত নাড়ি: চিকিৎসকরা বলেন, 
হঠাৎ মাঝে মধ্যে একটি হৃদস্পন্দন চ্যুতি ঘটলে 
ভাবনার কিছু নেই তবে দ্রুত নাড়ি বা অনিয়মিত 
নাড়ি সেসঙ্গে দুর্বলতা, মাথা ঝিম ঝিম শ্বাসকষ্ট 
থাকলে হার্ট এটাকের লক্ষণ হতে পারে । হার্ট বিকল 
হওয়া বা হদছন্দে অনিয়মের লক্ষণ হতে পারে । 
চিকিৎসা নাহলে, হৃদছন্দে অনিয়ম থেকে হতে পারে 
স্ট্রোক, হদনিষ্তিয় বা হঠাৎ মৃত্যু ৷ 

৯. শ্বীসকষ্ট: বিশ্রামের সময়ও যদি মনে হয় বুকের 
ভেতর কুন্ডলী পাকিয়ে উঠছে, বা সামান্য পরিশ্রমে 
শ্বাসকষ্ট হলে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হতে পারে যেমন 
হাপানি বা সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ 
লমোনারি ডিজিজ) । শ্বাসকষ্ট নির্দেশ করতে পারে 
হার্ট এটাক বা হৃদনিস্কিয়া। “কখনও কখনও হার্ট 
এটাক হলে লোকের বুকে চাপ বা ব্যথা থাকে না 
তবে প্রবল শ্বাসকষ্ট থাকে |” বলেন, গোল্ডবার্ন। 
এমন যেন ম্যারাথন দৌড় যেমন শারীরিক শ্রম হয় 
তেমন হয়েছে কিছু সে ব্যক্তি নিশ্চল থেকেছেন ।” 
হার্ট এটাক হলে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে বুকে 
অস্বস্তি তবে বুকে অস্বস্তি ছাড়াও এটি ঘটতে পারে । 
১০. ঘাম হওয়া: হার্ট এটাকের একটি সাধারণ 
উপসর্গ হলো কুলকুল ধীরে শীতল ঘাম হওয়া । 
হয়ত চেয়ারে বসে আছেন, হঠাৎ করে শীতল ঘামে 
অবিরল ঝরতে থাকে শরীর বেয়ে যেন কত কঠোর 
ব্যায়াম করে এলেন । ঘামে নেয়ে একশা । 

১১. স্কীতি: হৃদযন্ত্র বিকল হলে শরীরে তরল জমা 
হতে পারে । এতে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা 
বা উদরে পানি জমা হতে পারে । হঠাৎ শরীরে ওজন 
বাড়তে পারে বা ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে । 
১২. দুর্বলতা: হার্ট এটাকের সময়, হার্ট এটাক হবার 
আগের দিনগুলোতে অস্বাভাবিক দুর্বলতা হতে পারে 
শরীরে | ম্যাকসুষেনি বলেন, “একজন মহিলা 
আমাকে বলেছিলেন এমন মনে হচ্ছিলো যে 
দু'আঙ্গুলের ফীকে একটুকরো কাগজ ধরে রাখতে 
পারছিলাম না ।” 


লেখক: স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পরিচালক 
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যে আলো জ্বালিয়েছিলে 
আবদুল মান্নান সৈয়দ 


উষার শপথ আর অন্ধকার রাত্রির শপথ- 

তোমার পন্থা থেকে আমরা সরিনি একতিল । 

_যে আলো জ্বালিয়েছিলে ঘনঘোর অন্ধ তমিস্রায়, 
-সাতাশে রমযান-রাত্রে যে-আলো দেখিয়েছিল জিবাঈল, 
_যে আলো বহন করে নিয়ে নিয়ে গেছো তেষট্টি বছর 


এ কোন জাহেলিয়াত দিনে-রাতে সুখে-দুঃখে মক্কী থেকে দূর ইয়াসরিবে, 
তাকে তুমি জ্বালিয়েছো কোটি কোটি মুসলিমের মনে- 

আবদুল হালীম খাঁ যে আলোক জ্বলেছিল অনশ্বর অমর প্রদীপে । 

1১॥ 

আমরা এখন এমন দুর্বল দীনহীন 

আমাদের উঠানে এসে বানরেরা নাচে প্রতিদিন আমার দেশের কথা 

খেয়ে যায় নিয়ে যায় সোনার ধান 

অসভ্য যবন বলে করে অপমান মুহাম্মদ শফিউলাহ নোমানী 


হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! 
হায়েনারা এসে আমাদের আঙিনায় 
সভ্যতা সংস্কৃতি শেখাতে চায় 


যেমন করে ঘুরছে মানুষ জ্ঞান হাসিলের নেশায় । 
ভ্রমন আমার জলে স্থলে নীল গগনের দেশে, 


লক জীতলিমার পৌঁছে যাবো এমনি ভাবে দূর দিগন্তের শেষে । 
অপার এন শুলতূহ ভি জানিয়ে নেবো কোথায় আছে কোথায় কি যে নাই, 
কোথায় সে মুসলমান? নেই সে খবর কুড়িয়ে নেবো জ্ঞানের কথা যেথায় খুঁজে পাই । 
নাস্তিক-মুরতাদরা নাচে মাথার উপর সাগর বুকে বালুচবরে ছুটব মরু বলয়, 
আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নেই ঈমানের পাঠ গড়ছে যেথা বিজ্ঞানী আজ গ্রহের দেশে আলয় । 
দেশ হয়েছে দস্যুদের গোলা খেলার মাঠ । রহস্য ভেদ করব যত এদিক সেদিক ছুটে, 
দেশের শহর-বন্দর কলকারখানা বিশ্বজগত দেখলে, যাবে জ্ঞান-জড়তা টুটে । 
হাট-বাজারে ওদের আস্তানা | দেখবো খোদার বিশাল ভূবন আরো নিপুন নিদর্শন, 
সড়ক ক্ষেত-খামার মাথার উপরের আকাশ জড়ের মত থাকবোনা আর শিকল পরা হেথা, 
এখন কি আছে আমাদের ছড়িয়ে দেবো জগত জুড়ে “আমার দেশের কথা” । 
সন্দেহ জাগে ঢের । 
1২॥ 
এখন স্বাধীনতা আছে আমাদের কওমী মাদরাসা 
সন্দেহ জাগে ঢের । মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আমরা কি তুচ্চ মশামাছি? 
এ কেমন বেটে থাকা? আমরা কেমন মুসলমান কওমের খেদমতে কওমী নিশান 
আমাদের বুকে আছে ঈমান? আমল আর আখলাক হেফাজতে ঈমান । 
কোথাও প্রতিবাদ নেই, নেই সাড়া ভাহিরাই শেঠ দুিকথা 
এ কি মৃতের পাড়া? শিরক আর জুলমাত রুখে দেয় প্রথা । 
চারদিকে নেমেছে অন্ধ অচল রাত শি নিিিতো সাতার সানা 
এ কোন জাহেলিয়াত? জাহেলী এই যুগে সবচেয়ে ভালো । 
ঈমানের প্রহরী তাহারাই ভাই 
কওমী মাদরাসার উপমা তো নাই | 


বান্দা খাটি তারা খাঁটি উম্মত 
আল্লাহর ওয়াস্তে করে খেদমত । 
চায় না বিনিময় পৃথিবীতে তারা 
তারা পরকাল চাহিয়া আত্মহারা | 
মোমিন খাঁটি তারা পৃথিবীর মেহমান 
পরকাল বিনিময়ে সব করে দান । 
দুনিয়ার স্বার্থে যেইখানে ক্ষীন 
উহাদের সম্বল আল্লাহর দ্বীন । 
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মাতৃভাষা : আমাদের পরিপ্রেক্ষিত 


ং্লা লনা মাতৃভাষা । আজন্ম আমরা মনের ভাব প্রকাশ করছি বাংলায় 


এবং তা মরণাবধি সদা চলমান । সক 
সময় আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ব 


ল থেকে সন্ধ্যা, র 


তত থেকে ভোর বানি, 


হঃপ্রকাশ এই 


ভাষারই আশ্রয়ে | বি 


মধুর মাতৃভাষা! কত আবেগ, কত স্ম্‌ 


তি এই ভাষাকে ঘিরে! এর সাথে কি 


কোন কিছুর তুলনা চলে? না, এই ভাষা 


রক্তিম প্রমাণ, ১৯৫২ 


নয়ে কোন আপোষ চলে না! ত 


ক 
র 
র 


সালের ২১ ফে্চুয়া 


রি। বাংলা ভাষার জন্য আমাদের 


অগ্রজ, বাং র সাহসী 


সন্তানরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে 


বিশ্ববাসীকে জানিয়ে 


চর্চা না হওয়াতে তৎকালীন আমলের সঠিক ইতিহাস, আমাদের হাতে নেই । 


তবে যতটুকু আমাদের নিকট পৌছেছে তার ওপর ভিত্তি করে একথা নির্দিধায় 


বলা যায় যে, আমরা বাংলার প্রতি উদাসীনতাই দেখিয়ে গেছি এবং তা আরও 


চরমতর হয়েছে বন্ধিমীয় পঞ্কিলতার সৌজন্যে । 


বলাই বাহুল্য যে, আমাদের এই অবহেলার সুযোগ 


নয়ে গৌড়া পৌত্তলিক ও 


ন 


স্তিক্যবাদী সাহিত্যচক্র আমাদের কবর থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্য কেড়ে 


য়ে এমন এক ছাঁচে ঢেলে সাতি 


জিয়েছে, যাতে আমাদের মনে হয় বাংলা চর্চা তো 


দূরের কথা, তা পাঠ করাও “কুফরি কালাম” পাঠের ন 
যুক্ত হয়েছে কিছু নামসর্বস্ব সা 


মান্তর | কালক্রমে তাতে 


ন 


স্তিক্যবাদীদের চেয়েও অগ্রগামী । ইসলামের 


হিত্যগোষ্ঠী, ইসলাম বিদ্বেষে যারা পৌত্তলিক ও 


রী 


বিরুদ্ধে কলমবাজিতে উভয়পক্ষ 
তিমত প্রতিযোগিতায় মত্ত । কলম জাদুকররা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িযে 


পড়েছে । তাদের কলমের বিষে লিখনির পবিত্র কালি নীল হয়ে গেছে, সমাজ 
হয়েছে কলুষিত । হেন কৌশল নেই, যা তারা ব্যবহার করছে না। 
আর দেশের কিছু অসাধু সংস্কৃতি বিনিময়ের নামে পাশ্চাত্য ও 


প্রতিবেশী দেশ থেকে 


সাহিত্য নামের কিছু কুখ 


দ্য আমদা 


নি করছে, যাকে শুধু 


অশ্লীল বললে, অশ্লীলতাই লজ্জা পাবে । 


র 


এতে আছে প্রকৃত সাহিত্য ও 


মানবিকতাবোধ ধ্বংসে 


র যাবতীয় মাল-মশলা 


। সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে 


তাই গিলছে । সম্প্রতি 


দেশে আরও কিছু সাহিত্যিকের 


কুরআন-হাদীসের সুন্দ 


বিভব হয়েছে, যারা 


র সুন্দর উপমা যোগে 


রচনা করছে অশ্রীল ইসলামিক(?) 


প্রেম কাহিনী! আর 


পর্দানশীন ইত্যাদি ন 
অধ্যয়ন করছে এবং 


তাতে যুগলদের সাথে জুড়ে দিচ্ছে মুত্তাকি, পরহেজগার, 


ন্দনিক সব বিশেষণ! শিক্ষিত সমাজের তরুণ-তরুণীরা তা 


ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল 


র 


কিছুই নয় এবং এই অপপ্রয়াস চরম ধৃষ্টতার প 


রণা নিয়ে ইসলামকে 


জানার(?) বাহাদুরিতে উল্লক্ষন করছে । যা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা বৈ 


রচায়ক । 


এখন আমরা নিজের 


বিবেককে প্রশ্ন করি, এভাবে 


বাংলাভাষ 


র অপব্যবহারের 


জন্য কি বায়ান্নর একু 


শে ফেব্রুয়ারি? আর অপাত্রে 


ংলা প্রয়োগের জন্য কি 


সাহিত্যপ্রেমী: পিঠ তাদের দেয়ালে ঠেকে 
এসেছি কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই । এখন প্রয়োজন সার্বিক প্রস্ত 


লাম, বরকত ও রফিকদের অকাতরে রক্তদান? আজ আমরা যারা প্রকৃত 


গেছে । পালিয়ে 


লিয়ে অনেক দূর 


নেওয়া, যাতে লোহার 
হয়ে এবং 


ত 


মোকাবেলায় লোহা হয়ে এমন 


কি সম্ভব হলে ইস্পাত 


বাতাসের বিরুদ্ধে ঝড় হয়ে ময়দানে আসতে পারি এবং যুগের কলম 


যাদুকরদের 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করে দেশবাসীকে যেন 


এটাই 


নয়ে দিতে পা 


রি যে এতদিন আমরা ছিলাম অপসাহিত্যের মায়াজালে 


দিয়েছিলো 
ই ভালোবাসা প্রাণের 


তৃভাষার মর্যাদা কতটুকু, ভাষ 
এ 
২১ ফেব্রুয়ারি সেই রক্তাভ 


চেয়েও বেশি । 


র প্রতি ভালবাসার গভীরতা কেমন । 


ত্যাগের ফলেই সার 


বশ্ব সোচ্চার হলো 


র যথাযথ স 
তি পেলো 


সবীকৃ 


তভাষ 
এ ক 


হসেবে 


ন দিতে । ফলে দিনটি আ 


এ 
[তিক 


তৃভাষা দিবস 


বদ্ধ । 
প্রকৃত 
সাহিত 


প্রকৃত সাহিত্য 
হলো সেই সাহিত্য যা অজ্ঞত 


হলো সেই সাহিত্য যা মানুষকে সত্যের পথ দেখায় । 


ইত্য হলো সেই সাহিত্য যা নিরাশায় আশার বাণী শোনায় । প্রকৃত 


র আধারে জ্ঞানের প্রদী 


প জ্বীলায়। 


প্রয়োজন ইসলামি সাহিত্যের প্রভা প্রতিটি 


ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়া, যাতে এই 


৷ বছরান্তরে সাড়ম্বরে পালিত হয় 


দিবস । 


কিন্তু পাঠক! তারপরও 


আন্তর্জা তিক মাতৃভাষা 


বাংলায় আর কোন 


একজন তসলিমা নাস 


ক মনে প্রশ্ন জাগেনা? 


ভাষা দিবসের 


ন 


কোন হুমায়ুন আজাদ 


কিংবা আহমদ শরীফের । 


ক শুধু এতটুকুই? শহীদ আবদুস সালাম, বরকত, রধি 


এঁদের মর্যাদা কি এতে 


সল্প? 


ফিক, 


বদুল জববার 


ক দুর্ভাগ্য আমাদের! য 


রা ভাষ 


র জন্য রক্ত দেয়, মাতৃভাষার পতাকাকে রাখে 


হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) বাং 


রনের জন্ম না 


হয় । আর জন্ম না হয় 


দেশ সফরে 


বলেছিলেন, “ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয় 


রণ গ্রহণের মাধ্যমে বু 


দ্ধি-বৃত্তিক 


সাংস্কৃতিক, প্রাধান্য 


অর্জন ছাড়া এ যুগে কে 


ন সম্প্রদায়ের অ 


তত্ব রক্ষা করা 


সমুন্নত; তাদেরকেই 


তৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে মাতৃভাষা চ 


চা ও সঠিক প্রয়োগের 


রর নয় । তার এই 


অমীয় বাণীকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে 


তে হবে, 


প্রশ্নে কুপোকাত হতে 


হয়! হয়তো একেই বলে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা! আমরা 


তবেই সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে । 


র নাস্তিক্যবাদের 


গয়ে যে 
রাহুগ্রাস থেকে 


সবাই চেচিয়ে বলে 


ক অতীত থেকে শিক্ষা নিতে । তাহলে সেই অতীতের 


মুক্ত হয়ে বাংলার আকাশে উড়বে রে বিজয় কেতন। কিন্তু সেই 


দিকে দৃষ্টি ফেরাই ৷ 


ভাষাবিদগণ বাংলাভাষার 


আদ্যোপান্ত আলোচনা করলেও বাংলার এতিহ্যময় 


ক্রমবিকাশের প্রথমধাপ 


র বছরের ইতিহাস 
ও বাংলা ভাষার 


সোলতানি আমলকে গুরুত্ব দিতে 


অনীহা বোধ করেন । 


অচ্ছুৎ ও যবনদের মুখের বুলিকে খেদিয়ে তাড়িয়ে দেওয় 


র সেই দুর্যোগ সময়ে 


মুসলিম সোলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা আর সময়ের সাহসী সন্তানদের সাধনায় পুষ্ট 


আরো বৃদ্ধি পেয়ে উৎকর্ষের চরমে পৌছেছে। কিন্ত 


আমাদের এই বাংলা ভাষা | সময়ের আবর্তনে ও প্রজন্ম পরম্পরায় তা আরো 


+ 


আমরা কি আমাদের 


পূর্বপুরুষদের সেই মান ধরে রাখতে পেরেছি? 


তৃভাষাকে 


নিয়ে আমাদের 


বিরাজমান মানসিকতা 


নিয়ে আমরা কি তাদের থে 


রি? পাঠক, একটু ভা 
২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম 


বুন তো! 


গ্য উত্তরসূ 


র দাবি করতে 


প্রহরে প্রভাতফেরীর মিছিল নিয়ে 


নগ্নপায়ে ভাষার গান 


গাইতে গাইতে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে আসলে কি 


কিংবা শির্কমুক্ত থাকার তাগিদে শুধু কুরআনখ 


আদায় হয় 


ন্যায্য সম্মান? 


নি আ 


ভাষার প্রতি, ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মানের কর্মযজ্ঞ সাঙ্গ হয়ে য 


সেই সোলতানি আমল 


থেকে বাংলা ভাষা চর্চা 


ক 
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রণে তার লাগাম হাতছাড়া হয়ে যায় । তার ক 
গেছে । মধ্যযুগ থেকে বাংলাভাষা চর্চার পাশাপাশি তেমন ব্যাপকভাবে ইতিহাস 


র মিলাদ মাহফিলেই 
ওয়া উচিত? 


আরন্ত হলেও কোন এক অজান 


রণ অদ্যাবধি তিমিরেই রয়ে 


সফলতার পথ ততো 


মসৃণ নয় বরং তা বন্ধুর, ক 


আমাদের প্রয়োজন প্রচুর অধ্যয়ন, 


চিন্তা-ভাবনা, প 


সৃজনশীলতা | যে অধ্যয়ন, ভাবন 
িদাপুিভ সে তো সিবািলার 


ন মরুর মতো রুক্ষ । 


রশ্রম ও গবেষণা এবং 


7, শ্রম ও গবেষণা আমাদেরকে বাংলা ভাষার 


অধ্যবসায়কে বাহন 


করে 


আমাদেরকে হতে হবে 


আলোড়ন সৃষ্টিক 


রী লেখক, সাহিত্যিক ও বাগ্নী । লেখনী 


হবে এমন সম্মোহনী শ 


ক্তির অধিকারী 


যেন ধর্ম বিমুখ শিক্ষিত 


তরুণ সমাজও 


মেতে উঠে এবং বিভো 


ভিন্ন শিবিরের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিবর্তে আমাদের সা 


ইত্যকর্ম নিয়েই 


'র হয়ে যায় । আর তাদের দেখাবে উজ্ভ্বল আগামীর স্বপ্ন 


এবং উদ্দীপ্ত করবে ন 


ব চেতনায় । আর আমাদের পদচারণায় মুখরিত হবে 


সাহিত্যের সব অনিন্দ্য গ 


লি। আর বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে জন্ম নেবে এক 


একজন ফররুখ এবং প্রত্যেক নগরী থেকে উঠে আসবে এক একজন নজরুল | 


চা 


হ্‌ন 


আল্লাহ আবার আমর 


করব, 


হব ন 


মিছবাহ উদ্দীন 


ছাত্র: আল-জামিয়া আল 


, সাহিত্য-সৌরভে 


আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত রাস্তায় য 
তাদের স্বপ্নের উদ্যান আমরা আবার সাজাব এবং শুধু ফুল ফুটিয়েই ক্ষান্ত 
তিয়ে দেব তাবৎ পঞ্চিল হৃদয় । 


তা শুরু 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ছড়া-কবিতা 


কে? 

মুহাম্মদ ইবরাহীম 

কে পরালো আকাশের গলে 

অসংখ্য তারার মেলা 

অরুণ কিরণ রাখিল জগতের তরে 

কে ভাসায় কান্ডারীহীন মেঘের ভেলা । 
কে দিলো পাখির কণ্ঠে এমন 

মধুর সুরের গান 

ভোর বেলায় মুগ্ধ হাওয়ার তালে তালে 
কে রাখিলো বেঁধে মোর প্রাণ । 

কে রাখিলো পাথর কে এমন নিশ্ুপে 

বন গিরি পর্বত অবাধে 

কে ফুটাল ফুল আঙ্গিনার কুপে 

বনো হাস রয়েছে ব্যথিত মেদে । 

কে ছড়ালো মহা সমুদ্রে তার 


তুমি বিশ্বনবী আল আরবী 
সঠিক দিশারি । 
আঁধার পথের প্রদীপ তুমি 
মানব কাণ্ডারী । 
মূর্তিপূজার প্রথা যত 
করলে তুমি নাশ । 
মহান রবের পথ দেখালে 
হলাম তাহার দাস । 
আল-কুরআনের এঁশী বাণী 
করলে মোদের দান । 
তুমি এলে বলেইতো এই 
তাওহীদের ঈমান । 
তুমি এলে বলেইতো আজ 
আযান শুনি ভোরে | 
সালাতু সালাম দিবা নিশি 
রাসূল তোমার তরে । 


*৭১-এর সোনালি প্রভাত 
ওয়ালী আশরাফ 

মার্চের কালো রাত 

হায়েনাদের উৎপাত । 
পড়লো ঝাপি নির্ধিধায় ঘুমন্ত বাঙালীর উপর | 
মনের দিশা বাঙালীর 

হারালো আধারো নিশির । 

আনলো দিশা ফিরিয়ে বীর বাঙালিরে 

ভাষা আনতে একুশে ফেব্রুয়ারি 

'৫২-এর শহীদী প্রতিবাদ । 

তাদের ত্যাগেই ষোলই ডিসেম্বর 

*৭১-এর এই সোনালি প্রভাত | 
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একটু হলেও ভাব 
নজরুল ইসলাম স্বেগ্ীল) 
আযান দিয়ে আল্লাহর রাহে 
ডাকছে মুয়াজ্জিন 
নামায পড়ে এবার তোরা 
আল্লাহকে চিন । 
সৃষ্টির সেরা মাখলুক হয়ে 
সবকি ভুলে গেলি? 
নিজেকে কেন পৃথিবীর কাছে 
সপে তোরা দিলি? 
দু'দিনের এই দুনিয়াতে 
সুখ খুঁজে কি লাভ? 
দুনিয়ার এই সুখটাই হবে 
পরকালে অভিশাপ । 
প্রতি প্রহরে কবরটা তো 
হাত ছানি দিয়ে ডাকে 
কবরের সেই খবর বল 
ক'জন মানুষ রাখে? 
পৃথিবীর মাঝে পাপের সাথে 
থাকিস অনুক্ষণ, 
তবে কি বল পাপে পাপেই 
হবে তোর মরণ? 


আত্-তাওহীদ 
মিছবাহ উদ্দীন (আরজু) 
আত্-তাওহীদ ওগো দাওনা তোমার 
বুকের মাঝে ঠাই 
প্রতি মাসে তোমায় যেন 
হাতের কাছে পাই । 
তুমি আমার-আশার আলো 
তুমি ভাষার জ্ঞান 
তোমার কথা শুনে আমার 
জুড়ায় হৃদয় প্রাণ । 


।কলা এবং লেবুর মধ্যে কথোপকথন 


ছাবিবশ যেন লাখো শহীদের 
রক্ত দিয়ে পাওয়া । 
ছাব্বশ তুমি শিশির ঝিলিক 
ছাবিবশ যেন রাখাল ছেলের 
গোধুলি বেলার বাঁশি । 
ছাবিবশ তুমি শীতল ছায়া 

তপ্ত খুনের বিনিময় 
একাত্তরের সুখের স্মৃতি 
কভু ভুলার নয় । 


খিরামের সুনাম 


মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ 

ফটিকছড়ির একটি গ্রাম খিরাম যে তার নাম, 
দুধ এর সাথে আম মিলে হল যে তার নাম । 
এ গ্রামের দই যে ভাই কতই না মিষ্টি, 

এক বার খেলে মিঠে না ভাই তাহারি তৃপ্তি । 
চারি দিকে শুনিতেছি খিরামের সুনাম, 
চৌমুহনীর দক্ষিণ পাশে আজিজি এক বাগান । 
এ বাগানের সভা হবে মার্চের দশ, এগারতে, 
দাওয়াত দিলাম খবর দিলাম সবাই কে যেতে । 
অল্প কিছু বলে আমি শেষ করলাম ভাই, 
পরিশেষে সালাম নিও দোয়া করিও সবাই । 


। কলা 


৷ সংগ্রহে: সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ খালেদ 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


। স্যার ও ছাত্রের কথোপকথন 


: দোস্ত, তোমাকে মানুষ চিবে চিবে খায় তোমার কি লজ্জা লাগে না! 
: দোস্ত, তোমাকে মানুষ লেংঠ করে খায়, তোমার কি শরম লাগে না! 


1 এক ছাত্র প্রতিদিন তার স্যারকে জাম গাছের পাতা এনে দিত । 


|স্যার : কিরে পাতাই আজকে আমড়া পাতা এনেছিস । 
ছাত্র : স্যার আপনি আমাকে পাতাই বলে ডাকেন কেন? 
|স্যার : তুই আমাকে প্রতিদিন পাতা এনেদিস, তাই । 


] 
ঈ বলে ডাকবেন? 


সংগ্রহে: কেএম আতাউর রহমান 
ছর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


: ছাত্র : স্যার তাহলে আজ হতে প্রতিদিন আপনাকে জাম এনে দিব, আপনি আমাকে জামাই : 
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“ফাতওয়া” আল্লাহর বিধানের বিবরণ ও ব্যাখ্যা 
এইচ এম মুশফিকুর রহমান : “ফাতওয়া আল্লাহর বিধানের বিবরণও 


ব্যাখ্যা । ফাতওয়া হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবতার জন্যে আসা 
ইসলামী আইনের প্রকাশ । যারা ফাতওয়ার প্রতি বিষোদগার করে তারা এর 
অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগকে পুঁজি করে এই কাজ করছে । মূলতঃ ফাতওয়া 
মুসলিম উম্মাহর অনুভূতি, আবেগ ও ধর্মীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং 
ফাতওয়ার মতো একটি ধর্ময়ি বিষয়কে কোন সরকার বা আদালত নিষিদ্ধ 
করতে পারে না 

গত ১০ মার্চ ২০১১ ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক পত্রিকা সংস্কার আয়োজিত “প্রসঙ্গ 
ফাতওয়া: বিভ্রান্তির অবসান হোক” শীর্ষক সেমিনারে বক্তাগণ উপরোক্ত 
কথাগুলো বলেন । মাসিক সংস্কারের সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাঈল হোসেনের 
সভাপতিত্বে উত্তরার দাইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মুল প্রবন্ধ 
উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি টট্টগ্রাম-ঢাকা ক্যাম্পাস- 
এর সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ এবং বিশিষ্ট ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও মাসিক সংস্কারের কলামিস্ট সৈয়দ শামছুল হুদা । প্রবন্ধের ওপর 
আলোচনায় অংশ নেন হযরত শাহ আলী বাগদাদী রহঃ জামে মসজিদের 
খতীব জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, ইসলামী পত্রিকা পরিষদের 
জেনারেল সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের সম্পাদক জনাব 
মোস্তাফা মুঈনুদ্দীন খান, মাসিক আদর্শ নারীর সম্পাদক, জনাব মুফতী 
আবুল হাসান সামসাবাদ, তানজীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, 
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ জনাব হাফেজ মাওলানা হাবিবুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইকবাল, মাসিক মদীনার পয়গাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক জনাব 
মাওলানা শহীদুল ইসলাম ও জনাব লুৎফর রহমান শিবলী । সঞ্তালকের 
দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাওলানা মুমিনুল ইসলাম । 


ফতোয়া আছে থাকবে 


_ মাওলানা আবদুর রব ইউসূফী 

মহাম্মদ আজিজুর রহমান হেলাল: ফতোয়া নিষিদ্ধের পায়তারা ও কুরআন 
বিরোধী নারী নীতি অনুমোদন হওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ খেলাফত 
মজলিস ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে মজলিস মিলনায়তনে নগর সভাপতি 
প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমীর 
মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী । প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ফতোয়া 
ইসলামের অবিচ্ছদ্য অংশ: ফতোয়া আছে এবং থাকবে | এর বিরুদ্ধে যারাই 
ষড়যন্ত্র করবে তাদেরকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে । সভায় অন্যন্যদের মধ্যে 
উপস্থিত ছিলেন মহনগরীর সহসভাপতি মাওলানা এনামুল হক, মুহাম্মদ 
সাহাব উদ্দীন মহনগরীর সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু সাঈদ নোমান, 
আজিজুর রহমান হেলাল ও সাগঠনিক সম্পাদক মাওলানা এনামুল হক মুসা 
ও ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম সালেহ আহমদ প্রমুখ । 


এপ্রিল'১১ 


ভূজপুর ইসলামী মহাসম্মেলনে বক্তারা 
ইভটিজং প্রতিরোধ ঘরে ঘরে মেয়েদের পর্দা করা 
খুবই জরুরি 


নারী নির্যাতন ও মেয়েদের উপর দুর্বক্রদের অত্যাচার বন্ধ এবং ইভটিজিংয় 
বন্ধে ঘরে ঘরে মা-বোন ও উঠতি বয়সী মেয়েদেরকে আল্লাহর মহান ফরয 
পর্দার হুকুম কঠোরভাবে মেনে চলা জরুরি । সম্প্রতি চট্টগ্রাম বৃহত্তর ভূজপুর 
ইসলামী জনকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত দাওয়াতুননবী (সা.) ইসলামী 
মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের 
চেয়ারম্যান ও জামেয়া আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাট হাজারীর 
মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী এ কথা বলেন । মাওলানা জালাল 
মুহাম্মদ এমদাদ হোসেনের সভাপতিত্বের মহাসম্মেলনে বিশেষ অতিথি 
ছিলেন দারুল উলুম হাটহাজারীর মুহাদ্দিস আল্লামা জুনাইদ শওক | এতে 
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে 
মসজিদের খতীব ও উম্মহাতুল মুমিনীন বালিকা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক হাফেজ মনসুরুল হক জিহাদী, ড. মাহমুদ হাসান, ভূজপুর ইউপি 
চেয়ারম্যান শফিউল আলম নূরী, ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইসমাইল 
হোসেন, সৈয়দুল হক, মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, মাও. আবুল কাশেম, 
মাও. জসিম উদ্দীন, মাও. জুনায়েদ জালাল, মাও. খালেদ সোলতান, এসএম 
হাবিবুলাহ দিদু, মাও. আয়ুইব হাসান, মাও. হামীদুলাহ, মাও. নেজাম 
উদ্দীন, হাকীম ইমরান, হাফেজ ফরিদ উদ্দীন, আবুল হোসেন প্রমুখ । 


দারুল মা'আরিফের বার্ষিক মাহফিলে আল্লামা বুখারী 
মহানবী (সা.)-এর কালজয়ী আদর্শের অনুবর্তী 


আনতে হবে 

পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী মহানবী (সা.) এর কালজয়ী আদর্শের অনুবর্তী হয়ে ব্যক্তি, 
পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান 
জানান | এ পরিবর্তনই জাতীয় সুখ ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে । 
তিনি সম্প্রতি চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার বার্ষিক মাহফিলে 
প্রধান আতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন । বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা 
সুলতান যওক নদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে অন্যদের বক্তব্য 
রাখেন আল্লামা শাহ মোহাম্মদ তৈয়ব, আল্লামা ফোরকানুল্লাহ, অধ্যাপক 
গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, আল্লামা জসিম উদ্দিন নদভী ও ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন । সঞ্গালনার দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা আফিফ ফোরকানুল্লাহ আল 
মাদানী । 


সাতকানিয়া ইসলামী তরুণ সংস্থার উদ্যোগে 
ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 


সাতকানিয়া উত্তর পশ্চিম গাটিয়াডেজা ইসলামী তরুণ সংস্থার উদ্যোগে 
বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাফেজুল ইসলাম সওদাগারের 
সভাপতিত্বে স্থানীয় জামে মসজিদ প্রানে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে প্রধান 
বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম (ছোটপুল) জেলা পুলিশ লাইন্স জামে 
মসজিদের খতীব মাও. হাফেজ মোহাম্মদ মনসুরুল হক, বিশেষ অতিথি 
ছিলেন মাও. নাছিরুদ্দীন আল-মাদানী, মাও. ইমাম জাফর, মাওলানা 
বদুরুদ্দীন, হাজী ইলিয়াছ সওদাগর, হারুন সওদাগর, চিটাগাং প্রপার্টির 
ডিরেক্টর এসএম কামরুজ্জামান, ঢাকা মরিপুর পিজিএমের খতীব হাফেজ 
আবদুর রহীম, মাও. নুরুল কাদের, হাফেজ মোশারফ হোসাইন, মাও. 
আহমদ হোসেন, মাও. জয়নাল আবেদীন, মাও. জাকের হোসেন প্রমুখ । 
মোট ৪টি অধিবেশনের কোরআন তেলাওয়াত করেন কারী জমিরুদ্দীন । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


শক্তিধর চীনকে পেছনে ফেলে ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র 
আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে । গত 
কয়েক বছর ধরে দেশটি বিশ্বের সামরিক 
2 2-75 
রি শি হিসেবে নয়াদিল্লি প্রতি বছর 
লক টা রে শতকরা নয় ভাগ কিনে 
নেয়। ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। 
ইন্সটিটিউট এ খবর দিয়েছে । চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি মোকাবেলা 
এবং পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে ভারত অস্ত্র ক্রয় খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে 
বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা | দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ রাহুল 
বেদি বলেন, “ভারতের আকাজ্া প্রথমে উপমহাদেশের পরাশক্তি হওয়া, 
পরে আঞ্চলিক | এজন্য দেশটি শক্তি বাড়াচ্ছে ।' 
দেশটি গত দুই বছরের চেয়ে এবার সামরিক বাজেট শতকরা ৪০ ভাগ 
বাড়িয়েছে এবং প্রতি বছর চার হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ 
বরাদ্দ দিয়েছে । ভারত এবার ৩২.৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের প্রতিরক্ষা 
বাজেট করেছে । উল্লেখ্য, ভারতের মোট অস্ত্রের ৭০ ভাগই আমদানি করা । 
আর আমদানি করা মোট অস্ত্রের ৮২ ভাগই আসে রাশিয়া থেকে | সমপ্রতি 
বৃটেন ও ফ্রা্স থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য ভারত নতুন চুক্তি করেছে এবং 
রাশিয়ার কাছ থেকে বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ কিনছে । গত বছর অক্টোবরে 
ভারত ঘোষণা দিয়েছিল, আগামী ১০ বছরে রাশিয়ার কাছ থেকে তারা ২৫০ 
থেকে ৩০০ পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান কিনবে । এজন্য দেশটির খরচ হবে 
৩০ বিলিয়ন ডলার । আর আগামী পাঁচ বছরে দেশটি সামরিক বিভাগের 
আধুনিকায়নে ব্যয় করবে ৫০ বিলিয়ন ডলার | সেই সঙ্গে ১২৬টি নতুন যুদ্ধ 
বিমান কেনার জন্য খরচ করবে ১০ বিলিয়ন ডলার । 


সুত্র : এএফপি, বিবিসি 


লক্ষ : স্থাপত্য এতিহ্যের শহর 


স্থাপত্য এতিহ্যের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী ভারতের বিশেষ সুনাম রয়েছে। 


লা দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষ 


শাসন করেছেন । ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে- 
সমাধিসৌধ, সরাইখানা, মাজার, প্রমোদ 
উদ্যান, স্থাপত্য এঁতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতের 
এমনই একটি শহর লক্ষৌ । শহরের দালানগুলোর চুড়ায় আছে একাধিক 
গম্বুজ আকৃতির স্থাপত্য | এজন্য অনেকেরই কাছে এ শহরটি মসজিদের 
শহর নামে পরিচিত । এ শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বড় ইমামবাড়া ৷ বড় 
ইমামবাড়ার চারদিকে আছে প্যাঁচানো সরু গলির মতো রাস্তা, যা জ্যামিতিক 
হিসাব-নিকাশ করে তৈরি করা হয়েছিল | জ্যামিতিক হিসেবটাই আসলে সব 
রহস্যের মূল । সহযোগী ছাড়া এখানে প্রবেশ করলে পথ হারানোর সমূহ 


এপ্রিল'১১ 


আশংকা | এখানেই রয়েছে নবাব আসফউদ্দৌলার সমাধি | লক্ষৌ শহরের 
পুরনো অংশের অন্যতম প্রতীক হচ্ছে ষাট ফুট উচু এ রুমি দরজা । রুমি 
দরজার স্থাপত্য ঝিনুকাকৃতির | তবে ছোট ইমামবাড়া জ্যোতির প্রাসাদ নামে 
পরিচিত | মুসলিম শিল্পরীতির এক অনুপম নিদর্শন বলা যেতে পারে এই 
ছোট ইমামবাড়াকে | লক্ষৌর মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালের সবচেয়ে 
উজ্ভ্বল নিদর্শন বলা যায় এই স্থাপত্যগুলোকে । এখনো এঁতিহ্যবাহী ঘোড়ার 
গাড়ির দেখা পাওয়া যায় লক্ষৌ শহরের হুসনাবাদ তথা পুরনো এলাকায় । 
সেই নবাবী আমল থেকেই এতিহ্যবাহী খাবার-দাবারের জন্য বিখ্যাত লক্ষ্ৌ 
শহর | লক্ষৌর সর্বশেষ শাসনকর্তা ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। 
১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
ওয়াজিদ আলী শাহকে ইংরেজরা কলকাতায় অন্তরীণ করে । তিনি ১৮৮৭ 
সালে ৬৮ বছর বয়সে খিদিরপুরের মেটিয়া বুরুজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন । সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লক্ষৌ রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিপ্রবীরা বৃটিশ দুর্গের প্রতিটি সামরিক ও 
বেসামরিক পরিবারকে ১৪০ দিন পর্যন্ত বন্দি করে রাখে | লক্ষৌর স্থাপত্য 
নিদর্শনগুলো আজো ভ্রমণপিয়াসী মানুষের কাছে অতুলনীয় । এখানে এলেই 
এতিহ্যপিয়াসী মানুষেরা ফিরে যান কয়েক শতক আগের শাসকদের 
আমলে । তাঁদের শৌর্ষবীর্য ও শৈল্পিক নিদর্শনগুলো দেখে-শুনে তারা 
বিমোহিত হন । 


দাসপ্রথা টিকে আছে ভারতে! 
95858557577 
তাদের বেশির ভাগই রয়েছে ভারতে । 
দাসপ্রথা নির্মলের কাজে নিয়োজিত একটি 
বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংগঠন “ফিস দ্য 
স্রেভ'র দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের পরিচালক 
৫ সুপ্রিয়া আবাস্থি এ তথ্য প্রকাশ করেছেন । 
অবশ্য নীতিনির্ধারক, মানবাধিকার কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মতে আধুনিক 
যুগের দাসের সংখ্যা এক থেকে তিন কোটি পর্যন্ত হতে পারে । 
ভারতে কথিত এই দাসপ্রথা টিকে আছে ভিন্ন আকারে | এখানে তাদের বলা 
হয় দায়বদ্ধ শ্রমিক | মহাজনের কাছ থেকে নিজেরা বা পূর্বপুরুষরা খণ নিয়ে 
থাকলে তা পরিশোধের জন্য সপরিবারে বছরের পর বছর ধরে তাদের 
অমানসিক শ্রম দিতে হয় । এ ক্ষেত্রে মজুরি পাওয়া কিংবা দায় পরিশোধের 
নিশ্চয়তা তাদের থাকে না । কার্যত তাদের ক্রীতদাসের মতোই জীবন যাপন 
করতে হয় বলে জানান সুপ্রিয়া । অথচ ৩০ বছর আগে পাস হওয়া এক 
আইন অনুসারে ভারতে দায়বদ্ধ শ্রমিক প্রথা অবৈধ । কিন্তু এসব শ্রমিক সেই 
আইনের কোনো ধারণা রাখে না । এমনকি তাদের কোনো অধিকার আছে 
বলেও জানে না। 


ঘন্টায় হাজার মাইল গতিতে ছুটবে বিটিশ গাড়ি 
ব্াডহাউন্ড | নাম থেকেই মালুম কতটা সাংঘাতিক হতে পারে এই গাড়ির 
গতিবিধি | ভূপৃষ্ঠের ওপর এতজোরে কোন 
চারচাকার গাড়ি এর আগে কোনদিন 
ছোটেনি | যে ব্রিটিশ গবেষকদল এই বিশ্বের 
দ্রুততম গাড়ির প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিয়েছে । 
১৯২০- এর দশকে বহার গাড়ির নতুন গতিবেগের সফল পরীক্ষা হয়েছিল । 
প্রবল গতির এই গাড়ি শেষ পর্যন্ত তার দৌড় কতটা সফলভাবে করতে পারে 
সেটা দেখার জন্য আপাতত মুখিয়ে আছে গাড়ির দুনিয়া এবং সেইসঙ্গে বাকি 
বিশ্বও | পরিকল্পনায় ফমুলা ওয়ানের একটি রেসিং গাড়ির শরীরে জুড়ে 
দেওয়া হবে রকেট প্রযুক্তি, এবং একটি ফাইটার জেট বা জঙ্গি বিমানের 
এঞ্জিন ৷ তারপর সেই গাড়ি ছুটতে পারবে ঘন্টায় হাজার মাইল বা ১৬০০ 
কিলোমিটার গতিতে | যা গাড়ির গতির ইতিহাসে তৈরি করবে এক নতুন 
মাইলস্টোন । 


) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ফ্রান্সে মসজিদে স্থান না হওয়ায় রাস্তায় 
মুসলিমদের নামাজ আদায় 


ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে হিজাব কে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরও 
ফ্রান্সে মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । শুক্রবারের জুমআর নামাজে 
ফ্রান্সের প্রায় পনেরটি মসজিদে মুসল্লীদের ধারন ক্ষমতার থেকে লোক 
সমাগম বেশী হওয়ায় তারা রাস্তায় নামাজ আদায় করে | এই ঘটনায় ফ্রান্সে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে । বিভিন্ন পক্ষ থেকে মুসলিমদের নামাজের জায়গা 
নির্ধারন করে দেওয়ার দাবি জানান হয় । তাদের ভাষ্য মতে মুসলিমরা যদি 
রাস্তায় নামাজ আদায় করে তাহলে জনগণের চলাচলের অসুবিধা হবে তাই 
তাদের বিকল্প ব্যবস্থায় নামাজ আদায়ের জন্য তারা অনুরোধ করেন । 
তাছাড়া বিভিন্ন সংগঠন সরকার কে মুসলিমদের তাদের অধিকার রক্ষায় 
সচেষ্ট হবার আহ্বান জানান । 


চীনে গণমাধ্যমে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ 
সংবাদপত্র, প্রকাশক এবং ওয়েবসাইট পরিচালনাকারীদের ওপর বিদেশি 
+ শব্দ, বিশেষ করে ইংরেজি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করেছে চীন। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় 
বেতার ও টেলিভিশনও রয়েছে । চীনের রাষ্ট্রীয় সং 
ও প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ বলছে, এ ধরনের শব্দ ব্যবহার 
চীনা ভাষার শুদ্ধতাকে ধ্বংস করছে । চীনা ভাষাই 
আদর্শরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। সংবাদমাধ্যমের 
উচিত “চিধলিশ” (চীনা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ) 
জাতীয় শব্দ এবং বিদেশি সংক্ষিপ্ত রূপ এড়িয়ে চলা । 
পিপলস ডেইলির বরাত দিয়ে মঙ্গলবার জানানো হয়, চীনের রাষ্ট্রীয় সং 
ও প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
চীনের সব ধরনের প্রকাশনায় বিদেশি ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। 
কিন্তু এ ধরনের ব্যবহার চীনা ভাষার শুদ্ধতাকে “গুরুতরভাবে ধ্বংস” করছে, 
যার “বিরূপ প্রভাব' পড়ছে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে । প্রকাশনা প্রশাসন থেকে 
আরো বলা হয়েছে, একান্তই বিদেশি শব্দ এড়ানো সম্ভব না হলে চীনা ভাষায় 
তার ব্যাখ্যা দিতেই হবে । 


আফগানিস্তানে মার্কিন রণকৌশল এখনো অসফল 
আল-কায়েদা ও তালেবানকে পরাস্ত করার জন্য আফগানিস্তানে সৈন্যসংখ্যা 
তিনগুণ এবং পাকিস্তানে মিসাইল হামলা দ্বিগুণ করা 
হলেও মার্কিন রণকৌশল এখনো সাফল্য ও 
ব্যর্থতার দোলাচলে দুলতে দেখা যাচ্ছে । সহিংসতা 
আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে । ১ লাখ ৪০ হাজারের 
বেশি মার্কিন ও ন্যাটো সৈন্য আফগানিস্তানে 
মোতায়েন রয়েছে । দু-তৃতীয়াংশ হচ্ছে মার্কিনী । 
২০১০ সালে এ পর্যন্ত ৬৮৩ জন বিদেশি সৈন্য আফগানিস্তানে মারা গেছে। 
প্রতিদিন ২ জন ন্যাটো সৈন্য এ বছর আফগানিস্তানে মরার ঘটনা ঘটে । 
দেশের উত্তরে ও পশ্চিমে তালিবান উত্তরোত্তর অগ্রগতি করে যাচ্ছে । বিশ্বের 
সংবাদ জগতে সাড়া জাগানো উইকিলিকস বলেছে, পাকিস্তানকে মার্কিন অর্থ 
সাহায্য যতোই বাড়ানো হোক, আফগান তালিবানকে সমর্থনদান থেকে 
পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করা যাবে না। ২০১১ জুলাইয়ে আফগানিস্তান থেকে 
মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের প্রেসিডেন্ট ওবামার ২০০৯ সালের ঘোষণা 
আজকাল আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ প্রে. 
হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের নিরাপত্তাভার সঁপে দেয়ার জুলাইয়ে 
অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় । কিন্তু ঠিক তার চার মাস পরই 
লিসবনে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে ওবামা বলেন, মার্কিন সেনাবাহিনী ২০১৫ 
সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে । আফগানিস্তানে ন্যাটো কমান্ডার জেনারেল ডেভিড 
পেট্রিয়স ২০১৪ সাল নাগাদ বিজয় অর্জন প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ করেন | তিনি 
বলেন, তালিবান লাগাতার পুনঃসংগটিত হচ্ছে । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


এপ্রিল'১১ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের ইসলামিক স্টাডিজ শশির্ট 


কোর্স) বিভাগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা আল-মুনতাদা আল- 
আদাবীর উদ্যোগে বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা ১৪৩২ হিজরী গত ১৯ মার্চ, 
শনিবার, বাদে মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত 
করেন মাওলানা কলিমুল্লাহ ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা 
মীর খলীলুর রহমান আল-মাদানী । 

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হাফেয হুসাইনের সুললিত 
কণ্ঠের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও হায়েয সাদেকের নাতের রাসূল (সা.) 
পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরা হওয়া অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আল- 
মুনতাদা আল-আদাবীর পরিচালক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জাফর সাদিক । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদের সম্মানিত খতীব আল্লামা ওবায়দুল্লাহ । প্রধান অতিথি ছাত্রদেরকে 
আরবী-বাংলা সাহিত্যও সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, মুখলেস দায়ী 
হিসেবে জীবন গড়ার জন্য সুস্থ সাহিত্য সাধনা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। 
ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য সীরাত প্রতিযোগিতার মতো 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় প্রধান অতিথি আল-মুনতাদা আল-আদাবীকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

আরবী বক্তৃতা, আরবীতে কথোপকথন, বাংলা বক্তৃতা ও উনুক্ত কুই 
প্রতিযোগিতা; মোট চার পর্বে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে এ প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা ও হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
(আরবী বক্তব্য) এবং অধ্যাপক সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ও মাওলানা হাফেয 
ফোরকান (বাংলা বক্তব্য) । বাংলা বক্তব্যে “নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় 
হুযুর (সা.)-এর অবদান' বিষয়ে জালাল আহমদ (প্রথম বর্ষ) প্রথম, 
সাইফুজ্জামান (চতুর্থ বর্ষ)__ দ্বিতীয়, আবদুল বারী (প্রথম বর্ষ)_তৃতীয়, 
রাসেল হাবীব (দ্বিতীয় বর্ষ)__ চতুর্থ, ফারুক হুসাইন (পঞ্চম বর্ষ)__ পঞ্চম, 
ফয়সাল আমীন (তৃতীয় বর্ষ)__ছষঠ, “আম্িয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস ওলামায়ে 
কেরাম" বিষয়ে মুহাম্মদ ইউনূস (দ্বিতীয় বর্ষ) প্রথম ও নুরুজ্জামান (প্রথম 
বর্ষ) দ্বিতীয়, “ইভটিজিং প্রতিরোধে পর্দার ভূমিকা" বিষয়ে হাসান মিয়া 
(প্রথম বর্ষ)__ প্রথম, হেলাল হাসান (দ্বিতীয় বর্ষ)__দ্বিতীয় ও সানা উল্লাহ 
তৃতীয় বর্ষ)__তৃতীয়, মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা.)” 
বিষয়ে মুহাম্মদ সাদী (প্রথম বর্ষ), "শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা.)" 
বিষয়ে ফয়সাল (দ্বিতীয় বর্ষ) ও “ভিন্নধর্মীদের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা” বিষয়ে মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ (তৃতীয় বর্ষ) 
এবং আরবী বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ে তওফিকুল ইসলাম (চতুর্থ বর্ষ), শিহাদ 
উদ্দীন চেতুর্থ বর্ষ), সাঈদুর রহমান চেতুর্থ বর্ষ), আবদুল মাবুদ (তৃতীয় 
বর্ষ), মিজানুর রহমান (তৃতীয় বর্ষ), ফারুক হুসাইন (পঞ্চম বর্ষ) ও 
ইবরাহীম চেতুর্থ বর্ষ) রতিযোগিতা উত্তীর্ণ হন । প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 
মাঝে প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক দিয়ে 


পুরস্কৃত করা হয় । 
॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চউথাম 


বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থাসমূহ 
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা 0399) বাংলাদেশ 

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি 07) বাংলাদেশ 

ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (0ব3)_ বাংলাদেশ 
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (21) ভারত 

ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া (01) ভারত 
এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (/০৮)- পাকিস্তান 
পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (7১7) পাকিস্তান 
ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান (07 _ পাকিস্তান 

. মিডল ইস্ট নিউজ এজেন্সি (৬17) মিশর 

রা রাষ্ট্রীয় সমাচার সমিতি (২99) নেপাল 

১১. ফিলিপাইন নিউজ এজেন্সি (0)- ফিলিপাইন 

১২. সৌদি আরবিয়া প্রেস এজেন্সি (37/৯)_ সৌদি আরব 

১৩. ভয়েস অব আমেরিকা (৬০) যুক্তরাষ্ট্র 

১৪. থাই নিউজ এজেন্সি ণাখ/)- থাইল্যান্ড 

১৫. সাউথ আফ্রিকা প্রেস এজেন্সি (১/১১/১)- দক্ষিণ আফ্রিকা 
১৬. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (0007) যুক্তরাজ্য 

১৭. কুয়েত নিউজ এজেন্সি (704১) কুয়েত 

১৮. কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী (0) কোরিয়া 
১৯. ইরান নিউজ এজেন্সি (২১) ইরান 
২০. ইরাকি নিউজ এজেন্সি (]]াব)__ইরাক 
২১. ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সি (ং/)- ইরান 
২২. নিউজ এজেন্সি অব দ্যা এসোসিয়েটেড ইসরায়েল (3/১/])__ 

ইসরায়েল 

২৩. জিউস টেলিগ্রাফ এজেন্সী 04) ইসরায়েল 
২৪. ক্যানটার বেরিটা ন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়া 01) ইন্দোনেশিয়া 
২৫. নিউ চায়না নিউজ এজেলী (খত ঞ)_ চীন 
২৬. সিনহুয়া__চীন 
২৭. কানাডিয়ান প্রেস (০)_ কানাডা 
২৮. এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ কোং (4০) যুক্তরাজ্য 
২৯. ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (077) যুক্তরাজ্য 
৩০. রয়টার্স __যুক্তরাজ্য 
৩১. এসোসিয়েটেড প্রেস (4৮7১) যুক্তরাষ্ট্র 
৩২. অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (4১1)0)- অস্ট্রেলিয়া 
৩৩. বিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (03730) যুক্তরাজ্য 
৩৪. এমিরেটস নিউজ এজেন্সি সংযুক্ত আরব আমিরাত 
৩৫. ফ্রান্স ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি (ঢ]/১)_ ফ্রান্স 
৩৬. ক্যাবল নিউজ নেটওয়ার্ক (0োবাব) যুক্তরাষ্ট্র 
৩৭. এডিএন (/0ব)__ জার্মানি 
৩৮. জিএনএন (0খাখ)__জাপান 
৩৯. সানা (94)- সিরিয়া 
৪০. ইন্টারফ্যাক্স- রাশিয়া 


এপ্রিল'১১ 


চি উঠ ছি কচির হি ভুরি 


৪১. এপিএস (4) _আলজেরিয়া 
৪২. ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেসান্স 097২) বাংলাদেশ 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ রিদওয়ানুল কাদের উখিয়া 
ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগরাম 


সাবধান! মোবাইল ফোন ও ফেসবুকে প্রতারণা 


রি 


| 
মধ্যরাতে হঠাৎ করেই একটা ফোন আসল | ধরবেন কিনা ভাবছেন । 
অবশেষে ধরেই ফেললেন । হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে 


ওঠে নারী কণ্ঠ, কেমন আছেন? অথবা বলবে মিস কল দিয়েছেন কেন ? 
সেই থেকে শুরু । এরপর অনেক কাহিনী, অনেক গল্প । অনেক সময় 
সমান্তিটা কিন্তু শেষ হয় প্রতারণা দিয়েই । কে কার সঙ্গে প্রতারণা করল সেটি 
বড় কথা নয়। কিন্ত এমন ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়তই । শুধু ফোন নয়, 
ফেসবুকের মতো সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমগ্তলোও কাজে লাগাচ্ছেন 
অনেকে । প্রথমেই বাড়িয়ে দিচ্ছেন বন্ধুত্বের হাত । কিছুদিন পর চেনা জানা 
হয়ে গেলেও বুঝতে দিচ্ছে না আসল উদ্দেশ্য ৷ পরে চেনা বন্ধুটিই যদি হয়ে 
যায় অচেনা, তখন কষ্ট পেলে কাউকে দোষারোপ করার কিছু থাকবে না। 
তাই আগেভাগে পরখ করে নিন, আপনি কাদের সঙ্গে মিশছেন । আপনার 
বন্ধুবলয়ে কারা কেমন? অনেক সময় আড্ডার ছলে বন্ধুরা এমন কতগুলো 
কাজ করেন যা বন্ধুত্বের ফাটলও তৈরি করে । নৈতিকতা বর্জিত অনেক 
কাজই করে বসতে পারেন আপনার বন্ধু মহলের কেউ, সম্ভব হলে তাকে 
এড়িয়ে চলুন | নয়তো সতর্ক করে দিন | ফেসবুকে বন্ধুত্বের আহ্বান করতে 
পারে অনেকেই, কিন্তু চেনেন না, জানেন না এমন কারও বন্ধুত্্র প্রস্তাব 
গ্রহণ না করাই ভালো । মিউচুয়াল বন্ধু হলেও ভেবে নিন কোন সুত্রে আপনার 
সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাচ্ছেন । এমনকি অনেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের 
পরিচয় দিয়ে বন্ধুত্ব করতে চান । কিন্তু বন্ধুত্বের অন্তরালে থাকতে পারে অসৎ 
উদ্দেশ্য ৷ ইদানীং প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটছে । ফলে নিজে থেকে সাবধান 
হওয়া ভালো । সময়ের সঙ্গে প্রতারণার ধরনও পাল্টে গেছে । ভেবে চিন্তে 
ফোন নাম্বার বিনিময় করুন | ফেসবুকে পারিবারিক আযালবামের ছবি দিলেও 
তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রয়োজন না হলে দেবেন না । অপরিচিত 
নম্বর থেকে ফোন করে বিভিন্ন পুরস্কারের প্রস্তাব দিলে যাচাই করে দেখুন, 
কারণ এভাবেও এখন প্রতারকরা প্রতারণা করছে । পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে 
বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় ছবি আহ্বান করা হয়, ছেলে হোন বা মেয়ে 
হোন কখনই একা যাবেন না । প্রয়োজনে অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করে 
সিদ্ধান্ত নিন । প্রতিষ্ঠানের খোজখবর নিয়েই তবে অংশগ্রহণ করুন । সুতরাং 
নিজেই সতর্ক থাকুন, কারণ বিপদ হলে নিজেকেই খেসারত দিতে হবে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বপ০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় এপ্রিল'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি*১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন। 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 


“.. আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার 
চারপাশ থেকে সরে যেত 77 
করা হয়েছেঃ .. 

২. কানা খুলুকুহু অ আল- করনা " রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোন সাহাবী এ 
অভিমত ব্যক্ত করেন? ... 

৩. রাসূল (সা.)-এর সরকারে সামরিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত গোয়েন্দা 

৪. ভুত গ্রস্ত বিলয় হাজরে জল লা লো) মা উদেশয মলিন 
ত্যাগ করেনঃ. এ ৫ 

৫. বদর যুদ্ধে কতজন কাফির মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়? .. রি 

৬. কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য নেলসন ম্যানডেলাকে একজন 
অবিস্মরণীয় নেতা মনে করা হয়? .. 

৭. ভারতের কোন স্টক এক্সচেঞ্জ মদের জ জন্য শরিয়া- ভিত্তিক আলাদা 
সূচক চালু করা হয়েছে? ... . 


দনোবিন 
না প্র তা 


০] 17 7 ০] | 2] |] 
মন্তব্য: ||] 111 ভেন্যু বাংলাদেশে হওয়ায় বহিঃবিশ্বে 


আমাদের পরচিতি ও গৌরব-__দ:টোই বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে এটি শতভাগ 
নির্ভর করবে “জাতি হিসেবে আমরা কতটুকু শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় 
দিতে পারছি'_তার ওপর । 


সেপ্টেম্বর*১০ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. আবু জাহিল, ২. এক-তৃতীয়াংশ, ৩. তুরুক্কে, ৪. 
ওমর খৈয়াম, রুমি ও হাফিয, ৫. আাজমা, ৬. ৬০ প্রকার, ৭. ক ১২ 
নামের একটি ব্যাকটেরিয়া | 

শব্দের মারপ্যাচ: পৌরসভা 


এপ্রিল'১১ 


পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চা ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 

১. কাওসার আহমদ 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
২. মিজানুর রহমান 

ছাত্র: আলীর জাহাল হুসাইনিয়া তাহফিযুল কুরআন মাদরাসা, কক্সবাজার 
৩. সাইদা খানম মরজান 

ছাত্রী: শেখেরখিল দারুস সালাম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে: নৃরুল্লাহ, নুমান, এম 
রহমান, মাহফুজুর রহমান, শাহ আলম খান, আতাউল্লাহ, শাহাব উদ্দীন, 
নেজাম উদ্দীন, আবদুশ শাকুর, হামিদুল হক, নুর আলম, রজব আলী, সলিম 
উল্লাহ, তালেব উল্লাহ, আরিফ উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, ইফতিখার, মুহাম্মদ 
নুর, জাহিদ, জিয়াউল হক, আবু সুফিয়ান, আয়াজুর রহমান, আবদুল 
মালেক, সালমান ফারসী, আমান উল্লাহ, রেজাউল করীম, রোকন উদ্দীন; 
নাজিয়া সুলতানা, জাকিয়া সুলতানা, মাহফুজা কাওসার, মাশুকা কাওসার, 
রুমেনা কাওসার, আশেক ইলাহী, মাহবুবে ইলাহী, ইনানী, উখিয়া, মমতাজ 
উদ্দীন, মাইমুনা জান্নাহ, চকরিয়া, আইয়ুব, ঈদগাহ, আবকার হাসান, সাদিয়া 
মাহমুদা, মহেশখালী, হুমাইরা ইয়াসমিন, আশিকা, রামু, আরিফুল্লাহ, 
কক্সবাজার; তামিম, শারমিন আক্তার, নাজিম উদ্দীন, আলাউদ্দীন, গিয়াস 
আল-মামুন, মিরশ্বরাই, তাহছিন খানম তামান্না, রহিমা খানম, কামাল 
হোসাইন, উম্মে আয়মান ফরহানা, বাশখালী, হাফসা খানম দিলরুবা, 
মাহবুবুল মান্নান, চন্দনাইশ, উষ্টগ্রাম; শরীফুল ইসলাম, ছাগলনাইয়া, ফেনী; 
লুতফুর রহমান, তায়্যিবা বেগম, ওসমানী নগর, সিলেট প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


পড়াশোনাটা যদি একটু গোছানো সময়মাফিক না 
হয় তাহলে ব্যাপারটা সময়ের অপব্যবহার ছাড়া 
অন্য কিছুই নয়। তাই যে বিষয়ই পড়ছ সেটা নিয়ে 
একটা পরিকল্পনা অবশ্যই থাকা চাই। ইংরেজি 
শেখার বেলায় পাঠের একটা ধারাবাহিক 
পরিকল্পনা না থাকলে শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহটা 
যেমন কমে তেমনি যে পাঠ গ্রহণ করছ তাও শেখা 
হয় না। বিশেষ করে যারা ইংরেজি ভাষাটাকে 
কেন্দ্র করেই পড়াশোনা করার ভাবনা-চিন্তা করছ 
তাদের বেলায় তো এটা খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ যে কতটা 
দক্ষতার সাথে তুমি এই ভাষাটা শেখার 
কৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারছ। তাই বিষয়টা 
যখন ইংরেজি শেখা তখন এলোমেলো বা 
বিচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা না করে রুটিনমাফিক 
তোমার পড়াটাকে ভাগ করে নিলে পড়ার প্রতি 


আগ্রহটা যেমন তৈরি থাকে তেমনি শেখা 
বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে রপ্ত করাও সম্ভব হয়ে 
ওঠে। ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের অনেক পদ্ধতিই 
রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিয়ে 
নিজের পছন্দ মতন একটা কৌশল বেছে চর্চা শুরু 
করলেই যে তুমি খুব দ্রুত এ ভাষাটা আয়ত্ত করে 
ফেলবে তা কিন্তু না। 
প্রাথমিকভাবে তোমাকে ইংরেজির শব্দভাগ্ডার 
বাড়াতে হবে। এর জন্য কোনো অর্থ বা বেগ 
পোহাতে হবে না। প্রতিদিন একটি ইংরেজি 
খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললেই অল্প 
সময়ের মধ্যে তোমার শব্দভাগ্তার অনেকটাই ভরে 
উঠবে। পাশাপাশি টিভিতে যেসব ইংরেজি নাটক 
কিংবা টকশো থাকে সেগুলোও নিয়মিত দেখলে 
ইংরেজি শব্দভাপ্তার বাড়ে। তবে যা-ই শেখ না 
কেন চর্চা না করলে অন্য ভাষা শেখাটা অনেক 
কঠিন। তাই ইংরেজি শেখার জন্য পরিকল্পা 
অনুযায়ী নিয়মিত চর্চার কোনো বিকল্প নেই। 
কেমন পরিকল্পনা হলে ভালো হয় তা নির্ভর করে 
তুমি প্রতিদিন কতটা সময় এ বিষয়ে খরচ করতে 
চাও তার ওপর। 


সময় পরিকল্পনা 

প্রতিদিন অন্যান্য বিষয়ের পড়াগুলোর ওপর 
সমানভাবে জোর দেয়ার পর ঠিক কতটা সময় 
ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারবে তার 


ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। 


ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা 

প্রতিদিন যে পাঠ তুমি নিচ্ছ সেটা 
এলোমেলোভাবে না পড়ে একটা ছকের মাধ্যমে 
ধারাবাহিক ভাবে পড়ে যাওয়া। কেননা ইংরেজি 
শেখার ক্ষেত্রে গ্রামার একটা গুরুতৃপূর্ণ অংশ। 
গ্রামার আয়ত্তের ক্ষেত্রে যদি ধারাবাহিকতা রক্ষা না 
কর তাহলে ইংরেজি শেখাটা কঠিন হয়ে উঠবে। 


অনেক শিক্ষার্থীই রয়েছে যারা ইংরেজি সম্পর্কে 

অনেকে কিছুই জানে কিন্তু চর্চা না থাকার কারণে 

ব্যবহারের সময় অগোছালো হয়ে পড়ে। পরীক্ষার 
সময় ভূলে যায়। যে কোনো শেখাই পূর্ণ হয়ে ওঠে 
যখন তার সঠিক ব্যবহার করা যায় সাবলীলভাবে। 
তাই প্রতিদিনের পাঠগুলো নিয়মিতভাবে অনুশীলন 
করলে ইংরেজিতে তোমার দক্ষতা বেড়েই চলবে। 


নিজের কৌশলটা জানা 

ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে কেমন কৌশল আয়ত্ত 
করলে তুমি অনেক সরল ও সহজভাবে এ ভাষায় 
তোমার দক্ষতা বাড়াতে পারবে সেটা খুঁজে বের 
করাটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি যদি নিজেই 
নিজের কৌশলটা আবিষ্কার করতে না পার 
সেক্ষেত্রে ইংরেজি সম্পর্কে ভালো জানে এমন 
কারোর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চর্চা শুরু করলে 


একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে পড়াটা ঠিক 
মতন আয়ত্ত করা অকেটা সহজ হয়ে ওঠে। এবং 


আর্ত ও নিশ্চিত কাতজ্েরে এতিশস্তি 

মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কর্ডক্রিম 


সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ভিৎ 


দ্রুত ও সহজভাবেই তুমি ইংরেজি শেখার 
আনন্দটা উপভোগ করতে পারবে। 


0101 ৩১৫২৬ নিশিন্ত নির্ভরতায় আরবী-উর্ূসহ সকলপ্রকার বই- 


১ ৬৬৩৫৮ 


/4719881 17078000790 ৪ & খিগা7 
1170178 : শা রা টা উনি 5 528 5755 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


তক্রাভ?ন আআঈনুদ্দোন এুহান্দ আগভি 
১৩, জি. এ- ভবন দ্বিভীয় তলা, আন্দরকিজ্ষ।, চউপ্রাম 


র ওপরই নির্ভর করে । 


1 ৩৪৩১ ১: 


ঢশা1811: 81181114200))81100.001) 


বিক্রিত আল্ওয়ান পরশ ফেরত নেক্সা হয় । 


-৯৮৯৮-৫৪৭৯৯১৯১০৯ 


স্ুঠৌোফোন 


এপ্রিল'১১ 


«আগামি লা 


স্বাচত নিলা জানি নেট লা াদাসান 


মোবাইল: টার ০১৮২০-১৩০৩১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


ছল -ঃ ০৯৮৬ না ৮ 
সস সপ 
লা 
রঃ 


০ ক 22 1 লি 


9০0 +812778 আজ হতাশা স০০০1০51 1৬১40-75 
রাজ প্র শালি আন 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ন্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)581009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


ফ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
&]-0৬%170077) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917079, 0771192972, 17971 14729277162 0০০7119127-41- 
১077111 1477151 (277 /1997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৫ম সংখ্যা, জামাদিউল আ.-_সানি ১৪৩২ হিজরি_মে ২০১১ ঈসায়ি 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

নারী নীতিমালা*১১ অনৈসলামিকরণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ 
___মোঃ আবদুল লতিফ নেজামী 


নারী নীতিমালা*১১-এ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কতিপয় ধারা 
___ আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ 
সমকালীন 


ডেসটিনি-এমএলএম ব্যবসা : শরীয়তের ফায়সালা 
___ আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 

শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সে)-এর ভূমিকা 
__ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


মহাজীবন 
আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম (রোহ.)___সুলতান মাহমুদ 
আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.)-__কাজী সাইফুল হক 
দীওয়াত-তাবলীগ 
একজন আমেরিকান নও-যুসলিমের অভিব্যক্তি 
___হাসান আলী সুলাইমান, অনুবাদ: আযীযুল হক 
ইতিহাস-এঁতিহ্য 
হযরত যুলকারনাইন ও এক নেক্কার জাতির সাক্ষাৎকার 
___ মুহাম্মদ লিসানুল হক লাস্সান 
শিক্ষা-সংস্কৃতি 
কওমী মাদ্রাস কী ও কেন? 
___ মাওলানা সফি উল্লাহ আল-মুস্তাফা হাতিযুভী 
আন্তর্জাতিক 
খিস্টান পাদরির আদালতে আল-কুরআনের বিচার? 
__ মোঃ নুরুল আমিন 
আরব বিশ্বে পরিবর্তনের ঘূর্ণিবাত্যা 
__ড. তারেক শামসুর রহমান 
মহিলাঙ্গন 
পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন পদ্ধতি 
___সালমা আক্তার মেরী 
অর্থনীতি 
হিলারি, আসুন রাবেয়ার কবর দেখাতে নিয়ে যাব 
___ পীর হাবিবুর রহমান 
আইন-ফতোয়া 
ফতোয়া দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ আলেম হওয়া অপরিহার্য 
___মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 
নিয়মিত বিভাগ 

পাঠকের অভিমত 
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দরসে কুরআন [] ০৫ | দরসে হাদীস [] ০৬ | কবিতার পাতা [] ৩৫। 


নওল হাতের কলম [] ৩৬ । স্বদেশ-বাতাঁ [] ৩৮ । বিশ্ববিচিত্রা 
ডিজিটাল ব্রেইন 


7) ৩৯। 
০] ৪০। 


আরব বিশ্ব এখনো ঘুমিয়ে কেন? 

আর নিন্দা নয়, পাল্টা আঘাত চাই । পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র খে দিতে এখনো 
সময় আছে । আরব বিশ্ব এখনো ঘুমিয়ে 
কেন? এবার জাগো। পশ্চিমা বিশ্ব 
পারমাণবিক শক্তি, মারণাস্ত্র আর ক্ষেপণাস্ত্র 
শক্তি হলেও আরব বিশ্ব প্রাকৃতিক সম্পদে 
করার জন্য পশ্চিমারা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র 
চালিয়ে আসছে। তাদের স্বপ্ন পুরো আরব বিশ্বের প্রাকৃতিক তেলসম্পদ লুট 
করে নেয়া । আর তাদের সেই হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীলনকশা 
হিসেবে তারা পশ্চিমাবিদ্বেধী কোনো আরব নেতাকেই রাখতে চাচ্ছেন না। 
আর সেই লক্ষ্যে ইউরোপিয়ানরা পশ্চিমাবিরোধী আরব নেতাদের খতম 
করার জন্য মরণ কামড় দিয়েছে । তারা সরাসরি আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত হতে না পারলেও যড়ন্ত্রের মাধ্যমে এসব অঞ্চলে অস্থিতিশীল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে । তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু কিছু আরব 
নেতার লোভ-লালসার মাধ্যমে তাদের বাগে রেখেছে । পশ্চিমা অক্ষশক্তি 
আরব বিশ্বের ক্ষমতা ধ্বংসের কাজে | আরব বিশ্ব যে সম্পদে সবচেয়ে বেশি 
বলীয়ান তা হচ্ছে তেলসম্পদ । আর সেই তেল আমেরিকার কাছে যারা 
বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানাবে তারাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারীদের হামলার 
শিকার হবে । আজ আমরা সেই সত্যটিই মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করছি । 

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার কাছে তেল বিক্রি না করার 
অপরাধে তাকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছে । আর সাদ্দাম হোসেনই 
ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন । মিথ্যা অজুহাতে ইরাকের মতো একটি পবিত্র ভূমিকে তারা 
শেষ করে দিয়েছে । হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে । 
পশ্চিমাদের মিথ্যা ছলনা আর ষড়যন্ত্রের কথা অনেক আরব নেতাও জানেন । 
অথচ তারা জেনেও যেন না জানার ভান করে চোখে কালো চশমা পরে আর 
কানে তুলা দিয়ে বসে আছেন । অথচ সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরই কি না 
আরবের মতো একটি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দেশ অর্থ আর 
বল দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে । এটি সত্যিই মুসলিম জাহানের জন্য দুর্ভাগ্য । 
যেখানে ফিলিস্তিনি জনগণ ইসরাইলি দ্বারা যুগ যুগ ধরে আক্রান্ত হয়ে 
আসছে, সেখানে পশ্চিমাদের দৃষ্টিই যেন পড়ে না । অথচ তারা আরব দেশের 
কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে নির্মমভাবে হামলা 
চালিয়ে আসছে । ইরাকের পর যে দেশ আমেরিকার অবাধ্য ছিল সেটা হচ্ছে 
লিবিয়া ও প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি । আজ সে দেশটি তাদের নীলনকশার শিকার 
হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে । এরপর নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে দেশটি তাদের 
পরবর্তী টার্গেট তা হচ্ছে ইরান । ইরানের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে যড়মন্ত্ 


মে*১১ 


চালিয়ে আসছে আমেরিকা ও বৃটেন। একে একে একদিন আরব বিশ্বের 
একক ক্ষমতার অধিকারী হবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা! আসলে লিবিয়ার 
বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান হচ্ছে মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধেরই একটি অভিযান । আর 
সেই অভিযানে আরব দেশগুলো যদি এখনো এক্যবদ্ধ না হয় তবে ভবিষ্যতে 
আরো কঠিন সময় তাদের অতিবাহিত করতে হবে । 
লিবিয়ায় পশ্চিমা দেশগ্তলোর সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়েছেন আরব 
লীগ মহাসচিব আমর মুসা । তিনি এ হামলার সমালোচনা করে বলেন, 
লিবিয়ায় নো ফ্লাই জোন কার্যকর করার নামে বাড়াবাড়ি চলছে । সোমবার 
কায়রোতে আরব লীগ সদর দপ্তরে তিনি এ কথা বলেন ৷ অথচ জাতিসংঘ 
মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, লিবিয়া ইস্যুতে বিশ্বকে এক সুরেই কথা 
বলা উচিত । তিনি বলেন, গাদ্দাফি বাহিনীর হামলা থেকে বেসামরিক 
লোকজনকে বাঁচাতে জাতিসংঘের প্রস্তাবেই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের 
অনুমোদন দেয়া হয়েছে । বাহ কী চমৎকার তাদের ফড়যন্ত্র । জাতিসংঘ 
মহাসচিবের কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি পশ্চিমাদেরই প্রতিনিধি | যেখানে 
চীন, রাশিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন অমুসলিম দেশ লিবিয়ায় হামলার নিন্দা 
জানাচ্ছেন সেখানে কাতার প্রকাশ্যে লিবিয়ায় পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন অভিযান 
সমর্থন করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতও এ হামলায় মৌন সমর্থন 
জানিয়েছে । কী বিচিত্র আরব নেতাদের মনোভাব । 
পশ্চিমারা আরব বিশ্বে একের পর এক আঘাত হানার পরও আরব নেতাদের 
নীরব ভূমিকা দেখে আমার একটি গল্প মনে হয়েছে তা হলো, একটি জাহাজ 
সমুদ্র অতিক্রম করছে । তখন জাহাজের নিচতলায় থাকা কিছু লোক 
জাহাজের তলা ফুটো করে দিয়েছে । আর সে খবরটা উপরে থাকা যাত্রীদের 
কাছে পৌছলে তারা সে কথা আমলেই নেননি । কারণ তারা ভাবছে নিচতলা 
ফুটো হলে আমাদের কী, আমরা তো উপরেই আছি! জাহাজের নিচতলা 
ফুটো হলে পুরো জাহাজটি যে সমুদ্রে ডুবে যাবে সে ভাবনা উপরে থাকা 
যাত্রীদের মাথায় ছিল না। আগামীতে অবশিষ্ট আরব নেতাদের ভাগ্যে 
এমনটি ঘটতে যাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই । 

এম হাবিল 


সাংবাদিক-লেখক 
11011910117 5()271911.0010) 


মাওলানা মুহাম্মদ শফি সাহেবের ইন্তেকাল 

সৃহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, রায় থেকে : কক্সবাজার জেলার প্রাচীন দীনি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল জামেয়া দারুল উলুমের শায়খুল হাদীস, জেলার 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান আলিমে দীন মাওলানা মুহাম্মদ শফি সাহেব গত ২৪ 
এপ্রিল রবিবার রাত সাড়ে আটটায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ইন্তিকাল 
করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) | এ সময় তাঁর বয়স 
হয়েছিলো ৮১ বছর । পরদিন তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের স্মৃতি 
বিজড়িত চাকমারকুল মাদ্রাসা মাঠে প্রথম নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয় । 
এতে ইমামতি করেন বড় ছেলে মাওলানা রেজাউল করীম । চট্টগ্রাম জামিয়া 
দারুল মা'রিফের উপাধ্যক্ষ মাওলানা ফুরকানুল্লাহ খলিল, উট্টগ্রাম ওমরগণী 
এমইএস কলেজের অধ্যাপক ও মাসিক আত্-তাওহীদ সম্পাদক ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন, জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
সভাপতি মাওলানা হাফেয ছালামতুল্লাহসহ বিশিষ্ট আলিম ওলামা, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত-যুরিদ 
নামাযে জানাযায় শরীক হন । মরহুমের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম রাজারকুল মাদ্রাসা 
আশরাফিয়া মঈনুল ইসলামের মাঠে দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে তাকে 
দাফন করা হয় । প্রখ্যাত এ আলিমে দীন ও আধ্যাত্মিক মুরববীর ইন্তেকালে 
সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে | খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রোহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রাহ.) সুদীর্ঘ ৫২ 
বছর যাবত রাষু চাকমারকুল জামেয়া দারুল উলুমে মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন। 
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কওমী মাদরাসা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের আপত্তিকর প্রতিবেদন! 


কওমী মাদরাসা শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা ধারা, শিক্ষার মান, জঙ্গি সম্পৃক্ততা ও ধর্ম সভা (ওয়াজ, তাফসির, 
যিকির, সীরাতুন্নবী (সা.) ও দু'আ মাহফিল) সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক যে মন্তব্য করেছে তা রীতিমত ওদ্ধত্য 
হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের এ মন্তব্য 
দুঃখজনক, অনভিপ্রেত ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল । মাদরাসা শিক্ষার অর্থায়নের উৎস 
নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিশ্বব্যাংক । দেশে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংক মাদরাসার ওপর গবেষণা 
রিপোর্ট প্রকাশ করেছে । তাদের মতে এর আগে মাদরাসা শিক্ষা খাত নিয়ে প্রাতিষ্ঠাণিকভাবে কোন 
গবেষণা হয়নি । সম্প্রতি ঢাকার হোটেল শেরাটনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আয়োজিত “9০০07081/ 9011001- 
90185811 1) 738175180991. : 11001001000, 398110 800 11011108101 101 [২০0100” শীর্ষক 
রিপোর্টে বলা হয়, “অনিয়ন্ত্রিত এ মাদরাসার সঙ্গে বাংলাদেশে জঙ্গী নাশকতার সম্পর্ক রয়েছে । প্রচলিত 
শিক্ষানীতি এবং কোন ধরনের তদারকের বাইরে কওমী মাদরাসাগুলো আসলেই ধর্মীয় শিক্ষার নামে কি 
করছে তা জরুরী ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বব্যাংক । শিক্ষার 
ধরন, অর্থায়নের উৎস, শ্রেণীকক্ষের চিত্র, সাংগঠনিক বিন্যাস সব ক্ষেত্রেই কওমী মাদরাসার রয়েছে 
আলাদা বৈশিষ্ট্য । যদিও তাদের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোন স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। 
সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয়টি হচ্ছে ছাত্রদের পরিচিতি গোপন রাখা । মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের ২ 
দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে বলে । কিন্তু বাস্তব চিত্রটি হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় 
নিবন্ধিত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে বাস্তবে অনেক বেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখা যায় । প্রাথমিক পর্যায়ের কওমী 
মাদরাসায় নিবন্ধন দেখানো হয়েছে ১ দশমিক ৯ ভাগ । শ্রেণী কক্ষে বাস্তব উপস্থিতির হার আরও অনেক 
বেশি । এসব কারণে কওমী মাদরাসাকে সরকারের নজরদারিতে আনা উচিত |” 
তাদের ভাষ্য মতে, সরাসরি বিশ্বব্যাংকের তন্্ীাবধানে পরিচালিত এ গবেষণায় ৪০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ও মাদরাসার শিক্ষার ওপর জরিপ করা হয় । সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর ৷ তথ্য-উপাত্ত 
সংগ্রহের জন্য যাওয়া হয়েছে ছাত্র ও শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি । গবেষণায় বিশ্বব্যাংক বর্তমান মাদরাসা 
শিক্ষার মান, পরিবেশ এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে । সমগ্র মাদরাসা শিক্ষা 
খাতকে সংস্কার করে মূলধারার শিক্ষানীতি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার তাগিদ দেয়া হয়েছে এ 
রিপোর্টে । এ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি 
ডাইরেক্টর ইলেন গোল্ডস্টেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আশাবুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের 
সিনিয়র শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মিস হেলেন জে. ক্রেগ এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সেক্টর 
ম্যানেজার অমিত ধর উপস্থিত ছিলেন । মাদরাসা শিক্ষা খাতের ওপর পরিচালিত 
গবেষণার রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক বর্ণনা করেন অক্সফোর্ড এ্যান্ড রিডিং 
ইউনিভার্সিটির ডক্টর এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ । 
গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় “কওমী মাদ্রাসায় গণিত ও ইংরেজিতে ৮২ ও ৮০ শতাংশ 
শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই । আলিয়া মাদরাসায় ৪২ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ১৬ 
শতাংশ শিক্ষকের গণিত বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নেই । একইসঙ্গে ইংরেজিতে আলিয়া 
মাদরাসায় 8৪ ও মাধ্যমিক স্কুলে ১৯ শতাংশ শিক্ষকের কোনো প্রশিক্ষণ নেই" ৪শ 
মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসার ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ওপর এক জরিপ চালিয়ে বিশ্বব্যংক এ 
প্রতিবেদন তৈরি করে । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "মাদরাসা শিক্ষায় মেয়েরা অংক এবং 
ইংরেজিতে ছেলেদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে । এজন্য কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক । প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এ ধারার গুণগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে । 
তিনি জানান, “দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কওমী মাদরাসার ভূমিকা মাত্র এক দশমিক নয় শতাংশ । 
মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে তা দুই দশমিক দুই শতাংশ | তবে প্রাথমিক শিক্ষায় আলিয়া মাদরাসা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখে । প্রাথমিক শিক্ষার ৮ দশমিক ৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা । মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার ১৯ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এ মাদরাসা শিক্ষা । তিনি বলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রাখছে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ৷ এখানে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংখ্যাও খুব দ্রুত হারে বাড়ছে 
পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কওমী মাদরাসা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ৪ দশমিক ১ শতাংশকে আধুনিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার সুপারিশ করেছে বিশ্ব ব্যাংক । সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে আলিয়া 
মাদরাসার গুণগত মানের পার্থক্য দূরীকরণ এবং কওমী মাদরাসাকেও আলিয়া মাদরাসার মতো একটি 
নির্দিষ্ট কারিকুলামের আওতায় নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে । 
মাদরাসা শিক্ষা খাতের বিস্তারের পেছনে দেশের অর্থনীতি একটি বড় কারণ বলেও উল্লেখ করেছে 
বিশ্বব্যাংক । গবেষণায় বলা হয়েছে “দেশের দরিদ্রতম এলাকা ও গ্রামগঞ্জেই মাদরাসার প্রসার ঘটেছে। 
দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েকে মাদরাসাতেই পাঠাতে আগ্রহী হয় ৷ আয়ের সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার 
কিছু সম্পৃক্ততা রয়েছে । মাদরাসাগুলোতে ভর্তির হার বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির হার দ্রুত হারে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ৫টি শিশুর একজন যায় মাদরাসায় | এ পর্যায়ের ১৯ ভাগ ছাত্র আলীয়া 
মাদরাসায় নিবন্ধিত হয়, অন্যদিকে মাত্র ২ দশমিক ২ ভাগ ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে ।” 
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“কওমী মাদরাসার প্রকৃত সংখ্যা কত তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । কোথায় কিভাবে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা 
উচিত । বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমগ্ডলোয় গ্রামগঞ্জে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যত কওমী মাদরাসার সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছে । আসলে বাংলাদেশে বাস্তবে সে হারে কওমী মাদরাসা নেই । অর্থাৎ এদের সংখ্যা বেশি নয় ।” 

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, “দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসারও দ্রুত ব্যাপ্তি 
ঘটেছে । বাংলাদেশেরই কিছু মাদরাসার ডিগ্রিধারী ছাত্র সঙ্গীত উৎসবে সন্ত্রাসী বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল বলা হয়েছে । 
এমনকি কিছু বিচারককেও হত্যা করেছে মাদরাসা ছাত্ররা । এরপরও মাদরাসার সংখ্যা বাড়ছে । দারিদ্ব্যের সুযোগ নিয়ে এবং 
সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে । পাকিস্তানেও একই 
চিত্র দেখা যায় । তারপরও উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ধর্মীয় সভাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে । বিশ্বের 
মধ্যে ধর্মীয় সভা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্বিতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ার পর অবস্থান ।” বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত 
পয়েন্টগুলো সামনে এসেছে । 

০ কওমী মাদরাসায় কী হচ্ছে সকলের অজানা; ০ অর্থের উৎস জানা যায় না; 

০ নিবন্ধিত ছাত্রের থেকে বাস্তবে ছাত্র বেশি; ০ মাদরাসা ছাত্ররা গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও বিচারক হত্যা করেছে; 

০ ধীয় সভার (ওয়ায, যিকির, সীরাতুন্নবী ও তাফসীর মাহফিল) অনুমোদন নিয়ে প্রশ্নঃ 

০ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা 
বেড়েছে। 

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টের অধিকাংশ বক্তব্য বাস্তবতা বিবর্জিত, আপত্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত | কওমী মাদরাসায় 
কী হচ্ছে এটা মোটেই অজানা নয় ৷ এখানে গোপনীয়তা বা রহস্যের কিছু নেই । কওমী মাদরাসার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত । অর্থের 
উৎস জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, সাহায্য ও সহায়তা । নিবন্ধিত ছাত্রের তুলনায় বাস্তবে ছাত্র সংখ্যা বেশি, এ কথা ঢালাওভাবে 
বলা অযৌক্তিক | দু'একটা প্রতিষ্ঠানে বেশী হলেও তা বিচ্ছিনন ঘটনা । মাদরাসা ছাত্ররা গানের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ও বিচারক 
হত্যা করেছে, এ অভিযোগও সবের্বব মিথ্যা ৷ বাংলাদেশে অধিকহারে ধর্মীয় সভার (ওয়ায, যিকির, দু'আ, সীরাতুন্নবী ও তাফসীর 
মাহফিল) অনুমোদন দেয়া নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের নাক গলানো রীতিমত আপত্তিকর । বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে 
হিন্দু ধমীয়ি সভা বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মীয় সভা নিয়ে বিশ্বব্যাংক কোন প্রশ্ন তুলে নি । দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের দুর্বল 
নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে দ্রুত হারে মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, এ মন্তব্যের জন্য বিশ্বব্যাধকের ক্ষমা 
চাওয়া উচিৎ । বিশ্বব্যাংকের জানা উচিৎ বাংলাদেশ কারো করদ রাজ্য নয়, এটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ | এদেশের মানুষ দরিদ্র 
হতে পারে তাই বলে কারো গোলাম নয় ৷ এদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান । বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনায় ওলামা 
মাশায়েখদের প্রভাব অসাধারণ । দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত করে তোলা এটা তো মহৎ কাজ | এটাকে নেতিবাচক দৃষ্টি 
দিয়ে দেখা রীতিমত অন্যায় ও পক্ষপাত দুষ্ট । উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিস্তশালী মানুষের সন্তানেরাও মাদরাসায় পড়া-লেখা করে । 
সন্ত্রাসজনিত কারণে বাংলাদেশের কোন মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি । পক্ষান্তরে আধুনিক কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। 

বিশ্বব্যাংক মাঝে মধ্যে ঢাকায় মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে সেমিনার ও মত বিনিময়ের আয়োজন করে থাকে । তাদের এ সব কর্মকান্ড 
কতটুকু নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী এ প্রসঙ্গ সঙ্গতভাবে উঠতে পারে । তাদের জরিপে জনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে মনে হয় না। 
জরিপ পরিচালিত মাদরাসাগ্তলো কোন ক্যাটাগরির তাও অস্পষ্ট ৷ তাদের বক্তব্য ও মন্তব্য অনেক সময় স্ববিরোধী হওয়ায় সততা 
নিয়ে প্রশ্ন উঠে । কোন সেমিনারে কওমী মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিনিধিত্বশীল কোন ব্যজ্িকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। ফলে 
বিশ্ব ব্যা্কের মতামত হয়ে উঠে একদেশদর্শী । বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন কিনা এটাও তদন্ত সাপেক্ষ । বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি কওমী মাদরাসায় পাঠদানে নিয়োজিত বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও 
কম্পিউটারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের এ উদ্যোগকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবেন | 
আরব বিশ্ব থেকে ভাষা বিশেষজ্ঞ এনে কওমী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের আধুনিক আরবী ভাষার কথোপকথন ও রচনার উপর স্বল্প ও 
দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে বিশ্ব ব্যাংকের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: “মাদরাসা শিক্ষার একটা গৌরবজনক অধ্যায় রয়েছে । উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তখন মক্তব মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল । ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে কমিশনের পর আমরা জানতে পেরেছি 
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এসব শব্দগুলো । মাদরাসায় লেখাপড়ার মান উন্নত ছিল । কুর'আন-হাদীসের পাশাপাশি ইতিহাস, 
দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো । মাদরাসা থেকে বেরিয়েছেন এ উপমহাদেশের বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ৷ তারা রাজনীতির 
ক্ষেত্রে, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অথবা কবি সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য ৷ তাদের নাম বলে শেষ করা যাবে 
না। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কওমী মাদরাসার প্রচলন হয় ৷ এ মাদরাসার ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 
করে গড়ে তোলার এঁতিহ্য রয়েছে । পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্াম অথবা বিভিন্ন পর্যায়ে জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে কওমী 
মাদরাসার বড় ভূমিকা ছিল । দেশের একটি বিশাল শিক্ষার্থীর অংশ এখনো কওমী মাদরাসা হতে আলো পায়” নেয়া দিগন্ত, ঢাকা, 
২৩.১০.২০০৯) | 

মাদ্রাসা শিক্ষা এ দেশের বাস্তবতা | বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে শত শত মাদ্রাসা । বর্তমান সরকার ও 
মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ভূল বুঝাবুঝি ও সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তৃতীয় একটি শক্তি সক্রিয় । তৃতীয় শক্তিটি 
সরকারের বন্ধু বেশী শক্রু। তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে অভ্যস্ত । এ বিষয়টি মাথায় রাখার জন্য আমরা সরকারের 
নীতিনির্ধারক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি । কওমী মাদ্রাসার উপর সরকারের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ধর্মপ্রাণ জনগণের নিকট 
গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা এঁতিহ্যসমৃদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষায়িত শিক্ষাধারা (3০০18112৩0 70008010) ৷ কওমী মাদ্রাসা 
মূলত পরিচালিত হয় জনগণের সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নে । এতিহাসিক দরসে নিযামীর শিক্ষাধারায় পুষ্ট এসব মাদরাসার 
রয়েছে মযবুত গণভিত্তি। এ দেশের কোন নাগরিক যদি তার সন্তানকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করাতে চায় তাকে তো সে 
অধিকার দিতে হবে । এ অধিকার জোর করে কেড়ে নেয়া মানবাধিকার হরণ করার নামান্তর । এ কারণেই তো মাদ্রাসার 
প্রয়োজন । কওমী মাদ্রাসার আদর্শ, এঁতিহ্য ও মূলধারা অক্ষুন্ন রেখে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নিলে সরকারকে সহযোগিতা 
করতে উলামা-মাশায়েখগণ প্রস্তুত রয়েছেন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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শর 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে 
জমিনকে অনুগত করেছেন । অতঃপর তার ক্কন্দে 
বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক আহার কর । 
অবশেষে তার কাছেই জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তন 
করবে !সূরা আল-মুলক : ১৫] । 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে 
তাঁর কুদরতের প্রমাণাদির বর্ণনা দিয়েছেন । যার 
মাধ্যমে দুটি বস্তুর প্রমাণ পাওয়া যায়: এক. 
আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও দুই. কিয়ামতের 
আলোচনা । ১১:৯-এর অর্থ অনুগত ও 
সমতল । অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে 
জমিনকে সমতল ও অনুগত করেছেন । তাঁতে 
তোমরা যে কোন কাজ করতে পারবে | যদি 
আল্লাহ তা'আলা জমিনকে শক্ত বানাতেন অথবা 
কাদাযুক্ত বা পানির মতো তরল বানাতেন অথবা 
পাথরের মতো শক্ত করতেন তখন ক্ষেত-খামার 
করা কঠিন হয়ে যেতো । ভুমি খনন করে ঘর 
বানানো মুশকিল হয়ে যেতো । কিন্তু আল্লাহ 
তা*আলা ভূপৃষ্ঠকে এমনভাবে তোমাদের অনুগত 
করেছেন যে, তাতে যে কোন কাজ করা 
তোমাদের জন্যে সহজ হয়ে গেছে । এটা আল্লাহ 
তা'আলার বড় এহসান ও অনুগ্হ আল্লাহ 


তা'আলা অপর আয়াতে এটাই বোঝাতে 
চেয়েছেন । 
এ গা এড ০%। 4৭8 লিগ 


[26-25:০১০, 0] 
অর্থ: “আমি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেনি ধারণকারী- 
রূপে, জীবিত ও মৃতদেরকে ।' 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান 
করেছেন, যাতে এর ওপর দালান-কোঠা স্থির 
থাকে এবং চলাচলকারীরা হৌচট না খায় । 
তোমরা জমিনে বিচরণ করছ, কাজ করছ এবং 
জমি খনন করছ, তাতে নাপাক বস্ত ও আবর্জনা 
নিক্ষেপ করছ আল্লাহ একে মানবজাতির 
কেমনভাবে অনুগত করেছে । আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি । তাই এরপর তিনি 
বলেছেন, 555 ৩1৯১৫৯ । ৩৮-এর অর্থ 
কীধ তথা জমিনের কীধে চল | এখানে তা থেকে 
জমিনের কিনারাসমূহ উদ্দেশ্য । কেউ বলেছেন 
পাহাড় উদ্দেশ্য, কাঁধ যেমন উচু হয় তেমনি 
পাহাড়ও উঁচু হয়। অতএব, মর্ম হলো: তোমরা 


দিয়েছেন । সেখানে কাজ কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য 
ইত্যাদি করতে থাক । নরম জমিনে চলা সহজ, 
আল্লাহ তা'আলা কওমে সামূদের সাথে এই 
অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেছেন, 
₹55))৬৪1৯4$৯ অর্থ: তোমরা জমিনে আল্লাহ 
প্রদত্ত রিযিক খাও । আয়াতের শেষে বলেছেন, 
€১১-:015419৯ এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠে 
থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভা 
করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল 
ফিরে যেতে হবে । 

শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
মানবজাতিকে জীবিকার্জন ও রিযক অন্বেষণে 
তাতে বিচরণ করার নির্দেশে ইসলামে শ্রমের 
গুরুত্ব ও মর্যাদাটা প্রক্ষুটিত হয়েছে । ইসলামী 
সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে জীবিকার্জন করতে 
হবে। রিজিক তালাশের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত 
পৃথিবীতে বিচরণ করতে হবে | রিযক উপার্জনের 
বিভিন্ন উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে । এর মধ্যে শ্রম 
বিনিময় অন্যতম । শ্রম দানকারীকে শ্রমিক বলা 
হয় । শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার আদায় 
কেন্দ্র করে ১৮৮৬ সালের ১লা মেশিকাগোর 
রাস্তায় সংঘটিত ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে 
এ দিবসের উৎপত্তি হয় ৷ ইসলামই প্রকৃত রূপে 
শ্রমিকের মর্ধাদা ও শ্রমের গুরুত্ব দিয়েছে। যা 
নিমের আলোচনা ও উল্লিখিত আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত হয় । 

শ্রম বলতে বোঝায়, কোন দ্রব্যের উৎপাদনে বা 
রাষ্ট্রের সেবায় ব্যক্তির একক বা যৌথ প্রয়াস । শ্রম 
দারিদ্র মোকাবেলার প্রথম হাতিয়ার । সম্পদ 
উপার্জনের প্রধান মাধ্যম । মানুষকে আল্লাহ 
পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছেন এবং 
পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 


মধ্যে তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি । 
তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' সূরা আল- 
আরাফ : ১০]। 

বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “কোন মুসলিম যখন 
কৃষিকাজ করে বা বৃক্ষরোপণ করে | অতঃপর তা 
হতে পাখি, মানুষ ও প্রাণী খায়, তার জন্য তা 
সদকা হিসেবে গণ্য হয়" (সহীহ আল-বুখারী]। 

শিল্প ও পেশার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তিনি 
বলেছেন, “হস্তকর্মের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্যের 
চেয়ে অন্য কোন পবিত্র খাদ্য নেই* সহীহ আল- 
বুখারী] । 

ক) ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে স্ব-স্ব যোগ্যতা, 
অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে যে কোন কর্মক্ষেত্র 
নির্বাচন করার অবাধ স্বাধীনতা দান করে । রাষ্ট্রের 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে 
কোন নাগরিককে গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। 
অনুরূপ, ইসলামে নিষিদ্ধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের 
বস্তগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর কর্মছাড়া যে কোন 
কাজে ইসলাম বাধা সৃষ্টি করে না । 

খ) যে রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
ইসলামী ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান বলবৎ আছে, যে 
রাষ্ট্রে প্রত্যেকে নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করতে 
পারে এবং নিজের মৌলিক প্রয়োজন ও 
পারিবারিক চাহিদা পূরণ করতে পারে । ইসলামী 
ব্যবস্থায় কোন শ্রমিক নিজের শ্রমের ফল ও ফসল 
থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। শ্রমিক তার ঘাম 
শুকাবার আগে শ্রমের বিনিময় প্রাপ্ত হবে । এটাই 
ইসলামের শিক্ষা । শ্রমের বিনিময় দানে কোন 
ধরনের গড়িমসি করা চলবে না । শ্রমের যথাযথ 
মূল্য না দেয়া একটি জুলুম ৷ জুলুম ইসলামের 
দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ । 

শ্রমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করে শ্রমিক 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে । 
ইসলাম তাতে বাধা সৃষ্টি করে না । শ্রমিক তার 
সম্পত্তির মাধ্যমে উপার্জনের নতুন পথ উনুক্ত 
করতে পারে । জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারে । 
অক্ষমতা ও বাধধ্যকের সময় উপকৃত হবার ব্যবস্থা 
করতে পারে বা নিজের সন্তান-সন্ততি ও 
ওয়ারিসদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে । সে সব 
চিন্তা ও মানসিকতার কারণে মানুষ কর্মবিমুখ ও 
শ্রম দানে অনীহা প্রকাশ করে; ইসলাম তার 
যথাযথ মুলোৎপাটন করেছে । 


আর পৃথিবীকে আবাদ ও বসবাসযোগ্য করার 
অন্যতম উপাদান হল শ্রম। পবিত্র কুরআনে 


আসুন! আল্লাহ প্রদত্ত ভূপৃষ্ঠকে হালালভাবে কাজে 
লাগাই এবং সেখানে বৈধ পন্থায় শ্রম বিনিময় 


হযরত সালেহ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ্‌ 
পাক বলেছেন, “হে আমার জাতি! আল্লাহর 
উপাসানা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন 
উপাস্য নেই । তিনিই জমিন হতে তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তন্মধ্যে তোমাদের বসতি দান 
করেছেন ।' [সূরা হুদ : ৬১] 

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। এতে তিনি 
বরকত দান করেছেন । খাদ্য সরবরাহ করেছেন । 
ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে তিনি দান করেছেন প্রাচুর্য । 
আল্লাহর বান্দারা যেন স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দময় 


উচু জায়গায় চল । উচু স্থানে পোহাড়ে) বিচরণ 


জীবনযাপন করতে পারে । আল্লাহ বলেন, “আমি 


করার রাস্তাও আল্লাহ তা'আলা তৈরি করে 


মে*১১ 


তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তার 


করে হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করি । অতঃপর 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর আরোপিত বিধি- 
বিধান মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত হই । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে তোমার বিধি-বিধান 
মোতাবেক জীবন-যাপন করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 

ডি 

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা 

. তাফরীরে জালালাইন, সূরা আল-মায়িদা 


. মা'আলিমুল ইরফান ফি দরূসিল কুরআন, খ. ৬, সূরা 
আল-মায়িদা 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


৫ 


টি 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রোহ.) 


অনুরূপভাবে তার জন্মের মাস নিয়েও বিভিন্ন মত 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো নবীজি সাল্লাল্লাহু 


পাওয়া যায় ৷ অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, 
রবিউল আওয়াল মাসেই তিনি ভূমিষ্ট হয়েছেন । 
ইবন আল-জাওযি এ-ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণ 
একমত বলে দাবি করেছেন ।১ 

একইভাবে মাসের কোন দিনে তিনি জন্মলাভ 
করেছেন তা নিয়েও মতভিন্নতা রয়েছে । কারো 
কারো মতে, কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত নয় । 
তবে রবিউল আওয়ালের কোনো এক সোমবারে 


আলায়হি ওয়া সাল্লাম দিনেই জন্মলাভ করেছেন । 
আর মুসনাদে এসেছে: 
০ ০০৪ ১১১৪ 


রিনি 


11৮8৬ ৮৮ ১3105 ০৮০3 


১8316) 2112 65 ৩৩১ (2242 
“ইবন রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রর বর্ণিত 


নবীজি জন্মলাভ করেছেন । পক্ষান্তরে অধিকা 


আছে, তিনি বলেন, সোমবারেই নবীজি জন্মলাভ 


ওলামার মত হলো, তারিখটা সুনির্দিষ্ট, তবে 


করেছেন, সোমবারেই তিনি নুবৃওয়াতপ্রাপ্ত 


কারো মতে ২ রবিউল আওয়াল আর কারো মতে 
৮ রবিউল আওয়াল নবীজি জন্মলাভ করেছেন । 


হয়েছেন, সোমবারেই তিনি মক্কা থেকে মদিনার 
পথে হিজরত করেন, সোমবারেই হাজরে 


শায়খ কুতুব উদ্দিন কাস্তাল্লানি বলেছেন, 
অধিকাংশ মুহাদ্দিসও এ-ধরনের মত পোষণ 
করেন । ইবন আববাস ও জুবায়র ইবন মুতয়িম 
থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে । এ-বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এই অভিমতটি গ্রহণ 
করেছেন । হামিদি ও তার শায়খ ইবন হাযমও 
এই মতকে সমর্থন করেছেন । 
কুষায়ি উনওয়ানুল মা'আরিফ গ্রন্থে লিখেছেন, 
সকল সিরাত-বিশেষজ্ঞের একমত্য রয়েছে এ- 
মতের ওপর ।২ 
যুহরি মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতয়িম থেকে 
বর্ণনা করেছেন যে, জুবায়র ইবন মুতয়িম বংশসূত্র 
ও আরব-ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি | 
কেউ কেউ বলেন, ১০ রবিউল আওয়াল নবীজি 
ধরাপৃষ্টে আগমণ করেন । আবার কারো মতে, ১২ 
রবিউল আওয়াল | এ-মতটি প্রসিদ্ধ ৷ মন্কাবাসী 
এখনো এই তারিখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লামের জন্মের জায়গাটি পরিদর্শন করে 
থাকেন | 
তিবি বলেন, ১২ রবিউল আওয়ালই নবীজির 
জন _এ-ব্যাপারে সর্বজন স্বীকৃত। তিবির 
সর্বজন স্বীকৃত" এ-বক্তব্যে উপরে আমাদের 
আলোচিত বর্ণনাসমূহের কারণে কিছুটা মতভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয় । 
নবীজির জন্ম-মুহূর্ত নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে । 
তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো নবীজি সোমবারে জন্মলাভ 
করেন । 


ভে ৪৪৮৫- জব ০১৮০ ৪৩ ১৪ 


আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি 
ইরশাদ করেন, “এদিন আমার জন্ম এবং এই 
দিনই আমাকে নুবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করা 
হয়েছে ।” এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন । 


মে*১১ 


আসওয়াদ পুনঃস্থাপন করা হয় ৷" 

অনুরূপভাবে মক্কা-বিজয় ও সুরা আল-মায়িদা 
নাধিল__এসব ঘটনা সোমবারেই সংঘটিত হয় ।? 
একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের 
উষালগ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
জন্মলাভ করেছিলেন । 
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2 2 265 এ) 
“আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস থেকে 
বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মার্রুয যাহরান 
এলাকায় একজন ধর্মগুরু বসবাস করতেন | তিনি 
সিরিয়া অধিবাসী ছিলেন, নাম ছিলো ইসা | তিনি 
প্রায় বলতেন, হে মক্কার অধিবাসীরা! তোমাদের 
মধ্যে সেই ব্যক্তির আগমন আসন্ন সমগ্ধ আরব 
যার আদর্শ অনুসরণ করবে এমনকি অনারব 


নে 
2275 


গর্ 
4213 ৫ 


বিশ্বও তার অনুসারী হবে, এখন তার আগমনের 
সময় । তখনকার দিনে আরবে যেকোনো 
নবজাতকের জনম হলে লোকেরা সেই যাজকের 
কাছে সদ্যপ্রসৃত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন । 
যেদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের শুভাগমনের উষালগ্ন ঘনিয়ে এলো । 
সেদিন যথারীতি আবদুল মুত্তালিব বের হলেন, 
ইসার কাছে পৌছে তাকে আহ্বান করলেন । ইসা 
তাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং বললেন, 
তোমাকে স্বাগতম! তোমার বংশেই সেই শিশুটির 
জন্ম হয়েছে; সোমবারে যিনি জন্ম করবেন বলে 
আমি ইতঃপূর্ব ঘোষণা করেছিলাম | সোমবারেই 
তিনি নুবৃওয়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং সোমবারেই তার 
ইন্তিকাল হবে । আবদুল মুত্তালিব জানালেন, আজ 
রাত দিনের উষ্বালগ্নে আমার ঘরে এক শিশুর জন্ম 
হয়েছে । ইসা জিজ্ঞেস করলেন, নবজাতকের কী 
নাম রেখেছেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন, 
মুহাম্মদ । ইসা বললেন, আল্লাহর কসম! এই 
শিশুটির ব্যাপারে আমার আকাজ্ষা ছিলো তিনি 
তোমাদের বংশে জন্ম নেবেন। তিনটি বৈশিষ্ট 
দ্বারা আমি তাকে চিনতে পেরেছি: প্রথমত তার 
জন্মের সিতারা গতকাল উদিত হয়েছে, দ্বিতীয়ত 
আজই তার জন্ম হয়েছে এবং তৃ তৃতীয়ত তার নাম 
রাখা হয়েছে মুহাম্মদ 1” 

আবু জাফর ইবন আবু শায়বা এটি বর্ণনা 
করেছেন । এক দুর্বল-সুত্রে আবু নুআইমও তার 
দালাইল গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন । 

বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম * উদয়ের সময় জন্মলাভ করেন । 
হলো তিনটি ছোট তারকাবিশেষ যাদের কাছাকাচি 
চাদ পরিভ্রমণ করে | সচরাচর নবীদের জন্ম এই 
মুহূর্তটিতেই হয়ে থাকে । সময়টি সৌরমাসের 
2৫ মাস তথা বসন্তকাল ছিলো । আর তখন তার 
কুড়িটি দিন অতিবাহিত হচ্ছিলো ।৯ 

কেউ কেউ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার উদ্ধৃতি 
দিয়ে নবীজির জন্ম রাতে বলেও দাবি করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উীদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


* ইবন আল-জাওযি, তালকিহ ফুহুম আহল আল- 
আসর ফি উন আত-তারিখ ওয় আস-সিয়ার, পৃ. 
১৪ 

২ কাস্তাল্লানি, আাল-মাওয়াহিব আল-লুদ্রনিয়া বিল- 
মানহ আল-মৃহাম্মাদিরা, খ. ১, পৃ. ৮৪ 

* কাস্তাল্রানি, প্রাশ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ 

* অবশ্য বর্তমান অবস্থা কিছুটা ভিন্ন 

৫ মুসলিম, আ/স-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮১৯, হাদিস: 
১৯৭; হাদিসটি কাতাদা থেকে নয়, বর্ণিত হয়েছে আবু 
কাতাদা আল-আনসারি রাধিয়াল্নাহু আনহু থেকে 

» আহমদ ইবন হাম্বল, তাল-মুসনদ, প্রাপ্তক্ত, খ. ৪, 
পৃ. ৩০৪, হাদিস: ২৫০৬ 

 কাস্তান্তানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬ 

” ইবন কাসির, আস-সিরা আন-নাবাবিয়, খ. ১, পৃ. 
২২২ 

৯ কাস্তাল্লানি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৭ 


| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


থেকেই ফতোয়া, পবিত্র কুরআন-সুনাহ-এর সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বলিত জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি, কওমী মাদরাসা শিক্ষা, 
ইসলামী রাজনৈতিক দল, ৭২-এর সংবিধান 
পুনরুজ্জীবন, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, যুদ্ধাপরাধ, ধর্মকে 
মাদকের সাথে তুলনা, মাদ্রাসা জঙ্গী প্রজনন 
কেন্দ্র, মাদ্রাসা ছাত্ররা সন্ত্রাসী পত্র-পত্রিকায় ও 
রেডিও টেলিভিশনে নেতিবাচক এত 
প্রদান করে দেশে একটি অশান্ত ও 
পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে আসছেন । 
এসব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য-বিবৃতির বিরুদ্ধে 
এদেশের তৌহিদী জনতা বিভিন্নভাবে তাদের 
উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আসছেন । 
ংলাদেশকে অনৈসলামীকরণের সর্বশেষ প্রয়াস 
হচ্ছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ (খসড়া) । 
মুসলিম বিশ্ব কর্তৃক নিন্দিত জাতিসং র 
প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(020//)”-এর আলোকে প্রণীত জাতীয় নারী 
উন্নয়ন নীতি পবিত্র কোরআন-সুনাহর সাথে 
সরাসরি সাংঘর্ষিক । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিগত 
তত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সালে নারী নীতি 
ঘোষণা করলে পবিত্র কোরআন-সুননাহ পরিপন্্ 
তথাকথিত নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে সারাদেশে 
প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিভিন্ন ইসলামী দল, 
ংগঠন ও ব্যক্তিত্বের আন্দোলনের এক পর্যায়ে 
তত্বীবধায়ক সরকার বায়তুল মোকারর্ম 
মসজিদের তদানিত্তন খতীব মরহুম মুফতি 
নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এই 


করার কথা বলা হয়েছে। অথচ বিশ্বের 
উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 
সিডও পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী । ফলে 


তাছাড়া নারী নীতির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নারী 
শীর্ষক অধ্যায়ে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
দূরীকরণ সনদ, প্রাটফরম ফর গএ্যাকশন 


মুসলিম দেশসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন 


বাস্তবায়নের কথা ও বলা হয়। নারীর 


তস্থা-ওআইসি এবং সৌদি আরব, তুরস্ক, 
মালয়েশিয়া, ইন্সোনেশিয়া+ 
আলজেরিয়া, মিসর, মরক্কো, লিবিয়া, লেবাননসহ 


মানবাধিকার ও সংবিধান সম্পর্কিত ধারা ৫-এ 
বলা হয় “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান 
ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ৷ 


মুসলিম দেশসমূহ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল 


তাছাড়া ১৬.১ ধারায় “গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে 


প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও*্র কোরআন- 


নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা” করার কথা 


সুন্নাহ বিরোধী ধারা অনুমোদনের ক্ষেত্রে আপত্তি 
ও অসম্মতি জানিয়ে আসছে । সদস্য দেশ হিসেবে 


বলা হয়েছে । ১৬.৮-এ নারী-পুরুষের বিদ্যমান 
বৈষম্য নিরসন করা, ১৭,২-এ নারীর প্রতি সকল 


বাংলাদেশ ওআইসির এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে 


তশ্রাতি । 


প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও এর প্রচার ও 
বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিডও"র 
ইসলাম বিরোধী ৪ টি ধারায় ( ২, ১৩(ক), 
১৬(ক) ও চে) সংরক্ষণসহ এ সনদ 


করা; ১৭.৪-এ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূল আইন 
বিলোপ করা, ১৭.৫ স্থানীয় বা রাষ্ত্ীয় পযাঁয়ে 
কোন ধর্মের, কোনো অনুশাসনের ভূল ব্যাখ্যার 


করে । সিডও-এর কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা 
নিম়র 


পপ: 
ছাড় ঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ-সিডও”র অধ্যায় ২-এ নারীর সব 
ধরনের বৈষম্যের প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে । 
সিডওতে অনুস্বাক্ষরকারী দেশসমূহ নিজ 
দেশে আইন তৈরি করার ঘোষণা দিয়েছে । 
সংবিধানে সমানাধিকারের ঘোষণা না থাকলে 


ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা 
বা কোন উদ্যোগ নেয়া যাবে না; ১৭.৬ 

কোনো আইন প্রণয়ন না করা বা 
বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে 
না দেয়া; ১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ 
সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ; ২৩.৫ 
সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে 


সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন 
করতে হবে । নারীর প্রতি সব 
আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিলোপ করতে হবে; 
সিডও'র ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব 
বৈষম্য দূর করে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে । এ 


নীতির ইসলাম বিরোধী ধারাসমূহ চিহ্নিত করে 
সুপারিশ পেশের জন্যে ৷ সেই কমিটির সুপারিশের 
প্রেক্ষিতে নারী নীতি স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য 
হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার । 


অধিকারের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সুযোগ- 
সুবিধা, ব্যাংক খণ গ্রহণ ইত্যাদি; 

সিডও*র ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, বিয়ে এবং 
পারিবারিক সম্পর্কসহ সব বিষয়ে নারীর প্রতি সব 


মহাজোট সরকার এবার ক্ষমতাসীন হয়ে নারী 
উন্নয়ন নীতি ২০১১ (খসড়া) মন্ত্রী সভায় 


ধরনের বৈষম্য দূর করতে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে 
এবং এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার 


অনুমোদন করায় সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ হতে 


নিশ্চিত করবে; 


প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়। পবিত্র কোরআন-সুননাহ 
বিরোধী নারী উন্নয়ন নীতি বাতিলের দাবিতে 
আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হওয়ার প্রেক্ষাপটে 
সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল লোকজন 


সিডও"র ১৬-গ-তে বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও দায়দায়িত্ব পালন 
করার কথা বলা হয়েছে। 

১৬.৮-তে বলা হয়েছে যে, শিশু লালন-পালনের 


বলতে শুরু করেন যে, এই নীতিতে কোরআন 


ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ও 


বিরোধী কোন কিছু নেই । তাঁদের এই বক্তব্য 


দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে । 


সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়ার কথা বলা 
হয়েছে। ২৩.৫ ধারাটি পবিত্র কুরআনের সুরা 
নিসার ১১, ১২, ৩, ও ১৭৬ নং আয়াতের সাথে 
সাংঘর্ষিক । 

সরকার জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের 
পরিবর্তে নারী নীতি সম্পর্কে এদেশের তৌহিদী 
অপকৌশল গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে “নারী 
নীতিমালা নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান” সম্বলিত একটি 
প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে । এর মাধ্যমে পবিত্র 
কোরআন-সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক খসড়া 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 
কোনো কথা নেই বলে বক্তব্য দিয়ে জনমনে 
বিভ্রান্তিকর বেড়াজাল সৃষ্টি করে কথিত নীতির 
বিরুদ্ধে ধুমায়িত অসন্তোষ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের 
মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রে 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২৩.৫ ও ২৫.২ ধারার 


স্ববিরোধী । কেননা খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতির ১৭.২ ধারায় জাতিসংঘের “নারীর প্রতি 


সিডোর আলোকে প্রণীত পবিত্র কোরআন-সূন্নাহর 


উল্লেখ করা হয়েছে৷ কিন্তু জাতিসংঘের নারীর 


সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক খসড়া জাতীয় নারী 


সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও 
(0011৬211001 07 018. 11111130017 
06 /৯| 00115 06 [01501111190017 
/5091175 /0117217-00613/)-এর প্রচার 
ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


মে*১১ 


উন্নয়ন নীতির পটভূমিতে ধর্ম সম্পর্কে ৯ 

বক্তব্য দিযে বলা হয়েছে যে, “ 

সমাজ ব্যবস্থায় ধমীয়ি গোঁড়ামী, সামাজিক 
₹স্কার, কুপমন্ড্ুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের 

বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত” । 


প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন সনদ- 
সিডোর ইসলাম বিরোধী ধারা ২, ১৩(ক), 
১৬(ক) ও চে) সম্পর্কে যে আপত্তি উত্থাপন করা 
হচ্ছে সে সম্পর্কে সরকার কিছুই বলছে না। 
তাছাড়া নারী উন্নয়ন নীতির ১৬.১, ১৬.৮, ১৭.২, 
১৭.৪, ১৭.৫, ১৭.৬, ১৮.৪, ২৩.৫ প্রভৃতি 


[| আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা সম্পর্কেও সরকার 
নিশ্ুপ। 
এখানে আরো উন্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জামানি, রাশিয়া, সুজারল্যান্ড, 
আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, লক্সেমবার্গ, 
বুলগেরিয়া, কানাডা, চীন, চিলি, হাঙ্গেরী, ভারত, 
আয়ারল্যান্ড, ইতালী, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, 
মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, থাইল্যান্ড, 
ভেনিজুয়েলা, ডেনমার্ক, গ্রিস, লাটভিয়া, নরওয়ে, 
পর্তৃগাল, রুমানিয়া ও সুইডেন প্রভৃতি অমুসলিম 
দেশ সিডওতে অনুস্বাক্ষর করেনি । 
মুসলিম উম্মাহর সুদীর্ঘকালের বোধ-বিশ্বাসের 
সাথে অবিচ্ছিননভাবে জড়িত উত্তরাধিকার আইনকে 
অবজ্ঞা করে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস এ দেশকে অনৈসলামীকরণের বর্তমান 
সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ 
”*ইসলাম” শব্দের সাথে বৈরি আচরণ করা এক 
শ্রেণীর মানুষের দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে 
করার যথেষ্ঠ কারণ আছে। স্বাধীনতা উত্তর 
ংলাদেশে তাদের এই আচরণ প্রকট আকার 
ধারণ করে । যেমন কবি নজরুল ইসলাম কলেজ 
ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম” শব্দ 
বাদ দেয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম 
থেকে রাবিব, ঘিদনী ইলমা প্রভৃতি ৩টি ইসলামী 
শব্দ মুছে ফেলে । ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক 
চেতনা সৃষ্টি সম্বলিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও 
মাদ্রাসা শিক্ষাকে ডাউনগ্েড করার পরিকল্পনা করা 
হয় । আধুনিকায়ন ও মূল স্রোতে নিয়ে আসার 
নামে মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে যেভাবে 
মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, 
তাতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে 
ক্ষুন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে । ফলে একদিন 
মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা 
হচ্ছে । শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হলে ও প্রাথমিক 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পঠিতব্য অভিন্ন ও 
আবিশ্যিক বিষয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 
নিরধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, 
গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ্টাডিজ, 
সামাজিক পরিবেশ এবং জা রবর্তনের 
ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্য 
প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরনের 
কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অভিন্ন ও আবিশ্যিক 
বিষয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয় ও মাদ্রাসা 
শিক্ষার কোনো বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি । 
এর আগে ও ক্ষমতাসীন হয়ে বর্তমান সরকার 
ইসলামিয়াতের নম্বর হাস, নতুন মাদ্রাসা 
অনুমোদন বন্ধ, সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষকদের 
শৃণ্যপদ পূরণে অনীহা, আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা 
যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের নামে সিলেবাসে 
মাত্রাতিরিক্ত সাধারণ বিষয়ের অন্তর্ভৃক্তি, প্রতিশ্রুতি 


অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে 


সমাজনীতি,ব্যবসা-বাণিজ্য,আইন-আদালত 


ইসলামী ঈমান-আবিদা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, 


মুসলিম শৌর্ষবীর্ষের ইতিহাস ও পরিভাষা পরিহার 


ইত্যাদি সব কিছুই একটি সুস্পষ্ট এশীবিধান ও 
মহানবীর (সা.) সবেত্তিম জীবনাদর্শনুযায়ী 


করার প্রবনতা । যেমন আল্লাহর পরিবর্তে 


ফতোয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে । 


সৃষ্টিকতাঁ, বিছমিল্লাহর বদলে মহান সৃষ্টিকতরি 


আমাদের বাংলাদেশিতৃ ও ফতোয়াই আমাদের 


নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ হাফেয-এর পরিবর্তে 


জাতিসত্তার অস্তিত্বের শর্ত । আমাদের স্বাধীনতা- 


খোদা হাফেয, জিন্দাবাদ ধ্বনী পরিত্যাগ করতে 


সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি । ইসলাম ধর্ম ছাড়া 


তারা স্থাচ্ছন্দবোধ করেন । মৃত ব্যক্তির রূহের 


জাতিসত্তার সবল ও সফল অস্তিত্ব নিমা্ণ সম্ভব 


মাগফিরাতের জন্যে দোয়া-মোনাজাতের পরিবর্তে 


নয় । আর ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় 


মল প্রদীপ জ্বালিয়ে আত্মার শান্তি কামনা, পবিত্র 


ফতোয়ার মাধ্যমে । আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় 


কোরআন তেলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্র সঙ্গীত 


ভূখন্ডভিত্তিক ংলাদেশী চেতনা এবং 


দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করার নজির ও লক্ষ্য করা 


জীবনভিত্তিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙীর  ৯০ভাগ 


যাচ্ছে । সরকারী প্রচার মাধ্যমে ইসলামী পরিভাষা 


মানবমন্ডলীর অস্তিত্বের ভিত্তি-শর্ত তৈরি করেছে 


পরিত্যাগ, ইসলামী প্রতিষ্ঠানে ও ছবি টানানোর 


ফতোয়া । হযরত শাহ আবদুল আজিজের (েহ.) 


নির্দেশ দেয়া হয় । তাছাড়া এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 


ফতোয়াই একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


মুসলিম জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, নিয়ম, রীতি- 


মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহস যুগিয়েছিল | 


রেওয়াজ উৎখাত _ করে দেশের মুসলিম 


তাই ফতোয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই 


জনসমাজকে বৈশিষ্ট্যহীন করার লক্ষ্যে 
অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে । যেমন খতু ও 


অনড় অবস্থানের কারণেই ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী 
বিবেচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঙ্গি, 


নববর্ষবরণ বা অন্য যেকোন উৎসব উদ্যাপনে 
ংলাদেশের মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য 


সাম্প্রদায়িক, বর্বর, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অভিযোগ 
এনে ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠীকে শেষ করে 


লোপ করে মঙ্গল প্রদীপ, ধূপ চন্দন, মিছিলাদিতে 
ঢোলের ব্যবহার, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাতি, ঘোড়া, 
কচ্ছপের প্রতীক ও বিভিন্ন ধরণের মুখোশ 
সম্বলিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় হাতে-মুখে, গালে 
আল্পনা এঁকে, লালপাড়ের সাদা শাড়ি, খোপায় 


দেয়ার লক্ষ্যে সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের উদ্তব 
হয়েছে । হযরত শাহ আবদুল আজিজের (রাহ.) 
ফতোয়াই উপমহাদেশে পৃথক জাতিসত্তা নির্মাণে 
ধর্মকে ভিত্তি শর্ত হিসেবে আকড়ে ধরতে ভূমিকা 
রেখেছে । বিভিন্ন সময়ে উলামায়ে কেরামের 


হলুদ গাঁদা ফুলের মালা, হাতে শাখা চুরি পরা 
তরু তা এবং গরীয় চটি 


ফতোয়াই আজকের বাংলাদেশের উদ্ভবের 
ভিত্তিমূলে কাজ করেছে । কাজ করেছে এদেশের 


জুতা, বঙ্কিম চন্দ্রের কৌচা, শরৎচন্দ্রের চাদর 


মুসলমানদের এক বিশেষ মানসিক জাগরণের 


কাঁধে ফেলে তরুণদের প্রাণময় উচ্ছাস, মুসলিম 
মহিলাদের সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় পুঁতির ও 
গজোমালা, হাতে শাখা ধারণ প্রভৃতি বিজাতীয় 


ক্ষেত্রে, যা আজকের বাংলাদেশের বাস্তবভিত্তি 
ইসেবে দাঁড়িয়েছে । ফতোয়াকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র 
হিসেবে শুধু বাংলাদেশ নয় বরং মুসলিম বিশ্বের 


সংস্কৃতিরই অনুশীলনের লক্ষ্য করা যায় । অথচ 


অস্তিত্বকে যারা ব্যাখ্যা করতে চান, তারা হচ্ছেন 


নববর্ষ বা যে কোন উৎসব উদযাপনে আমাদের 


নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুবর্তা হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


এতিহাসিক অজ্ঞতারই পরিপোষক মাত্র । 
পরা পরিধান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না 


সাম্প্রতিক সময়ে অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার 


বলে বলা হচ্ছে। বোরকা সম্পর্কে নেতিবাচক 


নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে । তা হচ্ছে ইসলামী 
রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করার 


অবস্থানের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা 
প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে । দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 


প্রয়াস | সর্থবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা 


জনগণের ধমীয় অনুভূতিতে মারাত্মক আঘাত 


পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি 


হানা হয়েছে পদাকে এচ্ছিককরণের মাধ্যমে । 


নিষিদ্ধ করার প্রয়াস লক্ষণীয় । অথচ বিশ্বের 


কেননা ইসলামী বিধান অনুযায়ী 


সর্ববৃহৎ গণতাপ্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতে 


যুসলিম 
মহিলাদের বোরকা পরিধান অপরিহার্য ৷ জাতীয় 


ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ছাড়াও 
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশে ইসলাম রাষ্ট্র 
ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত । তাছাড়া ইউরোপ ও 
আমেরিকাসহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন অমুসলিম 
দেশে ও এ ধরনের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল 
রয়েছে । ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই খিষ্টধর্ম 
রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত । ইহুদি ধর্মই ইসরাইলের 
চালিকা শক্তি। র একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র 
নেপাল । 

তাছাড়া ফতোয়া নিষিদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। 


অনুযায়ী ইবতেদায়ী ও দাখিল কৃতি ছাত্রদের বৃত্তি 


অথচ ফতোয়া হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কিত যাবতীয় 


না দেয়া, যোগ্যতা অর্জন সত্তেও মাদ্রাসা ছাত্রদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করা, মাদ্রাসায় সহশিক্ষা 
প্রবর্তন, বিধর্মী শিক্ষক নিয়োগ এবং শতকরা 
৩০ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের নির্দেশ 
আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির দিকে 
ঠেলে দেয়ারই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র | এভাবেই 
১৯৫৭সনে তাদের শাসনামলেই নিউস্কীম মাত্রাসা 
শিক্ষা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। 


মে*১১ 


জিজ্ঞাসার উত্তর | ফতোয়া না থাকলে ইসলামের 
প্রভাব থেকে জনগণ বিচ্ছিনন হয়ে পড়বে ৷ তবে 
ফতোয়ার নির্দেশনা কার্যকর বা বাস্তবায়নের 
অধিকারী একমাত্র রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা বা ব্যক্তি । ইসলাম ধর্মানুসারী 
মুসলমানদের বিশ্বাস, আমল-আখলাক, আচার- 
ব্যবহার, জীবনধারণ, জীবন-মনন, শাসন পদ্ধতি, 
আনন্দ-উৎসব, জন্ু-মৃত্যু, রাজনীতি, অর্থনীতি, 


এতিহ্য চেতনায় বোরকার প্রভাব দিন 
মহিলাদের ওপর অপরিসীম | মুসলিম নারীদের 
পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্যের অন্যতম ভিত্তি হল 
ইসলামী পোশাক বোরকা । বোরকা মুসলিম 
পরিচিতির অন্যতম উৎস বিধায় এ ভিত্তিকে 
চুরমার করার জন্যে সর্বাতক চেষ্টা চালানো 
হচ্ছে । বোরকার সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে মুসলিম 
মহিলাদেরকে সরিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের মহিলাদের 
সাথে অর্ধনগ্ন পোশাক সাম্য প্রতিষ্ঠার চক্রান্তের 
অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । বোরকা 
পরিধানকে এচ্ছিক করা ইসলামী প্রথা-পদ্ধতির 
পরিপন্থী । এতে ইসলামী আচার-আচরণ ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ বিরোধী মনোভাবেরই নগ্ন 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরন 
ও আন্তজাতিক অনৈসলামীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে 
সামঞ্জস্য রেখে মুসলমানদের চিরায়ত _ ধমীয়ি 
মূল্যবোধ পরিপন্থী যে কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 
আমাদের সেচ্চার হতে হবে । 


লেখক: মহাসচিব, ইসলামী এক্যজোট 
ই-মেইল: 2/9071///501772757/77/6)07/775//. 0০917 
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জাতীয় নারী উনুয়ন নীতিমালা ২০১১-এ কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কতিপয় ধারা 


করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে 


আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ 


জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে কোরআন 


নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর ২৩.৫ নং 


সুন্নাহ পরিপন্থী অনেকগুলো ধারা থাকা সত্তেও 


ধারায় আছে “সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 


এতে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু নেই বলে 
লিফলেট বিতরণ করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে । 


এটি কার্ধকর করার জন্য কোন আইন করা হবে 
না। নতুন নীতিতে উত্তরাধিকারসহ উপার্জন ও 


ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া” ৷ যেহেতু উক্ত ধারায় “সম্পদ"' শব্দটি 


যখন কোরআন সুন্নাহের জ্ঞানের অধিকারী দেশের 


উত্তরাধিকার সম্পদকেও অন্তর্ভূক্ত করে তাই উক্ত 


সকল ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে, নারী নীতিতে 
কোরআন-সুনাহ বিরোধী অনেক গুলো ধারা 


বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে 
নারীকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়া হয়েছে । 
এর মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 


ধারায় বুঝা যায় যে, উত্তরাধিকার সম্পদে নারীকে 
সমান অংশীদারিত্ব দিতে হবে। তাইতো 


আছে, আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছেন 
যে, সরকার কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন 
আইন করবে না, তাই সরকারের উচিৎ ছিল, বিজ্ঞ 
মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে 
তাদেরকে বলা-আপনারা নারী নীতির কোরআন- 
সুন্নাহ পরিপন্থী ধারাগুলো চিহিত করে সংশোধন 
করে দিন । এতে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে 
যেতো এবং তা সরকার ও জনগণ উভয়ের জন্য 
কল্যাণকর হতো, আর হরতাল ডাকারও প্রশ্ন 
আসতো না। কিন্তু তা না করে নারী নীতিতে 
কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কিছু নেই বলে 
লিফলেট প্রচার করে চ্যালেঞ্জ করা নিজেদেরকে 
কোরআন সুন্নাহর জ্ঞানে পারর্দশী ও ওলামায়ে 
কেরামকে বোকা বলে দাবী করার নামান্তর | 
বিগত তত্বীবধায়ক সরকারের আমলে নারী উন্নয়ন 
নীতিমালা ২০০৮ প্রণীত হয়েছিল । তাতে 
কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বিভিন্ন ধারা থাকায় 
রাজপথে নেমেছিল তৌহীদি জনতা । তত্ত্বীবধায়ক 
সরকার বাধ্য হয়ে উক্ত নারী নীতিমালা স্থগিত 
ঘোষণা করেন । সাথে সাথে আমি অধম সহ ২২ 
জন শীর্ষস্থানীয় মুফতিয়ানে কেরামকে দায়িত্ব 
দিয়েছিলেন কোরআন সুন্নাহ বিরোধী ধারাগুলো 
চিহ্নিত করে সংশোধন করার জন্য । আমরা 
সংশোধন করে তত্ত্বীবধায়ক সরকারের নিকট 

ধত নারী নীতিমালা হস্তান্তর করেছিলাম । 
এখন বর্তমান সরকার সংশোধনীপন্থা গ্রহণ না 
করে ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিয়ে 
কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নারী নীতিমালা 
অনুমোদন করলেনকেন? 


মে*১১ 


মন্ত্রীসভায় নারী নীতি ২০১১ অনুমোদনের পরের 
দিন ৮ মার্চ দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে 
বিশেষ করে কালের কণ্ঠ পত্রিকার শিরোণাম ছিল 
“সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার” | উক্ত 
উন্নয়ন ২০১১ গতকাল সোমবার মন্ত্রীসভা বৈঠকে 
অনুমোদন করা হয়েছে। নতুন নীতিতে 
উত্তরাধিকার সম্পদের উপর সমান অধিকার 
দেওয়া হয়েছে নারীকে । এর ফলে নারী 
উত্তরাধিকারসহ নানাভাবে অর্জিত সম্পদে সমান 
সুযোগ পাবেন। কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে 
শিগগিরই এ নীতি কার্যকর করা হবে বলে জানা 
গেছে” । 

এ পত্রিকায় আরো বলা হয়েছে, মহিলা ও শিশু 
বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী 
গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, জাতীয় নারী 
উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা | 


//7২২২২ 
ডট 
উর 


৮/1)৮৮৬ 


সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে (দৈনিক কালের 
কণ্ঠ, প্রথম পৃষ্ঠা : ০৮/০৩/২০১১) | 
সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত স্পষ্ট বক্তব্য 
আসার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আন্দোলনের 
কারণে এখন সরকার লিফলেটে প্রচার কও 
বলছেন যে, নারী নীতির ২৩.৫ ধারায় “সম্পদ' 
বলতে উত্তরাধিকার সম্পদ বুঝানো হয়নি, এটা 
বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া কিছুই নয়। এতে করে 
হয়েছেন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে ক্ষোভ 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । উত্তরাধিকার সম্পদে নারী 
পুরুষের সমানাধিকারের বিধান সম্পূর্ণ কোরআন 
সুন্নাহ বিরোধী । 
উক্ত নারী নীতির ১৭.২ নং ধারায় আছে- “নারীর 
প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ 
(027১৬) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।” 
উক্ত সিডো (নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত 
আন্তর্জাতিক চুক্তি) এর ১৬ নং অনুচ্ছেদের বিবাহ 
ও পারিবারিক আইন এর ৩ নং ধারায় আছে, 
“দাম্পত্য জীবনে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে 
সমান অধিকার |” উক্ত ধারাটিও কোরআন 
সুন্নাহর সরাসরি বিরোধী । কারণ, ইসলাম 
একমাত্র পুরুষকেই তালাক দেয়ার অধিকার 
দিয়েছে, নারীকে নয় ৷ তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে 
তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে স্বামীর 
দেয়া ক্ষমতাবলে স্ত্রীও তালাক দিতে পারবে 
নিজস্ব ক্ষমতায় নয় | তাই “সিডো” সনদের উক্ত 
ধারাসহ যেসব ধারা অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র মেনে 
নেয়নি সেসব ধারা বাংলাদেশের মত মুসলিম 
রাষ্ট্রে কখনও প্রযোজ্য হতে পারে না। 

বাকি ০১১৫ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফায়সালা 


৯ এ রে 


ডেসটিনি-এমএল এম 
ব্যবসা : শরীয়তের 


আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 


বরাবর 
মুফতীয়ানে কেরাম সাহেবান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিষয়: ৬.]..৬ বিষয়ক কিছু প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে 


জনাব, 
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, সাম্প্রাতিককালে 
অর্থনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসার নামে 
বিভিন্ন কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । এর মধ্যে এরা পদ্ধতিতে 
পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 
হয়েছে । জনৈক আমেরিকান ১৯৪০ সালে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । পত্র- 
পত্রিকার জরিপ মতে, বর্তমানে ১২৫টির বেশি দেশে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত 
এমএলএম কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে প্রায় এ 
পদ্ধতির ৪০টি কোম্পানি রয়েছে । এর মধ্যে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, 
সেপ প্রো.) লিমিটেড, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন, ড্রিম বাংলা, নিউওয়ে 
ংলাদেশ, বিজনেস ডটকম শ্যাকলী, আামওয়ে কর্পোরেশন ও মেরিকে 
কসমেটিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এমএলএম কোম্পানিগুলো বহুবিধ 
সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম মোটামুটি নিম্নরূপ: 

১. এমএলএম পদ্ধতির কোম্পানিগ্তলো পণ্য বিক্রয় বা সার্ভিস প্রদানের 
মাধ্যমে পরিবেশক নিয়োগ করে থাকে । 

মে*১১ 


২. কেউ এ কোম্পানিগুলোর ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হতে চাইলে তাকে 
তাদের নির্ধারিত মূল্যে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে হয় । 

৩. নির্ধারিত মূল্যে কোন লোক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা খরিদ করলেই 
সে কোম্পানির পরিবেশক হওয়ার অধিকার অর্জন করে ৷ এজন্য এদের 
কর্মীর পরিচয় বা উপাধি হলো ক্রেতা-পরিবেশক । 

৪. পরিবেশক হওয়ার পর সে যদি দু'ব্যক্তিকে কোম্পানির কানুন মেনে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে সে এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন 
পেয়ে থাকে ৷ এরপর ওই দু"ব্যক্তি যদি প্রত্যকে দু'জন করে চার ব্যক্তিকে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে ওই দু'ব্যক্তিও কমিশন পাবে এবং 
প্রথমোক্ত ব্যক্তিও কমিশনের নামে টাকা পাবে । এভাবে ডান ও বাম 
উভয় দিকের নেট যতই বৃদ্ধি পাবে ততই উপরের লোকদের কমিশন 
বাড়তে থাকবে । 

এমএলএম পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম হল, ডান ও বাম 

উভয় পাশের নেট না চললে কোন ব্যক্তি এ স্তরের কমিশন পায় না । অর্থাৎ 

কেউ যদি কেবল একজন ক্রেতা-পরিবেশক যুক্ত করতে না পারে তাহলে 
সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্তরের ব্যক্তিগণও কমিশনের 
যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

কোম্পানিগুলোর দাবি হল, তারা সুদমুক্ত বৈধ পন্থায় শরীয়তসম্মত ব্যবসা 

করে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে । শরীয়তসম্মত 

ব্যবসা ও বহুবিধ আর্থিক সুবিধার কথা শুনে লোকজন ব্যাপকহারে ৬ 

পদ্ধতির ব্যবসায় শরীক হচ্ছে । এমএলএমের উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতির 

পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে । অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর 
বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন । তাই উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতি সম্পর্কে জনমনে 
সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছে । 

এএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে আমি 

মুফতীয়ানে কেরামের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই: 

১. [৬ পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রচলিত কোম্পানিগুলোর পরিবেশক হওয়া 

শরীয়তসম্মত কিনা? কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই । 

২. গান পদ্ধতিতে সাফকাতাইনে ফী সাফকাতিন (3.০ 3০)-এর 


অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি নিরসনের জন্য 

দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | অন্যটি 

ডিসন্রিবিউশনশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 

কিনা? 

৩. কেউ কেউ এমএলএম-এর দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে 

বিভিন্নভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে | যেমন_ কেউ উক্ত কমিশনকে 
পণ্যের সাথে দেয়া উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে 
যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ আবার বইয়ের প্রচারস্বত্ব ও পেনশনের নজির 
পেশ করে । তাদের উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 

৪. ৬.৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগুলোর পণ্যের দাম প্রচলিত 
বাজার হতে অনেক বেশি। এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
অংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


নিবেদক 
ইফতেখার হোছাইন 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


প্রশ্ন: ১ 
1৬] 1৬ পদ্ধিততে প্রচলিত কোম্পানিগুলোর পরিবেশক হওয়া শরীয়ত সম্মত 
কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই । 


১৯৪০ সালে জনৈক আমেরিকান কর্তৃক আবিস্কৃত নতুন ধরনের এমএলএম 
নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি ও তার কারবার গভীরভাবে পর্যলোচনা 
করলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

€ক) প্রচলিত এমএলএম কোম্পানির ডিসন্রিবিউটর (পরিবেশক) ও সদস্য 
হওয়ার 08 2857527 কোনো জিনিস বা 
পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা ৷ তাদের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় 


7 আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
করা ব্যতীত ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ এখানে 


প্রায় ১২ হাজার ৫শরও বেশি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুচারুরূপে কার্যক্রম 


নেই । তাদের এ মূলনীতি পরিষ্কারভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী ৷ কারণ 


তাদের এ পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের সঙ্গে অন্য একটি বিনিয়োগের শর্ত 


আরোপ করা হয়েছে । কোম্পানির পরিবেশক হওয়া ইসলামী শরীয়া মতে 


চালিয়ে যাচ্ছে । এসব কোম্পানির অধীনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রায় 
৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ডিসট্রিবিউটর হিসেবে নানাভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে । সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে পরিবেশক হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয় করার শর্ত 


20314 তথা ইজারা পদ্ধতির বিনিয়োগের আওতায় পড়ে । আর তাদের 
কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হলো 6:14 তথা ক্রয়-বিক্রয়ের 
বিনিয়োগ | কোম্পানির এ মুলনীতিতে “পরিবেশক বা ডিসন্টরিবিউটর হওয়ার 
জন্য যা 2531355-এর আওতায় পড়ে এর সাথে “তাদের কাছ থেকে নিদিষ্ট 
মূল্যে পণ্য ক্রয় করাকে' তথা ০24-কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 
অথচ হাদীস শরীফে একটি কারবারে আরেকটি কারবারের সাথে জুড়ে 
দেওয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
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(খ) কেউ কেউ বলে, একটি বিনিয়োগে আরেকটি বিনিয়োগ শর্ত যদি 
উরুফে (১৪) পরিণত হয়, তখন আরোপিত শর্তের কারণে বিনিয়োগ 


উরুফে পরিণত হয়েছে । আর কোনো বিনিয়োগে আরোপিত শর্ত উরুফে 
পরিণত হলে বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্য কোনো অন্তরায় থাকে 
না । যার ভূরি ভূরি প্রমাণ ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, তাদের উপরোক্ত যুক্তি ও দাবি মারাত্বক ভুল ও প্রতারণা বৈ 
কিছু নয়। বরং এ ধরণের দাবি ও যুক্তি খাড়া করা উরুফ সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান না থাকার প্রমাণ বহন করে । কারণ ১: বলতে ১ 14৫-কে 
বোঝায় অর্থাৎ প্রায় সব জায়গায় যার ব্যবহার ও ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । 
যথা- বর্তমানে ফিজ, এনার্জি ভান্ব ও ঘড়ি ইত্যাদির মতো বহু জিনিস-পত্র 
ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির (ড/৪1781) শর্ত দেয়া হয় ৷ এভাবে অনেক 
পণ্য ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির শর্ত আরোপ প্রায় সব জায়গায় প্রচলিত 
রয়েছে । সুতরাং এ ধরনের শর্ত ০ ও প্রথা হিসেবে গণ্য হতে পারে । যার 
নজির মিলে আগেকার যুগে । প্রাচীন কালে গরু, উঠ, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয়ের 
সময় পায়ের নিচে খুরের সাথে লোহার পাতি লাগানোর শর্ত করা হতো । 
প্রায় সব জায়গায় উক্ত শর্ত আরোপের প্রথা প্রচলিতও ছিল । কিন্তু 
এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশক হওয়ার 
জন্য তাদের সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয় করার শর্ত উক্ত কোম্পানি ব্যতীত অন্য 
কোথাও তার প্রচলন নেই । অতএব উক্ত শর্ত কখনো :£ হিসেবে গণ্য 


হতে পারে না। 
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(গ) মোটা অঙ্কের কমিশন লাভের আশায় লোকজন নির্ধারিত মূল্যে পণ্য 
খরিদের মাধ্যমে এমএলএম পদ্ধতির পরিবেশক হয়ে থাকে । তবে মোটা 
অঙ্কের কমিশন লাভের বিষয়টি এখানে অনিশ্চিত | কারণ উক্ত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিতে প্রথম পরিবেশক ডানে-বামে দু'জন ক্রেতা-পরিবেশক বানাতে না 
পারলে কমিশন পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। এমনকি কেবল একজন 
পরিবেশক বানালেও সে কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় | ডানে-বামে 
ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানির নির্দিষ্ট পয়েন্টে পণ্য খরিদ করতে অপারগ 
হলে তখনও প্রথম পরিবেশকের কমিশনের টাকা খোয়া যায় । তাই উক্ত 
পদ্ধতিতে কমিশন লাভ একটি অনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে । যা 
ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে গরর ও কিমার (36389354) তথা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
সুতরাং এমএলএম নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হরাম ও না- 
জায়েয । এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী ও না-জায়েয আধুনিক বিনিয়োগ 
পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষত আলেম-সামাজের 
দীনি দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য । তাদের চমৎকার বক্তব্য ও অফিসের 
জীকজমক ও আড়ম্বরতা দেখে কেউ তাদের পরিবেশক হয়ে থাকলে এ 
পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য ও দীনি দায়িত্ব । এ পদ্ধতি তো মুসলিম 


:১27-0103৮ 


বাতিল হয় না। তাই এমএলএম পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের জন্য শর্ত 


জনসাধারণের কাছ থেকে লাখো-কোটি টাকা শোষণ করে বিদেশে পাচার 


আরোপ করার দরুন কোম্পানির বিনিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ হতে পারে না। 
কারণ সেই ১৯৪০ সাল থেকে শুভযাত্রার মধ্যদিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি 
কাল অতিক্রম করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১২৫টির বেশি দেশে 


মে*১১ 


করার একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি | এ পদ্ধতি দেশ ও জাতির জন্য 
এবং দেশীয় প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় ধরণের হুমকি ও চরম 
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প্রশ্ন :২ 
এ পদ্ধতিতে সাফ্কাতাইন ফী সাফ্কাতিন (৫০৩৬০)-এর 
অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি থেকে উত্তরণের 


মে*১১ 


জন্য দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | 
অন্যটি ডিসন্টিবিউশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 


উত্তর ঃ 

এটি তাদের সাজানো নাটকীয় ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাস্তবতার সাথে এ 
ব্যবস্থাপনার কোনো মিল নেই । কারণ তাদের নীতিমালাতে উন্নেখ আছে 
যে, এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য 
ক্রয় করা ব্যতীত পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । সুতরাং তাদের 
সাজানো ও লোকদেখানো অবাস্তর ব্যবস্থাপনা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় । 
বরং এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি হাদীসে নিষিদ্ধ +4| তথা প্রচলিত গরু- 


ছাগলের দালালী প্রথার অন্তর্ভূক্ত | 
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প্রশ্ন: ৩ 

কেউ কেউ এমএলএমের দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে বিভিন্নভাবে 
যুক্তি প্রদর্শন করেছে । যেমন_ কেউ উক্ত কমিশনকে পণ্যের সাথে দেয়া 
উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ 
আবার বইয়ের প্রচার স্বত্ব এবং পেনশনের নজির পেশ করে । তাদের 
উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 


উত্তর 

একথা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এমএলএমের বিনিয়োগ পদ্ধতির 
ভিত্তি নাজায়েয ও অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত । শরীয়ার উসুল মতে, অবৈধ 
পন্থায় স্থাপিত ভিত্তির উপর আদান-প্রদান, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ইত্যাদির মাধ্যমে পাওয়া লাভ-মুনাফা ও কমিশন সবই নাজায়েয ও হারাম । 
এমএলএম পদ্ধতির মুল ভিত্তি তথা নির্ধারিত মুল্যে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে 
পরিবেশক হওয়া অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত ৷ সুতরাং অবৈধ পন্থায় পরিবেশক 
হয়ে ডাউন লেভেলের মাধ্যমে কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওয়া কমিশন ও 
বোনাস সবই হারাম ও নাজায়েয । তাই উক্ত কমিশনকে পেনশন ও 
বিনিয়োগের উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । 


46655910660 896 তা পি ০ উিগওগঞ্জেখা উড 
১০৪০০ 0:4০ ৮5804 পি দ৮$ এএ ৪5০3 
৮.0) 
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8 
৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগুলোর পণ্যের দাম প্রচলিত বাজার 
হতে অনেক বেশি । সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
ংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


উত্তর ঃ 
এমএলএম পদ্ধতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ বাজারের চেয়ে বেশি 
মুল্যে ও চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে থাকে । তা সত্বেও পরিবেশকরা তাদের 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


কাছ থেকে চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে মোটা অঙ্গের কমিশন লাভের আশায় । 
তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য হয়ে 


গাছের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ | ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন প্রকল্পের অধীনে 
সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ নামে দুটি প্যাকেজ 


থাকে না । কোম্পানির আইনগত কারণে বাধ্য হয়েই তারা পণ্য ক্রয় করে 


ছাড়া হয়েছে । সুপার প্যাকেজ হলো, কেউ ১২ বছর মেয়াদে ১০,০০০/- 


থাকে । পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের কমিশন লাভ করাই তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । এর একটি প্রমাণ মিলে কিছু কোম্পানির কর্মপদ্ধতি 
থেকে । তাদের ভাষ্য মতে, কতেক কোম্পানি পরিবেশকের কাছ থেকে কিছু 


টাকা ডেসটিনির বাণিজ্যিক বনায়নে বিনিয়োগ করলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে 
তাকে ১ বছর বয়সী ৩০টি গাছ দেওয়া হয় । সুপার সিলভার প্যাকেজের 
প্রতিটি গাছে আলাদা নাম্বার দেয়া হয়, যা সাধারণত বিনিয়োগকারীর বৃক্ষ- 


টাকা 9০7৮1০০ 0)872০-এর নামে কর্তন করে বিক্রিত পণ্য ফেরত নিয়ে 


মালিকানা সনদ-পত্রে উল্লেখ থাকে । তাছাড়া প্রজেক্টভিত্তিক প্রতিটি গাছের 


নেয় । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এমএলএম কোম্পানি পণ্য নিজ হাতে ফেরত নিয়ে 
পরিবেশকের টাকা দিয়েই পরিবেশকদেরকে টাকা দিচ্ছে 0305 8801) । 
সুতরাং একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকরা তাদের কাছ থেকে 
প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত মুল্যে পণ্য খরিদ করে না। বরং তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে হলেও খরিদকৃত 
মুল্যের চেয়ে অধিক কমিশন লাভ করা | যা অনেকটা কম টাকা দিয়ে বেশি 
টাকার মুনাফা লাভের মতো হয়ে যায়। কারণ কোম্পানিকে চড়া দাম 
পরিশোধ কেবল সেই পণ্যের জন্য নয় বরং এর পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য 
ছিলো তার কমিশন বা বোনাসগুলো পাওয়া ৷ আর স্বভাবতই তা (পণ্য ও 
কমিশন) লোকটির দেয়া টাকার চেয়ে বেশি । যা পরিষ্কারভাবে সুদের সন্দেহ 
সৃষ্টি করে । কোম্পানির নীতিমালা থেকে জানা যায় যে, তাদের সরবরাহকৃত 
পণ্য ও মুল্যের পাশাপাশি আরেকটি সংখ্যার উল্লেখ থাকে যার নাম দেয়া 
হয়েছে পয়েন্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে পণ্য 
পাওয়ার পাশাপাশি একটি পয়েন্টও পাবে । যা পরবতীতে তাকে কমিশন 
পেতে সহায়তা করবে এবং তার ওপর লেভেলের পরিবেশকদেরকে নির্ধারিত 
কমিশন প্রদান করবে ৷ এখন যদি কেউ নেট চালু রাখার কারণে কমিশন 
পায়, তাহলে তার অর্থ হবে সে নির্ধারিত মুল্যে পণ্যের সাথে পাওয়া 
পয়েন্টের কারণে কমিশন পাচ্ছে। যা স্পষ্ট সুদ সদৃশ্য । নেট চালু না 
রাখলেও সুদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । কারণ তার টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
দু'টি | যথা_ ১. পণ্যক্রয় ও ২. পরিবেশক হয়ে কমিশন লাভ করা | কমিশন 
না পাওয়া অর্থ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া ৷ ফলে কিছু টাকা বিনিয়োগের 
অতিরিক্ত থেকেই যাচ্ছে, যা সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে । এভাবে লেনদেন করা 
যদিও প্রত্যক্ষভাবে রিবা ও সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় । কিন্তু পরোক্ষভাবে সুদ ও 
রিবার মত । যাকে শরীয়তের পরিভায়ায় 4 £8-5১ বলা হয় । নবী করীম 


জন্য ক্ষতিপূরণ-বীমা করা থাকে । মেয়াদ শেষে ১২% লভ্যাংশ কোম্পানি 
রেখে বিনিয়োগকৃত মূলধনসহ বাকি ৮৮% লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীকে 
এককালীন দেয়া হয় । চুক্তিমতে ১২ বছর পর মূলধন ১০,০০০/- টাকা দেয়া 
হয় এবং লভ্যাংশ দেয়া হয় আনুমানিক ৫০,০০০/- টাকা । মেয়াদ শেষে 
তার মোট আনুমানিক প্রাপ্য হলো, ৬০,০০০/- টাকা । 

অনুরূপভাবে কেউ পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজে ১২ বছর মেয়াদে ৮,০০০/- 
টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদ শেষে চুক্তিমতে মুূলধনসহ আনুমানিক 
৫০,০০০/- টাকা লাভ দেয়া হয় । 

উভয় প্যাকেজের পয়েন্ট ভ্যালু (১৬) ৫০০/- টাকা । যা তাকে ডিস্ট্রিবিউটর 
হিসেবে কমিশন পেতে সহায়তা করবে । উভয় দিকের নেট না চললেও 
ক্রেতা পরিবেশক বিনিয়োগকারী চুক্তিমতে মূলধন ও লভ্যাংশ পাবে । তবে 
এই প্যাকেজটি কেবল নতুন ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রথমবার জয়েনিংয়ের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য ৷ ডেসটিনির উক্ত চুক্তিপত্রকে সামনে রেখে আমি দু'টি প্রশ্ন রাখতে 
চাই। 


এক. ডেসটিনির উক্ত প্যাকেজ দুটিতে টাকা বিনিয়োগ করে 
কোমপীনির দয়া সির সুরিধা ভোগ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর রি 

প্রশ্নোল্লিখিত ডেসটিনির ট্রি প্যাকেজ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার 

পর সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ বেচা-কেনার মধ্যে 

ইসলামি শরীয়ত-পরিপন্থী বিভিন্ন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

১. উক্ত প্যাকেজ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রীত পণ্য তথা সুপার সিলভার প্যাকেজ 
ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজের দেয়া গাছ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা 
হয় না এবং তার আয়ন্তেও দেয়া হয় না। এমনকি প্রায় সময় ক্রেতা 


(সো.) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথা €% ও 9186-5 উভয় প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করেছেন রঃ 
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প্রশ্ন : ৫ 

এমএলএম সিস্টেমে পরিচালিত ডেসটিনি ২০০০ গ্রুপ বাংলাদেশে বৃক্ষ 


রোপণ (৭799 79180180101) প্রকল্প হাতে নিয়েছে । ডেসটিনি এক্সক্লুসিভে 
দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে আগস্ট”০৯ পর্যন্ত ডেসটিনির বনায়নকৃত 


মে*১১ 


উক্ত প্যাকেজ চোখে দেখেও না । দেখার সুযোগও হয় না। শরীয়ত 
মতে এরূপ কজাবিহীন বেচ- কেনা বিশুদ্ধ নয় । 
৫৫ | 4225৩ ২০০৩৪ ৩ ৬৪ ০ চে 


৯০০৮ রি 
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. 6 $54545251 রা (828: 350 
“০ ৩৮ চে 3৪৯ 5 পুর 
২. ডেসটিনি গ্রুপ ট্রিপ্ল্যান্টেশন প্যাকেজ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না করে 
নিজ আয়ত্তে রেখে দীর্ঘ ১২ বছরের জন্য ইজারা চুক্তি হিসেবে লালন- 
পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে | যা অনেকটা শাইয়ে 
মাজহুলের (4;4%59) ইজারা চুক্তির মতো হয়ে যায় । আর ইসলামি 
আইনের দৃষ্টিতে শাইয়ে মাজনুলের ইজারা অবৈধ ও না-জায়েয । 
1৮৮ শে উড: (%//$) (45105384519 ৪ ্ী 
58405454250 60575158648 060৫ 855 
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উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতিতে এক বিনিয়োগের সাথে দু'টি 


বিনিয়োগ সংযোজন করা হয়েছে । কারণ উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ 
চুক্তিতে ক্রেতার নিকট প্যাকেজ বিক্রি করার সাথে কোম্পানির পক্ষ 
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এতগুলি শরীয়ত-পরিপন্থী ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকার দরুন ডেসটিনির উক্ত 
প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতি কখনো বৈধ হতে পারে না। উপরোক্ত 
শরিয়ত-পরিপন্থী কারণগুলোর মধ্য হতে শুধু একটি কারণও কোনো 
ব্যবসা বা বিনিয়োগে পাওয়া গেলে সে ব্যবসা বা বিনিয়োগ বৈধ হয় 
না। অতএব, এদেশের সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে 
আলিম-সমাজকে বিদেশি চক্রান্তে পরিচালিত এরকম প্রতারণা ও 


শোষণ মূলত বিনিয়োগ-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন 
এবং দীনি ও ঈমানি দায়িত্ব । 


থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ও সংযোজন করার পরোক্ষ শর্ত করা 
থাকে । যার প্রমাণ মিলে ট্রি প্র্যযান্টেশনের কর্মপদ্ধতি থেকে । 
কোম্পানির পক্ষ থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ব্যতীত শুধু উক্ত 
প্যাকেজ ক্রেতার নিকট বিক্রি করা হয় না। এরূপ একটি বিনিয়োগে উত্তর : 

দ:টি বিনিয়োগ সংযোজন করা ইসলামি শরিয়ত মতে স্পষ্ট নাজায়েয । উল্লিখিত শরীয়ত-পরিপন্থী বহু কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন ডেসটিনি ট্রি 


৪. ডেসটিনি এক্সক্ুসিভের দেয়া তথ্য মতে+ ডেসটিনি গ্রুপ ক্রেতার কাছ প্যযন্টেশনের দেয়া প্যাকেজ মৌলিকভাবে নাজায়েয সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
থেকে ট্রি প্যাকেজ ইজারা হিসেবে নেয়ার পর প্রচলিত বীমা কোম্পানির উক্ত বিনিয়োগ-পদ্ধতির ডিসট্িবিউটর বা পরিবেশক হয়ে কমিশন ভোগ করা 


নিকট উক্ত প্যাকেজ বীমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ জায়েয ও বৈধ হবে না। 


প্রচলিত বীমার মধ্যে সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার দরুন ইসলামি 
শরিয়ত মতে প্রচলিত বীমা-পদ্ধতি না-জায়েয ও হারাম । মহাদিস ও মুফতি, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 
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৫. ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য ক্রেতার 


নিকট হস্তান্তর না করার কারণে প্রায় সময় একই পণ্য বহু ক্রেতার 
কাছে বিক্রির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং একই বস্ত বহু ক্রেতার নিকট 


দুই. ডানে-বামে নেট চালু রেখে উক্ত প্যাকেজ দুটির মাধ্যমে 
কোম্পানির দেয়া কমিশন নেয়া বৈধ হবে কি না? 


১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মবুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. - ২০০১ 
খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩২৪, হাদীস : ৩৭৮৩ 
২ নূর উদ্দীন আল-হায়সামী, মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, 
মাকতাবাতুল কুদসী (১৪১৪ হি. - ১৯৯৪ খ্রি.), কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৪, 
হাদীস : ৬৩৮২, ৬৩৮৩ ও ৬৩৮৪ 
ও আত-তাবারানী, জাল-মু জাম়ুল আওসাত, দারুল হারামাঈন, কায়রো, মিসর, খ. 
২, পৃ ১৬৯, হাদীস : ১৬১০ 
+ কে) আদ-দারুকুতনী, আস-সনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. _ ২০০৪ 
খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৪৬, হাদীস : ৩০৭৩ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৩, হাদীস : ৩৫০৪ 
(গ) আত-তিরমিযী, আাস-সুনান, মুস্তাফা আলবাবী, (১৩৯৫ হি. 5 ১৯৭৫ খি.), 
কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৪ 
(ঘ) আন-নাসায়ী, আাল-মুজতাবা মিন।স সুনান _ আস-স্ুনানুস স্বুগর?, আল- 
মাতবৃ'আত আল-ইসলামিয়া, (১৪০৬ হি. ₹ ১৯৮৬ খ্রি.), হলব, মিসর, খ. 
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বিক্রির ঘটনা সচরাচর ঘটতেও দেখা যায়। সুতরাং এটি একটি 
প্রতারণামূলক বিনিয়োগ-পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে । শরিয়ত মতে 
যেকোনো প্রতারণামূলক ব্যবসা নাজায়েয ও অবৈধ । 

লো ও ৮১০ ৬ না 


০452৫ 


৭, পৃ. ২৮৮, হাদীস : ৪৬১১ ও খ. ৭, পৃ. ২৯৫, হাদীস : ৪৬৩০ 


(ড) আন-নাসায়ী, আস-সুনানুস কুবরা, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. _ 


২০০১ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫৯, হাদীস : ৬১৬০, খ. ৬, পৃ. 
৬৬, হাদীস : ৬১৮১ ও খ. ১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস : ১১৬৮২ 


(৮) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুস সবগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ 


হি. _ ২০০৩ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮, হাদীস : ১০৪১৯ 


তা ৫198 ১০ 1৪৫ ০৭৫ ৬৪৪ 32৩5৫ ও ২১৮৩৪ « ইবনে হিববান, সহীহ ইবনে হিববান বি-তারতীবি ইবনে বলবান, মুআস্সাতুর 
০ রিসালা (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৩১, হাদীস : 


০ ও 36 ১০৫৩ 
0. আত্তাতহীদ ১৪ 


মে*১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


৬ আত-তিরমিযী, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ৫২৫, হাদীস : ১২৩১ 

* আত-তাবারানী, প্রা, খ. ৯, পৃ. ২১, হাদীস : ৯০০৭ 

* আল-মুরগীনানী, আ)ল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৯ 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৬৩, কায়িদা : ৫৫ 

» ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া 
(১৪১৯ হি. _ ১৯৯৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 

১ ইবনে আমীর হাজ, আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর আলা তাহরীরিল কামাল 
ইবনিল হযাম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খ্রি.), বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮২ 

৯ আমীমুল ইহসান আল-বরকতী, প্রাও্ত, পৃ. ৪৩৪ 

»* আস-সারাখ্‌সী, আাল-মাবস্ৃত, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১২, পৃ. 
১৯৪ 

* ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফী আহাদীসির রাসুল, মাকতাবাতুল হালওয়ানী 
(১৩৮৯ হি, _ ১৯৬৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৭ 

* ইবনে তায়মিয়া, মাজমউল ফাতোয়া, মজমাউল মালিক ফাহাদ (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খি.), মদীন শরীফ, সৌদি আরব, খ. ২৯, পৃ. ২২ 

৯* ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা আদ ফা হাদি খায়রিল ইবাদ, মুআস্সাতুর রিসালা 
(১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৭২৫ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৯০ 

*” আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:২৯ 

৯ আল-জাস্সাস, আহকায়ুল কুরআন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২৭ 

২, মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, হাদীস : ৪ (১৫১৩) 

২ আহমদ ইবনে হাল, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ২৭৫২ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তাওকিন নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭২, 
হাদীস : ২২২৭ ও খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদীস : ২২৭০ 

২ ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল শ্হতার আলা আদ-দুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর 
(১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. € 

২ মুসলিম, গ্রাগুভ, খ. ৩, পৃ. ১১৫৬, হাদীস : ১৩ (১৫১৬) 

২৫ মুসলিম, এঁওক্, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদীস : ১১ (১৫১৫); খ. ৪, পৃ. ১৯৮৫, 
হাদীস : ৩০ (২৫৬৩) ও খ. ৪, পৃ. ১৯৮৬, হাদীস : ৩২ (২৫৬৪) 

২, আন-নাবাবী, আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসিলম ইবনিল হাজ্জাজ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী (১৩৯২ হি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১০, পৃ. 
১৫৯ 

২২ ইবনে নুজাইম, এাওক্, পৃ. ৩৩৮ 

২৮ ইবনে নুজাইম, এ্রাওজ্ঞ পৃ. ৩৩৯ 

২৯ আমীমুল ইহসান আল-বরকতী, এাওজ্ত, পৃ. ৫৬, কায়িদা : ১৮ 

৩” আল-বুখারী, গ্রাজ্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস : ২২২৭ 

৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, ওক, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস : ২৪৬ 

৩২ আল-কাসানী, বাদাযিউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারাযি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া (১৪০৬ হি. ₹ ১৯৮৬ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৬৯ 

৩ (কে) মুসলিম, গ্রাঙজ খ. ৩, পৃ. ১২০৯, হাদীস : ১০৭ (১৫৯৯) 

(খ) আল-বুখারী, প্রাক, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস : ৫২ ও খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস : 
২০৫১ 

ও মুসলিম, ওক, খ. ৩, পৃ. ১১৫৯, হাদীস : ২৯ (১৫২৫) 

৬৫ মুসলিম, গ্রাঁও্, খ. ৩, পৃ. ১১৬০, হাদীস :৩০ (১৫২৫) 

৩৬ মোল্লা নিযাম উদ্দীন আল-বলখী, ফতোয়ায়ে আলমগীরিয়। _ আল-ফতোয়? 
আ)ল-হিন্দিয়া, দারুল ফিকর (১৩১০ হি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬ 

১৭ আল-যুরগীনানী, এগ, খ. ৩, পৃ. ২৩০ 

৩” আল-কাসানী, গ্াঁগজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ১৭৯-১৮০ 

৬৯ আল-কুরআন, সুরা আাল-মায়িদা, ৫:৯০ 

৯” আল-কুরআন, সরা আলি ইমরান, ২:১৩০ 

*১ মুসলিম, গাঁওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস :১০৬ (১৫৯৮) 

*২ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:২৯ 


মে*১১ 


৯৩ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস :১৪৭ (১২১৮) 

৯ আল-বায়হাকী, শু'আারুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ (১৪২৩ হি. ল ২০০৩), 
রিয়াদ, সৌদি আরব, খ. ৭, পৃ. ৩৪৬, হাদীস : ৫১০৫ 

৯৫ আত-তিরমিযী, এঁওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৩ ও ১৩৩৫ 


৯ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 
“নারী উন্নয়ন নীতির ২২.৪ নং ধারায় আছে, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে 
নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা ।” তাছাড়া 
সিডো সনদের ১৩ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় আছ, “সাংস্কৃতিক খেলাধুলা 
ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে সমান অংশীদারিত্ব” । উক্ত ধারাগুলোও সম্পূর্ণ 
কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী ৷ তদুপরি নাটক, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলায় পুরুষের 
ন্যায় মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করলে মেয়ে-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন নেমে 
আসবে | ইভটিজিং, নারী ধর্ষণ ও নারী অপহরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে । 
সুতরাং নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন ঠেকানোর জন্য ইভটিজিং, নারী 
ধর্ষণ ও নারী অপহরণ ইত্যাদি কমানোর লক্ষ্যে উপরোক্ত ধারাগুলো বাদ 
দিতে হবে । 
উক্ত সিডো সনদের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় আছে, “চলাফেরার 
স্বাধীনতা, বাসস্থান পছন্দ এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা” । 
উক্ত ধারায় “চলাফেরার স্বাধীনতা" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নারীরা যেখানে মনে 
চায় সেখানে চলে যেতে পারবে । যার সথে মনে চায় তার সাথে চলে যেতে 
পারবে । আইনগতভাবে তা বৈধতা দেয়ার কারণে স্বামী, মাতা, পিতা বা 
অন্য কেউ বাধাও দিতে পারবে না । এতে যেনা ব্যভিচার অধিকহারে বেড়ে 
যাবে । মাতা, পিতা, অভিভাবকদের ও স্বামীর সাথে বেয়াদবী এবং স্বামীর 
হক ধবংস করার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে । যার কারণে পারিবারিক জীবন ও 
সামাজিক জীবন বিশৃংখল ও বিষাক্ত হয়ে যাবে । শান্তির ছোয়া কেউ দেখবে 
না। উক্ত ধারাটিও সম্পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ বিরোধী ও নৈতিকতা বিরোধী । 
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে উল্লিখিত ধারা সমূহ ছাড়াও কুরআন 
সুন্নাহ পরিপন্থী আরো অনেক ধারা রয়েছে । নমুনা স্বরূপ কয়েকটি পেশ করা 
হলো। 
অতএব, সরকারের প্রতি আহ্বান হলো, সরকার যেন অতিসত্র বিগত 
তত্্ীাবধায়ক সরকারের ন্যায় বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে সংশোধনী 
কমিটি গঠন করে উক্ত নারী নীতিমালার আপত্তিকর ধারা সমূহকে সংশোধন 
করে নেন । সাথে সাথে ফতোয়া বিরোধী ও পর্দা বিরোধী রায় বাতিল করেন 
এবং শিক্ষানীতিকে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দিক 
নির্দেশনা মোতাবেক সংস্কার করে নেন এবং মুসলিম পারিবারিক আইনসহ 
কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী আইনসমূহকে সংশোধন করে নেন। তাহলে 
ইনশাআল্লাহ জনমনে স্বস্তি ফিরে আসবে এবং সরকার ওলামায়ে কেরাম ও 
বুযুর্গানে দ্বীনের দোয়া পাবেন । 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ক্ষমতার জন্য আন্দোলন করছেন না। আন্দোলন 
করছেন ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থে, কুরান সুনাহর বিধান রক্ষার জন্য । এ 
আন্দোলন দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের | যারা আন্দোলন করছেন 
বা আন্দোলন সমর্থন করছেন তারা কুরআন-সুনাহের পক্ষের লোক । আর 
যারা বিরোধীতা করবেন বা বাধা দিবেন তারা কুরআন-সুনাহের বিপক্ষের 
লোক । কুরআন সুন্নাহের বিরোধীতাকারীদের ধ্বংস অনিবার্ধ । ইতিহাস তার 
প্রমাণ । সুতরাং সহজ পথ পরিহার করে প্রশাসন ও দলীয় লোকদেরকে 
কুরআন সুন্নাহর পতিপক্ষ বানিয়ে তাদের জীবন ধ্বংস করবেন না এবং 
নিজেদের পতন টেনে আনবেন না । আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা 
দেয়ার মালিক যেমন আল্লাহ রাববুল আলামীন, তেমনি কেড়ে নেয়ার 
মালিকও তিনি । 


লেখক: প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামেয়া ইসলামিয়া সোলতানিয়া, 


লালপোল, ফেনী 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


শ্রমের মর্ষাদা প্রতিষ্ঠায় 
রাসূলুল্লাহ সে)-এর ভূমিকা 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম । 


তিনবার বলিলেন । তখন এক সাহাবী বলিলেন, 


শ্রমই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের চালিকা 


দুই দিরহাম দিয়া লইবার জন্য আমি রাযী। 


শক্তি । শ্রম ব্যতীত জাতীয় জীবনের উন্নতি ও 
অগগ্রতি কল্পনা বিলাস মাত্র। এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ সে) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে 


রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উক্ত দুই বস্ত প্রদান 
করিয়া দুই দিরহাম গ্রহণ করিলেন । অতঃপর 
তিনি এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়া 


উৎসাহিত করিয়াছেন । তাহার মতে নিজ হস্তের 


বলিলেন, ইহার একটি দিয়া তোমার পরিবার 


উপার্জনের চাইতে উত্তম উপার্জন আর কিছু হইতে 


পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করিয়া তাহাদেরকে 


পারে না। অপরের নিকট হস্ত প্রসারের চাইতে 
নিজ পিঠে জ্বালানী কাঠের বোঝা বহন করা 


দিয়া আস। আর অপর দিরহামের বিনিময়ে 
একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট লইয়া 


অনেক বেশী উত্তম। মানুষ নিজের খাতে, 


আস । সে কুড়াল ক্রয় করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 


পরিবারের খাতে, নিজের সন্তানদের এবং নিজের 


নিকট আসিলে তিনি নিজ হস্তে কুড়ালের হাতল 


চাকরের খাতে যাহা কিছু ব্যয় করে, তাহা আল্লাহ 
তা'য়ালার দরবারে সাদ্কা হিসাবে গণ্য হইয়া 


লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গলে যাও কাঠ 
সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে থাক । আর 


থাকে । রাসূলুল্লাহ (স)-এর মতে প্রথম স্তরের 


আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 


ফরযের পর (সোলাত, সাউম, হজ্ব, যাকাত) 


দেখি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে সাহাবী জঙ্গল 


দ্বিতীয় স্তরের ফরয হইল হালাল জীবিকা অর্জন ।১ 


হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় 


রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন 


করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পর দশ দিরহাম 


উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? তিনি 
বলিলেন, মানুষের নিজের হাতের উপার্জন এবং 
প্রতিটি হালাল ব্যবসা ।২ রাসূলুল্লাহ (স)-এর 


উপার্জন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহার অর্ধেক দিয়া কাপড় 
বাকী অর্ধেক দিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিলেন । 


মতে, যে ব্যক্তি নিজ হস্তে উপার্জন করিয়া ক্রান্ত 
অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হইল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত 
হইয়া সন্ধ্যা করিল | যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বন 
করিয়া অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য । তিনি 
বলেন, 
০১/স ০0 ৬৮৫ 40 0! 

নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবী মু'মিনকে ভাল 
বাসেন ।* 

একদা এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স)-এর 
নিকট আসিয়া কিছু চাহিলেন ৷ তিনি বলিলেন, 
তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? উত্তরে সে বলিল জ্বী 
হ্যা । একখানা কম্বল আছে, যাহার একাংশ আমি 
পরিধান করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি । তাহা ছাড়া পানি পান করিবার জন্য একটি 
পানপাত্রও আছে । রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 
তাহলে এই দুইটি জিনিসই আমার নিকট লইয়া 
আস । সে উক্ত দুইটি জিনিস লইয়া আসিলে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহা নিজ হস্তে লইয়া উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে ইহার নিলাম ডাকিলেন এবং 
বলিলেন, এগ্ডলো কে ক্রয় করিবে? জনৈক 
সাহাবী বলিলেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম 
দিয়া লইতে রাধী আছি। রাসূলুল্লাহ (স) 


রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, 

০৩৪) (৪ 
“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের দিন 
তোমার চেহারায় দাগ লইয়া আসা অপেক্ষা 
জীবিকার্জনের ইহা অনেক বেশী উত্তম পন্থা” 1 
এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. 
উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার পরিবর্তে পরিশ্রম করিয়া 


2112856-55/014-54 51658 
“যে মানুষের নিকট ভিক্ষা না করিবার নিশ্চয়তা 


দিবে আমি তাহাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব' ।১ 
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসূলগণ ছাগল চরাইয়াছেন এবং সর্বশেষে 
রাসূলুল্লাহ সে) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা করেন, 
ছাগল চরাইতেন এবং কিছু কালের জন্য কৃষিকর্মে 
নিয়োজিত ছিলেন ৷ ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল 
কর্মে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও 
লজ্জার ব্যাপার নয় বরং ইহা নবীগণের সুনাত । 
প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জন 
করিয়াছেন বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে। ইব্‌ন 
আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আ) বর্ম তৈরি, হযরত আদম (আ) 
কৃষিকাজ, হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ, 
হযরত ইদরীস (আ) সেলাই কাজ এবং হযরত 
মুসা আ) রাখালের কাজ করিতেন 1” 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হইত, তাহা 
হইলে নবী-রাসূলগণ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত 
ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাহাদের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'য়ালা এই জাতীয় কাজ সম্পাদন করাইতেন 
না। প্রতিটি নবী ও রাসুল ছিলেন 
আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ হাতে কাজ করে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কেহ কাহারও গলগ্রহ 
বা পরনির্ভরশীল হইয়া থাকেন নাই । রাসূলুল্লাহ 
(স) ভিক্ষাবৃত্তি বা পরজীবি হিসাবে জীবন 
যাপনকে কেবল নিরুৎসাহিত করেন নাই বরং 


অর্থ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন । তদুপরি 
তিনি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করিয়া দেন । এমনিভাবে সমাজের বেকার সমস্যা 


তাহা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবার সুযোগ ইসলামে 
নাই । বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 


সমাধানেও রাসূলুল্লাহ সে) বাস্তব ভূমিকা রাখেন । 
ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম অনুমোদন করে না। সমাজে 
ভিক্ুকের কোন মর্যাদা নাই । রাসূলুল্লাহ (স) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করেন । তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে সে যেন জ্বলন্ত 
অগ্নিপিন্ড ভিক্ষা করে, পরিমাণে তাহা কম বা 
বেশী হউক | যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমন্ডলে কোন 


বলিলেন, এক দিরহামের চাইতে অধিক দিয়া 


গোশত থাকিবে না।” সমাজ হইতে ভিক্ষাবৃত্তি 


লইবার জন্য কে রাযী? এ কথাটি তিনি দুইবার বা 
মে'১১ 


উচ্ছেদের জন্য রাসূলুল্লাহ সে) ঘোষণা করেন, 


অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্বতার ঘনঘটা 
দূর করিয়া সফলতার সূর্যালোকের সন্ধান দেয় । 
উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও 
মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 

ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভূ-ভূত্যের 
নয়। এই সম্পর্ক সহমর্মিতা, মানবিকতা ও 
ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । ইসলাম মানুষকে 
হৃদয়বান হইতে উদ্ুদ্ধ করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির 
অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সে) 
বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে 
না আল্লাহও তাহার প্রতি দয়া করেন না । মালিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


ও শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ এবং মতবৈষম্য বর্তমান 


সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের উপর চাপানও 


পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ইহার সঠিক 
সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় 
একমাত্র ইসলামই করিতে পারে । শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরুপন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, 

৬০৮৪ ক ৪৩ 
৮৫৯৮৫৫৭$৯:95৮6 18৯৩5 9445 
“তারা (অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই । 
আলাহ তা'য়ালা তাদেরকে তোমাদের অধানস্ত 
করিয়াছেন । আল্লাহ তা'য়ালা কাহারও দ্বীনি 
ভাইকে তাহার অধীনস্ত করিয়া দিলে সে যাহা 
খাইবে তাহাকে তাহা হইতে খাওয়াইবে এবং সে 
যাহা পরিধান করিবে তাহাকে তাহা হইতে 
পরিধান করিতে দিবে । আর যে কাজ তাহার জন্য 
কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তাহা করিবার জন্য তাহাকে 
বাধ্য করিবে না । আর সেই কাজ যদি তাহার 
দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই 
সাহায্য করিবে? ৯ 

উপর্যুক্ত হাদীস হইতে নিম্ন বর্ণিত মূলনীতি সমূহ 
প্রতীয়মান হয়: 

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই । শ্রমিক 
হইলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য | সুতরাং দুই 
সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সন্বন্ধ থাকে 
মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ সম্পর্ক থাকা 
বাঞ্ছনীয় । 

২. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের 
মান মালিক ও শ্রমিকের উভর সমান হইতে হবে । 
মালিক যাহা খাইবে ও পরিধান করিবে 
শ্রমিককেও তাহা হইতে খাইতে ও পরিতে দিবে 
অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ 
মজুরী স্বরূপ প্রদান করিবে । 

৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়াই যাহা 


যাইবে না। এমনিভাবে এত দীর্ঘসময় পর্যন্তও 
একাধারে কাজ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে 
না, যাহা করিতে শ্রমিক অক্ষম । 

৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ শ্রমিকের 
দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজন অনুপাতে 
তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে । অধিক সময়ের 
প্রয়োজন হইলে সে জন্য তাহার শ্রমের যথাযথ 
মুল্যায়ন করিতে হইবে ৷ এমনকি অধিক মজুরীর 
(09৮০1 71079) প্রয়োজন হইলে তাহাও 
স্বতঃস্ুর্তভাবে তাহাকে প্রদান করিতে হইবে 1৮ 
রাসূলুল্লাহ (স) শ্রমিকদের প্রতি সহদয়তা পূর্ণ 
ব্যবহার করিবার নির্দেে দেন, কারণ 
দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের দ্বার বন্ধ। 
অধীনস্তদের প্রহার করা ও গালিগালাজ করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ । নির্দোষ কোন শ্রমিককে 
অকারণে অভিযুক্ত করা হইলে কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা'য়ালা মালিকের প্রতি কঠোর শাস্তি 
আরোপ করিবেন । 

মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা 
তিনি মহত্তের লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা দেন | কৃত 
অপরাধের জন্য অধীনন্তদের ক্ষমা করিবার 
পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের উপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । তিনি নিজেও 
তাহাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ করিতেন । 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর 
পর্যন্ত তাহার খিদমত করিয়াছেন এবং ছায়ার 
মতো তাহার পাশে রহিয়াছেন। কিন্তু এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার নিকট কোন 
কৈফিয়ত তলব করেন নাই এবং কোন কাজের 
দরুন তাহাকে কখনো ভর্সনাও করেন নাই । 
জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া 
বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খোদিম) 
কতবার ক্ষমা করিব? রাসুলুল্লাহ (স) নিশ্ুপ 
রহিলেন । লোকটি আবারও বলিল, কর্মচারীকে 
(খাদিম) কতবার ক্ষমা করিব? তিনি বলিলেন, 
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মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হইবে 
ভাইয়ের মত । শ্রমিক-মালিক কর্তৃক অর্পিত 
দায়িত্ব ভাই হিসাবে আঞ্জাম দিবে । আর মালিক 
থাকিবে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও 
দরদী । মালিক শ্রমিককে শোষণ করিবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তাহার উপর 
চাপাইয়া দিবে না। এমনিভাবে শ্রমিক ছাটাই 
করিয়া তাহাদেরকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলিয়া 
দিবেনা। 


মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 

শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের বিষয়টি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বর্তমান পৃথিবীতে 
মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই ও 
আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত অবস্থার উত্তব 
হইতেছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে 
জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে । 

বস্তত এই সব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত 
স্পষ্ট ৷ মালিকের প্রধান কর্তব্য হইল, কর্মক্ষম, 
সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা । 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ ব্যতীত কোন 
কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয় । 
হিসেবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত 1২ 

মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী 
নির্ধারণ করিয়া শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা । 
অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং 
উৎপাদন বিঘ্নিত হয় ৷ মজুরের মজুরী নির্ধারণ না 
করিয়া তাহাকে কাজে নিয়োগ করিতে রাসূলুল্লাহ 
সা. নিষেধ করিয়াছেন। ইসলামী অর্থনীতির 
মজুরী নির্ধারণ সূত্র হইল, ন্যুনতম মজুরী প্রত্যেক 
শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হইবে । অর্থাৎ 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে 


শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী 


কম-বেশী করিবার ভাবার্থে এ সব মজুরও শামিল 


হইবে, যেন সে হহার দ্বারা তার ন্যায়ান্গ ও 
স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে । রাসূলুল্লাহ সা. 


ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম ; শ্রমের ব্যাপারে 
শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে 


অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান 
করেন। 

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা যায় 
যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন-পোষণের দায়িত্ব 
লইবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাহাতে 
তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায় । প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, 
পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা 
করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে । আর এই গুলি 
যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের মজুরীর 
ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে । 

মালিক শ্রমিক হইতে কি ধরণের কাজ লইতে চায় 
তাহাও পূর্বে আলোচনা করিয়া লওয়া মালিকের 
কর্তব্য । কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
নিয়োগ করিয়া তাহার সম্মতি ছাড়া তাহাকে অন্য 
কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নাই | ইসলামের 
দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে তাহার 
পারিশ্রমিক প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় 
দায়িত্ব । তবে অগ্রিম বা অন্য কোন রকম কোন 
শর্ত থাকিলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর সম্প্রদায় 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকে । 
তাহারা তাহাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের 
যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য এই পরিশ্রম করে 
এবং এই মজুরীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । 
এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরিশ্রম করিয়া ন্যায্য 
মজুরী না পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না পায়, তবে 
তাহাদের দুঃখের কোন অন্ত থাকে না। দুঃখ ও 
হতাশায় তাহাদের হদয়-মন চূর্ন ও ভারাক্রান্ত 
হয়ে যায় । এমনকি তাহাদের অপরিহার্য প্রয়োজন 
পূরণ না হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাহাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং 
হয় । আর ইহাই স্বাভাবিক | এই সব অচলাবস্থার 
সমাধানকল্পে শ্রমিকদের মজুরী সন্বন্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর রহিয়াছে স্পষ্ট ঘোষণা: 

“শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাহার 
পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ।” 

অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা'য়ালা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
অভিযোগ উত্থাপন করিবেন । তন্মধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যেই ব্যক্তি কাহাকে মজুর হিসাবে 


লওয়া বাঞ্থুনীয় । চুক্তি মুতাবিক শ্রমিক হইতে 
কাজ উসুল করিয়া লওয়ার পূর্ণ অধিকার মালিকের 
থাকিবে । এই ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা 
গ্রহণযোগ্য হইবে না । 


শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 


করা হয়, যাহারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি 
উসূল করে এবং কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব । 
রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন: “যখন কোন বান্দা 
কাজ করে তখন আল্লাহ তায়ালা চান সে যেন 
সেই কাজ যেইভাবে করা দরকার ঠিক সেই 


ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের উপর 
বিভিন্ন দায়িতৃ-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ 


ভাবেই আঞ্জাম দেয় ।” 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালা এবং নিজ মালিকের 


করিয়াছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের 
উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করিয়াছে । 
কারণ সুসম্পর্ক কোন দিনই একতরফাভাবে 
কায়েম হইতে পারে না । এর জন্য উভয় পক্ষের 
সদিচ্ছার প্রয়োজন । পারস্পরিক সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে 
না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের 
উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব লইয়া এমন এক 
নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ইহার পর সে এই 
কাজ শুধু পেটের জন্য করে না। বরং করিবে 
আখিরাতের সফলতার আশায় । কেননা চুক্তি পূর্ণ 
করিবার ব্যাপারে কুরআন মজিদে ইরশাদ 
হইয়াছে: 


১১০৮ ০৬ ০৫৭] ০1১৬৭519215 
“তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিবে । প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে 1৯ 
শ্রমিকের দায়িত্ব হইতেছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারী 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করা। পবিত্র 
কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে: 

এসএ ৬৬ ০০৮৭ ০০০০! 
“মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী, 
বিশ্বস্ত 1৯ 
মজুর বা শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না । ইসলামের 
দৃষ্টিতে এ এক মারাআক অপরাধ । আলাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন: 


190511০২২১০ ৮৯৯১৪ 21৮৯95195 
৩:০০০৯৩ ০59 ১৯১৬ ০০ এ 
“মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম 


লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন 


খাটাইয়া ও তাহার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্তেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।” 
রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন: 


তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওযন করিয়া দেয়, 
তখন কম দেয় 1 
মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে মাপে 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
74+ ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহযাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


তো আলগন্নি মিম্পরী দোাওয়াহ্ধালা 


আল-জামেয়ী মার্কেট (য় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


হক আদায় করিতে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে 
দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে । এ প্রসঙ্গে নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে । 
তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের 
মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও 
আদায় করে |” 
যেমনিভাবে শ্রমিকের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য 
রহিয়াছে এমনিভাবে তাহার কিছু অধিকারও 
রহিয়াছে । ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা 
বিধান করিয়াছে এবং ইহার জন্য সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা ঘোষণা করিয়াছে । এ ব্যাপারে 
ইসলামের প্রথম কথা হইল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী 
দিতে হইবে । কোনরূপ টালবাহানা করা যাইবে 
না। তাহার প্রতি তাহার ক্ষমতার অধিক কোন 
দায়িত্ব চাপানও যাইবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকিলেও মুনাফায় তাহাদেরকে 
ংশীদার করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 
লাভের মধ্যেও তাহাদেরকে অংশীদার করার 
বিধান রহিয়াছে । রাসূলুল্লাহ ( সা.) বলেন, 
“্রমিকদেরকে তাহাদের শ্রমার্জিত সম্পদ 
(লভ্যাংশ) হইতেও অংশ দিবে । কারণ আল্লাহর 
মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। 


লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


* সুনান বায়হাকী, বাব কাসবিল হালাল, ২খ., পৃ. ২৪ 

২ মুসতাদারাক হাকেম, ২খ. পৃ. ১২ 

ও আত-তারগীব ওয়াত তারহীব [য], ১খ., পৃ. ২৬১ 

+ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব [যা], ১খ., পৃ. ২৬১ 

৫ মুসলিম, বাবু কারাহিয়াতিল মাসালা, ২খ.* পৃ. ৭২০ 

৬ আবু দাউদ, বাবু কারাহিয়াতিল মাসা'লা, ৫খ., পৃ. 
১৯৫ 

বুখারী, বাব রা'আল গানাম, ২খ., পৃ. ৭৮৯; সুনান 
বায়হাকী, বাব জাওয়াযিল ইজারা, ২খ.+ পৃ. ৪৫৮-৯ 

” ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ৩০৬; আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব [সা], ২খ., পৃ. ১৪০ 

৯ ইব্‌ন মাজাহ, বাবুল ইহসান ইলাল মামালিক, ১১ 
খ., পৃ. ২৩৫; (তিরমিযী, বাবু মা জাঁআ ফিল 
ইহসান ইলাল খাদাম, ৪ খ., পৃ. ৩৩৪ 

* দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ৪৯৬-৭ 

* তিরমিযী, বাবু মা জাঁআ ফিল 'আফ্ওয়ে “আনিল 
খাদিম, ৪ খ., পৃ. ৩৩৬ 

১২ সুরা কাসাস, ২৮৪২৬ 

১» সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত, ৩৪ 

১» সুরা কাসাস, আয়াত, ৩৪ 

* সুরা মুতাফৃফিফীন, ১-৩ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ দীনি প্রতিষ্ঠান আল- 
মুহতামিম আলিমকুল শিরোমণি, যুগশ্রেষ্ঠ বযুর্গ, 
শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তা-নায়ক, আধ্যাত্িক রাহবার 
আল্লামা নুরূল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. 


ভি ]1-]110)0 11-10111)0, 


পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৯২৯ 
সালে জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সাত বছরের 
মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সম্পন্ন করেন । ১৯৩৫ 


আমাদের সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে মহান 
আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন । বর্ণাঢ্য জীবনের 
অধিকারী এই মনীষী বিগত ৯৮ বছরে অগাধ 
প্রেমের পসরা মেলে সারাদেশ জুড়ে সুখ্যাতি 
ছড়িয়ে ব্যস্ত পথিকের ন্যায় ইলম বিলিয়ে আয়নার 
মতো স্বচ্ছ জীবনের ইতি টানলেন । গত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে উট্টগ্রাম 
মেডিকেলে শেষ নিশ্বীস ত্যাগ করেন । নীরবে, 
নিঃশব্দে পাড়ি জমালেন পরপারে ৷ নিজেদের 
অজান্তেই কেঁদে ওঠে হাজার হাজার ছাত্র, ভক্ত- 
অনুরক্ত ৷ আত্মভোলা মানুষকে দীনের সন্ধান দান 
আর ইলমে নববীর সুধা বিতরণ করে সারাজীবন 
কাটিয়েছেন তিনি | আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম 


ভর্তি হয়ে পাচ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় সম্পন্ন 
করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে ভারতের 
সাহারানপুর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দু'বছর 
মিশকাত, দাওরাহ ও দু'বছর ফুনুনাতে আলিয়া 
স্তনে অধ্যয়ন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন । 


অধ্যাপনা 

আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ১৯৪৪ 
সালে পটিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন । 
প্রথমে মাদরাসা হতে কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ 
করেন নি। এক বছর পর যখন তিনি বিবাহ 
করেন তখন কুতবে আলম মুফতি আজিজুল হক 
করেন । বিভিন্ন মাদরাসা হতে আরো উচ্চ বেতন- 


সাহেব রহ. ঠিক এমন মুহুর্তে চলে গেলেন, যখন 
তার মতো প্রাজ্ঞ, ধীমান, মেধাবী, সাহসী, 
হৃদয়বান, দরদী, উদারপ্রাণ, কর্মঠ, উদ্যমী, 
মনবতাবাদী আদর্শ ব্যক্তিত্বকে খুজে ফিরছে 
পৃথিবীর দিকে দিকে হাজারও মুসলিম উম্মাহ । 


ভাতায় শিক্ষকতার প্রস্তাব আসে, কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ করেন নি। তার উত্তাদ এবং শায়খ মুফতি 
আজিজুল হক রহ. এর নির্দেশ অনুযায়ী আজীবন 
করেন। তিনি শুধু জানতেন, বুযুর্গানে দীনের 


মাদরাসা-পরিচালনা, শিক্ষকতা, তাসাউফ ও 
আধ্যাত্মিকতা, দুর্বার হিম্মত, অবিরাম সাধনা, 
বিরল প্রতিভা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে তার 
চারপাশকে উচ্ছল জলধির মতো প্রাবিত করে 
রেখেছিলেন তিনি । 


জন্ম 

হযরত নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ১৯১৩ 
খ্রিস্টাব্দে উট্টগ্রাম পটিয়া থানার কুসুমপুরা গ্রামে 
এক সুশিক্ষিত পরিবারে জন্গ্রহণ করেন । তার 
পিতার নাম ছিল শাইখ আববাস আলী আর 
মাতার নাম বিবি আসিয়া । 


অধ্যয়ন 


মক্তবেই আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম রহ. 
লেখাপড়ার হাতে খড়ি। এরপর ১২ বছরের 


মে*১১ 


আদেশ মানাতেই জীবনের সার্থকতা ৷ কারণ, 
বুযুর্গদের আদেশ আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম 
ছাড়া কিছুই নয় । তাদেও সামনে থাকে উম্মতের 
বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা কল্যাণ-চিন্তা, কিংবা 
থাকে এমন কোনো রহস্য যা শুধু আল্লাহ তাদেও 


110001 


মহাপরিচালকের দায়িত্ব এবং কওমি মাদরসার 
শিক্ষাবোর্ড আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তার কীধে অর্পিত হয়। 
অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার সাথে তিনি 
এই দায়িত্ব পালন করেন । পরে ২০০৭ সালে 
তিনি জামেয়ার সদরে মুহতামিম নির্বাচিত হন । 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন । 


অধ্যাত্মিকতা 

আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ. ইলমে 
দীনের খিদমতের পাশাপাশি অধ্যাত্স-সাধনার 
ক্ষেত্রেও ছিলেন একজন উজ্জ্বল পুরোধা | পটিয়া 
মদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক কুতবে জামান 
আল্লামা মুফতি আজিজুল হক রহ. এর খেলাফত 
পেয়ে মারেফাত ও তাসাউফের পথে কঠোর 
পরিশ্রম করেন তিনি । সারা দেশে তার হাজারও 
ভক্ত-মুরিদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ পর্যন্ত আমি 
তার চার জন খলিফার কথা জানতে পেরেছি । 
তারা হলেন, নাটোরের মাওলানা শাহাদাত 
হোসাইন সাহেব, নড়াইলের মুফতি মসীহুর 
সাহেব এবং সাতকানিয়ার মাওলানা মুহিউদ্দিন 
হেলালি সাহেব । 

বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ 

আল্লামা নুরুল ইসলমা কদীম সাহেব রহ. ছিলেন 
মানুষ গড়ার নিবেদিত প্রাণ এক কারিগর | তার 
সবুজ চত্বরে বহু ব্যক্তি মহা মনীবীতে পরিণত 
হয়েছেন । তাদের কয়েকজন হলেন, আল্লামা 


অন্তরেই উদ্ভাসিত করেন, তখন তারা তাদের 
ম্নেহধন্যকে উম্মতের প্রয়োজনে নিবেদিত হতে 


হারুন ইসলামাবাদী রহ, আল্লামা মুফতি আব্দুল 
হালিম বুখারি, আল্লামা সুলতান যওক নদভী, 


বলেন, যাতে তার মেধা ও প্রতিভার দ্যুতিবিচ্ছুরণ 


আল্লামা শাহ আইয়ুব, আল্লামা সিদিকুল্লাহ রহ., 


না হলেও উম্মতের কল্যাণ সাধিত হয়। দীর্ঘ 
অধ্যাপনা-জীবনে ইলমে ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, 
হাদিস, তাফসির, মানতিক, বালাগাতসহ ইলমে 


আল্লামা রফিক আহমদ, আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ, আল্লামা মুফতি শাসুদ্দিন 
জিয়া, আল্লামা আবদুল হক হান্কানি, মুহতামিম 


দীনের প্রায় প্রত্যেক শাখাতেই তার সরব 
উপস্থিতি ছিল বিদ্যমান | একসময় হুজুর ১০ 


জামিল মাদরাসা, আল্লামা উবাইদুর রহমান খান 
নদভী, সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, 


বছর পটিয়া মাদরাসার সহকারী পরিচালকের 
দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে 


আল্লামা আবু তাহের মেসবাহ, আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, সহকারী পরিচালক, দারুল 


[| তাত্তার্তহীদ ১৯ 
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মা'আরিফ, মাওলানা নুরুচ্ছামাদ রহ., মুহতামিম 


মহাপুরুষের কতো উচু মন্তব্য । জীবনের কঠিন 


গোরকঘাটা মাদরাসা, মহেশখালী, মাওলানা 


মুহূর্তেও তিনি তাহাজ্জুদের নামায কাযা করতেন 


মুহাম্মদ লোকমান মুহতামিম, মাযাহিরুল উলুম 
মাদরাসা, উট্টগ্রাম, ড. মুহাম্মদ রশিদ, নট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, ড. 
মাহমুদুল হাসান আযহারী, লন্ডন, ড. আবু রেজা 
নদভী, ড. রশিদ রাশেদ, অস্ট্রেলিয়া, ড. রশিদ 
যাহিদ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ড. মুস্তফা 
নূরী, উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ড. নাজমুল হক 
নদভী, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, উট্গ্রাম, ড. 
মাহফুজ, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা কামাল 
সাহেব, সৌদি আরব, প্রমুখ । 


ব্যক্তিচরিত্র 


না। গত তিন বছর যাবত হুজুর সম্পূর্ণ অসুস্থ, 
চলাফেলা করতে পারতেন না । তারপরও হুহল 
চেয়ারে চড়ে তিনি মসজিদে এসে জামাতে শরিক 
হতেন এবং কোনোদিন জামায়াত কাযা করেন 
নি। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন ২৮ ডিসেম্বর 
তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন তখন তার দেহে 
নড়াচড়া করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ছিল না 
খাদ্য চিবানোর শক্তিটুকুও | তরল খাবারের উপর 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিলেন । তা 
সত্তেও দৈনিক পাচবার আযানের ধ্বনি কানে 
আসা মাত্র অলৌকিক শক্তিতে বিছানায় উঠে বসে 


বিনয়ী মানুষ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু তার 
বিনয় ছিল অতুলনীয় । অতি বড় স 

মানুষেরও যখন ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা তখনো তিনি 
থাকতেন আশ্চর্য রকম শান্ত । ব্যক্তি-জীবনে তার 
কোনো শক্রু ছিল না । আমি যতই তাকে দেখেছি 
ততই অভিভূত হয়েছি তার ইলমের ব্যাপ্তিতে, 
প্রজ্ঞার গভীরতায়, চিন্তার প্রাগ্থসরতায় এবং 
চরিত্রের বিশুদ্ধতায়। তিনি ছিলেন এক নীরব 
সাধক । মহান পূর্ববরতীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মহান 
দায়িত্ের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদিত অবস্থায় এই 
ক্ষণস্থায়ী জীবন তিনি অতিবাহিত করেন । ইলম- 
পিপাসুদের মধ্যে নবুওয়তের মিরাস বণ্টন 
করেছেন; যাদের মধ্যে পিপাসা ছিল না তাদের 
মধ্যে পিপাসা সৃষ্টি করেছেন এবং পিপাসার জল 
সরবরাহ করেছেন; উত্তপ্ত হৃদয় দ্বারা বহু হদয় 
জাগ্তত করেছেন, আর যারা জানত না কিভাবে 
কাদতে হয়- নিজের কান্না দিয়ে তাদের কান্নার 
সৌন্দর্য শিখিয়েছেন; অসংখ্য মানুষের হৃদয় ও 
আত্মাকে ঈমান ও মা'রিফাতের এবং বিশ্বাস ও 
অন্তর্জানের আলোতে আলোকিত করেছেন । 
এভাবে অতিবাহিত হয় তার জীবনের সকাল- 
সন্ধ্যা এবং জিন্দেগির সুবহ-শাম | পটিয়া 
মাদরাসার বর্তমান মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি 
মুজাফফর আহমদ সাহেব বলেন, “আমরা তখন 
পটিয়া মাদরাসার ছাত্র, হুজুর আমাদের উস্তাদ, 
হুজুর সম্পর্কে হযরত মুফতি আজিজুল হক রহ. 
বলতেন, মুজাফফর শোনো! মাওলানা নুরুল 
ইসলাম কদীম, মাওলানা আলী আহমদ 
বোয়ালভী এবং নোয়াখালীর মাওলানা মুহিউদ্দিন 
এরা আমার সামনে আসলে আমি আতরের ন্যায় 
সুঘাণ পেয়ে থাকি । সুবহানাল্লাহ! কতো বড় 


পড়তেন । আযানের ধ্বনি তাকে বিছানায় শুইয়ে 
রাখতে পারত না। সারাজীবন তিনি প্রথম 
কাতারে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলেন । 


পড়ন্ত বেলা 

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় 
হুজুরের মৃত্যু, রাত ৯ টায় জানাযার নামায 
অনুষ্ঠিত হবে । মাগরিব না হতেই পটিয়া এলাকায় 
আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কক্সবাজারগামী 
রাস্তার গাড়িও থেমে গেছে । ভারক্রান্ত হৃদয়ে 
মানুষের উপস্থিতি রীতিমত চমকে উঠার মত । 
এতো মানুষের ভীড়! বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের মতো 
মানুষের উত্তীল ঢেউ | ঢাকা থেকেও বহু লোক 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


বিমানযোগে উপস্থিত হয়েছে । আমি এবং বন্ধুবর 
কবি শোয়াইৰ রশিদ জামেয়ার মসজিদের 
মিনারের ৬ষ্ঠ তলায় উঠে দুরবিন যোগে দেখি- 
বহু দূর হতে মানুষ পঙ্গপালের মতো ছুটে 
আসছে । জামেয়া ইসলামিয়া পাটিয়ার প্রধান 
মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
সাহেব জানাযার নামায শেষ করলে আল্লামা 
নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ.-কে পটিয়ার 
মাকবারায়ে আজিজিয়াতে দাফন করা হয়। 
পরিশেষে আমরা নুরুল ইসলাম কদীম সাহেব রহ 
এর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই 
আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা | 

দোয়া করি, আল্লাহ যেন হুজুরের জীবনের সব 
পাপ-বিচ্যুতি মার্জনা করে জান্নাতের সুউচ্চ 
মাকামে আসীন করেন । আমীন | 


লেখক: পলাতক, দ্বিতীয় বর্ষ, আল-জামেয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 


[২০0.1)051 
11370 


0007 0070672] 7)091 


171018, 7১810151917, 18750 


8190180, 091 


794, 0, থেগাঞা, 
00210, [181 [190, 
70811 /৯ প্রািবাওালা, 
900. 45187, ০0071195- 


101700 11100 


1152200 
1025509 
1151800 


1051600 
101900 
11160 


130100০91) & 4১110]) 004111193. 


01140001109, 


৯0508112, 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


অতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশরন্তি 
মুদ্রণ বিভাগ 
পরল পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 


সাইন বল, ইংরেজী ভি ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
কম্পোজ [৷ ্‌ ক্যাশ মেমো / প্যাড 
ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং রা 


সাগ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, উট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


001 ৩১৫/৬ 
স্দ্ি ১৯/০১৫-৭ ১১০১০১০১০১৯ 


ঞা ৯ 117077906 0%501139108507, 00712998871 


সাবি তত্তুবশানাত যুহাল্ঘদ্দ অঠাতিত 
1170178: 01511 58958) 0393 5508 5555 ১৩, জি. এ. ভবন দিত ভুলা, আন্দরকিল্ল।, চট্টগ্রাম 
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হযরত আল্লামা আবুল খায়র (োহ.) সেই 
বিরলপ্রজ মানুষগ্তলোর একজন যারা ধর্মশিক্ষা, 
সমাজসেবা ও অধ্যাত্ৰ চর্চার মাধ্যমে অসামান্য 
অবদান রেখে গেছেন । ১৯১২ সালে ট্টগ্রামের 
আনোয়ারা উপজেলার পরুয়াপাড়া গ্রামে তার 
জন্ম । 

শিক্ষাজীবন 

আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.) তার শিক্ষাজীবনের 
প্রাথমিক সিঁড়ির ধাপগুলো পরুয়াপাড়া নিজ 
এলাকাতেই শেষ করেন । স্থানীয় শিক্ষায় 
মাওলানা আফাজ উদ্দিন মক্তব হয়ে দক্ষিণ 
পরুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ 
শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর বোয়ালিয়া 
ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। আর এখান 
থেকে সাফল্যের সাথে জমাতে দাহুম থেকে 
পাঞ্জম পর্যন্ত উত্তীর্ণ হন । 

তারপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভের আশায় 


মাওলানা শাহ তুরাব উদ্দিন (রাহ.)-এর হাতেই 
মাওলানার শিক্ষাজীবনের হাতেঘড়ি । এছাড়া 
মাওলানা রশিদ আহমদ, মাওলানা নুরুল হাসান, 
মাওলানা আমজাদ আলী খান ও মাওলানা কারী 
জেবল হোসেন (রাহ.) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় 
আলেমগণই ছিলেন তার শিক্ষক | 

জিরি মাদরাসায় মাওলানা যাদের শিক্ষক হিসেবে 
পেয়েছিলেন _কুতুবে আলম হযরত মাওলানা 
শায়খুল হাদীস আযীযুল হক (রাহ.), বিদণ্ 
হাদীস বিশারদ হযরত মাওলানা আবুল ওয়াদুদ 
(রাহ.), হযরত মাওলানা ইসমাঈল (োহ.), 
হযরত মাওলানা আবুল খায়র দৌলতপুরী 
(রাহ.), হযরত মাওলানা আলী আহমদ খিলী 
(রাহ.), হযরত মাওলানা আবদুর রহমান (রাহ.), 
হযরত মাওলানা কারী আবু সুফিয়ান (রাহ.) 
প্রমুখ । 

দেওবন্দে মাওলানা যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের 
সংস্পর্শে আসেন তারা হলেন__বিটিশবিরোধী 


জামিয়া আরবিয়া জিরি (প্রকাশ জিরি মাদরাসায়) 


আন্দোলনের অন্যতম সংগ্ামী নেতা হযরত 


ভর্তি হন। একে একে মেধার স্বাক্ষর রেখে 
ধারাবাহিক অধ্যবসায় চালিয়ে জামায়াতে উলা 


মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 
(রাহ.), শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইযায 


(মিশকাত) পর্যন্ত শেষ করেন। অতঃপর 


আলী (রাহ.), শায়খুত তাফসীর হযরত মাওলানা 


উপমহাদেশখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে গমন 
করেন তিনি । সেখানে মাত্র দু'বছরের মধ্যে 
তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদীস-বিশারদদের নিকট 
থেকে “সিহাহ সিত্তার' স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কৃতীত্ব 
ও সুনামের সাথে হাদীসের সর্বোচ্চ সনদ লাভে 
সমর্থ হন । 


মাওলানার 

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
দেওবন্দী (রাহ.)-এর শাগিরদ, কুতুবুল আলম 
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঞুহী (রোহ.)-এর 
মুরীদ, বোয়ালিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত 


মে*১১ 


ইদরীস কান্দলভী (রাহ.), হযরত মাওলানা 
রিয়াজ উদ্দিন (রোহ.) এবং হযরত মাওলানা কারী 
হিফজুর রহমান (রাহ.) প্রমুখ । 

কর্মজীবন 

আলোকিত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে নিজ 
শিক্ষাজীবন শেষ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন 
আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.)। প্রথমেই হাত 
দিলেন সমাজ সংস্কারের দিকে । কর্মজীবনের 
অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে কিছুকাল শিক্ষা বিভাগীয় 
পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন । মাদরাসার 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শাহ তুরাব উদ্দীন (রাহ.)- 
এর ইন্তিকালের কিছুদিন আগে তাকে মাদরাসার 
মুহতামিম নিযুক্ত করেন । প্রতিষ্ঠান প্রধানের 
দায়িত্ব নিয়ে তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে 
তৈরি করতে লাগলেন বাছাইকৃত মানুষ ৷ এই 
কাজে তিনি একে একে ৩৭টি বছর ব্যয় করেন 
দুর্বার সাহস নিয়ে । 

জনসেবা ও দানশীলতা 

“কেউ না করুক আমি করবো কাজ" এমন স্পর্ধিত 
উচ্চারণ আল্লামা আবুল খায়র (রাহ.)-এর হৃদয়ে 
দোলা দিয়েছিল বলেই জনসেবা, সমাজসেবা ও 
দানীলতার উত্তম পরাকাষ্টাী দেখতে 
পেয়েছিরেন ৷ সাদা মনের মানুষ বলতে যাদের 
বোঝায় তিনিও তাদের একজন । আত্মীয়, 
অনাত্রীয়, অনাথ, অসহায়, গরীব, মিসকিন সবাই 
একই সুতোয় বাঁধা ছিল তার কাছে তাই তিনি 
পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে অন্যের 
প্রয়োজনকে কখনো খাটো করে দেখেননি । তারই 
এমন একটি স্বাক্ষর মেলে এভাবে: 

শুধু তাই নয় মাওলানা দীনের নিভূনিভূ চেরাগ পূর্ণ 
আলো বিকিরণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন । 
তারই অংশ হিসেবে আনোয়ারা, বীশখালী, 
পটিয়া, এবং চন্দনাইশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে 
মসজিদ, মাদরাসা ও ইবাদাতখানা প্রতিষ্ঠা 
করেন । 


ন্যায় বিচার 

সমাজে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিচারকার্য পরিচালনার 
মতো গুরুদায়িত্ব মাওলানার উত্তরাধিকার সূত্রেই 
লাভ করেছিলেন ৷ সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দে 
মাওলানা সবসময়ই ছিলেন আপোষহীন । তাইতো 
অপরাধী যদি তার আপন সন্তানও হতো তবে 
ফায়সালার ক্ষেত্রে তার গলার স্বর এতটুকুন 
কীপতো না । তার বিচার ছিলো সমাজে শোষকের 
বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের পক্ষে । সত্যের পক্ষে 
অসত্যের বিরুদ্ধে । একবার মাওলানা অসুস্থ হয়ে 
শয্যা গ্রহণে অনেকটা বাধ্য হন। ওদিকে ঝুলে 
আছে তিন-চারটি মামলার কার্যক্রম | অনিবার্ধ 
কারণেই মাওলানা বেচাইন ও অস্থির হয়ে 
পড়লেন । এমন অসুস্থতা আর অস্থিরতার মাঝে 
একদিন এক ব্যক্তি কিছু হাদিয়া নিয়ে মাওলানার 
শয্যাপাশে এসে উপস্থিত হয় । উপস্থিত ব্যক্তিকে 
দেখে মাওলানা তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে রইলেন । আর বললেন, তোমাকে তো 
এর আগে কোনদিন আমার এখানে আসতে 
দেখিনি । আজ হঠাৎ কি মনে করে এলে? এমন 
প্রশ্নে লোকটি বিনয়ে একেবারে গলে গেল এবং 
অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে 
বলল, পিতার অসুস্থতায় সন্তান যেন চোখের 
আলো হারিয়ে ফেলে তেমনি গোত্রপতির 
অসুস্থতায়ও সমাজের লোকেরা মাথার উপরের 
ছায়া সম্পর্কে নৈরাশ হয়ে পড়ে । আর আপনি 
তো হলেন আমাদের ছায়া, প্রাণের স্পন্দন | 
আপনার অসুস্থতার সংবাদ আমরা স্থির থাকি কি 
করে? তাই ছুটে আসা । 


বাকি ০ ২৪ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


॥ তত্তার্তহীদ ২১ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


খাগেছেল 


/হাসান আলী স্বলাইমান সত্যের চি ছায়াতলে আশায় নেওয়া 
একজন আমেরিকান নও-মৃসলিম ॥ বতর্মানে তিনি ইসলামের 
একজন সুপ্ত; পাকিভ্ঞানের একটি ধমী় এতিষ্ানে মুসালিম 
শিওদের মধ্যে ইসলামী শিশ্ষ7 বিভারের মহান ছায়িতে 
নিয়োজিত । এখানে তিনি তাঁর ইসলাম এহণের কাহিনী তুলে 


-_ সম্পাদক। 


একজন আমেরিকান নও-মুসলিমের অভিব্যক্তি 


হাসান আলী সুলাইমান 


নিউইয়র্কের ক্রুকলিনে আমার জন্ম ও 
লালনপালন । আমাদের পরিবার ছিলো কঠোর 
ধর্মানুরাগী ব্যাপটিস্ট পরিবার । ব্যাপটিস্ট 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে নিউইয়র্ক ক্রুকলিনে 
মসজিদ ছিলো একটি কি দুইটি । আর 


পড়ালেখা আরম্ভ করলাম এবং ১৮ আগস্ট, 
২০০৪ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করলাম । মাদরাসায় 


মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত নগণ্য । আমি 


অধ্যয়নকালে বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত 


খিস্টানরা পোপের অনুসরণ করে না । তারা মূলত 
খিস্টধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা প্রোটেস্ট্যান্টদের 
অন্তর্গত । শৈশবে গ্রামার স্কুলে পড়াকালীন 


আমার আশপাশের ও কলেজের লাইব্রেরীগুলোতে 
বিভিন্ন ধর্মীয় বই ঘাটাঘাটি শুরু করলাম । সকল 
ধর্মেরই অভিন্ন প্রতিশ্রুতি, “যদি তুমি ভালো হও 


একদিন ক্লাসের শিক্ষককে ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের 
বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ৷ ত্রিত্ববাদ 


এমং অপকর্ম না করো, তবে স্বর্গে যাবে । 
এক পর্যায়ে আমি ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের 


খিস্টানদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস, যার অর্থ : 


লিখিত বইগুলোর অধ্যয়ন শুরু করলাম । কেন 


ইশ্বর যদিও এক, কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র তিনজনের 


জানি এ ধর্মটি আমার হৃদয়ে রেখাপাত করতে 


সমন্বিত রূপ, তথা পিতা, পুত্র ও পবিভ্রাত্সা । 
গাণিতিক ফমুলায় তা এভাবে লেখা যায় 
১+১+১-১। গণিতের যে কোনো ছাত্র 
ভালোভাবেই জানে যে, এটি একটি অসম্ভব 
ফর্তুলা। ১-১ হতে পারে এবং হতে পারে 
১+১+১_৩ | কিন্তু ১+১+১-১ কিছুতেই হতে 
পারে না । অতএব অন্য খিস্টানদের কাছে যেমন 
এর কোনো সমাধান নেই, আমার শিক্ষকের 
কাছেও ছিলো না। বস্ততঃ উক্ত ফর্মুলা গণিতের 
সকল নিয়মবিরোধী । 

১+১+১-১-এর থিওরি সমগ্র খিস্টান জগতকে 
সঙ্কটে নিপতিত করেছে । কেননা, তাদের এই 
ত্িত্ববাদের বিশ্বাস কোনো প্রকার যুক্তিসমর্থিত 
নয় । তো আমার শিক্ষক বললেন, ধর্মীয় বিশ্বাস 
অনুসারে তা মেনে নিতে আমি, তুমি ও সবাই 
বাধ্য (যুক্তির নিরিখে বুঝে আসুক বা না আসুক) । 
এমন অনাকাজিফষিত ও অসন্তোসজনক উত্তর শুনে 
হতবাক হলাম এবং প্রকৃত ইশ্বরের অনুসন্ধানে 
রত হলাম । সমস্যা হলো, কোথেকে শুরু করবো 
এবং কোথায় অনুসন্ধান করবো কিছুই জানি না। 


মে*১১ 


আরম্ভ করলো । যদিও আমার পঠিত বইগুলো 
ইসলাম ও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও ভুল তত্ব 
ভরপুর, তবুও আলাহর শোকর, তার অপার 
করুণায় আমি সত্য ধর্মের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট 
হতে লাগলাম । একদিন হাটতে হাঁটতে এক 
বুকস্টোরে পৌছলাম এবং তথায় পবিভ্র 
কুরআনের একটি ইংরেজী অনুবাদ দেখতে 
পেলাম । তা ক্রয় করলাম এবং বাড়িতে গিয়ে 
একনাগাড়ে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত 
পুরো কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলাম । 

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হলো, অন্ধকারের পর্দা ছিন 
হলো এবং আমার অন্তরাত্সা বলে উঠলো, এটিই 
আমার প্রভুর প্রেরিত সত্য! আর দেরি না করে 
মসজিদে হাজির হলাম এবং কালিমাতুশ শাহাদাহ 
পাঠ করে ইসলামের ঘ্নিপ্ধ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় 
গ্রহণ করলাম । দিনটি ছিলো শুক্রবার, ২৭ 
আগস্ট, ১৯৭৪ সাল | আমার জীবনের সবচেয়ে 
আনন্দদায়ক, সুখী ও সৌভাগ্যপূর্ণ দিন । তারপর 


বহু ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ হলো । আমার নতুন ধর্ম 
সম্পর্কে অনেক কিছুই আহরণ করলাম এবং 
নিশ্চিত হলাম যে, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 
মনোভাব ও প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অন্যায় । 
ইসলাম শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, সমতা ও 
মানবতার ধর্ম । আমেরিকায় আমি যে বর্ণবাদের 
শিকার হয়েছিলাম, তার কোনো অস্তিত্ব নেই 
ইসলামে । আমি নিজেই এ দাবির উজ্্বল প্রমাণ । 
আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু জামার্নির অধিবাসী মাওলানা 
মুহাম্মদ আহমদের বোন ২০০৩ সালে ইসলাম 
গ্রহণ করে। তখন তিনি আমার কাছে তাঁর 
বোনকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন । 
অবশেষে ৪ এপ্রিল, ২০০৪ সালে, পাকিস্তানের 
মাটিতে বাদামী রঙের একজন আমেরিকান 
ছেলের সাথে জার্মান শ্বেতাঙ্গ রমণীর বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হয় ইসলামের রীতি অনুযায়ী । 

আমি সেই স্মরণীয় দিনটি কখনো ভুলতে পারি 
উপস্থিত হয়েছিলাম এবং পবিত্র কুরআনের একটি 
অনুবাদগ্রস্থ ক্রয় করেছিলাম, যা চিরকালের জন্য 
আমার জীবনের কায়া পাল্টে দিয়েছে এবং 
আমাকে ধন্য করেছে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান 
দিয়ে, চিরশান্তি ও মুক্তির পথ দেখিয়ে । 
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জাতির কাছে পৌঁছলেন যারা সত্যের উপর জীবন 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনে রবী" জীযী হযরত উকবা 
ইবনে আমের (রা.)-এর একটি বর্ণনা নকল 
করেন যে, হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) 
বলেন, আমি হুজুর (সা.)-এর নিকট খাদেম 
হিসেবে উপস্থিত ছিলাম | এমতাবস্থায় আমার 
নিকট কতিপয় আহলে কিতাব কিছু কিতাব নিয়ে 
আসল | অতঃপর তারা বলল, হুজুর (সা.)-এর 
কাছ থেকে আমাদের জন্য প্রবেশের অনুমতি 
নিয়ে আস । অতঃপর আমি হুজুর (সা.)-এর 
খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাদের পয়গাম 
পৌঁছে দিলাম এবং তার আকৃতিরও বর্ণনা 
দিলাম । 

তখন রাসুল (সা.) বললেন, এদের সাথে আমার 
কী সম্পর্ক, এরা আমার নিকট এমন বিষয়ে প্রশ্ন 
করে যা আমার জানা নেই । আখের আমিও তো 
তারই (আল্লাহর) বান্দা । শুধু তাই জানি যা 
আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন । অতঃপর রাসূল 
(সা.) বললেন, আমাকে ওজু করিয়ে দাও । 
তারপর রাসূল (সা.) ওজু করলেন এবং ঘরের 
নামাযের স্থলে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং 
দু'রাকাত নামাজ আদীয় করলেন । অতঃপর যখন 
নামায শেষ করলেন তখন আমি তার (সা.) 
চেহারা মুবারকে আনন্দের আলামত দেখতে 
পেলাম । তারপর তিনি বললেন, যাও 
লোকগুলোকে আমার কাছে নিয়ে আস আর 
আমার সাহাবীদের মধ্যে যাকেই পাও বর্ণনা নিয়ে 
আস । বর্ণনাকারী বলেন, আমি সবাইকে হুজুর 
(সা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম | অতঃপর (সো.) 
আহলে কিতাবদের যখন রাসুল (সা.)-এর 
সকাশে পেশ করা হল তখন তিনি বললেন, যদি 
তোমরা চাও যে আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর 
প্রশ্ন করার আগেই দিয়ে দিই, আর যদি তোমরা 
চাও তো আগে প্রশ্ন কর তার পর আমি উত্তর 
দেই । তখন তারা বলল, না বরং আমাদের 
জিজ্ঞাসার আগেই আপনি জবাব দিয়ে দিন। 
রাসূল (সো.) বললেন, তোমরা আমার কাছে এই 
জন্য এসেছ যে, তোমরা আমাকে যুলকারনাইন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে । সৃতরাং আমি 
তোমাদের সেই সংবাদ গুলোই দিচ্ছি যা 
তোমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে । যুলকারনাইন 
ছিল এক রোমান সন্তান, আল্লাহ তাআলা তাকে 
রাজত্ব দান করলেন, তার পর তিনি মিসরের কুলে 
চলে গেলেন। আর তথায় একটি শহর আবাদ 
করলেন, যাকে ইস্কান্দারিয়া (আলেক জান্দিয়া) 
বলা হয়। যখন তিনি শহর নির্মাণ সমাপ্ত 
করলেন, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা 
আগমন করল । তার পর সেই ফেরেশতা 


মে*১১ 


যুলকারনাইনের রোখ কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিল 


এবং তাকে আসমানের দিকে তুলে নিল । তারপর 


যাপন করছিল । তারা ন্যায় ও ইনসাফ পছন্দ 


ফেরেশতা যুলকরনাইনকে বলল, নিচের দিকে 
তাকাও আর বল তুমি কী দেখতে পাচ্ছ? 
যুলকরনাইন বললেন, আমি আমার শহর এবং 
অন্যান্য শহর দেখতে পাচ্ছি । এমন অবস্থায় যে, 


জাতি । তারা পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট 
রাখত এবং তাদের কথাও কাজে বৈপরীত্য 
ছিলনা, তাদের চরিত্র ছিল ন্যায়ের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাদের পথ ছিল সোজা | তাদের কবর 


আমি আমার শহর চিনতে অপারগ ৷ অতঃপর 
ফেরেশতা তাকে আরও উপরে নিয়ে গেল এব 
বলল, নিচের দিকে থাকাও আর বল যে, তুমি কী 


ছিল তাদের ঘরের দরজার সম্মুখে, তাদের দরজা 
ও তালা বদ্ধ থাকতনা । তাদের কোন নেতা ও 
বিচারক ছিলনা । তাদের কাছে কোন ধনী, গরীব, 


দেখতে পাচ্ছো? তখন যুলকারনাইন বললেন, 
আমি শুধু আমার শহরটাই দেখতে পাচ্ছি। 


প্রভ-ভূৃত্য ছিলনা । না ছিল একে অন্যের মাঝে 
বৈষম্যমূলক আচরণ । না ছিল কোন ধরণের 


তারপর ফেরেশতা বলল, এর সবটাই হচ্ছে যমীন 
আর যা এর চার পাশে যা রয়েছে তা হল সমুদ্র । 
আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি 


ঝগড়া বিবাদ । না গালা-গালি । না ঠাট্টা-মস্করা না 
কোন দুঃখ পেরেশানী । আসমানী মুসীবত থেকে 
নিরাপদ | তাদের বয়স ছিল দীর্ঘ | না ছিল 


তোমাকে যমীন (পৃথিবী) দেখিয়ে দিবেন, আর 
নিশ্চয় তিনি তোমাকে এই যমীনের বাদশা বানিয়ে 
দিয়েছেন। যুলকারনাইন পৃথিবীর যাত্রা শুরু 
করলেন, এমন কি তিনি সূর্যাস্তের স্থানে পৌছে 


তাদের মধ্যে কোন মিসকীন না ছিল কোন 
ফকীর ৷ অতঃপর যুলকারনাইন যখন তাদের এই 
অবস্থাদি দেখলেন অত্যন্ত বিস্মিত হলেন আর 
বলতে লাগলেন যে, হে লোকসকল! তোমরা 


গেলেন তারপর আবার তথা হতে যাত্রা করলেন, 


আমাকে তোমাদের অবস্থার বর্ণনা দাও, কারণ 


এমনকি তিনি সূযোদয়ের স্থানে পৌঁছুলেন। 


আমি সারা দুনিয়া ঘুরেছি আর অসংখ্য সমুদ্র ও 


তারপর তিনি “আস্-সাদ্দাইন' অর্থাৎ দুই 
দেওয়ালের কাছে পৌঁছলেন যেটা প্রকৃতপক্ষে 


স্থল ভ্রমণ করেছি। কিন্তু তোমাদের মতো কোন 
নেক্কার জাতি আমি দেখিনি । তারা বলল, 


দু'টি নরম পাহাড় ছিল । এই পাহাড় দু"টি এত 
নরম ছিল যে, কোন বস্ত পাহাড় দু'টির সাথে 


আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করুন আমরা আপনার 
জিজ্ঞাসার জবাব দেব। অতঃপর হযরত 


ধাক্কা খেলে বস্তটি সেই পাহাড়ে লুকিয়ে যেত । 


যুলকারনাইন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 


তারপর যুলকারনাইন একটি দেয়াল নির্মাণ 
করলেন, তারপর তিনি ইয়াজুজ মাজুজের কাছে 
পৌঁছলেন এবং তিনি তাদেরকে অপরাপর জাতি 


তোমরা আমাকে বল যে, তোমাদের কবর গুলো 
তোমাদের ঘরের দরজার সামনে কেন? তারা 
বলল, আমরা যেনে বুঝে এমনটা করেছি । যেন 


খেকে পৃথক করলেন, তারপর তিনি এমন 


আমরা মৃত্যুকে ভূলে না বসি আর যেন আমাদের 


একজাতির কাছে পৌঁছলেন, যাদের চেহারা ছিল 


অন্তর থেকে মৃত্যুর স্মরণ বের হয়ে না যায়। 


কুকুরের চেহারা সদৃশ তারা ইয়াজুজ-মাজুজের 
সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যুলকারনাইন 


যুলকরনাইন বললেন, তোমাদের দরজার তালা 
নেই কেন? তারা জবাব দিল যে, আমাদের মধ্যে 


তাদেরকে ও পৃথক করে দিলেন, তারপর তিনি 


কোন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি নেই বরং আমরা সবাই 


এমন এক জাতির কাছে পৌঁছলেন যারা 
পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করত এবং একে অন্যকে 
খেয়ে ফেলত | তারপর যুলকারনাইন তথায় এক 


আমানতদার | যুলকারনাইন বললেন, তোমাদের 
উপর কোন শাসক নিযুক্ত হয়নি কেন? তারা 
বলল, আমাদের কোন শাসকের প্রয়োজন নেই । 


বিশাল সাখরা | (পাথর)ও দেখলেন । অতঃপর 


যুলকরনাইন বললেন, তোমাদের উপর কোন 


তিনি আটলান্টিক মহাসগারের একদেশে 
পৌঁছলেন । এই পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী শুনে আহলে 
কিতাব বলল যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
যুলকারনাইন সম্পর্কে যা কিছু আপনি বর্ণনা 
দিলেন তাই আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি । 


বিচারক নিযুক্ত হয়নি কেন? তারা বলল আমরা 
পরম্পরে ঝগড়া করি না। তাই আমাদের কোন 
বিচারকের প্রয়োজন নেই । যুলকারনাইন বললেন 
তোমারেদ মধ্যে কোন সম্পদশালী লোক নেই 
কেন? তারা বলল, আমাদের এখানে সম্পদের 


বর্ণিত হয়েছে যে, যখন যুলকারনাইন 


আধিক্য নেই | যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 


ইস্কান্দারিয়ার নির্মাণ সমাপ্ত করলেন এবং মজবুত 
করে ফেললেন, তখন তিনি সেখান থেকে পুনরায় 
যাত্রা শুরু করলেন এমনকি তিনি এক নেক্কার 


তোমাদের দেশে কোন বাদশাহ নেই কেন? তারা 
জবাবদিল, আমরা দুনিয়ার বাদশাহীর প্রতি আকৃষ্ট 
নই | যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের 
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মধ্যে অভিজাত শ্রেণী নেই কেন? তারা জবাব 
দিল, আমরা পরস্পরের উপর বড়াই করিনা । 
যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একে 
অপরের মধ্যে বিরোধ করনা কেন । আর লড়াই 
ঝগড়া কেন কর না? তারা জবাব দিল আমরা 
সন্ধিকে পছন্দ করি। যুলকারনাইন বললেন, 
তোমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধ কর না কেন? 
তারা বলল, আমাদের মাঝে ধৈর্য ও সহিষ্কুতা 
পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান আছে । 

যুলকারনাইন বললেন, তোমাদের সবার কথা কি 
এক তরীকা কি সোজা? তারা বলল, আমরা মিথ্যা 
বলিনা ধোকা দেইনা আর একে অপরের গীবত 
করিনা । যুলকারনাইন বললেন, তোমরা আমাকে 
এই কারণটি বল যে, তোমাদের সকলের অন্তর 
আর তোমাদের জাহের বাতেন একই রকম কেন? 
তারা বলল, আমাদের নিয়্যত সহীহ । তাই আমরা 
আমাদের মন থেকে ধোকা আর অন্তর থেকে 
হিংসা বের করে দিয়েছি । যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মিসকীন ফকীর 
কেন নেই? তারা জবাব দিল, আমাদের কাছে যা 
কিছুই থাক তা আমরা একে অপরে সমান ভাবে 
বন্টন করে নিই। যুলকারনাইন বললেন, 
বদখাসলত লোক কেন নেই? তারা বলল, কারণ 
আমরা বিনয়ী | যুলকরনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 
তোমাদের বয়স দীর্ঘ হয় কেন? তারা বলল 
আমরা একে অপরের হক আদায় করি এবং একে 


তারা জীবিত থেকেছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 


থানবী (রাহ.)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি । 


হিফাজত করেছেন । আর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের খলীফা অর্থাৎ আমাদেরকে ও তাদের 
পদাঙ্কের উপর অটল রেখেছেন। অতঃপর 
যুলকারনাইন বললেন, যদি আমি কোথাও 
অবস্থান করতাম তাহলে তোমাদের কাছেই 


হযরত থানবী (রাহ.)-এর তন্ত্ীবধানেই চলছিল 
মাওলানার আধ্যত্সিক জীবন সাধনা | 

আন্মাহ তায়ালার সান্িধ্যে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের স্মৃতি- 
বিজড়িত পবিত্র আরব-ভূমিতে জীবনের শেষ 


অবস্থান করতাম, কিন্তু আমাকে আল্লাহ্‌ 


নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যের 


তা'আলার তরফ থেকে কোথাও অবস্থানের 
অনুমতি দেওয়া হয়নি । 


সূত্র: হায়াতুল হাইওয়ান খ. ২, পৃ. ৪৬৬-৬৮ 
লেখক: শিক্ষক ও প্রবন্ধকার 


সমাজ সংস্কারক আল্লামা আবুল 
খায়র (রাহ.) : কাজী সাইফুল হক 
২১ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 

লোকটির এমন চমকপ্রদ কথা শুনে মাওলানা 
একটু হাসলেন । বললেন, তোমার বক্তব্য এমন 
অসুস্থতার মাঝেও আমাকে হাসতে বাধ্য করলো । 
কারণ ইতঃপূর্বে আমার অনেকবার অসুখ হলেও 
আজকের পূর্বে আমার আঙিনা মাড়াতে তোমাকে 
কোনদিন দেখি নি। অথচ আজ কিনা গদগদ 
করছে তোমার দরদ । 
মাওলানার এমন সাফ জবাবে লোকটি লা-জওয়াব 
হয়ে গেল । কারণ মাওলানার হাতে যে কয়টি 
মামলা বিচারাধীন ছিল তার মধ্যে আগত 
লোকটিরও একটি | তাই দেখার নাম করে 
হাদিয়া-তোহফা দিয়ে বশে আনার কুট-কৌশল 


অপরের মধ্যে সাম্য বজায় রাখি । যুলকারনাইন 


মাওলানার দিব্য দৃষ্টিতে শাপেবর হয়ে তাকেই 


বললেন, তোমরা হাসি ঠাট্টা করনা কেন? তারা 
বলল আমরা হাসি-ঠাট্টা এই জন্য করি না যে 
যাতে আমরা ইস্তেগফার থেকে গাফিল হয়ে না 
যাই। 

যুলকারনাইন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা পেরেশান 
বা দুঃখিত হওনা কেন? তারা বলল, আমরা 
বাল্যকাল থেকেই কষ্টকে সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে 


দংশন করল। এই ছিল মাওলানার 
ন্যায়পরায়নতার হাজারো চিত্রের একটি মাত্র 
খণ্চিত্র | 

রাজনৈতিক জীবন 

আল্লাহর জমীনে আল্লাহর 

দীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আল্লামা 

আবুল খায়র (রাহ.) হৃদয়ে 


গেছি । তাই আমরা প্রতিটি বিপদকে ভালোবাসি 


সবসময় লালন করতেন । 


আর আমরা বিপদের প্রতি লালায়িত। 


যুলকারনাইন বললেন, তোমরা অন্য জাতির মত 
বিপদে পতিত হওনা কেন? তারা বলল, আমরা 
গাইরুল্লাহর উপর নির্ভর করিনা আবার না আমরা 
জ্যোতির্বিদ্যার উপর আমল করি | যুলকারনাইন 
বললেন, তোমরা আমাকে তোমাদের বাপ-দাদার 
অবস্থা বল যে, তোমরা তাদেরকে কেমন 
পেয়েছো? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ- 
দাদাকে এই অবস্থায় পেয়েছি যে তারা 
মিসকীনদের উপর দয়া করত | ফকীরদের সাথে 
ভ্রাতৃস্থলভ আচরণ করত । যারা তাদের উপর 
জুলুম করত তাদেরকে ক্ষমা করে দিত । যারা 
তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করত তারা তাদের সাথে 
সদ্যবহার করত । যারা তাদের সাথে মূর্খতা সুলভ 
আচরণ করত তারা তাদের সাথে সহিষ্কুতা পূর্ণ 
আচরণ করত । 

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখত ৷ একে অপরের 
আমানত আদায় করত । নামাযের সময়ের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করত । নিজেদের ওয়াদা পুরা করত । 
নিজেদের ওয়াদার সত্যায়ন ও স্বীকার করত । 
অতএব এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
সব কাজ সংশোধন করেদিয়েছেন এবং যতক্ষণ 


মে*১১ 


ব্যাপার । ইন্তিকালের এমন আগ্রহ মাওলানা 
আবুল খায়র (রাহ.) সবসময় লালন করতেন । 
তার প্রমাণ মেলে মাওলানা তার এক ঘনিষ্টজনকে 
ইন্তিকাল যদি আরব-ভূমিতে হয় তাহলে আমায় 
যেন সেখানেই দাফন করা হয়। আমার 
পরিবারের লোকেরা আমার লাশ যেন দেশে 
ফেরৎ না আনে । 

মাওলানার এমন স্বপ্ন যেন সত্যিই বাস্তবতায় রূপ 
নিল । ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মাওলানা 
পবিত্র হজ পালন শেষে দেশে ফেরার প্রাক্কালে 
এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্বকভাবে 
আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মাওলানা 
চলে গেলেন মহান প্রভুর সানিধ্যে | তার নামাযে 
জানাযা অনুষ্ঠিত হয় দু'বার । প্রথম নামায পড়ান 
হারম শরীফের মহামান্য ইমাম | পরে অন্যান্য 
হাজীগণ আবার জানাযার নামায আদায় করেন | 
পরে তাকে জান্নাতুল মুয়াল্নায় দাফন করা হয়। 
সমকালীন বাংলাদেশের বহুভাষার সুপ্ডিত, 
সুবক্তা, সমাজসংস্কারক আল্লামা আবুল খায়র 
(রহ.) সত্যি অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তদের রেখে চলে 
গেলেন চিরতরে । রেখে গেলেন সুন্দর একটি 
আদর্শ, অনুকরণীয় এক সমাজ | আল্লাহ যেন 
মাওলানাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নাসীব করেন, 

| 


জি 


তাইতো তিনি একাজে 

একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে সরল রা 
ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত ্ক্প 
আন্দোলনে নিজেকে ফিতে ইসলামিক স্টাডিজ বি. এ. রাফি বনে 
জড়িয়ে নিয়েছিলেন । 
শামসুল হক ফরিপুরী 

(রাহ.)-এর ইসলামী .... উষউথাম ক্যাম্পাস) 
সংগঠনে যোগদান করলেও এ ছাড়াও নিয়ো কোর্সসমূহে ছাল-ছাতরী ভর্তি চলছে 
পরবর্তীতে তৎকালীন 13... .9.4/5-৮.8-4 

পুববা্‌ র ইসলামী ঘর 1...9. 01505), 759৭ ৫1]. 13.. 01005) &10./. 70 চা? [-তাযা06 
সংগঠন নেজামে ইসলামের ১4৯০1010219 9016109 3.4, (117015) & 1.৯, ঠা 15120010 3150165 
সাথে জড়িয়ে পড়েন । এই 
সুবাধে খতীবে আযম 

হযরত মাওলানা বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, উ্গ্রাম । 
আহমদ (রাহ.)-এর খুবই ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
আপন জন হিসেবে স্ব কাত কক্সবাজার 
লাভ করেন । আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
অধ্যাত্মিক জীবন ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
জীবনের প্রথম দিকেই _ কওমী মাদরামার আমাতেজায়ে বেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


হাকীমুল উম্মত হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী 


নি আত্তাত্তহীদ শহীদ ২৪ 


১. ভূমিকা: "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, “পানির 
অপর নাম জীবন' ৷ এ দু'টি বাক্যের শুরুতে 
শিক্ষা ও পানি' শব্দদ্ধয় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন । 
আর আদর্শ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । পক্ষান্তরে 
দূষিত পানি যেমন মানুষের শরীরকে রোগাক্রান্ত 
করে তেমনি কলুষিত শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ডকে 
ব্যাধিপ্রস্ত করে | সুতরাং বোঝা গেল আদর্শ শিক্ষা 
তথা ইসলামী শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । আর এ 
শিক্ষাই দেয়া হয় বিশ্বের কওমী মাদ্রাসাসমূহে । 
২. শাব্দিক বিশ্লেষণ: “কওমী মাদ্রাসা" দুটি উরদু 
শব্দের একটি বাক্য । কওমী অর্থ জাতীয়, 
মাদরাসা অর্থ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । একত্রে 
বাক্যটির প্রতিবাক্য হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি ও 
আরবীতে যথাক্রমে “জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', 
ন্যাশনাল ত্যাডুকেশন সেন্টার, ও “আল- 
মাদরাসাতুল আহলিয়া 1 

৩. নামকরণ: এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কওম তথা 
জাতিকে পশু চরিত্র থেকে উদ্ধার করে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব শিক্ষাদানের কাজ যাচ্ছে এবং জাতির সুস্থ 
মেরুদণ্ড গঠনের কাজে সর্বদা তৎপর রয়েছে । 
কওমের,  জেনসাধারণের) অনুদান ও 
সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে আসছে বিধায় 
এসব দীনি প্রতিষ্টানকে কওমী মাদরাসা বলা হয় । 
৪. কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য: সরকারি যাবতীয় 
সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখান করে নিজস্ব গতি, চিন্তা- 
চেতনা ও সিলেবাসের আলোকে পরিচালিত খাঁটি 
ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহই হচ্ছে কওমী 
মাদরাসা | যা শত বাধা-বিগ্রতা ডিঙিয়ে সারাবিশ্বে 
সঠিক ইলমে ওহীর শিক্ষাধারা প্রচারে তৎপর 
রয়েছে। এ শিক্ষাধারা কেবল গতানুতিক কোন 
প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এসব হচ্ছে প্রকৃপক্ষে একটি 
আদর্শ চিন্তধারা, একটি আদর্শ দর্শন । একটি 
স্বচ্ছ বিপ্রব, হেরার মশালবাহী এক পবিত্র 
গবেষণাগার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার এক দুর্ভেদ্য 
দূর্গ । আলোকিত মানুষ গড়ার এক নিক্ষলুস 
কেন্দ্রভূমি । আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন 
প্রতিষ্ঠার চেতনাধারী আল্লাহভীরু আদর্শ কাফেলা 
গড়ার বিশেষ কারখানা | এসবের প্রাণকেন্দ্র হলো 
মক্কার “দারে আরকাম', মদীনার “দারে সুফ্ফা' ও 
ভারতের “দারুল উলুম দেওবন্দ' | কওমী 
মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা হচ্ছেন “আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামায়াত (মা-আনা আলাইহি ওয়া 
আসহাবী) তথা নবী (সা.) ও তার সাহাবীগণের 
আকীদার অনুসারী । ধর্মের দিক থেকে মুসলমান 
মাযহাবের দিক থেকে হানাফী | দর্শনের দিক 
থেকে সুফী । তরীকার দিক থেকে চিশতী ও 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


৫. কওমী মাদরাসা কী: কওমী মাদরাসা হুট 


করে গজিয়ে উঠা গতানুগতিক কোন প্রতিষ্ঠান 
নয় । এটা সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী 
সো.) মক্কার দারে আরকামে ও মদীনার দারে 
আসহাবে সুফ্ফায় যে আদর্শ শিক্ষাধারার সুচনা 
করেছিলেন । তারই প্রচলিত রূপ হচ্ছে এই কওমী 
মাদরাসা । 

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নিক্ষলুষ এঁশী শিক্ষার 
আদর্শ কেন্দ্র । জাতির সুস্থ মেরুদণ্ড গঠনের 
কারখানা । দেশের জন্য আদর্শ সৈনিক তৈরির 
ক্যান্টনমেন্ট । দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত 
রাখার পাওয়ার হাউস | দেশ ও জাতির স্বাধীনতা 


নকশবন্দী | চিন্তাধারার দিক থেকে ওয়ালী 
উল্লাহী। মূলনীতির দিক থেকে কাসেমী 


অক্ষুণ্ন রাখার সুদৃটু দুর্গ । জাতির দীন ও ঈমান 
হিফাযতের মজবুত কিল্লা। উম্মাহর তাহযীব- 


ফরুআতের দিক থেকে রশিদী | সামগ্রিকতার 


তামাদ্দুন সংরক্ষণের মারকায | মুসলিম জাতির 


দিক থেকে মাহ্মুদী এবং কেন্দ্রীয় সম্পর্কের দিক 
থেকে দেওবন্দী। এই হলো কওমী 
মাদরাসাসমূহের আসল চেহারা ও বৈশিষ্ট্য । 


মে*১১ 


স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোষাগার | ইসলাম ও 
মুসলিম উম্মাহর প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি । সুন্দর 
সমাজ ও আদর্শ জাতি গঠনের উজ্জ্বল প্রতীক । 


৬. কওমী মাদরাসা কেন: বর্তমান বিশ্বের 
কোথাও পূর্ণঙ্গি ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই; বরং 
অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকার ইসলাম বিদ্বেষী অথবা 
ইসলাম বিরোধী । এদের থেকে খাটি ইসলামী 
শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতার আশা 
করাই হবে বাতুলতামাত্র । আর যে গুটিকতেক 
দেশে যে আংশিক ইসলামী হুকুমত রয়েছে 
সেখানেও ইসলামী শিক্ষা-সভ্যতা ও কুরআন- 
সুন্নাহর তা'লীম চরমভাবে অবহেলিত । 
বিশেষভাবে এই উপমহাদেশের দেশগুলোতে 
নূন্যতম ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকায় এসব 
দেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নতি, অগ্রগতির ধারণা 
করাই দুষ্কর । কারণ যে সরকার স্বয়ং ইসলাম 
বিদ্বেষী, ইসলাম বিরোধী বা ইসলাম সম্পর্কে 
উদাসীন তার কাছ থেকে কি ইসলামী শিক্ষার 
খিদমত আশা করা যায়? তাহলে আজ বিশ্বের 
সভ্যতা-সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের 
হাতিয়ার ইসলামী শিক্ষার অভিভাবকত্ব করবে 
কে? বলা বাহুল্য একমাত্র কওমী মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থাই হচ্ছে মুসলমানদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
সমাধা করার একমাত্র অভিভাবক । এই 
অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার যুগে মুসলমানদের 
ইসলমী শিক্ষা এবং ধমীয়ি তাহযীব-তামাদ্দুন ও 
ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য গণমানুষের 
সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত এই কওমী 
মাদরাসা পদ্ধতির বিকল্প নেই । বাস্তবতাও তাই । 
আল্লামা ইকবাল বলেন, “এ মক্তব- 
মাদরাসাগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে 
দাও । গরিব মুসলমানদের ছেলেরা এগ্ডলোতে 
পড়ছে, পড়তে দাও । এ মোল্লা ও ফকিরগুলো 
যদি না থাকে তবে কি হবে? যা হবে তা আমি 
স্বচক্ষে দেখে এসেছি। ভারতবর্ষের মুসলমানরা 
যদি এ মক্তব-মাদরাসগুলোর প্রভাব থেকে বঞ্চিত 
হয়ে পড়ে ফলাফল ঠিক তাই হবে । যা হয়েছিল 
গ্রানাভা ও কর্ডোভায় । সুদীর্ঘ আটশ বছরের 
মুসলিম শাসন সত্বেও আজ সেখানে ধ্বংসাবশেষ 
এবং আল-হামরা ও বাবুল-খাওয়াতীনের নিদর্শন 
ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের ও ইসলামী সভ্যতার 
অন্য কোন নিদর্শন অবশিষ্ট নেই । অনুরূপ এ 
মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতার কোন 
নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যাবে না ।' 


লেখক: শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া 
ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


ৰ | 
ৰ | 
। | 
ূ নিজে পড়ন, অন্যকে পড়তে | 
ৰ | 
ৰ ূ 
ৰ | 

ূ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার পর থেকে বিগত 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে 
খিস্টান পাদরির 


আদালতে আল-কুরআনের 


বিচার? 


মোঃ নূরুল আমিন 


তাতে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল 


প্রায় দেড় হাজার বছরে যে ঘটনাটি ঘটেনি গত 
২০ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের 
গেনেসভিলেতে অবস্থিত উড়াব 0110 
0170:980] 091006-এর একটি গীর্জায় তা 
ঘটেছে। এর ধর্মযাজক টেরিজোনস মুসলমানদের 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কালাম আল কুরআনের 
একটি কপি আনুষ্ঠানিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছেন । 
এর আগে এই যাজক গত সেপ্টেম্বর মাসে 
কুরআন মজিদের ২০০ কপি পুড়িয়ে ফেলার 
একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন । কিন্তু বিশ্বব্যাপী 
প্রতিবাদ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুখে তার এই কর্মসূচি 
বাতিল করা হয় । তবে ২০ মার্চে এই পবিত্র গ্রন্থে 
অগ্নিসংযোগের আগে এই কুলাঙ্গার যাজক তার 
গির্জার ১২ জন সদস্যকে নিয়ে একটি 
প্রহসনমূলক বিচারানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন 
বলে জানা যায় । তার গঠিত আদালতে প্রধান 
আসামি ছিল আল-কুরআন | এতে যাজক টেরি 
জোনস স্বয়ং প্রধান বিচারক হিসেবে কাজ করেন 
এবং তার গির্জার পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 
অভিশংসক বা আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন 
একজন খিস্টান যিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে 
খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে বলা হয়। 
ডালাসের একজন ইমামকে অভিযুক্ত তথা 
কুরআনের পক্ষে যুক্তিতর্ক পেশ করার জন্য 
নিয়োগ করা হয় । গির্জারই ১২ জন সদস্য এই 
আদালতে জুরির দায়িত্ব পালন করেন । উভয় 
পক্ষের যুক্তিতর্ক শোনার পর এই জুরিরা 
মানবতার বিরুদ্ধে পাঁচটি অপরাধের জন্য আল- 
কুরআনকে দোষী সাব্যস্ত করেন (নাউজুবিল্লাহ) । 
এই অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে শুধু 

আদর্শে বিশ্বাস না করার কারণে বিশ্বব্যাপী হত্যা, 
সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও নির্যাতনকে উৎসাহিত করা । 
অনলাইন ভোটাভুটির ফলাফলের ভিত্তিতেই এই 
অপরাধের শাস্তি নির্ণিত হয় । অপরাধের শাস্তি 
ইসেবে অগ্নিসংযোগ ছাড়াও আরো কয়েকটি 
বিকল্প শাস্তির প্রস্তাব ছিল । এগুলোর মধ্যে ছিল 
এই পবিত্র গ্রন্থকে ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা, 
পানিতে চুবানো এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে দেয়া । 
জোনসের মতে, ভোটারদের মতামত অনুযায়ী 
তিনি অগ্নিসংযোগের বিকল্পটিকেই বেছে নিয়েছেন 
এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পুড়িয়ে দিয়েছেন । তবে 
তিনি গত ১১ সেপ্টেম্বর পবিত্র কুরআনের ২০০ 
কপিতে অগ্নিসংযোগের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন 


মে*১১ 


তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে 
বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু ২০ মার্চ প্রহসনমূলক 
আদালত সাজিয়ে কুরআনকে অবমাননার যে 


স্বাভাবিকভাবেই এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন 
যার ফলে জীবন ও সম্পত্তি হানির ঘটনা ঘটেছে । 
অনেকের মনেই এখানে একটি প্রশ্ন জেগেছে । 
একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য পবিত্র 


ন্যক্কারজনক কাজটি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণমাধ্যসমূহ তা 
এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয় । 

আগেই বলেছি, বিগত দেড় হাজার বছরের মধ্যে 


কুরআন হচ্ছে জীবনী শক্তি, তার আকিদা-বিশ্বাস, 
শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবনাচার সবকিছুরই চালিকাশক্তি । 
কুরআন বিধৃত জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেমন তার 
জীবনের প্রধান কাম্য তেমনি এর সংরক্ষণ ও 


কুরআন অবমাননার এ ধরনের কোন ঘটনা 


সম্মান রক্ষাও তার জীবনের ব্রত । কুরআনকে বাদ 


ঘটেনি । অমুসলমানরা এবং ইসলামের শক্ররা 
কুরআনকে অবমাননা করেছে, ত করেছে 
এমনকি পুড়িয়েছেও | কিন্তু আদালত বসিয়ে 
মানবতাবিরোধী অপরাধ বিশেষ করে হত্যা, ধর্ষণ, 
নির্যাতন, লুষ্ঠন ও সন্ত্রাকে বিশ্বব্যাপী উসকিয়ে 
দেয়ার অপরাধে দোষীসাব্যস্ত করে “শাস্তি” দেয়ার 
এই ঘটনাটি ইতিহাসে বিরল । বিস্ময়ের ব্যাপার 


দিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানের অস্তিত্ব টিকে 
থাকতে পারে না এবং এ প্রেক্ষিতে কুরআনের 
উপর আঘাতকে মুসলমানরা নিজের জীবন ও 
সত্তার উপর আঘাত বলেই মনে করে । যারা তা 
করতে পারেন না তাদের ঈমান নিয়ে সংশয়ের 
অবকাশ রয়েছে । এই অবস্থায় ফ্লোরিডার ঘটনায় 
মুসলিম বিশ্ব কেন নীরবতা অবলম্বন করছে, 


হচ্ছে এই যে, এ ধরনের একটি বর্বর কাজ করা 


আবার আফগানিস্তানের মত এমন একটি দেশের 


হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সভ্যতার দাবিদার 
একটি উন্নত দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে এবং তাও 


মুসলমানরা এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন কেন তা 
বিশ্রেষণের দাবি রাখে । 


প্রকাশ্যভাবে | এই যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রেসিডেন্ট বারাক 
ওবামা তার নির্বাচিত হবার কয়েক মাস পরেই 


পাঠকরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ওসামা বিন 
লাদেন নামক এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মার্কিন 


মিসরে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থ 
বিজ্ঞানসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, 


যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের শক্তিমান 
দেশগুলো আফগানিস্তানকে ইসলাম ও তালেবান 


বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 
এবং মানৰ সভ্যতার ইসলামের 
অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন । তারই 


যুক্ত করার জন্য এ দেশটির উপর বিগত প্রায় 
এক দশক ধরে লাখ লাখ কোটি টন জীবন ও 
সম্পত্তি বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করেছে । এতে 


দেশে রি কুরআনের আনুষ্ঠানিক অবমাননা ও 
অগ্নিসংযোগে মার্কিন প্রশাসনের তরফ থেকে 


লাখ লাখ লোক যেমন তাদের মূল্যবান জীবন 


কোন প্রকার বাধা না আসায় দুনিয়াবাসী বিস্মিত 
হয়েছেন। 


সম্পত্তি এবং জীবনধারণের উৎসসমূহও । মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী আফগানদের উপর 


আমার জানা মতে, এই ধিকৃত কাজটির বিরুদ্ধে 


তাদের পছন্দের সরকারও চাপিয়ে দিয়েছে । কিন্তু 


মুসলিম বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল তা 
এখনও পর্যন্ত হয়নি । আফগানিস্তানের মুসলমানরা 


তারপরও তারা অবদমিত হননি ৷ ঈমানী শক্তি 
তাদের হারিয়ে যায়নি । এখানে একটা বিষয় 


এর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন; 
যদিও এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ইতোমধ্যে 


উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আফগানিস্তানে মার্কিন 
হামলার পিছনে যে কয়টি কারণ ছিল তার মধ্যে 


জাতিসংঘের ৭ জন কর্মীসহ প্রায় ২০ জন লোক 


একটি উন্নেখযোগ্য কারণ ছিল আফগানরা তাদের 


নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে । এর প্রথম প্রতিবাদটি 


দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তথা প্রায় 


হয়েছে কান্দাহারে । যেখানে ৯ ব্যক্তি নিহত ও 


সাতশ বছর আগে স্থাপিত একটি র্তি ভেঙে 


৭৩ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা 
বিক্ষোভ চলাকালে সরকারি ভবন ও যানবাহনে 


দিয়েছিল । এর ফলে সারা বিশ্ব আফগানদের 
নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল । মিডিয়াগ্ডলো তাদের 


আগ্তন লাগিয়ে দিয়েছিল । ২য় ঘটনাটি ঘটেছে 
দেশটির উত্তরে মাজার-ই-শরীক শহরে । 


বিরুদ্ধে এমনভাবে উস্কানি দেয়া শুরু করেছিল যে 
যেন তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী একটি 


আফগান মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পোড়ানোর 
এই ঘটনা সহ্য করতে পারেননি এবং 


মূর্তি ভেঙে মহা-অপরাধ করে ফেলেছেন । এই 
অপরাধের অন্যতম শাস্তি হিসেবে আফগানিস্ত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আন্ত।র্জা।তি।ক 
নকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী ধ্বংস করে 


নেই । পশ্চিমা দেশগুলো তাদের আদর্শকে অত্যন্ত 


দিয়েছে এবং দখল করে নিয়েছে। বি 
সারাবিশ্বে এখন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা 
চতুর্থস্থানে হলেও তাদের ৮০ ভাগই নাস্তিক্যবাদে 
টিটি জীবনাদর্শে তাদের আস্থা 
নেই। তর রে 5: ] 

আবার আফগানিস্তানে এ কেউ 


ভয়ংকর বলে মনে করেছে এবং তাকে ধ্বংস 
করার জন্যই এই হামলা চালিয়েছে । তাদের এই 
আদর্শ কুরআন সুন্নাহর আদর্শ যা পারমাণবিক 
অস্ত্র থেকেও শক্তিশালী বলে তারা মনে করেছিল । 
বলাবাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তিগুলো 
টুইন টাওয়ারে হামলার জন্য মুসলামনদের দায়ী 


১০ 


করেছিল । কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা প্রমাণ করতে 


কোটি মুসলমানের জীবনীশক্তি কুরআনের উপর 


পারেননি যে এই সন্ত্রাসের সাথে মুসলমানরা 


ফ্লোরিডার একজন যাজক কর্তৃক আঘাত হানার 
পর আফগান মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এর এ 
করেছেন । তাদের এই প্রতিবাদে সহিংস 


জড়িত ছিল বরং যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গোয়েন্দা ও 
হস্থার তদন্ত রিপোর্টে এটাই বেরিয়ে 
এসেছে যে, এই_ সন্ত্রাসী হামলার সাথে 


নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমি তাদের রি 
জানাই । আমরা যারা বিশ্বের সর্ববৃহণ্ড ২য়, ৩য় ও 
৪র্থ বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে গর্ব করি ঈমানী 
চেতনায় তাদের যে দুর্বল অবস্থান তাকে আমি 
লজ্জাজনক বলে মনে করি। ₹স পথে 
সারাবিশ্বে ফ্লোরিডার কুরআন অবমাননার ঘটনার 
প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তা হয়নি । এটা 
দুঃখজনক । আফগানিস্তানের উপর মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন শক্তিগুলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছে । 
নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, পঙ্গু করেছে । 
নাইন ইলেভেনের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার 
সাথে আল কায়েদা ও তার নেতা লাদেনের 
সন্দেহজনক সম্পৃক্তি ও আফগানিস্তানে তার 
লুকিয়ে থাকাকে উপলক্ষ করে শুধু মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলো এই দেশটির উপর 
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে হামলা করে তাকে ধ্বংস 
করে কেউ যদি এ কথা মনে করে থাকেন 
তা হলে বিরাট ভুল করবেন । প্রকৃত কারণ ছিল 
দেশটির উপর ক্রমবর্ধমান তালেবান প্রাধান্য, এর 
রাজনৈতিক দল ও নেতারা যখন অভ্যন্তরীণ দ্বনদ্- 
সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত, দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রের 
দোরগোড়ায় উপনীত তখন তালেবানরাই হাল 
ধরেন এবং সারাদেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতি 

করেন । তারা দেশে শরীয়া আইনও জারি করেন । 
এটাই ছিল তাদের প্রধান অপরাধ । সারা বিশ্বের 
ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুশরেক নিয়ন্ত্রিত 
গণমাধ্যমগ্তলো একযোগে তাদের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার শুরু করে দেয়। মহিলাদের তারা 
হাতিয়ার বানায় এবং পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক 
মিডিয়াগ্তলোতে অব্যাহতভাবে প্রচারণা চালাতে 
থাকে যে, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আফগান মহিলাদের শুধু 
অধিকার বঞ্চিতই করছে না বরং পঙ্গু করেও 
রাখছে । তাদের এই অপপ্রচার বিশ্বব্যাপী 
তালেবান ও আফগানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি 
করে এবং এই_ অবস্থাতেই সেখানে মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী হামলা চালায় এবং 
মানৰ ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় । 
কিন্তু কার্যত দেখা গেছে যে, তাদের প্রায় এক 


মুসলমানরা নয় ইহুদী এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক 
একটি খরস্টানগোষ্ঠী সম্পৃক্ত ছিল। শুধু টুইন 
টাওয়ারের হামলা নয় ইউরোপ আমেরিকাসহ 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর 
উপর পরিচালিত বিভিন্ন তদন্ত রিপোর্টেও এটা 
প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বের সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর 
সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্তি অত্যন্ত নগণ্য । 
যদিও দেশে-বিদেশে প্রচার মাধ্যমগ্ুলো ইসলাম 
এবং মুসলমানদেরকে এজন্য প্রধানত দায়ী বলে 
অপপ্রচার চালায় । গত নবেম্বর মাসে লুনওয়াচ 
(.09017%%86011.0010) নামে একটি ওয়েব সাইটে 
ডানিউস নামে একজন ব্লগার একটি অনুসন্ধানী 
রিপোর্ট প্রকাশ করেছে । সেখানে লেখক 
আমেরিকার এফবিআই ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
ইউরো পোলের দুটি গবেষণা রিপোর্ট বিশ্লেষণ 
করেছেন । 


গ্রন্থটি প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ মহান জষ্টা আল্লাহ 
রাববুল আলামীন কর্তৃক ফেরেশতা জিবরাইল 
(আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আল 
কুরআনের একাধিক স্থানে এর সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি ও ৫ 

চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র গ্রন্থ 
আল্লাহর প্রেরিত কিনা সে ব্যাপারে যদি তাদের 
কোন সন্দেহ সংশয় থেকে থাকে তাহলে তারা 
যেন কুরআনের অনুরূপ একটি সুরা প্রণয়ন করে 
দেখায় এবং এ ব্যাপারে যাদের যাদের কাছ থেকে 
তারা সাহায্য-সহযোগিতা পাবার প্রত্যাশা করে 
তাও নিয়ে নেয়। কিন্তু গত পনেরশ বছরে 
কুরআন মজীদে দেয়া আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জ আরব 
অনারব কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গ্রহণ করতে 
পারেননি । তারা কুরআনের কোন আয়াতের 
অনুরূপ একটি আয়াতও গঠন করতে সক্ষম 
হননি । বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আরব 
পণ্ডিতদের মধ্যে একটি দল সুরা কাওসার এর 
অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করতে গিয়ে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, আল- 
কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহরই কালাম । 
এরপর থেকে গত পনেরশ বছরে শিক্ষা-দীক্ষা 
বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় ব্যাপক 
উৎকর্ষ ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । তথ্য প্রযুক্তি 
মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য 
করেছে। কিন্তু কুরআনের যথার্থতা সম্পর্কে 
আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জকে কেউ গ্রহণ করার সাহস 


এই বিশ্রেষণ অনুযায়ী এফবিআই (7131)-এর 


করেননি । এই কুরআন এসেছে দুনিয়াতে দু্কৃতির 


রিপোর্ট মতে ১৯৮০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মার্কিন 


অবসান ও সুকৃতির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তা করে 


যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার 


দেখিয়েছে । একটি বর্বর জাতিকে এই কুরআন 


মাত্র ৬ শতাংশ করেছে মুসলিম নামধারী 


সভ্যতার শিখরে উন্নীত করেছিল এবং দুনিয়ার 


সন্ত্রাসীরা | বাকি ৯৪ শতাংশ ঘটেছে অন্য ধর্মের 
লোকদের দ্বারা । যার মধ্যে রয়েছে ৪২ শতাংশ 
ল্যাটিন খ্রিস্টান, ২৪ শতাংশ বামমনা চরমপন্থী, 
৭ শতাংশ চরমপন্থী ইহুদী, ৫ শতাংশ সমাজতন্ত্র 


প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডের শাসকের আসনে 
সমাসীন করতে সহায়তা করেছিল । মানুষের 
ওপর মানুষের প্রভূত্বের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে 
স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল | অন্যায়- 


এবং বাকি ১৬ শতাংশ ঘটনা ঘটিয়েছে ইহুদী 
এবং অন্যান্য গ্রুপগুলো । আবার এক্ষেত্রে 


অবিচার, অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ 
এবং শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমই শুধু নয় জ্ঞান- 


ইউরোপোলের গবেষণা রিপোর্টটি অত্যন্ত 
চাঞ্চল্যকর । এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, 
ইউরোপের মাটিতে ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ 


বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রেও সারাবিশ্বে 
আল-কুরআন বিপ্লব সাধনে সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করেছে। যে কুরআন দুনিয়াকে মানবতা শিক্ষা 


সাল পর্যন্ত যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র 


দিয়েছে এবং দিচ্ছে সেই কুরআনের বিরুদ্ধে 


শুন্য দশমিক ৬ শতাংশ ঘটনার সাথে মুসলিম 


মানবতাবিরোধী অপরাধ উৎসাহিত করার 


নামধারী ব্যক্তিরা জড়িত ঁ বাকি ৯৯ দশমিক চার 


অভিযোগ এনে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় 


ভাগের সাথে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সম্পৃক্ততা 


করানো হয়েছে । এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি 


তীতভ প্রমাণিত । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় হচ্ছে এই যে, অর্থ, অস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


হতে পারে? এ ব্যাপারে ওআইসিসহ মুসলিম 


প্রযুক্তি মুসলমানদের হাতে না থাকায় তারা সর্বত্র 
শুধু বদনামের ভাগিই হচ্ছে না নির্ধাতিতও হচ্ছে। 
তাদের প্রতিদ্বন্ধিরা এই তিনটি শক্তিকেই 


দশকের বিরামহীন ধ্বংসযজ্ঞ আফগানদের 
আদর্শচ্চুত করতে পারেনি আবার যে তালেবান 
নেতা ওসামা বিন লাদেনকে কেন্দ্র করে তারা এর 
সূত্রপাত করেছিল তার হদীসও তারা করতে 
পারেনি ৷ সরাবিশ্বের পরমাণু শক্তিতে সমৃদ্ধ 
শক্তিধর মারণান্ত্রেরে অধিকারী সবগ্তলো দেশ 
একত্রিত হয়ে এ কাজটি করেছে এমন একটি 
দেশের বিরুদ্ধে যে টা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে অতি দরিদ্র, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
অত্যন্ত দুর্বল এবং আধুনিক যুদ্ধ কৌশল 
মোকাবিলা করার মতো কোন সামঞ্যই তাদের 


মে*১১ 


ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করছে। ফ্লোরিডার 
ঘটনা এর ব্যতিক্রম নয় । মুসলিম দেশগুলোকেও 
তারা এ কাজে ব্যবহার করছে। ফ্লোরিডার 
ধর্মযাজক টেরিজোনস তার আদালতে 
মানবতাবিরোধী অপরাধকে উৎসাহিত করার জন্য 
পবিত্র কুরআনকে প্রধান আসামী করে বিচারের 


বিশ্বের নির্লিপ্ততাকে অনেকেই মেনে নিতে 
পারছেন না। 
খিস্টান পাদরি টেরিজোনস কুরআনকে 


মানবতাবিরোধী অপরাধের উৎস হিসেবে গণ্য 
করেছেন । আমি তার এই অপকর্মের তীব্র নিন্দা 
জানাই এবং দেশে বিদেশে তার মত অপশক্তিকে 
মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি 
আহবান জানাই । ফ্লোরিডার এই ধর্ম যাজকের 
বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও সমাজ কি 


প্রহসন করেছেন এবং পাঁচটি অপরাধের জন্য এই 
পবিত্র গ্রন্থকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি হিসাবে 
তাতে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করার রায় দিয়ে 
তা কার্ধকর করেছেন । আমি আগেই বলেছি তিনি 
এমন একটি এঁশী গ্রন্থের অবমাননা করেছেন, যে 


ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা দেখার জন্য 
অনেকেই উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন । 


অনুবাদক: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ফাষিল জামিয়া, 


পটিয়া, চটগ্রাম 
[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


[| আত্তান্তহীদ ২৮ 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


১৯ মার্চ মিসরে গণভোট অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহের 


মধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটসের কায়রো 
সফর নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, 
গেটস মিসরের অন্তর্বতকালীন সরকারের 
নেতৃবৃন্দকে তড়িঘড়ি করে নির্বাচন না করার 
পরামর্শ দিয়েছেন । গণভোটে দেশটির মানুষ 
আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে রায় দিয়েছে । ওবামা 
প্রশাসন নির্বাচনটা আরও একটু পেছাতে চায় । 
কারণ ওবামার উপদেষ্টারা মনে করছেন, আগামী 
ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন হলে ইসলামপন্থী দল 
হিসেবে পরিচিত মুসলিম ব্রাদারহুড ভালো ফল 
করবে । বলা ভালো, গণভোটের ফলাফলকে 
মুসলিম ব্রাদারহুড । একই সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত 
হোসনি মোবারকের দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক 
পার্টিও ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে । 

সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বে যে বিপ্লব" সম্পন্ন 
হয়েছে ততিউনিসিয়া ও মিসর), তাতে করে এমন 
একটি সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে যে, 
একনায়কতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতনের পর 
সেখানে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, 
সেই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করতে যাচ্ছে 
মডারেট ইসলামিক দলগ্তলো। সম্ভবত এ 
কারণেই গেটস চাচ্ছেন না দ্রুত মিসরে নির্বাচন 
হোক, যাতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাসীন হতে 
পারে । হোয়াইট হাউসের শংকার কারণ শুধু 
মিসরকে নিয়েই নয়; বরং তিউনিসিয়া, ইয়েমেন 
ও লিবিয়া তাদের চিন্তার অন্যতম কারণ । 
লিবিয়ায় যৌথ বাহিনীর বিমান আক্রমণের এক 


শাসক (১৯৭৮ সাল থেকে) আলী আবদুলাহ 
সালেহ স্বীকার করেছেন চলতি বছরের শেষের 


আরব বিশ্বে 


পরিবর্তনের 
ঘূর্ণিবাত্যা 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


১৯২৮ সালে । একজন স্কুল শিক্ষক হাসান আল- 
বান্না দলটি গঠন করেছিলেন । মুলত ব্রিটিশ 


দিকে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন । ইয়েমেনে আল 


উপনেবিশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই 


কায়দার শক্ত ঘাটি রয়েছে এবং আল কায়দার 
উত্থান ঠেকাতে ওয়াশিংটন এখানে বছরে বিলিয়ন 
ডলার খরচ করছে । সিরিয়ায় আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছরের শাসনে বাশার আল- 
আসাদ প্রথমবারের মতো বড় ধরনের হুমকির 
সম্মুখীন হয়েছেন । আরব লীগভুক্ত ২২টি দেশে 
আদৌ কোন গণতন্ত্র নেই । প্রায় প্রতিটি দেশে 
একদলীয় শাসন বজায় রয়েছে । শাসকরা 
নিজেদের স্বার্থেই একটি পার্লামেন্ট ও দল ব্যবস্থা 
গড়ে তুলেছেন, যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন 
সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকটি আরব দেশেই 
ইসলামপন্থীরা শক্তিশালী । সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ 
তাদের আরও উজ্জীবিত করেছে । 

এখন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে 
সারা আরব বিশ্বেই আন্দোলন হচ্ছে সত্য, কিন্তু 
সেখানে বিকল্প কী? বিকল্প কোন শক্তি সেখানে 
ক্ষমতা গ্রহণ করবে? আগামী ২৪ জুলাই 
তিউনিসিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 
সেখানে ইসলামপন্থী দল এন্নাহাদ্দার দিকে লক্ষ্য 
থাকবে অনেকের । গত ২০ বছর ধরে দলটি 
নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করা হয়েছে । ফলে এন্নাহাদ্দার নেতা ও দীর্ঘদিন 
লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপনরত রশিদ ঘানুচি 
সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছেন । ১৯৮৯ সালের 
নির্বাচনে দলটি ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল । 
স্পষ্টতই আন-নাহাদা যে তিউনিসিয়ার অন্যতম 
একটি শক্তি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এন্নাহাদ্দা সংসদ নির্বাচনের ওপরই গুরুত্ব 


সপ্তাহ পার হলেও গাদ্দাফি ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন, 
এমন কোন আভাস মিলছে না। যদিও সেখানে 
ওয়াশিংটনের সমর্থনপুষ্ট গাদ্দাফিবিরোধী একটি 
অন্তর্বতীকালীন প্রশাসন গঠিত হয়েছে 


দিচ্ছে। রশিদ ঘানুচি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 


এই দলটির জন্ম । এটি ছিল মূলত একটি ধরমীয়ি 
আন্দোলন । এদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ 
আছে, এরা এক সময় জার্মানির নাজিবাদে 
উৎসাহিত হয়েছিল । ত্রিশ ও চলিশের দশকে এরা 
হিটলারের বিতর্কিত গ্রন্থ “মাইন ক্যাম্ষ* (০1 
7101)-এর প্রচুর কপি দলীয় কর্মীদের মাঝে 
বিতরণ করেছিল, এসব কথাও শোনা যায় । দলটি 
নিষিদ্ধ থাকার কারণে এর কর্মীরা বিভিন্ন দলের 
ভেতরে কাজ করে । মিসরের সর্বশেষ সংসদে 
এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৮, শতকরা ২০ ভাগ । 
এরা সবাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন ৷ এদের সঙ্গে চরমপন্থী আল-কায়দার 
কী ধরনের যোগাযোগ রয়েছে, এটা নিয়েও বিতর্ক 
আছে। কেননা আল-কায়দার দ্বিতীয় নেতা 
আইমান আল-জাওয়াহিরি একসময় ইসলামিক 
ব্রাদারহুডেরও নেতা ছিলেন । যদিও ব্রাদারহুড ১১ 
করেছিল । কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে দলটি তার 
গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পারেনি । এমনকি 
সেনাবাহিনীর কাছেও দলটি বিতর্কিত । 

এ কারণেই দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করে নেয়া হবে বলে মনে হয় না। তবে 
দলটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অং 
নেবে । এ ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন একটি রাজনৈতিক 
সংগঠনের জন্ম দিতে পারে । মিসরের সাম্প্রতিক 
গণঅভ্যুত্থানে সংগঠনের তরুণ কমীরা অং 
নিয়েছিল | জানা যায়, 7২৪৬০10101017815 ০0010 
0০001] (২০)-এর ব্যানারে ইসলামিক 
ব্রাদারহুডের কর্মীরা অংশ নিয়েছিল | 7২৮০ 


প্রতিদ্নন্বিতা করবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন । 
মিসরে ইসলামিক ব্রাদারহুড পার্টিও আলোচনায় 
এসেছে । বলা হচ্ছে, মোবারক-পরবর্তী মিসরে 


নেতা আব্বাসকেও দলটির ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে 
মনে করেন কেউ কেউ । এখানে উলেখ করা 
প্রয়োজন, দলটি নিষিদ্ধ থাকার কারণে এর একটি 


(পূর্বাঞ্চলে), কিন্তু ভয়টা হচ্ছে এ অঞ্চলে 
ইসলামপন্থী দলগুলো গাদ্দাফির পতন থেকে 
ফায়দা লুটতে পারে । ইয়েমেনের অবস্থাও ঠিক 
তেমনি । ক্রমাগত বিক্ষোভের মুখে দীর্ঘদিনের 


মে*১১ 


ইসলামিক ব্রাদারহুড হচ্ছে বিকল্প শক্তি । দলটি 
বর্তমানে নিষিদ্ধ । সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার এখনও 
দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে 
নেয়নি ৷ দলটির ইতিহাস অনেক পুরনো | জন্ম 


ংশ 18958 1৬1০9৮০1091-এর ব্যাপারে 
সংগঠিত হয়েছিল । ২০০৪ সালে ইসলামিক 
ব্রাদারহছুডের নেতা আবু লা আলা মাদি 08 
[91958 1৬100100917-কে সংগঠিত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


করেছিলেন । একসময় দলটির পক্ষ থেকে /১]- 
ড/9589 পার্টিরও জন্ম দেয়া হয়েছিল । তাই 


আন।ভ্ত।র্জা।তি।ক 


কারণ হচ্ছে, এ অঞ্চলজুড়ে রয়েছে /১1-0৪8908 
17 01619181010 1৬19810160 (/১11)-এর 


সংসদ নির্বাচনে ইসলামিক ব্রাদারহুড অন্যতম 
পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় । 
আলজেরিয়ায় ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের 
ইতিহাস বেশ পুরনো । রুটির দামের প্রতিবাদে 
১৯৮৮ সালে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । 
পরবর্তীকালে এটাকে পুঁজি করেই জন্ম হয়েছিল 
ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট আইএসএফ) এর | 
দলটির নেতা ছিলেন আব্বাস মাদানি । ১৯৮৮ 
সালের ডিসেম্বরে সেখানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল, তাতে আইএসএফ পেয়েছিল ১৮৮টি 
সিট । আইএসএফের দাবির মুখে ১৯৮৯ সালে 
আলজেরিয়ায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তাতে 
শতকরা ৭৩ ভাগ ভোটে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থা পরিত্যাগ ও বহুদলীয় রাজনীতির একটি 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯১ সালের 
নির্বাচনেও ফ্রন্ট ১৮৮টি সিট পেয়েছিল। 
অন্যদিকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল 
লিবারেশন ফ্রন্ট (এনএলএফ) পেয়েছিল মাত্র 
১৫টি সিট আর সোস্যালিস্টরা ২৮টি । ১৯৬২ 
সালে স্বাধীনতার পর থেকেই এনএলএফ 
এককভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করে আসছিল । 
স্যালভেশন ফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলেও দলটি 
ক্ষমতা পায়নি । বরং দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছিল । তবে ইসলামপন্থীরা সেখানে 
তৎপর ও যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ মাগরিবভুক্ত অপর 
একটি দেশ মরক্কোয় রাজতন্ত্র থাকলেও সেখানেও 
ইসলামপন্থীরা তৎপর | মরক্কৌোতে ইসলামী 
পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে “আল 
আদল ওয়াল ইহসান” (জাস্টিস ত্যান্ড চ্যারিটি) 
নামে একটি সংগঠন । এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
আবদেল সালাম ইয়াসিন | 
উত্তর আফ্রিকায় মাগরিবভুক্ত অঞ্চলে ইসলামী 
পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উত্থানের পেছনে কাজ 
করছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একনায়কতান্ত্রিক 
আচরণ । এখানে দীর্ঘদিন বিকল্প কোন শক্তি গড়ে 
ওঠেনি, যারা সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে 
আন্দোলন করবে । তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া 
কিংবা লিবিয়ায় তথাকথিত বামপন্থী, কমিউনিস্ট, 
সোস্যালিস্ট আর ন্যাশনালিস্টরা হয় ক্ষমতাসীন 
দলকে সমর্থন করেছেন, তাদের অংশীদার 
হয়েছেন, নতুবা তারা এক্যজোট গঠন করে 
পরিচালনা করেছেন । এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের 
পুর্ভীভূত সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে ওইসব 
গঠন, যাদের রাজনৈতিক দল হিসেবে কোন 
পরিচিতি ছিল না। এদের কারও কারও পরিচিতি 
সংস্কারবাদী একটি আন্দোলন হিসেবে (যেমন 
এন্নাহাদ্দা) | তবে এটাও সত্য, মৌলবাদী চিন্তা- 
চেতনা এদের মাঝে ভর করেছে (যেমন 
আলজেরিয়া) । আলজেরিয়াতে মৌলবাদীরা 
সেনাক্যাম্পে আক্রমণ পর্যন্ত করেছিল | ভয়ের 


মে*১১ 


বিশাল নেটওয়ার্ক । এতিহাসিকভাবেই /0]৬- 
এর নেতা ছিলেন আবদেল মালেক ড্রউকডেল | 
&0]৬ এর আলজেরীয় অংশ ২০০৭ সালে গঠন 
করে 98185 01901) 001 7198010116 8110 


সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে 


মেলানো যাবে না । পরিবর্তনটা তাই কেমন হয়, 
সেটাই দেখার বিষয় । 

লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্বেষক 

ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


1570/177771700))90/00.৫077 


091781 (097১০) । ০09০0০-ই পরবতীকালে 
আল কায়দা নাম ধারণ করে। বিশ্বব্যাপী 
“জিহাদ'-এর অংশ হিসেবে এরা এখন অনেক 
দেশেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত । 

আজ হঠাৎ করেই একদলীয় শাসকদের পতনের 
পর এই ইসলামিক শক্তিগুলো তৎপর হয়ে 
উঠেছে। বিকল্প কোন গণতান্ত্রিক শক্তি সেখানে 
গড়ে ওঠেনি ৷ তবে যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন ধরে 
যেখানে তারা মধ্যপ্রাচ্য তথা উত্তর আফ্রিকায় 
বিকল্প একটি শক্তি (এনজিও, তরুণ প্রতিনিধি) 
গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মডারেট মুসলিম 
ংগঠনগ্তলোকেও তারা প্রমোট করছে। ফলে 
নরমপন্থী, আধুনিকমনক্ক, আল-কায়দাবিরোধী 
একটি শক্তি যদি সব মাগরিবভুক্ত অঞ্চলে জন্ম 
হয় এবং তারা যদি নির্বাচনে বিজয়ী হয়, 
যুক্তরাষ্ট্রের তাতে আপত্তি থাকবে না । স্পষ্টতই 
আরব বিশ্ব পরবর্তী নেতৃত্বের জন্য তৈরি হচ্ছে। 
আর একটি মডারেট মুসলিম নেতৃত্বই অনেকটা 
তুরস্ক মডেল) একুশ শতকে আরব জাহানকে বিশ্ব 
আসরে নেতৃত্ব দিতে পারে । 

তুরস্কে ইসলামিক শক্তি এখন ক্ষমতায় । এখানে 
রয়েছে। সেনাবাহিনী ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থন 
করে । সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা 
হলেও গেল বছর কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে 
গণভোটের মাধ্যমে । সেখানে ইসলামিক জাস্টিস 
ত্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতায় । প্রধানমন্ত্রী 
এরদোগান কিংবা প্রেসিডেন্ট গুল কট্টরপন্থী নন । 
ইসলামিক ভাবধারায় দলটি পরিচালিত হলেও 
দেশটির সম্পর্ক ভালো । ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের 
সঙ্গে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে । তুরস্ক 
ন্যাটোরও সদস্য | তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
সদস্য হতে চায় । ইইউ কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান 
তুরস্ক মেনে চলার চেষ্টা করে, যে কারণে মিসর 
কিংবা তিউনিসিয়ায় একটি তুরস্ক মডেলের কথা 
বলা হচ্ছে। কিন্তু মিসর কিংবা তিউনিসিয়ার 
ইসলামপন্থী দলগুলো পশ্চিমা বিশ্বে সেই আস্থা 
অর্জন করতে পারবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন 
এখন । 

আরব বিশ্বে পরিবর্তন আসছে । এই পরিবর্তন 
সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করলেও আদৌ পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। 
আরব বিশ্বে এক ধরনের গণতান্ত্রিক 
সংস্কৃতি রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক 


হাফেয কারী মাওলানা মোখতার আহমদ রহ. 
গত ১২ এপ্রিল ২০১১ টট্টগ্রাম আসকারদীঘি পূর্ব 
পাড়স্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন 


কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে 
তিনি এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি নাতনীসহ 
অনেক গ্তণগ্রাহী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, 
হাফেয কারী মাওলানা মোখতার আহমদ রহ. ৬১ 
বছর চন্দনপূরা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও 
৪০ বছর চট্টগ্রাম দারুল উলুমে শিক্ষকতা 
করেন। তার একমাত্র ছেলে জনাব হোসাইন 


প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক কুতবে আলম শাহ 
আল্লামা মুফতী আযিযুল হক রহ., সাবেক 
মহাপরিচালক মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইউনুছ 
রহ., শায়খুল হাদীস খতীবে আযম মাওলানা 


ছিদ্দিক আহমদ রহ.এর সাথে মরহুমের সম্পর্ক 
ছিল নিবিড় ও হদ্যতাপূর্ণ । তিনি ছিলেন আজীবন 
দেওবন্দী চিন্তাধারার পোষক। জীবদ্দশায় 
নেজামে ইসলাম পার্টি ও খেলাফত আন্দোলন, 
চট্টগ্রাম নগর শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন 


বোখারী, মাসিক “আত-তাওহীদ' এর সম্পাদক 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ এক বিবৃতিতে 
মওলানার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন 
এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে মাগফিরাতের 
দুআ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান 
জানান । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
এহ- “ইসলাহী খুতুবাত' স্ 
১৫ খণ্ডে প্রকাশিত। এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 


ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উগহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 


নিক সুরতাদ ও ইসলমবিরোহী অপশক্তির বিরুদ্ধে মুনঘিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর খরতযাসক অহণ 
মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে 
গভীর ষড়যন্ত্র 


এবং তথ্াকধিত সংস্কারের পরিণতি ভয়াবহ 


ভ্রমণকাহিনী টু 


দেশে 


ড. মাওলানা আবদুল জলীল 


দারুল উলুম দেওবনদ-উলামায়ে দেওবন্দ 
৫. 


কর্মও 
অবদান 


৬ 


সিরিজের প্রথম খণ্ডটি এখন বাজারে । 
বাকী খণ্তগুলো শিগগির আসবে। 
ইফতা বিভাগের ছাত্র ও সাধারণ 
দ্বীনদার 


১117] || বুন বিশ টার আভর াউক) 


অভিলাত ইসলামী পক একশন পতি চু 
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তু 
নি 


১ 


পৃথিবীর বিভিতন 
ধর্মে উত্তরাধিকার 
সম্পত্তি বণ্টন 
পদ্ধতি 


সালমা আক্তার মেরী 


পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন 
বিষয়ে পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে এবং উত্তরাধিকার 
সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেয়া হয়েছে । নীচে 
ধারণা ও বন্টন পদ্ধতি সম্পকে আলোচনা করা 
হলো। 

হিন্দু ধর্ম: হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে 
মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার 
কোনো অধিকার নেই । সব সম্পত্তি পাবে তার 
ছেলেরা ৷ বেদে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব মনু 


বৌদ্ধ ধর্ম: বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পত্তির 
বন্টন বিষয়ে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলা নেই । 


ংশের সমপরিমাণ । তবে যদি তারা দুয়ের 
অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদেও জন্য হবে, যা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ 
বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুকোমল বড়ুয়া 


সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর 
যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক | 


বলেন, ব্রিপিটকের বিনয়পাঠে বিত্তবৈভবের 


আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য 


সমবন্টনের কথা বলা আছে । তবে বৌদ্ধ ধর্মের 


ছয়ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, 


অনুসারীরা সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে তা মানে না। 
নিজ নিজ সমাজ, দেশ ও আইন অনুযায়ী সম্পত্তি 


যদি তার সন্তান থাকে । আর যদি তার সন্তান না 
থাকে এবং ওয়ারিস হয় তার মাতা পিতা তখন 


বন্টন করে । ভারতবর্ষে হিন্দু আইন অনুসারে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন করা হয়। একই 


তার মাতার জন্য তিনভাগের এক ভাগ । আর 
যদি তার ভাই বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য 


বিভাগের শিক্ষক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া ব্রিপিটকের 


ছয় ভাগের এক ভাগ | ওছিয়ত পালনের পর, যা 


উল্লেখ করে বলেন, বৌদ্ধ ধর্মে সব ক্ষেত্রে সমান 
অধিকারের কথা বলা আছে। তবে তা 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 
কি না সপষ্ট নয়। একই বিভাগের সহযোগী 
অধ্যাপক ড. দিলিপ কুমার বড়ুয়া, সহকারী 
অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার মতে, বৌদ্ধ ধর্মে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি, সংসার জীবনের সহায়- 
সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ নেই, 
যেমন কুরআনে রয়েছে । 

খ্রিস্টান ধর্ম: খ্রিস্টান ধর্মে পিতার মৃত্যুর পর যদি 


দ্বারা সে ওছিয়ত করেছে অথবা খণ পরিশোধের 
পর | তোমাদেও মাতাপিতা ও তোমাদের সন্তান 
সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে 
অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়” (সূরা আন-নিসা ৪ ১১) । 

“আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে 
গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না 
থাকে । আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তারা 
যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার 


তার কোনো পুত্র জীবিত থাকে তাহলে বোন 
কিছুই পাবে না। সব সম্পত্তি পাবে ছেলে । এ 
বিষয়টি বাইবেলে সপষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। 
মৃত ব্যক্তির যদি দুই পুত্র থাকে তাহলে বড় ভাই 
পাবে ছোট ভাইয়ের দ্বিগুণ । মৃত ব্যক্তির যদি 
কোনো পুত্র না থাকে তাহলে তার রেখে যাওয়া 
সব সম্পত্তি পাবে তার কন্যা । যদি কোনো 
কন্যাও না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সব সম্পত্তি 
পাবে তার (মৃতের) ভাইয়েরা ৷ যদি মৃত ব্যক্তির 
কোনো ভাইও না থাকে তাহলে তার সম্পত্তি 
পাবে নিকটাত্ীয়রা ৷ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে 
বিধবা স্ত্রীর কোনো অধিকার নাই । আবার ভাই 
থাকলে কন্যাও কিছু পাবে না। মৃত ব্যক্তির যদি 
কোনো সন্তান না থাকে তুবও স্ত্রী কিছুই পাবে 
না । সব পাবে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা । 
ইহুদি ধর্ম: কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সব 
সম্পত্তি তার পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। 
ইসলাম ধর্মে যেমন দেনমোহরের ব্যবস্থা রয়েছে, 


তার সব সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে বন্টন করেছেন । 
মৃত ব্যক্তির যদি কোনো ছেলে না থাকে তবুও 
তার মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। 
মেয়েদের যদি কোনো ছেলে থাকে তবে তারা 
সম্পত্তির মালিক হবে | তবে মেয়েরা যদি সবাই 
অবিবাহিত হয় তবে সম্পত্তি মায়ের তত্বাবধানে 
থাকবে এবং মেয়েরা পিতার রেখে যাওয়া 
সম্পত্তিতে প্রতিপালিত হবে । মৃত ব্যক্তির যদি 
দুই মেয়ে থাকে এবং এক মেয়ের যদি ছেলে 
থাকে তবে ওই ছেলে সব সম্পত্তি পাবে । যে 
মেয়ের কোনো ছেলে সন্তান নেই সে কিছুই পাবে 
না। হিন্দু ধর্ম মতে, পিতা মেয়েকে সুপাত্রে তুলে 
দেয়ার সময় তার সুখ-শান্তির জন্য যথাসাধ্য 
উপহারসামগ্রী দিতে পারবে । অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম 
মতে, বিয়ের সময় পিতা মেয়েকে যথাসাধ্য 


তেমনি ইহুদি ধর্মের কেতুবাহ পাওনা থাকলে তা 
স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হবে স্বামীর রেখে যাওয়া 
সম্পত্তি থেকে । এ ছাড়াও বিয়ের সময় স্ত্রীর 
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে যদি কোনো চুক্তি 
হয় তাহলে তাও পালন করতে হবে । স্ত্রী যদি 
অন্যত্র বিয়ে না করে বৈধব্য জীবনযাপন করে 
তাহলে যত দিন খুশি মৃত স্বামীর সংসারে থাকতে 
পারবে । মৃত ব্যক্তির প্রথম সন্তান পুত্র হলে সে 
অন্যদের তুলনায় সম্পত্তির দ্বিগুণ পাবে ৷ তবে 
প্রথম সন্তান মেয়ে হলে সে দ্বিগুণ পাবে না । মৃত 
ব্যক্তির কোনো পুত্র না থাকলে সব সম্পত্তি কন্যা 


পাবে । 

ইসলাম ধর্ম: উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনে 
ইসলামের পদ্ধতি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ । পবিত্র 
কুরআনের সুরা আন-নিসা-এর ১১-১২ও ১৭৬ নং 
আয়াত পর্যালোচনা করা যেতে পারে । “আল্লাহ 


সম্পত্তি দেয়ার চেষ্টা করে এবং তাই তার পিতার 
সম্পত্তি লাভের উপায় । 


মে*১১ 


তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে 
নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের 


ভাগের এক ভাগ । তারা যে ওছিয়ত পালনের 
পর, যা দ্বারা সে ওছিয়ত করেছে অথবা খণ 
পরিশোধের পর | আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা 
রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি 
তোমাদের কোন সন্তান না থাকে । আর যদি 
তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট 
ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে রেখে গিয়েছ 
তা থেকে। তোমরা যে ওছিয়ত করেছ তা 
পালনের পর, অথবা ঝণ পরিশোধের পর । আর 
যদি মা বাবা এবং সন্তান সন্ততি নেই এমন কোন 
পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক 
ভাই বা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য 
ছয় ভাগের এক ভাগ । আর যদি তারা এর থেকে 
অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক 
ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে ওসিয়ত করা 
হয়েছে তা পালনের পর অথবা খণ পরিশোধের 
পর । কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ওসিয়ত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সহনশীল” (সূরা আন-নিসা £ ১২) । 

“কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় এমন অবস্থায় যে, 
তার কোন সন্তান নেই এবং তার এক বোন 
রয়েছে, তবে সে যা রেখে গিয়েছে বোনের জন্য 
তার অর্ধেক, আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা 
হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে । কিন্তু 
যদি তারা (বোনেরা) দু'জন হয়, তবে সে যা 
রেখে গিয়েছে তাদের জন্য তার দুই তৃতীয়াংশ । 
আর যদি তারা কয়েক ভাই বোন পুরুষ ও নারী 
হয়, তবে পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান 
হবে । আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাতে 
তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ প্রতিটি 
বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ”সূরা আন-নিসা ৪ ১৭৬) । 
সুতরাং উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে ইসলামের 
রীতিনীতি অন্যান্য ধর্মের তুলনায় উন্নত, শ্বাশত, 
ন্যায়, যুক্তিযুক্ত ও সঠিক | এটাই মানব সভ্যতায় 
নারী উপর সুবিচার । 


লেখিকা :কলামিস্ট ও সমাজসেবিকা 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


অ.র্থ।নী।তি 


দেখাতে নিয়ে যাব 


পীর হাবিবুর রহমান 


মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ঢাকায় আসুন, 


খুবই আপন মনে করে । আপনাদের প্রতি তীব্র 


আপনাকে নিয়ে যাব দোহার থানার খাড়াকান্দা 
গ্রামে রাবেয়ার কবরে । আপনার অন্তরাত্ম শুনতে 


আকর্ষণের কারণে এমন অবস্থা । 
মিসেস হিলারি ক্লিনটন, ঢাকায় ফাইভস্টার 


পাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের 
নির্দয় অপমান, অত্যাচারে সুইসাইড করা এক 


হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আপনি যে দৃশ্য 


যারা রাশিয়ায় বৃষ্টি হলে এখানে ছাতা ধরত, যারা 
লাল পতাকা নিয়ে মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে তুলত আজ তারা ড. ইউনূসকে গ্রামীণ 
ব্যাংকের আজীবন এমডি রাখতে অদ্ভুত জিগির 


দেখেছেন তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 


তরুণীর আত্মার ক্রন্দন । শুনবেন তার মৃত্দুর 
করুণ কাহিনী । ভাইবোনদের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস 
আপনার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করবে । কারণ 
আপনি মানবতার পক্ষের কর্মী । আপনি মানুষের 
অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য লড়েন। 
দারিদেরি বিরুদ্ধে আপনার সংগ্রাম চলমান । 
১৯৯২ সালে যখন সাদা শার্টের হাতা গুটিয়ে লাল 
টাই বুকে ঝুলিয়ে সুদর্শন, স্মার্ট বিল ক্লিনটন 
চমৎকার বাগ্িতায় প্রচারণায় নামেন তখন এ 
দেশের মানুষ তার গভীর প্রেমে পড়ে । পাশে 
আপনার ভুবনভুলানো হাসিও জয় করে নেয় 
আমাদের হৃদয় | ক্লিনটন এ দেশ সফর করেছেন 
শেখ হাসিনার সময় । বলেছেন এটা মডারেট 
মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ । আপনি এসেছেন । 
আপনাদের পারিবারিক বন্ধু ড. ইউনূসের গ্রামীণ 
ব্যাংকের খণসহায়তায় নারীর ভাগ্যের চাকা ঘুরে 
যাওয়ার সাজানো দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন । 
আমরা দেশের মানুষ এ প্রতিষ্ঠানের প্রশং 
আপনার মুখে শুনে খুশি হয়েছি । 

গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও নয়, সরকার নিয়ন্ত্রিত 
ব্যাংক । তবু এর ভেতরের কান্না-যন্ত্রণা, ব্যক্তির 
খেয়াল-খুশি মতো চালানোর অনিয়ম নিয়ে কথা 
বলিনি । চেয়েছি তবুও সম্মান বাড়ক। তিনি 
কোনো দিন দেশের গণতন্ত্র, সংঘাত, সংঘর্ষ, 
বন্যা, দুর্যোগ, জাতীয় উত্সবে মানুষের পাশে 
দাঁড়াননি । তবু তার শান্তিতে নোবেলপ্রাপ্তিতে খুশি 
হয়ে বলেছি দেশের গৌরব । দেশকে কে না 
ভালোবাসে, বলুন কিন্তু নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না 
করে গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ আঁকড়ে থাকায় 
তিনি যখন অপসারিত হলেন এবং আপনাদের 
দুয়ারে গিয়ে নালিশ করে দেশের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে কথা বলালেন তখন তো বুকে দহন হয় । 
ক্ষোভ হয় । আর চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে 
আপনারা দেখুন, গ্রামীণ ব্যাংকে একটি স্বচ্ছ 
তদন্ত হোক । প্রকৃত সত্য তবে মানুষ জানুক 
দেশ-বিদেশে ৷ ফাইভস্টার র খাবার 


বইটিতে | লিখেছেন, “বাংলাদেশ হলো এ ধরণীর 
সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্যে সম্পদ ও দারিদে্রি উলঙ্গতম চিত্র 
আমি দেখেছি । হোটেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে 
দেখেছি, একটি বাঁশের বেড়া চলে গেছে । যার 
একদিকে রয়েছে ঝুপড়ি আর আবর্জনার স্তূপ । 
আরেকদিকে রয়েছে সুইমিংপুল ও ক্যাবানা 
যেখানে আমার মতো অতিথিরা পানীয় উপভোগ 
করতে এবং সাঁতার কাটতে পারে । এটা যেন 
পৃথিবীর অর্থনীতির ঠিক দুই প্রান্তকে একসঙ্গে 
দেখা যেখানে এসে তারা মিশে গেছে । কর্তৃপক্ষ 
উজ্জ্বল রঙিন কাপড় দিয়ে এই দৈন্য ঢাকার চেষ্টা 
করেনি । এই শহরে দেয়ালের সঙ্গে দেয়ালে 
মানুষ । প্রতি বর্গফুটে এত মানুষ আমি আর 
কোথাও দেখিনি । গরম আর স্যাঁতস্যাঁতে 
আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে হেঁটে যাওয়া যেন 
বাস্পায়িত “সনা”র ভেতর প্রবেশ করা ৷, আপনার 
চমত্কার নিরেট সত্য বর্ণনা ও উপলব্ধির জন্য 
অভিনন্দন । আপনি আইসিডিডিআরবি এবং 
গ্রামীণ ব্যাংকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন । 
আপনি প্রথম প্রতিষ্ঠানটির মূল্যায়ন শতভাগ সঠিক 
করলেও গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে মূল্যায়নে অন্ধকারেই 
আছেন, যা জানেন তা অর্ধসত্য ৷ পূর্ণ সত্য বড় 
নির্মম । কারণ গ্রামীণ ব্যাংক গরিবের কাঁধে চড়া 
সুদের খণের বোঝা চাপিয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ 
করে দেওয়ার এক নির্দয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাপক 
সমালোচিতও হয়েছে । 

প্রিয় হিলারি ক্লিনটন, বজবন্ধু দীর্ঘ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পথে জাতিকে তার নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ 
করে আপসহীন অবিচলিত চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে 
গিয়ে এই দেশ উপহার দিয়ে গেছেন । আজ যখন 
যুক্তরাষ্ট্র বিল ক্লিনটন, ওবামা কিংবা আপনার প্রতি 
এ দেশের মানুষ আন্তরিকভাবে আসক্ত তখন 
বলতে চাই ১৯৭১ সালে আপনারই পূর্বসূরি 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মুক্তিযুদ্ধে বর্বর নির্দয় 


খেয়ে গোলটেবিলে যারা ক্ষুদ্রঝণের দোহাই তুলে 
দালালি করে তারা গ্রামে যায় না। মানুষের 
ভাষাও বোঝে না। 

আপনার লেখা “লিভিং হিস্ট্রি” এ দেশের মানুষ 
পড়েছে । খুব কাটতি বইটির ৷ ক্লিনটনের “মাই 
লাইফ'-এরও ভালো কাটতি ৷ মানুষ আপনাদের 


মে*১১ 


পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মানুষের হৃদয়ে 


তুলেছে । ওরা কমিউনিস্ট । কমিউনিস্টরা সব 
পারে! আজ বিতর্কিত হলেও শান্তিতে নোবেল 
বিজয়ী ইউনূসকে দীর্ঘদিন অবৈধভাবে থাকা 
গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ থেকে অপসারণ নিয়ে 
যে নাটকীয় প্রচারণা শুরু হয়েছে তা মানুষের 
কাম্য নয় । 

দুনিয়ার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে বাংলাদেশের উষ্ণ সম্পর্ক, শেখ হাসিনা 
সরকারের অকৃত্রিম সমর্থন কি একজন 
ড.ইউনূসের জন্য শীতল হবে? মানুষের প্রশ্ন এই 
জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 

হিলারি ক্লিনটন, চোখ অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় 
না। একজন ড. ইউনূস কতটা মানবিক, তার 
প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক কতটা দয়ালু তার উত্তর 
পেতে এর ভেতরে রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করতে 
হবে । সাজানো কুটির আর তাদের প্রস্তুত করা 
গরিব নারীর সঙ্গে গল্প করে জানা যাবে না, 
ইউনূস ও তার গ্রামীণ ব্যাংক কতটা নির্দয়, কতটা 
হৃদয়হীন । প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে কত গরিবের 
অভিশাপ তা জানতে হলে ব্যক্তিগত সম্পর্কের 
উধের্ব উঠেই ব্যাপক তদন্ত করে জানতে হবে । 
মুখোমুখি হয়ে নয় । 

ড. ইউনূসের চড়া সুদের দণ্ডের করুণ বর্ণনা 
শুনলে ক্লিনটন-হিলারি দম্পতির কন্যা চেলসিকে 
নিয়ে যে হাস্যোজ্ল প্রাণবন্ত সুখের সং 
সেখানে বিষাদের ছায়া নেমে আসবে | ভাঙা 
হৃদয়ে হয়তো নিজের অজান্তেই বলবেন ভুল, 
সবই ভুল! ড. ইউনূস ব্যক্তিগতভাবে বানভাসী 
মানুষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত গরিব, 
নদীভাঙনের শিকার ঘরহারা মানুষকে দেখতে 
ছুটে যান না । সামাজিক ব্যবসার ফাইল বগলদাবা 
করে তিনি দুনিয়াময় ঘোরেন । আলো ঝলমলে 
পশ্চিমা নগরী তাকে টানে । দেশের মানুষের 
অন্ধকার জীবন তাকে হৃদয়বান করে না । 

প্রিয় হিলারি, ১৯৯৮ সালে ইউনূসের গ্রামীণ 
ব্যাংকের হৃদয়হীন চাপের মুখে ঢাকার কাছাকাছি 
দোহার থানার খাড়াকান্দা গ্রামের ২৮ বছরের 
রাবেয়া লজ্জা, অপমান সইতে না পেরে গলায় 


খলনায়ক হয়েছিলেন । পরবর্তীতে এ দেশকে 
'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে ব্যথিত করেছেন । সর্বশেষ 


ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল । গ্রামীণ 
কের সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করার সামর্থ্য 


১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যায় মার্কিন 


ছিল না তার । গরিব শেখ ওয়াজুদ্দিনের অভাবী 


প্রশাসনের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকাও জাতির হৃদয়ে গভীর 
বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে । 


ংসারের কন্যা রাবেয়া খাতুনকে গ্রামীণ ব্যাংক 
বলেছিল কিস্তির টাকা ছাড়া তাদের কেন্দ্রে গেলে 
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তাকে আটকে রাখা হবে । যুবতী রাবেয়ার পরনের 
কাপড় খুলে নেওয়া হবে । গ্রামীণ ব্যাংক কর্তাদের 
এমন হুমকির মুখে সম্ত্রম রক্ষায় রাবেয়া 
আত্মহননের পথ বেছে নেন। সে সময় ওই 
ঘটনার ওপর সরেজমিন রিপোর্ট করে সাংবাদিক 
সাইদুর রহমান রিমন ডিআরইউ অনুসন্ধানী 
রিপোর্টের পুরস্কার জিতেছিলেন ৷ তার রিপোর্টে 
উঠে এসেছিল গ্রামীণ ব্যাংক কীভাবে গ্রামে গ্রামে 
চড়া সুদের মহাজনী ব্যবসা চালু করেছে । মানুষ 
ত্রাণের চাল, গম নিয়েও যেতে পারে না। বিক্রি 
করে একালের হৃদয়হীন কাবুলিওয়ালাদের কাছ 
থেকে রক্ষা পায় । শুধু তাই নয়, মোটরসাইকেলে 
গ্রামীণ ব্যাংক কর্মীরা সন্ত্রাসী কায়দায় বাড়ি বাড়ি 
যান, চাপ দেন । অশ্লীল গালি দেন । এক ধরনের 
জমিদারি শাসন চলে সেখানে । পুরনো জমিদাররা 
ড. ইউনূসের মতো এতটা হৃদয়হীন ছিলেন না। 
যাক, রাবেয়া আত্মহত্যা করার পর পরিবার ও 


আ।ই।ন।-।ফ।তোয়া 


উসুলুল ইফতা ও আদাবুল মুফতি সংক্রান্ত 


গ্রামবাসী যখন লাশ দাফনের ব্যবস্থা করল তখন 
ইউনূসের কর্মীরা গিয়ে বাধা দিলেন । বললেন, 
আগে খণের টাকা পরিশোধ, তারপর লাশ কবরে 
যাবে ৷ একপর্যায়ে গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়ালে 
পালিয়ে আসেন তারা । পরে গ্রামীণ ব্যাংক 
একদিকে রাবেয়ার পরিবারকে চাপ দেয়, 
অন্যদিকে তার ছোটবোনকে মোটা অঙ্কের 
খণদানের প্রলোভন দেখায় । আর থানাকে 
ম্যানেজ করে দ্রুত লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। 
প্রিয় হিলারি, মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আপনার 
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি আমেরিকায় ব্যাংকখাণ 
পরিশোধ করতে নারী দেউলিয়া হলে কাপড় কি 
খুলে নেওয়া হয়? 

সবশেষে বলব, চীনা প্রবাদ নিয়ে আপনার 
পরিবারে রসিকতা করে একজন অন্যজনকে প্রশ্ন 
করেন, “তুমি কি আনন্দদায়ক সময় অতিবাহিত 
করছো" । যদি এ প্রশ্ন আজ আমাদের করেন, 
বলব, না আমরা বিব্তকর সময় অতিবাহিত 
করছি। নিক্সন-কিসিঞ্জার ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন। 
আযাডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭১ সালে শরণার্থী 
শিবিরে হাঁটুপানিতে নামেন । আমাদের আত্মীয় 


কিতাবে মুফতির গুণাবলি ও শর্তগুলো উল্লেখ 
রয়েছে । সেখানে এমন কোনো কথা নেই যে, 
ফতোয়া দেয়ার জন্য মুফতিকে রাষ্ট্রের অনুমোদিত 
ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হবে | সেসব গুণাবলী 
ও শর্তগুলোর সারকথা এই যে, সংশিষ্ট ব্যক্তির 
মধ্যে ফতোয়ার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা এবং 
ফিকহ-ফতোয়ার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার এ যোগ্যতার স্বীকৃতি 
থাকা আবশ্যক । 

যে ব্যক্তির মধ্যে এ যোগ্যতা আছে সে ফতোয়া 
দেয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে শুধু 
অনুমোদিতই নয়; আদিষ্টও বটে । এ জন্য অন্য 
কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই | যেমনটি কুরআন 
সিরাতুনবীর আলোচনা, ওয়াজ-নসিহত, 
তাজকিয়া-তরবিয়ত ও অন্যান্য দীনি বিষয়ে রচনা 
ও সংকলনের জন্য সরকারের অনুমতি ও 
নিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই । 

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে ইসলামী 


হয়ে যান। অথচ ১৯৭১-এর জর্জ হ্যারিসন ও 
মার্কিন জনগণকে এ দেশের মানুষ অমরত্ 
দিয়েছে । আশা করব আপনি ড. ইউনূসের পাশে 
দাঁড়াবেন না। এ দেশের সাধারণ মানুষ 
আপনাকে হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসা দেবে | কারণ 
আমরা সাদা চামড়ার সঙ্গে ঘষাঘষি করে পথচলা 
কোনো ব্যক্তির পাশে যাব না, জনগণের ভোটে 
জনগণের জন্য জনগণের হৃদয়ে আসন পাওয়া 
মানুষের পাশেই দাঁড়াব ৷ 

সবশেষে বলব, এ দেশে বড় বড় ট্রাক, বাস, 
লরির পেছনে ছুটে চলা ছোট ছোট যানবাহনের 
একটি স্লোগান নজর কাড়ে, 'আমি ছোট আমাকে 
মারবে না' । তাই বলছি, আমরা ছোট হতে পারি, 
গরিব হতে পারি, কিন্ত আত্মমর্ধাদা ও 
আত্মঅধিকার বহু সংগ্াম ও রক্তে অর্জন করেছি। 
গণতন্ত্রের বৃহৎ শক্তি হিসেবে আপনারা পাশে 
থাকুন বন্ধুর উষ্ণ হাত বাড়িয়ে । আমরা ছোট, 
আমাদের মারবেন না। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ 
হটিয়ে আমরাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব । 


লেখক: সাংবাদিক, টদনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা 
মে*১১ 


খিলাফত ও শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত এই ধারা 
অব্যাহত ছিল যে, কাজী ও হাকিমের নিয়োগ 
খলিফা বা তার অনুমোদিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
হওয়া আবশ্যক ছিল | কেননা, সরকারি নিয়োগ 
ছাড়া কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারত না। 
অন্যদিকে ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব ফকিহ ও 
যুফতিরা নিজেরাই পালন করতেন । সাধারণ 
মানুষ তাদের শরণাপন্ন হতো আর তারা তাদের 
প্রশ্নের উত্তর দিতেন । তবে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
ভূমিকা এই ছিল যে, কোথাও কোনো অযোগ্য 
লোক ফতোয়া দিলে স্বীকৃত ফকিহ ও মুফতিদের 
পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত 
করত । ইমাম সাদ উদ্দীন হারেছী, যিনি একজন 
কাজী (বিচারপতি) ছিলেন তিনি বলেন, ফতোয়া 
দেয়া তো একটি নেক কাজ । (এটি তো বিচার 
নয় যে, এর জন্য সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন) । 
আগেকার মনীষীদের কর্মপন্থাও এই ছিল যে, এ 
বিষয়ে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা করা হতো 


না । [আলআদাবুশ শরইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ (মৃত্যু : ৭৬৩ 
হি.) ৩/৩৯০] 

ড. আবদুল করীম যাইদান বলেছেন, যে ফতোয়া 
দেয়ার যোগ্য কিন্তু মুফতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত 
নন তারও সরকারের অনুমতি ছাড়াই ফতোয়া 
দেয়ার অধিকার আছে । কেননা, ফতোয়া দেয়া 
মূলত আল্লাহর শরিয়ত বর্ণনা ও তাঁর বিধানের 
প্রচারমাত্র । তাই এর যোগ্য ব্যক্তির জন্য তা 
একটি দীনি দায়িত্ব । আর কোনো দীনি দায়িত্ব 
পালনে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই । 
একটু ভেবে দেখুন, শরিয়তে কাজীর মতো 
যুফতিও যদি সরকারিভাবে নিযুক্ত হতেন তাহলে 
উপরোক্ত আলোচনা অনর্থক হতো । বিচার ও 
বিচারকের ক্ষেত্রে কে বিচারের যোগ্য, কে যোগ্য 
নম্তসাধারণ মানুষের তা নিরূপণের জন্য কোনো 
উপায়-নিদর্শন বলা হয়নি; বরং সেখানে তো 
স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, সরকারি নিয়োগ ছাড়া 
বিচারের কোনো বৈধতা নেই । ফতোয়া দেয়ার 
বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকা কী এ 
সম্পর্কে 'আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ" 
কিতাবে খতিব বাগদাদী মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) 
লেখেন, “রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো যারা ফিকহ অধ্যয়ন 
ও ফতোয়া দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে 
তাদের জন্য এ পরিমাণ ভাতা প্রদান করা যেন 
তারা জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে । আর এ 
ভাতা মুসলমানদের বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় 
কোষাগার) থেকে দেয়া হবে (২/৩৪ ৭) ।” 

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.)-এর ফরমান 
সম্পর্কেও চিন্তা করা যায় । ফিকহ ও ফতোয়ার 
খেদমতে যারা নিয়োজিত আছেন, তাদের মধ্যে 
কারা সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত আর কারা নিয়োগপ্রাপ্ত 
নন্তএ বিষয়টি যাচাই করার কথা তিনি বলেননি । 
তিনি বলেছেন, যারাই এ খেদমতে নিয়োজিত 
আছেন তাদের বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদান 
করুন । সৌভাগ্যবান ও সচেতন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত 
এমনই হয়ে থাকে । 


লেখক: গবেষক, গ্রন্থকার ও বিভাগীয় প্রধান, উলুমুল 
হাদিস অনুষদ, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া 
ঢাকা 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


মে*১১ 


গন্তব্যের খৌজে 
আবদুল হালিম খা 


হাটছি আমার গন্তব্যের খোজে 
যেখানে আমাকে পৌছতে হবে । 
সামনে পাহাড় বাধার পাহাড় 

ঝড়ের মুখে দীড়াতে হবে রুখে । 


সামনে অন্ধকার বাধার অন্ধকার 

বুকের বারুদ ঘষে জ্বালাতে হবে আগুন । 
জানি না গন্তব্য কত দূর 

জানি না পেছতে লাগবে কত দিন, 
শপথ দীপ্ত আমি ফরহাদ 

আমাকে গন্তব্যে পৌছতে হবে । 


চল্‌ রে মাঝি 
তারেকুলইসলাম 


গগন কিনার গর্জে ওঠে অশনি বীণার ঝংকারে, 
চল্‌ রে মাঝি হাল ধরে আজই তরুণ-মর্দ-হুঙ্কারে । 
এ আসে কালের মহাতুফান মৃত্যু-পরোয়ানা 
দুলছে জোয়ার চলছে সেতার পথ অজানা । 
ঢেউ নয় রে যেন এ ক্ষিপ্ত সর্বনাশ- 
মোদের রিক্ত প্রাণের তিক্ত উচ্ছ্বাস, 
মৃত্যুঞ্জয়ী অহংকারে । 
কাপছে তরী বাজছে ঘাঘরী বজ্র বেসামাল 
ধ্বংস আসে মোদের রক্ত হাসে জঙ্গ-মাতাল । 
জাগ্তত মোরা অনন্ত বীর সেনানী 
দুখের পরে আনি গো সুখের বাণী, 
মোরা বিশ্ব পারাবারে । 
দূরের পানে তীব্র টানে ডাকছে আশার স্বপন 
দুর্দিনে মোরা পথ চিনে জাগিয়ে তুলি চেতন । 
শক্ত হাতে পোক্ত করি জীবনধারা, 
উষ্ণ প্রাতে শুষ্ক করি শৈত্যভারা, 
জলের কণায় আলো জ্বালাই গুপ্ত 
যতো মরণ-অন্ধকারে । 
যুগপৎ মোদের দৃপ্তপদ চির চঞ্চলা উদ্যম, 
জগতবাসী হাসবে হাসি- চুমবে এ কদম । 
মোদের চির তরুণমাখা সৃষ্টি-গানে, 
জালাবো সে সত্য-শিখা মানব: 


কুমির রোদন 


আমিন আল আসাদ 


বৈমাত্রেয় স্মৃতিতে দগ্ধ রক্তসম্পর্ক আত্মীয়তার বন্ধন 
ধূর্ততার জাল বুনে স্বার্থের মাছ শিকার তরতাজা তেলে ভাজা 
ধূর্ততার জাল বুনে স্বার্থের মাছ শিকার তরতাজা তেলে ভাজা 
লোভের মিষ্টিটুকু আমুল মুখে পুড়ে 

ক্যালরী একাইতো সবটুকু গুদামজাত করলে 

আমি হলাম গন্ডকোজহীন, উত্তাপহীন পাথর মানব 

আমি হলাম গন্ডকোজহীন, উত্তাপহীন পাথর মানব 

আজ কেনো মিলাদ সালাত ও অহেতুক গিলাফ টানাটানি 
বন্ধুত্বের শিরনী বন্টনে কেনো নৃতন করে কুমির রোদন? 


ভোটের হাওয়া 
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 


আমার যারা প্রার্থী এবার, 
করবনা কেউ দ্বন্দ্ব 
জনগণেই করবে প্রমাণ, 
কে-ভাল কে-মন্দ। 
চেয়ারম্যান কে-বা-হবে 
কেউ জানিনা আজ 
দেশের জন্য কাজ । 


আবার যুদ্ধ হবে 
মুহাম্মদমিযানুররহমানজামীল 
আবার যুদ্ধ হবে__- 

হয়তো এখন কেউ জানে না কখন কোথায় কবে? 
যুদ্ধ হবে আল কোরানের বিরোধ কারীর সাথে 
ভাঙ্গবে কড়াই, চলবে লড়াই, কালজয়ী এক রাতে । 
যুদ্ধ হবে জীবন দিয়ে আল কোরানের পথে 
বাধবে লড়াই শেষ জামানায় শত্রু আর উম্মতে । 
যুদ্ধ হবে ফের-_- 

ঢালবে রক্ত বীরের জাতি ময়দানে জঙ্গের । 
চলবে ত্যাজি অশ্ব নিয়ে শেষ বিদায়ের ক্ষণে 
বাজবে ডংকা দূর সাহারার অগ্নি রণাঙ্গনে । 
লুটবে বাতিল, চুটবে বুলেট, টুটবে আঁধার কাল 
ধরবে ঝান্ডা করবে লড়াই মারবে ভূ-দাজ্জাল । 
যুদ্ধ হবে আজ--- 

প্রমোদ ঘুমের বালিশ ছেড়ে জাগো বীর জানবাজ । 
তাই জুলুমের শিকল ভেঙ্গে চল্‌ ছুটে চল্‌ বীর । 
আজকে সবাই কাটলে সাতার সিন্দুতে উত্তাল 
ন্যায় দিগন্তে উঠবে অরুণ দ্বীনের, রক্তে লাল । 
আমরাই হবো জয়--_- 

সর্বনাশি, প্রলয় বাঁশি, বাজবে ভূবনময় | 
দীপ্তাওয়াজে, সমর সাজে, দলে যাবে বদদ্বীন 
বাজবে বিষাণ বিশ্ব নাকাড়া ময়দানে ব্বীম-্ীম । 
কীপবে মাটি, শত্রু ঘাঁটি, চলবে চলবে নিরবধী 
আল কোরানের এ সংগ্রামে বইবে শান্তির নদী । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


ইলম তলব কর মৃত্যু পর্যন্ত 


তালিবে ইলমের যিন্দেগি সাত বছর বা ষোল বছর নয়। তালিবে ইলমের 
িন্দেগি হলো মৃত্যুর পর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এজন্য ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) 
মৃত্যুশয্যায়ও ইলমের আলোচনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) বর্ণনা 
করেন, “কোন এক সময় আমার ছেলে ইন্তেকাল করে । বাড়ি থেকে র 
বন্ধুরা আমাকে খবর দিলেন যে, তোমার ছেলে ইন্তেকাল করেছে। সে সময় 
আমি জার হিদীজা ভোর) ও দিছে বরে ছিলাম হি ছানি র 
বন্ধুদেরকে বললাম, আমার ছেলেকে তোমাদের হাতে অর্পন করে দিলাম, যেন 
তোমরা তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। কেননা আমি যদি ইমাম আবু 
হানীফা (রাহ.)-এর দরস থেকে উঠে যাই, তাহলে আর কখনো ওই দরস পাবে 
না। 
বর্ণিত আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) মৃত্যুশয্যায় ইলমের আলোচন 
করেছেন । ইবরাহীম ইবনুল জাররাহ (রাহ) বলেন, 'যখন ইমাম আবু ইউসুফ 
না ্ৰ অবস্থায় ছিলেন, তখন তাকে দেখার জন্য আমি উপস্থিত হলাম 
গিয়ে দেখলাম, হযরত ইলমের আলোচনা করছেন । কিছুক্ষণ 
পরে পারেইমায় আবু ইউসুফ (রাহ) আমাকে বলেন, ভাই ইবরাহীম! রমী জিমার 
অর্থাৎ শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা উত্তম কোন অবস্থায় । হেঁটে হেঁটে ন 
আরোহী অবস্থায়? ইবরাহীম (রাহ.) বলেন, “হেটে হেঁটে ।' আবু ইউসুফ (রাহ.) 
বলেন, নয় বরং আরোহী অবস্থায় রমী জিমার করা উত্তম | ইবরাহীম (রাহ.) 
বলেন, আমি দীড়িয়ে দরজা পর্যন্ত না পৌঁছুতে তিনি ইন্তেকাল করেন । 
এক কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইবরাহীম (রাহ.) আবু ইউসুফ (রাহ.)-কে 


ওরশ ও ডে 2 


বাহ্‌ 
সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুঘাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে। 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ফেরত নেয়া হয় 


মে*১১ 


বলেন, আপনি মৃত্যুশষ্যায়ও ইলমের আলোচনা করে যাচ্ছেন। আবু ইউসুফ 
(রোহ.) বলেন, ক্ষতি কিসের | হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই ইলমী 
চনার উসিলায় মাফ করে দেবেন। 

আল্লামা কাশ্মীরী (রাহ.) বলেন, ৃত্যুশয্যায় রমী জিমার সম্পর্কে আলোচনা 
করার এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, রমী ভি জিমার হলো শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ 
করা । কেননা শয়তান মৃত্যুর সময় মানবজাতিকে হা বানানোর জন্য চেষ্টা 
করতে থাকে । আবু ইউসুফ (রাহ) শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য রমী 


জিমার সম্পর্কে আলোচনা করে ছিলেন | যেন নত ধোকা দিয়ে ন 
বানাতে না পারে। 

প্রসিদ্ধি আছে যে, সুফিয়ান সাওরী (রাহ.) নিজে বলেন, আমার জীবনে দুটি দিন 
অতিবাহিত হয়েছে ইলম অর্জন করা ছাড়া । ১. আমার বিয়ের দিন, ২. আমার 


ম্মাজান যেই দিন ইন্তিকাল হয়েছে সেই দিন । 


ল্লামা কাশ্মীরী (রাহ.) বলেন, “আল-হামদুলিল্লাহ' আমার জীবনে এই দু 
দিনও ইলম অর্জন করা ছাড়া অতিবাহিত হয়নি । আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
সকলকে মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জন করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 
মধ্যপ্রাচ্যে আগুন 
হঠাৎ করেই জেগে উঠেছে মধ্যপ্রাচের মানুষ । দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আকড়ে থাক 


স্বেশাসকদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে গণ-জাগরণ; গণ আন্দোলন । সেই 
আন্দোলনের ঢেউ তেল সমৃদ্ধ আরব ভূখণ্ড উত্তর আফ্রিকা থেকে সারা দুনিয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিনী এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সহযোগিতায় তেল সমৃদ্ধ আরব আফ্রিকার ভূ-খস্তীয় অঞ্চলে জনগণের মাথায় 
জগন্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল তেল সম্পদ দখলে রাখার জন্য । মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের এ সকল দোসর বেন আলি, হোসনি মোবারক ও ইদি মিন 
আরব অঞ্চলের কিছু আমীরের সিংহাসন এখন কম্পমান । তাদের স্বৈরতন্ত্র ব 
একনায়কতন্ত্রকে প্রচ্ছন্ন সমার্থন যুগিয়েছে । সেই সুযোগে এই পশ্চিমা সাম্রাজ্যের 
রাখালরা জনগণকে শাসন-শোষণ করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে 
যে দেশের লোকেরা অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে সেই দেশের 
প্রেসিডেন্টের আত্তীয়-স্বজন পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মডেলের গাড়িতে চলে 
তাদের স্ত্রীদের থাকে কয়েক টন স্বর্ণ-গহনা, দেশ-বিদেশের ব্যাংকে থাকে কোটি 
কোটি টাকা । এই সব স্বেরাশাসকদের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির 

সংগ্রাম দিন দিন বেগবান হচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে আরব বিশ্ব ও আফিকার 
অঞ্চল, এই সব অঞ্চলের শাসকদের কাছে গণতন্ত্রকে যমের মতো ভয় নি 
জনগণ চাইছে স্বৈরতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র-রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে গণতন্ত্র প্রতি 
হোক । সংগ্রামরত মানুষের ওপর সরকারের পেটোয়া বাহিনীর হত্যা-তাগুব রঃ 
তাদের বিদায় তরন্বিত করছে, বিদেশী প্রভুদের সমর্থন ও অস্ত্র সন্ত্রাসের জোরে 
টিকে থাকা এই অপশাসকরা এখন পালানোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ অবস্থা 
থেকে বিশ্বের অপরাপর স্বৈরশাসকদের শিক্ষা নেয়া উচিত । 


মো. ছানাউল্লাহ চাটগামী 


দেয়াং পাহাড় মাদরাসা, পশ্চিম পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কালজিরা তেল। 
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॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


মাকে খোজি 


মোঃ নজরুল ইসলাম (অন্তর) 
সকাল বিকাল সীঝে । 
হারিয়ে গেলে তুমি, 

আদর পেতে সোহাগ পেতে 
তোমায় খোজি আমি | 
পাইনি খোজে কাউকে আমি 
মা নামটি ডাকতে, 

ইচ্ছে করে আমার মাগো 
তোমার কাছে যেতে । 

কেও তো করে না আদর 
মাগো তোমার মত 
তোমায় দেখে যেতাম ভুলো 
দুঃখ আছে যত । 


দেখ চাহি 


ইভটিজিং সমাধান 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 
নারী তুমি কেন আজি 
ইভটিজিংয়ের শিকার? 
ভেবে দেখ আপন মনে 
কি রহস্য তার? 
স্মরণ রাখ এঁশী বাণী 
আয়াত ওকারনা, 
লঙ্গন করায় দু'"জাহানে 
কঠিন যন্ত্রণা । 
লবণ্যময় রূপ তোমার 
খোদার বড়ই দান, 
পর্দা করে বজায় রাখ 
নিজ সৌন্দর্যের মান । 
নারী তুমি ছেড়ে দাও 
উলঙ্গ চলাফেরা, 
তোমার গুণে আছান হবে 
সুন্দর বিশ্ব গড়া । 

ঘৃণা ভরে যদিও দাও 
হাজারো শ্লোগান, 
কসম খোদার পর্দা বিনে 
হবে না সমাধান । 


। এক ছেলে, তার নাম আব্দুল কুদ্দুস | সে ক উচ্চারণ করতে পারত না, “ক'-কে “ফ' উচ্চারণ করতো । 
। ছেলেটি বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখতে গেল এবং মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করলো : তোমার নাম কি? 


: কেদে কেদে বলল, আরে না কারিশমা | 


। সংগ্রহে: মুহাম্মদ খোবাইৰ আহমদ সিদ্দিকী 


: ফারিশমা, ফারিশমা, তুমি ফেদনা, তুমি ফাদলে আমিও ফেদে দেব । 


| ১ম বন্ধু : জানিস দোস্ত গতকাল রাতে একটা কথা ভেবে আমি প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম । 


| ১ম বন্ধু : মরার পরে কীভাবে কবরে থাকব এটা ভেবে । 


ছড়া-কবিতা ইচ্ছে 
মোহাম্মদ শাহ আলম 
চাই সোনালী সুদিন ইচ্ছে করে সবার সাথে 
প্রভু তুমি দাও সোনালী সুদিন, 1 
সত্যের আলোতে হবে বাতিল বিলীন | ইচ্ছে করে বাগান জুড়ে 
আযানে রঙ্গিন হবে ভোরের মলয়, কুসুম হয়ে ফুটতে । 
হৃদয়ে উঠবে জেগে প্রেমের বলয় । ইচ্ছে করে লিখেপড়ে 
রইবেনা কেহ আর দুঃখ নিদে, অনেক কিছু শিখতে; 
তোমার দিদার টানে যাবে মসজিদে । ইচ্ছে করে কবি হয়ে 
ঘরে ঘরে শোনা যাবে কোরানের আয়াত, অনেক কিছু লিখতে । 
আল্লাহ নামের হামদ রাসুলের নাত । দিন 
হবেনা মূর্তিপুজা শিরক বিদ'আত 
করবে সবে এক খোদার ইবাদত । মোঃ আবদুল হামিদ 
চলবে না মানবের তত্ব ও মতবাদ, বৃষ্টির রিম-ঝিম 
আল্লাহর বিধানে হবে দুনিয়া আবাদ । চা ক 
রবেনা জুলুম-পাপ-অপরাধ, ভরের পাতিতি। 
কুরআনের আলোতে হবে সয়লাব । পথ-ঘাট পিচ্ছিল 
রবে না ভেদাভেদ, অন্যায় বিচ্ছেদ, যাতায়াত বন্ধ, 
ছোট-বড়, রাজা-প্রজা হবে না প্রভেদ | মুমিনের অন্তর 
মিলনের মহাসভায় গাইবে যে গান, থাকে নাকো বন্ধ | 
রাসুলের হাদিস শরীফ খোদার কুরআন । আযানের সুরেতে 
মন করে উতালা, 
অরষ্টার নাম ডাকে 
নাহি কভু ঝামেলা । 
কাল বৈশাখী ঝড় চারদিকে টিপটপ 
হাফেজ ইসমাঈল হোসাইন বৃষটিরক্গাল, তাল 
এ... 
কীপলো থর থর | | রঃ 
কাল বৈশাখীর তাণগুবলীলা । উচ্চারণ সমস্যা 
কেড়ে নিল সব | 
দিগ-দিগন্তে বইছে এ 
হাহাকার রব । । মেয়ে : আমার নাম কারিশমা । 
ভয়ংকর লীলা ছড়িয়ে গেল | ছেলে : কি ফারিশমা । 
সারা ভূজুড়ে | মেয়ে : না, না কারিশমা 
অধম-দুঃখীর জীর্ণ কুঠির হেলে) এরি 
হাওয়ায় নিল কেড়ে । . মেয়ে 
এত কঠিন ঝড়-তুফান ৷ ছেলে 
দেখি নিতো আগে, 
মানব তবু বেহুশ আজো : 
আল্লাহকে না ডাকে । | ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
নি । দুই বন্ধু আলাপ করছে 
নান | ২য় বন্ধু : কী কথা রে? 
সংগ্রহে: মিজানুর রহমান 
। ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চটাম 
মে'১১ 


এডিবির প্রশ্নবিদ্ধ রিপোর্ট 
মাদরাসা বিরোধী ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা 


মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে এডিবির প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিবেদন নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় 
টি শুরু হয়েছে । কোন ধরনের তথ্য উপাত্ত 
ছাড়াই ঢালাওভাবে “মাদরাসা জঙ্গিদের 
প্রশিক্ষণ" কেন্দ্র মন্তব্য করায় দেশব্যাগী তীৰ 
নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে । এডিবির 
মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত এক সমীক্ষা 
জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বড় ধরনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র । সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা 
সময়োপযোগী নয় ।' প্রতিবেদনে কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
কওমী মাদরাসার শিক্ষার শিক্ষাক্রম সর্বজনীন নয় । ধারণা করা হচ্ছে, 
মাদরাসার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা ফড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা 
এডিবির এই প্রতিবেদন । সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের, বাম ঘরনার 
নেতাদের বক্তব্যের মিলও খুঁজে পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনে । তথ্য উপাত্ত 
ছাড়াই ঢালাওভাবে তৈরি করা এই প্রতিবেদনেও রয়েছে স্ব-বিরোধিতা । প্রায় 
৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে । 
সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন 
হক্রান্ত এডিবি আয়োজিত কর্মশালায় এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় । 
এডিবির এ মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাদরাসা শিক্ষা 
বোর্ডের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং 
মাদারাসা শিক্ষক নেতারা ৷ তারা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন থেকে এ 
ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি করলেও এডিবির সমীক্ষা টিমের 
প্রধান বৃটিশ নাগরিক ড. ক্রিস্টোফার কুমিং এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে 
রাজি হননি । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে ডে. ক্রিস্টোফার কুমিং) 
প্রতিবাদের জবাব এবং কোথায় এ ধরনের তথ্য পেলেন তা জানাতে ডায়াসে 
আহবান করলেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন । জানা গেছে, 
মাদরাসা শিক্ষার রোডম্যাপ প্রণয়নে সার্বিক চিত্র তুলে আনতে এডিবির 
অর্থায়নে ২০০৯ সালে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কৌশল সহায়ক 
প্রকল্প' শুরু হয় প্রায় ৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮ মাস মেয়াদি প্রকল্পটি 
বর্তমানে শেষ পর্যায়ে । “মাদরাসা এডুকেশন রোডম্যাপ ত্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট 


বলা হয়, বিভিন্ন ধরনের ৫০টি মাদরাসা পরিদর্শন, স্টেক হোল্ডারদের সাথে 
ইন্টারভিউ ও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদনে কোন তথ্যের 
বিষয়ের ভিত্তিতে মাদরাসা জঙ্গি প্রশিক্ষণের কেন্দ্র এমন কোন তথ্য নেই । 
তারপরও ঢালাওভাবে এ ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে । আর তারা কোন 
মাদরাসায় গিয়েছেন, কার সাথে কথা বলেছেন, এ ব্যাপারেও মাদরাসা 
সম্পৃক্তদের কাছে কোন তথ্য নেই । 

কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কওমী মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম 
সার্বজনীন নয় । স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা 
হলেও প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব ও ভৌত সুবিধাদির 
অপ্রতুলতা শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে । 

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জরিপে দেখা যায় যে, মহিলা শিক্ষক মাদরাসা 
শিক্ষায় অতি অল্প এবং মাদরাসা পরিচালনা পর্যায়ে নেই বললেই চলে । 
১০% মাদরাসা শিক্ষক মহিলা এবং ৩% মহিলা প্রশাসক । প্রতিবন্ধী ছাত্র- 
ছাত্রী নেই । কিন্তু সমীক্ষা প্রতিবেদনেরই একটি অংশে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত 
তথ্য জাতীয় পর্যায়ে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয় । প্রতিবেদনেরই 
আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, আলিয়া মাদরাসার ব্যাপারে পর্যাপ্ত 
তথ্য নেই, আর কওমী মাদরাসা নিয়েও ধারণা খুবই সীমিত । 

সমীক্ষা প্রতিবেদনে মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নানা দিক 
তুলে ধরা হয়েছে । এর মধ্যে গুণগত মানের অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না 
পাওয়া, ভৌত অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরির অভাব, দরিদ্র শ্রেণীর বেশি 
মাদরাসা শিক্ষায় আসা, মহিলা শিক্ষক ও প্রশাসকের অভাব, প্রতিবন্ধী 
ছাত্রছাত্রী না থাকা, নারী অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা না থাকা, 
প্রয়োজনীয় অর্থায়ন না হওয়া ইত্যাদি রয়েছে । 


আহত মাদরাসার সেই ছাত্রের মৃত্যু 

গত ৪এপ্রিল হরতালের সময় পিকেটিং করতে গিয়ে আহত মাদরাসার সেই 
ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে । ছাত্রটির নাম রফিকুল ইসলাম (২২) । গত ৭ এপ্রিল 
চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন । নিহত 
রফিকের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের চিতলমারী গ্রামে ৷ তিনি হাটহাজারী 
মুঈমাদরাসার হেদায়া বর্ষের ছাত্র । স্থানীয় সন্ত্রাসীরা তাকে বেদম প্রহার 
কণে অচেতন অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে দেয়। তার পরিবারকে লাশ 
হস্তান্তরের পর চট্টগ্রামের লালখানবাজার মাদ্রাসায় একটি জানাজা অনুষ্ঠিত 
হয় । এরপর তার লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় । 


রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ 
৭২-এর সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
__রাশেদ খান মেনন 

য়া্রস পার্টির সভাপতি ও সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির 
অন্যতম সদস্য রাশেদ খান মেনন বলেছেন, 
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" এবং “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহিম” মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে অর্জিত বাহান্তরের মূল সংবিধানের 
চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক । “রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" 
“বিসমিল্লাহ* শব্দ দুটি রেখে কখনোই একটি ধর্মনিরপেক্ষ 
অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা সম্ভব নয় । আর এ শব্দ দুটি যদি 
রাখতেই হয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব ধর্মের প্রতি সমান আনুকূল্য 
দেয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে । সংবিধান সংশোধন নিয়ে যুগান্তরকে 
দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন । 


প্ল্যান” শীর্ষক সমীক্ষার খসড়া চূড়ান্ত করতে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা 
হয়। 

রাদেশের মাদরাসা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ে পরিচালিত সমীক্ষা টিমের 
প্রধান হচ্ছেন বিটিশ নাগরিক ড. ক্রিস্টোফার কুমিং। তবে এই সমীক্ষা 


তিনি বলেন, এটা ঠিক এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম । কিন্ত 
প্রজাতন্ত্রে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খরিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষ সমান । 
সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" ও “বিসমিল্লাহ শব্দ দুটি যুক্ত করা হলে এতে 
আপত্তি জানিয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেবেন দাবি করে তিনি বলেন, রাষ্ট্রের 


টিমের সাথে মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত কেউ ছিলেন না। নির্বাহী সার 
সংক্ষেপে বলা হয়ছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ 
রিপোর্টে উপস্থাপিত তথ্য ও সুপারিশসমূহ সময়োচিত হবে । এতে আরো 
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কোন ধর্ম নেই। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার | রাশেদ খান মেনন বলেন, 
ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় পতাকা আর ধর্মীয় স্রোগান দিয়ে এদেশে আর সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি চলবে না। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


যুক্তরাষ্ট্রের একটি চার্চে পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানোর ভি 
4 | আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ 
তীব্রতর হচ্ছে । বাড়ছে সহিংসতার ঘটনা । 
বিক্ষোভে কান্দাহার, জালালাবাদসহ বিভিন্ন 
শহরে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। 
দেশটির মাজার-ই-শরিফ নগরীতে 
-স্ল জাতিসংঘের ৭ স্টাফসহ অন্তত ১৪ জন 
নিহত ত হয়েছে। এ নিয় কোরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে আফগানিস্ত 
নে মৃতের সংখ্যা ২৫ এ দাঁড়াল । বিক্ষোভকারীরা মার্কিন সেনাদের 
আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্শেগান তুলে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামার কুশপুত্তলিকা দাহ করে । 
আফগানিস্তানে নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রধান দূত স্টেফান ডি মিসটুরা 
হতাহতের জন্যে ফ্লোরিডা চার্চের যাজককে দায়ী করেছেন । ওই যাজকই 
গত ২০ মার্চ কোরআন শরীফ পুড়িয়েছিলেন | স্টেফান ডি মিসটুরা বলেন, 
হত্যাকান্ডের জন্য আফগানিস্তানের কোনো নাগরিককে দোষী করা আমাদের 
উচিত হবে না। এ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী চার্চের যাজক | মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতার নামে কোনো ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রথাকে আক্রমণ করার স্বাধীনতা 
ভোগ করা যাবে না বলেও উন্লেখ করেন জাতিসংঘের দূত । 


আফ্রিকায় আড়াই লাখ একর 
জমি লিজ নিয়েছে বাংলাদেশ 


আফিকায় জমি লিজ নেয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ । সম্প্রতি দেশের বহুমুখী 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইপিএসএসএল গ্রুপ ও 
৷ এগ্রোটেক কোম্পানি পূর্ব আফ্রিকার 

তানজানিয়া, কেনিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকার 
ঘানা ও গাষিয়ায় প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার 
একর (এক লাখ হেক্টর) জমি লিজ নিয়েছে । 
৯৯ বছর মেয়াদি লিজ নেয়া এসব জমির জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে লিজদাতাদের 
দিতে হচ্ছে ২৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা (৪০ লাখ ডলার) ৷ জমি লিজ দেয়ার 
সময় ধান উৎপাদন করে সংশিষ্ট দেশগুলোর কাছে চাল বিক্রির শর্ত দেয়া 
হয়েছে । লিজ নেয়া জমিতে চাষাবাদ শুরু হলে আফিকায় আড়াই লাখ 
শ্রমিকও যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে । 


লন্ডন থেকে মুসলমানদের 

যুক্তরাজ্য সরকার ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ সুবিধা কাটছাঁটের পরিকল্পনা 
করছে । এর ভেতর রাজধানী লন্ডনের গরীব 
শহরতলীর মুসলিম সম্প্রদায়ও রয়েছে। 
বিরোধীদলের এক ছায়ামন্ত্রী একথা জানান 
বলে ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ 
2 করা হয়। লেবার দলের কর্ম ও অবসরভাতা 

এ ' বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী কারেন বাক বলেন, সরকার 

নি আয়ের মহিলা পরিবার, শিশু এবং এধরনের লোকদের চায় না। কৃষ্ণাঙ্গ 
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মহিলা, সংখ্যালঘু মহিলা এবং মুসলিম মহিলারা লন্ডনে বসবাস করে এটা 
তারা চায় না। কেন্ক্িজ সেন্টারের হাউজিং এবং প্ল্যানিং গবেষণায় দেখানো 
হয়, দেশব্যাপী ২ লাখ ৬৯ হাজার বাসিন্দা তাদের বাসাভাড়া দিতে রীতিমত 
সংগ্বাম করতে হয় । লন্ডন পরিষদের মতে, ৮২ হাজার বাসিন্দা নয়া এই 
পরিকল্পনার আওতায় তাদের বাসস্থান হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে । 
বাক বলেন, সরকার চায় মানুষজন যাতে লন্ডনের উপকষ্ঠে বর্ধিষ্ এলাকার 
দিকে সরে যায় এবং বার্কিং ও নিউহামের মত স্থানে তারা চলে যায় । তিনি 
বলেন আমি বার্কিং ও নিউহ্যামের বিরোধী নই | সমস্যা হল সেখানে 
ইতোমধ্যে স্থানচ্যুত গরীব মানুষে পূর্ণ হয়ে গেছে । যুক্তরাজ্যে মুসলমানদের 
ংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ | অধিকাংশ মুসলমান পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যাম, টাওয়ার 
হ্যামলেট এবং ওয়েলহাম ফরেস্টে বাস করে । 


কন্যাহীন হতে পারে ভারত! 
গবেষণায় সমীক্ষায় আশঙ্কা 


একটা গ্রামে কোনো মেয়ে নেই । কনে খুঁজতে ছেলেদের যেতে হয় পাশের 
গ্রামে । সেখানেও নেই। তার পাশের গ্রামেও নেই । আশেপাশের 
গ্রামগ্ডলোতে গত কুড়ি বছরে কোন মেয়ে 
জন্মায় নি । খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরের গ্রামে 
মিললো একটা মেয়ে । এক পরিবারের পাঁচ 
ভাই পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাকে একসঙ্গে 
বিয়ে করে আনলো । হরিয়ানা, পাঞ্জাব বা 
পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কোন প্রত্যন্ত গ্রামে প্রতি 
হাজার পুরুষে সেখানে কোথাও ৬০০ নারী, 
কোথাও বা ৪০০, আবার কোথাও মাত্র ২০০ । 
ফলে বিয়ে করার মেয়ে কী করেই বা খুঁজে পাবে সেইসব গ্রামের তরুণরা! 
কানাডার এক দল গবেষকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা জানাচ্ছে, আগামী 
কয়েক বছরের মধ্যে আর কনে খুঁজে পাবে না কয়েক কোটি ভারতীয় 
তরুণ । কারণ কন্যান্রণ হত্যার জেরে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অনুপাত দ্রুত 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দেশটিতে ৷ নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অনুপাত 
১০০:১০৫ | অর্থাৎ প্রতি ১০০ শিশু কন্যা পিছু শিশুপুত্র জন্মায় ১০৫টি | 
কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভ্রণের লিঙ্গ নির্ণয় আর লাগাতার কন্যাজ্ণ 
হত্যার ফলে গুজরাট, দিল্লী বা পাঞ্জাবে এই অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে 
১০০:১২৫। 


ফ্রান্সে বোরকা নিষিদ্ধ 
আইন ভঙ্গ করলে ১৫০ ইউরো জরিমানা 


ফ্রান্সের সরকার বোরকা বা নিকাবের মতো যে কোন পোশাক পরা নিষিদ্ধ 
করেছে । সম্প্রতি সে দেশের সং 
উচ্চকক্ষে বিপুল ভোটে অনুমোদন পায় 
এই আইন । এই আইনের মূল বিষয়টি 
হচ্ছে ফ্রান্সের পথে-প্রান্তরে জনগুরুত্পূর্ণ 
এলাকা বা সভা-সমাবেশে কেউ মুখাবরণ 
ব্যবহার করতে পারবে না । এছাড়া কোন 
নারীকে জোরপূর্বক বোরকা বা নিকাব পরানো থেকে বিরত রাখতেও এই 
আইন প্রযোজ্য হবে । কেউ এই আইন ভঙ্গ করলে সেক্ষেত্রে ১৫০ ইউরো 
জরিমানা হবে । একই সঙ্গে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বোরকা বা নিকাব 
পরতে বাধ্য করলে তার ৩০ হাজার ইউরো পর্যন্ত জরিমানা অথবা এক 
বছরের কারাদণ্ড হতে পারে । এই আইন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই । ফ্রান্সের 
মুসলিম সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে । বিশেষ 
করে আইন করে বোরকা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিতে মত নেই অনেকের । 
কেননা ফ্রান্সের মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র দুই হাজার নারী বোরকা 
পরেন। তাই তাদের জন্য এই আইন বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মত 
সমালোচকদের । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৯ 


১. ফতোয়া প্রদান করা মুফতীদের কোন ধরনের অধিকার? 
ধর্মীয় ও সামাজিক & রাষ্ট্রীয় 
২. আমাদের দেশের আইন ও বিচারের ভিত্তি এতিহাসিকভাবে মূলত কোন 
আইনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে? 
৬ 13111151118 ৬ 1110191) 1,8৬4 ও /১17011081) 1,9৬ 
৩. এপ্রিল ফুলের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলমানদের ... 
গৌরবের কাহিনী ৪ সামরিক চুক্তির কাহিনী * অশ্রু, কান্না ও বঞ্চনার 
এক মর্মীস্তিক ইতিহাস 
৪. “কুল কুল ধীরে শীতল ঘাম হওয়া* কোন রোগের লক্ষণ? 
৬ হাদরোগ ৪ এইডস ৪ যক্ষা 
৫. “দাসপ্রথা” এখনো উল্লেখযোগ্য হারে টিকে আছে কোন দেশে? 
৬ ইতালিতে € গ্রিসে ৪ ভারতে 
৬. 'এপিপি কোন দেশের সংবাদ সংস্থার নাম? 
৬ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ৬ পাকিস্তান 
৭. বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক দেশ কোনটি? 
৬ চীন গ ভারত € মায়ানমার 


নীবারকু 
77 ২ [রো 


০] 17 7 রি [মান 
মন্তব্য: ছা যা বিরোধী নীতিমালা কোন মুসলিম দেশে 


আইন হিসেবে পাশ হাতে চারে না । দেশের বৃহত্তর জনগোষ্টার চিন্তা-চেতনা 


ও আশা-আকাঙ্কার প্রতিফলন যে নীতিমালায় নেই তা কখনো রাষ্্ীয় স্বীকৃত 
পাওয়ার অধিকার রাখেন । 


এপ্রিল”১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. আবু জাহিল, ২. এক-তৃতীয়াংশ, ৩. তুরুক্ষে, ৪. 
ওমর খেয়াম, রুমি ও হাফিয, ৫. আাজমা, ৬. ৬০ প্রকার, ৭. ক ১২ 


নামের একটি ব্যাকটেরিয়া ৷ 


তরে, 
বপ০ ৭ তে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় মে'১১ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল*১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চাল, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র: ফয়জুল উলুম মাদরাসা, বহদ্দার হাট, চান্দগীও, চট্টগ্রাম 
২. মুহাম্মদ ইমরান হোসেন 

সফিপুর, রামানন্দী, সদর, লক্ষীপুর 
৩. হাফসা খানম দিলরুবা 

পাঠানদন্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ডি থেকে: মোহাম্মদ রূহুল 
আমীন, মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, ঠা 
নুমান, এম রহমান, মাহফুজুর রহমান, শীহ আলম খান, আতাউল্লাহ, শাহাব 
উদ্দীন, নেজাম উদ্দীন, আবদুশ শাকুর, হামিদুল হক, নুর আলম, রজব 
আলী, সলিম উল্লাহ, তালেব উল্লাহ, আরিফ উল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, 
ইফতিখার, মুহাম্মদ নুর, জিয়াউল হক, আবু সুফিয়ান, আয়াজুর রহমান, 
আবদুল মালেক, সালমান ফারসী, আমান উল্লাহ, রেজাউল করীম, রোকন 
উদ্দীন; 

মোহাম্মদ মফজল বিন নিধন মিয়া, আজিমপুর, পটিয়া, ভট্রগ্রাম; মোহাম্মদ 
তৈয়ব বিন বাদশা, আজিমপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম; মোহাম্মদ ইরশাদ বিন 
এয়ার মোহাম্মদ, আজিমপুর, পটিয়া, চট্টগ্রাম; ফাহিম রায়হান, বহাদ্দার হাট, 
চান্দর্গাও, চট্টগ্রাম; এরশাদুর রহমান, বহদ্দার হাট, চান্দগীও, চট্টগ্রাম; 
মুহাম্মদ মাহবুবুল মান্নান মাহবুব, পাঠানদক্তী, চন্দনাইশ, উ্টগ্রাম;ঃ মোহাম্মদ 
শরীফ আজহারী, ছাগলনাইয়া, ফেনী, মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, 
ছাগলনাইয়া, ফেনী প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


স্মিত. ১ 


রর ) নি যা রা, সাজা 
[ও | টি 
্ রঃ ৪ ৮০ / 
২৪ ঠা | লা 
শা এ ্ সল্প স্পা ৮ রি 
শ আঁ. চু টন 


2০ পি] 241 সপ শু নি 
০ কলি 2 ০০1 1] টি, এ 


রঃ 2, 
না শর 2ও টি 
কপ | 
]/ ॥ এয়া 
॥ ৪ 
222১3: টা 
1 4, 9125 
এ 
্ 
শি 
শঙ্কর জ্ঞাত 
। এ ট্ষন্জর ৪.4 


জর 
মি, 


23 
| 


হও নর! 


ঢা টির, 
এ | 


্ ১ বি. ) 


18] না 1 তা 00) ॥10খাগধা111088 ॥॥ /॥ । রঃ 4 ্ 1 


এ 2: - 


শন 


118 ॥. 7 না এ টা 
8. / 98071 441 1/0 ই 1 )॥ | ॥) বা এ া না 


1111 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 
&]-0৬%170077) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917)79, 0771192972, 17971 14729277162 0০০711912-41- 
১077111 1477151 (277 11997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা, জামাদিউস সানি-রজব ১৪৩২ হ জুন ২০১১ 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

উসামা বিন লাদেন জীবিত থাকুন আর না থাকুন, তিনি যে 
যুদ্ধ শুরু করে গেছেন, তা শেষ হয়নি 

__আবদুল গাফফার চৌধুরী 

বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: পরিকল্পিত মিথ্যাচার 

__ বদরুদ্দীন উমর 

সমকালীন 

ংলাদেশে ফতোয়ার প্রয়োগ ও তার বৈধতা 

___মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ 

সিডও সনদ ও নারী-উন্নয়ন নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা 
_ _সালীম মাহদী ও নু'মান ইদরীস 

নারী উন্নয়ন? না পাশ্চাত্যের এজেন্ডা বাস্তবায়ন 
__আজগর শাহ্‌ 

নারী উন্নয়নের সঠিক পথ 

___ মাওলানা সফি উল্লাহ আল-মুস্তাফা হাতিযুভী 
মহাজীবন 


মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম রহ.: আকাবিরের জীবন্ত নিদর্শন 
__ মাহমুদ আদিল 

মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. 

এক নিবেদিতপ্রাণ উত্তাদের জীবনাবসান 

__ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
দাওয়াত-তাবলীগ 

ইসলামবিদ্ধেষ কখনো ইসলামের কাছে টানে 
__রিচার্ড ফার্লি, অনুবাদ: আযীযুল হক 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 

ংলা ভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শেখা কতটা যুক্তিযুক্ত 
__-ওমর শরীফ ভুঁইয়া 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

মুসলমানরা জাগবে কবে? 

আন্তর্জাতিক 

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো খেলা 
_ড. ইশা মোহাম্মদ 

পরিবেশ-প্রতিবেশ 

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কোরআনিক ম্যাসেজ 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
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দরসে কুরআন [॥ ০৪ | দরসে হাদীস [॥ ০৫ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৩০ । 
কবিতার পাতা [এ ৩১ । নওল হাতের কলম 


)৩১। 


স্বদেশ-বার্তা [) ৩৪ । বিশ্ববিচিত্রা ৩৫ । 
জানা-অজানা [ ৩৬ | ডিজিটাল ব্রেইন  ৩৭। 


বর্তমান সময়টাতে দেশ জুড়ে এক আলোচনা চলছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা 
এ ্ নিয়ে । হঠাৎ করে সরকার কেন স্পর্শকাতর 
€ উ বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করে আমার বোধগম্য 
$ ) নয় । স্বাধীনতার ৪০ বছরের মধ্যে ২০ বছরের মত 
২২ ংলাদেশটাকে নারীরাই নেতৃত্ব দিয়েছে নারীর এর 
(1) চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? এ ইস্যুকে 
কেন্দ্র করে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে । সরকার 
কেন ইস্যু সৃষ্টির মত কাজ করে, আমরা বুঝি না । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
চেয়ে আমরা জাতি হিসেবে নারীর উন্নয়নে অনেক এগিয়ে । এমনও অনেক 
দেশ আছে দেশ চালানোর জন্য নারীরা কোন দিন স্বপ্নেই কল্পনা করতে 
পারে না। বর্তমান পৃথিবীতে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, স্বরাষ্টরমনত্রী, 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিচারপতিসহ অনেক গুরুত্পূর্ণ পদে নারীরা আমাদের 
ংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছে যা অন্যান্য দেশে বিরল । যেহেতু স্বাধীনতার পর 
বাংলাদেশের অর্ধেক বয়স পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে সেহেতু জাতীয় ভাবে 
এমনি অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে । আসুন আমরা 
নারী উন্নয়ন নীতির সাথে ধর্মের বিরোধপূর্ণ ধারাগুলো বাধ দিয়ে সামনের 
দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় । 
শফিউল আজম 


এলএলবি (শেষ পর্ব), ডাবুয়া, রাউজান 


পাহাড়ে সম্প্রীতি ফিরে আসুক 


রাগ : একটি সামাজিক অনাচার 


মানুষ রাগ হলে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে । রাগ প্রশমনের একটি প্রক্রিয়া 
হচ্ছে গালাগাল করা । কারও ওপর রাগ হলে তাকে 
গালাগাল করলে রাগ অনেকটা কমে যায় । আমাদের 
দেশে প্রায় প্রত্যেকেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করে 
থাকেন । যারা অশিক্ষিত ও গরিব তারা গালাগালকে 
নিজের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে মনে 
করে। একজন লেখক কৌতুক করে গরিবের 
গালাগালকে গরিবের কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । বিভিন্ন দেশের মানুষ এদেশে অনেকেই 
এমন অশীল শব্দ ব্যবহার করে, যা শুনে কানে আঙুল 
দিতে হয় । তখন পরিবার-পরিজন সঙ্গে থাকলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে 
হয় । গালাগালের মাধ্যমে রাগ প্রশমনের ব্যবস্থা একটি সামাজিক অনাচার । 
এ অনাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করা প্রয়োজন । শালীনতা ও শিষ্টাচার ছাড়া 
কোন জাতি ভদ্র বলে পরিচিতি লাভ করতে পারে না । সর্বজনীন শিক্ষা এ 
ব্যাপারে অনেক সহায়ক হবে বলে মনে করি। এ দিকটির প্রতি 
সমাজকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 

কবিতা চাক্লাদার 


সহকারী অধ্যাপক, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ 


ক্ষুদ্রঝণের চড়া সুদ 
যদি বলা হয় ক্ষুদ্রঝণের মাজেজা কী? সহজ উত্তর- গরিব মানুষের ক্ষুধা 
এ ডি হা রেখে নাও, খাও, বাচ নীতিতে 
দারিদ্যাবস্থাকে জিইয়ে রাখা । তা না হলে ঝণ 
দিয়ে সমৃদ্ধি অর্জনের নামে চড়া সুদ আদায়ের 
ফীদে গরিব মানুষের দারিদ্্য বন্দি করে রাখা 
হতো না। ক্ষুদ্রধণের ইতিহাস ও প্রতিফলন খুব 
বেশি সুখকর নয় ৷ তার চেয়ে বরং সমবায়নীতি 
বহুলাংশে ভালো, স্থায়ী ও ভবিষ্যৎমুখী ফলদায়ক 
পদ্ধতি । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান তাই সমবায়কে জাতীয়ভাবে গুরুত্বারোপ 
করেছিলেন । আজকের লেখাটা অন্য বিষয়ে, 
তাই সমবায় নিয়ে আর বাড়ালাম না । ক্ষুদ্রধণ 
মানুষের কাছ থেকে চড়া সুদ আদায় করে । আর 
যুব করমনং্থান সোসাইটি-যুবক নামের প্রতিঠানটি জনগণের টাকা বিনিয়োগ 
করে উচ্চ মুনাফা দেয়ায় হয় অপরাধী! আইন সমর্থন না করলেও ব্যাপারটা 
হাস্যকর বটে । একটি পদ্ধতি গরিবের রক্ত চুষে নেয় । অপরটি মধ্যবিত্ত 
সঞ্চয়কে সরাসরি লাভবান করে কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টি করে । কোনটি 
ভালো, বিবেচনা করা দরকার | দেখার বিষয় হল, ক্ষুদ্রধণের আইনি 


পার্বত্য এলাকার পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হয়ে উঠছে । গত কয়েকদিনে 

ংস ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ 
কয়েকজন । সবচেয়ে উদ্বেগের খবর হল, 
পাহাড়ি-বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ । এ এলাকার 
অশান্ত পরিস্থিতি দানা বেঁধে ওঠার পেছনে 
পাহাড়ি সংগঠনগ্ডলোর ভেতরের কলহ-বিবাদ 
এবং জমির মালিকানা নিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি 
বিরোধ প্রধান বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । পার্বত্য শান্তিচুক্তির এক দশক পরও 
চুক্তির বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হওয়া এবং ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিতে নানা 
জটিলতা বিভেদকারীদের শক্তিশালী করছে। চুক্তির এক দশক পরও 
সঠিকভাবে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়িদের শান্তিকামী পক্ষও 
এখন হতাশ । পাহাড়ে শান্তি সুসংহত করতে অবিলম্বে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি 
করা দরকার । পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বজায় রাখার মধ্যে সেখানে বসবাসরত 
সব সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিহিত । এ বিবেচনায় পরস্পরকে ছাড় দিতে হবে । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব সংগঠন আন্তরিকভাবে কাজ করবে- এটাই সবার 
প্রত্যাশা । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 
বাগমারা, রাজশাহী 


জুন”১১ 


অবকাঠামো রয়েছে । আর যুবকের যে পদ্ধতি, সেটা হয় আইনের সীমারেখা 

ংঘন করেছে নতুবা আইনটি যথাযথ ও যুগোপযোগী নয় । এ বিষয়টির 
ফয়সালা আইনি প্রক্রিয়ায় করতে পারলে বাংলাদেশের বিনিয়োগে বিপব 
ঘটতে সম্ভবত বেশি সময় লাগবে না। কথা হল, যুবক যদি আইনি 
সীমারেখা অতিক্রম করেই থাকে তাহলে তাকে আইনের আওতায় এনে 
কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করাই উত্তম | মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সব 
সৃজনশীল কার্যক্রম নিয়মনীতির বাধ ভেঙেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ এ বিষয়ে 
আরও ব্যাপক চিন্তাভাবনা ও গবেষণার অনুরোধ জানাই । 
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জুন”১১ 


প্রসঙ্গ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'২০১১ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 


সদ্য পাশকৃত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত বিনয় ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে 
আপনার সমীপে কতিপয় সুপারিশ পেশ করতে চাই দেশ, জাতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বৃহত্তর স্বার্থে । 
বাংলাদেশের অধিকাংশ উলামা, গীর ও মাশায়েখের মতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ এর বেশ 
কিছু ধারা-উপধারা পবিভ্র কুরআন, হাদীস, উত্তরাধিকার এঁতিহ্য_ ও ধ্মীয় মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ 
উলামা ও মাশায়েখের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এমন অনেক বরেণ্য ও নন্দিত ব্যক্তি আছেন যাদের সাথে রাজনীতি, 
রাস্ড্রীয় ক্ষমতা বা বিত্ত-বৈভবের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষা, ধর্মপ্রচার, অধ্যাত্ম সাধনা ও মানব সেবা তাদের 
নর্মোহ ব্রত । তারা ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আগ্রহী নয় । তারা মনে করেন যারাই জনগণের ম্যান্ডেট 
পাবেন তারাই দেশ পরিচালনা করবেন । দেশের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর আলিম, পীর ও বুযুর্দের 
ব্যাপক প্রভাব স্বীকৃত । আল্লাহ তায়লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের কোন বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও 
বিয়োজনের ক্ষমতা, অধিকার ও ইখতিয়ার মানুষের নেই । ইতোমধ্যে এ ইস্যুটি নিয়ে হত্যাকান্ড, হরতাল, 
মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে । আগামীতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত ও জটিল হওয়ার আশংকা রয়েছে । 
নারী আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, খালা, ফুফু | তারা ইজ্জত ও সম্মানের আসনে আসীন হবেন এতে কারো 
দ্বিমত নেই, তবে তা হতে হবে ইসলামী আদর্শের আদলে, 021)/১/ 0079116 এর ধারা মতে নয় । মহান 
প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার যে কোন উদ্যোগ পবিত্র হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী 
পাপ অভিধায় পরিচিত । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 
সরকার প্রধান হিসেবে আপনি এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের নেত্রী; সব মত ও পথের মানুষের অভিভাবক । 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব্দানকারী জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রধান । আল্লাহ তায়ালা আপনাকে 
দু'বার রাস্থ্্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেছেন । এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যুক্তিযুক্ত নয় যাতে আল্লাহ তায়ালা 
নারায হয়ে যান । আল্লাহ তায়ালার অসন্তূষ্ঠির পরিণাম যুগে যুগে ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে; ইতিহাস তার নির্মম 
সাক্ষী । ধর্মভিত্তিক, এক বা একাধিক কোন দলের প্রতি বিশেষ কোন কারণে আপনার বিতৃষ্ঠা বা বিরাগ 
থাকতে পারে । ধর্মপ্রাণ সব মানুষের প্রতি বিষোদগার করলে আকাশশুম্ি জনপ্রিয়তায় ভাটার টান পড়তে বেশী 
সময় লাগবে না। নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ এর সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের পাইকারিভাবে 
দল] 'ধর্মব্যবসায়ী” বললে আপনি খণ্তিত ও ছোট হয়ে যাবেন । এ ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে পালিত 
হরতালের মামলায় বহু আলিমের মাথার উপর মামলা ঝুলছে । মামলাগুলো প্রত্যাহারের 
নির্দেশ দিলে আপনার উদারতা ও মহত্তের পরিচয় প্রতিভাত হবে । জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতিমালা *২০১১ এর যেসব ধারা-উপধারা ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক তা চিহ্বিত করে বিজ্ঞ 
আলিম ওলামাদের মতামত নিয়ে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন । এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ 
হতে ইতিবাচক উদ্যোগ আসা বাঞ্চনীয় । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 
কওমী মাদ্রাসাকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রাখার আপনার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ও 
প্রশংসার । বিশেষায়িত এ শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করলে কওমী মাদ্রাসার 
স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে নিউক্ষিম মাদ্রাসার মতো, এমনতরো আশংকা অমূলক নয় । 
অবিলম্বে কওমী মাদ্রাসার সনদকে স্বীকৃতি দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিনীত আবেদন 
জানাচ্ছি । সময় দ্রুত শেষ হতে চলেছে । আগামী আড়াই বছরে আপনার সরকারকে বিভিন্ন 
সেক্টরে আরো কৃতিত্ব দেখাতে হবে । জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত করতে সর্বস্তরের মানুষের 
সহায়তা দরকার | বিভাজন, বিদ্বেষ, অস্থিরতা জাতীয় অগ্থগতির পথে বড় বাধা ৷ সরকার পরিচালনা, জাতীয় 
নীতি নির্ধারণ, পার্বত্য উ্গ্রামে শাস্তি প্রতিষ্ঠা, সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষতঃ শিক্ষা, সার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল, 
কয়লা, পরিবহনসহ প্রায় প্রত্যেকটি সেক্টরে বিশ্বব্যাংক (ড/3), আন্তর্জাতিক ইরা (100779110178] 
1[/10171601% 7010), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (4198) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্দেশনা (910181017) দিয়ে 
থাকে; যা অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল । মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন 
ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে যে আপত্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হয়েছেন । 
সরকারকে পাশ কাটিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ এন.জি.ও দের যে হারে আর্থিক যোগান দিয়ে চলেছে তাতে সমান্ত 
রাল সরকার (08181191 0০৬.) কায়েম হতে পারে ভবিষ্যতে | এ আশংকা অমূলক নয় ৷ এ ব্যাপারে 
সরকারের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । 
মান্নীয় প্রধানমন্ত্রী! 
স্বাধীনতার চারদশকেও আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হতে পারিনি অথচ আমাদের একই সময় অথবা 
আগে পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশ আজ শনৈঃ শনৈঃ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে 
সক্ষম হয়। মালদ্বীপ (১৯৬৫), ভিয়েতনাম (১৯৭৬), সিঙ্গাপুর (১৯৬৫) এবং ক্রনাই (১৯৮৪) স্বাধীনতা 
অর্জন করে ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে । দেশেপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মেরুদন্ড সোজা করে 
আমাদেরকেও ঘুরে দাড়াতে হবে আবার । “মুক্তিযুদ্ধের চেতনা” মানে জনগণের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি 
নয়; বরং নানা মত ও পথে মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস । স্বাধীনতার ৪০ বছর পর কে 
মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি; এভাবে বিভাজন আমাদের জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে 
দেবে । অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কারো বিরুদ্ধে যদি হত্যা, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মত সুনির্দিষ্ট 
অভিযোগ থেকে থাকে, তবে তার বিচার করতে বাধা নেই এবং বাধা থাকা উচিতও নয় । অবশ্য বিচারক ও 
বিচার প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য | সহৃদয়তা, ক্ষমা ও মহানুভবতা 
দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা যায় । আমরা কী পারি না দিন বদলের সাথে অমাদের মানসিকতাকেও বদলে 
দিতে? দল-মত-পথ নির্বিশেষে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মেধা, শ্রম, সেবা ও ত্যাগ দিয়ে 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সবার কর্তব্য । আল্লাহ তায়ালা আপনার এবং 
আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


দ।র।সে। ।কু।র 
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তরজমা: আপনার পূর্বেও আমি পুরুষদেরকেই 
রাসূল-রূপে প্রেরণ করেছিলাম যাদের প্রতি ওহী 
পাঠাতাম । অতএব তোমরা জ্ঞানীদের কাছে 
জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান । 
[সুরা আন-নাহল : ৪৩] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার 
কাফিরদের একপ্রশ্নরকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ 
করেছেন আল্লাহ তা'আলা । তারা বলেছে, 
আমাদের প্রতি ফেরেশ্তো প্রেরণ না করে মানব 
কেন প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তাদের এ 
প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেন যে, তোমাদের পূর্বে 
দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ 
করেছিলাম তারা সকলেই মানব ও পুরুষ 
ছিলেন । সুতরাং তোমাদের নিকটও মানব প্রেরণ 
করেছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামানব | এ ব্যাপারে 
যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে 
জ্ঞানীদেরকে তথা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের 
পারদর্শী আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস কর | কেননা 
তারা এ সম্পর্ক জ্ঞাত । আর তোমরা তাদেরকে 
সত্যবাদী মনে করার ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী 
মুমিনদের মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বাস করার 
তুলনায় | [টীকা: জালালাঈন শরীফ, ২১৯] 
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বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্ত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ 
জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে । তাই 
কুরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ, 
যুক্তিগত ও এঁতিহাসিকভাবে সিদ্ধ কথা হলো, 
যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা 
জানেন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং 
তাদের কথামতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের ওপর 
ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা 
হয়। 
এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও 
এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার 
কোনো উপায় নেই । সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু 
করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ 
নিয়ম পালিত হয়ে আসছে । যারা তকলীদ 
অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে 
না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ 
থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে । 


জুন”১১ 


বলাবাহুল্য আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে 
কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে 
তারা এগুলোকে আলেমদের ওপর আহম্থার 
ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে । কারণ তাদের মধ্যে 
প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা 
কোথায়? জ্ঞানীদের ওপর আস্থা রেখে কোনো 
নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন 
করার নামই তো তকলীদ | এ তকলীদ যে বৈধ 
বরং জরুরি তাতের কোনোরূপ মতবিরোধের 
অবকাশ নেই । তবে যেসব আলেম কুরআন- 
হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝায় যোগ্যতা 
রাখেন, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি- 
বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ 
করতে পারেন। যা কুরআন ও হাদীসের 
পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেসব 
ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে 
কোনো মতবিরোধ নেই । কিন্তু যেসব বিধান 
পরিস্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই 
অথবা কুরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে ব্যহ্যত 
পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা সাহাবী 
ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের 
অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধিবিধান 
ইজতেহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় 


এ মর্মটা উল্লিখিত শানে নুযুল দ্বারাও প্রতীয়মান 
হয়। 

ইসলামে ফতোয়ার বিষয়টিকে এজন্যই অত্যাধিক 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এর মাধ্যমে মুসলমানের 
জীবনের সব শাখা-প্রশাখার কর্মকাণ্ডের শুদ্ধাশুদ্ধি 
সাব্যস্ত হয় । ফতোয়া কেবল বিয়ে-তালেকের 
লেনদেন, আচার-আচরণকে নিয়ে জীবনের সব 
ক্ষেত্রেই হালাল-হারাম চিহ্িত করা হয় ফতোয়ার 
মাধ্যমে । তাই ফতোয়া মুসলিম জীবনের এক 
অপরিহার্য অনুষঙ্গ । 

ইদানিং দেশে গ্রাম্য সালিসের বিভিন্ন ঘটনাকে 
লক্ষ্যবস্ত বানানো হচ্ছে । অবমাননা করা হচ্ছে 
ইসলামী শরীয়তের গুরুত্পূর্ণ একটি পরিভাষাকে, 
কথায় কথায় বলা হচ্ছে ফতোয়ার শিকার । 
ফতোয়াবাজি নামক নতুন শব্দ বানিয়ে গালির 
অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে । এটা চরম দুর্ভাগ্যজনক 
ও দীন-ধর্মের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 

ফতোয়ার বাস্তব রূপ, তার আওতা, ফতোয়ার 
নামে গ্রাম্য সালিস এসবের পার্থক্য না বুঝে 
সরসরি ফতোয়াকে আক্রমণ করা মুসলমানের 
জন্য আত্মঘাতী আচরণ । এ ক্ষেত্রে বুঝে না বুঝে 
ফতোয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, ফতোয়া 
নিষিদ্ধের দাবি তোলা এবং ফতোয়াকে নারী 
নিগ্রহের কারণ মনে করা চরম নিবুর্ধিতা ৷ 
মোটকথা ইসলামী বিধিবিধান ও অনুশাসনের 
সঙ্গে ফতোয়ার সম্পর্ক এত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য 
যে, আইন করেও ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা যাবে 
না। তবে ফতোয়ার অপপ্রয়োগ না হয় এবং একে 
উপলক্ষ করে কেউ যেন আইন হাতে তুলে না 
নেয় সে ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য । 


এগুলোকে “মুজতাহাদ ফিল মাস্আলা' বলে। 
নিজে মুজতাহিদ নয় এমন প্রত্যেক আলেমের 
পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোনো একজন 


উল্লিখিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের আলোকে 
এটাই প্রমাণিত হয়, কোনো মুসলমান ফতোয়াকে 
অস্বীকার করা কিংবা কোনো সরকার ও আদালত 


মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরি । 


ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করার সুযোগ নেই । কারণ 


ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে একটি আয়াত 
কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা 


ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা মানেই ইসলামের মৌলিক 
বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা । 


এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অ-অগ্রগণ্য 
সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয় । 
মোটকথা হলো ইসলামী শরীয়তের যেকোনো 


ফতোয়ার হাকীকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত 
হওয়া এবং ইসলামী মতাদর্শে দেশ গড়ার প্রত্যয় 
গ্রহণকরার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি । আল্লাহ 


ব্যাপারে আমল করতে হলে সে সম্পর্কে জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য ৷ উন্লিখিত 
বাক্যটি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী 
বিধি-বিধান সম্পর্কে ফতোওয়া চাওয়া ও ফতোয়া 
দেওয়া মু'মিন নর-নারীর ওপর ওয়াজিব । আর 
ফতোয়া দানকারী বিশেষ আলেম ও ব্যক্তিত্বকেই 
বলা হয় মুফতি । তাই ফতোয়া হচ্ছে সং 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমের মতামত । 

বাক্যটির মধ্যে 584) 4১ বলতে তারাই 
উদ্দেশ্য যারা ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ে উচ্চতর 
ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন এবং বিষয়ে পারদর্শী 
ব্যক্তিদের কাছ দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । আর 


আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন | আমিন । 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে রজব 
আল-কামূসে রয়েছে, (১3. .. এ অর্থ 4 
15453 (সে অমুককে ভয় প্রদর্শন করল এবং 
সম্মান করল)। (5 ও (১২১ এবং 253 ও 
£57 থেকে ৬.4 শব্দটি নির্গত | কারণ আরবরা 
এ-মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো । ৬% 
০১১ ও ৬০? এর বহুবচন । ৩১৯৮ অর্থ 
4১ 502 শৈ$ (রজবে মাসে পশু যবেহ 


পাদ 


করা) ।১ 


আল-জাযারির আন-নিহায়ায় আছে, ৬৯ 


অর্থ (2১৫ সম্মান করা) । যেমন_ 3১০ 44 
১ অর্থ 2206 (সে তার মনিবকে সম্মান 
করেছে)। আর এ থেকেই রজব মাস এসেছে । 
কারণ এ-মাসকে সম্মান করা হতো । এ থেকেই 
মুযার গোত্রের রজব হিসেবে পরিচিত যা জুমাদা 
ও শাবানের মাঝামাঝি একটি মাস । মুযার 


গোত্রের দিকে তারা সম্বন্ধ করেছে, কারণ তারা 
এই মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো । 


নবীজির বক্তব্য: (905 ১৫ 63) (মাসের 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


গুণান্বিত। তা হলো বান্দার দোষ-ক্রটি ঢেকে 
রাখা । বস্তুত এসবে কোনো ভিত্তি নেই । সেই 
সাথে এসব ধারণা অগ্রহণযোগ্যও বটে । কারণ 


১৫ (দোষ-ক্রটি গোপন করা)-গুণে গুণান্িত 


হওয়ার তাৎপর্য এই নয় যে, বধিরতা তার 
বৈশিষ্ট্য । তার কারণ হলো বধিরের কাছে কেবল 


053 54৯ (০ ৮ এও তত 
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“রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত এমন 
রয়েছে, যে-ব্ক্তি সেই দিন সিয়াম পালন করবে 
এবং সেই রাতে ইবাদত যাপন করবে সে যেন 
একশত বছরকালের একযুগ সিয়াম পালন করলো 
এবং একশত বছর ইবাদত যাপন করলো । সেটি 
২৭ রজব | এই মাসে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ 
করেছেন । 

আল-বায়হাকি শুআব আল-ইমানে হাদিসটি বর্ণনা 


২ 


মানুষের কথা গোপন থাকে । অথচ আল্লাহ 
তা'আলাই সর্বজ্ঞাত | 
[রজবের ফযিলত বিষয়ক 
হাদীসসমূহের তাহকীক] 
আমি জামি আল-উসুলে বিশুদ্ধ ছয় হাদিসের 
কোনো গ্রন্থে রজবের ফযিলতের ওপর বর্ণিত 
কোনো হাদিস পাইনি । তবে আল-জামি আল- 
কবিরে রজবের ফযিলত ও এ-মাসের আমলের 
ফধিলতের ওপর কতিপয় হাদিস রয়েছে । সেসব 
হলো: 


৯5 ৩০০৩ 4০৫৪ ১৮০৪০ এ ০ 5 2 
এ 


করেছেন । আর তিনি বলেছেন যে, হাদিসটি 
মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) । এটি সালমান আল- 
ফারসি (রাখিয়াল্লাু আনহু) থেকে বর্ণিত 


25,815 ১৮] ও 
৬9 ৮৮ ওঁ ০55] রর ০০০ ০৫ 
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“খুরাশা ইবন আল-হুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি ওমর ইবন আল-খাত্তাবকে দেখেছি যে, 


'রজব হলো আল্লাহর মাস এবং শাবান আমার 
মাস এবং রামাযান আমার উম্মার মাস 1” 

আবু আল-ফাতহ ইবন আল-ফাওয়ারিস তার 
আমালিতে আল-হাসান থেকে এটি বর্ণনা 


ধারাবাহিকতার বজায় রাখার প্রতি) গুরুত্বারোপ । 
কেননা লোকেরা কোনো কোনো মাসকে আগ-পর 
করে ফেলতো এবং অন্য মাসের পেছনে নিয়ে 
যেতো । এতে এ-মাসটি স্বীয় অবস্থান থেকে সরে 
যায়। $49| 85 হলো পশুবলির নাম; 
জাহিলি যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতার নামে 
এ বলি দিতো ।২ 

রজবকে ০৭ (বেধির)ও বলা হয় । 

আল-কামুসে রয়েছে, রজব হলো বধির ৷ কারণ 
এ মাসে কেউ কাউকে ১ হে অমুক!) এবং 


১৮৮৬ হে বন্ধু!) বলে ডাকতো না | 


আন-নিহায়ায় আছে, আল্লাহর বধির মাস হলো 
রজব । যেহেতু এ-মাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা 
যেতো না। এ-মাসটি একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস 
হওয়ায় রূপক অর্থে যেসব মানুষ শুনতে পায় না 
তাদের সাথে বিশেষায়িত করা হয়েছে 

বান্দা লেখক_ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন_ 
বলেন, অবশ্য জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে, এই 
মাসকে বধির বলা হয় তার কারণ হচ্ছে, এ- 
মাসটি কিয়ামত দিবসে নিজে বধির হয়ে যাবে; 
মানুষের অন্যায় ও অপরাধের ব্যাপারে কোনো 
সাক্ষ্য দেবে না সে এবং বলবে, আমি বধির, 
আমি কোনো কিছু শুনি না। 

অনুরূপভাবে এই মাসকে আল্লাহর মাস বলা হয় 
তার কারণ হচ্ছে, এ-মাসটি মহান আল্লাহর গুণে 


জুন”১১ 


করেছেন মুরসাল-সূত্রে । 
35০৫০ এ ৪০০৫ 455 ৮$ ৩541 
৩৩ ৪ ৩6৩০ 
ননিশ্যয় রজব একটি মহিমান্বিত মাস, ভালো 
আমলের কয়েকগুণ সওয়াব দেওয়া হয় । যে- 
ব্যক্তি এই মাসে একদিন সিয়াম-সাধনা করে তা 
পূর্ণ একবছর সিয়াম-সাধনার মতো ।” 
হাদিসটি আর-রাফিয়ি সাইদ থেকে বর্ণনা 
করেছেন ১ 


1 লী ণল ৪১৫9 ০1 ৪ টি ৬৪৩ 1) 
এ ও 22454 ঠ 2১৩ 
3 410 টি টি ০ ঞ্ ০2955 
কি 25৫ 
“নিশ্চয় রজব আল্লাহর মাস । এটিকে বধির বলা 
হয় । জাহিলিয়া যুগে লোকেরা এই মাসে এলে 
তাদের অস্ত্র-সন্ত্র বন্ধ রাখতো এবং সেসব খুলে 
রাখতো । এতে মানুষ এই মাসে নিরাপদে 
থাকতো, সকল রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকতো, কেউ 
কারো জন্য আতঙ্কিত হতো না_ মাস শেষ 
অবধি 
আল-বায়হাকি শুআব আল-ইমানে আয়িশা 
রাঘিয়াল্লাহু আনহা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন । 
সেই সাথে তিনি বলেছেন যে, এই রিওয়ায়াতটি 
(মুনকার) অগ্রহণযোগ্য ।' 


তিনি রজব মাসে সিয়াম পালনের জন্য লোকদের 
হাতে পেটাতেন । এমনকি তাদেরকে খাওয়ায় 
বসিয়ে দিতেন এবং বলতেন, রজব! কীসের 
রজব? রজব মাস যাকে জাহিলিয়া যুগে লোকেরা 
সম্মান করতো কিন্তু ইসলাম এসে বিষয়টা 
প্রত্যাখ্যান করেছে ।' 

হাদিসটি ইবন আবু শায়বা ও আত-তাবারানি 
তার আল-আওসাতে১০ বর্ণনা করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


১ ফিরুযাবাদি, জাল-কাম়ুস 5 
২ ইবন আল-আসির, ৮ গরিব আল- 
হাদিস ওয়া আল-আসর, খ. ২, পৃ. ১৯৭ 

৩ ফিরুযাবাদি, আল-কায়ুস আল-স্হিত, পৃ. ১১৩০ 


৪ ইবন আল-আসির, প্রাক, খ. ২, পূ. ১৯৭ 
« আস-সুযুতি, আল-জামি আল- খ. ১৩, পৃ 
১০৯, হাদিস: ১২৬৮২; হাদিসটি দূর্বল_ আলবানি 


আর-রাফিয়ি, আ/ত-তাদওয়িন ফি আখবর 
কাষওিন, খ. ৩, পৃ._৪৩৯; হাদিসটি দুর্বল 
হায়সামি [মজমাউয যাওয়ায়িদ ৩/৪৩৩ (৫১৩২)] 
" আল-বায়হাকি, শুআবুল ইমান, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮, 
হাদিস: ৩৫২৩ 
” আল-বায়হাকি, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ৩৪৫, হাদিস: 
৩৫৩০ 
৯ ইবন আবু শায়বা, আল-মুসানিফ ফি আল- 
আহাদিস ওয়া আল-আসার, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, 
হাদিস: ৯৭৫৮; হাদিসটি সহিহ__আলবানি 

” আত-তাবারানী, আল-ম্জাম আল-আওসাত, খ. 
৭, পৃ. ৩২৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


“এখন নিহত ওসামা ১০ ওণ গুরল্তু ফিরে পাবেন ॥ 
তিনি মুসলিম বিশ্ের একটা বড় অংশের কাছে শহীদ 
আ1খ)। পাবেন । অদূর ভবিষ্যতে যাদি বিশ্ের আধিকাংশ 
দেশগুলোতে তো বটেই, আমেরিকাতেও (যে 
দেশটিতে ওবামার নাম সবচেয়ে বেশি নিন্দিত ও 
হণ) মাকিনি তরষ্ণ-তরদ্ণীদের শরীরের ভন্কিতে, 
রক্গাবরণে এবং সামার ড্রেসে ওসামা বিন লাদেনের 
ছবি দেখা যায় এবং তাদের কাছে চে গয়েভারার মতো 
কোনো এক আদশের সিষ্ছল হয়ে ওঠেন ওসামা, 
তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই ॥ জীবিত লাদেনের চেয়ে 


যৃত লাদেন অনেক বেশি শভিশালী হয়ে উঠবেন এবং 
তাঁর ঘৃতদেহ কবরে শুয়ে এখন পশ্চিমা আঞাসনের 


বিরদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃতৃ দেবে ॥” 


উসামা বিন লাদেন 
জীবিত থাকুন আর না 


থাকুন, তিনি যে যুদ্ধ 
শুরু করে গেছেন, 


তা শেষ হয়নি 


আবদুল গাফফার চৌধুরী 


/আবদুল গাফফার চৌধুরী ল্ভন এবাসী ৫৭7ত বাংলাদেশী সাংবাদিক ও কলামিস্ট ॥ তর লেখার এতিটি মভব্যের সাথে আমরা একমত 
না হলেও নি্িধায় বলা হায় ঘটনার এতিহাসিক বিতোষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ॥ সত্যের সাহসী উচ্চারণ, তত ও উপাতনিভর্র 
সংবাদভাষ্য তাঁর জন্য নিয়ে আসে ব্যাপক জনাধিয়তা ॥ বন্ষঘমান নিবন্ধের এতিটি বাক্যের সাথে আমরা একমত্য পোষণ করি না তবে 
এর ভেতর ফুটে উটেছে এক নিজর্লা সত্য ও কঠিন বাভবতা_ সম্পাদক) 


ভোরে ঘুম থেকে জেগেই যে খবরটি পেয়েছি, 
আল কায়েদার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনকে 
মার্কিন সৈন্যরা পাকিস্তানে হত্যা করেছে৷ পশ্চিমা 
জগতের মিডিয়ায় খবরটি ফলাও করে প্রচার করা 


গিয়েছিলেন এবং আমেরিকার ক্লায়েন্ট স্টেট 
পাকিস্তানেই দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে 
পেরেছেন । এখন তাঁর অনুগামীরা যুদ্ধ চালাচ্ছে । 
এই যুদ্ধে 'অনুপস্থিত' ওসামা ও 'নিহত' ওসামার 


হয়েছে। মনে হয় যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে 


মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই । বরং জীবিত 


'মিত্রপক্ষের' জয়ের খবর এবং আরেক হিটলারের 


অথচ যুদ্ধে অনুপস্থিত ওসামা যেমন দিন দিন 


মৃত্যুর খবর প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যই 


গুরুত্ হারাচ্ছিলেন, এখন নিহত ওসামা সেই 


লাদেনের মৃত্যু এবং যুদ্ধ জয় হলো কি? লাদেন 


গুরুত্ব ১০ গুণ ফিরে পাবেন । তিনি মুসলিম 


তো 'অস্তিত্বহীন' বর্তমান আফগান-যুদ্ধ শুরু 


বিশ্বের একটা বড় অংশের কাছে শহীদ আখ্যা 


হওয়ার পর থেকেই। মার্কিন সেনারা 


পাবেন । 


আফগানিস্তানে বর্বর বোমাবর্ষণ দ্বারা হাজার 
হাজার নিরীহ নরনারী হত্যা করেছে। কিন্তু 
লাদেনের অস্তিত্ব আর আবিষ্কার করতে পারেনি । 
তাঁকে ধরতে পারেনি, মারতেও পারেনি । 
মাঝেমধ্যে আল-জাজিরা টেলিভিশন বা পশ্চিমা 
মিডিয়াই টেপে ধারণকৃত তার ভৌতিক কণ্ঠস্বর 
প্রচার করেছে। কিন্তু লাদেন জীবিত কি মৃত এই 
গুজবের অবসান আর হয়নি । লাদেন জীবিত 
থাকুন আর না থাকুন, তিনি যে যুদ্ধ শুরু করে 
গেছেন, তা শেষ হয়নি। আফগানিস্তান ও 
পাকিস্তানে ভয়াবহ মারণাস্ত্রসঙ্জিত পশ্চিমা 
সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদা ও 
তালেবানদের যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে । এই যুদ্ধ 
যাঁরা শুরু করেছিলেন, সেই বুশ ও ব্রেয়ার জুটি 
এখন আর ক্ষমতায় নেই,তাঁরা বিদায় নিয়েছেন । 
এখন ক্ষমতায় ওবামা-ক্যামেরন জুটি । আমেরিকা 
ও বিটেনে তাঁরাও ক্ষমতা থেকে এক যথাসময়ে 
বিদায় নেবেন। কিন্তু লক্ষণ হলো, আফগান 
যুদ্ধের অবসান হচ্ছে না । পর্যবেক্ষকদের ধারণা, 
তা অনির্দিষ্টকাল চলবে | ওসামা এখন আর এই 
যুদ্ধে কোনো ফ্যাক্টর ছিলেন না । তিনি মিথ হয়ে 


জুন”১১ 


মার্কিন সেনারা চে গুয়েভারাকে হত্যার পর যেমন 
তাঁকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছে, তেমনি তারা 
লাদেনকেও হত্যা করেছে এই খবরটি সঠিক হলে 
তাদের হাতে লাদেন নবজীবন লাভ করলেন । 
ওসামা বিন লাদেন এখন 'টেরোরিস্ট' থেকে 
'মার্টিয়ার' হয়ে উঠবেন | চে গুয়েভারা জীবিত 
থাকতে যাঁরা তাঁর রাজনীতি পছন্দ করতেন না, 
তাঁরাও পরে যেমন চে-র ছবিওয়ালা গেঞ্জি পরে 
রাস্তায় ঘুরতে দ্বিধা করেন না; আমেরিকারও 
শহর-বন্দরে চের ছবি, আবক্ষ মূর্তি বিপুলভাবে 
বিক্রি হয়, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে যদি বিশ্বের 
অধিকাং দেশগুলোতে তো বটেই, 
আমেরিকাতেও (যে দেশটিতে ওবামার নাম 
সবচেয়ে বেশি নিন্দিত ও ঘৃণ্য) মার্কিন তরুণ- 
তরুণীদের শরীরের উদ্থিতে, বক্ষাবরণে এবং 
সামার ড্রেসে ওসামা বিন লাদেনের ছবি দেখা 
যায় এবং তাদের কাছে চে গুয়েভারার মতো 

কোনো এক আদর্শের সিম্বল হয়ে ওঠেন ওসামা, 
তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি অবশ্যই 
লাদেনকে চে গুয়েভারার সঙ্গে তুলনা করি না। 


কিন্তু মার্কিন সেনাদের হাতে মৃত্যু হওয়ার ফলে 
তাঁদের মরণোত্তর পরিণতি একই হবে বলে 
ধারণা করি । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারকে হারানো সম্ভব 
হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি । 
করেছিলেন । বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ওসামা বিন 
লাদেনকে (হয়তো) হত্যা করা সম্ভব হয়েছে; 
কিন্তু তাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি । 
নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর 
থেকে আমেরিকা তার সব মিত্র ও তাঁবেদার দেশ 
নিয়ে যে ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে 
চুড়ান্ত জয় দুরের কথা, আপাতত জয়েরও কোনো 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না । এই যুদ্ধব্যয়ের বিরাট 
ধাক্কা শুধু আমেরিকার নয়, সারা বিশ্বের 
অর্থনীতিতে বিরাট ধস নামিয়েছে। যা ত্রিশের 
মন্দাকেও ছাড়িয়ে গেছে । কোনো কোনো মার্কিন 
সমরবিদই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, এই 
যুদ্ধে আমেরিকা বা ন্যাটোর সামরিক জয়লাভের 
কোনো সম্ভীবনা নেই । তাঁদের এই কথার সত্যতা 
উপলব্ধি করা যায় তালেবানদের সঙ্গে 
আমেরিকার গোপন আপসরফার প্রচেষ্টার খবর 
দেখে । কোনো কোনো খ্যাতনামা মার্কিন 
অর্থনীতিবিদও এই বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে 
'ওয়ার অন টেরোরিজমের' নামে পশ্চিমা 
যুদ্ধবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যের তেল লুগ্ঠনের জন্য যুদ্ধে 
নেমে যে লুটপাট চালাচ্ছে, সেই লাভের গুড় 
পিপড়ায় খাবে । অর্থাৎ তেল লুটের টাকা 
অনির্দিষ্টকাল ধরে ব্যয়বহুল মারণীস্ত্-ব্যবহৃত যুদ্ধে 
এমনভাবে ব্যয় হবে যে তাতে তাদের অপরাজেয় 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


ধনবাদী ব্যবস্থাযই পচন ও পতন দেখা দেবে । 
এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেইে পশ্চিমা ধনবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের কবর তৈরি হতে পারে । 

আমি ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক নই এবং তাঁর 


এবং এখন আর তিনি ছায়া নন, কায়া হয়ে 
উঠলেন । জীবিত লাদেনের চেয়ে মৃত লাদেন 
অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং তাঁর 
মৃতদেহ কবরে শুয়ে এখন পশ্চিমা আগ্রাসনের 


মৃত্যুতে শোকাহতও নই | গত শতকের গোড়ায় 
বিশ্ব-ধনবাদ তার অভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে বর্বর 
ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং পরে সেই 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেবে । লাদেনের 
নাম হয়ে উঠতে পারে এই যুদ্ধের মূলমন্ত্র দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে হিটলারকে পরাজিত করার পর 


ফ্যাসিবাদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল । তেমনি 


তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যখন লন্ডনের 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্নায়ুযুদ্ধ চালিয়ে প্রতিদ্বন্দী 


১০ ডাউনিং স্ট্রিটের দরজায় দাঁড়িয়ে দুই আঙুল 


সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 


তুলে বিজয়ের ভি (৬) চিহ্ু দেখাচ্ছিলেন, তখন 


সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে বিপর্যস্ত করার শেষে সারা 
বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করা সত্তেও গ্লোবাল 
ক্যাপিটালিজম যে অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি 


এক ইতিহাসবিদ মন্তব্য করেছিলেন, "চার্চিল যুদ্ধ 
জয় করেছেন, কিন্তব সাম্রাজ্য হারিয়েছেন । হিটলার 
পরাজিত হয়েছেন, কিন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধবংস 


হয়, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পলিটিক্যাল ইসলাম 
বা ইসলামিক টেরোরিজমের জন্ম দেয় এবং 


করে দিয়ে গেছেন ' কথাটা সম্ভবত আজকের 
আমেরিকা ও লাদেন সম্পর্কেও সত্য । চার্টিলের 


পরবর্তীকালে নিজেদের সৃষ্ট এই ফ্রাক্কেনস্টাইনের 


মতো বুশ অবশ্য তাঁর যুদ্ধে জয়ী হননি, কিন্তু 


দ্বারাই আক্রান্ত হয় । প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে এর 


লাদেনকে অদৃশ্য (পলাতক) হয়ে যেতে বাধ্য 


কোনো সম্পর্ক নেই। একজন ধনবাদী 
অর্থনীতিবিদই বলেছেন, 08010911917 
81%7855 116903 81) 91061019001 163 0৮1] 
90175158]. (ধনবাদের বেঁচে থাকার জন্য সব 
সময়ই তার একজন শক্র দরকার) । তিনি আরো 

বলেছেন, এই শক্র নিজেকেই সৃষ্টি করতে হয়। 
বিশ শতকের গোড়ায় ফ্যাসিবাদকে সে নিজেই 
তৈরি করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে । একই 
শতকের মধ্যভাগে কমিউনিজমকে তার শক্র 
হিসেবে খাড়া করে তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এবং গরম 
দুই ধরনের লড়াই চালিয়েছে । এরপর বিশ 
শতকের শেষদিকে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম তার 
কোনো প্রতিদ্ন্ধী ও শক্র না থাকা সত্তেও 
ইসলামের নাম ভাঙিয়ে পলিটিক্যাল ইসলাম ও 
ইসলামিক টেরোরিজমকে জন্ম দিয়ে তাকে শত্রু 
হিসেবে দাঁড় করিয়ে যুদ্ধে নেমেছে । ওসামা বিন 
লাদেন ছিলেন আমেরিকার বুশ পরিবারের বন্ধু 
এবং তাদের তেল ব্যবসায়ের পার্টনার । 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাই তাঁকে 
পলিটিক্যাল ইসলামের প্রতীক হিসেবে দীর্ঘকাল 

দুধ-কলা দিয়ে পুষেছে। 

আসলে লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকা 
দীর্ঘকাল ধরে যা করছে, তা তাঁর ছায়ার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ । কয়েক বছর ধরেই আফগান ও পাকিস্তানের 
যুদ্ধে লাদেন একটি ছায়া হয়ে উঠেছিলেন । তিনি 

কায়া হয়ে ওঠেননি ৷ তিনি জীবিত না মৃত, তা 
নিয়েও বিতর্ক ছিল । আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য 

পাঁতি-পাঁতি করে খুঁজেও তাঁকে পায়নি । পাকিস্তান 
তো সরাসরি অস্বীকার করে এসেছে, লাদেন 
তাদের শে নেই । তবু যুদ্ধ চলছিল এবং যুদ্ধ 
চালাচ্ছেন লাদেনের অনুগামীরাই, লাদেন নন। 
একমাত্র টেপকৃত ভৌতিক কণ্ঠস্বর (যা তাঁর বলে 
দাবি করা হয়েছে) ছাড়া তাঁর অস্তিত্বের আর 
কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি | 

এখন মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা পাকিস্তানে তিনি 
নিহত হয়েছেন, খবরটি সঠিক হলে প্রমাণ পাওয়া 
গেল, ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানেই ছিলেন 


জুন”১১ 


করেছিলেন । এখন লাদেন নিহত হয়েছেন বটে, 
কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে 
গেছেন । মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিতগ্ত বালুতে এই 
সামত্রাজ্যবাদকে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে রেখে 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


গেছেন, যে যুদ্ধে মুষিকের হাতেই হয়তো সিংহের 
মৃত্যুঘনিয়ে আসবে । মৃত্ুুর পর অধিকা 
মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও যদি (ভারত 
এবং পাকিস্তানেও) শান্তিকামী গণতন্ত্রমনা মানুষ 
পছন্দ না করা সত্তেও ওসামা বিন লাদেন নামটি 
কোনো একটি অনুকরণীয় কাজের পপুলার 
প্রতীক হয়ে ওঠে, তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই । এ 
ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী ও উগ্র মৌলবাদীরা 
তাদের বর্তমান পড়ন্ত অবস্থা ঠেকা দেওয়ার জন্য 
ওসামা নামটিকে রক্ষাকবচ করে তুলতে পারে 
এবং বুকে ও বাহুতে ধারণও করতে পারে। 
এখানেই বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত সতর্কহতে 
হবে এবং বাস্তব নীতি নির্ধারণ করতে হবে । 
একটি পুরনো কথা, কোনো ইজম বা আইডিয়া, 
ভালো-মন্দ যা-ই হোক, তাকে অস্ত্র দ্বারা ধবংস 
করা যায় না। লাদেনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও 
পশ্চিমা শক্তি তাই বিভীষিকা সৃষ্টিকারী মারণাস্ত্র 
দ্বারাও জয়ী হচ্ছে না। লাদেন বহু বছর ধরে 
এমনিতেই ছায়া হয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে হত্যা 
করে কায়া করে তোলা হয়েছে । তাঁকে অমরত্ব 
দান করা হলো বলেও অনুমান করা চলে । 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 
* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
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ংলাদেশের গণতন্ত্রমনা সেকু্যুলারিস্ট সরকারও 
যদি মধ্যযুগীয় কোনো আইডিয়া বা ইজমের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে চায়, তাহলে কেবল 
শক্তিপ্রয়োগ বা দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা তাতে 
সফল হতে পারবে না । তাকে পাল্টা আইডিয়া ও 
মতবাদের যুদ্ধে নামতে হবে এবং এই যুদ্ধে জয়ী 
হতে হবে | লাদেনের মৃত্যু বাংলাদেশেও গণতন্ত্র 
ও সেবুলারিজমের জন্য যে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি 
করবে, তা মোকাবিলার জন্য সেক্যুলারিস্ট 
রাজনৈতিক দলগুলো এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক 
সরকার আদৌ সতর্ক আছে কি? 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


4১0৩0৭11থ, 11800 1101160 
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আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, 
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শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: 
” পরিকল্পিত মিথ্যাচার 


বদরুদ্দীন উমর 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ ও 
বিপজ্জনক রাষ্ট্র আর নেই, যদিও তাদের মিত্র 


সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও মক্কেল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও এ 
একই চারিত্রিক গুণাবলীর অভাব দেখা যায় না। 
কিন্তু তা সত্বেও নিজেদের বিশ্ব বিস্তৃত প্রচার 


অস্ত্র আছে, একথা বলে সে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


অভিযানের মাধ্যমে ১ মে লাদেনকে হত্যা করা 


ঘোষণা করতে তাদের অসুবিধা হয়নি, যদিও তার 
কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি ৷ পরে এটা 
অন্রান্তভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ইরাকের কাছে সে 
রকম কোনো অস্ত্র ছিল না। প্রেসিডেন্ট বুশ 


নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন ও 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে, তারা নিজেদের হরেক 


ইরাকের কাছে গণবিধবংসী অস্ত্র থাকার যে কথা 
বলেছিলেন তা ছিল ইরাক আক্রমণের জন্য 


রকম মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজি এবং বিপজ্জনক চরিত্র 


তাদের অজুহাত মাত্র! 


আড়াল করে এমনভাবে নিজেদের কার্যকলাপকে 
মহিমান্বিত করার চেষ্টা করে যা অবাক হওয়ার 
মতো । এরা যা বলে তার উল্টো কাজ করে এবং 
যা করে তার উল্টো কথা বলে । এভাবেই তারা 
নিজেদের চরম মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে 
আড়াল করে অন্যদের মানবতাবিরোধী আখ্যা 
দিয়ে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ 
করে না। এদের প্রচার-প্রচারণার এমনই শক্তি 
যাতে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা এর শিকার হয়ে 
মানুষ ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হয়। এ কারণে এরা 
মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে 
যখন অন্যদের ওপর আক্রমণ করে তখন এদের 
আরও বিপজ্জনক মানবতাবিরোধী চরিত্র ও 
কার্যকলাপের দিকে মানুষ তাকায় না, এদের মধ্যে 
তার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ থাকে না অথবা ক্ষোভ 
তীব্র হয় না, উল্টো এদের পরিবর্তে এদের 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্তর বিরুদ্ধে ক্ষোভই তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় । সবার ক্ষেত্রে 
একথা প্রযোজ্য না হলেও, বিপুল অধিকাহ 
মানুষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে । 

এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী ক্রিমিনালরা 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও 
নিজেদের এই মুখোশ রক্ষার জন্য তারা তেমন 
ব্যস্ত নয়, এ নিয়ে বিশেষ কোনো সতর্কতার 
প্রয়োজনও তারা বোধ করে না। তাদের লক্ষ্য 
অর্জনের জন্য নিজেদের মানসিকতার মুখোশ 
ছিড়ে ফেলার প্রয়োজন হলে তারা এ কাজ করতে 
দ্বিধাবোধ করে না। বেপরোয়াভাবেই তারা 
অন্যদের আক্রমণ করে । 

এরা যে কত বড় মিথ্যাবাদী ও ধাপ্পাবাজ সেটা 
২০০৩ সালে তাদের ইরাক আক্রমণের সময়েই 
দেখা গেছে । সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্ব€ 


জুন”১১ 


আফগানিস্তান আক্রমণ ও দখলের অজুহাত 
হিসেবে একইভাবে তারা বলেছিল যে, ৯/১১-এর 
বিমান হামলার জন্য আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে 
থাকা ওসামা বিন লাদেন দায়ী । এর কোনো 
প্রমাণ তারা আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি, কিন্তু তা 
সত্তেও তাদের বিশাল প্রচার মাধ্যমে নিরন্তর 
প্রচারণার শিকার হয়ে দুনিয়ার বিপুল অধিকাত্‌ 
মানুষই কোনো যুক্তি ও প্রমাণের ধারে-কাছে না 
গিয়ে বিশ্বাস করে যে, সে কাজ সত্যিই লাদেন 
করেছিলেন!! অথচ খোদ আমেরিকা ও 
ইউরোপের অনেক সুত্র থেকেও বলা হয় যে, 
আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের অজুহাত খাড়া 
করার জন্য ৯/১১-এর ঘটনা খোদ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাই করেছিল । এটা ছিল 
তাদের একটা রহংরফব লড়ন । এ কারণে ঘটনা 
ঘটার পর মুহুর্তেই কোনো ধরনের প্রমাণের 
তোয়াক্কা না করে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন যে, 


হয় । আমেরিকানদের কথা হলো, তারা এ 
অভিযান পরিচালনার বিষয়টি পাকিস্তানকে না 
জানিয়ে গোপনীয়তার মাধ্যমেই করেছিল । 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জারদারিও বলেছেন যে, 
পাকিস্তান সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা এ 
অভিযানের সঙ্গে ছিল না! অর্থাত পাকিস্তানের 
কোনো অনুমতির প্রয়োজনবোধ না করে ও তার 
জন্য অপেক্ষা না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা 
বিভাগ এ কাজ করেছে!! এ বেপরোয়া কাজ 
করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যেমন কোনো 
অসুবিধে হয়নি, তেমনি এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
তাদের মকেল রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বকে বুড়ো আঙুল দেখালেও তাতে 
তাদের কিছু যায় আসেনি । এর বিরুদ্ধে তারা 
কোনো প্রতিবাদ করেনি ৷ উপরন্তু ওসামা বিন 
লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে কিছু না জানার ক্ষেত্রে 
গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা বলে মাফ চাওয়ার মতো 
ব্যাপারই তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। 
পাকিস্তানের এই অবস্থা হলেও দেখা যাচ্ছে যে, 
একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের কাজ করতে 
আমেরিকার কোনো অসুবিধেই নেই ৷ এমনভাবে 
তারা এ কাজ করে, যেন এটা তাদের অধিকার! 
'জার যার মুনুক তার'-এর ভিত্তিতে যেখানে 
সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, 


সে কাজ ওসামা বিন লাদেনের! আফগানিস্তানের 
গুহার মধ্যে থেকেই তিনি এ কাজ করেছিলেন!! 

আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাদেনকে কাজে লাগিয়েছিল । 
আফগানিস্তানে মার্কসবাদীদের উতখাত করে 
সেখানে ইসলামপন্থীদের শাসন কায়েমের জন্য 
লাদেন এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েমের জন্য 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে হাত 
মিলিয়েছিল। পরে আরব দেশগ্তলোতে 
আমেরিকার আধিপত্যবাদী অবস্থানের এবং 
শোষণ-নির্যাতনের বিরোধিতা করতে দাঁড়ালে 
লাদেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপ 
হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি 
হয়। ৯/১১-এর ঘটনার জন্য লাদেনকে দায়ী 
করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে 
পুরস্কার ঘোষণা করে এবং বিগত প্রায় দশ বছর 
ধরে তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে । 
পাকিস্তানের আ্যাবোটাবাদ শহরে এক সামরিক 


তাতে এটা যে তারা শুধু পাকিস্তান, আফগানিস্তান 
বা ইরাকেই করছে তাই নয়, এখন লিবিয়ার মতো 
মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বলয়ের বাইরে অবস্থিত একটি 
দেশের ওপরও “মানবিকতার নামে সামরিক 
হামলা করতে তাদের অসুবিধে হচ্ছে না। 
রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে 
জয় লাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখে এখন তারা 
গাদ্দাফিকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়েছে । 
এজন্য তারা গাদ্দাফির বাসভবনের উপর একের 
পর এক সামরিক বিমান হামলা করছে। যেদিন 
তারা লাদেনকে পাকিস্তানে হত্যা করেছে সেই 
দিনই তারা গাদ্দাফিকে হত্যার জন্য তার 
বাসভবনে বিমান হামলা চালিয়ে তার এক পুত্র ও 
তিন নাতি-নাতনীকে হত্যা করেছে । অন্য একটি 
দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর এভাবে হামলা করতে 
তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি । 


বাকি ০ ১৪ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৮ 
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বাংলাদেশে ফতোয়ার প্রয়োগ ও তার বৈধতা 


মাওলানা মুফতি কিফায়াতুলাহ 


মুসলমানদের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ । 
তাদের অনুসরণ করতে হবে কিছু বিধি, বর্জন 
করে চলতে হবে কিছু নিষেধ । এই অনুভূতি ও 
চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে এরূপ বিধি নিষেধ ও নীতি 
আদর্শের আলোকোজ্জ্বল ধারায় কুরআন-সুনাহ 
ভিত্তিক জীবন যাপনে ফতোয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম । ফতোয়া হল ইসলামী জীবন পদ্ধতীর 
একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । ফতোয়া মানুষের 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আকীদা- 
বিশ্বাস, কাজ-কর্ম এবং কথা-বার্তা কোন কিছুই 
এর বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির সম্পক তার রবের 
সাথে, স্বীয়সত্তা, পরিবার, সামাজ ও দেশের 
সাথে, যুদ্ধকালীন বা সন্ধিকালীন এক দেশর 
সম্পর্ক অন্য দেশের সাথে কী রূপ হবে তাও 
ফতোয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
মেটাকথা ফতোয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা 
আকিদা, ইবাদত, মুয়ামালা-লেনদেন, ধন-সম্পদ, 
অর্থনীতি, পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সব 
বিষয়ের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।১ 
ফতোয়া বিশ্ব মুসলিম জীবনের এবং ধর্মীয় 
বিষয়াদীর অবিচ্ছেদ্য অংশ | তাই ফতোয়াকে 
কোনভাবেই মুসলিম জাতির জীবন ব্যবস্থা থেকে 
পাশ কাটিয়ে দেখার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে 
ফতোয়া প্রদান দুই ভাগে বিভক্ত: 
১. ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া । 
২.দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে ফতোয়া তথা বিচার, শাস্তি, 
জরিমানা ও দণ্ড ইত্যাদি । 
আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার 
বিভাগের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান 
এবং দ্বি-পাক্ষিক অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান 
ব্যাপারটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে | 


জুন”১১ 


ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া 
ফতোয়া মুসলিম জাতির ব্যক্তি জীবনের একটি 
অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্পূর্ণ অংশ । ব্যক্তি পর্যায়ে 
ফতোয়ার অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে কেননা এর 
মাধ্যমে মুসলিম জাতির মূল ঈমান-আব্বিদা তথা 
ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার সব শাখা-প্রশাখার 
কর্মকাণ্ডের শুদ্ধা-শুদ্ধি সাব্যস্ত হয় । ফতোয়া 
কেবল বিবাহ তালাকের মত দু'একটি বিষয়ের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ব্যক্তি পর্যায়ের সর্বক্ষেত্রে 
ইসলামের যে বিধি-বিধান ও করণীয়, বর্জনীয় 
বিষয়াদী এবং আহকাম রয়েছে বিজ্ঞ আলেমগণ 
কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎসম্পর্কে প্রশ্নের 
উত্তরে যা বলেন, তাকেই ইসলামের পরিভাষায় 
ফতোয়া বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, 
| ৩৬ ১১ ১] এ ০ এট ৯ 
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পিতা চিন্তা করে একজন মুসলমান হিসাবে আমার 
এখন কি করণীয় । এ ক্ষেত্রে সে তার করণীয় 
জানতে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়, আলেম 
তাকে তার করণীয় তথা ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যাপারে 
কোরআন হাদীসের আলোকে শরীয়তের দিক 
নির্দেশনা দিয়ে থাকেন । ওই ব্যক্তি ইসলামী 
জীবনাদর্শ পালনে বিজ্ঞ আলেমের নির্দেশনা 
অনুযায়ী শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর বড়ত্ের 
আযান দেয় । এক সপ্তাহ পর আকীকা করে সুন্দর 
নাম রাখে ইত্যাদি | 

এমনি ধারাবাহিকতা তার জীবনের পদে পদে 
পরিলক্ষিত হয়। শিশুটি যখন বড় হবে সে 
জানতে চাইবে আমি নামায কিভাবে আদায় 
করবো? কোন কাজ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে? 
নামাযে বিভিন্ন সমস্যা হলে তখন আমার করণীয় 
কি? ভবিষ্যতে শিশুটি যখন সম্পদশালী হবে, সে 
যাকাত সম্পর্কিত আহকাম জানতে চাইবে । 
কালের চক্রে শিশুটি যখন বার্ধক্যে পৌছে 
মৃত্যুবরণ করবে, তার সন্তানরা এসে বিজ্ঞ 
আলেমের নিকট তার পিতার গোসল ও কাফন- 
দাফন সম্পর্কিত বিষয়াদি জানতে চাইবে ৷ 
তদুত্তরে বিজ্ঞ আলেম শরীয়তের আলোকে যে 
আহকাম ও করণীয় জানাবেন তাই হলো 
“ফতোয়া” প্রদান । 

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা ৯০% মুসলিম 
নাগরিক তাদের ধর্মীয় জীবন-যাপনে শরীয়তের 
লক্ষ-কোটি মাস'আলার প্রয়োজন হয় আর এই 


জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর পর দাফন পর্যন্ত একজন 
মুসলমান ব্যক্তিপর্যায়ের ফতোয়ার মুখাপেক্ষী । 


মাস'আলাগুলো জানতে তারা ফতোয়ার 
মুখাপেক্ষী হয় । অন্যদিকে বিজ্ঞ আলেমগণও 


কারণ শিশু যখন জন্গ্রহণ করে তখনই তার 


তাদের দায়িত্ব পালনে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 
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ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া দিয়ে ইসলামের 


দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়: যেখানে দু'পক্ষের পরস্পর 


নিষেধ, হুকুম-আহকাম জানাতে বাধ্য | 
হাদীস শরীফে এসেছে, 
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হযরত আবু হুরায়রা রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “যাকে কোন দীনি বিষয় 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সত্তেও সে তা গোপন করে 
(বলে না) তাকে কিয়ামত দিবসে আগুনের লাগাম 
পরানো হবে ৮? 

তাই বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকগণ বিজ্ঞ 
আলেমদের কাছে বিভিন্ন ইসলামী প্রশ্নোত্তর প্রদান 
প্রতিষ্ঠান তথা ফতোয়া বিভাগ এবং জাতীয় 
দৈনিক, মাসিক ও সপ্তাহিক মিডিয়াগ্তলোর মাধ্যমে 
তাদের জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিক ও মাস'আলা 
জানতে ফতোয়া তলব করে । উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ 
তথা ফতোয়া বিভাগ এবং গণ মাধ্যমগ্ডলো 
তাদের প্রশ্নের জাওয়াবে বিজ্ঞ আলেমগণের প্রদত্ত 
ইসলামী সমাধান তথা ফতোয়া প্রচার, প্রসার করে 
মুসলিম জাতির জীবন-যাপনে সহযোগিতা করে 
আসছে । উক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানপগ্তলো তথা 
ফতোয়া বিভাগ এবং মিডিয়াগুলো যদি 
গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে মুসলিম 
নাগরিকদের ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান ও 
প্রচার থেকে বিরত থাকে বা বিরত রাখা হয় 
তাহলে মুসলিম মূল্যবোধ এবং তাদের জীবন 
ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসবে । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলিম নাগরিক ধর্মীয় সমাধানের অভাবে তাদের 
স্বকীয়তা হারাবে । তাই এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 
মুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রাদান 
কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না । 


ছি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া 


শরীয়তে যে সমস্ত বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম 


বিরোধী স্বার্থ বিদ্যমান থাকে তাকে দ্বি-পাক্ষিক 


তথা আইন রয়েছে, তা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে 


পর্যায় বলে । দ্বি-পাক্ষিক স্থার্থ মূল্যায়ন করে কোন 
একজনের স্বার্থের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত রায় বা 


অদ্যাবধি নজিরবিহীন । 
এখন প্রশ্ন জাগে ইসলামী শরীয়তের এই বিধি- 


সিদ্ধান্ত দেয়াই হলো দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে ফতোয়া 


বিধানগ্তলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রয়োগের 


প্রদান । যা একটি দেশের নিয় আদালত, উচ্চ 
আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত করে থাকে । 


ব্যবস্থা কি এবং কে প্রয়োগ করবে? 
দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে কোন আইন প্রয়োগ 


কিন্তু দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে এধরণের রায় 


করতে হলে ক্ষমতা আবশ্যক; যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


বা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য যে জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় 


না থাকে তাহলে এই সমস্ত বিধান তথা 


ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকের অধিকার 
রক্ষণ তা সর্বজনস্বীকৃত । 
ইসলামী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা 


আইনগুলো প্রয়োগের কোন সুযোগ ও সুফল 
থাকে না। যেমন, ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার 
মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা ছিল না, তখন নবী 


যায়, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় 


করীম সো.) ইসলামী আইন প্রয়োগ করেননি । 


শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলামে বিস্তর বিধান রয়েছে । 


আর যখন মুসলমানগণ ক্ষমতা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ 


এরই ভিত্তিতে উপমহাদেশে রচিত হয়েছে সর্ববৃহৎ 
ফতোয়া গ্রন্থ “ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' যা 


করেন পূর্বের সংঘটিত বিষয়াদী পুনরায় উত্থাপন 
না করে পরবর্তী বিষয়ে ইসলামী আইন প্রয়োগ 


তত্কালীন মুসলিম শাসক বাদশাহ আলমগীর 


করেছেন। 


রাষ্ট্রীয় আইনকোষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন । 
এ ধরনের আরো ইসলামী আইনের বই রয়েছে । 


এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া প্রয়োগ বিষয়ে মূল 


ইসলাম এসব দ্বি-পাক্ষিক বিধান বা আইন দিয়ে 


আলোচনার আগে স্পষ্ট করা উচিৎ যে, দ্বি- 


নিশ্চিত করেছে নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ 


পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে রায় বা সিদ্ধান্তকে 


কার? অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর শাস্তির বিধান 


ইসলামী পরিভাষায় কি বলা হয় এবং বিচার ও 


নির্ধারণ করে অন্যের জীবনের নিরাপত্তী নিশ্চিত 


ফতোয়ার মাঝে পার্থক্য কি? 


করেছে। নিশ্চিত করেছে নারীর সম্ভ্রম হরণকার 


ফতোয়ায় যখন দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ চলে আসে, 


এবং ইভটিজিং ও যৌতুকের মতো নার 
নির্যাতনের শাস্তি ইত্যাদি । 

অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষায় ও উপযুক্ত ও বাস্ত 
বসম্মত বিধান ইসলামে রয়েছে । যেমন ইসলাম 


তখন তাকে ইসলামী পরিভাষায় কাযা, হদ ও 
তাযীর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় । 
কাযা অর্থ: আদালতের বিচার, সিদ্ধান্ত । 
হদ অর্থ: শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ৷ যার ধরণ, 


নারীকে ক্রয়কৃত পণ্য থেকে টেনে এনে মা, বোন 


পরিমাণ ও কার্যকর করার পদ্ধতি সব কিছুই 


এবং স্ত্রীর মর্যাদায় আসীন করেছে । নারীকে পিতৃ 


শরীয়ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছে । যেমন- 


সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বিপরীতে পিতৃ 
সম্পত্তিতে তার নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করেছে। শুধু 


হত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি । 
তা*যীর পরিচয় : কিছু অপরাধ এমন রয়েছে 


তাই নয়, ভাইদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও তাদের 


যেগুলোর কারণে শরীয়তে শাস্তি দেয়ার বিধান 


ংশ দিয়েছে । প্রতিবেশীর হক আদায়েও 


রয়েছে । তবে শাস্তির ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ 


ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধান । 


করে দেয়া হয়নি । এটা দায়িত্বশীল বা কর্তৃপক্ষের 


এক কথায় শৃঙ্খলা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামী 


উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে । যেমন- ঘুষ, দুর্নীতি ও 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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পণ্যে ভেজাল দেয়ার শাস্তি ইত্যাদি । 

দুররা: ইসলামী দগ্ডবিধি অনুযায়ী দগুপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
প্রতি আরোপযোগ্য দৈহিক শাস্তি । 

বিচার ও ফতোয়া 
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বিচার বলা হয় শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য করার 
ভিত্তিতে কাউকে শরীয়তের কোন বিধান সম্পর্কে 
অবহিত করা | অন্যভাবে বলা যায়, শরয়ী বিধান 
পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক 
কাউকে শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য করা । 
আর ফতোয়া বলা হয় শরীয়তের কোন বিধান 
সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সে বিষয়ে অবহিত করা । 
সুতরাং বিচারের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য 
করা হয় আর ফতোয়ার ক্ষেত্রে তা করা হয় না। 


অন্যথায় শুধু মতামত প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকবেন । 


হয় তা কাযা, হদ, তাশ্ধীরের মাঝে গণ্য হয় । 


এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক উক্ত 


কেননা কাযা, হদ, তাশ্খীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


আলেমের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ক্ষমতা বলে 
তা প্রয়োগ ও কার্কর করতে পারেন ৷ এখানে 
উক্ত বিজ্ঞ আলেম একজন উকিলের ভূমিকা পালন 
করবেন মাত্র । 
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে 
বিরোধপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে ফতোয়া 
ংক্রান্ত বক্তব্য হলো নিম্নরূপ: 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় বা বিচারক নয় এমন কোন 
ব্যক্তির ফতোয়ার মাধ্যমে শরয়ী বিধান কার্যকর 
অধিকার বা এখতেয়ার থাকবে না। বরং তা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহোদয় তথা বিচারকগণ 
প্রয়োগ ও কার্ধকর করবেন । তারা একটি নির্দিষ্ট 
কাঠামো বা নীতিকে সামনে রেখে ন্যায় বিচার 
নিশ্চিত করবেন । 
তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ছবি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য পর্যায়ে আদালত ও সংবিধানের সাথে 
বিরোধপূর্ণ ও ক্ষমতাবহির্ভত কোন ফতোয়া 
প্রয়োগের সুযোগ বা অবকাশ নেই । তাই বলা 
যায় হুদুদ, তা'যীরাত কার্ধকর করা সরকারের 
কাজ; অন্যরা তা কার্ধকর করতে পারবে না । এটি 
শরীয়তের স্বীকৃত বিধান যা সকল মাজহাবের 
ফতোয়া | এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই ।৯২ 
এক্ষেত্রে মুফতিগণ শুধু আদালতকে আইনের 
মাধ্যমে সুবিচার এবং শান্তি-শৃঙ্লা ও 


মানবধিকার রক্ষার্থে বিভিন্নভাবে; আবেদন, 
পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী 


বিধানগুলো আইনের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ 
করতে পারেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের 
আদালতও তাদের সুবিধার্থে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 
এবং মানবাধিকার রক্ষায় ইসলামী বিধি বিধানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের সুপারিশ মূল্যায়ন করে 
বিচার কাজে শরীয়তের ভাষ্য জানার জন্য 
মতামত নিতে পারেন, যা প্রশংসনীয় হবে বলে 
নির্ধিধায় বলা যায় । 

প্রশ্ন হতে পারে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও স্থানীয় 
প্রশাসনের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে দ্বি-পাক্ষিক ও 


কোন ঘটনা সম্পর্কে শরীয়তে বিধান অবহিত 
করার ক্ষেত্রে বিচার এবং ফতোয়া যদিও এক 


অন্যান্য বিচার বিষয়ক ফতোয়া কার্যকরের 
প্রতিবেদন দেখতে পাই | যাতে প্রতীয়মান হয় 


কিন্তু বিধান পালনে বাধ্য করার অধিকার একমাত্র 


যে, আদালতের উপস্থিতিতে ছি-পাক্ষিক ও 


বিচারের ক্ষেত্রেই রয়েছে, ফতোয়াতে তা নেই ।৯ 
বিচার: রাষ্ত্রীয়ভাবে নিয়োগকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 


অন্যান্য বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করা হয় এবং তা 
কার্ধকর করায় বল প্রয়োগ করা হয় । এর উত্তর 


ব্যক্তি আইনের মাধ্যমে আদালতে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য বিষয়ে কোন রায় বা সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং 
তা কার্যকর নিশ্চিত করা বা বাস্তবায়নে বাধ্য 
করা । 

ফতোয়া: কোন বিজ্ঞ আলেম বিরোধপূর্ণ দ্ি- 
পাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
ফতোয়া তথা শরীয়ত সম্মত সমাধান জানিয়ে 
পারবেননা । তবে তার নিকট প্রয়োগ ও কার্যকর 
করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলে তা প্রয়োগ করতে 
পারবেন বা কার্ষকর নিশ্চিত করতে পারবেন । 
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দুভাবে দেয়া যেতে পারে । 

১. এগুলো কিছু দুর্ঘটনা বা বিচ্ছিন ঘটনা যা 
অশিক্ষিত, অজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগীর 
মৃত্যুর ন্যায় । অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও স্বন্প 
জ্ঞানসম্পন্ন কিছু ইসলামী নামধারী ব্যক্তি 
ঘটিয়ে থাকে বা ঘটানো হয় যা অবশ্যই 
নিন্দনীয় । অথচ দেশে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ 
মুফতি ও ফতোয়া বিভাগ এমন বিচার বিষয়ক 
ফতোয়া প্রদান করেন না। 

২. আগেই আলোচনা হয়েছে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য বিচার পর্যায়ে যে ফতোয়া প্রয়োগ করা 


বলে তা বাস্তবায়ন আবশ্যক । কিন্ত 
ফতোয়াতে ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা না থাকাই বাস্তবায়নের কথা নেই। 
তাই গ্রাম্য শালিসে বিচ্ছিন কিছু ঘটনায় 
ফতোয়া নামে যা করা হয়, তা ক্ষমতা এবং 
বল প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করা হয় । অথচ এ 
ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে ফতোয়া বলা 
যায় না। সুতরাং গ্রাম্য শালিসের এসব 
মতামত ও শাস্তি কিছুতেই ফতোয়া হতে পারে 
না। 


লেখক: মুফতি ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া 
বাংলাদেশ 


* মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত ফতোয়া ও তার নীতিমালা 
শীর্ষক আর্তজাতিক সেমিনারের চুড়ান্ত ঘোষণা, 
ব্যবস্থাপনায় : রাবেতা আলমে ইসলামী (২০-২৩ 
মুহাররম ১৪৩০ হি. _ ১৭-২০ জানুয়ারি ২০০৯ 
খি.), আল-মাউসৃতআাতুল ফিকহিয়া আল- 
কুয়েতিয়া (কুয়েতি ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. ৩৩, 
পৃ. ২২ 

২ সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩ ও সুরা আল-আম্বিয়া ২১:৭ 

ও খ. ৮, পৃ. ৩৯৪; সূত্র: মাকি, আল-কাউসার, মার্চ 
২০১১ 

* কে) আবু দাউদ, আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩২১, 
হাদীস : ৩৬৫৮ 
(খ)ট আত-তিরমিযী, আ/স-স্নান, মুস্তাফা 
আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ হি. ল ১৯৭৫ খি.), 
খ. ৫, পৃ. ২৯, হাদীস : ২৬৪৯ 

« ইবনে আবেদীন, রদ্ুল ম্বহতার আালাদ দুরারিল 
মুখতার, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২), খ. €, পৃ ৩৫২ 

৬ ইবনে ফারিহুন, তাবসিরাতিল হুকাম ফা উসুলিল 
আকধিয়া. ওয়া মানাহিজিল . আহকাম, 
মাকতাবাতুল কুণ্রিয়াতিল আযহারিয়া (১৪০৬ হি. _ 
১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ১১ 

* আল-জুমাল, ফাতিহাতুল ওয়াহৃহাব বি-তাওযীহিল 
শরাহি মিনহাজিত তুলা _ হাশিয়াতুল জুমাল, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪ 

” আল-বুহ্তী, কাশুশফুল কিনা আনিল ইকনা, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৬, পৃ. ২৮৫ 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি), খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 

৯ আল-বুহ্তী, গ্রাওভ্, খ. ৬, পৃ. ২৯৯ 

» আল-মাউসৃআতুল ফিক্হিয়া অ)ল-কুয়োতিয়া 
€ুয়েতি ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. ৩৩, পৃ. 
২৮২-২৮৩ 

»২ (ক) আল-মুসারাফ, খ. ১৪, পৃ. ৪৪১১ (খ) 
কাদারিউস-সনায়ে, খ. ৭, পৃ. ৫৭ গে) 
বিদারাতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৪৪৪-8৪৫) (ঘ) 
আল-হিদারা, খ. ২, পৃ ৪৯১, (ও) আল- 
মাউসৃআাতুল ফিকৃহীয়া (ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. 


১৭, পৃ. ১৪৪-১৪৫ 
[॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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সিডও (007)/৮৬) সনদ ও জাতীয় নারী-উন্নয়ন 
নীতিমালা ২০১১ : একটি পর্যালোচনা 


গ্রন্থনা : সালীম মাহদী ও নু'মান ইদরীস 


সম্পাদনা : মাওলানা আযীযুল হক 


জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর নামে 
যে খসড়া বর্তমান সরকার বিগত ৭ মার্চ সোমবার 
মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করেছে, তার বেশ কর্টি 
ধারা-উপধারা প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ও বিজ্ঞ 
মুফতি সাহেবানের দৃষ্টিতে কোরআন-সুন্নাহ তথা 
ইসলামী বিধি-বিধান, মুহাম্মদী তাহজীব- 
তামাদ্দুন, দ্বীনি ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তা 
মূলত জাতিসংঘের ইসলামবিদ্বেধী সিডও সনদ 
বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের একটি কৌশলমাত্র । 


সিডও সনদ: 

(00179170101 01176 15111701781101] 01 
/৯]]7010775  :07 11501117011181101) 
/১8811050 ৬/010917 - 005104৬/) 
(কনভেনশন অব দ্য ইলিমিনেশন অব অল 
ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন) 
অর্থাৎ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ 
সনদ-সিডও। 

বস্তত ১৯৭২ সালেই একটি 4/১00- 
[)150111111781101 00119101101) গ্রহণ করার 
জন্য জাতিসংঘ একমত হয়েছিল বলে জানা যায়। 
তথাপি ১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বরই জাতিসংঘের 
সাধারণ পরিষদে নারী উন্নয়নের নামে একটি চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৮১ সালের ৩ 
সেপ্টেম্বর মাত্র ২০ টি রাষ্ট্রের অনুমোদনের 
মাধ্যমে এ চুক্তি কার্যকর করা হয় । বর্তমানে এ 
চুক্তিই সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে পরিচিত ৷ 
সিডিও সনদের মূল বাণী হলো: সকল ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করা । 

সিডও সনদের মৌলিক ধারা : 

সিডও সনদ তিনটি মৌলিক ধারার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো: সমতার নীতি, 
বৈষম্যহীনতার নীতি এবং শরীক রাষ্ট্রের দায়- 
দায়িত্বের নীতি। সিডও সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। 
এই ৩০টি ধারা ৩ ভাগে বিভক্ত: 
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ক) ১ থেকে ১৬ ধারা: নারী-পুরুষের সমতা 
সম্পর্কিত। 

খ) ১৭ থেকে ২২ ধারা: সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ 
বিষয়ক। 

গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারা: সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত। 
১-১৬ ধারা সিডও সনদের মূল ধারা হিসেবে 
বিবেচিত। 


সিডও সনদের বিশেষত্ব: 

জাতিসংঘের অন্যান্য কনভেনশনের সাথে সিডও 
সনদের বিশেষ পার্থক্য হল, এ সনদে ক্রমাগত 
পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিডও সনদ 
স্বাক্ষরের ছুই বছরের মধ্যে প্রতিটি দেশকে তাদের 
দেশে নারীর বর্তমান অবস্থা, উন্নয়নে বাধা এবং 
সনদের নীতিমালা অনুসরণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শ্যাডো রিপেটি বা 
ছায়া প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। সিডও কার্যকরী 
পরিষদের সভা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। 
সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কর্তৃক নিবাঁচিত সদস্যদের 
নিয়ে কার্ষকরীকমিটি গঠিত হয়। যার দায়িত্ব 
বিভিন্ন দেশের সব রিপ্পেটি পরীক্ষা করা ও সিডও 
সনদ বাস্তবায়নে যথাযথ সুপারিশ করা। 


৭টি মানবাধিকার চুক্তির একটি হলো 
সিডও: 

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক সনদ বা 
চুক্তির মধ্যে মাত্র ৭টি সনদকে মানবাধিকার চুক্তি 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে সিডও 
সনদ একটি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার চুক্তি 
হিসেবে আখ্যায়িত ও স্বীকৃত এই ৭টি সনদ 
হলোঃ 

১. বর্ণবাদবিরোধী সনদ, ২. নাগরিক ও 
রাজনৈতিক অধিকার, ৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ, ৪. নির্যাতন 
প্রতিরোধ সনদ, ৫. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন 
সনদ বা 075194৬/ সনদ, ৬. শিশু অধিকার 
সনদ, ৭. অভিবাসী শ্রমিক সনদ। 


বাংলাদেশ সরকারের আনুমোদন: 

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর তৎকালীন এরশাদ 
সরকার সিডও সনদের ২ ও ১৩ (ক) এবং ১৬.১ 
(গ) ও (চ) ধারাগ্তলোর উপর আপত্তি উত্থাপন 
করে । এবং উপরোক্ত ধারাগুলো বাদ দেয়ার শর্তে 
এই সনদের অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ 
সালের ২৪ জুলাই, (তৎকালীন আওয়ামী লীগ 
সরকার) ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারা থেকে 
বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়। 
বর্তমান সরকার জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা 
২০১১-এর মাধ্যমে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) থেকে 
আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত 
করে । তারা মনে করে ধারা-২ হলো সিডও 
সনদের প্রাণ। তাই এটাকে অনুমোদন দিয়ে বাস্ত 
বায়নের লক্ষ্যেই এতসব আয়োজন । 


সিডও সনদের আপত্তিকর ধারাগ্জলো: 

সিডও সনদে বাংলাদেশ কেবল ২ ও ১৩ (ক) 
এবং ১৬.১ গে) ও (চ) ধারাগুলোর উপর 
আপত্তির কথা জানালেও মুসলিম বিশ্ব- ২, ৩, ৯, 
১৩, ১৫, ১৬.১, ১৬. ১৬.৩, ১৬.৫, ১৬.৭ 
সর্বমোট এগার ধারার উপর আপত্তি উত্থাপন 
করেছে। এই ধারাগ্ডলোর বক্তব্য নিমে হুবহু 
উদ্ধৃত হল । 
এক. ২. অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, নারীর প্রতি সব 
স্বাক্ষরকারী দেশগুলো। নারীর প্রতি সব ধরনের 
প্রয়োজনীয় আইন তৈরির ঘোষণা দিচ্ছে। 
সংবিধানে সমঅধিকারের ঘোষণা না থাকলে 
সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে সংবিধান নতুন 
করে প্রণয়ন করবে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব 
আইনকানুন ও বিধিবিধান বিলোপ করবে। 

দুই, ৩. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর 
সমান অধিকার নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


তিন. ১৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব বৈষম্য দূর করে 


কোরআনবিরোধী। নারী উন্নয়ন নীতিমালায় এর 
ব্যতিক্রম হয়নি । কারণ, 


য়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত | ...এই সনদে 
স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ 


সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মাঝে সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ 
অধিকারের মাঝে পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ও 


[১] নারী উন্নয়ন নীতিমালার ২৩.৫ ধারায় বলা 
হয়েছে, সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় 
নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া । 


ংক লোনও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এখানে “সম্পদ” শব্দটি উত্তরাধিকার সম্পদকেও 
চার. ১৫. চলাফেরার স্বাধীনতা, বাসহ্থান পছন্দ অন্তর্ভুক্ত করে । তাই উক্ত ধারা একথা আবশ্যক 
এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। করে যে, উত্তরাধিকার সম্পদেও নারীকে সমান 


পাঁচ. ১৬. বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ সব 


ংশিদারিত্ব দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, নারী 


বিষয়ে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে 


নীতিমালার কোথাও এমন বিবরণ নেই যে, 


রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে এবং এসব ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। 

ছয়. ১৬-১. বিবাহিত জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী 
ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। 


“সম্পদ* থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ উদ্দেশ্য নয় । 
তাই নারী নীতিমালার বাইরে এ বিষয়ে কারো 
বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। 

[২] সরকারের উদ্দেশ্য নারী নীতিমালার মাধ্যমে 


সাত. ১৬.২ বিবাহ, স্বামী নিবচিনের ক্ষেত্রে 
স্বাধিকার। 
আট. ১৬-৩. বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে নারী- 


সিডও সনদের বাস্তবায়ন । যা নারী নীতিতে 
বারবার বিবৃত হয়েছে । আর সিডও সনদের 
১৬.৭ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, “সম্পত্তির 


পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িতু 
থাকবে। 

নয়, ১৬-৫. শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িত্ব 
থাকবে। 

দশ. ১৬.৭ : সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব ও অধিকার। 
বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব এই ধারাগুলোর 
ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ,এই 
ধারাগুলো কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী আইন এবং 
মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই, 
অতীতের সব কটি সরকার সিডও সনদের 
ইসলাম ও কোরআনবিরোধী ধারাগুলো প্রত্যাখ্যান 
করে আসছে। তারপরও ৯০ শতাংশ ইসলামপ্রিয় 
নাগরিকের দেশের সরকার কাকে খুশি করার জন্য 
সেই আপত্তি প্রত্যাহার করছে? বাংলাদেশের ১৬ 
কোটি মুসলমানের আজ সেটিই জিজ্ঞাসা । 


নারী উন্নয়ননীতিমালা ২০১১ 
কোরআনবিরোধী? 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্র 
বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালায় 
ইসলামবিরোধী কোনো কিছু নেই। তবে দেশের 
বিজ্ঞ আলেম-ওলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞরা 
বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা কোরআন সুন্নাহ 
ও ইসলামী শরীয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাহলে 
নীতিমালায় ইসলামবিরোধী কিছু আছে কি না? 
এক. ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকারে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অর্ধেক প্রদান করেছে। এই 
বিধান সুরা নিসার ১১নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে 
বিবৃত হয়েছে। হয়েছে: “আল্লাহ 
তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার প্রাপ্তির) 
ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র সন্তান পাবে দুই 
কন্যা সন্তানের সমান। এ হলো আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নিধারিত বিধান। ... আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও 
প্রজ্ঞাময়”। [সূরা নিসা : আয়াত-১১] 

সুতরাং উত্তরাধিকারে যদি নারীকে পুরুষের সমান 
প্রদান করা হয়, তাহলে এটি হবে সুস্পষ্ট 


জুন”১১ 


কি 


মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
সমান দায়িত্ব ও অধিকার” । তাই উত্তরাধিকার 
সম্পদে নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ নেই 
বলে প্রতারণা করার সুযোগ কারো থাকেনা । 
দুই. বিগত ৭ মার্চ মন্ত্রিসভায় নারী-উন্নয়ন 
নীতিমালা অনুমোদনের পরের দিন ৮ মার্চ প্রথম 
আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ (বাসস) পরিবেশিত 
খবরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন 
শারমিন চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, “ভূমিসহ 
সম্পদ-সম্পত্তিতেও উত্তরাধিকারে নারীর সমান 
অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে নারী-উন্নয়ন নীতি ২০১১- 
এর খসড়া অনুমোদন করছে মন্ত্রিসভা” । 
সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত স্পষ্ট বক্তব্য 
আসার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আন্দোলনের 
কারণে সরকারের তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি 
থাকেনা । 

তিন. নারীনীতির ভূমিকার ২য় লাইন ৪, ৪.১, 
১৬.১, ১৬.৮, ১৬.১২, ১৭.১, ১৭.৪, ১৭.৫, 
২৩.৫ ধারাগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ে 
যে কোনো ব্যক্তি সহজে উত্তরাধিকার সম্পদে 
নারী-পুরুষের সমান প্রাপ্তির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে পারবে। ধারাগুলো নিয়ে তুলে ধরা হলো । 
[১] ভূমিকার ২য় লাইন: “সকল ক্ষেত্রে নারীর 
সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা” । 

[২] ৪ নং ধারায়, ...বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী 
উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুতৃপূর্ণ ক্ষেত্র চিহিত 
হয়েছে । ...অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত 
অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে 
নারীর সীমিত অধিকার... । 

[৩] ৪.১ ধারায়, ...রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও 
সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 
সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ 


অন্যতম | 
[8] ১৬.১ ধারা: বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে 
রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের 
সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । 

[৫] ১৬.৮ ধারা: নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য 
নিরসন করা । 

[৬] ১৬.১২ ধারা: রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য 
কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র 
নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা । 

[৭] ১৭.১ ধারা: মানবাধিকার এবং মৌলিক 
স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমাধিকারী, তার 
স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ করা । 

[৮] ১৭.২ ধারা: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ (0727)/৬) এর প্রচার ও বস্ত 
বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 
[৯] ১৭.৪ ধারা: বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক 
আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও 
সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে 
নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । 

[১০] ১৭.৫ ধারা: স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের 
কোনো ধর্মের কোনো অনুশাসনের ভূল ব্যাখ্যার 
ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ 
কাজ বা কোনো উদ্যোগ গএ্রহণনা করা । 

[১১] ২৩.৫ ধারা: সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 
ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া। 

এছাড়াও আরো কিছু ধারার উপর ওলামায়ে 
কিরাম আপত্তি জানিয়েছিন | যেমন_ ২২.৪ ধারা: 
নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত 
করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা । 
দষ্ট্রব্যং সিডও বাস্তবায়নের অঙগীকারে আবদ্ধ 
সরকার যদি পরে বলে যে, উপরোক্ত ধারাগ্তলো 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা প্রতারণা 
বৈ আর কি? 

চার. এই নীতিমালা সিডও সনদ বাস্তবায়নের 
অঙ্গীকারের কৌশল হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। 
সিডও সনদের ২, ৩, ৯, ১৩, ১৬ ধারা ইসলামের 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এই নীতিমালাও ইসলামের 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক । নারী নীতিতে সিডও 
বাস্তবায়নের অঙ্গীকার স্পষ্ট ভাষায় বারবার ব্যক্ত 
করা হয়েছে। যেমন নারী উন্নয়ন নীতিমালার 
১৭.২ নং ধারাটি হলো, নারীর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্য বিলোপ সনদ (071)৬/)-এর প্রচার 
ও বস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


সেপ্টম্বর ১৯৮১ সালে কার্যকর হয় । নারীর জন্য 


করা । এছাড়াও ৪.১ নং ধারায়ও (0০121)4৬/) 


আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ 
দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি 


সনদ বাস্তবায়নের কথাটি জোরালোভাবে উল্লেখ 
আছে। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


পাঁচ. এই নীতিমালায় সিডও-এরই তিনি 
হয়েছে মাত্র। সিডও সনদে নারীকে উপস্থাপন করা ! 
হয়েছে ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির । 
আলোকে। ফলে এই নীতিমালায় মুসলিম নারীর 


বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: পরিকল্পিত 
মিথ্যাচার বদরুদ্দীন উমর 


৮ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


জীবনধারা ও ইসলামী সংস্কৃতির মোটেই । 
প্রতিফলন ঘটেনি, যে কারণে এই নীতিমালা ৯০ ! 
শতাংশ মুসলমানের দেশের জীবনাচারের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 
আমাদের বিশ্বাস, এই নীতিমালার মাধ্যমে ৷ 

ংলাদেশের এঁতিহ্য ও মুসলমানদের মুসলিম ; 
সংস্কৃতি বর্জন করে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি ! 
অবলম্বনের দক্ষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। 
ছয়, ইসলাম নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের ! 
সবেচ্চি প্রবক্তা হলেও এবং নারী নির্যতিনরোধে 
সবাধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও পাশাপাশি 
পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থারও প্রবক্তা। পরামর্শের 
সব পর্যায়ে নারীকে সমঅধিকার প্রদান করলেও 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার পুরুষকেই প্রদান ! 
করেছে। আল-কোরআনে এ মর্মে স্পষ্টতই উল্লেখ । 
আছে। আল্লাহ বলেন, 

০৩ ১40 555৫555915৯ 

আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। 


[সূরা বকারা আয়াত-২২৮] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 


[34: ৮৮০0] 537 21588159৫৪ ! 
পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, 
আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান 
করেছেন এবং এ জন্যে যে, তারা তাদের অর্থ 
ব্যয় করে । [সুরা নিসা: আয়াত ৩৪] 
সাত. নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেহেতু 
ইউরোপিয়ান নারীর কল্পচিত্রকে সামনে রেখে 
প্রণীত হয়েছে। অতএব, নীতিমালাটি প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে ইসলামের অলংঘনীয় বিধান পর্দার 
বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয়নি । এর 
অধিকাংশ ধারা পর্দার বিধান লংঘন না করে 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। ফলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপিত বিষয়গুলো 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ 


। কয়েকশ' গজের মধ্যে 
(লাদেন দুম পরকটি | 


“মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, যেখানে তাদের “মহান, 
লক্ষ্য সেখানে এ ব্যাপারে অসুবিধে বোধ করার 
। কারণ নেই! কাজেই শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, 
। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনেরও একথা বলতে 
; অসুবিধে হয়নি যে, গাদ্দাফিকে হত্যার কোনো 
। উদ্দেশ্য তাদের নেই!! মানবিক অধিকার রক্ষার 
। জন্যই তারা সেটা করেছেন!!! গাদ্দাফির 
বাসভবনে বিমান হামলার দ্বারা গাদ্দাফিকে হত্যার 
। পরিবর্তে “মানবিক' অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 
কীভাবে হাসিল হচ্ছে এটা বোঝা কোনো 
স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
যা সাম্রাজ্যবাদীরা এসবের কোনো পরোয়া করে 


মারি রা নতৃ্বপক্চিম সা্াবাদীরা 


এখন আরব দেশগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রণ নতুনভাবে বিন্যস্ত করার জন্য সে 
দেশগ্তলোতে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জনগণের 
ক্ষোভকে ব্যবহার করছে । এভাবেই তারা 


নি এনেছে । এখন লিবিয়া ও 
সিরিয়ায় তারা এর জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে এবং 


, এরপর তাদের লক্ষ্যবস্ত হবে লেবানন । সৌদি 


আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলো নিয়ে এ মুহূর্তে 


। তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই, কারণ তাদের 


চাকর-বাকররা এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা এখন 
পর্যন্ত কোনো 
বিরোধিতা ছাড়াই 
পরিচালনা করছে । 

এ বিশ্ব পরি স্থতিতেই 
পাকিস্তানে যেভাবে 
লাদেন হত্যাকাণ্ড 
ঘটেছে সেটা দেখা 
দরকার । 
আযাবোটাবাদের 
মিলিটারি একাডেমীর 


সুরক্ষিত বাড়িতে 
অবস্থান করছিলেন । 
এটা পাকিস্তানের 
আইএসআই-এর 


পেয়েছে এবং পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার কারণে 
তা কোরআনবিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। 

আট. ইসলাম মূলত নারী-পুরুষের পারম্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে যে সৌহার্দপূর্ণ পারিবারিক 
জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছে, নারীনীতি বাস্তবায়ন 
হলে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকারের 
টানাটানিতে পারিবারিক জীবন এক সংঘাতময় 
যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ শেষ 
হয়ে যাবে, যা এখন ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় ! 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং । 
এদিক থেকে এই নীতিমালা ইসলামের ! 
পারিবারিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ৰ 
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জুন”১১ 


। নেই । উপরন্তু এটাই 
। মনে করা স্বাভাবিক 


মতো চতুর ও ধুরন্দর 
গোয়েন্দা সংস্থার 
অজানা ছিল, এটা 
মনে করার কারণ 


ফোন: 
যে, তাদের আশ্রয় 


বেষ্টনীর মধ্যেই 
। লাদেন বাস 
করছিলেন ৷ পাকিস্ত 
ানের গোয়েন্দা সং 
যে লাদেনের অবস্থান 
জানে, এ সন্দেহ 


ৰ মিনিট লি 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল এবং সেজন্য তারা পাকিস্ত 
1নকে জোর চাপ দিয়ে আসছিল লাদেনকে ধরিয়ে 
দেয়ার জন্য ৷ শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তানে আর্থিক 
সাহায্য বন্ধসহ অন্য হুমকি দেয়ায় পাকিস্তান 
সরকারই লাদেনের অবস্থান মার্কিন গোয়েন্দা 
বিভাগকে জানিয়েছিল | তারা সরাসরি লাদেনকে 
ধরিয়ে দেয়া বা নিজেরা ধরার ঝুঁকি নিতে চায়নি 
পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা 
করে । এ কারণে পাকিস্তান সরকার এ ঘটনার 
সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করছে। 
মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, 
লাদেনের লাশ নিয়ে আাবোটাবাদ ছাড়ার আগ 
পর্যন্ত পাকিস্তানকে এ বিষয়ে তারা কিছুই 
জানায়নি, গোপনে কাজ করেছে! এসবই মিথ্যা 
এবং হাস্যকরভাবে মিথ্যা | সেখানকার মিলিটারি 
একাডেমীর চারিদিকে ও কাছাকাছি যে নিরাপত্তা 
বলয় আছে তাতে মধ্যরাতে লাদেনের বাড়ি 
আক্রমণের জন্য কয়েকটি হেলিকপ্টার সেখানে 
আসা, সেখানে গুলি গোলার বিকট আওয়াজ 
সত্বেও এর কোনো খবর বা আঁচ একেবারে 
নিকটবর্তী পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ছিল না 
এটা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে মার্কিন সুত্র 
থেকেই যখন বলা হচ্ছে যে, লাদেনের বাড়ির 
পার্শ্ববর্তী বাড়ি-ঘরের লোকদের সঙ্গেও সে সময় 
মার্কিন সৈন্যদের কথাবার্তা হয়েছে তখন তার 
কোনো পাত্তা এলাকায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা ও 
নিরাপত্তা বাহিনীর লোকরা পেল না, এর থেকে 
বড় মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজি আর কি হতে পারে? 


লেখক: গবেষক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিখ্েষক 


রর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
“ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. 2558 


টেউখাম ক্যাম্পাস) 


বাড়ি : ২১, রোড : &, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জনা রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী উন্নয়ন? 
না পাশ্চাত্যের 


এজেন্ডা 
বাস্তবায়ন 


আছে যদিও আমাদের প্রধান প্রতিবেশী সম্প্রদায় 


তার ওপর নয় । বরং বাবা, স্বামী ও ভাইয়ের 


হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকারের কোনো অধিকার 


ভূমিকায় থাকা কোন পুরুষের ওপরই সে দায়িত্ব । 


ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। ইরলিসিজমের 


পারিবারিক কোন খাতে নারীর সম্পদ ব্যয় করলে 


নিশানবরদার নারীদের জন্য কুন্তীরাশ্রু, ঝরিয়ে 


তা হবে তার “ইহসান” তথা অনুগ্রহ ৷ দায়িত্ব নয় । 


পাশ্চাত্য দুনিয়া নারীদের এ-অধিকারের স্বীকৃতি 
দিয়েছে এই সেদিন মাত্র । 
মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি হারিয়ে ভোগ্যপণ্য হিসেবে 


পক্ষান্তরে পুরুষের জীবনে অর্থ অর্জিত হওয়ার 
এমন কোন সূত্রে থাকে না । 
উপরের পেক্ষাপটে লক্ষণীয় যে, নারীর 


বিবেচিত নারী সমাজ যে ইসলামের কল্যাণে 
মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই 


অধিকারের সম্পত্তি স্টক থাকা সত্তেও তা ব্যয়ের 
বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। অপরদিকে 


ইসলামের উচ্চারিত বাণীতে নারীর অধিকার 


পুরুষের দায়িত্বে সাধারণত অর্পিত হয় স্ত্রীর দেন 


হননের গন্ধ খোজা কুটিলতায় অসুস্থ মানসিকতার 
পরিচায়ক । 


মহর, পরে ক্রমান্বয়ে নিজের, স্ত্রীর এবং 
সন্তানাদির সম্পূর্ণ ভরণপোষণ । বাবা-মা থাকলে 


ইসলাম একটি সর্বব্যাপী, সামগ্রিক ধর্ম । এর 
এমন অনেক বিধান আছে, যা খন্ডিতভাবে 


বিশেষত আয়হীন হলে প্রয়োজনবোধে তাদের 
ভরণপোষণ । এত দায়িত্ব থাকা সত্তেও পুরুষের 


আজগর শাহ্‌ 


জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর খসড়া গত 
৭.৩.১১ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে । 
উক্ত নীতিমালায় নাড়া দেয়ার মতো একটি বিষয় 
হলো ২৩.৫ ধারা “সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 
ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া ।” এখানে সম্পদ বলতে উত্তরাধিকারসহ 
সব সম্পদকে বুঝায় । এটি আল্লাহর বিধানের 
সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ । 

এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য সত্যিই কী নারী 
উন্নয়ন? না পাশ্চাত্যের এজেন্ডা বাস্তবায়ন । প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, 
মূল্যবোধ ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্য এক নয়। 
পাশ্চাত্য বিধি-বিধান চালু করতে গেলে আমাদের 
ধময়ি আদর্শ ও দেশীয় মূল্যবোধ বিপন্ন হওয়ার 
আশংকা রয়েছে । আল্লাহর বিধান ও তার রাসুল 
(সা.) কর্তৃক প্রণীত প্রজ্ঞাপূর্ণ এতিহাসিক মদীনা 
সনদ ও বিদায় হজ্বের ভাষণ এক্ষেত্রে সরকারের 
সহায়ক শুধু নয়, একমাত্র বিকল্পহীন মডেলও | 
নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি বিধানের 
পরিবর্তন নয়, প্রয়োজন এর বাস্তব প্রয়োগ । 
ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সর্বজন 
স্বীকৃত একটি সত্য ইসলামের বৈপ্রবিক 
অবদানগুলোর অন্যতম হল প্রাক ইসলামি যুগে 
উপেক্ষা অবহেলার চরম শিকার নারীজাতির ন্যাধ্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠা । বিশেষত উত্তরাধিকার সম্পদে 
পুরুষের সাথে নারীর অধিকারের ঘোষণা করা । 
আল-কুরআনের চতুর্থ সুরা আন-নিসার ১১ 
আয়াতে বর্ণিত আছে, (মানব সম্প্রদায়কে 
সম্বোধন করে) “আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের 
সন্তানাদির সম্পর্কে উেত্তরাধিকারের বন্টনের 
ক্ষেত্রে) আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ 
দু'জন নারীর অংশের সমান ।' কুরআনে মজীদের 
এ দীপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হয় ইতিহাসের এমন 


বিবেচনা করলে এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা 
উপলব্ধি হবে না । বরং ক্ষেত্রবিশেষে অসঙ্গত মনে 


অধিকারে আবশ্যকীয় কোনো সম্পদ অর্জিত 
থাকে না। এই সাধারণ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 


হতে পারে । সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলামের সকল 


পুরুষের ওপর আইনগতভাবে অর্পিত দায়িত্ৃগুলো 


বিধান সর্বজনীন, বাস্তবসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য ও 


পালনের সুবিধার্থে উত্তরাধিকারে পুরুষকে বেশি 


ন্যায়সঙ্গত । বিশেষত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের 


দেয়ার বিধান করা হয়েছে । তাই বলে নারীকে এ 


ন্যায় অর্থনৈতিক তথা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে 


ক্ষেত্রে একেবারে বঞ্চিত করা হবে অসাম্য-অন্যায় 


ইসলামই একমাত্র নারীরর ন্যায্য অধিকারের 
সফল ঘোষক । 


আবার নারীকে পুরষের সমান দিলে তাও 
যুক্তিগ্রাহ্য হচ্ছে না। তাই সাম্য, সুন্দর ও 


এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ ইসলামি 
আইন মতে, একটি পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, 


মানবতার বার্তাবহক ইসলামের দীপ্ত, অলঙ্গনীয় 
ঘোষণা একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর 


বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ও 


অংশের সমান । যাতে চুড়ান্ত ও সামগ্রিক বিচারে 


সামাজিকতাসহ যাবতীয় অপরিহার্য চাহিদা 


কেউ অন্যায়ের শিকার না হয়। ইসলামের এই 


পূরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামী তথা পুরুষের উপরই 


বিধানটির যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন 


ন্যাস্ত । এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তথা নারীর ব্যয়-নির্বাহের 
কোনো দায়িত্ব নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে, 
ইসলাম পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছে, নারীকে ভোগ 


পূর্ব থেকেই একটি বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়া । 
ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান ব্যয়ের দায়িত্বের 
সাথে সামঞ্জস্য করে করা হয়েছে। 


করার অধিকার দিয়েছে, অর্পিত দায়িত্ব পালনে 


উক্ত নীতিমালায় আরো প্রস্তাব করা হয়েছে সিডও 


পুরুষের অর্থের প্রয়োজন ৷ পক্ষান্তরে নারীর 

দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন অর্থের প্রয়োজন নেই । 

নারীর জীবনে অর্থ অর্জিত হয় সাধারণত কয়েকটি 

সুত্রে: 

১. বিয়ে উপলক্ষে পিতৃপ্রদত্ত (স্বেচ্ছায়, সানন্দে) 
যে কোনো উপহার । 

২. স্বামীপ্রদত্ত (বাধ্যতামূলক দেনমহর)। 

৩.বিনিয়োগ বা অন্য যে কোন মাধ্যমে 
স্বোপার্জিত সম্পদ । 

এসবই নারীর নিজস্ব সম্পদ বলেই গণ্য । এর 

রক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার একান্ত 

তার | এসব সম্পদ নির্দিষ্ট কোন খাতে ব্যয় করার 

ইসলামি আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই । 

এমনকি তার নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ব ও 


আনত ও নিশ্চিত কাতেরে এতিশভতি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


বরর্ডুক্রন 


[াইন 
রবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 


এক সম্কটক্ষণে, যখন খোদ নারীরাই গণ্য হতো 


উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসেবে । 
বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় 
গ্রন্থগুলোতেও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার 


সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই । খ্রিস্ট ও ইহুদ 
ধর্মে নর না থাকলে, তখন নারীর অংশের কথা 
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ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং 


প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করার । সিডও (কনভেনশন অন দ্যা 
এলিমিনেশন অফ অল ফরমস অফ 
ডিসক্রিমিনেশন আ্যাগেইনস্ট উইমেন) ১৯৭৯ 
সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের 
নিমিত্তে জাতিসংঘ গৃহীত একটি সনদ । একটি 
বিতর্কিত সনদ, যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সরাসরি 
সাংঘর্ষিক । 

পরিশেষে বলব, নারীর প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণকামী 
মানসিকতা নিয়ে নতুন কোন নীতি নয়, ইসলাম 
নির্দেশিত নীতিগুলোর বাস্তব, সফল প্রয়োগ ও 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কর্তৃপক্ষের 
কর্তব্য । 

লেখক: প্রাবন্ধিক, ও কলামিস্ট 


কালার প্রিন্ট 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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নারী উন্নয়নের 
সঠিক পথ 


১ 


মাওলানা সফি উল্লাহ আল- 
মুস্তাফা হাতিযূভী 


গোটা বিশ্বের সবকিছুসহ মানব-দানব, নারী- 
পুরুষ সবার সুনিপুণ কারিগর হচ্ছেন মহান 
রাববুল আলামীন আল্লাহ । তিনি সবার চেয়ে 
ভালো জানেন এদের জীবন চলার এবং এদের 
শান্তি-শৃঙ্খলার গাইড-লাইন কী হবে। এদের 
জীবন যাপনের গন্ডি এবং পরিধি কতটুকু হলে 
এরা দুর্ঘটনামুক্ত থাকবে এবং ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা পাবে। এদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ত্ীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা কেমন হওয়া উচিৎ, নারী-পুরুষের আর্থ- 
সামাজিক নিরাপত্তার রূপরেখা কী? 

এসব বিষয় নিয়ে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে 
দান করলেন এক মহা সাজেশান আল কুরআন । 
এতে নারী-পুরুষ সকলের সার্বিক বিষয়সহ স্ব স্ব 
গন্ডি-পরিধি হিসেবে স্ব স্ব ব্যয়-ভারের দিকে 
লক্ষ্য রেখে তাদের অর্থ সম্পদ প্রাপ্তির নীতিমালা 
সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে । এর ব্যতিক্রম কোনো 
নীতিমালা প্রণয়ন করার অধিকার কাউকে দেয়া 
হয়নি । 

প্রতি তার চেয়ে অধিক দরদী অন্য কেউ যদি 
আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানের বাইরে অন্য কোনো 
নীতিমালা তৈরি করে তা হবে মায়ের চেয়ে মাসির 
দরদ বেশি-এর নামান্তর, যা নারীজাতির কেবল 
ধবংসই ডেকে আনবে বৈ কিছু নয় । 

সম্প্রতি ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১এর 
অনেক ধারা কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে 
সাংঘর্ষিক যা আদৌ নারী উন্নয়নের সহায়ক নয় । 
ইসলাম বহু ক্ষেত্রে নারীকে বেশি অধিকার 


দিয়েছেন, অথচ উক্ত নীতিমালায় নারীর 
সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই 
সমঅধিকার বাস্তবায়িত হলে নারীদের সেই 
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অতিরিক্ত অধিকার খর্ব হবে এবং তারা লাভের 


আবার নিজ বিয়ের খরচ, স্ত্রীর মহর, সন্তান ও 


চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশি ৷ এতে নারীরা স্বামীর 
কাছ থেকে খোরপোষের অধিকার চাইতে পারবে 
না তাই তারা জীবিকা অর্জনের জন্য মাঠে-ঘাটে 


স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যয়ভারসহ যাবতীয় 
খরচ ছেলেদের ওপর বর্তায় । 
পক্ষান্তরে মেয়েদের বাধ্যতামূলক কোনো ব্যয়ের 


রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম 
করতে বাধ্য হবে । পর্দার ব্যঘাত ঘটবে । কর্মস্থলে 
ধর্ষণ, অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হবার 
সম্ভাবনা থাকবে । তা ছাড়া তারা সমঅধিকারের 
অজুহাতে স্বামীদেরকে গর্ভধারণ, স্তন্যদান ও 
সন্তান লালন-পালনের কথা বলবে, তখন কলহ- 
ন্দের সৃষ্টি হবে এবং তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে চলে যাবে । ফলে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে 


খাত নেই, বরং তাদের আয়ের ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে প্রচুর ৷ তারা পিতা-মাতা, ভাই-বোনসহ 
স্বামী ও সন্তানের ত্যাষ্য সম্পদের নির্ধারিত অংশ 
পায়। স্বামী থেকে মোহর পায়, অন্ন, বস্ত্র, 
বাসস্থান পায় । অথচ তাদের ব্যয়ের বাধ্যতামূলক 
কোনো খাত নেই । এক্ষেত্রে তাদেরকে অর্ধেক 
দেয়া কি অধিক হয়নি£ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো 
ধর্মে কি এর সামান্যটুকুও নারীদের দেয়া হয়েছে? 


পড়বে এবং পাশ্চাত্যের ন্যায় ফ্ি-সেক্স, নগ্ন 


তবুও এসব নিয়ে কেবল ইসলামের সমালোচনা 


কালচার সমাজকে গ্রাস করবে, শুরু হবে নানাবিধ 


বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা | 


কেন? ইসলামের বিরুদ্ধে এস হে-চৈ কি উদ্দেশ্য 
বোধগম্য নয়? ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে 


তপক্ষে সমঅধিকার নারীদের জন্য ক্ষতিকর, 


নারীদের যে অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে 


নারীরা সমঅধিকার আদায় করতে গেলে পিতা- 
কন্যায়, স্বামী-স্ত্রীতে, ভাইয়ে বোনে কলহ দ্বন্দ 
দেখা দেবে । বোনেরা ভাইদের অনুকুল্য ও 


এত বছর পরও কি অন্য কোন ধর্মে তা সম্ভব 
হয়েছে? 
বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মে নারীরা তো তাদের পৈত্রিক 


অনুগ্রহ বঞ্চিত হবে | লোভী স্বামীদের স্ত্রীর সম্পদ 


সম্পদের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা 


গ্রাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে । স্ত্রীদেরকে 
অতিরিক্ত পৈত্রিক সম্পত্তি আনতে চাপ প্রয়োগ 
করবে । দরিদ্র পিতার কন্যাদের বিয়ে সংকট 
দেখা দেবে । যৌতুক প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে । 


অধিকার পেতে শুরু করেছে মুসলমান নারীদের 
সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে । 
ইতঃপূর্বে যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না । 

হিন্দু সমাজে কত বড় বড় পন্ডিত, মহাপন্ডিত, 


যানবাহনে নারীদের প্রতি সৌজন্য-সম্মান বিলুপ্ত 
হবে । এভাবে নারীদের পরিবার ও সমাজ জীবনে 


স্বামীজী, গুরুজী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের 
অনেকেই একটু চিন্তা-ভাবনাও করলেন না যে 


বহু অসুবিধা ও অশান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা 
লাঞ্চনা ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে । 


নারীরাও মানুষ, তাদেরও অধিকার বলতে কিছু 
আছে। 


ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পদ 


হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে যখন কিছুটা চিন্তা-ভাবনা 


বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধিকার দিয়েছে । ত্যাজ্য 
সম্পত্তিতে নারীদের বাধ্যতামূলক অধিকার নিশ্চিত 
করেছে একমাত্র ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বেই । 
কেবল মাতা-পিতা নয়, বরং ভাই-বোন, স্বামী, 
ছেলে-মেয়েসহ অনেক নিকটাত্রীয়-স্বজনের 
ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে নারীদেরকে নির্ধারিত অ্‌ 

দেয়া ইসলামে বাধ্যতামূলক । শুধু তাই নয়, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন নারী তার পিতা- 
মাতার পুরো সম্পদের অর্ধেক মালিক হয় 
ইসলামী বিধান মতে । আবার কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকারী হয় । 
তবে মৃত ব্যক্তির মেয়ের সাথে যদি ছেলেও থাকে 
তখন এই একটি মাত্র অবস্থায় ছেলের অর্ধেক 
পায় মেয়ে । 

এ বণ্টনটিও খুবই ইনসাফভিত্তিক ও ভার 
সাম্যপূর্ণ । এতে তাদের ব্যয়ভারের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে খুবই সতর্কভাবে । পিতার মৃত্যুর পর 
করে । বোনদের লালন-পালনসহ তাদের বিয়ে 
খরচ বহন করে | বোনের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় 
স্বজনদের আপ্যায়নের খরচও বহন করতে হয় । 


শুরু করল তখন সময় অনেক বয়ে গেছে । বেড়ে 
গেছে পৃথিবীর বয়সও | ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 
পর্যন্ত হিন্দু নারীরা তাদের পিতা-মাতার ত্যাজ্য 
সম্পত্তি হতে ছিল চির বঞ্চিত। অপর পক্ষে 
মুসলিম নারীরা কখন ও বঞ্চিত তো হয়নি বরং 
ইসলামের শুরু সেই ১৪০০ বছর পূর্বে থেকেই 
তারা ভোগ করে আসছে তাদের পূর্ণ অধিকার ও 
মযাদা | ইসলাম বহু ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার 
সমান নয় বরং বেশি 
সুতরাং মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত পবিত্র 
কুরআনে বর্ণিত ইসলামী নীতিমালাই কেবল নারী 
উন্নয়নের সঠিক পথ । তথাকথিত সমঅধিকার 
নীতিমালায় নয় । বর্তমান সরকারের কাছে ৮৬% 
মুসলিম অধ্যুষিত এদেশের লাখ লাখ ইসলামী 
চিন্তাবিদ, কুরআন বিশেষজ্ঞ, ওলামা মাশায়েখ ও 
কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণের প্রাণের দাবী 
নারী উন্নয়ন নীতির যে সব ধারা কুরআনের স্পষ্ট 
বিধানের সাথে সংঘর্ষিক, তা বাতিল করা হোক । 


লেখক: শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া 
ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
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আল-জামেয়া মার্কেট হেয় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


জা রাতাতীযারিরা ] ॥ 


নব 


] 
] 


চা 8৪ া্ি। 


॥ । 


যাদের দেখলে ঈমানের প্রাণে আসে সজীবতা, 
অন্তরে জাগে আমলের স্পৃহা, স্মরণ হয় অনন্ত 
জগত ও পরম মুহূর্তের কথা, যাদের সান্ধ্য ধনে 


মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম রহ. : 


আকাবিরের জীবন্ত নিদর্শন 


মাহমুদ আদিল 


এর কাছে সহীহ বুখারি শরীফের সবক পড়েছেন । 
সেখানে হযরত মাওলানা ইণ্যায আলী রহ., 


প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির মধ্যে মিশকাতুল মাসাবীহ প্রথম 
খন্ড ১২ বছর ধরে, এছাড়া বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, 


হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. ও 


তুচ্চ মাটি লাভ করে অত্যুচ্চ পরশপাথরের মর্যাদা 


হাকিমুল ইসলাম ক্বারী তাইয়েব রহ. প্রমুখ শীর্ষ 


সেসব নূরানী কাফেলাকে আমরা আকাবির বলে 
জানি । আকাবিরের স্মৃতি ভেসে উঠত যার দর্শনে 


ওলামাগণের নিকটও তিনি হাদীসের দরস নেন । 
মাযাহিবুল উলুম সাহারানপুরে শায়খুল হাদীস 


সেই আত্মভোলা বুযুর্গ ব্যক্তিটি আজ আমাদের 


হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর কাছে তিনি 


মাঝে নেই । তিনি উপমহাদেশের অন্যতম দীনি 
দরসগাহ, স্বনামধন্য কওমী শিক্ষানিকেতন চট্টগ্রাম 


বুখারি শরীফসহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা এবং মুনাধিরে 
হিন্দ হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহারানপুরী 
রহ. এর নিকটও হাদীস ও ফনুনাতের পাঠ গ্রহণ 


মুহতামিম উত্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা 
নূরুল ইসলাম কদীম সাহেব হুযুর রহ. । 
পীর আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের পশ্চিম 


করেন। 
হযরত রহ. দেশে ফিরতেই বিভিন্ন স্থান থেকে 
তাদরীসের প্রস্তাব আসে । কিন্তু তিনি তাদের বলে 


পটিয়ার থানামহিরা গ্রামে ১৩৩৮ হিজরী মুতাবেক 
১৯১৯ খিস্টাব্দে তার জন্ম । তার পিতার নাম 
শেখ আব্বাস আলী | তিনি জিরি মাদ্রাসায় 
জামাতে পাঞ্জুম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন । সেখানে 
কুত্বে যমান হযরত মাওলানা মুফতি আযীযুল 
হক্ব রহ. কে তিনি খাস উত্তায হিসেবে গ্রহণ 
করেন । ১৩৫৭ হিজরী সনে যখন মুফতি সাহেব 
হুযুর রহ.কে স্বীয় মুরশিদ, আধ্যাত্মিক জগতের 
পথিকৃৎ আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ 
জমীরুদ্দীন রহ. পটিয়ায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি জিরি থেকে 
চলে আসেন এবং পটিয়ার জমিনে নিখুঁত দীন 
প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, তার নাম 
'জমীরিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা" | তার সঙ্গে 
তখন বিশজন নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র এসেছিল । 
যাদের নিয়ে ইলমে দীনের এই বাগান অস্তিত্ব 
লাভ করে সেই মোবারক কাফেলার একজন 
হযরত কদীম সাহেব হুযুর রহ. | সেখানে শরহে 
বেকায়া জামাত থেকে মিশকাত পর্যন্ত মনোযোগ 
দিয়ে পড়াশোনা করেন | মেধাবি ছাত্র হওয়ায় 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিচের জামাতের সবকও 
পড়াতেন তিনি ওই সময় । অতঃপর দাওরায়ে 
হাদীস ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মানসে স্বীয় উত্তাযে 
খাস ও মুরশিদের পরামর্শক্রমে ভারতের দারুল 
উলুম দেওবন্দে গমন করেন । সেখানে গিয়ে 
আবহাওয়ার সমস্যা হওয়ায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে 
পড়েন, তাই কয়েকমাস পর সাহারানপুর 
মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় চলে যান | সেখানে 
দাওরায়ে হাদীস, তারপর দু'বছর ফুনুনাতে 
আলিয়া পড়েন । অতঃপর ১৩৬৩ হিজরী মুতাবেক 
১৯৪৪ সনে শিক্ষাজীবন শেষ করে স্বদেশে ফিরে 
আসেন । 

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল ইসলাম 
হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. 


জুন”১১ 


দেন- “মুফতি সাহেব হুযুরের কথা ছাড়া আমি 
কোথাও যেতে পারি না' । হযরত মুফতি সাহেব 
হুযুরের সঙ্গে যখন সাক্ষাত করলেন তখন তিনি 
তাকে পটিয়ায় রেখে দিলেন । এভাবে তিনি 
১৩৬৪ হিজরী হতে শিক্ষকতার জীবনে পদার্পন 
মাদরাসায় | পটিয়া মাদ্রাসায় নিয়োগ হয়েছেন 


সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, শরহে 
মাআনিল আছার ও তাফসীরে জালালাইন তার 
দরসভূক্ত ছিল । তার দরস ছিল সাবলীল, প্রাঞ্জল 
ও গুছানো । জীবনের শেষ বছরগুলিতে দৃষ্টিহীন 
হয়েও হাদীসের দরস প্রদানের ধারা বজায় রেখে 
ছিলেন । 

হযরত তার জীবদ্দশায় জামিয়ার বিভিন্ন গুরু 
দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছাত্রাবাস 
তত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘ পচিশ বছর 
ধরে । তখন তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্্টি পালন 
করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। কেউ “কদীম 
সাহেব হুযুর আসছেন' বললে উপস্থিত সবাই 
হতচকিত হয়ে যেত । তার পদচারণা টের পেলে 
ছাত্ররা কিতাবে মনোযোগ দিত | বিভিন্ন সময়ে 
মাদ্রাসার চতুর্দিকে টহল দিতেন, ছাত্রদের 
অবস্থাদি তদারকি করতেন । দিনরাত মাদ্রাসায় 
থাকতেন, বৃহস্পতিবার সবক শেষে আট নয় 
মাইল পথ পায়ে হেটে বাড়ি যেতেন এবং শনিবার 


এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল । একদিন হযরত 


সকালে মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে যেতেন । 


ইমাম সাহেব হুযুর (শায়খুল হাদিস হযরত 
মাওলানা আহমদ রহ. যিনি হযরত মাওলানা 


শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা 
হাজ্বী ইউনুস রহ. এর ইহতিমামের সময়ে তীকে 


জমীরদ্দীন রহ. এর খলিফা) বললেন, “নূরুল 
ইসলাম! তোমাকে বেতন কত দেয়া হয়? সহাস্য 
বদনে বললেন, হুযুর, আমার বেতন ধার্য করা হয় 


মজলিসে শুরার সর্বসম্মতিক্রমে নায়েবে 
মুহতামিমের পদে আসীন করা হয় । সেই সময় 
থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে তিনি এই দায়িত্ 


নি। একথা শুনে ইমাম সাহেব হুযুর 


আদায় করেন আমানত ও সততার সঙ্গে । 


কিংকর্তব্যবিমূট় হলেন, বিচলিত কণ্ঠে বললেন “কি 
বলছ! তুমি শাদী করেছ তোমার টাকা-পয়সার 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর ইন্তেকালের 
পর ২০০৩ সালে তার কাছে জামিয়ার 


প্রয়োজন আছে না” । তখন তাকে মুফতি সাহেব 
হুযুর রহ. এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বিষয়টি 
বললেন । হযরত মুফতি সাহেব হুযুর রহ. হতবাক 
হলেন এবং তার বেতন অনির্ধারিত থাকার উপর 
আফসোস করলেন । আর বললেন, তাকে বিগত 
এক বছরের বেতন দিতে বলুন প্রতিমাসে ২৫ 
টাকা করে আর এই বছর থেকে প্রতিমাসে ২৬ 
টাকা করে । তখন একজন সর্বোচ্চ পদাধিকারী 
শিক্ষকের বেতন ছিল ২৭ টাকা । (যেমন হযরত 
মাওলানা ইসহাক গাজী রহ.-এর নির্ধারিত বেতন 
২৭ টাকাই ছিল ।) এ সময় টেকনাফের একজন 
প্রস্তাব দিলেন মাসিক বেতন আড়াইশ টাকা 
করে । মরহুম এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন 
যে, “আমি মুফতি সাহেব হুযুরের সোহবত ছাড়া 
হাজার টাকার বেতন হলেও কোথাও যেতে রাজী 
নয়” । 

তিনি পটিয়া মাদ্রাসায় উচুস্তরের বিভিন্ন 
কিতাবাদির দরস দান করেছেন । দরসে নেজামীর 


পরিচালনার দায়িত্ভার অর্পন করা হয়। অথচ 
ওই সময় তিনি বয়সের ভারে ছিলেন ন্যুজ, 
চোখের আলো বাকি ছিল না। এত বিশাল 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন একটি ভারি বোঝা যে 
কোনো বলবান যুবককেও দিশেহারা করে 
দেওয়ার মতো । কিন্তু তিনি ছিলেন আলাদা 
যৌবনের আলোয় উদ্ভাসিত, আহলে দিল 
আকাবিরদের দোয়া ও সুদৃষ্টির বরকতে তার ছিল 
অপরিসীম মনোবল । আল্লাহর অদৃশ্য নুসরাত ও 
রহমতে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্টি 
অত্যন্ত সুচারুরূপে চালিয়ে গেলেন সুদীর্ঘ সাড়ে 
ছয় বছর যাবত । জাহেরী দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও 
অর্তদৃষ্টি ছিল সবল । ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে 
বার্ধক্যের অসুস্থতার কারণে তিনি এই গুরুদায়িত্ 
থেকে ইসতিফা দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন । 

তিনি হাফেয ছিলেন না কিন্তু হাফেযের মতো 
কোরআন মজিদ মুখস্থ ছিল । 


বাকি ০ ২৭ পৃষ্ঠার ১-এর কলামে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. 
এক নিবেদিতপ্রাণ 
উত্তাদের জীবনাবসান 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


এত তাড়াতাড়ি কক্সবাজারের রামু চাকমারকুল 
মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 


জনগোষ্ঠীর অভিভাবক । তাকওয়া, বিনয়, 


ওয়াকফকৃত বৃহৎ পরিসরের জমিতে আশরাফিয়া 


অনাড়ম্বরতা ও অমায়িক ব্যবহার তার চরিত্রের 


শফী রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত লেখার জন্য কলম 
ধরবো চিন্তা করিনি । মাত্র মাসিক খানেক আগে 


অন্যতম ভূষণ । তার মধুর ব্যবহার মানুষকে 
মুহূর্তে আপন করে নিত। হিংসা, দ্বেষ ও 
পরশ্রীকাতরতা থেকে তিনি ছিলেন যোজন দুরে । 


দেখতে গিয়েছি; সাথে ছিল আমার গ্রীতিধন্য 


নিভৃতচারী এ মনীষী সর্বদা বিতর্কের উর্ধে থেকে 


মাওলানা আবুল মঞ্জুর | সে প্রাণবন্ত হাসি, উষ্ণ 
অভ্যর্থনা, উচ্ছাসভরা আচরণে কোন পরিবর্তন 
আসেনি । তবে বার্ধক্যজনিত রোগের প্রকোপে 


বিবাদমান পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃজনের প্রয়াস 


মঈনুল ইসলাম নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করে, যা বর্তমানে জামাতে নাহুম পর্যন্ত উন্নীত 
হয়ে ইসলামী শিক্ষার আলো বিতরণে অবদান 
রেখে চলেছে । ইন্তেকালের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি 
ওই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার 


পেয়েছেন । আমার সৌভাগ্য আমি তার অন্তিম 


কথা বলতে কিছুটা জড়তা লক্ষ্য করা গেল। 
আমাকে কাছে পেয়ে তার সে কী আনন্দ ! 


আদায় করতে পেরেছি । 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ. ১৯৩২ সালে 


মজলিসে শুরা (পরামর্শক পরিষদ) ও পরিচালনা 
কমিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । বিভিন্ন মেয়াদে 
রামু চৌমুহনী স্টেশন জামে মসজিদ, রামু 
উপজেলা পরিষদ জামে মস্জিদ ও রামু কেন্দ্রীয় 


“খালিদ ভাই” বলে বুকে টেনে নিলেন ৷ আমি 
তার জীবন পরিক্রমার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো 


কক্সবাজারের পশ্চিম রাজারকুল মৌলভী পাড়ায় 
জন্ম গ্রহণ করেন । বাবা মরহুম হাজী আহমদ 


ঈদগাহ ময়দানের খতিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন 
করেন। 


ডায়েরীতে নোট করতে লাগলাম । স্বল্প সময়ের 
মধ্যে সব কথা খুলে বলার এটা আকুতি লক্ষ্য 


আলী, মা উমেদা খাতুন । গ্রামের মক্তবে তার 
লেখা-পড়ায় হাতে খড়ি ৷ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা 


করলাম । কিশোর কালে আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর 
খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ.-এর 


তিনি খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ.-এর তত্বাবধানে বরইতলী ফয়যুল 


ঘরে জায়গির থেকে বরইতলি ফয়যুল উলুম 


উলুম মাদ্রাসায় সম্পন্ন করেন। ১৯৫৯ সালে 


মাদ্রাসায় পড়ালেখা, নিজের বিয়ে শাদী, জীবনের 
শেষ মুহুর্তেও দাম্পত্য জীবনে সুখের ছোয়া, 
ছেলেদের জন্য আলিম পরিবার থেকে মেয়ে 
আনা, নিজের মেয়েদেরকে আলিম স্বামীর হাতে 


হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনূল ইসলাম মাদ্রাসা 


পাচ দশকেরও অধিককাল ধরে হাজার হাজার 
ছাত্রদেরকে হাদিসে রাসূল সা. এর দরস দানের 
মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনি শিক্ষা 
বিস্তারে সারা জীবন উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত 
খুবই বিরল । হযরতের অসংখ্য ছাত্র দেশে- 
বিদেশে ইসলাম ও মানব সেবায় কৃতিত্ত্র স্বাক্ষর 


হতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তীর 
উত্তাদদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা খলিল আহমদ 
রহ., মাওলানা খলিলুর রহমান., খতিবে আজম 


সমর্পণ, ইলমে দ্বীনের খিদমত, সেন্টমার্টিন 


রেখে চলেছেন । তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে 
রয়েছেন মাওলানা ফুরকানুল্লাহ উপাধ্যক্ষ, 
জামিয়া দারুল মা'রিফ চট্রগ্রাম) মাওলানা মুহাম্মদ 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ., মাওলানা আশরাফ 


যাওয়ার পথে পটিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত তার 


আলী রহ., মাওলানা আবদুল কাইউম রহ.. 


মুসলিম (পরিচালক, ধাওনখালী মাদ্রাসা), 
মাওলানা শামসুল হক (শিক্ষা পরিচালক, 


এক ছেলের সলিল সমাধির ঘটনা বলতে বলতে 
তার চোখ ছলছল করে উঠলো । 


মাওলানা মুফতী আহমদুল হক রহ., মাওলানা 
আব্দুল আজিজ রহ., মাওলানা আবুল হাছান রহ., 


পোকখালী মাদরাসা), মাওলানা আবুবকর (শিক্ষ 
পরিচালক জোয়ারিনালা মাদরাসা),মরহুম 


রামুর রাজারকুলে তীর প্রতিষ্ঠিত আশরাফিয়া 
মঈনুল ইসলাম মাদরাসার বার্ষিক সভার একটি 


মাওলানা হামেদ রহ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী 


মাওলানা নূরুল হক আরমান রহ.(সাবেক কেন্দীয় 


রহ.,মাওলানা এরশাদ আলী রহ এবং হাটহাজারী 


সহ-সভাপতি, নেজামে ইসলাম পার্টি), মাওলানা 


তারিখ দেয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ 
করলেন । এপ্রিলের ১১ সভার তারিখ দিয়েও 
অনিবার্ধ কারণ বশতঃ আমি যেতে পারিনি | যদি 
যেতে পারতাম হয়তো তার সাথে আবার দেখা 


দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের প্রধান পরিচালক 
হযরত মাওলানা আহমদ শফী দা.বা । 

কর্মজীবনে তিনি খতিবে আজম রহ. এর ডাকে 
বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় ১ বছর 


হতো । তার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করতে না পারার 


শিক্ষকতা করেন । অতপর ১৯৬০ ইংরেজী থেকে 


আজিজুল হক (উপাধ্যক্ষ, হাশেমিয়া আলিয়া 
মাদরাসা, কন্ত্বাজার), মাওলানা এবাদুল্লাহ 
(পরিচালক, চাকমারকুল মাদরাসা), মাওলানা 
ছেয়দ আকবর (শিক্ষা পরিচালক, চাকমারকুল 
মাদ্রাসা), মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ 


বেদনা আমাকে বহুদিন বহন করতে হবে | তার 
মাদ্রাসার মজলিশে শুরার সদস্য করে গেছেন 


গুরুতর অসুস্থতার পূর্ব মুহূর্ত (২০১১) পর্যন্ত 
সুদীর্ঘ পাচ দশকেরও অধিককাল যাবৎ 


আমাকে, এতে আমার প্রতি তার আন্তরিক 


চাকমারকুল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দ্বীনি 


(সভাপতি-কক্সবাজার জেলা নেজামে ইসলাম 
পার্টি), মাওলানা হাফেয আব্দুল হক (মুহাদ্দিস, 
জোয়ারিনালা মাদ্রাসা), মাওলানা হাফেয নূরুল 


মুহাববতের পরিচয় মেলে । রামু অঞ্চলে অনুষ্ঠিত 
বড় বড় ইসলামী সম্মেলনে তিনি প্রায়শঃ 
সভাপতির আসন অলংকৃত করতেন । আমাকে 
দেখলেই বলতেন “আমি আমার ভাইয়ের ওয়ায 
শোনার জন্য এসেছি ।” এক কথায় তিনি ছিলেন 
কক্সবাজার অঞ্চলের ওলামা ও ছ্বীনদার 


জুন”১১ 


শিক্ষার অবিস্মরণীয় খেদমত আনজাম দেন। 


হক (সাবেক শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া), 


এছাড়াও তিনি ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ পর্যস্ত 


মাওলানা আইয়ুব আনছারী (সদর মুহতামিম, 


সুনামের সাথে মাদ্রাসার নিবহী পরিচালকের 
দায়িত্ব পালন করেন । দ্বীনি শিক্ষা বিস্তার ও 
সমাজ সংস্কারের মহৎ লক্ষে তিনি ২০০২ সালে 


আছমা ছিদ্দিকা মাদরাসা, রাজারকুল), মাওলানা 
মুহাম্মদ হানিফ প্রেবীন রাজনীতিবিদ), মাওলানা 
জমির আহমদ (পরিচালক জামিয়া ইসলামিয়া 


পশ্চিম রাজারকুলে নিজের পূর্ব সুরীদের 


গোরকঘাটা, মহেশখালী), মাওলানা মুজিবুর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 
রহমান (সাবেক মুহাদ্দিস জিরি মাদরাসা), 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ.-এর মহিয়মী 


এবং পূর্ব যুগের তীর, খঞ্জর , জুলফিকার 


মাওলানা মুহাম্মদ হারুন (পরিচালক, মাযাহিরুল 


স্ত্রীর নাম মুহতরমা তাইয়েবা খানম যিনি ৭৯ বছর 


ইত্যাদির চেয়ে কয়েক গুন শক্তি রয়েছে কলমে । 


উলুম মাদরাসা), মাওলানা মুফতি ফিরোজ 


ধরে মুহাববত, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে তাকে 


কারণ কলমের যুদ্ধ চলে সর্ব ক্ষেত্রে, আর অন্যান্ন 


(শিক্ষক, চাকমারকুল মাদরাসা), মাওলানা মুফতি 
কামাল হোছাইন (মুহাদ্দিস, চাকমারকুল 
মাদরাসা), মাওলানা ইদ্রিস (পরিচালক, ইনানী 


আগলে রাখেন । তিনি আমাকে জানান “আমার স্ত্রী 


গুলো চলে শুধু সংগ্রামে । এর উপর ভিত্তি করে 


প্রথম দিন আমাকে যেভাবে মুহাববত করেছেন 
শেষ দিনগুলোতেও সে মুহাববতে মোটেই ভাটা 


মুসলিম জাতি তথ্য সন্ত্রাস ও হলুদ সাংবাদিকতার 
ধুমজালে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের সভ্যতাকে পশ্চিমা 


মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা), মাওলানা নুরুল কবির 


পড়েনি । নববধূর মতই তার আচরণ সলজ্জ, 


হিলালী (শিক্ষা পরিচালক, উম্মে হাবিবা বালিকা 


লাজুক ও সহদয়তাপূর্ণ। মাদরাসায় 


মাদ্রাসা, লিংক রোড), মাওলানা হাফেয জুনাইদ 


অবস্থানকালীন আমি কী খাই, ঘুমাতে কোন 


বিশ্বের নরকীয় কালচারের পরমাণু চুল্লিতে করেছে 
নিক্ষেপ । আছে কি আজ সে জাতি!! প্রয়োজনের 
তাকিদে যে জাতি স্বাধীন মনোভাব রাষ্ট্রে ইসলামি 


(সাবেক শিক্ষক, পোকখালী মাদ্রাসা), মাওলানা 


অসুবিধে হয় কিনা, ঠিকমত ওষুধ সেবন করি 


সংস্কৃতির লাল সূর্যো উদয়নের প্রত্যাশায় নিবে দৃঢ় 


হারুন, মাওলানা আব্দুর রশিদ, মাওলানা সিরাজুল 


কিনা, এসব খবর রাখতে তিনি ভুল করেননি । 


হক ও মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (শিক্ষকবৃন্দ 
চাকমারকুল মাদ্রাসা), মাওলানা কলিম উল্লাহ 


পদক্ষেপ । 


আমি দুনিয়াতে সুখ পেয়েছি অসাধারণ, দোয়া 


আছে কি সেই নায়েবে নবীরা!! যাদের প্রচেষ্টায় 


করি যেন সে সুখ আল্লাহ তায়ালা আরো বৃদ্ধি 


আজ আলোকিত হবে অজ্ঞতা ও মূর্খতায় 


(পরিচালক, দারুচ্ছুননাহ মাদ্রাসা, নাইক্ষ্যংছড়ি), 


করে দিন আখিরাতেও |” মহান আল্লাহ তার এ 


মাওলানা আলী আকবর (পরিচালক, চাকঢালা 


ইচ্ছে পুরণ করুন, এটা আমাদেরও প্রার্থনা । 


মাদ্রাসা), মাওলানা হাবিবুল্লাহ (খতিব, 
লিংকরোড ষ্টেশন জামে মসজিদ), মাওলানা মনির 


গত ২৪ এপ্রিল দিবাগত রাত ৮টায় তিনি পৃথি 
মায়া কাটিয়ে পরপারে যাত্রা করেন (ইন্নালিল্লাহি 


হি 


আহমদ (ডিমখালী), মাওলানা ক্বারী শামসূল হক 


রাজেউন)। সর্বসাধারণের নিকট শ্রদ্ধেয় 


(পরিচালক, দারুচ্ছুমাহ মাদরাসা, তেচ্ছিপুল 


প্রখ্যাত এ আলিমেদ্বীন ও আধ্যাত্মিক মুরববী 


৯] 


খোন্দকার পাড়া) মাওলানা মাহবুবুর রহমান 


ইন্তেকালে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে 


(পরিচালক, বড়বিল মাদরাসা), মাওলানা 
হোছাইন আহমেদ (পরিচালক, বোমার্থখিল 


মরহুমের নামাযে জানাযা তারই অন্তিম ইচ্ছা 


পর্যবসিত এ বসুন্ধরা । কারণ তারা তো সে 
জাতি, যে জাতির প্রত্যয় হলো /১]1 108 0০] 
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অনুযায়ী নিজের স্মৃতি বিজড়িত চাকমারকুল 


মাদ্রাসা মাঠে হাজার হাজার শোকার্ত তৌহিদী 


মাদরাসা), মাওলানা আব্দুররজ্জাক (সুপার, 
উম্মাহাতুল মুমিনিন বালিকা মাদরাসা, 
চাকমারকুল) । 


মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে ও অসংখ্য 


জনতার অংশগ্রহণে গত ২৫ এপ্রিল, সোমবার, 


ধবণি উচ্চারিত থাকবে । 
সম্প্রতিক কালের এ উত্থান-পতনের মোকাবেলায় 
ব্যক্তি ও দল কেন্দ্রীক সকল দন্ধের অবসান 


সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হয় । এতে ইমামতি 
করেন বড় ছেলে মাওলানা রেজাউল করিম 


গুণগ্রাহী রেখে গেছেন | ছেলেদের মধ্যে রয়েছেন 


মরহুমের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম রাজারকুল মাদ্রাসা 


ঘটিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে এঁক্যের ডাক দেয়ার 
কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে আমরা অনেক 
পিছিয়ে গেছি । আমাদেরকে নিতে হবে জালিমের 


মাওলানা রেজাউল করিম (শিক্ষক, পোকখালী 


আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম সংলগ্ন কবরস্থানে 


মাদ্রাসা), মাওলানা আতাউল করিম নির্বাহী 


তাকে চির নিদ্রায় সমাহিত করা হয়। আল্লাহ 


বিরুদ্ধে দীপ্ত শপথ | কারণ আমরা শেষ নবীর 
উম্মত । সকল অনৈক্যের বেড়াজাল উপেক্ষা করে 


পরিচালক মাদ্রাসা আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম, 


তায়ালা তার কবরে চিরকাল রহমতের অমিয় 


রাজারকুল), মাওলানা ইজাযুল করিম (শিক্ষক, 
জোয়ারিয়ানালা মাদ্রাসা), মাওলানা মিসবাহুল 
করিম (২০০৪ সালে সেন্টমার্টিনে নৌকা ডুবিতে 
শহীদ হন), মাওলানা আরিফুল করিম 
(হাটাজারীতে দাওয়ায়ে হাদীস অধ্যয়নরত) । 

মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন কানেতা খানম, ওয়াহিদা 
খানম, তসলিমা খানম ও সাউদা খানম । মেয়ের 
জামীতাদের মধ্যে রয়েছেন ১। মাওলানা 
হোছাইন আহমদ (শিক্ষক, খুরুশকুল তালিমুদ্দীন 
মাদ্রাসা) ২ । মাওলানা হাফেয জুনাইদ (সাবেক 


ধারা বর্ষণ করুন । আমীন । 
লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


যুগে যুগে ইসলামের বিপদ সংকেত 
মুসলমানরা জাগবে কবে? 


২৫ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 
€. পানিপথের যুদ্ধ: যা ইতিহাসের এক দশমাংশ 


শিক্ষক, পোকখালী মাদ্রাসা) ৩ । মাওলানা মঈন 
উদ্দিন (শিক্ষক, আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম 
মাদ্রাসা রাজারকুল) ৪ | মাওলানা এমদাদুল 
ওয়াহেদ রহ. (শিক্ষক, রংপুর মাদ্রাসা) । 
মাওলানা মুহাম্মম শফী রহ. সকল 


দখল করে পৃথিবীর মাঝে ঘটিয়ে ছিল 

গণঅভূথান । 
৬. সমকালীন যুদ্ধ: সমকালীন যুদ্ধ গুলোও 

এক্ষেত্রে ঘটায়নি কম দাঙ্গামা । আরাকান, 


ছেলেমেয়েদেরকে ছ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন 


আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও 


এবং আমলী উন্নতির জন্য আলিম হওয়ার পর 


ইন্দোনেয়শিয়ার মতো ভূ-স্বর্গ গুলো যার প্রকৃষ্ট 


সকল ছেলেদের এক বছর করে দীওয়াতে 


উপমা । যার মূলহুতা কৃচক্রবাদী আমেরিকা ও 


তাবলীগে পাঠাতেন | তিনি সকল মেয়েদেরকে 
আলিম পরিবারে বিবাহ দেন এবং ছেলেদেরকেও 
আলিম পরিবার থেকে বিবাহ করান । সে সাথে 
আত্মীয়-স্বজনের ছেলেদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় 
শিক্ষিত করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেন । তাঁর বংশ 
ধারায় তৈরি হয় বহু আলিম ওলামা ও হাফেযে 


তার করাঙ্গুলের অনুসারী পাশ্চাত্যে 
গোলামেরা ৷ ওদের বেহায়াপনায় বিষাক্ত এ 
তামাম ধরা । 
তাই এ মুহূর্তে আর অস্ত্রের যুদ্ধ নয় । লিসান ও 
কলম যুদ্ধের প্রয়োজন নিশ্চয় । তথ্য প্রযুক্তির এ 
যুগে আমরা দেখেছি রকেট লাঞ্গার, ক্ষেপণাস্ত্র 


কোরআন । যদ্দরুন হযরতের এলাকাটি 
মৌলভীপাড়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । 


জুন”১১ 


ভিম ভাসমান মাইন, পারমানবিক বোমা, আনবিক 
বিক্ষোরণ, ক্লাসিন কোভ, বুলেট, এটোম বোমা, 


শক্রর বিরুদ্ধে ইস্পাত দৃঢ় এঁক্য নিয়ে ময়দানে 
ঝাপিয়ে পড়ে জবাব দিতে হবে ইসলামের চক্রান্ত 
কারী বিধর্মী সম্প্রদায়ের প্রযুক্তিপূর্ণ নেটওয়ার্কের । 
কোল বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকার সময় 
নেই আমাদের । ইসলাম নির্মূলের প্রপাগান্ডায় ওরা 
সবাই গীরি সংকট আস্তানায় আড্ডা বানানোকে 
নিয়ে এসেছে প্রতি দিনের কর্মসূচিতে ৷ কারণ 
যুদ্ধের ময়দানে বিপক্ষের হৃদয়ে অগ্নি লীলার 
বিকাশ ঘটানোর প্রতিক্ষায় ভাটা পড়েছে ওদের 
আয়েশী জীবনের রুচিতে | অশ্লীলতা ও নগ্নতার 
এচিত্র মহলে উগ্রবাদিদের অহমিকা উপেক্ষা করে 
মানবতার কৃষ্টি-কালচারকে সমুন্নত রাখার 
আহ্বানে বলতে চাই: 

যুদ্ধ হবে আজ 

প্রমোদ ঘুমের বালিশ ছেড়ে জাগ বীর জানবাজ । 
তাই জুলুমের শিকল ভেঙে চল্‌ ছুটে চল্‌ বীর | 
আজকে সবাই কান্ধ সাতার সিন্ধুতে উত্তাল, 

ন্যায় দিগন্তে উঠবে সূর্য ছ্বীনের রক্তে লাল | 

হবে আমাদের জয়... 

সর্বনাশি প্রলয় বাঁশি বাজবে ভূবনময় । 
দীপ্তাওয়াজে সমর সাজে দ্বলে যাবে বদ্ধদীন, 
বাজবে বিষাণ বিশ্ব নাকাড়া ময়দানে ব্বীম-্ীম । 
কাঁপবে মাটি শত্রু ঘাটি চলবে নিরবধি, 

বিশ্ব জুড়ে এই সমরে বইব খুনের নদী | 


লেখক: কবি ও সাংবাদিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


অনেক ইসলামের ঘোর শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে 
গিয়ে অনিচ্ছায় মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং 
অমুসলিমদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে । বিটেনের সন্জাস দমন 
বিভাগের শীর্ষস্থানীয় অফিসার কর্নেল রিচার্ড ফার্লি এর উদ্ভ্বল 
প্রমাণ । হিন্দুস্থানের নাস্তিক লেখক ইসলামের চরম শত্রু সালমান 
রুশদীর লিখিত বই পড়ে তিনি ইসলাম এহণের পথ খুঁজে 
পেয়েছেন । ১৩ ফেকয়ারি ২০১০ লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিডল ইস্ট 
পাত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তার ইসলাম এহণের যে 
স্মাতিচারণকরেন, তার চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো__ সম্পাদক] 


ইসলামবিদ্বেষ কখনো ইসলামের কাছে টানে 


১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট তারিখটি ছিলো আমার 
জীবনের দুই মোহনার মধ্যে পার্থক্যরেখা 
সৃষ্টিকারী দিন । সেদিন আমি ঈমান ও হৃদয়ের 
পরিচ্ছন্নতার স্বাদ আস্বাদন করেছি এবং আমার 
জীবনের আলোকিত অধ্যায়ের যাত্রা শুরু করেছি । 
রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি কটুক্তি ও বিষোদগার করে লিখিত সালমান 
হওয়ার পর আমি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন 
করতে শুরু করলাম | যাতে এ বিষয়টি সম্পর্কে 
অবগত হই যে, সালমান রুশদী ইসলামের নবীর 
প্রতি কেন কটুক্তি করেছে এবং মুসলমানরা তার 
বিরুদ্ধে কেন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে । তখন 
ইরানের পক্ষ হতে রুশদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
জারি হওয়ায় সে বিটেনে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলো । 

কুরআন অধ্যয়নকালে তিনটি আয়াতে আমার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হলো । যেহেতু আমি ব্রিটেনের এক্সিটার 
বিশ্ববিদ্যায়ে 00015915107 1912) 
ভূতত্ববিজ্ঞান (0০90105) অধ্যয়ন করেছি এবং 
বিজ্ঞানের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, 
তাই কুরআন অধ্যয়নকালে ভূতত্্ব সম্পর্কিত এ 
তিনটি আয়াত আমার নজর ফাকি দিতে পারেনি । 
আয়াগুলো এই : (১) আর আমি নিজ ক্ষমতায় 
আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে প্রসারিত করতে 
থাকবো। [সূরা যারিয়াত-৪৭] (২) 


প্রথম আয়াতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলা 
হয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞানীরা একথায় একমত যে, 
মহাকাশ ও মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে বিজ্ঞানের সর্বসম্মত ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত “বিগ ব্যাং তথা মহাবিস্ফোরণ 
থিয়োরির প্রতি সুস্পষ্ট ইজিত রয়েছে। 
বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো, পৃথিবী ও 
সৌরজগৎ এক সময় যুক্ত ছিলো । তারপর একটি 
বিস্ফোরণ ঘটেছে, যার ফলে পৃথিবীগ্রহসহ 
অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একটি অপরটি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে পৃথিবী নামক 
গ্রহের স্থিরতা ও রক্ষায় পর্বতমালার গুরুত্ব ও 
ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পর্বতমালা 
পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য, কম্পন ও আলোড়ন 
থেকে রক্ষার জন্য পেরেকস্বরূপ। এ 
আয়াতগুলোর উপর সন্ধানী দৃষ্টি আমার জীবনে 
আমুল পরিবর্তন সাধন করলো, হিদায়াতের 
আলো গ্রহণের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে 
দিলো । কেননা, ১৪০০ বছর পূর্বের কোনো 
মানুষের পক্ষে এ বৈজ্ঞানিক তত্ব ও সত্যগুলো 
উদঘাটন করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ফলে 
কুরআনের প্রতি আমার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে 
লাগলো । এ আকর্ষণ আমাকে প্রতি রাত্রে পূর্ণ 
একটি পারা অধ্যয়ন করতে বাধ্য করলো । আর 
কুরআনের সাথে এ দীর্ঘ যাত্রায় আমার সামনে 
অনুরূপ অসংখ্য সত্য ও জ্ঞানের উন্মোচন হতে 
থাকে, যা আমার প্রাণ ও আত্মায় এবং হদয় ও 


অস্বীকারকারীরা কি দেখে না যে, নভোমণগ্ডল ও 


অন্তঃকরণে ঝড় তোলেছে। 


ভূমগ্ডল একসাথে যুক্ত ছিলো, অতঃপর আমি তা 


রিচার্ড ফার্লি বলেন, এভাবে দু”টি বছর কেটে যায় 


বিচ্ছিন্ন করেছি এবং প্রত্যেক প্রাণীবস্তু পানি দ্বারা 
সৃষ্টি করেছি? তারপরেও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে নাঃ [সুরা আম্গিয়া-৩০] (৩) আমি কি 
জমীনকে বিস্তৃত এবং পর্বতমালাকে পেরেকরূপে 
সৃষ্টি করিনি? [সূরা নাবা-৬-৭] 


জুন”১১ 


কুরআনের জ্ঞান আহরণে এবং মহাসত্যের 
উদঘাটনে । এ সময় তার কিছু অনুদঘাটিত বিষয় 
সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক 
অঞ্চলে অবস্থিত ইসলামী সেন্টারের সাথে 
যোগাযোগ করতে থাকি । অবশেষে আমার মেধা 


ও মনন পরিতৃপ্ত হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ 
করে । একদিন কেন্দ্রীয় মসজিদের কিছু মুরববী 
এবং (প্রাক্তন পপ সঙ্গীতের নায়ক ক্যাট স্টিভেস 
ও বর্তমানে ইসলামের সফল প্রচারক) ইউসুফ 
ইসলামের সামনে শাহাদাতাইন পাঠ করে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি | 
কর্নেল রিচার্ড ফার্লির ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 
ব্িটেনের পুলিশ বিভাগে কর্মরত মুসলমানদের 
কল্যাণচিন্তায় আত্মনিমগ্ন হন। তিনি দেখলেন, 
পুলিশ বিভাগে খ্রিস্টান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারীদের নিজস্ব সঙ্ঘ আছে; কিন্তু হাজার 
হাজার মুসলিম পুলিশ থাকা সত্তেও তাদের নিজস্ব 
কোনো সংগঠন নেই । তখন তিনি ২০০০ সালে 
মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । 
ফার্লি বলেন, আমি যখন দেখলাম, অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারী পুলিশরা সংগঠনের সুবাদে সরকারি 
সাহায্য ভোগ করছে, তখন মুসলমানদেরও একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তা করলাম ৷ তারপর আমি ও 
আমার সহকর্মী পাকিস্তান বংশোদ্ভুত মুহাম্মদ 
মা'রূফের যৌথ প্রচেষ্টা ও সিদ্ধান্তে ২০০০ সালে 
একটি মুসলিম সংগঠন আত্মপ্রকাশ লাভ করলো । 
আমি তার সভাপতি ও মা'রূফ সেক্রেটারী । 
ব্রিটেন সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অফিসারদের 
কাছে এ সংগঠনের কথা জানানোর জন্য আমরা 
একটি ওয়েবসাইট খুললাম । 

আমাদের সাংগঠনিক চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো । মহিলা 
পুলিশদের জন্য দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না 
হওয়ার শর্তে ইসলামী হিজাব পরিধানের অনুমতি 
দিলো পুলিশ কর্তৃপক্ষ; নামাযের জন্য বিভিন্ন স্থান 
জন্য অনুমতি দেওয়া হলো এবং ঈদের দিন 
সরকারি ছুটি মঞ্জুর হলো । 


বাকি ০» ২৭ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামে 
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ংলা তথা মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি 
শিখতে হলে বাংলা হবে 7856 181571996 
এবং ইংরেজি হবে 181591 1817507856 । 
এক্ষেত্রে বাংলা হচ্ছে আমাদের জন্য খ১ এবং 
ইংরেজি হচ্ছে খ২। মানুষ খ১ শিখে শুনতে 
শুনতে এবং বলতে বলতে অর্থাৎ ৪/019115 । 
মানুষ যখন খ১ শেখে তখন শুরু থেকেই খ১-এর 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে 
16111555 ইংরেজি শেখা কতটা যুক্তিযুক্ত 


অজান্তেও সেই ভাষাটি প্রকাশ করে যেতে পারি । 
তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা রপ্ত করতে 
হলে সেই ভাষাকেই যতটা সম্ভব 739510 
191751956 এবং 18191 181150969 -এর 
স্থলে বসাতে হবে । বাংলা আমাদের ভালভাবে 
রপ্ত হয়েছে কারণ আমাদের 13899 এবং 
[815০1 উভয় 181150186-ই ছিল বাংলা | যে 


ওপর ভিত্তি করে শুনে, বুঝে এবং বলে । তার অর্থ 
হচ্ছে 18156 181760859 এবং 73896 


কোন ভাষা রপ্ত করার বেলায় একই নিয়ম 
প্রযোজ্য ৷ ইংরেজির ক্ষেত্রেও তাই । ইংরেজীতে 


181050889 একই অর্থাৎ খ১ । আর এ কারণেই 


মন খুলে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে, 


আমরা খ১-এ অর্থাৎ মাতৃভাষাতে যে কোন 
রকমের (010210701710811017 সাবলীল ও 


ইংরেজিতে সত্যিকারের (010017010110811%6 
80111 অর্জন করতে হলে অর্থাৎ ইংরেজি 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারি । আর ভাষা শেখার 
এই প্রক্রিয়াকে ],81791959 19811715 বলা হয় 
না, বলা হয় 181050999 80071510101) | 
181150856 198171118 হচ্ছে 00105010013 
%৮৪%-তে [,811871959 1989117/1010। বা 
01:81101081177195/90000019 শেখানো এবং 
এগ্ডলোর ওপর 11111, 7১1৪01109 বা 0170105 
করানো । 

[.91190855 8০001511101) হচ্ছে একটি 
9019০0105010905 ৬19 এবং এটি 17151 


ভাষাকে রপ্ত বা 4১০16 করতে হলে 
ইংরেজিকেই 73859 1817851989 এবং 
ইংরেজিকেই 1181561 1817571859 বানাতে 
হবে । আর তখনই এটি হবে [২810191]ভাষা রপ্ত 
করার 7১109০955-এর খুব কাছাকাছি । 

পাঠকগণ বলতে পারেন, ইংরেজিতো আমি জানি 
না, তাহলে ইংরেজিকে 73836 1911571859 ধরে 
বা ইংরেজিকে ভিত্তি করে কিভাবে ইংরেজি 
শিখব | তাহলে ভেবে দেখুন, যেদিন আপনি 
ংলা শিখতে শুরু করেছিলেন সেদিন কি আপনি 


1917518569 (খ১) শেখার অনুরূপ । কোন 
15000801019] $905-এর মধ্যে 
1.81050856 ৪০0015101010-এর ক্ষেত্রে ০1893 
10010] 181150856 ৪০11৮15-গুলোর 9001০9 
এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেগুলো 71751 
18171901999 শেখার মতই [90181 হয়। 
এখানে 181150889 ৪0070111115 19790933 
হবে 1012 076 10011800106 যা কোন "০ 
বা 000০%1-এর ওপর ভিত্তি করে ৪1019] 
1817501999 1010900101100-এর একটি যথাযথ 
প্রক্রিয়া | ],81701950 ৪০011501017 [0:090655 
কোনভাবেই 101777/7869117/90-10075-এর 
ওপর ভিত্তি করে 79105186101 708515 কোন 
প্রক্রিয়া নয় । 

তাই বলা হয় আমরা মাতৃভাষা শিখি না বরং রপ্ত 


ধলা জানতেন? সেদিন বাংলা শেখার জন্য কি 
অন্য একটি ভাষার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন 
বোধ করেছিলেন? কখনোই না । আপনি বা 
ভিত্তি করেই বাংলা শিখেছেন। কোন ভাব 
আপনার মনে বাংলাতেই সৃষ্টি হতো । যখন কোন 
কিছু দেখতেন বা বুঝতেন বাংলাতেই বুঝার চেষ্টা 
করতেন এবং বাংলাই আপনার 1815০1 
19109500959 ছিল । সেজন্যই বাংলা আপনার 
ভালভাবে রপ্ত হয়েছে এবং আপনি এখন বাংলায় 
মন খুলে কথা বলতে পারেন । এক্ষেত্রে আপনি 
একটু সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন কারণ আপনি 
হয়তো তখন বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা 
জানতেন না। সেজন্যই আপনি বাধ্য হয়েছিলেন 

ংলায় ভেবে, বাংলায় চিন্তা করে এবং বা 
ভিত্তি করে বাংলা শিখতে ও বলতে । ইংরেজিতেও 


করি অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া ].98171176 নয় বরং 
4১000151610] । আর যখনই আমরা কোন ভাষা 
4১০00119 বা রপ্ত করতে পারি তখনই সেই 
ভাষাতে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে মনের 
কথাগুলো বলে যেতে পারি। নিজের মনের 


জুন”১১ 


আপনি মন খুলে কথা বলার মত যোগ্যতা অর্জন 
করতে হলে, আপনাকে কষ্ট করে প্রথমে বাধ 
যতটা সম্ভব দূরে সরাতে হবে ১ বাংলায় ভেবে, 
লায় চিন্তা করে এবং বাংলাকে ভিত্তি করে অন্য 
একটি ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শেখার সহজাত 


্রক্রিয়াগুলো আপনি কিছুতেই খুঁজে পাবেন না। 
একটি ভাষার ওপর ভিত্তি করে অন্য একটি ভাষা 
রপ্ত বা আত্মস্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ভাষা 
শেখার সার্বজনীন, সহজাত ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার 
সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ ।২ কেউ কোন কালে তা 
পারেনি, আমরা বাংলা ভাষাভাষিরাও তা কখনো 
করতে পারব না । তাই ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে 
কোন 10508610908] 990109-এ রপ্ত করতে 
হলে তার 01855 10901) ৪০11%11 -গুলো তৈরি 
করতে হবে যতটা সম্ভব ৪0191, আর শেখার 
্রক্রিয়াগ্তলোও রাখতে হবে ৪0191 501০9 - 
এর খুব কাছাকাছি বা তার অনুরূপ (//716 


110077125, 12777171712 75. 44071571107) | 


বাংলাভিত্তিক ইংরেজি 
রপ্ত করার চেষ্টা অযৌক্তিক 
তাই বাংলা ভিত্তিক অর্থাৎ বাংলাকে 13896 
181191999 করে ইংরেজি রপ্ত করার চেষ্টা করাটা 
অযৌক্তিক । এক্ষেত্রে কিছুটা 1,810651969 
[.98170106 হয় বটে কিন্তু 1.81760866 
৪০0701510101-এর ধারেকাছেও যাওয়া সম্ভব হয় 
না। বাংলা তথা মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি 
ভাষা শেখা অথবা রপ্ত করতে চেষ্টা করার পথ 
কতটা অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক এবং ভুল তা 
আন্তর্জাতিক গবেষণার কিছু উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে নিমে আলোচনা করা হলো । 
১। বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
বাংলার সাথে ইংরেজির সাদৃশ্য খুঁজতে হয় । আর 
এক ভাষার সাথে অন্য একটি ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে 
তা শিখতে চেষ্টা করাটা সম্পূর্ণ ভুল একটি প্রচেষ্টা 
আর শেখানোর চেষ্টাও হচ্ছে এক বিরাট অজ্ঞতা | 
এটি কোনভাবেই 1.81971999 ৪০001511101) 
10109০6১5 নয় । 
২। বাংলা বাক্যের শব্দ বিন্যাস আর ইংরেজি 
বাক্যের শব্দ বিন্যাস এক নয় । কারণ বেশিরভাগ 
বাংলা বাক্যের ৬০1৮ থাকে বাক্যের শেষে । 
ইংরেজি বাক্যে ৬০ থাকে বাক্যের শুরুতে 
অর্থাৎ 9012190-এর পরে । বাংলা "0 ৮6'-এর 
আগের শব্দ ইংরেজিতে 10 ৮০'-এর পরে যায় । 
বাংলায় “র/এর”-এর পরের শব্দ ইংরেজিতে 
'০2-এর আগে বসে, বাংলা না বোধক 
[১910019 থাকে ড৬6৮-এর পর কিন্তু 
ইংরেজিতে থাকে ৬০7৮-এর আগে, তাও আবার 
£১01111915-এর সাথে আমি খাই না ] 00101 
৪৪0 । এমন অজন্্র উদাহরণ আছে যা ইংরেজি 
বাক্যের শব্দ বিন্যাসের সাথে বাংলার বাক্যের শব্দ 
বিন্যাস পুরোপুরি উল্টো বা অন্যরকম | তাই 
₹লাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে বাংলার 
কোন কথাটি ইংরেজি বাক্যের সমমুখী বা 
বিপরীতমুখী, কোনটির ইংরেজির সাথে সাদৃশ্য বা 
বৈসাদৃশ্য আছে এসব দিকগুলো খোজাখুঁজির 
বিপাকে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে হয় । আর 
খ১ বাক্যের শব্দ বিন্যাস যদি খ২ বাক্যের শব্দ 
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বিন্যাসের পুরোপুরি বিপরীতমুখী বা 
করার মাত্রাও হয় অনেক বেশি * তাই এরকম 
একটি প্রক্রিয়া ইংরেজি 1,81901996 
৪০001510100-এর সম্পূর্ণ অন্তরীণ | 
৩ । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
প্রথম দিকে কিছু কিছু সরল বাক্যের ইংরেজিতে 
অনুবাদ করা সম্ভব হয় বটে। কিন্তু ইংরেজি 
ভাষাকে রপ্ত করে (010017701010811৬9 
£501110 অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। 
প্রথম দিকে শিক্ষার্থী একটু শিখে গেছে বলে মনে 
হয় কিন্তু তা আদৌ ভাষা রপ্ত হওয়ার কোন 
প্রক্রিয়া বা অংশ নয় । 
৪ | বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
শিক্ষার্থীকে আগে ভালভাবে বাংলা বাক্যের গঠন 
জানতে হবে । তারপর সেই বাক্যের জন্য যথাযথ 
1:91050859 9000006 বা 18050956 
[9117/00170. ঠিক করতে হবে । তারপর 
ংলা বাক্যটি নিয়ে ইংরেজির সাথে তার সাদৃশ্য 
বা বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে সেই ইংরেজি 
90:0.0100-9/7১860177/70170-এর ওপর এটিকে 
বসাতে হবে । যা ভাষা শেখা বা রপ্ত করার 
[0০955-এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ | 
৫ । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শেখা একটি 
অনুবাদ বা 11810519101. পদ্ধতি মাত্র । কারণ 
ইংরেজি 7১81970/90700010-এর ওপর 
বাংলাকে বসিয়ে বসিয়ে ইংরেজি বাক্য বানানো 
অনুবাদ প্রক্রিয়া ছাড়া কোন অবস্থাতেই অন্য কিছু 
নয়” কোন কালে কোন জাতি 77817918101 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


৭ | কিছু বাংলা বাক্যের শেষের শব্দ ৬০০ হয়ে 
থাকে আর কিছু বাক্যের শেষে ৬০1 সরাসরি 
থাকে না বরং ৬০1০-এর অন্য রকমের রূপ 
থাকে । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
ংলা বাক্যের গঠন, বাংলা বাক্যের ৬০:৮-এর 
রূপ এবং বাংলা বাক্যে ৬০৮-এর অবস্থান? 
এসব আগে থেকে একজন শিক্ষার্থীকে জানতে 
হবে এবং এসব বাক্যের ইংরেজি করার জন্য 
যথাযথ ইংরেজি 17১8/০117/917700019 বের 
করতে হবে । তারপর বাংলা বাক্যের ১19)90 
ইংরেজি 7১8190)-এর কোথায় বসবে, বাংলা 
বাক্যে ৬৪9 ইংরেজি 786917-এর কোথায় 
বসবে? এসব অতিরিক্ত ও নিস্ষল কাজ একজন 
শিক্ষার্থীকে করে যেতে হয়। অধিকন্ত বাংলা 
বাক্যের গঠন যদি ইংরেজি 7১৪10117/907700016 
মোতাবেক না হয় তাহলে বাংলা বাক্যটিকে 
আবার ঘুরিয়ে উলটপালট করে আগে ইংরেজি 
[9151717/১070010015 মোতাবেক আনতে হবে । 
তারপরই পারা যাবে সে বাক্যটটিকে ইংরেজিতে 
অনুবাদ করার প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে । সহজেই 
বোঝা যায় যে, ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি 
অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া ৷ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই 
না। 
৮ । বাঙালিরা বাংলা তৈরি করেনি বা ইংরেজরাও 
ইতরেজি তৈরি করেনি । একটি ভাষা কোন একটি 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আপন প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠে । 
বাঙালিরা ইংরেজিকে সামনে রেখে বাংলা তৈরি 
করেনি কিংবা ইংরেজরাও বাংলার ওপর ভিত্তি 
করে ইংরেজি তৈরি করেনি | ইংরেজরা ই€রেজি 


প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা রপ্ত করেনি বা এমনকি 
কেউ কখনো শিখতেও পারেনি । 

৬। অন্য দিকে '১009)০০ + ৬০০" এই 
00181011781 90:০00০-এর ওপর বাক্য তৈরি 
করা বা" 00' এই [,811501896 [99০17-এর 
ওপর ইংরেজি বাক্য তৈরি করা মূলত একই 
কথা । কারণ উভয়ক্ষেত্রে একই (010০০90-এ 
অনুবাদ করা হয়। কারণ ইংরেজি 
১0:0০019/১8691) এর ১০)০০ বা 1-এর 
ওপর বাংলা বাক্যের ১০)০০ বসানো আর 
৬০1 বা 0০-এর ওপর বাংলা বাক্যের ৬০1 
বসানো এই দুই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ একই কাজ। 
1১0]90 4 ৬০1০ না বলে '] 00 বললে 
ইংরেজি শেখানোর নতুন কোন পদ্ধতি বা 
1০100 তৈরি হয়ে যায় না বা তা হতে পারে 
না। এটি হাস্যকর | অন্যদিকে '] 00, ] পা 
001119, ও 18০9 00179, ] 8100, ] 891 
ইত্যাদি 1,81050199 1১8191]]-সমূহ দেশ- 
বিদেশী বু লেখকের বইতে অনেক আগে 
থেকেই সুবিন্যস্তভাবে দেয়া আছে । এগুলো নতুন 
করে পুণরায় সাজিয়ে নিলেই ইংরেজি শেখার 
নতুন কোন 1৬০০)০] তৈরি হয়ে যায় না। যা 
আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ইংরেজির 
গবেষক বা আবিষ্কারকদের দাবী । 


জুন”১১ 


ভাষাটা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য, নিজেদের 
উপকারের জন্য বা অন্য জাতিকে শাসনের- 
শোষণের জন্য এসব তথাকথিত কোন কারণে 
তৈরি করেনি। একটি ভাষা অনেকটা 
প্রাকৃতিকভাবে আপন গতিতেই কোন বিশেষ 
জাতির নিজন্ব ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
গড়ে উঠে । ভাষা হচ্ছে প্রকাশ ভঙ্গি এবং স্বরের 
মাধ্যমে তার উচ্চারণ | তার পেছনে কাজ করে 
মানুষের মনের অনুভূতি । মস্তিষ্কে কোন জাতির 
মানুষের কাছে কোন একটি ঘটনা একইভাবে 
প্রক্রিয়াজাত হয় । কিন্তু প্রকাশ হয় বিভিন্ন জাতির 
নির্দিষ্ট ভাষায় । “মৃত্যু” বা “বিদায়” বাঙালি, 
ইংরেজ বা অন্য যে কোন জাতির মানুষের কাছে 
স্বাভাবিকভাবেই বেদনাদায়ক ৷ “জয়লাভ” সব 
ভাষাভাষির কাছেই আনন্দদায়ক | “চাহিদা” এক 
ধরনের পরিপূর্ণতা । মস্তিষ্কে এই জিনিসগুলো সব 
ভাষাভাষি লোকের কাছে একই রকমের অনুভূতি 
সৃষ্টি করে । কেবল মুখ দিয়ে প্রকাশ করার মাধ্যম 
হয় ভিন্ন? বাংলা, ইংরেজি অথবা আরবী ইত্যাদি । 
যেহেতু ভাষাগুলো বিভিন্ন জাতির মানুষের স্ব স্ব 
ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপন গতিতে 
গড়ে উঠেছে, তাই একটির সাথে অন্যটির কিছু 
সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সর্বদিক 
থেকে সর্বসম হওয়ার মত মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। আর এজন্যই একটি ভাষার 


ওপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে অন্যটি কিছুতেই শেখানো 
যায় না। তাই বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি 
শেখানো বা রপ্ত করানো সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয় । 
কারণ বাংলা বাক্যের শব্দ বিন্যাস, বাক্য চয়ন, 
প্রকাশ ভঙ্গি ইত্যাদি ইংরেজি বাক্য থেকে 
অনেকাংশেই আলাদা । 
৯। কোন ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম যে ধাপ 
তা হচ্ছে 91161) 1১611090 | এতে ন্যনতম 
কয়েকমাস সময় লাগে । এ সময়টাতে শিক্ষার্থী 
সেই ভাষাটা মূলত কেবল শোনে যায়, মুখ দিয়ে 
বলে খুবই কম । এই শোনার কাজটা কোন ভাষা 
আত্মস্থ করার প্রারস্তে একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া 
হিসেবে কাজ করে । 91191 [91109 হয় 
[815০9 11080986-এর জন্য | শিক্ষার্থী যে 
ভাষা শিখতে যাচ্ছে মূলত সেই ভাষাটি তাকে 
91160 7১611090-এ শুনে যেতে হয়, তাই 
শোনার কাজটা অবশ্যই হতে হয় 11:81961 
19105088০-এ | অন্য ভাষা বা মাতৃভাষা ভিত্তিক 
কিছুতেই নয় কারণ সে তো তার মাতৃভাষা বা 
বাংলা শিখতে যাচ্ছে না বরং ইংরেজি শিখতে 
যাচ্ছে । আর এই 91161) 7911090-এর সময়ই 
শুরু হয় ইংরেজির 45551071180. । তাই 
£১591101180100-ও হয় সেই 18186 
19105088০-এর ওপরই, অন্য কোন ভাষা বা 
ংলার উপরে তা হতে পারে না। 1:8591 
19105085০ ইংরেজি হলে 91190 7১০110 
এবং এর 45551101191101. হতে হবে ইংরেজি 
ভিত্তিক । বাংলা ভিত্তিক নয়-এটি উত্তট, অবাস্তব 
ও অযৌক্তিক । কারণ ইংরেজির প্রস্তুতি নিয়ে 
যেমন আরবী শেখা যায় না, ঠিক তেমনি বাংলায় 
প্রস্তুতি নিয়েও ইংরেজি শেখা বা রপ্ত করা সম্ভব 
নয় । 
১০ । বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা অতি স্বাভাবিকভাবেই 
ইংরেজি তথা খ২ 3%18%-কে বাংলা বা খ১- 
এর সাথে [২০186 করে ফেলে । আর তখনই 
শিক্ষার্থীরা খ২ এবং খ১-এর মধ্যে সাদৃশ্য বা 
বৈসাদৃশ্যগুলো খুঁজতে শুরু করে । আর তখনই যা 
ঘটে তা হচ্ছে 7:817518101 | ফলে শিক্ষার্থীরা 
সরাসরি ইংরেজিতে চিন্তা করার সামর্থ্য হারিয়ে 
ফেলে বিধায় তারা খ১ তথা বাংলা 9%719% - 
এর অধিনস্ত হয়েই চিন্তা করতে শুরু করে ।” আর 
তখনই শিক্ষার্থীরা অতি স্বাভাবিকভাবেই খ২ বা 
ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার সঠিক 71০০993$-এ না 
থেকে 17811518010) 1019০955-এ চলে যায় |? 
বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে গেলে 
এই হচ্ছে তার কঠিন বাস্তবতা । 
১১। ইংরেজিতে বা খ২-তে কোন ভাব প্রকাশ 
করার ক্ষেত্রে 385০ 18151856 হিসেবে খ১ বা 
ধলা আমাদের শিক্ষার্থীদের মনে তৎক্ষণাৎ চলে 
আসে ।” তখনই শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজিকে 
পাশাপাশি অবস্থানে বসিয়ে ফেলে অর্থাৎ দুটি 
ভাষাকে 4১11] করে ফেলে ৷ ফলে শিক্ষার্থীরা 
স্বভাবতই খ১ তথা বাংলার ওপর নির্ভর করেই 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


ইংরেজি বানাতে শুরু করে । এক্ষেত্রে খ১ বাক্যের 
গঠন যদি খ২ বাক্যের গঠনের মত না হয় তখনই 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইংরেজি বাক্য 
তৈরীর প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয় ।৯ 

লা 13859 191150966 হওয়ার ফলে এ 
ধরনের ভুলগুলো দীর্ঘ সময় যাবৎ শিক্ষার্থীর 
ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট 
বাধা হিসেবে কাজ করতে থাকে । 
১২। শিক্ষার্থীরা বাংলাকে আশ্রয় নিয়ে ইংরেজি 
বাক্য বানাতে চেষ্টা করে বিধায় কিছু জটিল 
ইংরেজি বাক্য প্রথম অবস্থাতেই তৈরি করে ফেলে 
বটে, যা হয়তো ভাষা শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 
এগোলে এত দ্রুত করা সম্ভব হতো না বা 
অনেকটা সময় পরে হতো | এ সুবিধাটুকু খুবই 
ক্ষণস্থায়ী |” অন্যদিকে ইংরেজি ভিত্তিক 
[.91190950 ৪০0115161017-এর শুরুটা একটু 
ধীর গতির হয় বটে, কিন্তু ইংরেজি ভাষার ওপর 
প্রকৃত 0:010170010811%5 8101110/ অর্জন করা 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব ।৯১ 
১৩। মাতৃভাষার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
আরো একটি বড় সমস্যা হচ্ছে মাতৃভাষা (খ১) বা 

ংলার কিছু 900০00019 ইংরেজি (খ২) 
90০101০-এর সমমুখী, কিছু বিপরীতমুখী বা 
অন্যরকমভাবে বিন্যস্ত | এক্ষেত্রে প্রথমতঃ 
আমাদের শিক্ষার্থীরা যে সমস্যাটা তৈরি করে তা 
হলো তারা বাংলা 90:0০001০-মুখী করে ইংরেজি 
বাক্যটা তৈরি করতে শুরু করে | ফলে শিক্ষার্থীরা 
অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভুল 
বাক্য তৈরি করতে শুরু করে । ফলে শিক্ষার্থীরা 
অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভুল 
বাক্য তৈরি করে ফেলে ।* যেমন- তারা যায় না- 
[1795 1701 ৪০/1155% 50 1701 দ্বিতীয়ত 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


[18105180101 90015816705 খোজে । 
শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই মনে করে যে, বাংলার 
প্রতিটি শব্দের ৬0] 10 ৮০01 অনুবাদ 
ইংরেজিতে করতে হবে এবং তা করা যায় ।* 
১৭। বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
প্রক্রিয়ায় যেহেতু শিক্ষার্থীরা সর্বদা দুইটি ভাষার 
71775171107 ০/7/0127706 খৌজে এবং 
মনে করে বাংলার প্রতিটি শব্দের ৬01৫ 10 
৬010 অনুবাদ ইংরেজিতে করা যায় সেহেতু 
অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ভট ও হাস্যকর ইংরেজি বাক্য 
তৈরি হয় । 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, 18156 1.9:058486-এর ওপর তখনই 
প্রকৃত 00101771108 8101111 অর্জন করা 
বা £১০013100] সম্ভব হবে যখন আস্তে আস্তে 
[1:805196101. 90018150709 খোজার চর্চা 
পরিহার করা যাবে, মাতৃভাষার ওপর ভিত্তি করে 
নয় বরং সরাসরি ও স্বাধীনভাবে 18120 
[.179095০-এ চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলা 
যাবে । যতই খ২-এর ওপর খ১-এর প্রভাব 
কমানো যাবে এবং খ১-কে দূরে রাখা যাবে, 
ততই খ২-এর ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বৃদ্ধি 
পাবে এবং খ২ শেখাও তরান্বিত হবে ।১' তাই 
বলা যায়, বাংলা ভাষাভাষিদের জন্যেও 73896 
191150956 বাংলা আর 181:091 191160856 
ইংরেজি নয় বরং 81566 1917071856 ইংরেজি 
শিখতে বা রপ্ত করতে হলে 7850 18115099- 
ও হতে হবে ইংরেজি । 


সরকার ব্যর্থ, নাকি আমাদের স্বার্থ? 
আমাদের প্রাইমারী এবং হাই স্কুলের 17] 
(61091151) 1701 10098) বইগুলোতে এমন 


অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ইংরেজি ভাষার স্বাভাবিক 
শব্দ চয়ন বজায় রাখতে পুরোপুরি অক্ষম হয় যা 
সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষার ওপর নির্ভর করে চিন্তা 
করার প্রভাব ।৯ 

১৪ । প্রতিটি ভাষার [001], /১৫)০০৮০, 
৬০1 এবং £১০৮০91৮ এর একটি নিজন্ব বিন্যাস 
আছে । এটাই সেই ভাষার সৌন্দর্য । 

১৫ । ভাষা শিক্ষার্থীরা 2101 এবং 1৬1156916- 
দুটোই করে থাকে । [00 হচ্ছে 
1170/1908০ ৪৪ যা জানা নেই এবং তা 
সহজেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব। অন্যদিকে 
115(916 হচ্ছে জানা জিনিস বার বার ভুল 
করা । বাংলা তথা খ১-এর ওপর ভিত্তি করে খ২ 
বা ইংরেজী শিখতে গেলে শিক্ষার্থীরা এ ধরনের 
11509] গুলোই বেশি করে থাকে” আর 
এসব 17৬11568109 গুলোই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসে পরিণত হয় । 
১৬ | গবেষণায় দেখা গেছে যে, যখনই শিক্ষার্থীরা 
খ১-কে ভিত্তি করে খ২ শিখতে চেষ্টা করে তখনই 
শিক্ষার্থীরা সর্বদা দুইটি ভাষার মধ্যে 


জুন”১১ 


অনেক সুন্দর সুন্দর 01855109010) ৪০1৮15 
করার 1175070061009 দেয়া আছে। আমরা 
অনেকে বলি যে, আমাদের [7] বইগুলো 
90991810081 এর | কিন্তু একথা ততটা ঠিক 


কয়জন শিক্ষক সেই দায়িত্বের পবিত্রতা 
যথাযথভাবে রক্ষা করে যাচ্ছি? অন্যদিকে দরকার, 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ । তা দেয়া হচ্ছে এবং সময়ে 
সময়ে দেয়া হতে থাকবেও । কিন্তু সরকার দিতে 
পারে শুধু একজন শিক্ষকের কাজের 
[১9100117191109 উন্নত করার প্রশিক্ষণ । কিন্তু 
বিবেকের প্রশিক্ষণ তো একজন শিক্ষকের নিজের 
কাছে। 

নিজেদের অযোগ্যতা লুকাবার জন্য যেমন আমরা 
সরকারকে দায়ি করি তেমনই নিজেদের যোগ্যতা 
বা আমিত্ প্রকাশ করার জন্যও আমরা সরকার 
তথা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ি করি ও 
প্রশ্নবিদ্ধ করি । এই জাতির ইংরেজির ভাষাগত 
প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে এবং তা থেকে 
জাতিকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে অনেকে তৈরি করেছে 
ইংরেজি শিক্ষাদানের নানান তথাকথিত 
1৬1০01100 এবং সেসব 17৬০1100-এর কাছে 
সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় ইংরেজি শিক্ষাদান 
পদ্ধতিও নাকি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ । যে সমস্ত 
14০01)90-এর প্রকৃত গবেষনালদ্ধ কোন 
[০9০01091 বা 78091 নেই, নাই কোন 
11117915819 গ্রহণের ইতিহাস, নাই 
আমাদের ১০9০1০-1100190106 08015109170- 
এর কোন প্রকৃত প্রতিফলন, নাই কোন 1891. 
78590 195981:01) এবং যার গোড়ায় নাই কোন 
সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত কারিকুলাম । আমাদের 
জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করা 
হয় শিক্ষা খাতে | 990 বা 1790 পর্যন্ত ১০-১২ 
বছরে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে সরকারের 
কাঠামোগত ব্যয়, দাতাদের অর্থ, শিক্ষকের মেধা, 
শ্রম ও ধৈর্য্য, বাবা-মার অর্থ, শ্রম ও ধের্য এবং 
সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা 
সবকিছু মিলিয়ে এক বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় 
করে তাদেরকে তৈরি করা হয় দেশকে আগামী 
দিনে নেতৃত্ব দানের জন্য | 

তাদের মধ্যে তৈরি করা হয় দেশাত্ববোধ ও 


নয় । আমাদের গোটা জাতির জন্য যে মাত্রার বই 


জাতীয় চেতনা । 990. বা 750 পাশ এসব 


দরকার এই 1 বইগুলো তার উপযুক্ত । 


কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যখন জাতীয় শিক্ষা 


দেশের শ খানেক ভাল স্কুলের সাথে প্রায় নব্বই 
হাজার স্কুলের অবস্থাকে তুলনা করা যায় না। 
একটি জাতির 1:০1 বই নির্ভর করে । 

আমরা শুধু সরকারকে বলি যে সরকার কিছু করে 
না। সরকারের সীমাবদ্ধতাকে প্রথমেই সব কিছুর 
আগে উঠিয়ে আনি । আমাদের সরকারের পক্ষে 
যতটুকু করার মত ততটুকু সরকার প্রতিনিয়ত 
করে যাচ্ছে । সরকার আমাদেরকে দিয়েছে 
10951010106019, দিয়েছে ছাত্রদের বিনা 
বেতনে অধ্যয়নের জন্য অর্থের যোগান, আরও 
দিয়েছে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও বিদ্যালয় । 
সরকারের কাছ থেকে একজন শিক্ষককে যোগ্য 
মনে করেছে বলেই পনের (১৫) কোটি মানুষ 
থেকে তাকে বাছাই করে জাতি তৈরির পবিত্র 
দায়িতৃটুকু তার হাতে তুলে দিয়েছে । আমরা 


ব্যবস্থার অধীনে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ১০- 
১২ বছর ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করে চোখে 
সোনালি স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন 
তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত করে পুরো 
দেশ জুড়ে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও 
সিম্পোজিয়াম করে তাদের মাথায় ঢুকানো হয়, 
জাতীয় ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ আর 
এজন্যই তারা ১০-১২ বছরেও ভালভাবে ইংরেজি 
শিখতে পারেনি, আমাদের সরকারি শিক্ষা 
ব্যবস্থায় ইংরেজি শেখানোর জন্য যথাযথ কোন 
পদ্ধতি বা 1৬০০] নেই, জাতীয় ইংরেজি 
শিক্ষাদান পদ্ধতি 1:0111019] এবং সেকেলে, 
জাতীয় ইংরেজি পাঠদান পদ্ধতি 0096- 
21810011091 08960 বলে এযাবৎ তাদেরকে 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ইংরেজি শেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সেখানে 
বাঙ্গালি জাতির জন্য দরকার বিশেষভাবে তৈরি 
তথাকথিত বাংলাভিত্তিক ও গ্রামার ছাড়া ইংরেজি 
শিক্ষাদান পদ্ধতি বা 1৬০0।০০। ইংরেজি 
পড়ানো, 91001091) 15176]151 করানো, 
181150856 1]6801715 (0910061 চালানো 
অন্যায় বা দোষের কিছু নয় । পৃথিবীর প্রায় সব 
দেশে 1,81750866 "16980101016 091061 বা 
181050966 ১০119091 আছে এবং এগুলো 
ভাল্যভাবে ও সুনামের সহিত চলছেও | এসব 
প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়কও বটে । 
কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চলাতে গিয়ে 
দেশকে খাটো বা রাষ্ট্রকে অসম্মান করতে হবে 
কেন, জাতীয় ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামান্য 
২/৩ মাসের একটি কোর্সের কাছে শান করার 
চেষ্টা করতে হবে কেন, কেন আমাদের ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মের মনকে ভেঙ্গে দিতে হবে? ইতরেজি 
শেখানোর নামে তথাকথিত সম্পূর্ণ অবাস্তব, উদ্ভট 
ও অবান্তর একটি মতবাদ প্রদানের মাধ্যমে 
আমাদের উদীয়মান জাতীকে বিভ্রান্ত করতে হবে 
কেন? নিজেরা সরকারি বেতনভোগী শিক্ষক বা 
কর্মকর্তা হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ২ থেকে 
৩ হাজার টাকা কোর্স ফি পাবার আশায় জাতির 
এমন অপূরণীয় ক্ষতি করার পাশাপাশি আমাদের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাথাগ্তলো কেটে দেয়া কি 
পৃথিবীর ইতিহাসের যে কোন ঘৃণ্য নরহত্যার 
চেয়ে বহুগুণ বেশি ধ্বংসাত্বক বা নৃশংস নয়? 
জাতিগঠনমূলক পেশায় থেকে এর চেয়ে বড় 
জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ আর কী হতে পারে! 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেলফ ফাউন্ডেশন, ঢাকা 
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একটি এক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম 
গড়ে তোলার লক্ষ্যে 


ইসলাম বিষয়ক লেখালেখিতে যাদের নূন্যতম অংশথহণ রয়েছে তাদেরকে এক 
মলাটে নিয়ে আসাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । আপনি যদি ইসলামী ধারার একজন 
সৌভাগ্যবান লেখক হয়ে থাকেন তাহলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ইসলামী লেখক 
অভিধানে আপনার নামটি নিশ্চিত করুন| অভিধান সম্পর্কে আপনার যে কোনো 
মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন । 

বি: দ্র: লেখক ফরমে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থাকতে হবে । নাম, ছদ্ম নাম, পিতার 
নাম, মাতার নাম, জনুস্থান ও তারিখ, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষা, পেশা, 
অভিজ্ঞতা, লেখালেখির ধরণ, প্রথম লেখা প্রকাশ (কখন-কোথায়), প্রকাশিত গ্রন্থ 
(সর্বোচ্চ ১০টি), সম্মাননা/পুরস্কার, মোবাইল, ই-মেইল/ওয়েবসাইট । 

ফরমের সঙ্গে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি এবং প্রকাশিত বইয়ের একটি 
কপি অথবা লেখার দুটি নমুনা কপি পাঠাতে হবে। 


বিনীত নিবেদক 


জহির উদ্দিন বাবর জ্ শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী 
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আর রাশাদ সহকারী সম্পাদক, পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ 


সদস্য সচিব আহবায়ক 
ইসলামী লেখক অভিধান সম্পাদনা পরিষদ ইসলামী লেখক সম্পাদনা পরিষদ 


আন-নূরী জামে মসজিদ মার্কেট, (৫ম তলা), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ 
ই-মেইল :15191119117010৬10216)01711.001 


০১৭১৬৫৪৭৮৫৬, ০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৯১৪০৪৩৭৫৭, ০১৭১৭৮৩১৯৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


যুগে যুগে ইসলামের বিপদ সংকেত 
মুসলমানরা 
জাগবে কবে? 


সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে লিবিয়ার সবুজ প্রান্তর 


অবরুদ্ধ | পৃথিবীর দিকে-দিকে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে 


গণকবর | অথচ তার প্রকৃত সত্যতা যাচাইয়ে 
মিডিয়া জগৎ আজও বেখবর। এ স্বাধীন 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ । যেখানে একদিন বাতাস বয়েছিল 


স্বার্বভৌম দেশটি ভারতকে দিয়ে দিচ্ছে ত্রিশ লক্ষ 


মৃদুমন্দ । সেখানে আজ বারুদের বিষাক্ত গন্ধ । 


শহীদের রক্তে অর্জিত স্ব-দেশীয় করিডোর । 


যেখানে ছিল ফুলের সৌরভ, পাখিদের কলরব । 


জানিনা আগামীতে কী বা দিবে তারা এর 


সেখানে আজ ঘটে গেল মুসলিম গণহত্যার 


প্রতিউত্তর । আজ তাই বেদনায় নীল হয়েছে 


ভয়ংকর তাগ্তব। একদিকে মানব সভ্যতার 


এতিহাসিক বেনাপোল ও তামাবিল সিমান্তের 


দাবিদারদের তাবেদারী । আরেক দিকে ধ্বণিত 
হচ্ছে মুসলিম নিরীহ মা-বোনদের গগনবিদারি 
আহাজারী ৷ 


জনপদ । আগামী শতাব্দিতে যেখান থেকে শুন্য 
হবে এশিয়ান হাইওয়ের মূল্যবান সম্পদ । 
এদিকে বিএসএফের গুলিতে শিকার হচ্ছে নিরীহ 


একদিন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এই পৃথিবীতে 
কায়েম ছিল গৌরবজ্ঘবল ইসলামী হুকুমাত । আর 
আজ সংবিধানে ইসলাম কেটে রাষ্টীয়ভাবে 
ছড়ানো হচ্ছে ধর্মহীন শিক্ষানীতি ও কোরান 
বিরোধী নারী নীতির অপ্রতিরুদ্ধ জুলুমাত | এযেন 
ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মাথা নাড়া দিয়ে উঠা 
নমরুদ, ফেরাউন, হামান, সাদ্দাদ, আবু জাহেল, 
আবু লাহাব, উতবা, সাইবা ও তাদের 
প্রেতান্তাদের কুশ্রী গলায় বিবেক ধ্বংসনীয় 
শ্লোগান । এ যেন মুসলিম মানচিত্রকে পৃথিবীর বুক 
থেকে নিঃশেষ করার এক নব্য প্লান । 

তবু কি ঘুমিয়ে থাকবে দেড়'শ কোটি মুসলমান? 
কাপুরুষের মতো কি তাদের ধমণিতে ও বাজবে 
প্রলয় বিষাণ? না! তারাই তো ছিল জাতির 
কর্ণধার । রুখে ছিল অনৈতিকতার আগাছায় 
বেষ্টিত সকল জুলুম-অত্যাচার । একনিষ্ট মনে 
আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে খুন সাগরের উত্তাল 
তরঙ্গে বিছিয়ে ছিল যায়নামাজ | তখন তাদের 
ঈমানের প্রভায় উত্তাসিত হয়েছিল এ ধরিত্রীর পাপ 
তিমিরে নিমজ্জিত দিগন্রান্ত মুসলিম সমাজ | 

বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মুসলমানদের ত্যাগ- 
তিতিক্ষার চরম পরাকাষ্টার বিনিময়ে ইংরেজ 
বিরোধী বিপ্লবের মহা নায়ক যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে 
কামেল শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রাহ.)-এর 
ফতোয়ায় সুচিত হয়েছিল ইংরেজ খেদাও 
আন্দোলন । তখন দেওবন্দের পদ্ধুলিতে ধন্য 
হওয়া ভারত উপমহাদেশ জয় করেছিল লাখো 
মানুষের হৃদয় আসন । বাশের কেল্লা হয়েছিল 
ধুলিস্যাৎ। প্রাণ দিয়েছিল মহা বীর তিতুমীর । 
স্বরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের হৃদয়ে তার মতো 


পরিবারের অসহায় ফেলানিরা । সীমান্ত আগ্রাসনে 
এভাবে আর কত মা-বাবার বুক হবে সন্তান 
হারা? ১৯৭৫ সাল থেকে ফারাঞ্কার মাধ্যমে 
এদেশ হচ্ছে প্রাপ্য পানি হতে বঞ্চিত । বলতে 
গেলে যেখানে নদীগুলো যৌবন হারিয়ে প্রায় 
লাঞ্চিত । প্রতি বছর হিমালয়ের সংরক্ষিত পানি 
দিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোকে 
করে দেয় নিশ্িন্ন । আর কতো কাল ওদেরকে 
প্রভু মেনে আমরা লবণাক্ত সমুদ্রে হবো বিচ্ছিন? 
টিপাইমুখে বাধ বসিয়ে এখন সুবনসিঁড়ি বাধ 
বসারও পরিকল্পনা নিচ্ছে । যা আমাদের জন্য 
আনবিক বোমার চেয়েও অনেকাংশে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে । এপার থেকে ওপারে পাঠানো 
হচ্ছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ, অসম্ভব যার 
বিবরণ । আর ওদিক থেকে এদিকে চালান দেয়া 
হচ্ছে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিষাক্ত 
সব উপকরণ ৷ আবার ভিনদেশী নরপিচাশদের 
কিছু অন্তরাল এজেন্ট ওপারে পাচার করে 
আমাদের অবুঝ ছেলে-মেয়েদের । নৌ-পথে 
সাবমেরিন আর জলদস্যুদের মাধ্যমে গুম করে 
বাংলাদেশী অর্থায়নের উৎস, নিরীহ জেলেদের 
বলার অপেক্ষা রাখে না-আবার পশ্চিমাদের মিত্র 
বনতে,দেশীয় বন্ধুরা উলঙ্গ নর্তকিদের স্বাধীন প্রিয় 
রাজধানীতে এনে বিপুল অর্থায়নে করে সম্প্রচার 
এটা তো লাল সবুজের পতাকা ও দেশীয় 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক মহা অত্যাচার । এজন্য কী 
বায়তুল মোকাররমে আছর, মাগরীব ও এশার 
আযান মাইকে না দেওয়ার জন্য করা হবে 
নিষেধ? অথচ নিজেকে বলে নামাধী ও কুরআন 


বীর । আজ সে দেশের কুটিল ষড়যন্ত্রকারী দাদা- 
বাবুরা এদেশের সিমান্ত প্রহরীদের এ দেশীও কিছু 


তেলাওয়াতকারিনী আবেদ । প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্রে 
টেংরা টিলার সে এতিহাসিক গ্যাস ফিন্ডে ও 


দালালের মাধ্যমে(?) পিলখানায় দিয়েছিল 
জুন”১১ 


হয়েছিল অগ্নিসংযোগ | দেশবাসি আর কতো 


কাল পোহাবে ভিনদেশীদের এমন অগ্রীতিকর 

দূর্যেগি? 

বিংশ শতাব্দির সাম্রাজ্যবাদীদের কুটিল চক্রান্তের 

নীল নকশা: 

১. সিপাহী বিপ্রবঃ বাংলা থেকে খায়বার 
(কলিকাতা থেকে পেশওয়ার ) পর্যন্ত সতের'শ 
মাইল দীর্ঘ শের শাহ মহাসড়কের দু'পাশের 
প্রতিটি বৃক্ষে লাখো-লাখো আলেমদের দেয়া 
হয়ে ছল ফাসি । ইতিহাসের এ বর্বরচিত 
অধ্যায় মুসলিম জাতি সত্বার অস্তিত্বে আঘাত 
হানলো সর্বনাশি । 

২. এপ্রিল ফুল: এ্যারাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড 
প্রতারণার জাল বিস্তারের দুঃস্বপ্নে বিভোর হয়ে 
ইসলামী সংস্কৃতির ধাছে জনজীবন ব্যবস্থাকে 
নির্মূলের প্রতিশোধে হয়েছিল কিক্ষুদ্ধ। সে 
প্রেক্ষিতে গ্রানাডার প্রতিটি মসজিদে ১৪৯২ 
সালের ১ এপ্রিল তালা মেরে করেছিল আবদ্ধ । 
পরবর্তিতে পেট্রোল মেরে আগুন লাগিয়ে 
দেয় ৷ ফলে মুসলমানরা আগুনের মধ্যে জীবন্ত 
ভন্ম হয়ে যায়। 
এদিকে যাদেরকে বাহিরের রাষ্ট্রে নিরাপত্তা 
দেয়ার আশ্বাসে জাহাজে নিয়েছিল, তা অশান্ত 
মাঝ দরিয়ায় পৌছা মাত্র কুচত্রী খৃষ্টান 
সম্প্রদায় সেগুলোকে ডুবিয়ে দিয়েছিল | ফলে 
মুসলমানদের আর্তনাদ আর আহাজারীতে 
স্পেনের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে গিয়েছিল । 
নির্মিত হয়েছিল একটি ঘৃণ্য অধ্যায়। 
এপরিস্বিতি দেখে ফার্ডিন্যান্ড, রাণী 
ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে বলে 017 10911]! 
10 1০901 9০0. 4১1০... হায় মুসলিম! 
তোমরা এতো বোকা । 

৩. পলাশির যুদ্ধ: মুহাম্মদী বেগের নির্মম 
অন্ত্রাঘাতে নবাব সিরাজুদৌলার শাহাদাত 
বরণ । ইতিহাস আজও তার পরাজয়ের বাণী 
রেখেছে স্মরণ । এহেন স্বৈরাচারমূলক 
তাগ্ডবতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য হয় 
মিত । যে বিপর্যয়ে পৃথিবী আজও শোকায়িত । 

৪. মহিসুরের যুদ্ধ: যেখানে শাহাদাত বরণ করেন 
টিপুসুলতান । 


বাকি ০» ১৯ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


মধ্যপ্রাচ্যে নবজাগরণের সুচনা হয়েছে বলে জিগির 


তুলেছেন অনেকে । প্রায় সবকটি দেশেই 
অস্থিরতা । আফ্রিকার কয়েকটি মুসলিম দেশেও 
অস্থিরতা । তার মধ্যে লিবিয়ায় অস্থিরতা বেশ 
গুরুতৃপূর্ণ । এক ধরনের চিন্তাবিদ মহাসমারোহে 
বলতে শুরু করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য ও আফরিকায় 
গণতন্ত্রের নতুন জোয়ার এসেছে । এযাবৎকাল 
বিশেষ জাতীয় স্বেরতন্ত্র বজায় ছিল । এখন 
সেখানে একটার দেখাদেখি আরেকটা দেশের 
মানুষ গণতন্ত্রের জন্য রাস্তায় নেমেছে । এদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় অবশ্যই সেখানে গণতান্ত্রিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের প্রত্যেককে 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা 


সাম্াজ্যবাদীদের পাতানো খেলা 


ড. ইশা মোহাম্মদ 


এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইরাকের বৈধ 
সরকারকে ধ্বংস করে এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন 


দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে 
পারে এবং তাদের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার 


করেছে । এ ধরনের এঁতিহাসিক দায়িত্ব তারা এর 


জন্য মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও 


আগেও মাঝে মধ্যে পালন করেছে । যেমন 
ভিয়েতনাম | সেখানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে তারা 


মোতায়েন করতে পারে ৷ একবার চীনা সেনারা 
আসন গেড়ে বসলে তাদের বড় যুদ্ধ ছাড়া 


পরাজিত হলেও তাদের মিশন সার্থক হয়েছিল । 
সাধারণ মানুষ তা চোখে দেখেনি । কোরিয়াকে 
দুই টুকরো করে তারা সেখানেও গণতন্ত্র রক্ষার 
দায়িত্ব পালন করছে । যদিও দুই কোরিয়াই 


তাড়ানো সম্ভব হবে না। তাছাড়া যুদ্ধ করেই যে 
চীনাদের তাড়ানো যাবে- সে বিষয়ে নিশ্য়তা 
দেয়া যায় না। তাই এই মন্দাহুহূর্তে বড় যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ার আগেই দেশগ্তলোকে অস্থির করে 


তাদের ভুল বুঝতে পেরে এখন এক্যবদ্ধ হতে 


তথাকথিত গণতন্ত্রের কথা বলে একটি একটি 


চায়; কিন্তু পারছে না সাম্রাজ্যবাদী চক্রের 
কারণেই । এঁক্যবদ্ধ কোরিয়া সমাজতন্ত্রী হবে, না 
গণতন্ত্রী হবে- সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না 


করে লুম্পেন সরকার তৈরি করা যায় । এ-জাতীয় 
লুম্পেন সরকার সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের 
পক্ষে অবস্থান নিয়েছে । তবে কথা হচ্ছে, ওইসব 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । তাই তাদের একত্রীকরণে প্রবল 
বাধা হয়ে দীড়িয়ে আছে সে । পূর্ব জার্মানির কোন 


দেশ যতদিন তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি অস্থির 
থাকে ততদিন সাম্রাজ্যবাদের পদসেবা করে। 


রাজনৈতিক প্রভাবই পশ্চিম জার্মানিতে থাকবে 


গণতন্ত্র জাতীয় চরিব্রমপ্তিতি হলে, জাতীয় 


না- এটা বুঝেই তাদের একত্রীকরণে সাম্রাজ্যবাদ 
সহযোগিতা করেছিল । কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়ার ব্যাপারটি অত সহজে মেটানো যাবে না 
বলেই তাদের ভৌগোলিকভাবে অস্থির রাখা 
হয়েছে । এটি সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ কৌশল । 


সাম্রাজ্যবাদ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে প্রত্যক্ষভাবে 


অস্থির ভূগোলের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ একক 


জড়িত হয়েও আগ্রাসনের পুরো দায় নিজের কাধে 
নিতে চায় না। তারা ন্যাটোভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী 
বনেদি ধণতন্ত্রীদের চাপ প্রয়োগ করে যুদ্ধে 


অভিযাত্রী । অগপ্রতিরোধ্যভাবে তারা এগিয়ে 
যাচ্ছে । এই কৌশলে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ না 
করেও তারা ও্পনিবেশিক শোষণ-প্রক্রিয়ায় 


নামিয়েছে। যদিও সেসব দেশের সাধারণ মানুষ 
মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসনে পশ্চিমা দেশের সংশিষ্টতা 


বিনিয়োগের মুনাফা সংগ্রহ করতে পারে । যে 
কোন দেশেই রাজনৈতিক অশান্তি তৈরি করা এবং 


অর্থনীতি নির্মিত হলে ওইসব দেশের জনগণ 
সাম রাজ্যবাদকে অস্থানে-কুস্থানে পদাঘাত করে 
তাড়িয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদ তাদের অভিজ্ঞতা 
থেকে এটা বুঝেছে যে, অস্থিরতাই তৃতীয় বিশ্বের 
উপনিবেশিক অভিজ্ঞতাক্রিষ্ট দেশগুলোর জন্য 
একটি পরিণামঘাতী নিদান | তাই তারা বিশেষ 
ধরনের বিনিয়োগ করে দেশগুলোর অর্থনীতিকে, 
রাজনীতিকে এমনকি ভূগোলকেও অস্থির করে । 
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার সাম্প্রতিক অস্থিরতার 
এটাই মুখ্য কারণ । গণতান্ত্রিক বিপব নয় । 

যারা সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন, তারা আগ্রাসন 


চায় না, তবুও সেসব দেশের সরকার যুদ্ধে 


দেশের ভূগোল ভেঙে ফেলা- দুটোই তাদের 


নেমেছে । ফ্রান্স উলঙ্গভাবে লিবিয়ায় আক্রমণ 
চালাচ্ছে । 

উদাহরণ হিসেবে লিবিয়ার কথা বলা যায় । বলা 
হওয়ার পর সেখানে লিবিয়ার বিমান সেনারা 
বিদ্রোহীদের বিমান থেকে বোমা মেরে হত্যা 


কলাকৌশলে অনায়াসে সম্পন্ন হচ্ছে । এর ফলে 
যে নতুন সরকার তৈরি হয়, তারা তাদের বশং 


ও অকারণ নরহত্যাকে আড়াল করার জন্য 
সাম্রাজ্যবাদের দেয়া প্রেসক্রিপশন মোতাবেক 
গণতন্ত্রের লড়াইয়ের নামে দেশের সার্বভৌমত্বকে 


হয় এবং শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুষ্ঠনে সহায়তা 


সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়ার অপকৌশলকে 


করে। সাম্রাজ্যবাদ তাদের তাবেদারদের 


সমর্থন করছেন । এটি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 


প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজ দায়িত্বে মালিকানা 
অনুভব করে । বিশ্ব এখন অর্থনৈতিক অস্থিরতায় 


করবে না। স্পষ্টতই এ সিদ্ধান্তে বিদ্রোহীদের 


ভুগছে । মন্দা বারবার হানা দিচ্ছে। মার্কিনিরা 


মতোই মানবতাবিরোধী অপরাধ | তাদের বুঝতে 
হবে যে, মন্দা সাম্রাজ্যবাদের কারণেই এবং এই 
মন্দা তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দকে প্রকট 


সহযোগিতা দেয়ার প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত করা হয় । 
কিন্তু বিষয়টি অতটা নয়নাভিরাম পর্যায়ে থাকেনি । 


তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তৃতীয় 


করবে । তার ফলে তাদের দেশের সাধারণ 


বিশ্বের গরিব দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি 


মানুষের চাপে তাদের রাজনৈতিক দর্শনে 


নো-ফ্লাই জোনে সাম্রাজ্যবাদী বিমান আগ্রাসন 


দৃষ্টি দিয়েছে । অন্য কোন পরাশক্তি এগুলো দখল 


পরিবর্তন আসতে পারে । কিন্তু যদি যুদ্ধবাজি করে 


চালিয়েছে । যদিও আরব ও আফ্রিকার কয়েকজন 


করার আগেই, কিংবা ওই দেশের জাতীয় 


প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, নো-ফ্লাই জোন বলতে 


উই 


তারা মন্দার কুফল ঠেকাতে পারে, যদি অন্যের 
সম্পদ দখল করে মন্দার কুফল ঠেকাতে পারে 


আগ্রাসন বোঝানো হয়নি বিধায় তারা সমর্থন 
করছেন না । তবুও তাতে সাম্রাজ্যবাদের কিছু যায় 
আসে না । গেলবারও একই ঘটনা ঘটেছিল । বুশ 
যখন ইরাক আক্রমণের জন্য জাতিসংঘের 
অনুমোদন নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন 


সম্পদের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যবহার হওয়ার আ 
সাশ্রাজ্যবাদ তা ভোগদখল করতে 


ঠা ] 


তবে সাম্রাজ্যবাদ আরও প্রবল হবে এবং 
বিশ্বমানবতার জন্য হুমকি হবে | তাই সচেতন 


মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক হামলা এবং অস্থির 
ভুগোলের রাজনীতি এ কারণেই । 


মানুষের উচিত হবে না কোনমতেই সাম্রাজ্যবাদের 
কুমন্ত্রণাকে সমর্থন করা এবং কন্ডোলিৎসা রাইসের 


মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা চীন-রাশিয়ার দিকে 


গণতন্ত্রের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক গণতন্ত্রকে 


জাতিসংঘ এবং বিশ্ববিবেককে পান্তা না দিয়ে 
এককভাবে আগ্রাসন চালান এবং সাদ্দাম হোসেন 
ছাড়াও অসংখ্য নিরীহ নাগরিককে খুন করে 


উন্নয়নের জন্য ঝুঁকে পড়েছিল । সেখানকার 


আবাহন করা । যেটি সেখানকার সাধারণ মানুষ 


কয়েকটি দেশে চীনারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য 
সেনাবাহিনীও মোতায়েন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ 


সেখানে তাদের “উপনিবেশ” প্রতিষ্ঠা করেন | বলা 
হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষাকল্পে 
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প্রত্যাশা করে, সেটিই সেখানে কায়েম করা 
হোক । গণসমর্থিত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 


আশংকা করেছিল যে, আরও দেরি করলে চীন- 


হোক এবং সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধ 
হোক- এটিই হবে সচেতন মানুষের দাবি ও 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


আকাজ্ষা। তা না করে তথাকথিত সুশীল 


ভেঙ্গে ফেলেছেন । হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে তার 
চিকিৎসা নিতে হয় । (আল্লাহ! তার প্রতিটি কাজ 


প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য 


কবুল করে তাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় 


ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনের 


দাও ।) কখনো তাহাজ্জুদ কাযা করতে দেখা যায় 


কুটকৌশলকে সমর্থন করে বড় অন্যায় করছেন । 


নি। বুড়ো বয়সে দুর্বল দেহ নিয়েও তাহাজ্জুদের 


ংলাদেশের সরকার ও সুশীল সমাজের উচিত 


সময় অমনি উঠে যেতেন, যিকির, মুনাজাত ও 


হবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে 
রুখে দীড়ানো এবং সেখানকার জাতীয় সরকারকে 
সমর্থন করা । কোনক্রমেই সাত্রাজ্যবাদকে নয়, 
তাদের কুটকৌশলকেও নয় । 


লেখক: অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক 


১৭ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


অতি মধুরকপ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতেন । 
একসময় ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন জামিয়ার 
মসজিদে । তার চিত্তাকর্ধী তিলাওয়াত শ্রবণে হাজ্বী 
সাহেব হুযুর রহ. এর হৃদয়জগতে তোলপাড় সৃষ্টি 
হল, ফলে তিনি নামাযে চিৎকার দেন । তখন 
থেকে হাজ্বী সাহেব হুযুর রহ. তাকে জাহরী নামায 
পড়াতে বারণ করেন । বার্ধক্যেও তার কণ্ঠ ছিল 
বেশ মযবৃত | নামাযের পর জামিয়ার মসজিদে 
স্বস্থানে বসে লাউড স্পীকারে ছাত্রদের নসীহত 
করতেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ও জোরালো কণ্ঠে । 
প্রায় সময় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও আখিরাতের 
মর্যাদার কথা এবং মৃত্যুর স্মরণের কথা বলতেন । 
তালিবে ইলমদেরকে বুঝোশুনে চলার জন্য 
পথনির্দেশ দিতেন, নসীহত করতেন পূর্ণ শফকত 
ও অন্তর্দরদ নিয়ে । ছাত্রদের কাছে ক্ষতিকর 
উপসর্গ মোবাইলের ছড়াছড়ি জানতে পেরে তিনি 
খুবই পেরেশান হয়েছিলেন ৷ মোবাইল না রাখার 
জন্য বারংবার তাগিদ দিয়েছেন । 

কেউ কোনো মাদ্রাসা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার 
পরামর্শ চাইলে তিনি বলতেন, ভাই! আল 
ইস্তিকামাতু ফাওকাল কারামাহ (ইসতেকামাত 
কারামতের চেয়ে অত্যুচ্চ)। নিজেও ছিলেন 
তাই । একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে একাধারে সুদীর্ঘ ৬৭ 
বৎসর ধরে দায়িত্বসহ জীবন কাটিয়েছেন ৷ এটি 
কারামতের চেয়ে কখনো কম নয়। 
অমুখাপেক্ষিতার গুণ ছিল, তাই সর্বদা নিজের 
কাজ নিজেই আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি সচেষ্ট 
ছিলেন । বার্ধক্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাতে কোনো 
লাঠি বা কোনো সাহারাবিহিন চলাফেরা করেছেন, 
চোখে না দেখতেন বলেই কারো হাত ধরে 
হাটতেন। নামাযের প্রতি আসক্তি ছিল 
অন্যরকম । প্রতিদিন নামাযের জামাতে উপস্থিত 
থাকতেন, আযানের পরপরই অযু করে প্রথম 
কাতারে মিহরাবের পাশে চলে যেতেন । এক 
রমযানে শরীরে প্রচন্ড জর ছিল, তা সত্তেও 
তারাবীহর নামাযে শরীক হলেন, দীর্ঘক্ষণ নামাযে 
দীড়ানোর কারণে পড়ে গেলেন এবং সং 
হারিয়ে ফেললেন । ডাক্তার এসে স্যালাইন পুশ 
করে তাকে সঙ্ঞান করা হয়েছিল । কিছুদিন পূর্বে 
অন্ধ চোখে মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে পা 
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মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকতেন ফজর যাবত । 

জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক 
রহ. এর ম্নেহধন্য ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন তিনি । 
মুফতি সাহেব হুযুর বলতেন “আলী আহমদ 
(হযরত বোয়ালভী সাহেব হুযুর রহ.) আর নুরুল 
ইসলাম দু'টি কাঁটাবিহিন ফুল+ । বাস্তবেও তারা 
ছিলেন তার এ কথার প্রকৃত নমুনা | বিনয় ও 
নম্রতাই ছিল তার ভূষণ । পূর্ণাঙ্গ ইখলাস ও 
তাকওয়ার সাথেই প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিয়ে 
গেছেন শেষ মুহূর্ত অবধি | যে কারো সাথে কথা 
বলতেন হাসিমুখে । এমন প্রসন্ন চেহারার লোক 
বুঝি আর মিলবে না। স্বল্পভাবী ছিলেন, 
মাঝেমধ্যে এমন হাসতেন যে, ধবধবে পরিষ্কার 
দাত থেকে মুক্তার ঝিলিক বিচ্ছরিত হতো | 
হযরত তার খাস উসতায ও মুরববী মুফতি 
আযীযুল হক রহ. এর কাছে আধ্যাত্মিক সবক, 
ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন । রেওয়াজি 
কোনো বায়'আত বা যিকির অনুষ্ঠান ইত্যাদি তার 
জীবনকর্মে দৃষ্টিগোচর হয় নি। সহজ-সরল ও 
সাদাসিধে জীবনাচারই ছিল তার নিত্যসঙ্গী | 
প্রচারবিমুখ এই বুযুর্গ আলিম-ওলামা ও 
সাধারণের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বড় বড় 
ধনকুবের ও ব্যবসায়ীরা হযরতের সানিধ্য গ্রহণ ও 
দোয়া লাভের জন্য দূর দুরান্ত থেকে ছুটে 
আসতেন । 

সবসময় মাদরাসার জন্য চিন্তামগ্ন থাকতেন । গত 
কয়েকমাস ধরে যখন তিনি হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখনও মাদ্রাসার জন্য 
অস্থির ব্যাকুল ছিলেন । বারবার বলছিলেন “আমি 
চলে যাবো, মাদরাসায় নিয়ে যাও আমাকে" । 
হাসপাতালের বেডে যতদিন ছিলেন মুখে যিকির 
জারি ছিল । ইন্তেকালের আগে বেশ ক'দিন ধরে 
কথা বলতে পারেননি, কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটি 
মৃদুস্বরে তার জিহ্বার তলদেশ থেকে ভেসে 
আসছিল । এভাবে যিকির করতে করতে পাড়ি 
জমালেন এই বুযুর্গ । 

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জন্মলগ্ন থেকে তিনি 
তার সঙ্গে জড়িত। তার পুরো জীবন কেটেছে 
জামিয়া-ক্রোড়ে। জীবন যৌবন বিলীন করে 
আমৃত্যু মানুষ গড়ার মহান্ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন 
এই সাধক | দেশ-বিদেশে তার হাজার হাজার 
ছাত্র আছে । তাদের কেউ কেউ তার পূর্বেই এই 
ধরাধাম ত্যাগ করেছেন । হযরত মাওলানা হারুন 
ইসলামাবাদি ও হযরত মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ রহ. 
তার অন্যতম প্রিয় ছাত্র । 

তার পরম প্রতীক্ষিত সময়টি চলে এল গত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি ২০১১ শনিবার দুপুর ১২. ৫০ 
মিনিটে । ৯৩ বছরের সুদীর্ঘ জীবনসফর শেষ 
করে সেদিন আখিরাতের সেতু পার করলেন । 
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মুহুর্তেই 


চতুর্দিকে তার ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে । 
হাজারো ছাত্র ও ভক্তদের মাঝে নেমে আসে 
শোকের অমানিশা । জানাযায় ঢল নামে মানুষের । 
রাত টায় ইশার নামাযের পর জামিয়া চত্বরে 
তার জানাযার নামায আদায় করা হয় । জানাযার 
বিশাল জামাতে ইমামতি করেন মরহুমের অসিয়ত 
ও অনুরোধ মোতাবেক হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. 
এর বিশিষ্ট খলিফা, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস, উস্তাযে মুহতরম 
হযরত মাওলানা মুফতি হাফেজ আহমাদুল্লাহ 
সাহেব দা. বা. । জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষক অশ্র্সিক্ত 
নয়নে তাদের এই প্রিয়জনকে কীধে করে নিয়ে 
যায় মাকবারায়ে আযীযিতে, আকাবিরদের 
আরামগাহে । সেখানেই তাকে আবেগঘন ও 
শোকাভিভূত পরিবেশে সমাহিত করা হয় । 

দোআ করি যেন আল্লাহ তাআলা তার কবরে 
নূরের বারি বর্ষণ করেন এবং জান্নাতুল 
ফিরদাউসে সমাসীন করেন । আর আমাদেরকে 
আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাউফিক দান 
করেন । আমীন । 


ইসলামবিদ্বেষ কখনো ইসলামের 


২০ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


ব্রিটেনের পুলিশ বিভাগে মুসলমানদের ক্রমাগত 
বৃদ্ধি এবং সংগঠনের আওতায় তাদের সঙ্ববদ্ধতা 
মুসলিম কারাবন্দীদের জন্য কল্যাণ বয়ে 
আনলো । আমাদের কাছে যখন মুসলিম বন্দীরা 
আসে, তাদের সাথে যথাসম্ভব ভদ্র ও কোমল 
আচরণের চেষ্টা করি, যারা চায় তাদেরকে এক 
কপি কুরআন মজীদ এবং একটি জায়নামায 
সরবরাহ করি | তাছাড়া ইসলামী আকীদার সাথে 
সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন, হালাল খাবার 
পরিবেশন ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে যত্রশীল 
হই । এগুলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন 
করে, যা দশ বছর আগে কিছুই ছিলো না। 
রিচার্ড ফার্লির পরিবারের কেউ এখনো ইসলাম 
গ্রহণ করেনি । তবে সমঝোতার মাধ্যমে তিনি 
খিস্টান পরিবারের সাথে জীবনযাপন করছেন । 
তার ইসলাম গ্রহণে কেউ আপত্তি করেনি । হ্যা, 
তার খিস্টান ধর্মানুরাগী মাতা শুরুতে কিছুটা বাধ 
সেধেছিলেন । তাঁর স্ত্রী একজন শিক্ষিকা এবং দুই 
ছেলে অক্সফোর্ড ও সারেই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়ালেখা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে 
ইসলামের উপর ধৈর্য ও অবিচলতা দান করুন, 
তার পরিবারের লোকদেরকেও ইসলামের আলোয় 
ত করুন এবং বিশ্বের তাবৎ 
মানবজাতিকে হিদায়াতের আলোর বন্যায় 
অবগাহনের তাওফীক দান করুন । আমীন । 
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কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


আসমান-জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে 
সবই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই 
সৃষ্টি । এদের সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং জীবন রক্ষার জন্য 
মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে দান করেছেন- 
গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, 
সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ও খাল-বিল । 

মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এদের মধ্যে 
অন্যতম মহা-অবদান বা নিয়ামত হচ্ছে বৃক্ষ-লতা 
বা গাছপালা । কেননা বৃক্ষ-লতা মানুষকে দান 
করে অক্সিজেন, যা ব্যতিত মানুষ জীবন বাঁচাতে 
পারে না এবং মানুষের নিকট থেকে গাছ গ্রহণ 
করে কার্বন-ডাই-অক্সমাইড যদ্বারা বৃক্ষ-লতা ও 
গাছ-পালা তাদের জীবন রক্ষা করে। তাই 
বৃক্ষরাজি মানুষের পরম বন্ধু এবং পৃথিবীর 
পরিবেশ রক্ষায় মহান আল্লাহ তা'আলার এক 
অপূর্ব নিয়ামাত যা অসংখ্য নিয়ামাতের তুলনায় 
অধিক উপকারী ও মর্যাদাসম্পন্ন । 


জুন”১১ 


আল্লাহ সূরা আর-রাদের ১৬ আয়াতের এক স্থানে 
বলেছেন, “বলুন! আল্লাহই প্রত্যেক বস্তর অষ্টা 


আল্লাহ বলেছেন, “তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন 
পর্বতমালা; যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না 


এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী 1 ইসলামে 
আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা-_এ বিশ্বাস 
প্রগাঢ় । ইসলামের বিশ্বাসে এও অন্তর্ভুক্ত যে, 
আল্লাহ তার সকল সৃষ্টিকে যথাযথভাবে তৈরি 
করেছেন । 

তিনি নিজেই বলেছেন, “তারা কি তাদের মনে 


পড়ে । [সুরা লুকমান : ১০] মানুষের সকল 
জীবজন্তু ধারাবাহিকভাবে তিনি মানব সৃষ্টির পূর্বেই 
সৃষ্টি করেছেন৷ বিশ্বজুড়ে যে উদ্ভিদ প্রজাতি 
রয়েছে, তার বংশ বিস্তার পদ্ধতির প্রতি আমরা 
মনোনিবেশ করলে দেখতে পাব, এই উত্ভিদ 


ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্তল ও 
এ উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন 


কীভাবে বিশ্বে প্রাণীকুলের জীবনপ্রবাহে ভূমিকা 
রেখে চলেছে । উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে 


যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, কিন্তু 


বহুসংখ্যক তথ্য পাওয়া গেছে । উদ্ভিদ বংশ বিস্ত 


অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে 
অবিশ্বাসী । [সূরা আর-রুম : ৮] 


1র পদ্ধতিতে মূল উদ্ভিদের কোন অংশ নতুন 
উদ্ভিদের উদ্ভাবন ঘটায়, তা আমরা অবহিত হতে 


নভোমগ্ডল, ভূমগ্জল ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী 
সবকিছু যথাযথরূপে সৃষ্টি করার বিষয়ে হযরত 
রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদিসের একটি বর্ণনা 


পারি। অযৌন বংশ বিস্তার পদ্ধতি কেবল 
নিমশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা মূল উদ্ভিদ 
দেহের বিশেষ কোষকলাকে একটি নতুন বৃক্ষ 


প্রণিধানযোগ্য । হাদিসটিতে হযরত আবু হুরায়রা 


জন্মানোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই 


(রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার 
হাত ধরে বললেন, “আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি 
করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন 


উভয় প্রকারের নিচুশ্রেণীর সীমিতসংখ্যক উদ্ভিদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । উচ্চশ্রেণীর আড়াই লাখ 
প্রজাতির উদ্ভিদ বংশ বিস্তারে যৌন প্রক্রিয়া 


বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীবজন্তু ও 


অবলম্বন করে থাকে । 
এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে যে অদ্ভুত নিয়ম-কানুন 
পরিলক্ষিত হয়, তা একদিকে যেমন সুদৃঢ় তেমনি 


প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে আর আদম (আ.)-কে 
সৃষ্টি করেছেন জুমাবারে আসরের পর । বস্তুত 
এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি-যা দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি 
করেছেন ।' [মুসলিম] 


জটিল এবং চিত্তাকর্শক | অথচ পুরো ব্যাপারটিকে 
একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে দীড় করিয়ে রাখা 
হয়েছে । এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত সুনিশ্চয়তার 
প্রক্রিয়ায় সামান্যতম ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটলে 
প্রকৃতি মারাত্মক অস্তিত্বের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে 


আল্লাহর দিনের সময়কার কতটুকু আর তিনি তার 
সৃষ্টির জন্যে কতটুকু সময় গ্রহণ করেছেন তা 
আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন 
করা কঠিন । আমাদের পৃথিবীর হিসাবে সাত 
দিনের প্রতিটি দিন হয় ২৪ ঘণ্টায়, অন্যদিকে 
বেহেশতবাসীদের দিনের সময়ের পরিমাণ হয় 
বেশি । আল্লাহ এখানে দিন বলতে কোন সময়কে 


পড়তে পারে । এমনকী এ অবস্থায় কোনো 
কোনো প্রজাতি চিরতরে নিশ্চিহ্ু হয়ে যাওয়াও 
অসম্ভব কিছু নয় । 

উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান সাহায্য আসে 
বাতাস, কীট-পতঙ্গ, পাখি ও পানি থেকে | ফুলের 
পরিণত পুংকেশর লাখ লাখ পরাগরেণুকে উপযুক্ত 
করে রাখে । এই পরাগরেণু কেবল সঠিকভাবে 


প্রাধান্য দিয়েছেন এ প্রবন্ধে আমাদের তা বিবেচ্য 
বিষয় নয়। তবে এখানে বিষয় সৃষ্টির একটি 
ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয় । যেমন- সর্বপ্রথম 
তিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন বা ভূমি এরপর পাহাড়- 
পর্বত, পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে গাছ-গাছালি, 
মন্দ জিনিসসমূহ, আলো জীবজন্ত ও অন্যান্য 
প্রাণী এবং সর্বশেষে হযরত আদম (আ.) অর্থাৎ 
মানুষ । 

আল্লাহর প্রধান সৃষ্টি মানুষ । এ মানুষকে তিনি 


গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই নিষিক্তকরণ 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং ভবিষ্যতের 
বংশবিস্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে । এর জন্য 
চাই একসঙ্গে অনেক কিছুর সমন্বয়, যে সমন্বয়ের 
বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানি না বিধায় 
বিষয়টি আমাদের ততো মনোযোগ আকর্ষণ করে 
না। পুধকেশরের লাখ লাখ পরাগরেণু সৃষ্টি হয়ে 
অবাধভাবে কোনো মাধ্যমে, বিশেষত বাতাসে 
প্রবেশ করে। এই লাখ লাখ পরাগরেণু থেকে 


সৃষ্টি করেছেন সর্বশেষে । তবে এ মানুষের থাকার 


হয়তো মাত্র ১-২টি ফুলের গর্ভকেশরে 


জন্য, বিচরণের জন্য, খাওয়ার জন্য, 


প্রতিস্থাপিত হয়ে নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, 


জীবনধারণের জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সকল 
কিছুই আগে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের বাসস্থানের 
জন্য, খাদ্যোৎপাদনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ভূমি । 
আল্লাহ তা-ই প্রথম সৃষ্টি করেছেন । এ ভূমি সৃষ্টি 
করার পর সমগ্র সৃষ্টবস্ত ও প্রাণী যেন 
ভারসাম্যহীনতায় না পড়ে সে জন্য এরপরই 
পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন । 


বাকিরা ধ্বংস হয়ে যায় । অথচ এই লাখ লাখ 
পরাগরেপু সৃষ্টি না হলে, যে একটি নিষিক্ত হওয়ার 
সুযোগ পেয়েছে তা সম্ভব হতো না। 

সমন্বয়ের ব্যাপারটি এখন পর্যালোচনা করা যাক । 
যে সময় পরাগরেণু পরিপক্ক হবে, ঠিক সেই সময় 


গর্ভকেশরের দেহ থেকে আঠালো পদার্থ বের 
করে তার অঙ্গটিকে আঠালো করে রাখবে | সেই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


প।রি।বে।শ।-প্র।তি।বে।শ 


সময় আবার বাতাস প্রবাহের জন্য সূর্যকে তার 
তেজোদীপ্ত আলো দিয়ে পৃথিবীর কোনো স্থানে 
বায়ুর শৃণ্যতা সৃষ্টি করতে হবে । সেই শৃণ্যতা 
পুরণ করবে বাযু-প্রবাহ । অর্থাৎ শত শত মাইল 
দূরে কোনো সমুদ্রে সৃষ্ট নিমচাপটি তার প্রান্তিক 
প্রভাবমগ্ডলে যে ধীর গতির বাতাসের সৃষ্টি 
করেছে, যে প্রবাহটি আমাদের অজ্ঞাতে 
পৃথিবীপৃষ্ঠের যাবতীয় ফুলের পরাগরেণু তুলে 
নিয়ে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপন করে 
চলেছে । ফুল, বাতাসের এ ছোঁয়াটুকু না পেলে 
লাখ লাখ উদ্ভিদ হয়তো বঞ্চিত থেকে যেত 
গর্ভধারণ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে । গর্ভধারণ না 
হলে জন্মাত না লাখ লাখ নতুন উদ্ভিদ । প্রকৃতির 
খাদ্য ভাণ্ডার এ উত্তিদের ফলন থেকে বঞ্চিত হলে 
জীবজগতের মজুতে টান পড়ত । এতে জীব 
জগতের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুরুহ হয়ে পড়ত । 
অতএব বলা যায়, ক্ষতিকর এই নিয়চাপটি 
আমাদের অজান্তেই কত সুষ্ঠুভাবে জীবজগত তথা 
পৃথিবীর জীবনমগ্ডলকে নিয়ত সাহায্য করে 
যাচ্ছে । নিম্নচাপের এমনি উপযোগীর উদাহরণ 
আল্লাহর বাণীশৈলীর সঙ্গে একেবারে মিলে 
যাচ্ছে । আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্চারণ করতে বাধ্য 
হই, “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কোনো 
কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করননি। আপনি মহান, 
পবিত্র । অতঃপর আপনি আমাদেরকে আগুনের 
আযাব থেকে বাঁচান । [সুরা আলে ইমরান : 
১৯১] 

এখন আমরা প্রকৃতির ভারসাম্যের বিষয়টি লক্ষ 
করে দেখব । বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত লোকেরা 
ইকোলজি কথাটির সঙ্গে পরিচিত । বাতাসে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা 
আজ শঙ্কিত। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রতি 
নজর না দিয়ে বৃক্ষ নিধনে মানুষের সীমালজ্ঘন 
মরুকরণ প্রকোপের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেয়, যা 
আজ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দীড়িয়েছে। 
জীবিকা, চাষাবাদ, নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ 
অজুহাতে গাছপালা নিধন করা হচ্ছে নির্বিচারে । 
মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসের প্রয়োজনে 
অতিরিক্ত বন নিধনের কারণেই আজ সারা বিশ্বে 
পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে । ঝড়, বন্যা-খড়া, 
সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি আজ নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ফসলাদির মারাত্মক 
ক্ষতি হওয়ায় বিশ্বে আজ খাদ্যে টান পড়েছে। 
মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির ভারসম্য নষ্ট করার জন্যই 
আজ এ বেহাল অবস্থা । প্রকৃতিতে বন-বাদাড়, 
পাহাড়-পর্বত, নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি যদি না 
থাকতো তবে সমস্ত পৃথিবীতে অক্সিজেনের যে 
ঘাটতি হতো তাতে জীবজগতের বেঁচে থাকাই 
দুরুহ হয়ে পড়তো | একটু চিন্তা করলেই বোঝা 
যাবে এমন বহু বনবাদাড় রয়েছে যা দুর্গম 
পাহাড়-পর্বত, নদী, সাগর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক 
প্রতিবন্ধকতা দ্বারা মানুষের সহজ গমনের বাইরে 
ফেলে রাখা হয়েছে। উপরন্ত তার মধ্যে হিংস্র 


ক্ষতি না করতে পারে । এদের ভয়সংকুলতা ও 
প্রাকৃতিক দুর্গমতা না থাকলে লোভী মানুষ 
ইতোমধ্যেই এ পৃথিবীকে জীবজগতের বাঁচার 
অযোগ্য করে ফেলতো । বিষয়টি যুক্তি ও 
প্রমাণভিত্তিক বিচার-বিশ্রেষণ করলে আমরা 
দেখতে পাই যে, দুরদুরান্তের গহীন অরণ্যে 
প্রকৃতির বন্যতায় লালিত প্রাণসংহারক 
জীবজন্তসমূহ, প্রাকৃতিক দুর্লংঘতা ইত্যাদি সবই 
মুলত জীবমগ্ডলের সেবার কাজে নিয়োজিত । 
সমস্ত জীবমণ্ডল ও উদ্ভিদকুল মুলত মানুষের 
কল্যাণ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত | “তোমরা কি লক্ষ্য 
করো না, যে আল্লাহ তোমাদের অধিনস্ত করে 
দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে? 
[সূরা লুকমান : ২০] 

মানুষ অজ্ঞতাবশত দেশের জাতীয় সম্পদ গাছ 
ব্যাপকভাবে ধ্বংস করছে । বাস্তবধর্মী চিন্তা করলে 
দেখা যায় যে, গাছ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে 


মহিমা ঘোষণা করে ।' বৃক্ষরাজি কেবল পৃথিবীর 
পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের জীবন বাচানোর 
কাজই করে না; বরং মহান আলম্নাহ উৎকৃষ্ট 
মানের পবিত্র বৃক্ষের সাথে মুমিনের সৎকর্ম ও 
ঈমানের মজবুতির কথা এবং দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের 
কথা বর্ণনা করেছেন। মন্দ বৃক্ষের সাথে 
অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট কর্ম কুফরীর উদাহরণ স্থাপন 
করেছেন । 

পরিবেশ দূষণ নিয়ে গোটা বিশ্বে চলছে ব্যাপক 
আলোচনা-পর্যালোচনা । পরিবেশ দূষণ বর্তমান 
সময়ে যে কোনো সময়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর আকার 
ধারণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজকের বিশ্ব 
উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করার দাৰি 
করলেও পরিবেশ রক্ষায় তেমন কোনো অগ্রগতি 
হয়নি । আমাদের দেখা দরকার, এই প্রাকৃতিক ও 
রয়েছে । আল্লাহর নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-ই 
বাকি বলেন এই পরিবেশ নিয়ে । পরিবেশ 


ঠিকই, তবে এর রোপণ ও সংরক্ষণের কথা চিন্তা 


আমাদের জন্য বড় এক নিয়ামত । আমাদের 


করতে হবে প্রয়োজনের তুলনায় আরো অনেক 


চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের 


বেশি করে। বৃক্ষ শুধু পুথিবীর জীববৈচিত্রের 
জীবন রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরিবেশের 


পরিবেশ । চারপাশের অবস্থা, আকাশ-বাতাস, 
পানি-মাটি, গাছপালাসহ সম্প্রসারিত বিশাল 


ভারসাম্যই রক্ষা করে না; বরং মহান আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে, তার 
ংসাও করে থাকে । 

মহান আল্লাহ বলেন, “সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে 
নির্ধারিত কক্ষপথে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি 
তাঁরই বিধান মতে চলে ।' [সূরা আর-রহমান :৫- 
৬] প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম পরিবশে রক্ষায় এবং পশুপাখির 
উপকারার্থে বৃক্ষরোপণের যে মর্যাদা ও ফযিলত 
বর্ণনা করেছেন তা হলো: হযরত আনাস (রা.) 
হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কোনো 
মুসলমান যদি একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করে 
অথবা ক্ষেত-খামার করে ফসল ফলায়, অতঃপর 
তা থেকে মানুষ, পাখি বা কোনো জন্ত ভক্ষণ 
করে, তা তার জন্য দান করার সওয়াব হবে ॥ 
[সহীহ মুসলিম] বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়- 
ঝঞ্জা, জলোচ্ছ্বাস, বায়ু দূষণ প্রতিরোধে বন- 
বনানী, গাছ-পালা এবং বৃক্ষলতার কোনো বিকল্প 
নেই। তাই আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণ 
সরকারিভাবে শুরু হয়েছে । বেসরকারিভাবেও 
প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তিকে বৃক্ষরোপণ করা 
অপরিহার্য এবং কর্তব্য | বৃক্ষরোপণের আসল 
সময় আধাট-শ্রীবণ মাস । 

যে কোনো দেশের মোট ভূ-ভাগের কমপক্ষে ২৫ 
শতাংশ বনভূমি থাকার কথা । এই পরিমাণ বন- 
ভূমি থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত হয় । 
প্রিয়নবী সো.) দেড় হাজার বছর পূর্বেই বৃক্ষের 
অতীব প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন 
এজন্যই মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বৃক্ষরোপণ ও 
ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । 
তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও বৃক্ষ নিধন ও ফসল বিনষ্ট থেকে 
কড়াকড়িভাবে নিষেধ করতেন | একব্যক্তি গাছের 
একটি পাতা ছিড়েছিলেন । তা দেখে রাসূল (সা.) 


জন্তর আবাসস্থল করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার 
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বললেন, প্রত্যেকটি পাতা আল্লাহ তা'আলার 


দিগন্ত মিলে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশ । 
পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাষায়, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ 
থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমণ্ডলে 
বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, 
পাহাড়, নদী, সাগর, মোটকথা উত্ভিদ ও 
জীবজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই পরিবেশ । 
পরিবেশ মহান আল্লাহ তা'আলার মহান সৃষ্টি 
মানুষের কল্যাণ ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে 
পরিবেশের যাবতীয় জিনিস আল্লাহ তৈরি 
করেছেন । এর কোনটাই অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করা 
হয়নি । আল্লাহপাক এ বিষয়ে কুরআনেপাকে সূরা 
লুকমানের ২০ আয়াতে ঘোষণা করেছেন এভাবে: 
“তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কী দেখ না, নিশ্চয়ই 
আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে সবই আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন 
এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
নিয়ামতগুলো পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ।' সূরা 
আল-বাকারার ২৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তিনি 
পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন ।' সুরা ইয়াসিনের ৩৩ আয়াতে মহান 
আল্লাহ বলেন, “তাদের জন্য একটি নিদর্শন 
মৃতভূমি । আমি একে সম্ভীবিত করি এবং তা 
থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তা তারা ভক্ষণ করে। 
আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর এবং এবাহিত করি 
ঝরনা । যাতে তারা ফল পায় ।, 

প্রিয়নবী (সা.) তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, 
“তুমি যদি কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত 
হও, সে সময়ও যদি তোমার হাতে একটি গাছের 
চারা মজুদ থাকে যা রোপণ করা যায়, তবে তা 
তুমি রোপণ কর ” আল্লাহ আমাদের সে তওফিক 
দান করুন, আমীন । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


শরীর সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হলে, প্রতিদিন একটি 
করে ফল খান । ফলে রয়েছে একাধিক প্রাকৃতিক 
উপাদান | ভিটামিন, মিনারেল, এনজাইম, প্রান্ট 


ফল খাওয়ার উপকারিতা 
ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ভালো রাখে: গোটা ফল 
খান, রেডিমেট ফুট জুস বা সাপ্রিমেন্ট খাওয়ার 
বদলে । গোটা ফলে রয়েছে ফাইবার, যা খাবার 
হজম করতে খুবই সাহায্য করে এবং 
কনস্টিপেশনের সমস্যা থেকে রেহাই দেয় । গোটা 
ফলে রয়েছে বেশি উপকার | ফল সহজে হজম 
হয় আর ব্লাড ও ডাইজেস্টিভ টর্টাক পরিষ্কার 
রাখতে সাহায্য করে । 
উইনিং ফুড হিসেবে উপকারী: ফলে রয়েছে 
যথেষ্ট পরিমাণের পানি । আরও রয়েছে প্রোটিন ও 
ফ্যাট । তবে ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম। 
ব্রেস্টমিক্ক খাওয়া বন্ধ করার পরে বাচ্চাকে ফল 
খেতে দিতে পারলে খুবই ভালো, যেহেতু ফল 
আ্যান্টি-আযাসিডিক । 
ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে: সারাদিন ফল 
খাওয়া খুবই জরুরি কারণ, আজকের দিনে 
যেখানে পলিউশন খুব বেশি, সেখানে 
এনভারয়নমেন্টাল টক্সিন ডিটস্কিফাই করার 
জন্যও অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন । আর ফল সেই 
প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে । সপ্তাহে পুরো ১ 
দিন আমরা শুধু ফল খেয়ে থাকতে পারি । একে 
বলে ফুড ফাস্টিং। তবে, শরীরের বিশেষ করে 
কোনো অসুবিধে থাকলে ডাক্তারের পরার্শ 
নেবেন । সারাদিন ফল খেয়ে থাকলে আমাদের 
ডাইজেস্টিক সিস্টেমস কিছুটা রেস্ট পায় । ফল 
ফ্যাট বার্ন করতে সাহায্য করে । 
এনার্জি সরবরাহ করে: ফলে উপস্থিত অগ্্যানিক 
আযাসিড ও ন্যাচারাল হাই সুগার শরীর সুস্থ ও 
তাজা রাখে, সঙ্গে সঙ্গে এনার্জি দেয় । অথচ, 
এতে ব্রাড সুগার লেভেল বেড়ে যায় না। 
ভিটামিন, মিনারেল ও এনজাইমসমৃদ্ধ ফল রোগ 
প্রতিরোধে খুবই সাহায্য করে । 
অন্যান্য উপকারিতা 
৬ ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে ফল । 
হাই ব্লাড প্রেসার ও কোলেস্টেরল লেভেল 
নিয়ন্ত্রণ করে হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে । 
* টাইপ টু ডায়বেটিস হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে 
নিয়মিত ফল খেলে । 
€ বার্ধক্য প্রতিরোধ করে । 
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মওসুমি ফল, মওসুমে খান 


সিজনাল ফ্রুট খেতে পারলে সব থেকে ভালো । 
সিজনের ফল খেলে ভিটামিন, মিনারেল ও 
ফাইটোনিউদ্রিয়েন্টস থেকে বেশি পরিমাণে 
উপকার পাওয়া যায়। সিজনাল ফুটে বেশি 
পরিমাণে পুষ্টি থাকে এবং খেতেও বেশি সুস্বাদু 
হয়। ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, 
প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে সিজনাল ফ্রুট | এ 
ছাড়া ডাই ফুটসও খেতে পারেন । 


কী ধরনের ফল খাবেন 

৬ ফ্রেশ ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন সবসময় | 

৬ আপেল, পেয়ারা, শসার মতো ফল ছিলে 
খাবেন না । এই খোসাতেই রয়েছে ফাইবার । 
যাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে । 

ঙ ছোট বাচ্চাদেরকে ফল জুস করে খাওয়ান, 
যারা চিবিয়ে ফল খেতে পারে না, তাদের 
জন্যও জুস । 

ডায়েটে কিভাবে ফল রাখবেন 

৬ গোটা পাকা ফল খান । রান্না করে ফল খাবেন 

না। এতে করে ফলের মধ্যের কার্বোহাইড্রেট 

ও নিউট্রিয়েন্ট সল্ট নষ্ট হয়ে যায় । 

ব্রেকফাস্টে ড্রাই ফুটস খান । 

৬ খাবারের সঙ্গে একসঙ্গে না খেয়ে আলাদাভাবে 
ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন । যেমন- ব্রেকফাস্টে 
বা ম্ন্যাকস হিসেবে ফল খেতে পারেন । 

৬ কাজে বের হওয়ার আগে একটা ফল খান । 

এক সময়ে যেকোনো এক ধরনের ফল 

খাওয়ার চেষ্টা করুন । 

 ওয়ার্কআউট করার তিরিশ মিনিট আগে বা 
পরে ফল খান । 

গ টিভি দেখতে দেখতে হাবি-জাবি না খেয়ে তার 
বদলে টিভির সামনে এক বাটি ফল রাখুন । 

কোন ফলের কী উপকারিতা 

লেবু, ব্রাড প্রেসার, কোলেস্টেরল কমাতে 
সাহায্য করে । আযাসিডিটি দূর করে । 

৬ আপেল গলস্টোনের সমস্যায় কাজ করে । 

৬ আউুর, চুল, ত্বক ও চোখের জন্য খুব ভালো । 
আর জন্ডিসের জন্য আঙুর দারুণ কাজ করে । 
আঙুরে রয়েছে ত্যান্টি-ক্যানসার জাতীয় 
উপাদান । 


৪ পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
্যান্টি-অক্সিডেন্ট । 

* প্রস্টেটের সমস্যায় টমেটো উপকারী । 

* ফেশ থাকতে গরমের সময় তরমুজ খুব 
উপকারী । 

কলা দারুণ কাজ দেয় ডিপ্রেশন, ত্যানিমিয়া, 
ব্লাড প্রেসার, ব্রেন, পাওয়ার, কনস্টিপেশনের 
মতো সমস্যায় । 

৬ ক্যানসার প্রতিরোধ করতে বেদানা ভালো 
কাজ করে। 

৪ মুসধিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে । 
ভিটামিন সি, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখতে 
সাহায্য করে । 

 খরমুজ এক ধরনের ট্রপিক্যাল ফল । এতে 
যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে । খরমুজ 
বডি হিট কমাতে সাহায্য করে এবং ইউরিক 
আাসিড লেবেল নিয়ন্ত্রণে রাখে । 

* পেঁপেতে রয়েছে ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট, মিনারেল, 
ভিটামিন ও ফাইবার | পেঁপে ত্বক উজ্ভ্বল 
রাখতে সাহায্য করে । 


ব্যাথা সারায় আদা 

শরীরের ম্যাজম্যাজে ব্যথা-বেদনা সারানোর জন্য 
আদা হতে পারে মোক্ষম দাওয়াই । গবেষকদের 
মতে, 
খেলাধুলা 
কিংবা 
অতিরিক্ত 
ব্যায়ামের 
কারণে 
মাংসপেশিতে 
যে ব্যথা হয় 
আদা খেয়ে তা দ্রুত সারানো যায় । যুক্তরাজ্যের 
ডেইলি মেইল প্রত্রিকায় নতুন এক গবেষণার 
বরাত দিয়ে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য 
সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদা পেটের গীড়া, ঠাণ্ডা 
লাগা, গলা বসে যাওয়া ও সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে 
কার্ধকর একটি পথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে 
আসছে । বর্তমান গবেষণায় আদার আরো একটি 
নতুন গুণের কথা জানা গেল। জর্জিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আদা সংক্রান্ত এই 
গবেষণার নেতৃত্বদানকারী বিজ্ঞানী পেট্রিক 
ও'কনোরের মতে, আদা প্রচলিত ব্যথানাশকের 
চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ তাছাড়া পেশির 
ব্যথা সারাতে যে সব বেদনানাশক গ্রহণ করা হয় 
তাদের রয়েছে নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া । অপরদিকে 
আদা সম্পূর্ণ নিরাপদ | পেন্রিক বলেন, “আদার 
এই নতুন ব্যবহার বহু মানুষকে উপকৃত করবে । 
সত্যিকার অর্থে এক্ষেত্রে, আদার তেমন কোনো 
বিকল্পও নেই । গবেষণায় দেখা গেছে আদা 
শরীরচর্চাজনিত পেশির ব্যথা প্রায় ২৫ ভাগ হাস 
করে । স্টেরয়েড নয় এমন ব্যথানাশক ওষুধ 
যেমন এস্পিরিন ও আইবুপ্রোফেনের মতই আদা 
ব্যথা-বেদনা সারায় । এই দুটি ওষুধের 
উপস্থিত রাসায়নিকও তেমনভাবে কাজ করে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই 


কথায় আছে “সৎ সঙ্গ সর্বনাশ অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ" । পার্থিব জীবনে কোন 


মানুষই বন্ধুর সহচার্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত নয় । মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয় । 
সুতরাং কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাচাই-বাচাই করে নেবে । কার সাথে 
চলতে হবে, কার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 
সত্যবাদীদের সঙ্গী হও 1” [সুরা আত-তাওবা : ১১৯] মহানবী (সা.) বলেছেন, 
অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকীত্ব ভালো । আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী 
ভালো । 

বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করে ঈমাম জাফর সাদিক (রাহ.) বলেছেন, “পাঁচ 
প্রকারের ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না । ১. মিথ্যাবাদী: কারণ তার কাছ 
থেকে প্রবঞ্চনা আর প্রতারণাই পাওয়া যাবে । কোনো উপকার আশা করা 
যায় না, বরং অপকারই পাবে | ২. নিবেধি: কথায় আছে নিবোর্ধ বন্ধুর চেয়ে 
বুদ্ধিমান শত্রু ভালো । ৩. ভীরু: সে তোমাকে বিপদের সময় শত্রুর হাতে 
সপর্দ করবে । ৪. পাপাচারী: সে তোমাকে বিপদের সময় এক লোকমা বা 
তার কমের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে । ৫. কৃপণ: সে একান্ত প্রয়োজনের 
সময় তোমাকে ত্যাগ করবে । 

সৎ বন্ধুর গুণাবলি বিখ্যাত সূফী ও দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ঈমাম গাজ্জালী 
(রাহ.) বলেছেন, যার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা চাই 
যথা-_ ১. বুদ্ধিমত্তা, ২. সৎ স্বভাব, ৩. পাপাচারী না হওয়া, ৪. বিদ"'আতী না 
হওয়া ও ৫. দুনিয়া তলবী না হওয়া ।' কে প্রকৃত বন্ধু তা চেনা খুবই কঠিন 
অনেক সময় পরম শক্রও বন্ধু বেশে এসে ভীষণ ক্ষতি করতে পারে 
যেমনটি করেছিল ইবলিশ শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.)-কে | তাই 
স্বার্থপর, ভীরু, চরিত্রহীন ও বিধর্মী লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা ইনুদী ও খিস্টানদের 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ।” মহানবী (সা.) বলেছেন, ব্যক্তি যে কওমের সাথে 
চলাফেরা করবে তার হাশর-নাশর সেই কওমের সাথে হবে । 


বিশ্বব্যাপী ইসলামী মিডিয়া 


বর্তমান প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে মুসলিম ও ইসলাম ধ্বংসের মূল হাতিয়ার হচ্ছে 
মিডিয়া; এর মাধ্যমেই নিরাপরাধ মুসলিম ও শান্তিপূর্ণ ইসলামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ মিডিয়া পশ্চিমারা বিশ্বের 
পরাশক্তিগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে। পশ্চিমা 
মিডিয়াগুলো শুধু যুদ্ধ আরম্ভ করতে উ্ষে দেয় না। বরং যুদ্ধের বৈধতারও 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করে । 

যেমন নাইন ইলেভেনে মার্কিনিদের অহংকার টুইন-টাওয়ারে হামলার নাটক 
মঞ্চস্থ করেছে । আর মিডিয়ার মাধ্যমে তার দোষ চেপে দেয়া হয় 
মুসলিমদের ঘাড়ে । একটি মুসলিম মানচিত্র ধ্বংস হলে তারা আরেকটি 
মানচিত্র নিয়ে অপারেশন শুরু করে । আফগানিস্তানের পর ইরাক, ইরাকের 
পর ইরান, এরপর পাকিস্তান । এভাবে একের পর এক মুসলিম দেশ ধ্বংস 
করেই যাচ্ছে । আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশও তাদের দৃষ্টির বাইরে নয় । 
মিডিয়ার মাধ্যমেই তারা যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে। ইসলামকে পৃথিবীর বুক 
থেকে চিরতরে মুছে দেয়ার জন্যে পশ্চিমা মিডিয়া খুব জোরেসোরেই 
আগ্রাসন চালাচ্ছে 

মিডিয়া হচ্ছে প্রযুক্তির একাংশ অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, বই- 
পুস্তক ও সংবাদপত্র ইত্যাদি যা গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করে । যা দ্বারা কোন 
তথ্য ও ধারণা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো যায় তাই মিডিয়ায় । 

আর “মিডিয়া আগ্রাসন” মনে হচ্ছে মিডিয়ার সাহায্যে মিথ্যা, মনগড়া, 
বানোয়াট, উস্কানিমূলক বক্তব্য ও তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে কোনো জাতি ও 
জনগোষ্ঠী বা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিস্থিতি সূচনা করতে পারে টিভি-রেডিও 
ও সংবাদপত্রে এমন মিথ্যা সংবাদ; সিনেমা, নাটক ও চলচ্চিত্র; সভা- 
সেমিনারে মিথ্যা বক্তৃতা; বিজ্ঞাপন, সংগীত এবং তথ্য-প্রযুক্তি 

বলাবাহুল্য যে, মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো দেশ, জাতি, ধর্ম, 
ইতিহাস-এঁতিহ্য সব নির্মূল ও ধ্বংস করা অতীব সহজ । বিশ্বের সিংহভাগ 
মিডিয়া ইহুদী-খিস্টানসহ এককথায় বিজাতীদের নিয়ন্ত্রণে । আর এরা হচ্ছে, 
মুসলিম উম্মার জাত শক্র | যে কারণে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও প্রতিটি 
মুসলিমই বিজাতি মিডিয়ার নির্মম আগ্রাসনের শিকার । 
ইসলামী পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। পৃথিবীর কোথাও মুসলিম 
উম্মার উত্থানের গন্ধ পেলেই তাদেরর দোষ-ক্রটি খুজতে আরম্ভ করে এবং 
তা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করে । 
ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস, বস্ত-সম্পদ এবং ভাষা-সাহিত্য 
সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলছে একটি ম্নায়ুযুদ্ধ । মার্কিন ও ইহুদীরা 
ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের সভ্যতাকে গোটা মানব সমাজের 
ওপর বিস্তার করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ ফলে শুধু মুসলিম সমাজই নয় 
বরং প্রতিটি দেশ, জাতি ও গোষ্ঠী তাদের অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতির জালে 
আটকা পড়ছে । 

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বর্তমান যুগ হচ্ছে মিডিয়ার যুগ । তাই এ 
যুগে অস্ত্র ও বাহিনীর পরিবর্তে খুব সহজেই মিডিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হচ্ছে, 
আর এটি হচ্ছে নিরব যুদ্ধ, এ যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে রেডিও, 
টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বিশেষজ্ঞরা, আর সামরিক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি 
করে সমর বিশেষজ্ঞরা । মোটকথা বর্তমানে তারাই বিজয়ী ও প্রবল যারা 
সিংহভাগ মিডিয়া দখল করে নিয়েছে । মিডিয়ার ওপর নির্ভর করেই 
আমেরিকা, বিটেন, ইসরাঈল আজ গোটা বিশ্ব শাসন করছে। কিন্তু 
আমাদের জন্যে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামী বিশ্বে 
শক্তিশালী কার্যকর মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিরাট শুন্যতা বিদ্যমান । তাই 
মিডিয়ার প্রতি আমাদের আর অবহেলা নয়, বরং তাকে যথাযথ লালন করতে 
হবে । জালিম-কাফিরদের পরিকল্পিত ও আগ্রাসী মিডিয়ার মোকাবিলা করতে 
একদিকে যেমন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী মুসলিম তরুণ-যুবকসহ 


পাঠকের সতর্ক থাকবে । অসৎ বন্ধু থেকে দূরে থাকবে । জীবনে বন্ধুর 
প্রয়োজন । কিন্তু এমন বন্ধুর প্রয়োজন নেই, যে বন্ধুর কারণে জীবন নষ্ট হয়, 


সবাইকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে । আর অন্যদিকে গড়ে তুলতে হবে 
পাল্টা শক্তিশালী ইসলামী মিডিয়া-জগত । পাশ্চাত্যের মিডিয়া সন্ত্রাসের 


কলঙ্কিত হয় । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে 
থাকার তাওফীক দান করুন । আমিন । 


এম. জাহাঙ্গীর রফিক 


হলদিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার 
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বিরুদ্ধে কার্যকর ইসলামী মিডিয়া অস্্ব নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে 
আমাদের । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমিন । 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


আল্লাহু আকবার 
মুহাম্মদ শফিউল্লাহ নোমানী 


আল্লাহর পথের সৈনিক মোরা জেগেছি তরুণ দল, 
ঈমানদীপ্ত হদয় যাদের বুক ভরা বল। 

শেষ হল খোদাহীন বাতিল বিধানের খেলা 

আমরা ফুলের সুবাস ভরা আনিব সকাল বেলা । 
চির শাশ্বত আল্লাহর বিধান হেথায় করিবে প্রমাণ 
মানুষে মানুষে রবে না তফাৎ হাসি ফুটিবে অশ্রান । 
মুসলিম মোরা খলিফা আল্লাহর কায়েম করিব তাহার রাজ 
যুগে যুগে রণবীর অঙ্গে তৌহিদী সাজ । 

বিজয়ীর বেশে মোরা দেশে দেশে আল্লাহর পথে 
দীনের কেতন বাহি নিত্য লড়েছি বাতিলের সাথে । 
বিপন্ন মজলুম জনতার ঘোচাতে দুঃখের রাত 
আনিব ধরায় এবার মোরা সোনালি প্রভাত । 

হে সুপ্ত মগন বিকশি নয়ন জোট বেঁধে চল 

বিজয় বুলেট যাদের রয়েছে দৃঢ় ঈমান বল । 
আল্লাহর পথের সৈনিক মোরা জেগেছি তরুণ প্রাণ 
ঈমানদীপ্ত হদয় যাদের করুণা নিধির দান 


গেয়ে যাও সবে আজ শুধু এক রব 

মাশরিকে মাগরিবে লা-শারিক সেই “আল্লাহু আকবর" । 
পাব নাকো সেইজন? 

মুহাম্মদ এজাজুল হক 

একটি মানব খুঁজি 

মানবতা আছে যার । 

আমি স্বপ্ন দেখি 

এক রুপসী বসুন্ধরার | 

আজ ইহুদি ও নাসারা 

রাতদিন নিবেদিত 

ইসলাম মুছে দিতে 

করতে বা কলুষিত । | 
সুদ-ঘুষ-পরকিয়া মহমুদ 
ছেড়ে দিল ধরাময়, ! সাইফুল 
নয়নের লোনা জলে । মাহমুদ 
ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি | 
সম্পদে টানাটানি ! মাহমুদ 
পৃথিবী না নরখ! । সাইফুল 
বুঝি না কো ফরখ! । মাহমুদ 
এ তিমির ধরণীতে | সাইফুল 
আনিবে সে দিনমনি | মাহমুদ 
যার ম্নেহে বহমান | সাইফুল 
মানবতা প্রবাহিনী | ৬৪ 
পাব নাকো সেইজন? | 
পেলে আমি নিশ্চয়? 


কেড়ে নেব তার মন । 
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প্রিয় বাংলাদেশ 
ইয়াছিন খন্দকার লোভা 


বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে সোনালি ধান 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
পাখিরা গায় গান । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মায়ের মুখে হাসি 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
রাখাল বাজায় বাশি । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে সবুজ ঘাস 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
নদী চারি পাশ । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাটির তৈরি হাড়ি । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
অতিথি পাখির মেলা 

বরতে পারো কোন দেশেতে 
গায়ক বাজায় ভেলা । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে যাবে কৃষাণ 

বলতে পারো কোন দেশেতে 
উড়ে লাল সবুজের নিশান | 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
নেইকো রূপের শেষ 

সেতো আমার জন্মভূমি 
প্রিয় বাংলাদেশ । 


কৌতুক 
। সাইফুল আর আহমুদের মধ্যে কথোপকথন 


: এই সাইফুল! এদিকে আয়তো একটু । 


: তুমি আমাকে তুই তোকারি করে ডাকছো কেন? । 


: এভাবে ডেকেছি তাতে হয়েছে কি? 


খোকা 


সাঝের বেলা বিজন বনে 
খোকন সোনা একা 

এদিক ছোটে, সেদিক ছোটে 
পায় না কারও দেখা । 
অনেক জনা এসেছিলো 
শিকার অভিলাষে 
একলা-একা খোকন এখন 
চোখের জলে ভাসে । 


মিরাজ 
মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ 


কে এল এ নূর-দীপ্ত মিরাজ রাত্রি 
বিধাতায় দর্শিলা কোন্‌ বোরাকের যাত্রি! 
কে এল এ সত্যের দর্পন শোভিত, 

সপ্ত আলম করে কুর্নিশ আনত । 
দ্যুলোকে-ভ্যুলোকে জগদীশ-আরশে, 
কাহারি সুবাসে সবি মুখরিত হর্ষে । 
মহীতে প্রেরিত তিনি সখা প্রভু-বিধাতার, 
সুষুপ্ত মানবের হেদায়াত-রাহবার । 
দু'জনা মজিলা হায় প্রেম পয়োধিতে, 
লভিলা দিদার এশ্ক্‌-পারাবার উর্মিতে । 
পঞ্চ ওয়াক্ত সালাত করিল অর্পন 

দিকহারা দিকপার পথভোলা উম্মত, 
পাথেয় তলবে পায় সালাতের হিম্মত । 


: জান! আমি তোমার চেয়ে কত বড়? আচ্ছা, বল তো বাংলাদেশে ১ মিনিটে কয়টি শিশু 


জন্গ্রহণ করে? 

: ৪টি আর কি। 

£ তাহলে ঘণ্টায় কয়টি । 
: ২৪০টি । 

£ আর ১দিনে? 

£ ৫,৭৬০টি । 

: এক বছরে কয়টি জান? 


: জানবো না কেন? সহজ হিসাব: ৩৬৫*৫৭৬০-২০,৭৩,৬০০ জন । 


: তাহলে দেখ, আমি তোর কতজনে বড়! 


: ঠিক আছে ভাইয়া, মাফ করবেন, আর বলবো না । 


। সংগ্রহে: মুহাম্মদ আতিকুন্রাহ তারেক 
ৰ ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 
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মশাল রাখিও অনির্বাণ 
সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা সিরাজী 


আরব বিশ্ব এক হও- মানে মুসলিম হও এক কাতার, 
এক কলেমার মাওয়াহীদ আজ খুনের দরিয়া হওরে পার । 
আসুক না ঝড় মহাতুফান 

মশাল রাখিও অনির্বাণ, 

মর্দে মুমিন হও আগুয়ান, আগুনে পালাবে অন্ধকার 
তোমার হাতের অস্ত্র চমকে পলকে খোলে যে স্বর্গদ্বার | 
হপ্ত দরিয়া দুলিয়া উঠিছে রক্ত লাগিছে কীপন আজ, 

প্রথম কিবলা ইহুদীর হাতে, সহে না তো প্রাণে দুঃখ লাজ । 
বিজলী চমকে সারা অন্তরে 

জাগিবে এ জাত কোন মন্তরে 

একমনা হয়ে ঘরে ও বাইরে তুলে নেবে নব জিহাদী সাজ 
আল্লাহর রাহে জানমাল দিতে মস্তান হবে কে বল আজ । 
আল্লাহর সেনা মুসলিম তুমি 


বিজয় শুধু তোমার কাম 

পরাজয় কি তুমি জান না তা 

মৃতুপ্জয় তোমার নাম । 
সাবধান! হে নগ্ন সভ্যতা 
তারেকুলইসলাম 


সাবধান হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান 
সত্যের সুন্দরকে আর কতো তোমরা করবে শন? 


তোমরা আমার রাসূলের অনন্ত সুশীল পৃত সভ্যতাকে 
চাও নিশ্চিহ্ন করতে; বিভ্রষ্ট করতে চাও এই আমাকে? 
তোমাদের কর্মকাণ্ডে প্রবল বিব্রত আর অতিষ্ঠ এ প্রাণ । 
সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 

তোমরা আমার মরমী বিশ্বাসকে চাও দিতে ভেঙেচুরে_ 
আর আমাকে সরিয়ে দিতে অরষ্টার বাণী হতে বহুদূরে? 
কখনো পারবে না সেটা- থাকবে যতক্ষণ মুসলমান । 
সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 

আমার মনে যে বেদনার ক্ষত আজও জ্বলে ফিরি ফিরি 
পারবে কি নেভাতে কভু সে উথ্থিত ক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি? 


অপবাদে তোমরা আর যতই করো না আমাকে অপমান | 


সাবধান তবে-_ হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


তোমরা গোপনে পায়তারা করো- করতে আমার সর্বনাশ? 


তাই তো চিরতরে চাও মুছে দিতে চিরসত্যের ইতিহাস, 


বস্তবাদিতায় আমাকে শেখাতে চাও কুৎসা-কোরাস গান? 


সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


হে নগ্ন সভ্যতা- এখনো পড়ে আছে সময় ভবিষ্যতে 
এসো ফিরে সত্য, সুন্দর, কল্যাণময়ী আদর্শের পথে । 


অভিশপ্ত হয়ো না আর- নাহলে হবে না তোমাদের কল্যাণ, 


সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


আলৌকিক আনন্দ 
আবদুল হালিম খা 


সুন্দর ভূবনের ভেতর আরেক সুন্দর ভুবন 
নিমাঁণের শপথ নিয়েছি । প্রতিদিন কিছু কিছু করে 
নির্মাণ করছি । এই নিমাণের কাজ 
কোনোদিন শেষ হবে না । 
প্রতিদিন পাথর ভাঙছি কাটছি ছাটছি 
ঘষে ঘষে পরিস্কার করছি । অতঃপর একটির উপর 
আরেকটি রেখে গেঁথে তুলছি উপরের দিকে 
আমাদের এই নির্মাণ কাজ কোনোদিন শেষ হবে না । 
আমাদের হাতের গাইতি ছেনিতে জ্বলছে আগুন 
বুকে মুখে জ্বলছে আগুন 
স্বপ্ন ভাসছে চোখে বুকে 
চারদিকে পড়ে গেছে নির্মাণের ধুম । 
এই যে আমরা দুঃখ শোকে কীদছি 
আনন্দে হাসছি 
এই যে আমরা কথা বলছি কাজ করছি 
গাইছি জীবনের গান । এই যে পাথর ভাঙছি 
আমরা একটা কর্মের আলৌকিক আনন্দে ব্যস্ত আছি 
কর্মের মধ্যে খুঁজছি গন্তব্যের পথ | 


কোথায় গেল 
মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


তারা সবাই কোথায় গেল 
যারা ছিল আপন । 

কবর পাড়ে শুয়ে আছে, 
পড়ে সাদা কাফন 
কোথায় গেল দাদা দাদী 
শীতের রাতে জড়িয়ে ধরে 
ঢেকে দিত চাদর 

এখন তো আর নেইকো তারা 
আমাদেরই পাশে 
আমরা সবাই চলে যাব 
আল্লাহ তায়ালার কাছে । 


বোশেখ তুমি 
আবদুল্লাহ আল-মামুন (সুজন) 
বোশেখ তুমি ঘর ভেঙনা 
প্রাণ নিওনা কেড়ে, 
বিপদ বালাই ঝুট ঝামেলা 
দাওনা ফেলে ঝেড়ে । 
বোশেখ তুমি স্বর্গ সেঁচে 
শান্তি আন দেশে, 

আর এসোনা ভুল করেও 
স্বপ্ন ভাঙার বেশে । 
মাঝি ভায়ার নাও নিওনা 
নতুন করে দীও শুনায়ে 
সাম্য গড়ার গান । 
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ওসামা বিন লাদেনের লাশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া 
হারাম ও অনৈতিক : মুফতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


ওসামা বিন লাদেনর লাশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও 
অনৈতিক । মুসলমানদের 
হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
এটা করা হয়েছে। প্রত্যেক 
মৃত মুসলামানের জানাজা ও 
দাফন করা ফরজে কেফায়া । 
জীবিতদের কেউ এ দায়িত্ৃ 
পালন না করলে সকল মুসলমানই গুনাহগার হবেন । দৈনিক আমাদের 
সময়কে এ সব কথা বলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দীনি দাওয়াত ও 
সংস্কৃতি বিভাগের উপপরিচালক মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ | তিনি বলেন, 
তবে কোনো মুসলমান যদি সমুদ্রে মারা যায় এবং লাশ তীরে 
পৌছতেপৌছতে পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে 
দেয়া যেতে পারে। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কোরআন 
বিভাগের একজন অধ্যাপক বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোনো 
মুসলমানের লাশ সম্মানের সঙ্গে দাফন করা ফরজে আইন | এটা করা না 


কর্মচারী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন । এরশাদ বলেন, ৩৩ লক্ষ ক্ষুদ্র 
বিনিয়োগকারী শেয়াবাজার থেকে নি:স্ব হয়ে ঘরে ফিরেছে । এই শেয়ার 
কেলেঙ্কারির কারণে ১ কোটির বেশি ভোটার বর্তমান সরকারের দিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । এদেশের মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে শেয়ার 
কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের অবশ্যই বিচার করতে হবে । 


নারী নীতিমালায় আর কোনো সংশোধন হবে না 
: ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী 


মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, 
নারীনীতিমালায় কুরআন-সুন্নাহ 
বিরোধী কিছু নেই । তাই এ 
নীতিমালায় আর কোনো 
সংশোধন হবে না। বর্তমান 
সরকার এ নীতিমালা বাস্তবায়নে 
কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ 
করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস 
এফ মরিয়ার্টি সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন । 
সাক্ষাতশেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 
এখন যারা নারীনীতির বিরোধিতা করছেন তারা না বুঝেই করছেন । সরকার 
আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করা হবে । 


ফল প্রকাশ 
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ অব বাংলাদেশ আয়োজিত 


ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক ৫ম বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতার 
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হলে সকলেই গুনাহগার হবে | তিনি আরো বলেন, মৃত মুসলমানের উদ্দ্যেশে 
কোনো খারাপ দোয়াও করা যাবে না। কোনো মৃতের জন্য খারাপ দোয়া 
করা ইসলামী শরিয়তবিরোধী । কারণ অন্তরের বিচারের ভার মানুষকে দেয়া 
হয়নি । অন্তরের বিচার আল্লাহতায়ালা করবেন । বাহ্যিকভাবে একজন মানুষ 
খারাপ হলেও অন্তরের দিক থেকে তিনি ভালো হতে পারেন । কাজেই 


ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে । প্রতিযোগিতার ১ম গ্রুপে দাখিল, এসএসসি 
ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল “রাসূলুল- 
1হ (স)-এর অর্থনৈতিক জীবন” । এতে ১ম হয়েছেন জনাব আবু নাঈম 
মুহাম্মদ সাজিদ, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা, ২য় হয়েছেন জনাব 
মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, তিতারকান্দি ভূঁইয়ারহাট ফাযিল মাদরাসা, 


বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোনো মুসলমানের লাশের অমর্যদা করা 
যাবে না। এটাই ইসলামি শরিয়তের বিধান | রাসুল (সা.)-এর জামানায় 


পাকরামপুর, লক্ষ্মীপুর, এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মোঃ রাফীউর রহমান রাফী, 
রামদেও বাজলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট | 


এরকম ঘটনার উধাহরন রয়েছে। রাসুল (সা.) নিজে অনেক মুনাফেকের 
জানাজা নামাজ আদায় করেছেন । 


হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 


সাবেক রাস্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 
বলেছেন, আওয়ামী লীগ নেতারাই স্বীকার করেছেন দেশ এখন নাজুক 
অবস্থার মধ্যে রয়েছে । নারীনীতি নিয়ে তিনি বলেন, “সরকার বলুক যে, 
কোরআনে যেভাবে সম্পত্তি 
বন্টনের কথা বলা হয়েছে 
নারীনীতিতেও সেভাবেই বন্টন 
করা হয়েছে | তাহলেই সব 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।' 
গত ১ মে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে 


২য় গ্রুপে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 
জন্য রচনার বিষয় ছিল “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা $ 
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" ৷ এ গ্রঘপে ১ম হয়েছেন জনাব শাহাদাৎ হুসাইন খান 
ফয়সাল, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় হয়েছেন 
জনাব মোহাম্মদ নুর (আনোয়ারী), জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল 
ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান 
কোরাইশী, তা*মীরুল মিলাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা | 

৩য় গ্রুপে বয়স ও পেশা উন্মুক্তদের জন্য রচনার বিষয় ছিল “বাংলাদেশের 
দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার” । এ গ্রুপে ১ম হয়েছেন 
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (তোরিক), প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী 
ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ২য় হয়েছেন জনাব হাফেজ মুহাম্মাদ হাবীবুল- 
[হ, বশিকপুর, লক্ষ্মীপুর এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুলাহ, 
প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড । প্রত্যেক গ্রুপের 
১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী পাবেন যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকার 
প্রাইজমানি ও সার্টিফিকেট । বাতা ধ্রেরক * মুহম্মদ মু্নীরষ্ল হক 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


লাদেন নিহত হওয়ার খবর নিয়ে 


হয়েছে । অপারেশন আ্যাবোটাবাদ-এর ধরন, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা, 
বন্দুকযুদ্ধ, মিডিয়ায় প্রচারিত ছবি ও ফুটেজ, লাশ মার্কিন হেফাজতে থাকার 
ঘোষণা, আবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাগরে ফেলে দেয়ার খবর প্রচার প্রভৃতি 
বিষয় বিন লাদেনের মৃত্দু নিয়ে সংশয় ও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । বিন 

লাদেনের মৃত্য হলে আসলে কবে হয়েছে, তিনি কি মার্কিন বাহিনীর কথিত 
অভিযানে ১ মে মারা গেছেন নাকি আরও আগে, সে প্রশ্নও তুলেছে কোনো 
কোনো গণমাধ্যম | গত ১০ বছরে কম করে হলেও আট-দশবার ওসামার 
মৃত্যুর খবর রটেছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ২০০৭ 
সালে এক সাক্ষার্কারে বলেছিলেন, বিন লাদেন বেশ কয়েক বছর আগেই 


এখন বলা হচ্ছে বিন লাদেন নিরম্ত্র ছিলেন । তা হলে তাকে জীবন্ত গ্রেপ্তার 
করা হলো না কেন ? বিশ্বের সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চৌকস মার্কিন 
কমান্ডোরা তাকে আত্মসম্্পণ করাতে পারলেন না কেন? ব্রিটিশ গণমাধ্যম 
দ্য ইন্ডিপেন্ডেট-এর সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন,অবশ্যই এখনো 
অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অজ্ঞাত- “মার্কিন সেনারা কি আসলে লাদেনকে 
ঘেরাও করেছিল? জাল ফেলে বাঘকে জালে আটকানো হলো না কেন?” 

সব মিলিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ১ মে বিন 
লাদেন নিহত হওয়ার বিষয় শতভাগ সন্দেহমুক্ত হওয়ার সময় এখনো 
আসেনি । তবে অধিকাংশ সূত্র মতে, তিনি অন্তত ৫/৭ বছর আগে মারা 
গেছেন । কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা গোলার আঘাতে, এ বিষয়টি 
মোটামুটি নিশ্চিত । মার্কিনীরা এ খবর গোপন রেখেছেল নিজেদের সামরিক 
ও অর্থনৈতিক স্বার্থে । কারণ বিন লাদেন মারা গেলে আফগাস্তানে যুদ্ধ 
পরিচালনার যৌক্তিকতা বাকী থাকে না । আল-কায়েদাও বিষয়টি গোপন 
রেখেছিল তার অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার উদ্দেশ্যে । বেশ কয়েক 
বছর যাবত আল কায়েদার পক্ষ হতে বিন লাদেনের অডিও বার্তা প্রচার করা 
হয়, ভিডিও বার্তা প্রকাশিত হয়নি; এতে প্রমাণিত হয় তিনি বেঁচে নেই । 
দেশী-বিদেশী সংবাদভাষ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ও ন্যাটো 
বাহিনী তালেবান যোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ হতে চলেছে । নিহত 
সৈনিকদের পরিবারের পক্ষ হতে অব্যাহত চাপ মার্কিন প্রশাসনকে ভাবিয়ে 
তুলেছে । ভিয়েতনামের শিক্ষা মনে রেখে হয়তো মার্কিনীরা সম্মানজনক 
পশ্চাদপসরণের উপায় খুঁজছিলেন । হতে পারে ১ মে"র কথিত ঘটনা সে 
নাটকের মহড়া । কিছু দিনের মধ্যে হয়তো বলা হবে মোস্ট ওয়ান্টেডে শত্রু 
বিন লাদেনকে আমরা হত্যা করেছি, আমাদের প্রত্যাশিত বিজয় অর্জিত 
হয়েছে সুতরাং আফগান মিশন শেষ । সত্য চাপা থাকে না, আসল তথ্য 
একদিন বেরিয়ে আসবে, ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে অপেক্ষা করতে হবে । 
প্রসঙ্গত ১৯৯৭ সালের মার্চে প্রদত্ত বিন লাদেনের সাক্ষাৎকারটির কথা উল্লেখ 


নিহত হয়েছেন । সাবেক প্রেসিডেন্ড পারভেজ মোশাররফের কাছেও বিন 
লাদেন মারা যাওয়ার তথ্য ছিল । 


করা যায় । আফগানিস্তীনের তোরাবোরা পাহাড়ের একটি গুহায় বসে পাকিস্ত 
নের বিশিষ্ট সাংবাদিক হামিদ মীরকে সাক্ষাৎ প্রদানকালে লাদেন 


তার লাশ গণমাধ্যম কিংবা জনসন্মুখে না দেখিয়ে সাগরে ফেলে দেয়ার 
ঘটনা রহস্যের জালকে আরও বিস্তৃত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার 


বলেছিলেন “ধনী বাবার ছেলে আমি | চাইলে অন্যান্য ধনাঢ্য সৌদি 
নাগরিকের মত আমিও ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় বিলাসী জীবন কাটাতে 


নিশ্চিত করা বিন লাদেনের এবারের মৃত্যুর খবরটি শেষ খবর হবে কিনা তা 


পারতাম । আমি তা করিনি । হাতে তুলে নিয়েছি অস্ত্র, চলে এসেছি 


আগামী দিনগুলোই বলে দেবে । সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধে নিহত বিন 


আফগানিস্তানের পাহাড়ে । শুধু কি ব্যক্তিগত লাভের আশায়, যেখানে আমার 


লাদেনের ছবি নিয়ে | এটিই যে লাদেনের মৃতদেহ তা নিশ্চিত করা যায়নি । 
কারণ হিসেবে বলা হয়, সর্বশেষ প্রকাশিত ছবিতে বিন লাদেনের মুখে কাঁচা- 


প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে মৃত্যুকে সঙ্গী করে? না, মুসলমানদের ওপর যারা 
আঘাত করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার ধর্মীয় দায়িত্ব 


পাকা দাড়ি দেখা গেছে । এ ছবিটি ১৯৯৯-২০০১ সালে তোলা । কিন্তু নিহত 


থেকেই আমি এপথে এসেছি । এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও 


বিন লাদেনের যে ফুটেজ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তার একই কাঁচা-পাকা 
দাড়ি রয়েছে। ১০ বছরে দাড়ি সাদা হলো না £ কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য অনুযায়ী 
মাথায় যদি গুলি করা হয়, তা হলে ছবিতে মাথা অক্ষত রইল কী করে? জিও 


আমি তা পরোয়া করি না। আমি এবং আমার মতো আরও অনেকের মৃত্যুই 
একদিন লাখ লাখ মুসলিমকে তাদের উদাসীনতা সম্পর্কে সচেতন করে 
তুলবে ।” 


টেলিভিশনের ইসলামাবাদ ব্যুরো চিফ রানা জাওয়াদ বলেন, এটা ভুয়া ছবি । 
২০০৯ সালে এটা ইন্টারনেটে ছিল । 

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দুই ছেলে উদয় এবং কোসাই 
নিহত হওয়ার পর তাদের মৃতদেহ সাংবাদিকদের দেখতে দেয়া হয়েছিল । 
এছাড়া তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন "প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরীক্ষা 
করা হয়েছিল । তাদের মৃতদেহ তড়িঘড়ি করে কবর দেয়া বা সাগরে ফেলে 
দেয়া হয়নি । সাংবাদিক রবার্ট ফি্ক বলেন, “লাদেনকে গোপনীয়তা রক্ষা 
করে আরব সাগরে সমাহিত করার ব্যাপারটি যদি ইসলামী রীতি অনুযায়ী 
করা হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘ সময় লাগার কথা | ইসলামী বিধান অনুযায়ী 
মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাতে হয় । এরপর তাকে সাদা কাপড়ের কাফন 
পরাতে হয় (জানাযা পড়তে হয়) | কিন্তু লাদেনের লাশ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ 
টা দাফনের প্রস্ততিকর্মটি সম্পাদন করতে সময় নিয়ে 
৫০ 1” 

প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি ঘোষিত মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী 
কোনোরকম দেহরক্ষী ছাড়াই সস্ত্রীক পাকিস্তানের রাজধানীর কাছে ওই 
বাড়িতে অবস্থান করছিলেন? খবরে জানানো হয়েছে, অভিযানকালে 


লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে হামিদ মীর বলেন, কাবুলে এবং কাবুলের 
বাইরে তখন সমানে চলছে,বোমা-হামলা । লাদেন হাসিমুখে আমাকে স্বাগত 
জানিয়ে বললেন “শক্ররা আমাকে হত্যা করতে পারবে কিন্তু জীবিত ধরতে 
পারবে না, সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ করে তিনি আরো একবার বললেন ,“হামিদ 
মীর মনে রাখবেন তারা আমাকে হত্যা করতে পারবে কিন্তু জীবিত আটক 
করতে পারবে না । যদি তারা সেটা পারে কেবল তখনই তারা নিজেদের 
সফল বলে দাবি করতে পারবে । আর তারা যদি আমার মৃতদেহটা হাতে 
পায় তবে সেটা হবে তাদের পরাজয় ৷ আমার মৃত্যুর পরও আমেরিকানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হবে না । নিজের বন্দুকের শেষ গুলীটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত 
আমি লড়ে যাব | শহীদ হওয়াই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন । আমি শহীদ হলে 
আরো অনেক ওসামা বিন লাদেন সৃষ্টি হবে ।” হামিদ মীরের কাছে যা 
বলেছিলেন তা রক্ষা করেছেন লাদেন । ১ মে অথবা এর আরো আগে তিনি 
মারা গেছেন, তিনি আত্মসমর্পণ করেননি । বিবিসি এএফপি, রয়টার্স জানায়, 
আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু নিয়ে আমেরিকার প্রতি 
চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে আফগানিস্তানভিত্তিক তালেবান | তারা বলেছে, যদি 


বুদ হা ৷ কিন্তু কারা কথিত বন্দুকযুদ্ধ করল? নিহত দুই প্রাপ্তবয়স্ক 
লাদেনই বা কিভাবে এই বন্দুকযুদ্ধে অংশ নিলেন? ওসামা সন্ত্রীক 


আমেরিকা বিন লাদেনকে হত্যাই করে থাকে, তবে তা প্রমাণ করুক । 
তালেবানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, যেহেতু বিন লাদেনের 


ওই বাড়িতে বসবাস করছিলেন বলে জানিয়ে আবার মার্কিন প্রশাসন বলছে, 

ভযানে নিহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন, যার পরিচয় জানা 
যায়নি | আবার মার্কিন অন্য মিডিয়ার খবরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, অভিযানে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ নিহত হয়েছে এবং অপর দুজন আহত হয়েছে । বন্দুকযুদ্ধের দাবি ও 
অভিযানে অংশ নেয়া কোনো সৈন্যের হতাহত না হওয়ায় পুরো ঘটনার গ্রহণ 
যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে । 


জুন”১১ 


হত্যা বিষয়ে আমেরিকা এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ হাজির করতে 
পারেনি এবং তার সহযোগীরাও যখন বিষয়টি অস্বীকার করেছে, তাই 
ইসলামিক আমিরাত (আফগান তালেবান) লাদেনের মৃত্য ঘোষণাকে 
প্রিম্যাচিউর বা অপরিপকূ হিসেবে বিবেচনা করছে । 

সুর: ট্দেনিক সংবাদপর ও ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের 


বাংলা ধলা ভাষায় কুরআন প্রথম অনুবাদ করে গিরিশ চন্দ্র সেন 
(১৮৮১-১৮৮৬) । এ ছাড়া ১৮৮৬ সালে মাওলানা আমিরুদ্দিন বসুনিয়া 
ংলা ভাষায় স্বার্থক অনুবাদ করেন । 

ইংরেজি : ১৬৪৮ সালে আলেকজান্ডার বস । 

উর্দু : ১৮২৮ সালে আবদুস সালাম মুহাম্মদ । 

ফার্সি : ১৮৩৭ সালে কামালুদ্দিন হোসাইন । 

ফরাসি : ১৬৪৭ সালে আন্দ্রে ডুরোয়ার । 

হিন্দি. : ১৯১৬ সালে আহমদ শাহ মাসিহি। 

কাশ্মীরি : ১৯৮৭ সালে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া শাহ । 

গুজরাটি : ১৮৭৯ সালে আর কারিরি লোকমান । 

চীনা : ১৯২৭ সালে টিয়েংলি। 
কোরিয়ান : ১৯৭১ সালে মংসান কিস । 

ইতালিয়ান: ১৫৪৭ সালে আন্দ্রে আযারি ভ্যারিনি । 

আফ্রিকান : ১৯৬০ সালে ইসমাঈল আব্দুর রাজ্জাক । 

রুমানীয় : ১৯১২ সালে সিলডেস্ট্রো কন্ট্রাভিয়ান | 

জার্মান : ১৫৪৭ সালে সলেম স্কেইজার | 

রুশ £ ১৭১৬ সালে পিওটর ডি পেস্টনিকভ । 

সুদানি : ১৯৭১ সালে এইচ কামরদ্দদীন সালেই । 


পবিত্র কুরআনে বিপরীত সংখ্যার শব্দাবলি 


পবিত্র কুরআনে এমন কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যার সমান সংখ্যক 

বিপরীত শব্দ রয়েছে । যেমন- 

১. পবিত্র কোরআনে “দুনিয়া” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার। এর 
বিপরীতে “আখিরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার । 

২. পবিত্র কুরআনে '“মালাকিয়া (ফিরিশতা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৮৮ বার । 
এর বিপরীতে “শায়াতিন' শেয়তান) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৮৮ বার । 

৩. পবিত্র কুরআনে 'রাজুলুন' (পুরুষলোক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৪ বার । 
এর বিপরীতে “ইমরাআতুন" স্ত্রীলোক) শব্দটি রয়েছে ২৪ বার । 

৪. হায়াত' (জীবন) শব্দটি রয়েছে ১৪৫ বার । এর বিপরীত মাউত মৃত্যু) 
শব্দটি রয়েছে ৪৫ বার । 


বটি রয়েছে ৭৫ বার । 

৬. শাহরুন (মাস) শব্দটি রয়েছে ১২ জায়গায়, যা বছরের ১২ মাসের 
গণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । 

৭. ইয়াউমুন' (দিন) শব্দটি রয়েছে ৩৬৫ বার, যা এক বছরের গণনার 
পরিপূর্ণ দিনের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ । 

৮. ঈমান" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৫ বার | এর বিপরীতে “কুফরুন* শব্দটি 
ব্যবহার হয়েছে ২৫ বার । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


মনীষীদের অমূল্য বাণী 


* হযরত আবু বকর রো.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পাথেয়বিহীন 
কবরে প্রবেশ করল, সে যেন নৌকাবিহীন সমুদ্রে আরোহন করল । 

দুনিয়ার মর্যাদা হলো মাল দ্বারা আর আখিরাতের মর্যাদা হলো নেক 
আমল দ্বারা ।__হযরত ওমর (রা.) 

দুনিয়ার চিন্তা অন্তরের অন্ধকার, আর আখিরাতের চিন্তা অন্তরের 
আলো ।__হযরত ওসমান (রা.) 

৬ প্রত্যহ সকালে শয়তান আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি খাবে? কি পড়বে? 
কোথায় বসবাস করবে? তখন আমি বলি, মৃত্যু ভক্ষণ করবো, কাফন 
পরিধান কর বো, কবরে বসবাস করবো ।__ হাতেম আসেম (রাহ.) 

ইবাদত হলো পেশা, তার বিপনী হল একাকিত্ব, তার মূলধন হল 
তাকওয়া, তার লাভ হল জান্নাত ।__ ইবনে হাজার আসকেলানী (রাহ.) 

€ চারটি বস্তু, চারটি বস্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়: ১. নামায সাহু সিজদা দ্বারা, ২. 
রোযা সদকা-এ-ফিত্রা দ্বারা, ৩. হজ ফিদিয়া দ্বারা এবং ৪. ঈমান 
জিহাদ দ্বারা ।__হযরত আবু বকর (রা.) 

০ সমুদ্র হল চারটি: ১. প্রবৃত্তি হলো গুনাহের সমুদ্র, ২. নফ্স হল প্রবৃত্তির 
সমুদ্র, ৩. মৃত্যু হলো জীবনের সমুদ্ধ আর ৪. কবর হলো অনুশোচনার 
সমুদ্ব । হযরত ওমর (রা.) 


সংগ্রহে: এহছানুল হক ছানুবী 


৫. 'মুসিবত' শব্দটি রয়েছে ৭৫ বার | এর বিপরীতে 'শুকুরুন (কৃতজ্ঞতা) 


৯4১১৪১৫৭১, 


বাহ র 
সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুত্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগরাম 


০-10181]: 81/8111426(6)581100.001] 


০1911. এ ৫ মুঠোফোন : ০১৮১৮-৫৭২১০১ 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ফেরত নেয়া হয় 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বপ9০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জুন'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর মে'১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£:ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 


১. কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা থাকায় কোন্‌ সরকার বাধ্য হয়ে “জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীতিমালা" স্থগিত ঘোষণা করে? 
ঞ এরশাদ সরকার বিগত তত্ববধায়ক সরকার * বিএনপি সরকার 
২. হাদীসের ভাষায় কোন্‌ উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? 
ঞ মানুষের নিজের হাতের উপার্জন হাদিয়া & এমএলএম ব্যবসা 
৩. কোন্‌ ধর্মে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার কোনো 
অধিকার নেই? ৬ বৌদ্ধ ধর্মে ৬ হিন্দু ধর্মে  খিস্টান ধর্মে 
৪. শরীয়ত অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে... 
ঞ নিজ ইচ্ছায় পারিবারিক চাপে * স্বামীর দেয়া ক্ষমতাবলে 
৫. কোন্‌ ব্যাংকের ণের চড়া সুদের টাকা পরিশোধের চাপ সইতে না পেরে 
১৯৯৮ সালে ২৮ বছর বয়সী একজন নারী আত্মহননের পথ বেছে নেন? 
ঞ ব্যাংক এশিয়া * স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক ৬ গ্রামীণ ব্যাংক 
৬. বিভ্রি নামে পরিচালিত বাংলাদেশে এমএলএম কোম্পানির সংখ্যা কত? 
৪০টি গু ২০টি গু ১০টি 
৭. দারিদ্র্য মোকাবেলার প্রথম হাতিয়ার কোন্টি? 
ঞ শ্রম সম্পদ গু যুদ্ধ 


»7777  খাঁশানোা 


শো]: শা 
মন্তব্য: [| ] 7] _কার্কর না থাকার কারণে দেশের 


গণমানুষের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা ও এর সমাধান_ কোনোটিই হচ্ছে 
না। এ ক্ষেত্রে সরকার এবং প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ 


মে'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ধর্মীয়, ২, 911115]) ][,9৬/, ৩. অশ্রু, কান্না ও 
বঞ্ধনার এক মার্মান্তিক ইতিহাস, ৪. হৃদরোগ, ৫. ভারতে, ৬. পাকিস্তান, 


পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চাল, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র: আল-জমিয়া আল-_ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মারিয়া কিবতিয়া হাফসা 
ছাত্রী: আলির জাহাল বালিকা মাদরাসা, কক্সবাজার 


তকী হলনা, রাশেদুল ইসলাম, কায়েস, মানিক, তারেক ফয়সল, ইউসুফ, 
এরশাদুর রহমান, হাবিবা জান্নাত, সুমাইয়া আরফিন, নজরুল ইসলাম, 
মাহবুবুল মান্নান, রহিমা আকতার, লুতফুর রহমান, মুজিবুর রহমান, 
তাইয়্যিবা বেগম, হাফেজ শাহ সাইফুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, রুহুল 
আমীন, নুরুল আবসার, এসএস শরফুদ্দীন, খোবাইব আহমদ সিদ্দিকী, 
জালাল উদ্দীন, শাহ আলম খান, ইয়াকুব, মিজানুর রহমান রুমী, মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান, ইফতিখার হোসাইন, মাহমুদুল হাসান, আল-হাবীব, 
জাহেদুল আলম, সাইফুল্লাহ, শাহ জাহান, মহিউদ্দীন রব্বানী, কামরুল 
ইসলাম, রাব্বানী, আবদুল ওয়াহহাব, কারী হাফেজ সুলাইমান, আমিনুল 
ইসলাম, আরিফ উল্লাহ, সালমান ফারসী, মুবিন বিন কালাম, মুবিনুল 
কাদের, আবদুল মালেক, মাহফুজুর রহমান, মাহফুজ নফিস, আবদুর 
রহমান, মুবিনুল কাদের, শফিকুর রহমান, সাকেরা আকতার, কারী আবুল 
কাসেম, আবদুল আজীজ, কাওসার আহমদ, মিসবাহ উদ্দীন, কারী আবদুর 
রহমান, খাইরুল আমীন, ইসমত জাহান, মুবিন, কাদের বিন কালাম, 
মিজানুর রহমান, জেসমিন আকতার, সৈয়দ নূর, রেজাউল করীম, রোকন 
উদ্দীন, নুমান চৌধুরী, রমজান আলী, আবদুর রহমান প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩১-৩২ হি. _ ২০১০-২০১১ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. কারী হাফেজ মুহা. সোলাইমান 
পিতা: মাওলানা জাফর আহমদ 

গ্রাম: কুতুপালং, ডাকঘর: উখিয়া 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৮১২৯৪৬ 

৪. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আবুল কাসেম 
পিতা: জনাব ফজল আহমদ 

গ্রাম: পূর্ব বৈলছড়ী, ডাকঘর: কেবি বাজার 
বাঁশখালী, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১২-০২৯৫৯১ 


[ঞ্ঞাগাা। 
ঁ 454 % ০4582, 4০ প্ত 
(০১ 224০০9 গো 145 91) 


[হাহা 


২. মাওলানা কারী মুহা. আবদুর রহমান 
পিতা: মাওলানা কামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দ. নাহেরপুর, ডাকঘর: মহাজন 
মিরসরাই, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৪-৭৭৭২৬৯ 


€.মাওলানা কারী মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ 
পিতা: মাওলানা আবদুর রহমান 

গ্রাম: ম. উজানটিয়া, ডাকঘর: পেকুয়া 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৬১৭৮৬ 


৭. মাও. কারী মুহা. মোজাহেরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছুবহান 

গ্রাম: সহড়ন্দ, ডাকঘর: ঘাটনগর 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৪৫-১৬৩৮৯৮ 


৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ রহিম উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা জাকের আহমদ 

গ্রাম: কোকদন্ডী, ডাকঘর: গুনাগরী 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৪০-১৫৭৫১৬ 


৬. মাওলানা কারী মুহা, রবিউল ইসলাম 
পিতা: জনাব লুৎফুর রহমান (মাস্টার) 
গ্রাম: কাশিগড়া. ডাকঘর: পোরশা 
নওগী, ফোন: ০১৮৩৬-২৩৫৩৬৭ 
[থা] 
জেরেরো 
]]]]]াা। 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩১-৩২ হি. _ ২০১০-২০১১ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. কারী মুহা. ওমর ফারুক কেতুবী) 
পিতা: মরহুম মুহা. বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর বাঘখালী, ডাকঘর: ধুরুং বাজার 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৭-৭৭৪২২৮ 


৪. মাওলানা কারী হাফেজ মুহিববুল্লাহ 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: মুরদাবাদ, ডাকঘর: মোজাফ্ফরবাদ 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৫-৮৬৫৫৫৮ 


৭. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 
গ্রাম: চালিতাতলী, ডাকঘর: মিন্নাত আলী হাট, 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৭-২৪৫৫১৮ 


১০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব আবদুর রহমান 

গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: বড়ঘোনা 

বাঁশখালী, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১১৮৩০৩৫০ 
১৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ জমির উদ্দীন 
পিতা: জনাব শামসুল আলম 

গ্রাম: দক্ষিণ মগনামা, ডাকঘর: মাগনামা 

পেকুয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৩৬৬৯৮১ 


১৬. কারী হাফেজ মুহা. মাহবুবুর রহমান 
পিতা: হাজী মুহাম্মদ হোসাইন 

গ্রাম: থাইংখালী, ডাকঘর: বালুখালী 

উখিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৬-৩০৪ ৭৫০ 
১৯. মাওলানা কারী মুহাম্মদ সোলাইমান 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুচ ছবুর 

গ্রাম: বোয়ালীয়া, ডাকঘর: বোয়ালিয়া 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৯-৩০৯৬৪৮ 


জুন*১০ 


২. মাওলানা কারী হাফেজ জসিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব আশরাফ আলী 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাকঘর: ফাঁসিয়াখালী 

চকরিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৫-৫২৯২৯৭ 
৫. মাও. কারী হাফেজ মিজানুর রহমান 
পিতা: জনাব মাস্টার লিয়াকত আলী 

গ্রাম: মসজিদঘোনা, ডাকঘর: নাইক্ষ্যংছড়ি 
বান্দরবন, ফোন: ০১৮১৫-৯২৪৯৫৪ 

৮. মাওলানা কারী হাফেজ ইদরীস আলী 
পিতা: জনাব আবদুল্লাহ 

গ্রাম: পানির ছড়া, ডাকঘর: ভারুয়াখালী, রামু 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৬-৪২২৬২২ 

১১. মাওলানা কারী মুহা. মিজানুর রহমান 
পিতা: জনাব বদর উদ্দীন 


৩. মাওলানা কারী আবদুচ্ছবুর (হেফাজ) 
পিতা: মরহুম জমির আহমদ 

গ্রাম: ডিপুটিঘোনা, ডাকঘর: বাংলাবাজার 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৩-৭১৬৫৪৪ 


৬. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব 

পিতা: মাওলানা জুলফিকার 

গ্রাম: কলঘর, ডাকঘর: রাখব 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৪৩২৮২৯ 

৯. মাও. কারী মুদ্দাচ্ছিরুল হক (শায়েক) 
পিতা: মরহুম আবদুচ্ছবুর 

গ্রাম: প্রেমাশিয়া ডাকঘর: রায়ছটা 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-৪৩৭৪৯০ 
১২. মাওলানা কারী মুহা. এনায়েত উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা ওবাইদুল হক 


গ্রাম: হংশ মি. পাড়া, ডাকঘর: মাতারবাড়ি 
মহেশখালী, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৭০০০১২ 


১৪. মাওলানা কারী মুহাম্মদ জুনাইদ 
পিতা: মাওলানা কারী জকরিয়া 

গ্রাম: তোতকখালী, ডাকঘর: ছনুয়া 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৩১-৪০৬০৭৮ 


১৭. মাও. কারী মুহা. ফরহাদ হোসাইন 
গ্রাম: হরিপুর ডাকঘর: বালাচওড়াহাট 
কোতয়ালী, রংপুর, ফোন: ০১৭৪৯-৩২৭৮৩৩ 


২০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নোমান 
পিতা: মুহাম্মদ ইউনুছ 

গ্রাম: দৌলতপুর, ডাকঘর: ফকিরনিরহাট 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২২-৩২৪৫৮৩ 


ডাকঘর: রামগড়, খাগড়াছড়ি 
ফোন: ০১৮১৫-০০৯০৫১ 


১৫. মাওলানা কারী মুহাম্মদ হোসাইন 
পিতা: মরহুম মনির আহমদ 

গ্রাম: শাহমীরঘোনা, ডাকঘর: কেএম ছাড়া 
মহেশখালী, কক্সবাজার ফোন: ০১৮৪০-২০৪৫৭৮ 


১৮. মাও. কারী হাফেজ আবদুল আজীজ 
পিতা: মাওলানা নজীর হোছাইন 

গ্রাম+ ডাকঘর: হরীলা, টেকনাফ 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১১-৬৮২১৯৬ 


২১. মাওলানা কারী মুহা. আবদুল বাছেত 
পিতা: মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন 

গ্রাম: বাইটকা মারী, ডাকঘর: বগুয়ারচর 
রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ফোন: ০১৯২৪-২৫২৪০৬ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


২২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম + ডাকঘর: চতুল বোয়ালমারী, বোয়ালমারী 
ফরিদপুর, ফোন: ০১৭৫৪-৭৭৬৮০৭ 


২৫. মাওলানা কারী মুহা. হাবীবুর রহমান 
পিতা: জনাব তবিবুর রহমান 

গ্রাম: পাঁচড়াই, ডাকঘর: বড়গ্রাম 

পোরশা, নাওগা, ফোন: ০১৭৪৩-৩২৯৫৫১ 


২৮. মাওলানা কারী জয়নাল আবেদীন 
পিতা: জনাব বজল আহমদ 

গ্রাম: আমির মঙ্গল, ডাকঘর: বটতলী 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৯-২৪৫০১০ 


৩১. মাওলানা কারী মুহা. হাবিবুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 

গ্রাম: কানাইমাদারী, ডাকঘর: পাঠানদর্ভী 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-০৮৯৩১৫ 


৩৪. মাওলানা কারী মুহা. আবদুর রহমান 
পিতা: মুজিবুর রহমান 

গ্রামা: কাওয়াখোলা, ডাকঘর: সাহাবেলীশ্বর 
ধামরাই, ঢাকা, ফোন: ০১৭৪২-৬৮৩২০৬ 


৩৭. মাও. কারী হাফেজ মুহা. আবুল বশর 
গ্রাম: + ডাকঘর: ইনানী 
উখিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৫-৪৮৩৪২০ 


৪০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নুরুল বশর 
পিতা: মরহুম আবুল বশর 

গ্রাম: রাজারকন্ূৃ, ডাকঘর: রাজারকুল 

রামু, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৩-৬৭৩৯৬৮ 


৪৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নুর হোসাইন 


পিতা: জনাব জাকির আহমদ 
গ্রাম: লেদা, ডাকঘর: হীলা 


টেকনাফ, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৩-২২০৪৮৭ 


৪৬. মাও. কারী মুহা. ফয়জুল্লাহ বাবুনগরী 
পিতা: মাওলানা আইয়ুব 

গ্রাম: বাবুনগর, ডাকঘর: ফকিরহাট 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৭-৭৯৪৫২২ 


৪৭. মাওলানা কারী মুহা. মিছবাহ উদ্দীন 
পিতা: জনাব আবুল খায়ের 

গ্রাম: দক্ষিণ দৌলতপুর, ডাকঘর: ফুলগাজী 
ফেনী, ফোন: ০১৮১৪-৯৬৯৭৬০ 


৪৮. মাও. কারী মুহা. মোখতার হুসাইন 
পিতা: জনাব মোস্তাফিজুর রহমান 

গ্রাম: + ডাকঘর: বড়গ্রাম 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৩৭-৯৭২৯১২ 


৪৯. মাও. কারী মুহা. হোসাইন আহমদ 
পিতা: জনাব আবুল বাশার 

গ্রাম: ভোগতী, ডাকঘর: কেশবপুর 

যশোর, ফোন: ০১৭৩৫-৫৪৬৪০৬ 


জুন*১০ 


২৩. মাওলানা কারী হাফেজ মুহা. ছাবের 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: বাঁশখাটা, ডাকঘর: বটতলী 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৪-৩৩৪১৮০ 


২৬. মাওলানা কারী মুহা. কাসেম 
গ্রাম: পূর্ব উত্তর পাড়া. ডাকঘর: শাহপরীর দ্বীপ 
টেকনাফ, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২২-৩৩৬০১৩ 


২৯. মাও. কারী হাফেজ আবদুল খালেক 
পিতা: হাফেজ শববীর আহমদ 

গ্রাম: লম্বাবীল ডাকঘর: হোয়াইক্যং, টেকনাফ 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৮-৪২১৭৩১ 


৩২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইসমাঈল 
পিতা: জনাব শামসুল হক 

গ্রাম: বলিটিলা, ডাকঘর: রামগড় 

রামগড়, খাগড়াছড়ি, ফোন: ০১৮২৮-৪৫০৫৩০ 


৩৫. মাওলানা কারী মুহা. মঈনুল ইসলাম 
পিতা: হাজী এজলাস মিয়া 

গ্রাম + ডাকঘর: জিরি 

পটিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ 


৩৮. মাওলানা কারী মুহা. সাইফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব তারামিয়া মন্ডল 

গ্রাম: + ডাকঘর: কুর্শিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ 
মোমেনশাহী, ফোন: ০১৭৪৭৯৩৩৭৭৬ 


৪১. মাওলানা কারী মুহা. এহছান উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা কারী নূরুল আমিন 

গ্রাম: মামুনপাড়া, ডাকঘর: খুরুস্কুল 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৩১৬৩১ 

8৪. মাওলানা কারী মুহা. গোলাম আযম 
পিতা: মাওলানা আবদুচ্ছবুর 

গ্রাম: + ডাকঘর: চিনাডুলি, ইসলামপুর 
জামালপুর, ফোন: ০১৭৪৫-৫৯৫৩৯৫ 


২৪. মাও. কারী হাফেজ মুহা. আবুসাঈদ 
পিতা: মরহুম নৃরুন্নবী 

গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাকঘর: মোজাফ্ফরাবাদ 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৩১-৫২০০৭৬ 


২৭. মাওলানা কারী মোশাররফ হুসাইন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আকবর আলী 

গ্রাম: বাজিনা পুকুর, ডাকঘর: বড়গ্রাম, 
পোরশা, নাওগী, ফোন: ০১৭৩৪-৬৫২১৮৮ 


৩০. মাওলানা কারী হাবিবুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ 

গ্রাম: খাগরিয়া, ডাকঘর: ভোরবাজার 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২০-১৩২৩১৫ 


৩৩. মাও. কারী হাফেজ মমতাজুল করীম 
পিতা: মাও. আবদুল হালিম (খ. মাদানী রহ. ) 
গ্রাম: তেওয়ারীখিল, ডাকঘর: পদুয়া 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৮৪৫১৪৩৫ 


৩৬. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ 
পিতা: মাওলানা মোজাফফর হোসাইন 

গ্রাম: মাহাতা, ডাকঘর: পরৈকোড়া 

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৭-৪০১৬৬১ 


৩৯. মাওলানা কারী মুহাম্মদ মাসউদ 
পিত: জনাব মুহা. সিরাজুল ইসলাম 
গ্রাম: ল্তীমানিকা, ডাকঘর: মেঘনা 
কুমিল্লা, ফোন: ০১৯১৭-৫৬৪৯৪১ 


৪২. মাও. কারী মুহা. ইসমাঈল হোসাইন 
পিতা: জনাব শরিফ উদ্দীন আহমদ 

গ্রাম: + ডাকঘর: নোনাহার 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৩৭-৯৭৩২৯৯ 


৪৫. মাওলানা কারী মুহা. আবুল হাসান 
পিতা: মাওলানা কারী আবদুচ ছামদ 

গ্রাম: ডাঙগাপাড়া, ডাকঘর: পোরশা 

নওগা, ফোন: ০১৭৫৯-৯২৬৫৩০ 


বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে প্রথম দৈনিক প্রকাশনা 
ইজতেমা প্রতিদিনের দু'বছরের সংকলন 


স্ব সি 


[২০১০-১১] রি 


বিশ্ব ইজতেমা ও তাবলিগের ওপর সমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য এই 


বইটি সংগ্রহ করার জন্য আজই যোগাযোগ করুন 


একমাত্র পরিবেশ 
আল ইরফান পাবলিকেশন্স 


ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 
০১৯১১০০৭১০৩, ০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৯১৩৪০৪৬৯৩ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ইসলাম 


₹7-552 
এসোছে 
রমাষান 


স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 


পাইল উপ্াহ ম্দ 


[। 


ণ্গ 


] ৮ 
|. ন্‌ ৮২ 
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] এ 
হি | ূ 


রর আনুমোদত্র প্রা্রিল শ্রাক্জল্‌ ৮011 : ৪211 1011700- দা 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: বার টাকা মাত্র 


৮ ৮৬১১১9]) 

47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917)79, 0771192972, 17971 14729277162 0০০711912-41- 
১077111 1477151 (277 11997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 
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সৌদি সরকার কর্তৃক সারা বিশ্বের হাজীদের সুবিধার্থে 


গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপ বিস্ময়কর ২৩ 
ধর্ম-দর্শন [এ 
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কবিতার পাতা [2 ৩১ । নওল হাতের কলম [] ৩২। 
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ফতোয়া বৈধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের 
রায় : ৬ হাফিষে কুরআনের তাজা রক্তের ফসল 


ফতোয়া ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ । মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহে 
বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্ট জিজ্ঞাসার 
শরীয়ত সম্মত জবাবই ফতোয়া । 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান 
হিসেবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে 
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য । ফতোয়া নিষিদ্ধ হলে 


পেরেই মুসলমানদের ঈমান হারা করার সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের 
জন্য বিচারপতি গোলাম রববানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা আজ 
থেকে প্রায় এক যুগ আগে পবিত্র কুরআন-হাদিস ও ইসলামী বিধানের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ফতোয়া নিষিদ্ধ করে রায় দিয়েছিলেন । একটি হিলা 
বিয়েকে কেন্দ্র করে ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী ওই দুই বিচারপতি তাদের 
সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ থেকে বিতকিত এই রায় 
দেন । উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই আপিল করেন মুফতি মুহাম্মদ তৈয়ব 
ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ | সেই সাথে ওই দুই বিচারপতিকে 
মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে ওই রায় বাতিলের দাবিতে হাক্কানী 
ওলামায়েকেরাম বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন । ফলশ্রুতিতে গর্জে ওঠে 
সারাদেশের তৌহিদী জনগণ | গড়ে ওঠে দুর্বার আন্দোলন | সারাদেশে 
পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল । আন্দোলনরত অবস্থায় ৬ ফেব্রুয়ারী 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশের গুলিতে নির্মম ভাবে শাহাদত বরণ করেন ৬ জন 
হাফিষে কুরআন | কারাবরণ করেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, 
আল্লামা মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও আল্লামা মুফতি ইজহারুল ইসলাম 
চৌধুরীসহ দেশবরেণ্য আরও অনেক আলেম-ওলামা | এত নিঁমম নির্যাতন 
নিপীড়নের পরও থেমে যায়নি ঈমানী আন্দোলন, স্তব্ধ হয়ে যায়নি হক্কানী 
আলিম সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠ । ফতোয়া বিরোধী রায় বাতিলের দাবীতে 
দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী চলতে থাকে পুরোদমে । 
এমতাবস্থায় বর্তমান সরকার কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও ইসলাম 
বিরোধী শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সুপ্রিমকোর্টে নতুন ভাবে ফতোয়া 
বিরোধী রায় উত্থাপন করলে ওই রায় বাতিলের দাবীতে আবারো উত্তাল হয়ে 
উঠে রাজপথ | ফলশ্রর্তিতে গত ১ মার্চ থেকে ফতোয়া নিষিদ্ধের রায়ের 
বিরুদ্ধে দুই আলিমের দায়ের করা আপিলের শুনানি শুরু হয় ৷ এর আগে ১৪ 
ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ শুনানির জন্য সুপ্রিমকোর্টের ১০ জন বিশিষ্ট 
আইনজীবিকে আ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ দেন । পাশাপাশি শুনানিতে 
ফতোয়া বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে 
দেশের ৫ জন বিশিষ্ট আলেমে দীনকে মনোনীত করেন । শুনানীতে বাদী 


জুলাই'১১ 


পক্ষের আইনজীবী ও আযামিকাস কিউরিদের অধিকাংশই ফতোয়ার বিধান 
রাখার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন । আদালত 
আামিকাস কিউরিদের বক্তব্য গ্রহণের পর পূর্ব মনোনীত শীর্ষ স্থানীয় ৫ জন 
আলেমের বক্তব্যও গ্রহণ করেন । ফতোয়ার মুল ভিত্তিসহ এর কার্যকারিতা 
তুলে ধরে আদালতে তাঁরা বলেন, ফতোয়া নিষিদ্ধ হলে ইসলামও নিষিদ্ধ 
হয়ে যাবে ৷ কোনক্রমেই ফতোয়া নিষিদ্ধ করা যাবে না । চুড়ান্ত শুনানি শেষে 
সবধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের দেয়া রায় গত ১২ মে বাতিল 
করেছে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ । একই সঙ্গে ফতোয়া বৈধ ঘোষণা 
করেছেন দেশের সর্বোচ্চ এ আদালত । সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় ৬ জন 
হাফিযে কুরআনের তাজা রক্ত ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামের নজির বিহীন 
কুরবানীর ফসল | এঁতিহাসিক এই রায়ের মাধ্যমে আবারো প্রমাণিত হল, 
শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না, যাবে না-ইনশাআল্লাহ । 
ফতোয়াকে বৈধ ঘোষণা করে দেয়া আপিল বিভাগের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন বাদী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা । ত্যার্টনি জেনারেল মাহবুবে 
আলম বলেন, ফতোয়া ইসলামী বিধানের অংশ | আমাদের দেশে পুর্ণমাত্রায় 
ধমীয়ি স্বাধীনতা রয়েছে । কাজেই ফতোয়া কোন অবস্থায় নিষিদ্ধ হতে পারে 
না । আপিল বিভাগ সঠিক রায় দিয়েছেন । 
ফতোয়া বৈধতার পক্ষে রায় আমাদের মাঝে এই আশাই সঞ্গারিত করে যে, 
ফতোয়ার জন্য ৬ শহীদের আত্মদান যেমন বৃথা যায়নি; তেমনি ভাবে 
কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতি ও ইসলাম বিরোধী শিক্ষানীতি বাতিলসহ 
বিভিন্ন ঈমানী ইস্যুতে আন্দোলনকালে শাহাদত বরণকারী যশোরের হাফেজ 
হোছাইন আহমদ ও হাটহাজারীর রফিকুল ইসলামের রক্তও বৃথা যাবে না। 
তাঁদের তাজা রক্তের ম্লোতধারায় যে ঈমানী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু 
হয়েছে সেই আন্দোলন সফলতার চুড়ান্ত মঞ্জিলে পৌছাবেই-ইনশাআল্লাহ । 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
রামু, কক্সবাজার 
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॥ আত্তান্তহীদ ২ 


আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক 
মযবৃত করার উদ্যোগ নিতে হবে জাতীয় স্বার্থে 


নানা কারণে বাংলাদেশের সাথে আরব বিশ্বের বিশেষ করে সৌদি আরবের সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হয়ে 
যাচ্ছে । পারস্পরিক সম্পর্ক মযবুত করার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় 
না। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, স্থানীয় সংবাদপত্রের নেতিবাচক প্রচারণা, 
ংলাদেশী দূতাবাস কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি কারণে গোটা 
আরব বিশ্বে বাংলাদেশীরা ইমেজ সংকটে ভুগছেন । সৌদি আরবে পাকিস্তানি ও ভারতীয়দের জন্য রয়েছে 
দৈনিক উর্দু নিউজ" এবং ভারতীয় কেরালার শ্রমিকদের জন্য মালয়লাম ভাষায় রয়েছে নিজস্ব দৈনিক 
সংবাদপত্র । ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দেনিক ১1৪ [০৮3 ও 98001 082906-এ রয়েছে পাকিস্তানি ও 
ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংবাদিক ৷ এসব পত্রিকায় একজনও বাংলাদেশি সংবাদকর্মী না থাকায় নেতিবাচক 
প্রচারণার জবাব দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, 
ওমানসহ বিভিন্ন আরব দেশে রয়েছে বাংলাদেশের বিপুল শ্রম বাজার ৷ জনশক্তি রফতানির সূচক 
ক্রমাগত অধোমুখী । বর্তমানে শুধু সৌদি আরবেই রয়েছে ২০/২৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক | সৌদি 
আরবে বাংলাদেশীদের জন্য নতুন ভিসা বন্ধ, কফিল বা স্পন্সর পরিবর্তনের সুযোগ নেই | আগে ফি দিয়ে 
ইকামা নবায়ন করতে হতো ২/৩ বছর পরপর, এখন প্রতি বছর ফি দিয়ে ইকামা নবায়ন করতে হয় । 
কুয়েত বাংলাদেশীদের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে । 
মধ্যপ্রাচ্যের রেমিট্যান্স আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি । লেখক কাদের গনি চৌধুরীর 
সংবাদ সমীক্ষায় জানা যায় দশ বছরের ব্যবধানে সৌদি আরবে জনশক্তি রফতানি ৬৯ শতাংশ ত্রাস 
পেয়েছে । ২০০১ সালে যেখানে মোট জনশক্তি রফতানির ৭১ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে, সেখানে 
২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২ শতাংশে । বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১-এর তথ্যে 
দেখা যায়, ২০০১ সালে সৌদি আরবে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৮ জন | অথচ 
গত বছর সৌদি আরবে চাকরি জুটেছে মাত্র ৭ হাজার ৬৯ জন বাংলাদেশীর ৷ এটি 
এযাবৎকালে সৌদি আরবে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন জনশক্তি রফতানি । এরপরও গত বছর 
সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটি থেকে । সৌদি আরবে কর্মরত 
বাংলাদেশীরা গত অর্থবছরে (২০১০-১১) রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ২ হাজার ৩৯৩ দশমিক 
৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ২৭ দশমিক ৮ ভাগ । মোট রেমিট্যান্স 
আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে । ২০০১ সালে সৌদি 
আরব থেকে এসেছিল মোট রেমিট্যান্স আয়ের ৪৫ দশমিক ৯০ শতাংশ । 
গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যাস আয় এসেছে ১ হাজার ৪৬৭ দশমিক 
১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৭ শতাংশ । ২০০১ সালে সংযুক্ত 
আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় এসেছিল ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ । বাংলাদেশ 
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১-এ বলা হয়, জনশক্তি রফতানির ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রম্হ্বাসমান 
হলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান আছে । সমীক্ষায় দেয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯ সালে সৌদি আরবে 
চাকরি হয়েছিল ১৪ হাজার ৬৬৬ জন বাংলাদেশির | রেমিট্যা্স আয় এসেছিল ৩ হাজার ৪২৭ দশমিক 
শূন্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার | এর আগে ২০০৮ সালে ১ লাখ ৩২ হাজার ১২৪ জন, ২০০৭ সালে ২ 
লাখ ৪ হাজার ১১২ জন, ২০০৬ সালে ১ লাখ ৯ হাজার ৫১৩ জন, ২০০৫ সালে ৮০ হাজার ৪২৫ জন, 
২০০৪ সালে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩১ জন, ২০০৩ সালে ১ লাখ ৬২ হাজার ১৩১ জন, ২০০২ সালে ১ 
লাখ ৬৩ হাজার ২৫৪ জন এবং ২০০১ সালে ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪৮ জন চাকরি নিয়ে সৌদি আরব 
যান । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে থেকে ৩ হাজার ৪২৭ দশমিক শুন্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলার রেমিট্যান্স আয় আসে । 
সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবে ১০ হাজার মহিলা সেবিকা নেয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে লাভের 
চাইতে ক্ষতির মাত্রা অধিক | অতীতে বাংলাদেশী যে সব মহিলা বিদেশে সেবিকা হিসেবে চাকুরি 
নিয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা বেশী সুখকর নয় । নির্যাতন, যৌন হয়রানি, সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা, 
মনিটরিং এর অভাব ইত্যাদি নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার | সঙ্গত কারণে মহিলা সেবিকা রফতানীর চুক্তিটি 
বাতিল করার জন্য আমরা সুপারিশ করছি । মহিলা সেবিকা প্রশ্নে সৌদি আরবের সাথে ইন্দোনেশিয়ার 
সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে । নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ইন্দেনেশীয় এক সেবিকা তার স্পন্সরকে 
হত্যা করলে ১৮ জুন আদালতের রায়ে তার প্রাণদন্ড কার্ধকর করা হয় । আরো ২৩ জনের প্রাণদন্ড 
কার্ষকর করা হবে । সৌদি আরবে ১২ লাখ ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে ৭০ শতাংশই সেবিকা তথা গৃহস্থালির 
কাজের সাথে যুক্ত । আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জরূরী পদক্ষপে না 
নিলে প্রবাসীরা সমূহ অবাঞ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, শ্রমের বাজার মুখ থুবড়ে পড়বে এবং 
আশংকাজনক হারে হাস পাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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তরজমা : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র 
মনোনীত ধর্ম ইসলামই, আর তাহলে কিতাব তথা 
ইহুদি-খিস্টান তাদের কাছে তাওহীদের ইলম 
আসার পরও পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে 
পড়েছে, শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর 
নিদর্শনাবলির প্রতি কুফরি করে তাদের জানা 
উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী ।* [সূরা আলে-ইমরান ২:১৯] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: শিরোনামে উন্নিখিত আয়াতে 
আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম কোনটা 
তা চিহ্নিত করা হয়েছে । যুগে যুগে আন্রাহ কর্তৃক 
প্রেরিত নবী-রাসূলের দাওয়াতী মিশনের মুল 
প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তাওহীদ । প্রত্যেক নবী- 


অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার 
আনুগত হওয়া । এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক 
পয়গম্বরের সময়ে যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে এবং তাদের আনিত বিধি-বিধানের 
আনুগত্য করেছে তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম 
নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের 
ধর্মও ছিল ইসলাম | এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই 
হযরত নূহ (আ.) বলেন, 'আমি মুসলিম হওয়ার 
জন্য আদিষ্ট হয়েছি এ কারণেই হযরত 
ইবরাহীম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 
উম্মতে মুসলিমা বলেছেন | হযরত ঈসা (আ.)- 
এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ করেই 
বলেছিল, “সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম 1" 

মোটকথা প্রত্যেক পয়গম্বরের সময়ে তার আনিত 


রাসূল স্ব-স্ব গোত্রকে প্রথমে তাওহীদের প্রতি 
দাওয়াত দিয়েছেন । অতঃপর তাদের আনিত 
বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার হুকুম 
করেছেন । 

দীন শবেের ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় 8:44 শব্দের 


কয়েকটি অর্থ রয়েছে । এর মধ্যে একটা হলো 
রীতি ও পদ্ধতি ৷ কুরআনের পরিভাষায় 4 


সেসব তি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা 
হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের 
মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে । শরীয়ত অথবা 
মিনহাজ শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা | মাযহাব শব্দটি 
দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে 
বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । এ প্রসঙ্গে কুরআনে 
'আনল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে দীনই 
প্রবর্তন করেছেন যার নির্দেশ ইতঃপূর্বে হযরত নৃহ 
(আ.) ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল ৷ 
এতে বোঝা যায় যে সমস্ত পয়গম্বরের দীন এক ও 
অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহর যাতের যাবতীয় 
পরাকাষ্টার অধিকারী হওয়া এবং সকল দোষ-ত্রটি 
থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাকে ছাড়া কেউ 
ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কিয়ামত 
দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং 
জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন 
করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী- 
রাসূল ও তাদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে 
ঈমান আনা । 


জুলাই*১১ 


দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য, পরে এগুলো একের পর এক রহিত 
হয়েছে । পরিশেষে দীনে মুহাম্মদীই ইসলাম নামে 
অভিহিত হয়েছে যা কিয়ামত অবধি অব্যাহত 
থাকবে । যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় 
অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর আনিত ধর্ম, তবে 
আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ 


মানায় ৷ কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত দ্বারা 
পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ 
এক হতে পারে না তদ্রপ অবাধ্যতা ও অনুগত্য 
উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না । 
যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি মূলনীতি 
অস্বীকার করে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার 
প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শক্র | প্রচলিত 
অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে 
সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে 
যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও তার 
রাসূলের আনুগত্যের ওপরই পরকালের মুক্তি 
নির্ভরশীল | যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত তার 
কোনো কর্ম ধর্তব্য নয় । কুরআনে এমন লোকদের 
তাদের কোন আমল ওজন করবো না ।' 

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি আন্রাহ 
তা'আলার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে আল্লাহ 
দ্রুত তার হিসাব নেবেন । মৃত্যুর পর প্রথমত 
কবর তথা আলমে বরযখে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া 
হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে 
কিয়ামতে | এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব 
বিরোধের চিত্র ফুটে উঠবে । মিথ্যাপস্থীরা তাদের 
স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্থিও আরম্ভ হয়ে 
যাবে । 

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলের আনিত ধর্মই 
ছিল মূলত দীনে ইসলাম, পরে সকল ধর্ম রহিত 
হয়ে দীনে মুহাম্মদীর নামই ইসলাম ধর্ম হিসেবে 
স্বীকৃতি পায় । আরও প্রমাণিত হয় যে, জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মানতে 
হবে, জীবনের কিছু অংশে ইসলামকে মেনে, 


(সা.)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য দীন ইসলামই 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য ৷ পূর্ববর্তী দীনগুলোকে 


আবার কিছু অংশে একে অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই, মানব জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে 


তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা 
রহিত হয়ে গেছে । 

অতএব উভয় অবস্থাতেই আয়াতের প্রকৃত অর্থ 
একই দাড়ায় । তাই কুরআনের সম্বোধিত 
হোক না কেন সারমর্ম হবে এই যে, রাসূলের 
(সা.) আবির্ভাবের পর কুরআন ও তার শিক্ষার 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত 
হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার 
নিকট গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন ধর্ম নয় ৷ ইসলামেই 
মুক্তি নিহিত । আজকাল ইসলামের উদারতার 
নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা 
হয়। বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও 
উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যেকোনো 
ধর্মাবলম্বী মুক্তি পাবে; সে ইহুদি, খিস্টান, 
মূর্তিপূজারি যেই হোক । 

আলোচ্য আয়াতে এ ভ্রান্ত মতবাদের মুলোৎপাটন 
করে দিয়েছে। আসলে এভাবে ইসলামের 
মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম 
দীড়ায়, ইসলামের বাস্তব ভিত্তি নেই। এটা 
কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোষাকেও সুন্দর 


ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মকে সমানভাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া সত্যিই আল্লাহ তা*আলার প্রতি 
বিদ্রোহ করার নামান্তর | 

অত্যন্ত পরিতাপের সাথে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, 
শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম নামধারী কতিপয় 
ধর্মবিদ্বেবী রাজনৈতিক নেতা বেশ তৎপর হয়েছে, 
এদের মতে রাষ্ট্রধর্ম বিষয়টি নাকি 
ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 
সাংযোজন করা বাংলাদেশের জন্যে কখনো উচিৎ 
নয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা | 
উপরস্তু তা মূলনীতি হিসেবে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত 
করা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিদ্রোহ ও 
বিদ্বেষ পোষণ করার শামিল । 

অতএব উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরের আলোকে 
রষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার এবং 
বিশেষ অনুরোধ করছি, আল্লাহ! সরকারকে সুমতি 
দান করুন। 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে শাবান 


আল-কামুস অভিধানে আছে, 3৫8 একটি 


বহুলপরিচিত ও প্রসিদ্ধ মাস | বহুবচন ১৫225 
ও ৬০০৫ | শব্দটি ০ অর্থ ০ (বিচ্ছিন্নতা) 
থেকে নির্গত | যেমন_ ০231 1৯ 

হাদিসে এসেছে, 


রুপ] 125555এ 
শাবান নামকরণ হয়েছে, কারণ এ-মাসে সিয়াম 
পালনকারীদের জন্য ভালো কাজ শাখা-প্রশাখায় 
বৃদ্ধি পায়, এতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে ॥ 
হাদিসটি আর-রাফিয়ি তার ইতিহাসগ্রন্থে আনাস 
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন ।২ 
এ-পুস্তকে তিনটি প্রবন্ধে আলোচনা বিন্যান্ত হবে । 
প্রথম প্রবন্ধ : শাবান মাস এবং পঞ্চদশ রাতকে 
বিশিষ্ট না করে সাধারণভাবে এ-মাসে সিয়াম 
পালনের ফযিলতের আলোচনা 


বিশিষ্ট ছয় কিতাবের হাদিসসমূহ: 
০৫ 18 টি 765 ৮9 থে বের 


্ 
. 


৬০৩৪ ৯৬ ২৪০০৪ ৪৬ এ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“তিনি বলেছেন, শাবানের তুলনায় অন্য কোনো 
মাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 
বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি । 


“আনাস রোঘিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের অভ্যাস ছিলো, যখন রজব আগমন 
করতো তখন তিনি বলতেন, 
1945500855০ 353৫3380881 
“হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের জন্য ব 
বরকত অবতীর্ণ করুন এবং রামাযান পর্যন্ত 
আমাদের পৌছে দিন 1 
হাদিসটি ইবন আসাকির* ও ইবন আন-নাজ্জার€ 
বর্ণনা করেছেন । 
এ টি এ :৩9 2৩ ১৫ 
১8015 ৪০ ৪ রিও, ৫০ 55 ০ 
এ 89 ০১০3 ৫১2 ৬ 6 
6৩ ০ 46 রা 82865 
2554 25 53049575318 
রি ৬০৪ 
'আয়িশা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম যখন সিয়াম পালন করতেন, আমাদের 
মনে হতো, তিনি বুঝি আর কখনো ইফতার 
করবেন না। আর যখন সিয়াম পালন থেকে 
অবসর নিতেন তখন মনে হতো, তিনি হয়তো 


আর কখনো সিয়াম পালন করবেন না । আমি 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 


রজব ও রামাযান মাসের মধ্যবর্তী মাস হলো 
শাবান । এ-মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন 
থাকে । অথচ এ-মাসে বান্দাদের আমলের অধিক 
সাওয়াব দেওয়া হয় । সেজন্য আমি পছন্দ করি, 
আমি সিয়াম পালনকারী _এ-অবস্থায় আমার 
আমল পেশ করা হোক । 
উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা 
করেছেন । 

101 285 ১৮5835 265 ১5৮5 
“শাবান আমার মাস আর রামাযান আল্লাহর 
মাস ॥ 
হাদিসটি আদ-দায়লামি ফিরদাউস আল-আখবার 
গ্রন্থে আয়িশা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা 
করেছেন । 


৫৫ 


৫৫ 


৮5 ঘা _খুি- টি ৩৫: ১০৩ 
5 
42574 05 


রামাযান ছাড়া পুরো মাসব্যাপী সিয়াম পালন 
করতে কখনো দেখিনি ৷ তবে শাবানের তুলনায় 
অন্য কোনো মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন 
করতেও দেখেনি ৬ 

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 


(৮ ৬ ৬ 2 নে :$ 8212 রদ রা ৬ 
55 5 0৫:49 পু 420 
১১৬ 


“আবু সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামর সিয়াম পালন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি | তিনি বলেছেন, তিনি অল্প 
ক'দিন ছাড়া পূর্ণ শাবান সিয়াম পালন করতেন ।” 
প্রথম হাদিসটি আল-বুখারি, মুসলিম, আল- 
মুওয়ান্তা ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন । আর 
দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও আন- 
নাসায়ি । 

আত-তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে, 


চা 


তিনি অল্প ক'দিন ছাড়া পুরো শাবান সিয়াম পালন 
করতেন ।” 
আবু দাউদের অপর বর্ণনায় এসেছে, 


১ 19১- 


25 ১১ ৪9:58 
5৮259 904০৪ ০১%৫ 
“তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট অন্যান্য মাসের 
তুলনায় শাবান মাসে সিয়াম পালন অধিক 
পছন্দনীয় ছিল। তিনি রামাযান পর্যন্ত সিয়াম 
পালন করতেন ৯ 
হাদিসটি আন-নাসায়িও বর্ণনা করেছেন ১” আত- 
তিরমিযি, আবু দাউদ১ও অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উীদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্ি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যকিত্র 


১ ফিরুযাবাদি, জাল-কামুস আল-স্বাহিত, পৃ. ১০২ 

২ আর-রাফিয়ি, আত-তাদার়িন ফি আখবর 
কাযওযিন, খ. ১, পৃ. ১৫৩; আনাস ইবন মালিক 
ও আল-বায়হাকি, শুআাবুল ইফান, খ. ৫, পৃ. ৩৫২, 
হাদিস: ৩৫৪০ 

৯ (ক) ইবন আসাকির, মুজাম আশ-শুয়ুখ, খ. ১, পৃ. 
২৬৪, হাদিস: ৩০৯; (খে) ইবন আসাকির, তারিখ 
দামিশক, খ. ৪০, পৃ. ৫৭, হাদিস: ৪৬৫৭ 

« ইবন আন-নাজ্জার, যার়ল তারিখ বাগদাদ, খ. ১৬, 
পৃ. ৮৫, হাদিস: ৭৩ 

৬ (ক) বুখারি, ভাস-সহিহ, খ. ৩, পৃ. ৩৮, হাদিস: 
১৯৬৯; (খ) মুসলিম, ভাস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮০১, 
হাদিস: ১৭৫ (১১৫৬); (খে) মালিক ইবন আনাস, 
আল-ম্বওয়াতা, খ. ৩, পৃ. 8৪৪, হাদিস: 
১০৯৮/৩২২; €ঘ) আবু দাউদ, আস-সনান, খ. ২, 
পৃ ৩২৪, হাদিস: ২৪৩৪ 
৭ কে) মুসলিম, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ২, পৃ. ৮০১, হাদিস: 
১৭৫ (১১৫৬); খে) আন-নাসায়ি, আস-সুনান আস- 
কুবরা, খ. ১, পৃ. ২৪১, হাদিস: ৪১৩, খ. ১, পৃ. 
২৫৬, হাদিস: ৪৫৪, খ. ৩, পৃ. ১৭৬, হাদিস: ২৬৭৬; 
(গ) আন-নাসায়ি, আস-সুনান আস-সবগরা, খ. ৪, 
পৃ. ২০০, হাদিস: ২৩৫৫ 

৮” আত-তিরমিযি, আস-সৃনান, খ. ৩, পৃ. ১০৫, 
হাদিস: ৭৩৭ 

৯ আবু দাউদ, প্রাওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৩২৩, হাদিস: 
২৪৩১ 

* আন-নাসায়ি, ভাস-সুনান আস-সৃগরা, খ. ৪, পৃ. 
১৯৯, হাদিস: ২৩৫০ 

* আবু দাউদ, প্রাওক্ু, খ. ২, পৃ. ৩০০, হাদিস: 


২৩৩৬ 
[॥ আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফতোয়া কী? 
(5982|ফ্কতোয়া: 
ডি অর্থ: জিজ্ঞাসার জবাব | যে-কোনো 


৮₹০পা 


ধরনের জিজ্ঞাসার জবাবকেই ফতোয়া বলা হয়। 
চাই তা শরয়ী বিধান হোক অথবা অন্য কোন 
বিষয় হোক ।১ 

7 


রি 
৪০ 
০০ 


অর্থ: “জিজ্ঞাসাকারীকে শরয়ী দলীল-প্রমাণের 
আলোকে আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত 
করা ।২ 

আর আল্লাহ তা'আলা এ আহকাম বর্ণনা করে 
দেয়াকে আলেমদের জন্য আবশ্যক করে 
দিয়েছেন ৷ ইরশাদ হচ্ছে, 

হি 515 25098 থ্রিডি 


১ ১৩৫ 
অর্থ: “আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ 
থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না ।৩ 
আর জিজ্ঞাসা করার পর জানা থাকা সত্তেও তা 
গোপন করা সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা 


14512০12৮11 ৫ পাত ৫ 5ঠতর ৫2 ৫ 

৬3 ৩৪০ 95 এ% 5 ০১৯৩ ০211৯ 
531 55৮৭৮ 611 ০51০ 2 ৫11 5194৮1০ ০৮ 5 
1৮8-4৪21 ০০৪৭1 ৪এ এড এ ০2 


9১৪১০ ৮৪৭৩ 
অর্থঃ: “নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব 
বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাধিল 
করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত 
বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই 
আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য 
অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত 1১ 
অনুরূপভাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 


৮1৮ | 2241 2 1522 0৯ 22) 
টিভি নিজ উল 


12928 (955 


জুলাই'১১ 


মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্াহ 


অর্থ: “কাউকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা 
গোপন করে । আল্লাহ তা*আলা তাকে কিয়ামত 
দিবসে আগুনের লাগাম পরাবেন 1" 

ফতোয়া সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি 

(ক) £৬০১| (আল-ইস্তিফতা): শরীয়তের বিধান 
জানার জন্য জিজ্ঞাসা করা বা উথাপিত প্রশ্ন ৷] 
(খ) 2) (আল-ইফতা) ফতোয়া প্রদান করা, 
শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা ।" 

গে) ১: (আল-মুফতী) জিজ্ঞাসাকারীকে শরয়ী 
দলীল প্রমাণের আলোকে আল্লাহর বিধি-বিধান 
সম্পর্কে অবহিতকারী ।” 

উল্লেখ্য যে, এই ফতোয়া শব্দটি আভিধানিক ও 
পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কুরআনে এগার বার এবং 


হাদীসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে । 
ফতোয়ার ক্ষেত্রসমূহ 
৩৬৪০ তর ৬৪ ০৫ 9 এ 


রা পক ০ ০৫০6 %12,511452 ৯828 ২1৮5 
1555 -426955৬ 2 ১৬ ৪ ১ ১৫] 


কারের ১ এ 3 
০৮০৪১ ৯৯০ গ ০০ ও 2508 


159 ৬ .০3 4 ১ 3494 
ঞ. 


2910 এনে ১৪০ ০৪০০৪ ০ 
54003 
03255 5৮523 পাশ 29943 
অর্থ: “কতোয়া মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
পরিব্যাপ্ত । আকিদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম এবং কথা- 
বার্তা কোন কিছুই এর বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির 
সম্পক তার রবের সাথে, স্বীয়সত্তা, পরিবার, 
সামাজ ও দেশের সাথে, যুদ্ধকালীন বা 
সন্ধিকালীন এক দেশর সম্পর্ক অন্য দেশের সাথে 
কী রূপ হবে তাও ফতোয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
মোটকথা ফতোয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা 
আকিদা, ইবাদত, মুয়ামালা-লেনদেন, ধন-সম্পদ, 
অর্থনীতি, পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সব 
বিষয়ের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।৯ 


ফতোয়ার গুরুত্ব 
ইসলামী শরীয়তের আলোকে ফতোয়ার মর্যাদা ও 


2424 ১৪০০ 9 ০৮৩ 


প 


528 ১৮০৪১13 22119 


তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিধি-বিধানই অবহিত করেন । 

উল্লেখ্য যে, যেমনিভাবে যোগ্য মুফতীর ফতোয়া 
অধিক মর্যাদাবান ও কল্যাণকর, ঠিক তেমনি 
অযোগ্য, অদক্ষ ব্যক্তির ফতোয়া তার নিজের, 
প্রশ্নকারীর, এমন কি দেশ ও জাতির জন্য 
ক্ষতিকর ও হুমকি-স্বরূপ | 

এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 

৬486 এপি ৬০ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া প্রদান করবে 
এর ভয়াবহ পরিণতি তার ওপরই বর্তাবে 1১০ 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
১০035809528 ০৮৪৭ ও ৫7 

১0745 এগ ১০৫ ০10 2 ০০ 
380 এ 40 ০০৪1 ০০ এও 
415261955 টি ০5:০2 টি 

. 1255 নি শত 
অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তীর বান্দাদের 
সিনা থেকে এলেম ছিনিয়ে নিবেন না। তবে 
(ইলমের বাহক তথা) আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার 
মাধ্যমে ইলেম উঠিয়ে নিবেন । ফলে ভূপৃষ্ঠে তখন 
আর কোন বিজ্ঞ আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, 
মানুষ তখন অজ্ঞ, মূর্খদের অভিভাবক হিসেবে 
গ্রহণ করবে । তাদেরকে কোন বিষয় সম্পর্কে 
জিজ্ঞসা করা হলে, তারা না জেনে ফতোয়া প্রদান 
করবে, যদ্দরুন তারা নিজেরা পথ ভষ্ট হবে এবং 
অন্যকেও পথ ভ্রষ্ট করবে |” 


ফতোয়ার প্রভাব 
3993৫ এ ১ ১০ ৬22 
8৯569 4১-০৫ এ ১১৪৩ ১১) 
5955648৯৮0৮) | 
০০০] ৪] ৪৮10 ০98 ৪ 21:23 
০৫9৮29315 4555305 এ্১৫ 
5০৮৯ 7 (4০০০ ৫9983 4895 
[৫ 
অর্থ: “যোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া ইসলামের নিগুঢ় 


৫৮11 


মহত্ব অপরিসীম, প্রকৃতপক্ষে মুফতী আল্লাহ ও 


তত্তের বহিঃপ্রকাশে প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ও খোড়া 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


যুক্তি খন্ডনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে ৷ তদ্রুপ 
এটিও সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ করে যে, ইসলামী 
শরীয়ত সকল স্থান, কাল, পাত্রের সাথেই 
যথোপযুক্ত । বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক চিন্তা ধারা ও পরিচালনা 
ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী শরীয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে 
কার্ষকর ও সমন্বয় করতে সক্ষম 1১২ 

ফতোয়ার হুকুম 

ফতোয়া প্রদান ফরজে কেফায়া ৷ (অর্থাৎ কিছু 
লোক এ দায়িত্ব সম্পাদনের দ্বারা অন্যদের পক্ষ 
থেকে আদায় হয়ে যায়।) আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 


5৮545614555 02 ৮58326৯ 
৮4404114 91065130325 9: 
635 
অর্থ: “তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অং 
কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে 
এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা 
তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা 
বাচতে পারে ।'১৩ 
তবে কখনো কখনো যোগ্য মুফতীর ওপর 


ফতোয়া দেওয়া ফরজে আইন হয়ে পড়ে, যখন 
তিনি ব্যতিত যোগ্য আর কেউ না থাকেন ।* 


ফতোয়ার গুরুতর, 

মান-মর্ধাদা ও অবস্থান 
মুসলমানদের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ । 
তাদের অনুসরণ করতে হবে কিছু বিধি, বর্জন 
করে চলতে হবে কিছু নিষেধ । এই অনুভূতি ও 
চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে এরূপ বিধি নিষেধ ও নীতি 
আদর্শের আলোকোজ্ভ্বল ধারায় কুরআন-সুন্নাহ 
ভিত্তিক জীবন যাপনে ফতোয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম । 
ফতোয়া হল ইসলামী জীবন পদ্ধতীর একটি 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তা ছাড়া ফতোয়ার গুরুত্ব ফুটে 
উঠে তার আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সঙ্ঞার 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে যা ইতিপূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট ধারণা নিতে 
ফতোয়াকে ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করা 
যায়: 
এক. আল্লাহ নিজেই ফতোয়া প্রদান করেন । 
ফতোয়ার উৎপত্তি হয় মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে । পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সরাসরি বলে দেয়া কোন কোন 
সমাধান কে ফতোয়া নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। মহান অষ্টা ঘোষণা করেছেন, 


সি 38981 4554৯ 
অর্থ: “মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় 
অতএব, আপনি বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে 


জুলাই'১১ 


'কালালা" (যার কোন সন্তান-সন্ততি ও মাতা-পিতা 
নেই, তার উত্তরাধিকার) সম্পর্কে ফতোয়া 
দিচ্ছেন "৫ 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র হসাদিকরেছে 

পে (58148 5015 42554 49 
অর্থ: “তারা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে 
ফতোয়া চায়, বলে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে 
তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন ।'+৬ 
উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট যে, 
আলামীন নিজেই ফতোয়া বলে অভিহিত 
করেছেন । 
আরও দ্রষ্টব্য: সুরা আল-বাকারা ২:১৮৯, ২১৫, 
২১৭, ২১৯, ২২০, ২২২ ও সুরা আল-মায়িদা 
৫:৪ আয়াতসমূহ । 
দুই. আল্লাহ রাববুল আলামীন হযরত আদম 
(আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যস্ত লক্ষাধিক আমিয়ায়ে 
কেরাম (আ.) এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেন । 
ধারা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে মানব জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিকে 
প্রচার ও প্রসার করে গেছেন । নবীগণ (আ.) 
তাদের স্ব-স্ব যুগের মানুষের জীবনের সকল 
সমস্যাবলির সমাধান তথা ফতোয়া দিতেন 
তাদের এশীবাণীর আলোকে ৷ এভাবেই এই 
পৃথিবীর বুকে ফতোয়ার সূচনা হয় এবং কালক্রমে 
ফতোয়া প্রদানের এ সুমহান দায়িত্বের আসনে 
সমাসীন হয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ 
নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সো.)। 
হাদীসের অনবদ্য গ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে, 

4145505৩0৫০ পপর 
অর্থ: “সাহাবী হযরত হারেস (রাযি.) বলেন 
নবীজী আমাকে ফতোয়া প্রদান 


আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেন, 


55152055084 170-8৬5০9 


020 
অর্থ: “ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে সর্বপ্রথম যিনি 
সমাসীন হন, তিনি নবী (সা.) ।”৮ 
এ ব্যাপারে আরও অসংখ্য হাদীস রয়েছে, যার 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীজী (সা.) নিজেই 
ফতোয়া প্রদান করেছেন । 
তিন. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিরোধানের পর এ 
বিষয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করেন হযরত সাহাবায়ে 


কেরাম (োযি.)। ইলামুল মুওয়াককিঈন আন 
রাবিবল আলামীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুফতী 
সাহাবীদের সংখ্যা ১৩০-এর চেয়েও বেশি। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: 

১. হযরত ওমর (রাষি.) 

২. হযরত আলী (রাযি.) 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাষি.) 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
হযরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) | 

নিয়ে কতিপয় সাহাবীর ফতোয়া প্রদত্ত হল: 

১. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, 


4০৩ ১০ প্র 05 5৪৬4 


.:00$ পি 4155০ ঠা ২5৫ $১॥ 
অর্থ: “হযরত আয়েশা (রাযি.) এই মর্মে খবর 
প্রদান করেন যে, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) ফতোয়া প্রদান করেছেন ।”২ 
২. মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত আছে, 
০০০10 4 ১রসি এ দর 
অর্থঃ হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী 
(রাষি.) মোজার ওপর মাসাহ করার ফতোয়া 
প্রদান করতেন ১ 
৩. সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 


লজ ক. *516০21 29587 5 2165 
০৯০: ৩৮০০ ৩৪০০ এপ ০2 স্ঞত ৮০৯ 


89 1598 


০25৫1 এর্দ এ 
592 ০৬ না 
অর্থ: “হযরত মুসা ইবনে উকবা বলেন, আমাকে 
হযরত নাফি' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি ফতোয়া 
প্রদান করতেন ।”১ 
৪. সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 


৩6 হা এপ 2৬ বল 992৩৪ 
অর্থ: “হযরত ইবরাহীম ইবনে আবূ মুসা বলেন 
যে, হযরত আবূ মুসা (রাযি.) ফতোয়া প্রদান 
করতেন 1৩ 

৫. সুনানে আবু দাউদ শরীফে রি আছে 


৫ 
$ পাঠিত 


০923 ১4০০0 5 ও 


অর্থ: “হযরত করআ (োহ.) বলেন যে, আমি 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর নিকট এলাম, 
যখন তিনি মানুষকে ফতোয়া প্রদান 
করছিলেন ৷ 

৬. হাদীসগ্রন্থ মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় 
বর্ণিত আছে, 

09 3১৪8 6৫ এ ৪৬৪৩৪ 
অর্থ: হযরত নাফে' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) গাছের ফলমূল ও 
ক্ষেতের ফসল সাদকার ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান 
করতেন ।”২৫ 
৭. আল্লামা বায়হাকীর মাআরিফাতুস সুনান ওয়াল 
আসার গ্রন্থে বলা হয়েছে 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এসো 


নি ০ 85549 এর $ 
বু] 

অর্থ: 'হযরত আবু বকর (রাযি.) কালালা সম্পর্কে 

ফতোয়া দিয়েছেন ৷ 

এমনিভাবে হাদীসের কিতাবসমূহে অগ্ুণিত প্রমাণ 

পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরামগণ (রাষি.) 

নিজেরাই ফতোয়া প্রদান করতেন । 

চার. সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর পরবর্তীতে 

তাদের স্থলাভিষিক্ত হন তাদের যোগ্য উত্তরসূরি 

তাবেয়ীনে কেরাম (রাহ.)। নিয়ে তাবেয়ীদের 

কয়েকটি ফতোয়ার উদ্ধৃতি দেয়া হলো: 

১. সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, 


০২৪ ৪ 
এ ও, 2801 2164 
8 ৩ ওসি 553 


দায়িত্ব । কারণ মানুষ যখন শরীয়তের কোন 


হলো যে ফতোয়া প্রদান ওলামায়ে কেরামের 


সমস্যার ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট 


দায়িত্ব । আর এই দায়িত্ব পালন না করলে 


ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেন তখন তার জন্য ফতোয়া 


তাদেরও মুক্তি নেই। সাথে সাথে সমাজেও 


দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে । তখন ফতোয়া প্রদান 


বিশৃংখলা ঘটবে । কারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে 


না করলে কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর 


বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে । 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
10 এরা ৪ এর 5 ০১ জে 0৯ 


55 55৮1০ 2151 7 ৮ 2 ও ৯৫4০1 ০০ 5 
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-৫35৯015 
অর্থঃ “নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যেসব 
বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাধিল 
করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত 


অর্থ: “হযরত যুহরী (রাহ.) ফতোয়া প্রদান 
করতেন 1” 


বর্ণনা করার পরও | সে সমস্ত লোকের প্রতিই 
আল্লাহর অভিশম্পাত এবং অন্যান্য 


২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় উল্লেখ আছে, 
53580906115 49৯৫৩০৮৫৮৫৪ 
১ ক] 988১ ০৫০৫ :48...(92% 
হি 
অর্থ: ... “ইবরাহীম কফিযে হিজাজের (বিশেষ 
একটি মাপের পাত্র) বিষয়ে ফতোয়া প্রদান 


করতেন 1৮ 

৩. মুসান্নাফে আবদুর রাষ্যাকে বর্ণিত আছে, 
4:68 ৩ 987: 6 

অর্থঃ “হযরত মা*মার বলেন, হযরত কাতাদা 


(রাহ.) এ ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করতেন ।”৯ 
এভাবে যুগ যুগ ধরে ফতোয়ার ধারাবাহিকতা 


অভিশম্পাতকারীগণেরও 1” 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9৯৮৮ ০1 ৫৮৫ 5২৭) ৫8১1 ৭ 462০ 
ইল ০195 920 8৩ এগু3৯ 
8৫335 ০০৫8 
অর্থ: “আর আল্লাহ যখন কিতাব প্রাপ্তদের কাছ 


হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই 
সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য তারা ওলামায়ে 
কেরাম, ফতোয়া বিভাগ ও মুফতী বোর্ড ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হচ্ছে । 

আর বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও প্রতিষ্ঠানগুলো 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের সমস্যাগুলোর 
সমাধান দিচ্ছেন । ফলে জনগণ দুর্ভোগ থেকে 
রেহাই পাচ্ছে এবং সমাজেও বিশৃঙ্খলা ঘটছে না । 
সাথে সাথে আদালতের ওপরও চাপ কমছে। 
কারণ হাজার হাজার নালিশের নথীপত্র আদালতে 
জমে আছে যা সময় সন্পতার কারণে আলোচনায় 
আসছে না ফলে জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে 
হচ্ছে। 

আর বর্তমানে বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 
দৈনিক পত্রিকাপ্তলোতে হাজার হাজার সমস্যার 
সমাধান তথা ফতোয়া প্রদান করা হচ্ছে । দৈনিক 
মৌখিক ও হস্তে লিখিত ফতোয়ার সংখ্যাও কম 
নয়। যে ফতোয়াগুলো তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
জানতে চাচ্ছে । 


থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের 
নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না 1” 


এহেন মুহুর্তে যদি ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়, 
তা অসংখ্য মানুষকে অগনিত সমস্যায় ফেলে 


অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন 


১৫ 0 ও হা এ এড ৬৪ 4 ৩০) 
19 (93৪ 
অর্থ: “যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত 


চলতে থাকে । আর এই ধারাবাহিকতায় দেশের 
দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম এই দায়িত্ব আঞ্জাম 
দিয়ে দীন ও শরীয়তকে প্রাণবন্ত ও সচল করে 


হওয়ার পর জানা থাকা সত্তেও তা গোপন করে 
কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে 
দেয়া হবে ।”২ 


রাখছেন । আর এটা ওলামায়ে কেরামের গুরু 


উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত 


রাখার নামান্তর বা তাদের মৌলিক অধিকারে 
কুঠারাঘাত নয় কিঃ তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না 
করলেই নয় যে, বিগত ২০০১ সালের ১লা 
জানুয়ারী বাংলাদেশ হাইকোর্ট ফতোয়াকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করলে পরে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট উক্ত 
ক্ষনিক সময়ের জন্য হলেও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি 
থেকে মুক্তি দেয়। এবার সঠিক ন্যায়সংগত 
বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই সমস্যার সুষ্ঠ 
সমাধান জাতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ফতোয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ 
বিশ্লেষণ এবং এতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে 
একথা স্পষ্ট হয় যে, মুসলমনের জন্ম থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত 
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ফতোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম । এক কথায় ফতোয়া 
হচ্ছে মুসলিম জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । 


লেখক: মুফতি ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া 
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, 
বাংলাদেশ 


১ ১. ফতোয়ার অন্যান্য শব্দসমূহঃ 
8 593 205 ৪০ 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি), খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 
০৮৯ ০94219৮৯৮৪৯] 253 
ও 2] শে 9৬ 95922 
দেখুন: মারতুযা আয-যাবীদী, তাজুল উরাজ মিন 
জাগহিরল কাস, দারুল হায় খ. ৩৯, পৃ. ২১২ 
598 -0283 30815 ৫9৪ 595 বিরত 
55১০৯০] ০৭ 20] ০৪ 89583 


দেখুন: মুহাম্মদ কালাজী, ম্বজাম লুগাতিল ফুকাহা, 
দারুন নাফায়িস লিত-তাবআ ওয়ান-নাশর ওয়াত 
তাওযীহ (১৪০৮ হি. ₹ ১৯৮৮ খরি.), পৃ. ৩৯৯; আল- 
ম্বজাম আ/ল-ওয়াসীত, দারুদ দাওয়া, খ. ২, পৃ. 
৬৭৩-৬৭৪; সাদী আবু হাবীব, আল-কামুস্ল 
ফিকহী লুগাতান ওয়া ইসাতিলাহান, দারুল ফিকর, 
দামিক্ষ, সিরিয়া ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খরি.), পৃ. ২৮১; 


আল-মাউসৃআতুল ফিকহিরা আল-কুরিতিরা, দারুস 
সাফওয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
২. ফতোয়ার শাব্দিক শ্রেণীভেদ: 


১০5] ০20৬-০০০1,9 5519 
৩৮১১৮ তে ৮ ৪ ৪৪3 ডা 
8.1? 45» 80:28 427৮৯, ৭ মি 
5৮) ১০০৯৮ ৮এ০ ভ৯এ। 

.22076৮]| 

0151 -55 95533 12503 | এ ৫৪ 
নারি 
288 : 5৫01 02 ১৯৮৮ এ ...১০2 এ 
1527 
(১৯225 লা 

দেখুন: ইবনে আশুরা, আত-তাহরীর ওয়ার 
তানওয়ীর _ তাহ্রীর্ল মানা আস-সাদীদ ওয়? 
তানওয়ীর্ল আকল আল-জদীদ মিন তাফসীরিল 


নশর, তিউনিসিয়া (১৯৮৪ খরি.), খ. ১২, পৃ. ২৭৮ 


5) 295 ৬্স5 5289৮5৭9০93 
05509 850 1 ১০০৪ 
দেখুন: ইবনে মানযুর, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 


জুলাই*১১ 


৮9৪৩০ ০-০০৭৫৮5১৪98893 
,পট। ৫৪ ১৩৮৪৯ ০৮৭ 5585 হি সা 
দেখুন: ইবনে মানযুর, গ্রাঙজ, খ. ১৫, পৃ. ১৪৭ 
১০৪ (০:51 ১ 2৫ 255৯0 ও3 
.581 25 
দেখুন: আল-মাউসৃআতিল ফিকাহিয়৷ আল-ব্চর়িতিয়া, 
প্রাণ্তক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
৩৮৯৯ ৮৯2 2966 ০৪৮১৭ 23 
.। এরা গুসু এ ভে ৮৭ 52 
দেখুন: মারতুযা আয-যাবীদী, এঞাওভ্, খ. ৩৯, পৃ. 
২১২ 
১5161543415 
৩. ফতোয়ার আভিধানিক অর্থ: 
৬৫৮1৮5901১৪ 20 81গ5 ভু্ভত॥ ৩৪ 
০ 
২ মন্তা-ঘোষণা: পবিত্র মন্কা অনুষ্ঠিত ফতোয়া ও তার 
ঘোষণা, ব্যবস্থাপনায় : রাবেতা আলমে ইসলামী (২০- 
২৩ মুহাররম ১৪৩০ হি. - ১৭-২০ জানুয়ারি ২০০৯ 
খি.), দেখুন: আ)ল-মাউসৃআতিল ফিকাহিয়া আল- 
কায়িতিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২০ 
৬৪০৯০ :5-৮।৪ ৩৮৮09931453 
৫591954551 
দেখুন: ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী ইলামিত 
তাফসীর, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৮০ 
৮৪০৮) 8:০৮] 21] তা ত ৩৮0৫5 
দেখুন: সাজাল/ আল-বায়ান, জুমাদাল আখিরা 
১৪২৩ হি., স. ১৭৮, পৃ. ৬ 
(52 0১ 2৮৫৩ 3500৩৯৩৫৬15 
25521050190 ও ১১৫৫4152৭0৩) ৮3 


২] ০৪01০ 
দেখুন: শাহাব উদ্দীন আল-আলুসী, রাহুল মা'আনী ফী 
তাফসীরিল কুরআন আল-আযীম ওয়াস-সাবায়িল 
মাসানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪১৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৪৩৬ 
+ আল-কুরআন, সরা আালে ইমরান ৩:১৮৭ 
* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১৫৯ 
« আবু দাউদ, আ7স-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: 
৩৬৫৮ 
» ইবনে আশুরা, গঁওভ্ঞ খ. ১২, পৃ. ২৭৮; মুহাম্মদ 
কালাজী, এাঁওজ্ঞ পৃ. ৬৩; আল-মৃ'্জাম আল- 
ওয়াসীত, প্রাণ্তক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৩; সা*দী আবু হাবীব, 
আল-কামুস্ল ফিক্হী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান, 
প্রাণুক্ত, পৃ. ২৮১ 


* ইবনে মানযুর, এও খ. ১৫, পৃ. ১৪৭) আল- 
সজাম আল-ওয়াসীত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৬৭৩;আল-কামুস্ুল . ফিকহী লুগাতান ওয়া 
ইসাতিলাহান, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২৮১ 
৮ মকা-ঘোষণা: প্রাগুক্ত; আরও দেখুন: মুহাম্মদ 
কালাজী, এাওজ্ঞ পৃ. ৪৪৫; আল-মু'্জাম আল- 
ওয়াসীত, প্রাণ্তকত, খ. ২, পৃ. ৬৭৪ 
* মকা-ঘোষণা: প্রার্তক্ত; আরও দেখুন: আল- 
মাউসৃতাতুল ফিকহিয়া জাল-কৃয়িতিয়া, প্রাপ্তক্ত, খ. 
৩২, পৃ. ২২ 
১ আবু দাউদ, প্রাজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ৩২১, হাদীস: 
৩৬৫৭ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত 
(১৪২২ হি.), খ. ১, পৃ. ৩২, হাদীস: ১০০; মুসলিম, 
আস-সহীহ, দার ত তুরাস আল-আরাবী, 
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দেশের গ্যাস 
সম্পদ 

বিদেশীদের 
হাতে! 


গুরুতর আহত হয়েছেন । ওই অধ্যাপকের দোষ 


বাপেক্স । আর যখন থেকে বিদেশী কোম্পানি 


কী? দেশের স্বার্থবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্তের 


লিজের নামে আমাদের গ্যাস বকগ্তলো দখল 


প্রতিবাদ জানাতে শুধু রাস্তায় নেমেছিলেন । 


করতে লাগল তখন জ্বালানি মন্ত্রণালয় আস্তে 


রেহনুমা নারীও বটে। যে দেশে অতি যৌক্তিক 
একটা বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন 
নারীর রক্ত রাজপথে ঝরে, সে দেশ আবার নারীর 
অধিকার নিয়ে যখন বড় গলায় কথা বলে, তখন 
রেহনুমার মাথা থেকে সেই রক্ত পড়ার দৃশ্য 
মানসপটে ফুটে ওঠে, আর অজান্তেই বলতে হয়, 
এসব শুধু কিছু লোকের সুবিধাবাদী শ্রোগান ৷ এর 
আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সিনিয়র 


আস্তে বাপেক্সকে অকেজোর দিকে ঠেলে দিতে 
লাগল । এই কোম্পানিকে অর্থ এবং লোকজন 
দেয়া কমিয়ে দেয়া হল। ফলে জনগণের চাপের 
মুখে যে ক'টি গ্যাস ব্লক বাপেক্সের জন্য রিজার্ভ 
রাখা হল, আজ সুকৌশলে এসব রব্লকও 
বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে । তুলে দেয়া 
হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চারের নামে । সেই জয়েন্ট 
ভেপ্তারে বাপেক্সের অংশ কত? ১০-২০% 


শিক্ষক আনু মুহাম্মদকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার 
হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে । তাদের 
অপরাধ কী? তারা এদেশের সম্পদ গ্যাস-কয়লা- 


বড়জোর | এখন আপনারাই বলুন, ওই সব ব্লকের 
গ্যাসের উত্তোলন এবং বেচা-বিক্রির ক্ষেত্রে 
বাপেক্সের কোন ভূমিকা থাকবে কি? কেন 


বালু আর বন্দরকে রক্ষা করার জন্য 
নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্াম করে যাচ্ছেন । তারা 
কখনও ঘরোয়া সভা করছেন, কখনও প্রেস 
কনফারেস করছেন, কখনও যদি দেখেন, 
তারপরও সরকার গণবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে 
এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে অতি তুচ্ছ মূল্যে 
বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তখন রাস্তায় 
নেমেও প্রতিবাদ করেন। যে কোন দেশপ্রেমিক 
লোকেরই তাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাআতা 


বিদেশীদের স্থলভাগের রিজার্ভ ব্রকগুলোতে আনা 
হচ্ছে? উত্তর একটাই, বাপেক্স দ্বারা নতুন কুপ 
খনন সম্ভব হবে না। বাপেক্সের লোকবল ও 
যন্ত্রপাতি নেই। হায়রে দুর্ভাগা দেশ, বিদেশী 
কোম্পানিকে ব্যবসা দেয়ার জন্য এমন কূটকৌশল 
বোধকরি অন্য কোন দেশে নেই। সাঙ্গুর 
গ্যাসফিল্ড থেকে গ্যাস বিক্রির ক্ষেত্রে বিদেশী 
কোম্পানি সান্টো অতি সহজেই তৃতীয় পক্ষের 
কাছে বিক্রি করতে পারবে বলে সরকার থেকে 


ঘোষণা করার কথা । তারা দেশকে ভাগ করার 


অনুমতি পেয়ে গেল । এর অর্থ কী? আমাদেরই 


জন্য আন্দোলন করছেন না বা ক্ষমতায় যাওয়ার 
জন্যও আন্দোলন করছেন না বা শাসনতন্ত্রে কী 
থাকবে বা থাকবে না, তা নিয়েও আন্দোলন 


গ্যাস আমাদের লোকদের বিদেশী এই কোম্পানি 
থেকে বাজার দরে কিনতে হবে । এ বিক্রয়ের 
মাধ্যমে সান্টো কোম্পানি যে অতিরিক্ত মিলিয়নস 


করছেন না। এই আন্দোলন থেকে ব্যক্তিগতভাবে 
তারা নিজেরাও লাভবান হবেন না । তারপরও শুধু 
বিবেকের তাড়নায় তারা দেশের সম্পদ যাতে 


অব ডলার পাবে, পেন্রোবাংলা তার কোন 
ভাগীদার হবে না। এর থেকে আহম্মকি সিদ্ধান্ত 
আর কী হতে পারে? অথচ পিএসসি চুক্তি 


দেশের লোকেরা ন্যায্যমূল্যে ব্যবহার করতে 
পারে, সে লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন । 


অনুযায়ী এই কোম্পানি একটা স্থিরকৃত মূল্যে 
পেট্রোবাংলার কাছে গ্যাস বেচতে বাধ্য । কেন সই 


আন্দোলনটার কেন প্রয়োজন হল? হল এজন্যই, 


প্রফেসর আবু আহমেদ 


কনোকো ফিলিপসকে সমুদ্বের দু'টো ব্লক দেয়া 
হচ্ছে। শর্ত হচ্ছে আবিষ্কৃত ও উত্তোলিত গ্যাসের 
৮০ ভাগ ওই মার্কিন কোম্পানি পাবে । বাকি ২০ 
ভাগ বাংলাদেশ ফি পাবে। কিন্ত সেই ফ্রি 
অংশটাকে দু'শ মাইল দূর থেকে নিজ ব্যয়ে পাইপ 
বসিয়ে বাংলাদেশকে নিতে হবে । এখন প্রশ্ন হল, 
২০ ভাগ গ্যাসকে তীরে আনার যে খরচ পড়বে, 
তাতে যদি না পোষায়? না পোষালে সেই গ্যাসও 
ওই মার্কিন কোম্পানি এলএনজি করে হয় 
বাংলাদেশের কাছে বেচবে, আর বাংলাদেশ না 
কিনলে ১০০ ভাগ গ্যাসই ওই কোম্পানি রফতানি 
করে দিতে পারে । এতে বাংলাদেশের কী লাভ 
হল? 

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ কিছু দেশপ্রেমিক 
শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছেন, তাদের ওপরও পুলিশ 
চড়াও হয়েছে । কয়েকদিন আগে এমন একটা 
অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদ পুলিশি নির্যাতনে 


জুলাই”১১ 


বর্তমান সরকার একের পর এক এমন কিছু 


করা পিএসসি থেকে পেট্রোবাংলা সরে এলো তার 
একটা স্বাধীন তদন্ত হতে পারে | আজকে তৃতীয় 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন যে, তাতে আমাদের 
গ্যাস সম্পদের বাকিটাও বিদেশী কোম্পানির 
দখলে চলে যাবে । 

অতীতে যেসব উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি বা পিএসসি 
সই হয়েছে, সেগুলো থেকে বাংলাদেশ লিজ নেয়া 
বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থেকে তাদের 
বিনিয়োগ ব্যয় উঠে যাওয়ার পর ৫০ ভাগ গ্যাসের 
হিস্যা পাবে । কিন্তু ওদের বিনিয়োগ ব্যয় তো 
হাতির খোরাক | এটা কখনও শেষ হওয়ার নয় । 
ওই ব্যয় তদারক করার জন্য পেন্রোবাংলার একটা 
জয়েন্ট কমিটি আছে বটে, তবে সত্য হল- মার্কিন 
কোম্পানি সেভরন, ব্রিটিশ কোম্পানি কেয়ার্ন ও 
আইরিশ কোম্পানি তালো যে হিসাব প্রদান করে, 
সে হিসাবকেই পেট্রোবাংলা চোখ বুজে গ্রহণ করে 
নেয়। তাদের বাণিজ্য দু* দিকেই হচ্ছে । এক. 
ব্যয় বেশি করে দেখিয়ে, দুই. পেট্রোবাংলার কাছে 
প্রতি ইউনিট গ্যাস ২৫০ টাকা করে বেচে । আর 
একই গ্যাস পেট্রোবাংলা দেশীয় কোম্পানি 
বাপেক্স থেকে কিনছে মাত্র ২৫ টাকা করে । 
২০০০ সাল পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজনের 
ংহভাগ গ্যাসই জোগান দিত দেশীয় কোম্পানি 


পক্ষের কাছে বাজার দরে গ্যাস বেচার অনুমোদন 
দেয়া হল, এর অর্থ হবে আমাদের শিল্প- 
কারখানাগ্তলোকে কমপক্ষে তিন জায়গা থেকে ওই 
গ্যাস কিনতে হবে | ওদের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, 
যে মূল্য আবার এদেশের জনগণকে শোধ করতে 
হবে। 

আর এই চুক্তির অন্য ব্যয়ও আছে, যা গ্যাস 
বিক্রয় থেকে বাংলাদেশ যে ক'টি ডলার পাবে 
তার থেকে অনেক বেশি হতে পারে । আমাদের 
সমুদ্রের গ্যাসস্তর ওই কোম্পানি ধ্বংস করে দিতে 
পারে, যে ব্যাপারে বাংলাদেশ কোন প্রশ্ন তুলতে 
পারবে না। মেক্সিকো উপসাগরে ব্রিটিশ 
কোম্পানি বিপি তেলক্ষেত্র নষ্ট করে যে পরিবেশ 
ধবংস করেছে সেজন্য বিলিয়নস অব ডলার 
যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে । আমরা কি 
অনুরূপ ধ্বংসলীলার জন্য আদৌ এদের দায়ী 
করতে পারব? আমাদের মাছসম্পদও ধ্বংস হবে, 
পানিও দূষিত হবে। এসব কি গ্যাসসম্পদ 
বিক্রেতারা ভালো করে চিন্তা করে দেখেছেন? 


লেখক : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ 


7) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্নাহ্‌ 


পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে প্রাচ্যের বিশেষত 
মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোকের আত্মসমর্পিত 
মানসিকতা ও গোলমেলে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে 
ভারতের খ্যাতিমান আলিম-লেখক-গবেষক 
রাবেতা আল আলামুল ইসলামি প্রকাশিত আরবি 
পত্রিকা আল বা"ছুল ইসলামি-এর সম্পাদক 
মাওলানা মুহাম্মম আল-হাসানী বলেন-'এর 
সমর্থক ও পতাকাবাহীগণ অত্যন্ত সীমিত চিন্তা- 


পেছনে তারা জীবনের সবকিছুই কোরবান 
করেছে । ...মদি তারা ইউরোপের কাছ থেকে 


প্রেসক্রিপশন নিয়ে কয়েকটি অভিসন্দর্ভ রচনা 
করা যাবে । ইসলাম ইজতেহাদ ও গবেষণার পথ 


কিছু পেয়ে থাকে; তবে তা হল, অন্ধ অনুকরণ, 
আত্মসমর্পণ, আত্মবিস্যৃতি ও পূর্ণ মানসিক 


রুদ্ধ করেনি । আমরাও গবেষণার বিপক্ষে নই । 
বিপত্তিটা তখনই ঘটে যখন, কোনও কোনও 


গোলামি এবং ইউরোপের নিয়ামতভরা (1) 
দত্তরখান থেকে পরিত্যক্ত কিছু খাদ্য, খাবার ও 


অতিআধুনিক ও প্রাগ্রসর চিন্তাশীল প্রায় 
“মেয়াদোত্তীর্ণ” ইসলামকে “আপডেট” করতে গিয়ে 


হাড্ডি (এককথায়-উচ্ছিষ্ট) । তারা ইউরোপের 
কাছ থেকে নিক্ষিপ্ত এ হাড্ডি পেয়ে সন্তুষ্ট |" 


চেতনার মালিক । তাদের মন-মানসিকতা ও 


মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে 


জ্ঞান-বুদ্ধি একেবারেই স্বাভাবিক (গতানুগতিক) । 
তারা এর আগে অগ্রসর হতে অক্ষম । কোনো 


ইসলামকে চূড়ান্ত বলে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আল- 
হর সর্বশেষ কিতাব কুরআনও যে সর্বকালীন ও 


বিশাল ও বিস্তৃত দিগন্ত অথবা সুউচ্চ লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যের দিকে নজর উঠাতে তারা অপারগ । 
তারা শুধু ইউরোপের এ সকল বিষয়বস্তকে দেখে 


চিরন্তন গাইড লাইন তা পরিস্কার হয়ে গেছে। 
পবিত্র কুরআনের ভাষ্য বা তাফসীরের যত প্রকার 
ও স্তর রয়েছে তন্মধ্যে হাদিসের আলোকে 


থাকে, যে-সকল ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত ও 
পরাভূত জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে । অর্থাৎ 
পশ্চিমা বিশ্বের শক্তির প্রদর্শনী এবং জীবনের 
বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও আরামদায়ক সাজ- 
সরঞ্জামের প্রতি তাদের নজর থাকে । এ দেখে 


(তাফসীরুল কুরআন বিল হাদিস) তাফসীরের 
স্থান হল- প্রথম । অন্যান্য তাফসীরগুলোও 
গ্রহণযোগ্যতা বিচারে স্ব স্ব অবস্থানে সঠিক । 
কুরআন গবেষক মাত্রই অবগত আছেন, 
কুরআনের সাধারণ আবেদন সকলের জন্য 


তারা মনে করে যে, পশ্চিমারা তাদের রাহবারি 
করা ও পথিকৃৎ হবার এমন বাস্তবতা রাখে, যা 
অস্বীকার করা বা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রকাশ করা 
কোনোভাবেই সম্ভব নয় । তাদের ধারণা, প্রাচ্যের 


সহজবোধ্য করা হয়েছে ঠিক কিন্তু সবাইকে 
কুরআনের ভাষ্যকার হবার পাইকারী লাইসেস 
দেয়া হয়নি-সংগত কারণেই । মানোত্তীর্ণ তাফসীর 
হিসেবে পরিগণিত হবার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ 


উপর পাশ্চাত্যের কর্তৃত্ব আলাহ তায়ালার চূড়ান্ত 
ফয়সালা ও এবং স্বাভাবিক নিয়ম । ...এ 


তাফসীর বিশারদগণ ১০টির অধিক শর্তারোপ 
করেছেন । এসব কিছুর তোয়াক্কা না করে “যুগধর্ম* 


দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ও পতাকাবাহীদের একীন হল, 


বিবেচনার নামে ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা অন্য 


পশ্চিমা বিশ্ব সবকিছুতেই আমাদের উপর 


কারও সাথে নির্বিচার তাল মেলাতে গিয়ে 


শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | শুধু শিল্প ও টেকনোলজী 
এবং রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতিতেই নয়; বরং সভ্যতা 
সংস্কৃতিতেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক 
অগ্রসর | ..তাদের কালচার ও সমাজব্যবস্থা, 
তাদের গবেষণাকেন্দ্র, তাদের রাজনীতি ও 
সাহিত্য, তাদের (পাশ্চাত্যের) জীবন ব্যবস্থায় 
তারা (অন্ধ অনুকরণকারী) এভাবে বিশ্বাস রাখে, 
যেভাবে তাদের উপায়-উপকরণ, মেশিনারিজ, 


কুরআনের কোনও মতলবী ব্যাখা পেশ করলে তা 
আর যাই হোক কুরআনের ব্যাখ্যা হয় না। 
ইসলামি শরীয়াহ বা আইনবিশেষণ-উত্তাবন তো 
নয়ই । 

পরিতাপের বিষয় হল, অতীতের মত এ যুগেও 
এমন বৈশিষ্ট্যের মুফাসসির ও গুণধর ইসলামি 
আইনজ্ঞদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায় । ইসলামের 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এসব চিন্তাবিদের 


যন্ত্রপাতি এবং থিউরিক্যাল সায়েন্স ও প্র্যান্টিক্যাল 
সায়েস এর উপর বিশ্বীস রাখে । এ বিশ্বাসের 


অন্তহীন পেরেশানী সত্যিই আমাদের ভাবিত 
করে । অচল" ইসলামকে আধুনিক সমাজে সচল 


কারণে তাদের অর্জন তো কিছুই হয়নি কিন্তু এর 


জুলাই'১১ 


করার জন্য তাদের বিস্তর গবেষণা ও ভূরিভুরি 


পাশ্চাত্যের উন্নত (2) দর্শনের আলোকে মনগড়া- 
সব তত্ব হাজির করেন । এসব বোদ্ধা লেখক 
এখানে থেমে গেলেও হয়ত সমস্যাটা সহনীয় 
পর্যায়ে থাকত । কিন্তু সম্প্রতি পাঠক হয়ত লক্ষ্য 
করেছেন, একজন বর্ষীয়ান লেখক তার 
দেড়দশকের পুরনো গবেষণায় নতুন একটি কাজ 
যুক্ত করেছেনঃ সেটা হল সম্পূর্ণ নিজস্ব 
দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আবেদন 
ও প্রতিপাদ্যসার উপস্থাপন । এ ক্ষেত্রে তিনি 
কোনও হাদিস বা তাফসীরের আলোকে 
পর্যালোচনা আদৌ জরুরি ভাবতে অভ্যস্ত নন। 
দৈনিক নয়াদিগন্তের উপসম্পাদকীয় কলামে প্রবীন 
লেখক ও শিক্ষাবিদ এবনে গোলাম সামাদ সাহেব 
কাছাকাছি বিষয়ে পরপর তিনটি কলাম 
লিখেছেন | তার সর্বশেষ লেখাটি গত ২৫-০৪- 
২০১১ সোমবার প্রকাশিত হয়েছে । আজকের 
লেখায় আমরা কেবল পঁচিশে এপ্রিলের লেখাটির 
ইসলামসংশ্িষ্ট অংশের পর্যালোচনা করব। 
ইসলামের নারীর অবস্থানও বিএনপি'র 
পাশ্চাত্যমুখিনতা" শীর্ষক লেখায় লেখক ইসলামে 
নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 
কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কিছু নিজস্ব 
চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন। তার এসব 
ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নারীনীতিমালার পক্ষে ওকালতি 
কিনা খানিকটা ধোয়াশাচ্ছন । 

এক. লেখাটির প্রথম কলামের প্রথম প্যারা ১৯ নং 
লাইনে কুরআনের ৪ নং (সুরা আন-নিসা) সুরার 
১৭১ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, 
“ইসলামে নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার পথ 
বন্ধ হয়ে যায়নি” । 

“ইসলামে নতুন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার পথ 
বন্ধ হয়ে যায়নি কথাটির পক্ষে তিনি ৪ : ১৭১ 


। আত্তাত্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নম্বর আয়াতকে দলিল স্বরূপ হাজির করেছেন । 
প্রিয় পাঠক, পবিত্র কুরআনের সুরায়ে নিসা; ১৭১ 


বণ্টনের বিষয়দি স্বাভাবিক কারণেই দায়িত্বের 


হয়রানির শিকার হয় তার একটি চিত্র সংবাদচিত্র 


অনুপাতে নির্ধারণ করেছে৷ এইদিকটি বিবেচনায় 


প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরবে । তারা কোন্‌ মুখে 


নম্বর আয়াতে খিস্টানদের ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি 


রাখলে পুরুষকে নারীর ছিগুণ উত্তরাধিকার সত্ব 


করতে নিষেধ করা হয়েছে । সেই বাড়াবাড়ির ছিল 
একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস এবং 
তাওহীদের সঙ্গে শিরকের সংমিশ্রণ । তাদের বলা 
হল- “হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আলাহ্‌র শানে 
নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। 
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আলাহ্‌র 
রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন 
মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে 
আগত । অতএব, তোমরা আলাহ্‌কে এবং তার 
রসূলগণকে মান্য কর । আর একথা বলো না যে, 
আলাহ্‌ তিনের এক, একথা পরিহার কর; 
তোমাদের মঙ্গল হবে । নি:সন্দেহে আলাহ্‌ 
একক উপাস্য । সন্তন-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য 
বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে 
যথেষ্ট এখানে লেখক তার নিজের সুবিধামত 
ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করলেন । আর “বাড়াবাড়ি” শব্দ 
দ্বারা বোঝাতে চাইলেন ধর্মের মৌল চেতনায় 
অবিচল থাকা ও নিরাপোষ অবস্থানকেই | 
নাধিলকৃত আয়াতের শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট, 
পূর্বাপর যোগসূত্র ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় না 
রেখে কুরআনের আয়াতকে যথেচ্ছ উদ্ধৃত করলে 
আসল ব্যাখ্যা নয় অপব্যাখ্যাই হয় । 

দুই. দ্বিতীয় কলামের ৮ম লাইনে তিনি 
লিখেন-বর্তমান যুগে নারী-পুরুষের সমান 
অধিকারের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে । কুরআন 
শরীফে নারী-পুরুষকে বলা হয়েছে সমতুল্য । 
আর যদি আমরা কুরআন শরীফের এই বক্তব্যের 
উপর গুরুত্ব দিয়ে নারীনীতি প্রণয়ন করি তবে তা 
হতে পারে যুগধর্মের অনুকূল" ৷ ইসলাম মানুষ 


প্রদানের যৌক্তিকতা পরিস্কার হয়ে যায় । 
উত্তরাধিকারে ইসলামের অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ 
ব্যবস্থায় মুগ্ধ ও আস্থাবান হওয়ার কারণে মিসরের 
কিবতী সম্পদ্রায়ের লোকেরাও (যাদের অধিকা€ 
বর্তমানেও অমুসলিম) নিজেদের মধ্যে 
উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে 
দারুল ইফতা বা ইসলামি ফতোয়া বোর্ডের 
সহায়তায় আদালতের শরণাপন্ন হয় । সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য তারা 
ইসলামের বিধানে সমধিক সন্তুষ্ট । 

তিন. তৃতীয় কলামের ২১ নম্বর লাইনে বলা 
হয়েছে পৃথিবীর বহু দেশেই মুসলিম 
উত্তরাধিকার আইনে আসতে পেরেছে ছোট-বড় 
পরিবর্তন । তুরক্ষে কামাল পাশা ইসলামি 
উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তে প্রচলন করে যান 
নিজের আইন, যা তুরস্কে এখনো চলছে । এখানে 
তিনি “পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশ' একটির নামও 
নির্দিষ্টভাবে উলেখ করেননি । আর বিজ্ঞ পাঠকের 
আশী করি কামাল পাশাকে চিনতে তেমন 
অসুবিধা হবার কথা নয়। তিনি সেই কামাল 
আতার্তক যিনি জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে 
ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি চিরতরে বিলোপ, আরবি 
ভাষা নিষিদ্ধের অজুহাতে আযান পর্যন্ত বন্ধ করে 
দেন । ওসমানীয় খেলাফতের কেন্দ্রভূমি তুরস্ককে 
আগাগোড়া সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করে 
কাছে জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত । তবে আশার 
কথা হল আজকের গণতান্ত্রিক ও ইসলামি 
চেতনায় উজ্জীবিত তুরস্কের জনগণ গণভোটের 
মাধ্যমে আতার্তকের গড়া সংবিধান প্রত্যাখ্যান 
করেছে । রিসেপ তৈয়্যব এরদোগান ও আবদুলাহ্‌ 


হিসেবে অর্থাৎ মানবীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের 
সমান মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছে। যা 


গুলের গতিশীল নেতৃত্বে তুরক্কে আবারও ইসলামি 
চেতনার উন্মেষ ঘটছে একই সাথে গণবিছিনন হয়ে 


ইসলামপূর্ব যুগে ছিল কল্পনার অতীত | ইসলাম 
মানুষকে আর্থিক-সঙ্গতির মানদন্ডে নয় কর্ম ও 


পড়ছে সেক্যুলার রক্ষণশীল গোষ্ঠীর দুই শক্তিশালী 
প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক আদালত ও সেনাবাহিনীর 


মুসলিম দেশে নারী নিগ্রহে ছুতোয় উদ্বেগ প্রকাশ 
করবে । 

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় জীবনদর্শনের 
সাথে ইসলামের সমন্বয়বাদী উদারীকরণ 
গবেষণার অতীত বর্তমান অল্প-বিস্তর ঘাটলে 
আলোচ্য নিবন্ধে লেখকের দীড় করানো তত্বের 
ভিত্তি, যথার্থতা ও সারবস্তর খোঁজ নেয়া পাওয়া 
যাবে । 

চার. পরের লাইনে তিনি বললেন যুক্তির দ্বারা 
বোঝাতে হবে ধর্মের কথা, গায়ের জোরে নয় । 
একথায় কারও দ্বিমত নেই। এটা নতুন করে 
বলার প্রয়োজন ছিল না। সুরা নাহলের যে 
আয়াতটির দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন তা 
হল-আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান 
করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে 
উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ 
যুক্ত পন্থায় । নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে 
তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই 
ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে । 

এই আয়াত থেকে 'যুক্তি'র অর্থ ও মানদন্ড 
পাশ্চাত্য থেকে ধার করা তত্ব-দর্শন ও তাদের 
অন্ধ অনুকরণ কিনা সে বিবেচনা বিজ্ঞ পাঠকের । 

আজ থেকে এক যুগ আগে এই প্রাজ্ঞ লেখক তার 
সযত্বে লালিত উদার ইসলামের বয়ান পেশ 
করতে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের মৌল চেতনার 
বিপরীত যেসব তত্ব উদগার করতেন তার মোক্ষম 
ও শাণিত জবাব দিয়েছিলেন জনপ্রিয় লেখক 
অধ্যাপক আবু জাফর | আমরা আজকের লেখায় 
তার ইসলামের শক্র-মিত্র গ্রন্থ থেকে মাত্র 


সমাধান সেখানে নাও পাওয়া যেতে 
পারে? । 
হযরত মুয়াদ ইব্নু জাবলের সাথে রাসূলের 


চরিত্র দিয়ে বিচার করে । “সমতুল্য” অর্থ সম্পত্তি 
বোঝার কোনও কারণ নেই । 


উচ্ছাভিলাধী অংশ । আশা করি এই পরিবর্তন 


উপরিউক্ত মন্তব্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন 


আলোচ্য লেখকের নজর এড়ায়নি । লেখকের 


প্রাসঙ্গিক কারণে অতি সংক্ষেপে ইসলামে 


দাবির সপক্ষে তুরস্কের উদাহরণটি বড্ড বেখাপ্সা 


উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনব্যবস্থা সম্পর্কে এটুকু 


ঠেকল বৈকি? 


বলে রাখতে চাই-ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা 
পারিবারিক অন্যান্য বিষয় ও ব্যবস্থাপনার সাথে 


কিছুটা মজার ব্যাপার হল- লেখক সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উদারপন্থী 


সম্পৃক্ত । স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের 


মুসলিম হবার পরামর্শ দিয়ে গিয়ে যুদ্ধবাজ বুশ- 


দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে, বিবাহিত 
নারীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেনি । এ ব্যয় 


বেয়ারের অনুকরণে ইসলামিস্ট' না হওয়ার জন্য 
নসিহত করতেও ভুলেননি । 


নির্বাহ করতে গিয়ে পুরুষকে নারীর চেয়ে অধিক 
কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় । ইসলাম সেসব কষ্ট 


চতুর্থ কলামের শেষে লেখক বলেছেন- পাশ্চাত্যে 
মনে করা হয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে 


থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্ত রেখেছে । এছাড়াও 
বিশেষ কোনও প্রেক্ষাপটে মেয়েদের যদি 
অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন পড়ে এমত অবস্থায় 


নারীরা নির্যাতনের শিকার । পাশ্চাত্যের সহানুভূতি 
পেতে হলে বিএনপির তাই থাকতে হবে সুস্পষ্ট 
নারীনীতি' । এ বিষয়টিতে আমাদের বিশেষ 


মৃত্যুর পূর্বেই উত্তরাধিকারীর জন্য হেবা, বিক্রয় 
ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে সম্পত্তি হস্তাস্তরের সুযোগ 


মন্তব্যের প্রয়োজন নেই । ওখানকার নারী অধিকার 
ও নারী স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে হলে মার্কিন 


রাখা হয়েছে । ইসলাম উত্তরাধিকার সম্পদ 


জুলাই*১১ 


যুক্তরাষ্ট্র বা বুটেনের দৈনিক কতজন নারী যৌন 


ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়, বরং 
প্রয়োজন বোধে সেটাই করতে হবে । তার এই 
চিন্তার গৌজামিলটা ধরিয়ে দিলেন অধ্যাপক আবু 
জাফর | তিনি লিখেন_ ...এই সিদ্ধান্তের মধ্যে 
একটি বিশাল ফীক নিহিত রয়েছে, যা তার মত 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হওয়া দরকার ছিল। 
মুয়াদ (রা.) প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে 
সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করবেন, যদি না 
পাওয়া যায়, তিনি নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন । 
কিন্তু এই 'বুদ্ধি্টা কার্লমার্কস কি “মহামতি' 
আকবরের হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে 
জগাখিচুড়ি রকমের দীনে ইলাহীর প্রবর্তক মোগল 
সম্রাট আকবর) বুদ্ধি নয়, এই বুদ্ধি হল আলাহর 
ভয় ও রাসুলের (সা.) পবিত্র নির্ভুল জীবনাদর্শের 
নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বুদ্ধি । 


বাকি ০১ ১৪ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামে 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোহাম্মদ 
নুরাল হক, পিএসসি 


ফোবিয়া ইংরেজি শব্দটি আতঙ্ক, ঘৃণা বোঝাতে 
ব্যবহৃত প্রত্যয় । তাই সাধারণ পাঠকদের 
সুবিধার্থে আমি ফোবিয়ার পরিবর্তে আতঙ্ক শব্দটি 
ব্যবহার করব বাংলাদেশ ইসলাম আতঙ্কে 
আক্রান্ত ৷ এতে আশ্চর্যান্িত হওয়ার কিছুই নেই । 
কারণ ইসলামকে যদি যুক্তিতর্কের খাতিরে আমরা 
পণ্য হিসেবে বিবেচনা করি (আমার উপমাটি 
আদবের বাইরে বিবেচিত হলে নিঃশর্তভাবে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী), তাহলে 
নিঃসন্দেহে ইসলামই পৃথিবীতে সবচেয়ে 
সুন্দরতম পণ্য । অথচ বলতে আমার কোনো 
লজ্জা ও দ্বিধা নেই যে, মুসলমান হিসেবে আমরা 
ইসলাম নামক সুন্দরতম পণ্যটির সবচেয়ে খারাপ 
বিক্রেতা । বেশ কিছুদিন আগে ভারতকেন্দ্রিক 
পিস টিভিতে বিশিষ্ট ধর্মীয় চিন্তাবিদ মরহুম 
আহমেদ দিদাতের এক আলোচনা অনুষ্ঠানের 
একটি গল্পই আমার এহেন দুঃসাহসের যথাযথ 
যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছি। গল্পটি হলো 
একটি শহরে পাশাপাশি দুটি দোকান । এক 
দোকানের মালিক খিস্টান। তিনি কটু স্বাদের 
ভিনেগার বিক্রি করেন। আরেকটি দোকানের 
মালিক মুসলমান । যিনি সর্বজন লোভনীয় ক্যান্ডি 
বিক্রি করেন । বছরখানেক অতিবাহিত হওয়ার 


জুলাই”১১ 


পর মুসলমান ভদ্রলোকের ক্যান্ডির ব্যবসা আর 


শরিয়ার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও হালাল- 


চলছে না। অর্থাৎ ব্যবসায় লালবাতি । অথচ 
খিস্টান ভদ্রলোকের ভিনেগার বিক্রির রমরমা 
অবস্থা । বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে যাওয়ার 
প্রা্কালে মুসলমান ভদ্রলোক খিস্টান ভদ্রলোকের 
সঙ্গে বিদায়ী কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা 


1 করলেন,ভাই, আমরা তো প্রায় বছর খানেক 


একসঙ্গে এখানে ব্যবসা করলাম । কিন্তু আমি 
ক্যান্ডির মতো লোভনীয় পণ্যের ব্যবসাও বন্ধ করে 
চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আপনি কীভাবে 
ভিনেগারের মতো বিস্বাদ একটি পণ্যের ব্যবসায় 
এমন রমরমা অবস্থায় আছেন? খিস্টান ভদ্রলোক 
মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, দেখুন ভাই, আসলে 
আপনি লোভনীয় ক্যান্ডি বিক্রি করতেন 
ভিনেগারের মতো মুখ বানিয়ে । আর আমি বিস্বাদ 
ভিনেগার বিক্রি করছি লোভনীয় ক্যান্ডির মতো 
মুখাবয়ব নিয়ে ৷ এই হলো মূল বিষয়! 
এখানে কোরআনের সেই এঁশী বাণীই যথাযথ 
এবং সত্য বলে আমি মনে করি । যেখানে বলা 
হিকমাতি ওয়াল মাওইযাতিল হাছনাতি ওয়া 
জ্বাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহছান* (সূরা ১৬, আন- 
নাহল, আয়াত ১২৫ এর প্রথমাংশ) । অর্থাৎ, আপন 
পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের 
কথা বুঝিয়ে, সত্য, হেকমত ও উপদেশ শুনিয়ে 
উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুণ 
পছন্দযুক্ত পন্থায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টিতে 
বাণীর সঙ্গে কোনোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? 

ংলাদেশে ইসলাম আতঙ্কের অন্যতম কারণ 
হলো আমরা ইসলাম নিয়ে অতিমাত্রায় অলঙ্কার 
বিদ্যায় তথা বাগ্িতায় (11০01০) বিশ্বাসী । 
ইসলামের ব্যবহারিক (7:8০01081) দিক আমাদের 
খুব কমই আকর্ষণ করে। অথচ, ইসলাম 
মানবজাতির জন্য নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনব্যবস্থা ৷ বস্তুত ইসলামের ব্যবহারিক দিকই 
মানবজাতির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
এ ক্ষেত্রে ইসলামকে যদি শক্তির (12712) সঙ্গে 
তুলনা করা হয়, তাহলে, ইসলাম কোনো 
অবস্থাতেই স্থিতিশক্তি (7০০01191০02) 
নয়। ইসলাম অবশ্যই গতিশক্তি (117910 
07618) | সমসাময়িক বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক তথা 
আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির 


হারামের মাধ্যমে সহজভাবে বিস্তারিত বলা 
হয়েছে। 

এরপর হাকুল ইবাদ (71875 0? ০0168110170? 
£51181) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সব সৃষ্টির 
অধিকারগুলোস্থান, কাল ও পাত্রভেদে 
আদায়/পরিপূর্ণ করতে হবে | আমাদের দ্বারা এর 
যেকোনো ধরনের বিচ্যুতি অথবা গাফিলতি 
আল্লাহ তায়ালার কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 
আসলে ইসলাম আতঙ্ক তথা ইসলামের প্রতি 
প্রকৃত অর্থে অনীহা কিন্তু অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত ও 
সাধারণ মানুষের চেয়ে বিত্তবান এবং শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যেই বেশি । সাধারণ মানুষ কিন্তু না 
জেনে না শুনেই ইসলামকে কম-বেশি মেনে 
নেয় । ওদিকে সমাজের গণ্যমান্য ও বিত্তবানদের 
বেশ বড় অংশই দুঃখজনকভাবে আজ ইসলাম 
আতঙ্কের শিকার । অথচ এরাই কিন্তু পালায় 
পালায় নানাভাবে আমাদের নব্বই ভাগ 
মুসলমানের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক হয়ে 
থাকে । দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আপাতদৃষ্টিতে 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রক । 

ইসলাম আতঙ্কের মূল কারণ হলো ধর্মীয় 
অনুশাসনে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে 
জীবনযাপনের বিধান, যা আল্লাহ তায়ালা 
কোরআনুল করীম ও শেষ নবী রাসুল (সা.)-এর 
মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার সমীপে তাঁর অপার 
অনুগ্রহের নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছেন, যা 
অনাদিকাল পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় বলবৎ 
থাকবে | যেখানে ব্যক্তি ইচ্ছার অযাচিত ব্যবহার 
ও যথেচ্ছ বিচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । 
আর যেহেতু রাসুল (সা.)-এর পর আর কোনো 
নবী-রাসুল এ পৃথিবীতে আগমন করবেন না এবং 
কোর*আনুল করীম সর্বশেষ এঁশী গ্রন্থঃ তাই 
আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) প্রেরিত পূর্ববর্তী 
সব বাণী ও এঁশী গ্রন্থগুলো বাতিল করা হয়েছে৷ 
তবে ওইসব বাণী, এঁশী গ্রন্থ ও নবী-রাসুলদের 
অস্তিত্ব স্বীকার ও তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য 
বাধ্যতামূলক । অন্যথায় একজন মুসলমান 
নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবিই করতে পারবে 
না। 

ইসলাম আতঙ্কের উল্লিখিত মূল কারণ ধর্মীয় 
অনুশাসনে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে সত্তাবে 


মোহাম্মদ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
'আমাদের শুধু আখেরাতের পুরস্কারের কথা 
ভাবলেই চলবে না, ইহজগতেও আমাদের কর্মের 


জীবনযাপনের বিধান নিয়ে আরও কিছু বলা 
প্রয়োজন । আল্লাহ (সু. তা.) মানুষকে আশরাফুল 
মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মান 


ফলাফলের কথা ভাবতে হবে" | ড. মাহাথিরের 
বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে এখানে আমাদের 


প্রদান করেছেন । তাই মানুষ স্বইচ্ছায় ভালো-মন্দ 
যেকোনো কাজ করতে পারে । আল্লাহ সু. তা.) 


অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বিভিন্নভাবে কোরআন 


তার প্রিয় ফেরেশতাদের কিন্তু এহেন অধিকার 


নির্দেশিত দু'টি বিষয় আমাদের পুঙ্খানৃপুঙ্থভাবে 
মেনে চলতে হবে । সর্বপ্রথম হাকুল্লাহ (18171 


প্রদান করেননি ৷ ফেরেশতাকুল আল্লাহ তায়ালার 
নির্দেশের বাইরে কোনো কাজই করতে পারে না। 


01 411917) অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অধিকারগুলো 
আদায়-পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদের 
বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে যেতে হবে । কোনো 
অবস্থাতেই এর অন্যথা করা যাবে না; যা ইসলামী 


তাই মানুষের অবাধ কর্মকান্ডকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করার জন্যই নির্দিষ্ট বৃত্তের আকারে 
কোর'আনুল করীম ষ্টার নির্দেশিকা (10170091) 
হিসেবে এসেছে। যেগুলো মানলে নিশ্চিত 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


পুরস্কার । আর অমান্য করলে কঠিন থেকে 
কঠিনতর শাস্তি অবধারিত | 
ংলাদেশের অধুনা শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তরা শুধু 


দিকে হুমড়ি খেয়ে পরতে দেখা যাচ্ছে । বিগত 
১৫ থেকে ২০ বছরের ব্যবধানে অধুনা যুবসমাজ 


জ্ঞানীগুণী ও সাম্বান ব্যক্তিরা যদি কোর'আন 
ও হাদিসের মর্মবাণী অনুধাবন ও বিশ্লেষণপূর্বক 


যত দ্রুত সম্ভব স্যুট-টাই পরা কেতাদুরস্ত 


পশ্চিমা বিশ্বের আইন দ্বারা গঠিত সংস্কৃতির 
(000201819 ০0116) কাছে বাছ-বিচার ছাড়াই 
নির্ভরশীল তথা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে । 
এর একমাত্র কারণ হলো, জীবদ্দশায় ভোগবাদ- 


করপোরেট বস্তু হতেই বেশি আগ্রহী | দার্শনিক 
হওয়াটা এখন পশ্চাৎপদতা ছাড়া আর কিছুই না। 
যে জন্য আজকাল আমরা আর শহীদ ড. জোহা, 


সাধারণজনের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতেন, তাহলে 
একুশ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম আতঙ্কের 
সমাজের কাছে অনুকরণীয় হতে পারত | আমার 


শহীদ আনোয়ার পাশা, ড. শহীদুল্লাহ, ড. 


প্রেয়বাদের (79001719107) নয়ন ভোলানো নানা 


কুদরাত-ই-খুদা (মাওলানা মুনিরজ্জামান 


রঙের ও নানা ঢঙ্র হাতছানি । এহেন 
নির্ভরশীলতার যৌক্তিক কোনো কারণ নিয়ে এরা 
কখনোই মাথা ঘামায় না। কারণ ক্ষমতার 


ইসলামাবাদী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী) ও ডা. 
ইবরাহীমের মতো দার্শনিকের দেখা পাচ্ছি না। 


আস্ফালন ও সম্পদের দম্ভ এখানে গুরুত্তপূর্ণ 
বিষয়। এদের কাছে দর্শন (17119301017), 
দর্শনশান্ত্র (1076 10)0৬19059 01 11)6 08595 


অথচ আমাদের সামনে এখন শুধুই টাইকুন আর 


টাইকুনের ছড়াছড়ি । 
এর ফলে বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিক্ষিত, 


07 81] : [0151001)608) অথবা প্রজ্ঞার 


ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের মাথার ডান 


(ড/150017) এতটুকু চিন্তাভাবনা ও বিচার- 
বিশ্রেষণের কোনো স্থানই নেই । তাই দর্শন 


গোলার্ধ (7২181 10100150919) যাকে উদ্ভাবনী 
মগজ (0069801৮০ 01917) বলা হয়, তা খুব 


সম্পর্কীয় (011195011081) বিষয়াবলী নিয়ে 


দ্রুতই সীলমোহর (36178 9০190) হয়ে যাচ্ছে । 


লেখাপড়া করা ছাত্রের আজকাল বড়ই আকাল । 
এ জন্যই ইদানীং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় 


আর মাথার বাম গোলার্ধ (০ 11610150101) 


দৃঢ় বিশ্বাস, এহেন প্রচ্ছন শক্তি (91০01 
[০0%/০1) বাংলাদেশীদের অবশ্যই আছে । 


লেখক : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাণ্ড অফিসার 


ইউরোপীয় চশমায় ইসলামের রূপ 
সমন্বয় বাদী গবেষণার বিভ্রান্তি ঃ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


১২ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


(১) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, অনেক 
হাদিস গ্রীক দর্শনেরই প্রভাবজাত” । 
একথার জবাবে অধ্যাপক আবু জাফরকে উদ্ধৃত 


যাকে বাঁধা ধরা মগজ (1২০9001০ 021) বলা 


নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও পশ্চিমা বিশ্বের 
আইন দ্বারা গঠিত সংস্কৃতির (001201819 


হয়, তা কোনরকমে যন্ত্রবৎ ধুকে ধুকে কাজ 


না করলেও একজন নির্ভেজাল মুমিন যে ইসলাম 
সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন তারও জানা 


চালিয়ে নিচ্ছে । এহেন পরিস্থিতিতে ও ভোগবাদ- 


010016) জ্ঞান বিতরণের নানা লোভনীয় 


আছে- এটা কত বড় উদ্ভট, অবান্তর ও সত্যের 


প্রেয়বাদের (7900901517) আত্মঘাতী হাতছানিকে 


প্যাকেজের পর প্যাকেজ আমাদের কোমলমতি 


সম্বল করে আমাদের শিক্ষিত, ক্ষমতাবান ও 


ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরছে উচ্চতর শিক্ষা 


সম্পদশালীরা ইসলাম আতঙ্ক সমাজে ছড়িয়ে 


জীবনের শুরুতেই । লোভের কারণেই বর্তমান যুব 
সমাজকে দ্রুত ক্ষমতা অর্জন ও সম্পদ আহরণের 


দিয়ে সামগ্রিক সর্বনাশের দিকে দ্রুতই এগিয়ে 
যাচ্ছে । আর সাধারণ ও অল্প শিক্ষিত মানুষ যারা 


জন্য যে বিষয়গ্তলো পড়াশোনা করা দরকার তার 


9০০58598198 
রেখেছে তারা জীবন- 


৷ জীবিকার তাগিদে 
কোর'আন ও হাদিসের 
ৃ মর্মবাণী নিয়ে কার্যকর 
দঃ পদক্ষেপে অগ্রসর 
হতেও পারছে না। 
সুখবর সুখবর. সুখবর তাই আমার মতে, 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশিন কর্তৃক ্ীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ পটে 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যত স্বকপ যান. 
মিতা ... 17777880175 এ. 95 কোর'আন ও হাদিসের 
রঃ ৫ মর্মবাণী আত্মস্থ করা ও 
.. ছাঃ 1 (4৮ দেয়ার দায়িত্ব 
515 পাশাপাশি) শিক্ষিত, 
রর 3-13.4৯, 1.3.47/57৮.3-4৯- রি ও 
র্‌ 1045৭8) (0015), 93382114181 9.4১, (1177013) & 14১, 00 3848 180৬ সম্পদশ লী দের ই 
বিলি 1) 11085 9010700. 2 17 13121710 9100165 নিতে হবে [ বি ও 
ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ প্রযুক্তির চি 
প্রেক্ষাপটে সাধারণ ও 


চট্টগ্রাম 


বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


কী মাদরাসার আসাভেজা়ে বেরামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


অল্প শিক্ষিত মানুষের 
এ বিষয়ে অবদান 
রাখার সুযোগ খুবই 
কম এবং দুঃসাধ্য | 
. তাই মাঝে মধ্যে মনে 
চতুর্দিকের বাঘা বাঘা 
সরব শিক্ষিত, 


অপলাপ । তবুও অধ্যাপক আবু জাফরের জবাবটা 
বেশি যুৎসই বিবেচনা করছি। তিনি বলেন, 
কথাটা সর্বেব ভুল, কারণ আলাহপাক মহানবী 
(সা.) এর নবুওয়ত লাভের নির্দিষ্ট দিন থেকেই 
পৃথিবীকে জ্ঞান দান শুরু করেন নি । তার আগেও 
সঠিক দিকনির্দেশনাসহ অসংখ্য-নবী রাসূলকে 
তিনি ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণ করেছেন । সেই নির্দেশনা 
থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় আলোকিত কোনও 
দার্শনকের কথার সঙ্গে নবী (সা.)-এর পবিত্র 
হাদিসের যদি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা 
অস্বাভাবিক নয় । এটাকে প্রভাব" বলা খুবই 
অসমীচিন | ইসলামের শক্র-মিত্র বইয়ের ১৭৮ 
পৃষ্ঠায় লেখক, প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার অধ্যাপক আবু 
জাফর এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ না 
করে উপায় নেই- আসলে ইসলাম এত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, কোনও রকম আপোষ করাই যায় 
না, সে প্রয়োজনও হয় না। ইসলাম কোনও 
মানুষের মন্তিকজাত সর্থবিধান নয় যে, 
খ্যাগরিষ্ঠতা কি পরিস্থিতির চাপে ও প্রয়োজন 
সংশোধনী আনা যায় । এই চিন্তাটি একটি 
পাপচিন্তা। এবং ঠিক এই নিরিখে ইসলামকে 
গ্রহণ না করলেই ঈমানই থাকে না । এ পর্যায়ে 
লেখককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসলাম 
কোনও নিজস্ব বর্ণহীন কোমল পানীয় নয় যে, যে 
পাত্রে রাখা হয় তার রঙ ধারণ করবে । আমাদের 
স্থির বিশ্বাস, ইউরোপীয় চমশায় ইসলামের রূপ 
অবলোকন ও সমন্বয়বাদী গবেষণায় কুরআন- 
সুন্নাহর একটি পাশ্চাত্যমার্কা অবয়ব দীড় করালে 
সরলপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি উৎপাদন 
যায়, ইসলামের বিশেষ কোনও উপকার সাধিত 
হয়না । 


লেখক : কলামিস্ট, সংবাদভাষ্যকার ও শিক্ষক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ডা 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 


পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


জুলাই”১১ 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১৫ 
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1 উট ছা)! এগ! 
7 কর রন 


| ও 
বিশ্বনবী সো.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী: 'আলিমগণ 
নবীদের উত্তরসূরি' | প্রবাদ আছে, “মওতুল 
আলিমে মওতুল আলমে অর্থাৎ কোনো একজন 
(হক্কানী) আলিমের মৃত্যু গোটা বিশ্বের 
মৃত্যুতুল্য” ৷ আল্লাহর মকবুল বান্দার তিরোধানের 
পর, আসমানের যে দরজা দিয়ে তাঁর আমলসমুহ 
উধের্ব উঠত সেই আসমান ও জমিন তাঁর জন্য 
ক্রন্দন করতে থাকে । তারা মরেও অমর । মানুষ 
শ্রদ্ধাভরে মনের মনিকোঠায় তাঁদের স্থান দেয় । 
ওলামায়ে কেরামের অনুপম আদর্শে মানবজাতির 
জন্য রয়েছে শিক্ষা, আদর্শ ও জীবন পরিচালনার 
দিক-নির্দেশনা । এমনি একজন আলিমে রববানীর 
সর্ক্ষপ্ত জীবনী পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরার 
প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ । 
তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, বিশিষ্ট আলিমে দীন, 
অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও নিবেদিত 
সমাজসেবক এবং হাকীমুল উম্মত আল্লামা শাহ 
আশরাফ আলী থানভী (োহ.)-এর সুযোগ্য 
সভাপতি ও উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী 
বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলৃম 
মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর সাবেক 
মহাপরিচালক, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ আল্লামা শাহ আবদুল 
ওয়াহহাব সাহেব (রাহ.)-এর চতুর্থ সন্তান এবং 
দারুল উলুম হাটহাজারীর সিনিয়র উস্তাদ 
মাওলানা মুহাম্মাদ বেদারুল আলম সাহেব 
(রাহ.)। 
তিনি ১৩৭৮ হিজরি ন ১৯৫৮ খিস্টাবে চট্টগ্রাম 
জেলার হাটহাজারী থানাধীন রুহুত্লাহপুর গ্রামে 
বিখ্যাত কাজী পরিবারে জনুগ্হণ করেন | তার 
মাতার নাম মরহুমা মুসাম্মাত সকিনা বেগম । বংশ 
পরিক্রমা: মুহাম্মাদ বেদারুল আলম ইবনে 
আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আবদুল হালিম ইবনে 
আফি উদ্দীন ইবনে আসআদ আলী ইবনে নাছির 
উদ্দীন | ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নাছির উদ্দীন 
ইরানের অধিবাসী ছিলেন । পরে দীন প্রচারের 
নিমিত্তে তার মাতৃভূমি ইরান ত্যাগ করে 
বাংলাদেশের সন্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন । 
তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র আসআদ আলী 


জুলাই*১১ 


মাওলানা 


বেদারুল আলম 


(রহ.) স্মৃতির 


মুঙ্ুরে 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ 


হাটহাজারী থানার অন্তর্গত রুহুল্লাহপুর গ্রামে এসে 
স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন ।২ 

তিনি স্বীয় বিজ্ঞ পিতার সযত্ব তত্বাবধানে 
পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত 
করেন । তার বাল্যকালের উত্তাদ ছিলেন মাওলানা 
রামাযান আলী (কুমিল্লা) । অতঃপর ১৩৯২ হি. ₹ 
১৯৭২ খ্রি. সনে দারুল উলুম হাটহাজারীতে ভর্তি 
হন । পর্যায়ক্রমে এখানে 'দাওরায়ে হাদীস+ সমাপ্ত 


জনসভার প্রধান অতিথি ছিলেন, তিনি তাতে 
সভাপতিত্ব করেন । দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, 
সাহিত্যিক, গবেষক, সকল রাজনৈতিক দলের 
নেতা-কর্মী, শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এবং 
প্রশাসনের উপরস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, ম্যাজিস্ট্রেট ও 
সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে ছিল তার 
সুসম্পর্ক । আর তারা তকে খুবই শ্রদ্ধা, সম্মান ও 
মহব্বত করতেন । রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন 


করেন ১৪০১ হি. 5 ১৯৮১ খ্রি. । শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আবদুল কাইয়ুম (রোহ.), সাবেক 
মুহতামিম আন্রামা হাফেষ হামেদ (রাহ.), 
আল্লামা মুহাম্মাদ আলী নিজামপুরী (রাহ.), 
প্রখ্যাত হাদীস-বিশারদ, শারেহে মিশকাত 
আল্লামা আবুল হাসান (রাহ.), আল্লামা হাফেযুর 
রহমান [(রাহ.) পীর সাহেব হুজুর], বিশিষ্ট 
মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল আজীজ (রাহ.), 
আল্লামা মুফতী আহমাদুল হক (রাহ.), আল্লামা 
শাহ আহমাদ শফী (দো. বা.) ও আল্লামা শেখ 
রা (দো. বা.) প্রমুখ ছিলেন তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ 
| 


সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে 
নিবিড়ভাবে জড়িত রাখেন | দেশ, জাতি, সমাজ 
ও ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। 
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আশরাফ আলী 
নিজামপুরীর ভাষায়: “নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি 
করে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার এক বিরল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ 
বেদারুল আলম সাহেব (রাহ.) 1” 

১৯৮২ সালে উট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজ 
সেবক ও ধর্মানুরাগী মরহুম মুহাম্মাদ আবদুল 
মান্নান সাহেবের তৃতীয় কন্যার সাথে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন । ১৯৯৫ সালে পবিত্র হজ্জব্রত 


ফারেগ হওয়ার পর তিনি দারুল উলুম 


পালন করেন । আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি হাকীমুল 


হাটহাজারীতে উত্তাদ হিসাবে নিয়োগ লাভ 
করেন । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর 


উম্মত আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী 
(রাহ.)-এর সর্বশেষ খলীফা মাওলানা শাহ 


দারুল উলুম হাটহাজারীতেই অধ্যাপনা করেন। 
এছাড়াও মাদরাসার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগের 


আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.)-এর পবিত্র হাতে 
বাইয়াত গ্রহণ করেন । রাজনীতির অঙ্গনে তিনি 


কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্জাম 
দেন। রাজনীতি সচেতনতা ছিল তীর অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । নেজামে ইসলাম পার্টি ও ইসলামী 


খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রাহ.)- 
এর আদর্শ ও কর্মনীতিকে অনুসরণ করে 
চলতেন। 


এক্যজোট চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি, 


তিনি ছিলেন উদারমনা, হৃদয়বান, ন্ম্ভাষী, পিতা- 


ইসলামী দাওয়াতী কাফেলার উপদেষ্টামগ্ডলীর 


মাতার অনুগত এবং নিরহংকার ৷ অপরের দুঃখে 


অন্যতম সদস্য এবং চারদলীয় জোট উত্তর জেলা 
হাটহাজারী থানার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব ছাড়াও 


দুঃখিত হওয়া ও অতিথিপরায়ণতা ছিল তার একান্ত 
স্বভাব ৷ ছোট-বড় সকলের সাথে হাসিমুখে কথা 


আরো বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন 


বলার ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না। সাদাসিধে 


করেন | ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্বোহী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে 
অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সফল নেতৃত্ব দেন। 
২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাটহাজারী 
ওয়াহিদুল আলমের নিবচিনী প্রচারণায় বিএনপির 
চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া হাটহাজারী কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত যে 


জীবনযাপনে অভ্যস্ত এ বীর পুরুষ পর-আপন 
নির্বিশেষে সকলের প্রতি মানবতাসুলভ আচরণ 
করতেন । জনগণ তার কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে 
আসলে তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে 
কুষ্ঠিত হতেন না । কিন্তু কখনো “আমি পারবো না, 
আমার দ্বারা সম্ভব নয় বা আমার এখন সময় নেই' 
এমন কথা বলতে তাকে শোনা না যায়নি । কাউকে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আর্ক সহযোগিতা করতেন, কারো জন্য 
টেলিফোন করে সুপারিশ করতেন, আবার পরামর্শ 
দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন । কখনো কাউকে নিরাশ 
করতেন না । তার জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য 
দিক হলো স্পষ্টবাদিতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুখ ও 
অন্তরের মিল । অন্তরে যা আছে মুখেও তা উচ্চারণ 
করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না, যা একজন 
খাটি ঈমানদারের পরিচয় । আজকের সমাজে এমন 
চিত্র বিরল । এখনকার অবস্থাতো অন্তরে ঘৃণাভাব 
আর মুখে যারপরনাই মুহাব্বত, যা একজন 
মুনাফিকের আলামত ॥ 

মাওলানা মুহাম্মাদ বেদারুল আলম (রাহ.) ১৯ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বৃহস্পতিবার গুরুতর অসুস্থ 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মুমূর 
অবস্থায় দু'সপ্তাহ কাল যাপনের পর ১৪ মুহাররম 
১৪২৫, ২৩শে ফাল্গুন ১৪১০, ৬ মার্চ ২০০৪, 
শনিবার বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে হাসপাতালেই 
ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর দরবারে চলে 
যান (ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । 
৪৬ বছর । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে, ৩ 
মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অগণিত গুণগ্রাহী রেখে 
যান। দারুল উলুম হাটহাজারীর মহাপরিচালক, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ আহমাদ শফী (দা. 
বা.)-এর ইমামতিতে লক্ষাধিক মুসল্লীর 
অংশগ্রহণে জামিয়া ক্যাম্পাসে জানাযার নামায 
সম্পন্ন হয়। জানাযা শেষে জামিয়ার নতুন 
মসজিদ সংলগ্ন জামিয়ার আসাতেযায়ে কেরামের 
জন্য নির্ধারিত নতুন কবরস্থানে তাকে সমাহিত 
করা হয়। এই কবরস্থানে এটিই প্রথম কবর । 
ইতঃপূর্বে এখানে আর কাউকে দাফন করা হয়নি । 
তাই এই কবরস্থানকে “মাকবারায়ে বেদারিয়া' 
বলা হয় ৷ আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা 
করি এবং মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে 


শিক্ষার পরিবেশে গমন না করলে প্রকৃত জ্ঞানী 
হওয়া যায় না। আর জ্ঞানার্জন ব্যতীত মনুষ্যত্ব 
অন হয় না। তরুলতা ও পশু-পক্ষীর পু্র্তা 
লাভের জন্য এতকিছুর প্রয়োজন হয় না । যাদের 
মধ্যে এ চেষ্টা নেই তারা পশুর সমান । পৃথিবীটা 
বড় কঠিন জায়গা । এখানে তোমাকেও কঠিন 
হতে হবে । ভেঙে পড়লে চলবে না । জীবনের 
বিভিন ক্ষেত্রে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে; কিন্ত 
ইলমের জন্য সবচেয়ে বেশি বাধা রয়েছে । এসব 
বাধাকে উপেক্ষা করে ধৈর্ধ ও অধ্যবসায়ের সাথে 
জীবনের লক্ষ্পানে এগিয়ে যেতে হবে । 
এগুলোর মোকাবেলায় যে ভীত ও সংকুচিত সে 
আদৌ সুখ ও সাফল্যের কথা ভাবতেও পারে 
না। পরম সফলতা অর্জন করতে হলে চরম কষ্ট 
স্বীকার করতেই হবে । এছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের 
অন্য কোন উপায় নেই ॥ কষ্ট না করলে মিষ্ট লাভ 
হয় না। বিদ্যা লাভের জন্য উদ্যম, উদ্যোগ, 
পরিশ্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বড়ই প্রয়োজন | কষ্ট 
করেই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে । 
তোমরাই একদিন বড় হয়ে সমাজ ও দেশের 
দায়িত্ব এহণ করবে । কাজেই তুমি একজন 
আদর্শ মানুষ হয়ে দেশ ও দশের সুনাম বৃদ্ধি 
করবে, এটাই আমাদের সবার একমাত্র স্বপ্ন | 
তুমি পারবে, দোয়া করি । উপযুক্ত পরিবেশ ও 
শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের বহু ছেলের 
ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে । আমি তোমাকে বহু চিন্তা ও 
অনেকের পরামর্শে উপযুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত 
পরিবেশেই পাঠিয়েছি । মনে রেখ, “যে সহে সে 
রহে' । পরিশেষে আমি তোমাকে সেই তিনটি 
জিনিস অর্জন করার জন্য বলছি, যেগুলো তোমার 
পূর্বপুরুষগণকে সম্ঘানিত করেছে । যা তুমি 
প্রতিনিয়তই দেখছ । সেগলো হচ্ছে- ইলম, 
আমল ও ভদ্রতা । আর এই তিনটিই প্রকৃত 
সম্পদ | 

ইতি 

তে।মার বাবা 


জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করেন । 
আমীন । 

কক্সবাজারের পৌোকখালী মাদরাসায় অধ্যয়নরত 
আমার বড় ভাই (তকীউদ্দীন মুহাম্মাদ আজিজ)- 
এর নিকট লিখিত আব্বাজানের সর্বশেষ চিঠিটি 
“আত-তাওহীদ*-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ 
করছি । এ পত্রটি সন্তানের প্রতি এক আদর্শবান 
পিতার নসিহতপূর্ণ নিদর্শন । 

'গ্রেহের আজিজ! 

পত্রে আমার দোয়া নিও । আশা করি, প্রতিনিয়ত 
স্বীয় পাঠ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে উত্তমভাবে 
দিনাতিপাত করে চলেছ। এদিকে তোমার 
আম্মুসহ আমরা সকলেই ভালো । শরীরের প্রাতি 
লক্ষ্য রেখ । ভালভাবে লেখা-পড়া করবে এবং 
শিক্ষকবৃন্দ ও সহপাঠীদের সঙ্গে এমন কোন 
ব্যবহার করবে না যাতে তারা খারাপ বলেন । 
নিজেকে সর্বক্ষণ চিন্তামুক্ত রাখবে । তোমাকে দূরে 
পাঠিয়েছি বলে মন খারাপ করো না। আমি শুধু 
তোমার উজ্ভ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করেই, বড় 
আশায় বুক বেঁধে এবং সব মায়া-মমতা চেপে 


জুলাই'১১ 


আমার কাছে তার মতো পুণ্যাত্ার প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রকাশের মতো উপযুক্ত ভাষা নেই । শুধু কবির 
ভাষায় এতটুকুই বলব: 
“জীবনেও তুমি মহীয়ান ছিলে 

মরণেও মহীয়ান 

জানি না কভুও পুরণ হবে কি 

তোমার শৃণ্যস্থান 

এবার ঘুমিয়ে থাক 

আমরা তোমার পথ ধরে চলি 

ভক্ত-প্রেমিক লাখো । 


লেখক : মরহুমের মেঝ ছেলে, ছাত্র: জামাতে 


১ তিরমিযী শরীফ, মিশকাত, খ. ১, পৃ. ১৫১ 

২ মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী, আকাবিরে 
ওলামায়ে হাটহাজারী ডেদুট 

* মাসিক রহমত, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ২০ 

* মাসিক রহমত, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ২০ 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 


[২০০.1১০51 
1101370 


০010005 (0070672] [999 


]001থ, 7810519), 11950 


8170101, ব৩)থ1 

194) 045, 3খাঞা, 
000910, ]1থ1), 1190, 
[0911 /501701009121, 
91০. 45181 ০01707195- 


1109 11100 


102200 
52550 


1151600 
01900 


18010100210 & 4১01080 00101103, 


010) 4১0091108 


4৯0৪0এ11থ, 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 


11800 1101160 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


[মাওলানা আহমদ আউয়াহ নদভী জামিয়তুল ইমাম রাড 
ছিদ্দীকীর সুযোগ) সভভান । মাওলানা কলীম ছিদ্দীকী ভারতের উতরএ্দেশের মজাফফরনগর জেলার আন্তপূর্ত ফুলত 
এামের একজন কনামধন্য ভাগ/বান আলিম । আলামা আবুল হাসান আলী নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ 
এতাপগড়ির শিষ্য এ ধমএচারক স্বীয় জীবনকে দীনের সহীহ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য উৎসপরর্করে দিয়েছেন / এ 
পযর্ভ তার হাতে হাজারো অগ্নুসলিম বিশেষত হিন্দু ইসলামের চি ছায়ায় আশয় এহণ করেছে /। তাঁরই 
গু্ঠপোষকতায় একাশিত হয় মাসিক 'আরমাগান' । ধাতি সংখ্যায় একজন নও-মুসলিমের সান্মলৎকার ছাপানো হয় । 
আবদুললাহ (শিব সেনা সদস্য এদীপ চাদ আহির)-এর ইসলামঞ্হণ ইতিহাসের এক অভুতপ্রবর অধ্যায় । "17775 ০/ 
15197” এহোও এ সান্গা্কারাটি একাশিত হয় । তরাণ এতিএদতিশীল আ)লিমে দীন মাওলানা আযীয়ুল হক অনুদিত 
তাঁর সাম্গত্কারটি 'আত-তাওহীদ-এর পাঠকদের উদ্দেশে নিয়ে হুবহু পত্রহ্থ করা হলো সম্পাদক) 


অতিশয় গোড়া হিন্দুর ইসলামগ্রহণ 


সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মাওলানা আহমদ আউয়াহ নদভী 


অনুবাদ: আযীযুল হক 


কাহিনী লিখে এ পবিত্র পত্রিকাটি কেন কলুষিত 


আবদুল্সাহ : যদি বলি, দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ 
পর্যন্ত আমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, জালিম ও নিষ্ঠুর 


আবদুল্লাহ ভাই, আমার পিতা 


আহমদ €: আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুন্রাহি ওয়া বাকারাতুহু । করবেন? 
আবদুল্লাহ হ ওয় সালাম আহমদ : 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 


আহমদ : ভাই আবদুল্লাহ, আপনি জানেন, ফুলত 


(মাওলানা কলীম সিদ্দীকী) চান, আপনার 


মানুষ । তা-ই হবে আমার প্রকৃত পরিচয় । 
আহমদ : এটি কেবল আবেগমূলক পরিচিতি । 


সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোক । কেননা আপনার 


দয়া করে আপনি ও আপনার পরিবার সম্পর্কে 


থেকে একটি মাসিক পত্রিকা “আরমাগান' 
প্রকাশিত হয় । এ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে নও- 
মুসলিমদের সাক্ষাৎকার ছাপানো হচ্ছে । তাই 


জীবনে রয়েছে আল্লাহর অসীম কুদরতের 
চমৎকার নিদর্শন । 


কিছু বলুন । 
আবদুল্লাহ : আমি ৪২ কি ৪৩ বছর পূর্বে 


আবদুল্লাহ : আল্লাহ আপনার পিতাকে দীর্ঘজীবী 


আপনার ইসলামগ্রহণের কাহিনীটি প্রকাশের জন্য 
আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই । 

আবদুল্লাহ : (অশ্রু মুছতে মুছতে) আহমদ ভাই, 
আমার মতো একজন নির্মম ও নিষ্ঠুর মানুষের 


জুলাই”১১ 


করুন । আমি নিজেকে তার ক্রীতদাস মনে করি; 


মুজাফফরনগর জেলার মুসলিম-অধ্যুষিত বুধানা 
অঞ্চলের আহির সম্প্রদায়ে জন্গ্রহণ করি। 


তার নির্দেশের সামনে নতশির হয়ে আপনার 
প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত । 
আহমদ : দয়া করে আপনার পরিচয় দিন? 


আমার পরিবার ছিলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে 
জড়িত একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবার | পিতা ও চাচা 
একটি অপরাধী দল পরিচালনা করতেন । 


[| তাত্তার্তহীদ ১৮ 
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লুটতরাজ, জুলুম ও অনাচার ছিলো আমাদের 


আমরা তাকে ঘরের কাজে নিয়োজিত করি । কিন্তু 


পারিবারিক পেশা । ১৯৮৭ সালে মীরাঠ জেলায় 
সংঘটিত দাঙ্গায় পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে 
আমি প্রায় পচিশ জন মুসলমানকে হত্যা করি । 
এরপর মুসলিমবিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য বজরং 
দল (ভারতের সর্বাধিক গৌড়া হিন্দু দল)-এর 
সদস্য হই। ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদের 
শাহাদাতের সময় শীমলিতে এবং ১৯৯২ সালে 
বুধানায় আমি বহু মুসলমান হত্যা করি । বুধানায় 
এক মুসলিম বীর ছিলেন, যার নাম শুনে সম 
এলাকার অসুসলিমরা থরথর করে কীাপতো । 
আমি ও আমার বন্ধুরা তাকে গুলি করে শেষ করে 
দিই । তাছাড়া ইসলাম-বিদ্বেষের ফলে এমন এক 
বর্বরোচিত অপরাধে লিপ্ত হই, যা হয়তো এ 
পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি, কখনো শোনেনি, 
এমনকি কল্পনাও করেনি (এ বলে তিনি 
অনেকক্ষণ কীদতে থাকেন) । 
আহমদ : এখন বলুন, আপনি কিভাবে ইসলামের 
ছায়াতলে এসেছেন? 

আবদুল্লাহ : ভাই কিভাবে বলবো, কোন্‌ মুখে 
বলবো! আমার পাষাণ হৃদয়ও যে এ ঘটনা বলার 
হিম্মত রাখে না! 

আহমদ : তারপরও কষ্ট করে বলুন, হয়তো 


এমন ঘটনাই হবে, যা থেকে অন্যদের 
শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে । 
আবদুল্লাহ হ্যা, ভাই বলছি, আমার 


ইসলামগ্রহণের কাহিনী নিশ্চয় একই প্রকৃতির 
লোকদের অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার করতে 
পারে । যখন অসীম দয়ালু আল্লাহ রহমান-রহীম 
আমার মতো মানুষের প্রতি তার অনুগ্বহের প্রকাশ 
ঘটিয়েছেন, তো তার অনুগ্রহের আশা পরিত্যাগ 
করা কারো উচিত নয়। শুনুন আহমদ ভাই, 
আমার একজন বড় ভাই ছিলেন । অসীম জুলুম ও 
অপরাধে জড়িত থাকা সত্তেও আমরা একে 
অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম । আমার 
কোনো সন্তান ছিলো না । বড় ভাইয়ের ছিলো দুই 
মেয়ে ও দুই ছেলে । তার বড় মেয়ের নাম হীরা । 
হীরা ছিলো অত্যন্ত আবেগপ্রবণ । যাকে 
ভালোবাসতো পাগলপারা হয়ে ভালোবাসতো 


ভর্তি ফরম পুরণ করে । ভর্তি ফি ও বইয়ের খরচ 
বহনের জন্য আট দিন জমিতে মাইনে কাজ 
করে । এরপর ক্লাসের বই নিজে নিজে বুঝতে 
সক্ষম না হওয়ায় পাশের এক ব্রাহ্মণের মেয়ের 
কাছে পড়তে যেতো । ব্রাহ্মণের এক ছেলে ছিলো 
গুন্ডা ও ডাকাত প্রকৃতির | জানি না কিভাবে সে 
প্ররোচিত করে তাকে রাতে বারাউতের নিকটবর্তী 
জঙ্গলে অবস্থানকারী একটি অপরাধীচক্রের কাছে 
নিয়ে যায়। সেখানে পৌছার পর হীরা নিজের 
ইজ্জতহানি ও পিতা-মাতার দুর্নামের ভয়ে বেঁকে 
বসে এবং কাদতে শুরু করে । একই দলের সদস্য 
ইদরীসপুরের এক মুসলিম তরুণ তাকে কাদতে 
দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করে । হীরা তার কাছে 
নিজের নির্বদ্ধিতার কথা স্বীকার করে বলে, “আমি 
ছোট ও অবুঝ হওয়ায় প্ররোচিত হয়ে এখানে 
এসেছি ঠিক, কিন্তু এখন আমার ইজ্জত নিয়ে 
শংকিত; আমার মা-বাবার উৎকণ্ঠার কথা বারবার 
মনে পড়ছে ।' মুসলিম তরুণ তার প্রতি সদয় হয়ে 


পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে । হীরা তার কথা 
অনুযায়ী কাজ করে । তাই মুসলিম তরুণের ছোট 
ভাই জঙ্গলে এসে এ খবর জানায় । তখন বড় 
ভাই তাকে বলে, তুমি হীরাকে বলবে, সে যেন 
থানায় গিয়ে নিজের ঘটনার বিবরণ দেয়। 
(আবদুল্লাহ বলেন,) আমাদের বুধানা থানায় 
পূর্বেই হীরার অপহরণের জিডি করা হয়েছিলো । 
তাই বুধানা থানার মহিলা পুলিশের সদস্যরা 
বারাউত থানা থেকে তাকে নিয়ে আসে এবং 
আমাদের ঘরে দিয়ে যায় । আমরা তখন ভীষণ 
চিন্তায় পড়ে যাই, কিভাবে এমন এক দুশ্চরিত্র 
মেয়েকে গৃহে জায়গা দিই। হীরা বললো, তারা 
আমাকে নিয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু আমি ইজ্জত ও 
সতিত্ব রক্ষা করেছি। কেউ তার কথা বিশ্বাস 
করলো না। তখন আমাদের গোত্রের একজন 
শিক্ষিত লোক বললেন, তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা 
করাও, বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে । তখন আমি 
ও বড় ভাই (হীরার পিতা) বুধানা হাসপাতালে 
তাকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাই । আমরা গোপনে 
পরামর্শ করি, ডাক্তার যদি ভালো রিপোর্ট দেয় 
বুধানা নদীতে ভাসিয়ে দেবো । 

ভাগ্যব্রমে ডাক্তার রিপোর্টে বললো, হীরার সতিত্ব 
সুরক্ষিত । আমরা আনন্দিত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে 
আসি । কিন্তু তাকে এনে আরেক মুসিবতে পড়ে 
যাই। সে বারবার মুসলমানদের কথা বলতে 
থাকে এবং এক মুসলিম তরুণের মহানুভবতায় 
কিভাবে ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়, 
নিত্যদিন তার আলোচনা করে । পাশের মুসলিম 
বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করে । একদিন 
পাশের বাড়ির এক বালিকা তাকে একটি বই 
দেয়, যার নাম, “দোযখের শাস্তি ও জান্নাতের 
চাবি'। আমি গৃহে ইসলামী বই দেখে তাকে 


বলে, আমি একজন মুসলমান হিসেবে তোমার 


কঠিনভাবে প্রহার করি এবং সতর্ক করে দিয়ে বলি 


সাথে বোনের মতো আচরণ করবো এবং তোমার 
ইজ্জত রক্ষা করার চেষ্টা করবো । সে এও 


যে, ভবিষ্যতে এমন বই দেখা গেলে তোমাকে 
টুকরা টুকরা করে নদীতে ফেলে দেবো । কিন্তু 


প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমি তোমাকে এ গুন্ডা দলের 


দৃঢ়মুষ্টি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবো । 


তার অন্তরে ইসলাম স্থান করে নিয়েছিলো, 
ইসলাম তার হৃদয়ের অন্ধকার কুঠরিকে শাশ্বত 


ছেলেটি কৌশল খাটিয়ে দলের সাথীদেরকে 
বললো, এ মেয়েটি অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং 
আমাদের দলের স্বার্থে কাজ করতে সক্ষম, তাই 
তাকে পুরুষের পোশাক পরানো হোক । তার 
পরামর্শ অনুমোদিত হয় এবং হীরা পুরুষের 


আলোয় আলোকিত করেছিলো । একদিন সে 
জনৈক মুসলিম বালিকার সাথে মাদরাসায় গিয়ে 
এক মাওলানার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, চুপি 
চুপি নামায শিখে নেয় এবং বাড়িতে মাঝেমধ্যে 
সন্তর্পণে নামায আদায় করতে থাকে | মুসলমান 


পোশাক পরতে আরম্ভ করে । মুসলিম তরুণ তার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং হীরাকে পৃথক কক্ষে 


হওয়ার পর শিরকের অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাড়িতে 
অবস্থান করতে তার কষ্ট লাগে । সারাক্ষণ তাকে 


শোয়ানোর ব্যবস্থা করে, আর রাতের বেলায় তার 
ইজ্জত রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে । 
কিছুদিন পর যখন তারা নিশ্চিত হয় যে, হীরা 


উদাসীন মনে হয়। সদা হাস্যোজ্ল চেহারা 
কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায় । জানিনাকিকি 
পরিকল্পনা সে করেছিলো । একদিন বাড়ি থেকেই 


এখন তাদের দলের একজন সক্রিয় সদস্য, তখন 
তার প্রতি কড়াদৃষ্টি শিথিল করে দেয় । 


উধাও হয়ে যায় । শুনেছি এক মাওলানা নিজ স্ত্রীর 
সাথে তাকে এখানে ফুলত' রেখে যায় । ফুলত 


মুসলিম তরুণটি একদিন কাজের বাহানা করে 


আসার পর আপনাদের বাড়িতেও কিছুদিন 


হীরাকে বারাউত পাঠায় এবং বলে দেয় যে, তুমি 


এবং যাকে ঘৃণা করতো, প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতো । 


ওখান থেকে ইদরীসপুর আমাদের বাড়িতে গিয়ে 


মাঝেমধ্যে আমরা মনে করতাম, তার উপর ভূত- 
প্রেতের প্রভাব রয়েছে । আর তাই কিছু বৈদ্যের 
চিকিৎসাও নিয়েছিলাম । কিন্তু তার স্বভাবে 
পরিবর্তন আসেনি । অষ্টম শ্রেণী শেষ করার পর 


জুলাই”১১ 


আমার ছোট ভাইকে সব ঘটনা খুলে বলবে, তাকে 
আমার সাথে দেখা করতে বলবে এবং এও বলবে 
যে, সে যেন জঙ্গলে এসে দলের সদস্যদেরকে 


ছিলো । আপনার হয়তো স্মরণ আছে । 

আহমদ : হ্যা, হ্যা, হেরা বোন! এখন হেরা বোন 
ব্যাপারে খুবই উৎ্কণ্ঠিত । হেরা তো খুবই ভালো 
মেয়ে । আমরা এজন্য আনন্দিত যে, আপনি 


বলে, বারাউতের লোকেরা সন্দেহবশত হীরাকে 


হেরার চাচা । 
0 আত্তাততহীদ ১৯ 
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আবদুল্লাহ : (কীদতে কীদতে) হ্যা, আহমদ 


বলে ডাকতো সে। বারবার আবিবজির কাছে 


ভাই, আপনার পিতাই তো তার নাম হীরার 
পরিবর্তে “হেরা, রেখেছিলেন । সেই নিরীহ 
বালিকার হত্যাকারী জালেম চাচা তো আমিই । 
আহমদ : আগে বলুন, হেরা কোথায়? 
আবদুল্লাহ : ভাই সবর করুন, আমি আমার 
জুলম ও হিংস্রতার কাহিনী শুনাচ্ছি। আপনার 
হয়তো মনে আছে, আপনার পিতা হেরাকে 
দিয়েছিলেন। সে দিল্লিতে অত্যন্ত ভালো 
পরিবেশে দিন কাটায় । মাওলানার বোনকে 
'রাণীফুফী' বলে ডাকতো সে। আপনার মাও 


মেরেও ফেলে, তুমি তো শহীদ হবে; আর 


বাড়িতে গিয়ে মাকে দেখে আসার অনুমতি 
চাইতো । কিন্তু আবিবজি এ বলে তাকে অনুমতি 


শাহাদাত তো জান্নাতের সংক্ষিপ্ততম পথ । আমার 
বিশ্বাস, তোমার শাহাদাত তাদের হিদায়াতের 


দিতেন না যে, তোমাকে তোমার ঘরের লোকেরা 


কারণ হবে । শুনো, যদি পরিবারের লোকদেরকে 


জীবিত রাখবে না, মেরে ফেলবে । তার চেয়ে বড় 
কথা হলো, তোমাকে আবার হিন্দু বানিয়ে 


দোযখের আগুন থেকে বাচানোর লক্ষ্যে তুমি জান 
দিয়ে দাও, আর তারা এর বিনিময়ে হিদায়াতের 


ফেলবে । সে ঈমানের আশংকার কথা খেয়াল 
করে থেমে যেতো । কিন্তু পুনরায় মায়ের কথা 


দৌলতে ধন্য হয়, তবে মনে রাখবে, তোমার 
সওদা বড়ই সস্তা । সামান্য মুল্যে তুমি অনেক 


স্মরণ করে দেখতে যাওয়ার জন্য জিদ ধরতো । 


মূল্যবান সম্পদই আহরণ করেছো ।' 


নিরূপায় হয়ে মাওলানা তাকে অনুমতি দিলেন 
এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি 


মাওলানা সাহেব আমাকে বলেছেন, “আমি তাকে 
এও বলেছিলাম যে, তুমি দুই রাকাত সালাতুল 


পরিবারের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত 


তাকে খুব আদর দিয়েছিলেন, আর রাণীফুফী তো 


হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করো এবং 


দেওয়ার নিয়্যতেই যাও । বাস্তবেই যদি তাদেরকে 


পরিবারকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার 


তাকে মহোত্তম শিক্ষায় ধন্য করেছিলেন । এমন 
বেহেশতী পরিবেশে সে এক-দেড় বছর ছিলো । 
ফুলত ও দিল্সির অবস্থান তাকে এমন পাক্কা 


ভালোবাসো, তবে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় দাবি 


উদ্দেশ্যে যাওয়ার ওয়াদা করো ।' 


হলো, তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে 
এবং দোযখের আগ্তন থেকে বাচানোর চেষ্টা 


এভাবে সে দিলি থেকে ফুলত, অতঃপর বাড়িতে 
আসলো । সবাই তাকে দেখে রাগে টগবগিয়ে 


মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিলো যে, আহমদ ভাই, 
যদি এখন কুরআন করীম নাযিল হতো, আমার 


করবে । হেরা বললো, তারা কিছুতেই ইসলাম 
গ্রহণ করবে না, তারা তো ইসলামের নাম 


উঠলো । আমি লাথি মেরে ও জুতা দিয়ে 
কঠিনভাবে প্রহার করলাম | সে এতদিন কোথায় 


শুনলেই চটে যায় । মাওলানা তাকে বললেন, 


কুরআনে আলোচিত হতো! সে নিজের পরিবারের 
ভালোবাসতো । তার মা ছিলেন সদারুগ্ন ৷ 


তারা এখন ইসলামের নাম শুনে যেমন ক্ষুব্ধ হয়, 
ইসলাম গ্রহণের পর তেমনি কুফর ও শিরকের 
কথা শুনে ক্ষুধ হবে। তুমিও তো ইসলামকে 


একদিন হেরা স্বপ্নে দেখে, তার মা মারা গেছেন । 
জাগ্তত হওয়ার পর মায়ের কথা খুব বেশি স্মরণ 
হয় তার। সে একথা চিন্তা করে চিৎকার করে 
কাদতে শুরু করে যে, হায়, আমার মা যদি বে- 


তেমনিই ঘৃণা করতে, যেমন আজ কুফরকে ঘৃণা 


ছিলো তা না বলে শুধু বলেছিলো, আমি মুসলমান 
হয়ে গেছি, এখন আমাকে ইসলাম থেকে কেউ 
সরাতে পারবে না। আমরা যতই তার প্রতি 
কঠোর হই, সে কেঁদে কেঁদে উল্টো আমাদেরকে 
ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয় । তার মা খুবই 


করো । আল্লাহর কাছে দু'আ করো এবং আমার 
সাথে ওয়াদা করো যে, আমি আমার মা ও 
পরিবারের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত 
দেওয়ার জন্যই বাড়িতে যাচ্ছি। যদি তুমি এ 


দিল্লিতে রাণীফুফীর গৃহের সবাই তাকে সান্তনা 
দিতে থাকে | তাদের কথায় কিছুক্ষণের জন্য স্থির 
হলেও ক্ষণে ক্ষণে বারবার মায়ের কথা চিন্তা করে 
কাদতে থাকে । আপনার আববাকে “আবিবিজি' 


নিয়তে যাও, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা 
করবেন । আর যদি তোমার কষ্টও হয়, তা তো 


অসুস্থ ছিলেন । দুই মাস পর তিনি মারা গেলেন । 
তখন হেরা বললো, আমার মাকে মুসলমানদের 
মাধ্যমে তাদের কবরে দাফন করো | তিনি আমার 
সামনেই কালিমা পড়েছেন । মুসলমান হয়ে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে পোড়ানো বড়ই 
অন্যায় হবে । কিন্তু আমরা কিভাবে তাকে দাফন 


সেই কষ্ট যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের আসল সুনাত ৷ যদি তারা তোমাকে 


করতে পারি! শ্বশানে পুড়িয়েই তবে ক্ষান্ত হলাম । 
হেরার কারণে আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন ঝগড়া 
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লেগেই থাকতো । সে কখনো ভাইদেরকে 


অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচা, ইসলাম 


ঘটনাটি বলা হচ্ছিলো । স্পিকার ছিলো আমার 


ইসলামের দাওয়াত দিতো, কখনো পিতাকে, 
আবার কখনো অন্যদেরকে । আমরা অতিষ্ঠ হয়ে 
তাকে 'মীরাঠ' তার নানীর বাড়িতে পাঠিয়ে 


অবশ্যই গ্রহণ করুন ।' (আবদুল্লাহ ঢুকরে কাদতে 
থাকেন |) 
আমি বড় ভাইয়ের হাত ধরে গর্তের কিনারা থেকে 


দিলাম | তার ইসলামের কারণে মামারাও অতিষ্ঠ 


চলে আসলাম । তিনি আমাকে বলছিলেন, তাকে 


হয়ে উঠলেন । তারা আমাকে ও আমার ভাই তথা 


আরেকবার বুঝিয়ে দেখলে ভালো হতো না? বড় 


হেরার পিতাকে ডেকে বললেন, এ ধর্মহীনকে 


ভাইয়ের কথায় আমার রাগ আরো বৃদ্ধি পায় । 


আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাও । আমরা 


আসার সময় গর্তের ভেতর থেকে জোরে জোরে 


প্রতিদিন ঝগড়া করতে করতে বিরক্ত হয়ে 
পড়েছি। 
আমি বজরং দলের সাথে পরামর্শ করলাম । তারা 


'লাইলাহা বন্রাল্লাহ*র আওয়াজ শোন না 
যাচ্ছিলো | ...আমি যদিও দায়িত্ব আদায় করেছি 
মনে করে নদীর কিনার থেকে চলে আসি, কিন্তু এ 


সবাই হেরাকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিলো । 
আমি তাকে গ্রামে নিয়ে আসলাম | একদিন নদীর 
কিনারায় গিয়ে একটি পাঁচ ফুট গর্ত খনন 
করলাম । আমি ও বড় ভাই তাকে বললাম, 


আল্লাহপ্রেমিক শহীদের শেষ বাক্যগ্তলো আমার 
মতো হিংস্র ও রক্তলোলুপ মানুষের পাষাণ 
হৃদয়কেও টুকরা টুকরা করে দেয় । বড় ভাই ঘরে 
এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেরার ঘটনা তার 


আসো, তোমার খালার বাড়িতে বেড়াতে যাই । 


অন্তরে কঠিন যন্ত্রণা হয়ে বসে যায় এবং এ 


সে হয়তো স্বপ্নের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত 


রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন । মৃত্যুর দু'দিন 


হয়েছিলো । গোসল করলো, নতুন কাপড় পরিধান 
করলো এবং আমাকে বললো, চাচা, শেষ 


পূর্বে আমাকে ডেকে বললেন, জীবনে অনেক 
অপরাধই আমরা করেছি, কিন্তু এখন আমার মৃত্যু 


নামাযটি পড়তে দিন । এ বলে তাড়াতাড়ি নামায 
পড়ে নিলো । তারপর খুশি খুশি কনের সাজে 
সেজে আমাদের সাথে চললো । গ্রাম থেকে দুটি 
রাস্তা পার হওয়ার পরেও একবারও জিজ্ঞাসা 
করলো না যে, খালাম্মার বাড়ি এদিকে কোথায়? 
একেবারে নদীর কিনারে গিয়ে হেসে তার 
আব্বুকে বললো, আপনারা আমাকে খালাম্মার 
বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, না স্বামীর বাড়িতে | ... 
(এ বলে আবদুল্লাহ দীর্ঘক্ষণ কাদতে থাকেন ।) 
আহমদ : তোকে পানি পান করিয়ে বললাম,) 
ভাই, কথা শেষ করুন । 

আবদুল্লাহ : ভাই কোন্‌ অন্তর দিয়ে আমি কথা 
শেষ করবো! যদি শেষ করতেই হয় শুনুন, তখন 
আমার থলিতে পাচ লিটার পেট্রোল ছিলো । 
আমরা কেবল তিন মানব | হেরার পিতা, আমি 
যালিম চাচা, আর সত্যিকার মু"মিনা শহীদা হেরা । 
আমরা তাকে নিয়ে গর্তের কিনারে গেলাম, যা 
একদিন পূর্বে পরিকল্পিতভাবে খুঁড়েছিলাম ৷ এই 
হিংস্র চাচা (আমি) ফুলের মতো একটি নিষ্পাপ 
কিশোরীকে এ বলে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে 
দিলাম যে, তুই আমাদেরকে নরক থেকে কিভাবে 
বাচাবি, যা, নিজেই নরকের মজা বুঝ্‌। গর্তে 
ফেলে দিয়ে উপরে সবটুকু পেট্রোল ঢেলে দিলাম 
এবং ম্যাচ জ্বালালাম । বড় ভাই কেদে কেদে 
দীড়িয়ে শুধু তাকে দেখছিলেন । ম্যাচের কাঠি 
পড়তেই তার নতুন কাপড়ে আগুন ধরে গেলো । 
সে গর্তে দীড়িয়ে জলন্ত আগুনে আসমানের দিকে 
হাত তুলে চিৎকার করে বললো, “হে আমার 
আল্লাহ! আপনি তো আমাকে দেখছেন! হে 
আমার আল্লাহ! আপনি তো আমাকে দেখছেন! 
আপনি অবশ্যই আমাকে ভালোবাসেন! আপনি 
অবশ্যই হেরাকে ভালোবাসেন! হেরা গ্তহাকে 
যেমন আপনি মহববত করেন, গর্তে জ্লত্ত 


হেরার ধর্ম গ্রহণ না করে হতে পারে না। যাও, 
কোনো মাওলানাকে ডেকে আনো | তার অবস্থা 
দেখে আমিও ভেঙে পড়ি। দৌড়ে গিয়ে 
মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে আনলাম | বড় 
ভাই তাকে কালেমা পড়ানোর জন্য বললেন । 
মাওলানার মুখে মুখে তিনি কালেমা পড়লেন এবং 
নাম রাখলেন আবদুর রহমান । তিনি আমাকে 
বললেন, মৃত্যুর পর আমাকে মুসলমানদের 
পদ্ধতিতেই দাফন করবে ।' এ কাজ করা বড়ই 
কঠিন ছিলো আমার পক্ষে । কিন্তু ভাইয়ের অন্তিম 
ইচ্ছা পূরণের জন্য চিকিৎসার ভান করে তাকে 
দিল্লি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই | সেখানেই 
অত্যন্ত শান্ত-সমাহিত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ 
করেন। আমি হামদর্দ কোম্পানির একজন 
ডাক্তারকে ভাইয়ের ইসলামগ্রহণ ও অন্তিম ইচ্ছার 
কথা বলি । তিনি সঙ্গমবিহারের কিছু মুসলমানকে 
ডেকে দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন । 

আহমদ : বড় বিস্ময়কর কাহিনী! কিন্তু আপনি 
তো আপনার ইসলামগ্রহণের কথা বললেন না? 
আবদুল্লাহ : তা বলছি শুনুন, এই ঘটনাপ্রবাহের 
কারণে ইসলামের প্রতি আমার শক্রতা কমে 
গেলেও ভাইয়ের মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার 
কারণে মনে মনে ব্যথিত ছিলাম ৷ ভাইয়ের 
ইসলামগ্রহণের ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, 
ভাবীও অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন । 
ভাবলাম, হয়তো কোনো মুসলমান আমাদের 
বাড়িতে জাদু করেছে, আর এ জাদু অন্তরসমূহকে 
ধীরে ধীরে শিকার করছে । একেক জন করে 
সবাই মুসলমান হয়ে যাচ্ছে । আমি বহু বৈদ্যের 
সাথে এর প্রতিকারের বিষয়ে পরামর্শ করলাম । 
একদিন জনৈক বৈদ্যের সন্ধানে “শামলি' থেকে 
“উন' যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম | বাস ছিলো 
এক মুসলমানের, ড্রাইভারও ছিলো মুসলমান । সে 


হেরাকেও মহব্বত করেন! আপনার মহব্বত 


কাউয়ালি গানের ক্যাসেট চালিয়ে দিলো । গানটির 


পেয়ে আমার আর কারো মহব্বতের দরকার 


নাম ছিলো “বৃদ্ধা | ওই গানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 


নেই" এরপর সে চিৎকার করে করে বলছিলো, 
'আববুজি, অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচাজি, 


জুলাই*১১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বৃদ্ধার সেবা করা 
এবং পরবর্তীতে তার মুসলমান হয়ে যাওয়ার 


মাথার ওপর | তাই ঘটনাটি ভালোভাবে হদয়ঙ্গম 
করলাম । আমার চিন্তা-চেতনায় তোলপাড় শুরু 
হলো । মনে মনে বললাম, যে লোকের এ কাহিনী, 
তিনি কখনো মিথ্যুক হতে পারেন না। বাসটি 
“ঝানঝানা'য় থামলো । আমি “উন' না গিয়ে 
ঝানঝানায় নেমে গেলাম | ভাবলাম, আমাকে 
ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে । তাই 
পুনরায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য শামলির বাসে 
উঠে বসলাম । সেখানেও টেপ চলছিলো । 
পাকিস্তানের মাওলানা হানিফ সাহেবের বয়ান 
€য়ায)। তিনি মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার 
বিবরণ দিচ্ছিলেন । আমাকে নামতে হবে 
শামলিতে | কিন্তু তখনো বয়ান শেষ হয়নি । 
তদুপরি শামলি স্টেশনে পৌছে ড্রাইভার টেপ বন্ধ 
করে দেয়। আমি বয়ানটি শেষ পর্যন্ত শুনতে 
অস্থির ছিলাম । বাসটি যাচ্ছিলো মুজাফফরনগর | 
বয়ান শোনার জন্য তাই পুনরায় মুজাফফরনগরের 
টিকেট নিই | বখরা পৌছে বয়ান শেষ হয়ে যায় । 
এ বয়ানটি ইসলামের প্রতি আমার দুরত্ব 
বহুলাংশে কমিয়ে দেয় । আমি বখরায় নেমে 
বুধানাগামী বাসে আরোহণ করি । আমার পাশের 
সিটে বসেন একজন মাওলানা । তাকে বললাম, 
জনাব, আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে 
চাই অথবা কিছু তত্ব জানতে চাই । আপনি 
আমাকে সহযোগিতা করুন । মাওলানা বললেন, 
ফুলত গিয়ে মাওলানা কলীম সিদ্দীকীর সাথে 
সাক্ষাৎ করুন । তার চেয়ে ভালো লোক আপনি এ 
অঞ্চলে আর পাবেন না। আমি ঠিকানা নিয়ে 
বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে ফুলত রওয়ানা হই। 
মাওলানা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরদিন 
সকালে আসার কথা | রাতে এক মাস্টার সাহেব 
আমাকে মাওলানার লিখিত কিতাব “আপকি 
আমানত আপকে সীওয়া মেঁ' পড়তে দেন। এ 
কিতাবের হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী কথাগুলো 
আমাকে মন্ত্রমুদ্ধের ন্যায় বিমোহিত করে। 
মাওলানা পরদিন সকালের পরিবর্তে সন্ধ্যায় 
আসেন । মাগরিবের পর তার কাছে ইসলাম 
গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম, আমি কেবল 
পরামর্শের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আপনার 
“আমানত (কিতাব) আমাকে শিকার করে 
নিয়েছে । মাওলানা বড়ই আনন্দিত হন; ১৩ 
জানুয়ারি ২০০০ ইংরেজি আমাকে কালেমা পড়ান 
এবং নাম রাখেন আবদুল্লাহ । আমি রাত্রে তার 
কাছে অবস্থান করি । একঘন্টা সময় চেয়ে আমার 
অতীত নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার কাহিনী তাঁকে 
শোনাই | মাওলানা হেরার ঘটনা শুনে দীর্ঘক্ষণ 
কীদতে থাকেন । তিনি বলেন, হেরা আমাদের 
এখানে এবং দিল্লিতে আমার বোনের বাড়িতে 
ছিলো । মাওলানা সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন, 
“ইসলাম পিছনের সকল পাপ মুছে দেয় ।' কিন্তু 
আমার দিল তার কথায় শান্ত হলো না। এমন 
হিংস্র ও পাষান্ড মানুষের কিভাবে ক্ষমা হতে 
পারে! 

মাওলানা সাহেব বলতেন, অন্তরের প্রশান্তির জন্য 
তখন আপনি এত মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন, 
তো এখন কাফফারাম্বরপ কিছু মুসলমানকে 


॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


বাচানোর চেষ্টা করুন । কুরআন বলছে, “নেককাজ 
বদকাজকে দূরীভূত করে । 


সক্ষম নন। সব তো তীরই হাতে ” হ্যা, তীর 


তো আমাকে দেখছেন! আপনি অবশ্যই আমাকে 


একথায় আমি শান্তি ও সান্ত্বনা পাই | মাওলানা 


ভালোবাসেন! আপনি অবশ্যই হেরাকে 


তার কথা মতে আমি মনের প্রশান্তি ও যুলুমের 
কলঙ্ক দূর করার জন্য দুর্ঘটনায় পতিত বা 
রোগাক্রান্ত মুসলমানদেরকে বাচানোর ও সাহায্য 
করার চেষ্টা করি ৷ আমি জানি, মৃত্যু পথযাত্রীকে 
বাচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় । কিন্তু চেষ্টা ও 


আমাকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাবলীগী 


ভালোবাসেন! হেরা গ্তহাকে যেমন আপনি মহববত 


জামায়াতে সময় দেওয়ার পরামর্শ দেন। আমি 


করেন, গর্তে জ্বলন্ত হেরাকেও মহব্বত করেন! 


দুই মাস সময় চাই । সস্তা দামে গ্রামের বাড়ি ও 


আপনার মহব্বত পেয়ে আমার আর কারো 


জমি বিক্রি করে দিল্লিতে ঘর করি । দুই ভাতিজা 
(হেরার দুই ভাই) ও হেরার বোনকে বুঝিয়ে 


সহযোগিতা যে মহা সাওয়াবের কাজ! আমি 


ফুলত নিয়ে কালেমা পাঠ করাই | এ কাজগ্ডলো 


আল্লাহর মেহেরবানিতে ওয়াসিলা তো অবশ্যই 
হতে পারি । এরপর ২০০২ সালে গুজরাটে দাঙ্গা 


করতে দুই মাসের জায়গায় এক বছর লেগে 
যায় । তারপর দাওয়াত ও তাবলীগে বের হই। 


হলো, আমি সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলাম । আল্লাহর 
শোকর, তিনি আমাকে যথেষ্ট সুযোগ দান 


কিন্তু আল্লাহর মহিমা ও মহানুভবতায় পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস সত্তেও বারবার অনিচ্ছায় এ চিন্তা আমার 


করেছিলেন । হিন্দু সেজে বহু মুসলমানকে আমি 
নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়েছি কিংবা আশু বিপদ 
সম্পর্কে অবহিত করেছি। আমি হিন্দুদের 


অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, এতো মুসলমান 
ও ফুলের মতো শিশুর হত্যাকারী কিভাবে ক্ষমার 
যোগ্য হতে পারে! তাই মাওলানা (কলীম 


পরামর্শে যোগদান করতাম, আর তাদের আক্রমণ 
সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করে 


সিদ্দীকী) আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত 


আক্রমণের পূর্বেই সরিয়ে দিতাম | আল্লাহ আমার 


পড়তে বলেন ৷ ফলে এ সুরাটি তরজমাসহ আমার 


দ্বারা একটি কাজ এমন করিয়েছেন, যা স্মরণ 
করে সান্ত্বনা পাই । আপনারা হয়তো শুনেছেন, 
ভাউনগরের একটি মাদরাসার চারশ" মাসুম 


বেশি আয়ত্ত হয় । আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশ" বছর 
পূর্বে কত সত্য কথাই না বলেছেন! যেন 
অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহ নিপুণ হাতে আমারই জীবনের 


শিশুকে মাদরাসার ভেতরে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে 


চিত্র অঙ্কন করেছেন! “কুতিলা আছহাবুল 


দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিলো । আমি থানার ওসি 
শর্মীকে আগাম সংবাদ দিয়ে প্রস্তুত করে 


উখ্দুদ... তরজমা: “গর্ত খননকারীরা ধ্বংস 
হয়েছে, অর্থাৎ আগুনের গর্ত, যাতে তারা ইন্ধন 


রেখেছিলাম এবং আক্রমণকারীদের আসার দশ 


জ্বালিয়েছিলো; তারা গর্তের কিনারে উপঝিষ্ট হয়ে 


মিনিট পূর্বে পিছনের দেয়াল নিজ হাতে ভেঙে 


মুমিনদের প্রতি কৃত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ও হিংস্রতা 


শিশুদেরকে সরিয়ে দিয়েছিলাম । এভাবে আল্লাহ 
আমাকে চারশ" মাসুমের জান বাচানোর মাধ্যম 


উপভোগ করছিলো । মুমিনদের এ বিষয়টি 
তাদের অপছন্দ ছিলো যে, মুমিনরা সেই 


বানিয়েছিলেন। দাঙ্গার সময় মুসলমানদের 


মহাপরাক্রমশালী সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহর 


বাচানোর জন্য গুজরাট গিয়ে তিন মাস পড়ে 
রয়েছিলাম । কিন্তু আমার যুলম এতো বেশি যে, 
এসব কিছুই তার কাফফারা হতে পারে না। 
একবার মাওলানা বড় চমৎকার সাত্বনার কথা 
বললেন, “আল্লাহর রহমতের কাছে তো কঠিন 


ওপর ঈমান এনেছিলেন, যিনি নভোমন্ডল ও 
ভূমন্ডলের অধিপতি । আর তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক 
জ্ঞাত । [সূরা আল-বুরূজ ৪-৯] 

আহমদ ভাই, সূরাটি আপনি তিলাওয়াত করুন 
এবং হেরার হৃদয়স্পর্শী অন্তিম কথাগুলোর ওপর 


কিছুই নেই । যিনি আপনাকে হিদায়াতের দৌলতে 


চিন্তা করুন। “হে আমার আল্লাহ! আপনি তো 


ধন্য করেছেন, তিনি কি আপনাকে ক্ষমা করতে 


৯১4,১৪১ তে 


বাং 


আমাকে দেখছেন! হে আমার আল্লাহ! আপনি 


মহব্বতের প্রয়োজন নেই |... আববুজি, অবশ্যই 
ইসলাম গ্রহণ করুন, চাচাজি, অবশ্যই ইসলাম 
গ্রহণ করুন, চাচা, ইসলাম অবশ্যই গ্রহণ করুন । 
(আবদুল্লাহ কাদতে কীদতে আকুল হয়ে যান...) । 
আহমদ : আল্লাহর শোকর, আপনি হেরার কথা 
মেনে নিয়েছেন । আপনার ভাগ্য বড়ই প্রসন্ন । 
যুলুমের সেই কাহিনীকে আল্লাহ আপনার জন্য 
রহমত ও নূরের ওয়াসিলা বানিয়েছেন । 
আবদুল্সাহ : কি বলেন ভাই, তার কথা আমি 
মেনেছি? না হিদায়াতের ফয়সালাকারী ও হেরাকে 
মহব্বতকারী আল্লাহ তার কথা শুনেছেন? (হেরা 
আমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য যে ডাক 
দিয়েছিলো, আল্লাহ তার লাজ রক্ষা করেছেন, 
আর আমি অমানুষ রহমতের ভাগিদার হয়েছি ।) 
আমার মতো হিংস্র প্রাণী কখন ছিলো এ দয়ার 
অধিকারী? 
আহমদ : অনেক শুকরিয়া আবদুল্লাহ ভাই । 
আবদুল্লাহ : আহমদ ভাই দু'আ করুন, মহান 
আল্লাহ তা'আলা যেন আমার দ্বারা এমন কাজ 
করান, যার ফলে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে 
আমার অতীত যুলুমের কাফফারা হয়ে গেছে। 
অবশ্যই কুরআনের এই বাণীতে আমার মতো 
দুরারোগ্য রোগীর চিকিৎসা রয়েছে যে, “সৎকর্ম 
অসৎকর্মকে মুছে দেয় । তাই গুজরাটের দাঙ্গায় 
কিছু মাসুম মুসলমানের সাহায্য ও জান বাচানোর 
চেষ্টার কারণে আমি হৃদয়ে বড়ই সান্তনা পাই 
(খোদা হাফেয) । 

সূত্র: মাসিক আরমাগান ভেছুর্ 

ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
পটিয়া, চউ্টগ্রাম 


চা ভা 
কালজিরা তেল, 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুঘাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে। 


[) আত্তান্তহীদ ২২ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


ফটো ক্যাপশন : জুলুম 


রেডিও সৌদি আরবের সাথে সাক্ষাৎকারে ড. খালিদ হোসেন 


সুবিধার্থে গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপ বিস্ময়কর 


জাকির : আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে 
আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি । 

খালিদ : আপনার মাধ্যমে রেডিও-র শ্রোতাদের 
জানাচ্ছি সালাম ও শুভেচ্ছা । 

জাকির : সৌদি আরবে এবারই কী আপনার 
প্রথম সফর? 

খালিদ : না। এটা দ্বিতীয় সফর | ১৯৮৫ সালে 
হজ্ব উপলক্ষে প্রথমবার সৌদি আরব সফর করি । 
জাকির : সৌদি আরব মুসলিম উম্মাহর জন্য কি 
অবদান রাখছে ? 

খালিদ : মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রায় সৌদি 
আরবের অবদান অপরিসীম । গোটা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১২০ কোটি মুসলমানের 
দরিদ্বতা, বিপর্যয় ও দুর্বিপাক নিরসনে সৌদি 
আরব সবসময় সাহায্য ও সহযোগিতার হাত 
সম্প্রসাণ করে আসছে । নগদ অর্থ ছাড়াও 


জুলাই”১১ 


মাধ্যমে বিপন্ন মানুষের সেবায় সৌদি আরবের 
ভূমিকা সব সময় অগ্রণী । মানবিক সাহায্য 
কমিশন, যুক্তরাজ্য, ও জার্মানীর পর সৌদি 
আরবের অবস্থান পঞ্চমে ৷ ২০০৮ বিভিন্ন বিপর্যস্ত 
দেশে সৌদি আরব কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের 
পরিমাণ ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলার । ২০০১ 
সালে ফিলিস্তিনকে দেয়া হয় ৬৪ কোটি ৫০ লাখ 
ডলার, ২০০৭ সারে ইয়ামেনকে দেয়া হয় ১৫ 
কোটি ৯০ লাখ ডলার এবং হাইতিকে দেয়া হয় ৫ 
কোটি ডলার । 

সৌদি আরব রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর 
মাধ্যমে পরমত সহিষ্ক্ুতা, সেবা, উদারতা, শান্তির 
বাণী বিশ্বময় প্রচার করে আসছে । গোটা মুসলিম 


/চউঞাম ওমর গনি এম.ই.এস. কলেজের অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন-এর সাম্গ্রতিক 
সৌদি আরব সফরের সময় রেডিও সৌদি আরব জেদ। স্টেশনের বাংল। সাভিস দু'্দফায় তাঁর 
৪পবেরর সান্ষাত্কার এহণ করে ॥ “অন্যান্যদের দুটিতে সৌদি আরব” ও “গণিজনদের সাথে 
সাম্চাতকার অনুষ্ঠান-চিভাধারা” শীষর্ক সাম্ষগাকার এহণ করেন বিশিই সাংবাদিক ও রোডিও 
সৌদি আরব জেন্দ। স্টেশনের বাংলা সাভিসের ভাষ্যকার জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসেন / ২২ 
মে ও 5 জুন ২০১১ মক্কায় ধারণকৃত সান্ষাৎ্কারের চৃম্বক অংশ 'আত-তাওহীদ-এর পাঠদের 


উদ্দেশে; নিবেদন করা হলো) 


জমায়েত করার ক্ষেত্রে সৌদি আরব গুরুতৃপূর্ণ 
অবদান রেখে চলেছে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের 
অভিভাবক যেমন ভ্যাটিক্যান সিটি তেমনি মুসলিম 
উম্মাহর অভিভাবক সৌদি আরব । রাবেতা আল 
আলম আল ইসলামী দ্বীনে ইসলামের সঠিক 
মর্মবাণী দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য 
সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আন্তঃ ধরীয় 
সংলাপের (01057 10. 018105016 10 
100111001019] 909০195) আয়োজন করে 
আসছে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে । এতে 
করে ইসলামের আসল ও সত্যিকার রূপ সাধারণ 
মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে । সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ 
উগ্রতা ও নৈরাজ্যের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই 
একথা মানুষ ক্রমশ: বুঝতে সক্ষম হচ্ছে । 
জাকির : সৌদি আরব ইসলামের প্রচার ও 
প্রসারে কি ভূমিকা পালন করছে? 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 
খালিদ : পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সহীহ 


রাবেতা আল আলম আল ইসলামীসহ বেশ ক'টি 


করতে পারেন । বাদশাহ আবদুল্লাহ ৪.৭ বিলিয়ন 


অজিদা পিককস ৯ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার 
প্রসারে সৌদি আরবের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 
রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় 
প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইমাম ও দাঈ 
ইলাল্লাহদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের পর তারা 
তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামের দাওয়াত ও 
তাবলীগে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন । 
১৯৮৫ সালে ১৩ কোটি ডলার ব্যয়ে মদীনা 
মনোয়ারায় স্থাপিত বাদশাহ ফাহাদ কুরআন 
প্রিন্টিং কমপ্রেক্স কুরআনের বাণী ও আদর্শ প্রচারে 
সৌদি আরবের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান । এ 
কমপ্রেক্সে কর্মরত ১৭০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর 
সহায়তায় বছরে ১ কোটি কপি কুর'আন ছাপা 
হয়। এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৩৯টি জীবন্ত ভাষায় ১৩ 
কোটি ৮০ লাখ কপি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ, 
ভাষ্য ও তাফসীর প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ 
কমপ্রেক্সের অনবদ্য খিদমত হিসেবে স্বীকৃত । 
সৌদি আরব এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র 
কুরআনের তাফসীর পৌছে যাচ্ছে । 

মাসিক 1৬৬], 1001779] ইংরেজী ভাষাভাষী 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বিশেষত অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে 
মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করে সৌদি 
আরব যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে । বাদশাহ ফাহাদের শাসনামলে ২০ বছরে 
অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য 
২১০টি ইসলামিক সেন্টার, ১৫০০টি মসজিদ, 
২০০০ ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। 
১৯৭৩ সাল হতে আমেরিকা ও পশ্চিম গোলার্ধে 
ইসলাম প্রচারের জন্য সৌদি আরব ৮৭ বিলিয়ন 
ডলার ব্যয করে । আমেরিকার ১২০০ মসজিদের 
মধ্যে ৮০ শতাংশ নির্মাণে সৌদি অনুদান রয়েছে । 
জাকির : বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য সৌদি 
আরব যে সহযোগিতা করছে তার মূল্যায়ন কী? 
খালিদ : স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশী 
মুসলমানদের সাথে সৌদি আরব সব সময় 
সৌহার্দ ও আন্তরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলেছে । সৌদি আরব বাংলাদেশী সামগ্রীর 
এক বিশাল বাজার । দ্বি পার্থিক বাণিজ্যিক চুক্তির 
পাশাপাশি প্রায় ২০/২৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক 
সৌদি আরবে কাজ করছে। এটা বাংলাদেশী 
একটি মাইল ফলক | কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণে 
সাম্প্রতিক সময়ে নতুন ভিসা ইস্যু ও কফিল 
(91907501) পরিবর্তনের কাজ বন্ধ রয়েছে-তবে 
আশা করা যাচ্ছে এ জটিলতার অবসান হতে 
বেশী সময় লাগবে না। সৌদি আরবের বিভিন্ন 
শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যক 
বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রী গবেষণা বৃত্তি নিয়ে পড়া 
লেখঅ চালিয়ে যাচ্ছে । এর মধ্যে মদীনা ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের 
ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় ও রিয়াদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
অধিক | 


জুলাই'১১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী গবেষক ও শিক্ষক 
কর্মরত রয়েছেন। ১৯৯১ এর প্রলয়ংকরী 


রিয়াল ব্যয় করেন । 
জাকির : বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ও বিকাশে 


ঘূর্ণিঝড়ের পর সৌদি আরবের আর্থিক 
সহযোগিতায় বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় 
শত শত সাইক্লোন সেন্টার কাম মসজিদ নির্মাণ 


মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন 
রে 


খালিদ : সিকান্দার শাহ, হোসেন শাহ ও বরবক 


করা হয় । বহু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র বর্তমানে স্কুল 
ব্যবহৃত হচ্ছে । ২০০৪ সালে সৌদি 
কর্তৃপক্ষ ৭৪ টন সাহায্য সামগ্রী বোঝাই একটি 
বিশেষ বিমান ঢাকা পাঠায় । ২০০৭ সালে সৌদি 
সরকার বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার 
আর্থিক সাহায্য প্রদান করে । 
জাকির : দুই হারামাইন শরীফাইন ও হাজীদের 
খেদমতের ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য? 
খালিদ : দুই হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ, 
সৌন্দর্য বর্ধন, হাজীদের আধুনিক সুবিধে প্রদানের 
ক্ষেত্রে সৌদি আরবের অবদান বলে শেষ করা 
যাবে না । দু'টো মসজিদই কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ 
নিয়ন্ত্রিত । ৪.৩ মাইল দূর কেন্দ্র হতে পাইপের 
মাধ্যমে শীতল হাওয়া সরবরাহ করা হয় । প্রতি 
মিনিটে ১৭ হাজার গ্যালন বিশুদ্ধ পানি সুর্গ পথে 
মুসল্লিদের যোগান দেয়া হয় । হাজীদের ইবাদত, 
তাওয়াফ, সাঈ যাতে নির্বিপ্ন 
করা যায় সেজন্য আইন 


হারামাইনের 
/400-5610010 ওঁষধ দিয়ে 
দিনে ২/৩ বার পরিস্কার করা 
হয়। এতে ব্যবহত হয় 
আধুনিক যন্ত্রপাতি । দুই 
হারামাইনের সন্নিহিত অঞ্চলে 
গড়ে তোলা হয় বহুতল বিশিষ্ট 
আবাসিক হোটেল ফলে হাজীদের আবাসন সংকট 
নেই বললহে চলে । হারামাইন শরিফাইন 
পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হাজীদের ওযু ও শৌচকর্ম 
সম্পাদনের জন্য গড়ে তুলেছেন দণতলা বিশিষ্ট 
[00051990110 110115 9530617 । নিচে 
অবতরণ ও আরোহণের জন্য রয়েছে 
[21501001010 150819101 এর ব্যবস্থা । এ 
ব্যবস্থায় এক সাথে বিপুল সংখ্যক হাজী শৌচকর্ম 
ও ওযু সারতে পারেন । পুরুষ ও মহিলা হাজীদের 
জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা । হারামাইনের 
ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত প্রতিটি মুসল্লিগণ যাতে 
ইমাম সাহেবের খুতবা-কিরাত, রুকু-সিজদা 
অনুসরণ করতে পারেন তার জন্য রয়েছে 
সর্বাধুনিক 90110 555000 । 

মক্কার মসজিদে হারাম বর্তমানে ৭৬ হাজার বর্গ 
মিটার সম্প্রসারিত হয়ে মোট আয়তন ৩ লাখ ৫৬ 


শাহের মত মুসলমান শাসকবর্গের উদার 
পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বাংলা ভাষা অঙ্কুরেই 
বিনষ্ট হয়ে যেত। বাংলা ভাষার লালন ও 
অনুশীলনে মুসলমানদের অবদান খাটো করে 
দেখার সুযোগ নেই । পৃথিবী ব্যাপী বিদ্যমান চার 
হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম শক্তিশালী 
ভাষা । এদেশে বাংলা ভাষার চর্চা, বিকাশ ও 
অনুশীলনে মুসলমান শাসকদের অবদান 
অনস্বীকার্য । সেন ও পাল আমলে বজদেশে বাংলা 
চর্চা ছিল রীতিমত পাপ । তখন সংস্কৃত ছাড়া সব 
ভাষা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। বাংলায় অনুদিত 
'অষ্টাদশ পুরাণ” কিংবা “রামের চরিত* পাঠ ও 
শ্রবণ করলে “রৌরব' নরকে নিক্ষেপ করা হবে 
এমন শক্তিশালী ধারনা চালু থাকায় সে আমলে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়নি । এ প্রসঙ্গে 
দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, 1 ৪ 1091507 1)9815 


ফটো ক্যাপশন : সৌদি অর্থায়নে ক্যালিফোরির়ার অরেঞ্জ কাউন্টিতে 
নিমিতি ইসলামিক ইনিস্টিটিউট 
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জাকির : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
বাংলাদেশী আলিমদের ভূমিকা কী? 

খালিদ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মাদ্রাসা 
সমূহে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চা 
তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাটহাজারী 
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, পটিয়া আল 
জামেয়াতুল ইসলামিয়া, ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর 
রাশাদসহ বেশ কিছু মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দু'বছর ব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও 
ইসলামী গবেষণা বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক 
আগে থেকে । চট্টগ্রামের দারুল মা'আরিফ, 


হাজার বর্গ মিটারে দীড়িয়েছে ৷ এতে ৭০ বিলিয়ন 


কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসাসহ বহু কাওমী 


রিয়াল ব্যয় হয । মদীনার মসজিদের আয়তন 
ইতোমধ্যে ৮২ হাজার বর্ণ মিটার সম্প্রসারিত হয়ে 


মাদ্রাসায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও 
স্নাতক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্য 


মোট ৯৮ হাজার ৫শত বর্গ মিটারে পৌছে । ফলে 
লাখ ৩০ হাজার মুসল্লি এক সাথে নামায আদায় 


তালিকাভূক্ত । মাতৃভাষার প্রতি এটা গভীর 
মমত্ববোধের পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


সময়ে নিম্্ পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত 
শিক্ষার মাধ্যম” হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু 
হয়েছে যদিও এখনো তা সর্বজনীনতা লাভ 
করেনি । 

বাংলাভাষী দেওবন্দী বহু আলিম বিগত ৬ দশক 
ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য 
ব্যাপক মেহনত করে আসছেন | এক্ষেত্রে হযরত 
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ., পটিয়া 
মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান হযরত মুফতী 
আযিযুল হক রহ., হযরত মাওলানা আলহাজ্ব 
মুহাম্মদ ইউনুছ রহ., খতিবে আযম মাওলানা 
ছিদ্দিক রহ., শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল 
হক, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী রহ. 
মাওলানা মুহীউদ্দীন খান., মাওলানা আমিনুল 
ইসলাম রহ., মাওলানা আফলাতুন কায়সার.. 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী রহ.এর 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ হযরত ফরিদপুরী 
রহ. বেহেশতী জেওর এর বঙ্গানুবাদসহ বহু দ্বীনি 
গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে পথিকৃতের ভূমিকা 
রাখেন । পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত 
মুফতী আযিযুল হক রহ. আজ থেকে ষাট বছর 
আগে “বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা” নামে 
একটি বিভাগ চালু করেন যখন অন্যান্য কাওমী 
মাদ্রাসার সর্বস্তরে বাংলা চর্চা ব্যাপকতা লাভ 
করেনি । তারই ধারাবাহিকতায় পটিয়া মাদ্রাসার 
অন্যতম প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা 
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুছ রহ. ইসলামী সাহিত্য 
ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে মাসিক “আত- 
তাওহীদ” চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ 
থেকে ৪০ বছর আগে। এটা হাজী সাহেব 
মরহুমের দুরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ | মাওলানা 
মুহাউদদীন খান দা.বা. সম্পাদিত মাসিক মদীনা 
ছিল এক সময়ে বাংলা ভাষায় দ্বীনী সাহিত্য চর্চার 
একমাত্র জনপ্রিয় মাধ্যম | মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
আযমী রহ. এর মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক দা.বা. এর 
বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম কর্তৃক বাংলায় রচিত 
৩০ খন্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ “নুরুল কুরআন”, 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী রহ. এর 
মুয়াত্তা মালিক' এর অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন 


খান দা.বা. এর বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা 
আবু তাহের মিসবাহ দা.বা. এর মৌলিক বাংলা 


সাহিত্য কর্ম আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি । এ প্রজন্মের 
বহু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 
এসেছেন-যা মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
রীতিমত আশার সথ্গর করে । আলীয়া ও 


দৈনিক নয়া দিগন্তে মাওলানা লিয়াকত আলী ও 
দৈনিক ইনকিলাবে মাওলানা উবায়দুর রহমান 
খান নদভী, দৈনিক আমার দেশে মাওলানা 
বাকের হোসাইন, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও 


দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব আলিম বাংলাভাষার 
ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং 


মাওলানা আলী হাসান তৈয়ব বাংলা ভাষায় 


করে আসছেন আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করি । বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসা 
থেকে যে সব নিয়মিত বাংলা মাসিক জার্নাল বের 


সাংাদিকতায আলিম তথা ইসলামী চেতনার 
অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কতটুক 
টানি 
খালিদ সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভি 
নেটওয়ার্কের রয়েছে প্রচন্ড শক্তি । জনমতকে 
প্রভাবিত ও সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম 
হচ্ছে মিডিয়া । সংস্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার 
অগ্রগতিতে মিডিয়ার অবদান অস্বীকার করার 
উপায় নেই । ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কল্যাণে 
মুহূর্তের মধ্যে যে কোন সংবাদ পৃথিবীর প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে পৌছে যায় । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 
আলিম তথা ইসলামী চেতনার ধারকদের 
ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকতায় অ€্‌ 
গ্রহণের হার একবারে নগন্য । সাংবাদিকতার 
জগতে ইসলাম বিদ্বেষী, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, 
সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব বেশ জোরালো । তারা 
ইচ্ছাকৃতভাবে ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী সংস্কৃতি 
ও মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
থাকেন । 
ংলা ভাষা, সাহিতে ও সাংবাদিকতায় পারঙ্গম 
একদল আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড 
প্রয়োজন | সাংবাদিকতা চর্চার হাল যদি ইসলাম 
পন্থী ও আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদ্ীনদের 
হাতে তার কর্তৃত্ব চলে যাবে, যা আমাদের জন্য 
সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে । সাংবাদিকতা, 
ংলা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ 
কোটি মানুষের সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য 
ও উন্নত জীবনবোধ তুলে ধরার সুযোগ লাভ 
করা । আশার কথা হচ্ছে বিভিন্ন দৈনিকে কতিপয় 
আলিম খিদমত করার সুযোগ পাচ্ছেন । দৈনিক 
গ্রামে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, 


ঃ ২২ এ মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা । 


সাংবাদিকতাও সাহিত্যচর্চায় গুরুত্পূর্ণ খিদমত 
আজ্জাম দিয়ে আসছেন । 
জাকির : ইসলামের দীওয়াতী কার্যক্রম 


পরিচালনায় ইলেন্্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার 
সম্পর্কে আপনার মতামত কী? 

খালিদ : এ সম্পর্কে আমার মতামত ইতিবাচক । 
ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় 
ইলেন্ত্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারকে আমি 
অত্যন্ত জরুরী মনে করি। ওয়া, নসীহত, 
মাহফিল, সেমিনার ও সিম্পেজিয়ামের মাধ্যমে যে 
পরিমাণ মানুষের কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে 
ধরা যায়, ইলেন্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার 
করে হাজার ও লাখ গুণ মানুষের কাছে তা তুলে 
ধরা সম্ভব। মিডিয়ার সাথে আলিমদের যুক্ত 
হওয়ার প্রয়োজন যে কতটুকু তা ভাষায় প্রকাশ 
করা সম্ভব নয় । আধুনিক যুগে জনমত গঠন ও 
নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের (13190001010 8100 
[1117060 1৬/০৫1৪) ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক । 
ইলেন্ত্রনক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে 
আলিম সমাজ ধর্মপ্রচার, সুস্থ সংস্কৃতির লালন ও 
ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ আবদান 
রাখেতে পারেন। মাদ্রাসার ফারেগীনরা 
সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ (30177911517 
400 155 (001010001101081100) বিষয়ে 
উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে ইলেক্ নিক ও 
প্রতিবেদক, উপস্থাপক, সম্পাদনা সহকারী, বার্তা 
সম্পাদক হিসেবে সরাসরি যোগ দিতে পারেন । 
এ ছাড়াও বিভিন্ন বড় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ফারেগীন 
ছাত্রদের জন্য এক বা দু” বছর মেয়াদী সাহিত্য ও 
সাংবাদিকতা কোর্স চালু করে কলম সৈনিক সৃষ্টি 
করার পথ সুগম করতে পারেন, যারা পেশাগত 
জীবনে ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে মিডিয়ার 
সাথে যুক্ত হতে পারেন, এটা সময়ের অপরিহার্য 
দাবী । সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কাওমী মাদ্রাসা 
কেন্দ্রীক বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রচলন 
শুরু হয়েছে । এটা ইতিবাচক দিক । এসব পত্রিকা 
ঘিরে লেখক গোষ্ঠী তৈরী 
হচ্ছে। এ ক্ষেত্রটিকে 
আরো সম্প্রসারণ করা 
দরকার জাতির বৃহত্তর 


|] 
জাকির : রেডিও সৌদি 
আরবকে সাক্ষাৎকার 
৮.. প্রদানের জন্য আপনাকে 
॥ আন্তরিক মুবারকবাদ । 
খালিদ : আপনাকে এবং 
আপনার মাধ্যমে রেডিও 
আরবের 
জানাচ্ছি 


শ্রোতাদেরও 


২ 
ফটো ক্যাপশন : বাদশাহ 
ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং 
কমপ্রেক্স, মদীনা 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


ইসলাম 
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স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 


পাইল উপ্াহ ম্দ 


[। 


ণ্গ 


] ৮ 
|. ন্‌ ৮২ 
] 
] এ 
হি | ূ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


ইসলাম ও জঙ্গিবাদ 
প্রাসঙ্গিক ভাবনা 


মুহাম্মদ জোহরুল ইসলাম 


“ইসলাম ও জঙ্গিবাদ" দুটি শব্দ বিপরীতধর্মী তথা 


অশান্তি এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি 


বিপরীত অর্থবহ শব্দ । অনেকটা দিন-রাত আলো- 
আধার কিংবা অসমান-জমিনের মতো সম্পূর্ণ 
বিপরীত অর্থজ্ঞাপক শব্দ । একটি শান্তির অমীয় 
ধারার বার্তাবাহী অপরটি শান্তিপূর্ণ দেশ, জনপদ 
ও বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অশান্তির দাবানলে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভম্ম ও অসংখ্য নিরাপদ প্রাণ 
হরণকারী । তাই স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি 


সমাজবদ্ধ থাকা প্রয়োজন যারা সদা-সর্বদা অন্যায় 
ও পাপাচার থেকে বিরত রাখবে এবং সত্য ও 
ন্যায় পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাবে । 
এই প্রসঙ্গে মহান প্রভু আল্লাহ বলেছেন, 


পু ৯৮ 


990৩2 ৯ 
2৪৩2৪ ০১৩ ০০০০৪ 


(ইসলাম ও জঙ্গিবাদ) শব্দ কখনও কোনোক্রমেই 
একত্রে বাস করতে পারে না । সূর্যের উদয়ে যেমন 
রাত্রির অবসান ঘটে তেমনি যেখানে জঙ্গিবাদের 
অবস্থান সেখানে কোনোভাবেই ইসলাম থাকতে 
পারে না। অনুরূপভাবে যেখানে ইসলামের 


“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের 
কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে । 
তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় 
কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে ৷” 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যত্র একই ধরণের 


উপস্থিতি সরব সেখানে জঙ্গিবাদ অবস্থান করা 
তো দুরের কথা বরং জঙ্গিবাদের ছায়া পর্যন্ত 
সেখানে পড়তে সক্ষম নয় । ত্রিভুবনে এর চেয়ে 
বাস্তব সত্য আর দ্বিতীয় নেই । 


নির্দেশ লক্ষ করা যায় । যেমন- বলা হয়েছে, 
১৮৪ এস পিছির ০৬৬৩ ০৬৭৩৯ 
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আমরা জানি, ইসলাম শব্দের অনেকগুলো অর্থ 
রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে, “আত্মসমর্পণ । 
এই অর্থে মুসলিমের অর্থ দাঁড়ায় 


ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোক পরস্পরের 
বন্ধু ও সাথী । এরা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ 
দেয়, সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে 


'আত্মসমর্পনকারী' অর্থাৎ যিনি মহান প্রভু আল্লাহ 


বিরত রাখে 15 


রাববুল আলামীনের সঠিক বিধিবিধান অকপটে 


উপরে বর্ণিত গুণগুলো যাঁদের মধ্যে রয়েছে 


স্বীকার করে নিয়েছেন তিনিই সত্যিকার 


তারাই একমাত্র সত্যপন্থী, ইসলামপন্থী তথা 


“মুসলিম' । ইসলাম শব্দের ব্যাপক প্রচলিত 
আরেকটি অর্থ হচ্ছে শান্তি । তাই বলা হয়, 
ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম । এই বাঞ্কাবিক্ষুদ্ধ 
পৃথিবী থেকে সকল ধরণের অন্যায়-অবিচার, 
দুর্নীতি-কদাচার, অশ্রীল-অনাচার এবং জুলুম- 
নির্যাতন, বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 
পরিচালনাকারী জঙ্গিদের কঠোর হস্তে দমন করে 
চিরকল্যাণ ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার 
নিমিত্তেই ইসলামের আগমন । 

আর এই শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার দায়িত্ব 
মহান আল্লাহ প্রদান করেছেন তার কিছু নির্বাচিত 
ভাগ্যবান বান্দাদের | যেমন- বলা হয়েছে, 


83/50 4501954583 7 453515৯ 
০৪৩] ০১৫০ ৪১০০৬ 
[]াাাাযা]। €35245210 


₹১৪১ঠি 


সত্যিকার মুসলিম । একজন সত্যিকার মুসলিম 
কখনও কারো অকল্যাণ করাতো দূরের কথা, 
অকল্যাণ কামনাও করতে পারে না। 

একজন মুসলিম তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য ৷ পক্ষান্তরে 
কোনো জঙ্গি সন্ত্রাসীর এসবের কোনো বালাই 
থাকে না, বরং তার মন যা চায় অবলীলায় তা 
সম্পাদন করে বসে । এদিক থেকে সে অনেকটা 
মন তথা নফসের পূজারি | যা আমাদের প্রিয়নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্ববর্তী 
সময়ে সবচেয়ে বেশি (আইয়্যামে জাহিলিয়া যুগে) 
উপস্থিত ছিল । 

সত্যিকারার্থে বলতে গেলে এই সকল জঙ্গিরা 
শিরকমুক্ত এক সত্তা মহান আল্লাহর দাসত্ব 
বিশ্বাসী নয় বরং তারা মানবতা-বিরোধী 
ধবংসাত্ক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী । যা আল্লাহ রাববুল 
আলামীন কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন । 


“তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই 


উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, জঙ্গিদের সাথে মতের 


থাকবে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মজলের 
দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎকাজের নির্দেশ দেবে 
এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে । 
যারা একাজ করবে তারাই হবে সফলকাম ।” 


জুলাই'১১ 


মিল কিংবা আদর্শের মিলের অভাব হলেই তারা 
নিরপরাধ ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবকিছুই 
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করা কিংবা বোমা মেরে 
উড়িয়ে দেয়া ও হত্যার মতো জঘন্যতম পাপকেও 


পূর্ণ ভি যেমন- বলা হয়েছে, 

এ 4১6 ০০915 21 2৩৯ 
০3458 

“এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। 


নিরাপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার 
ব্যাপারে অন্যত্র আরও কঠোর ভাষায় ঘোষণা করা 
হয়েছে, 

০ 


55125604700 05 


পে 2৫ 
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চা 
“যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে 
অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া (অন্যায়ভাবে বা বিধি 
বহির্ভীতভাবে) কাউকে হত্যা করলো (ততেবে) সে 
যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করলো 
এবং যে কারও জীবন রক্ষা করলো সে যেন 
(সমগ্র মান জাতির) সবার জীবন রক্ষা করলো ৷” 
ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এবং সে যে সত্যি শান্তি 
চায়, পাশাপাশি সে দুনীতি, সন্ত্রাস, বোমাবাজ ও 
জঙ্গিবাদের ঘৃণ্য অপতৎপরতা থেকে সমগ্র বিশ্বকে 
বাচাতে চায় তার প্রমাণ-স্বরূপ ইসলামের দ্ঘযর্থহীন 
ঘোষণা হচ্ছে, 


১৫০৮ ০০৮ গত ৪০০ প8 ০৪ রি ৮৮16 
ও ১৪৭০ ৬০৩ ঝা ও 529 0850121701৯ 
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টে 355 ০৯০ 
১০১৯১৭। 95158 5০ ৮৪40 
৬৫০/5%1310৩3)82751%) 

[]াযাা ০:১০ 
“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
এবং দুনিয়ায় ধবংসাত্মক কার্য করে তাদের শাস্তি 
এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা 
ক্রুশবিদ্ধ করা হবে । বিপরীত দিক থেকে তাদের 
হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে 
দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে । পৃথিবীতে এটাই 
তাদের লাঞ্কুনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে 
মহাশাস্তি 1১ 
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার সফল রূপকার, 
সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃত মহামানব 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জালিম, সন্ত্রাসী 
বোমাবাজ ও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অসংখ্যা সাবধান 
বাণী উচ্চারণ করেছেন । যেমন_ 


-4৭৯ পাও 8, -৬2ঞ- ৪৬৮৬৪ 
রি এ টি রে 1252 কু 
85015 8201650 ০ ত 2০5 
হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আমার 
উম্মতের ওপর যদি কোনো ব্যক্তি তরবারি 
কোবমুক্ত করে তাহলে জাহান্নামের সাতটি 
প্রবেশদ্বারের মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার তার জন্য 
(নির্ধারিত) থাকবে যে তরবারি কোষমুক্ত 
করে 1”? 
অন্যত্র বলা হয়েছে, “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
হত্যাকারী ফরয-নফল কোনো ইবাদাতই আল্লাহ 
পাকের দরবারে কবুল হয় না।”” 
অন্যত্র আরও এসেছে, 


নি 


2০৫ 44. ৮ ৫ 6) ৪র্দ ১০৮৪১) 7525৮ 
0135) ৬ 88 ৪০1৩1 ০০৯৪ নভিতিত 


35259 এ ডি 
“আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঘি.) থেকে বর্ণিত, 
মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, “একজন 
মুসলমানকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করা অপেক্ষা 
আল্লাহ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা 
সমধিক সহজ কাজ ।”৯ 
অন্যত্র আরও বলা হি 


৩৯০) :-রু্রি 1০১৩ 5958: ঃ 
তের ও ১৮৪5 ১৯৫ রি 


ও০৩৪৩-৩% 
'আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুমিন 
ব্যক্তিকে হত্যার কাজে কিছু কথা দ্বারা সাহায্য 
করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে 
এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার কপালের 
মাঝে লেখা থাকবে, “এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত 
থেকে বঞ্চিত 1” 

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে, 


রে 


৪০৪ 03৩ কস ১০৯৪ ৩594৩ 


ন 
না 4 ০০ 
5727৯ ৩3] ০ 


(এ) 25 ৩৪০? 2 


1০৮25650445 ৬5 5৩ ৪০৯) 
এক এসি ক 95946 হী ২০০ 
ও ৬০০০ এ) ৫১85 
:478 29 ৮64 ৭ ০৪৪ 
৫09: ড514145 ০7 


2564৯ লু চাটি 


+ছ 
টি 
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ইস) সু 4550 48 59 
“মিকদাদ ইবনে আমর আল-কিন্দী (রাি.) বনী 
যোহরা গোত্রের এক সুহদ, যিনি বদর যুদ্ধে নবী 
(সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ তিনি 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি যদি কোনো 
কাফিরের সম্মুখীন হই, আর যদি আমরা পরস্পর 
যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে যদি তরবারি দিয়ে আমার 
হাতে আঘাত করে আর এতে হাত কেটে খণ্ডিত 
হয়ে যায় । তারপর সে যদি আমার নিকট থেকে 
(সরে এসে) কোনো গাছের নিচে আশ্রয় নেই 
আর বলে যে, আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ 
করলাম । এই কথা বলার পর আমি তাকে হত্যা 
করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “না, 
তাকে হত্যা করবে না।' মিকদাদ (রাযি.) বলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ (সো.)! কিন্তু সে যে আমার দুটি 


'নীতিগতভাবে ইসলাম যুদ্ধের পক্ষে নয় ৷ তদুপরি 
লোকবল ও অস্ত্রবল কোনো দিক থেকেই 
মুসলামনদের তখন আক্রমণাত্বক যুদ্ধের অবস্থান 
ছিলো না । সুতরাং আল্লাহর রাসূলের নামে রাজ্য 
দখলের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের অপবাদ আরোপ 
করা অতি হাস্যকর । নিরস্ত্র ও অসহায় একটি ক্ষুদ্র 
দলের ভরসায় সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়ার মত আত্মঘাতি পদক্ষেপ হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির 
পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব । কিন্তু পিঠ যখন 
দেয়ালে ঠেকে যায়, অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্ত্র ধারণ 
করা তখন অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । আত্মরক্ষার 
অধিকার একটি স্বীকৃত মানবিক অধিকার | 
পৃথিবীর সব জুলুম-অত্যাচারেরই একটা সীমা 
রয়েছে সেই সীমা অতিক্রম করার পরও নিশ্চুপ 
হয়ে পড়ে থাকা মানবতা ও ভদ্রতা নয়, বরং 


হাত থেকে একটি হাত কেটে নিয়েছে এবং তা 


ভীরুতা ও কাপুরুষতা ৷ আগুনের তাপে শীতল 


কেটে ফেলার পরই এই কথা বললো, এই জন্য 


পানি নিজেই শুধু উত্তপ্ত হয় না, বরং আগুনের 


আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি নাঃ রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “তবুও না ।”** 

এরপরও কি বলা সম্ভব ইসলাম সন্ত্রাস কিংবা 
জঙ্গিবাদের লালনকারী! 
সত্যিকার অর্থে ইসলাম শান্তি, মানবতা ও 
চিরকল্যাণময় সার্বজনীন জীবন-ব্যবস্থার (ধর্ম) 
নাম । এটি (ইসলাম) কোনো সাধারণ কিংবা 
গতানুগতিক অথবা চিরাচরিত কোনো 
অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের নাম নয় | বরং ইসলাম হচ্ছে 
শাশ্বত বিশ্বজনীন ও মহান অষ্টা আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের একমাত্র মনোনীত এবং স্বীকৃত ধর্মের 
নাম । যেমন- মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ 
দিয়েছেন, 


81 এ 25 330৩1৯ 
“নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত 
জীবন ব্যবস্থা (ধর্ম) ।'১২ 
স্বয়ং শ্রষ্টা মনোনীত যে ধর্ম, স্বয়ং শ্রষ্টার পছন্দ যে 
ধর্ম, সে ধর্ম আর যাই হোক অন্তত সৃষ্টির 
অকল্যাণের ধর্ম হতে পারে না, সন্ত্রাস কিংবা 
জঙ্গিবাদ সৃষ্টির উৎস-_এটা কোনো কথার কথা 
নয় কিংবা অন্ধ বিশ্বাস নয়, নয় কোনো 
একদেশদর্শিতা অথবা কোনো সাম্প্রদায়িক উক্তি, 
বরং এটাই সবচেয়ে সত্য ও বাস্তব উক্তি | তাই 
তো বিদগ্ধ অমুসলিম মনীষী গুরুদত্ত সিং (বিএল 
বার, এট-ল, লাহোর) বলতে বাধ্য হয়েছেন, 


আনত ও নিশ্চিত কাতেরে এতিশভতি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


বর্ভুক্রন 


স্বভাব গ্রহণ করে অন্যকেও ঝলসে দেয়। 
মুসলমানদের অবস্থাও ছিলো সেই পানির ন্যায় । 
ইসলাম গ্রহণের অপরাধে যে ভয়াবহ জুলুম- 
নির্যাতন মক্কার মুশরিকদের হাতে তারা ভোগ 
করেছেন তার নযীর পৃথিবীর অন্য কোন জাতির, 
অন্য কোন ধর্মের ইতিহাসে নেই। তদ্বপ 
কুরাইশদের বর্বরতা ও পাশবিকতার মুখে যে 
অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানীর পরিচয় তারা 
দিয়েছেন তাও অতুলনীয় | কিন্তু বর্বরতা ও 
পাশবিকতা যখন সকল সীমা অতিক্রম করে 
গেলো, অন্য দিকে আত্মরক্ষার নুন্যতম শক্তি 
মুসলমানদের অর্জিত হলো তখন অস্তিত্ব রক্ষার 
স্বার্থে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তাদেরকে অস্ত্র 
ধারণ করতে হয়েছিল । তবু ইতিহাস স্বাক্ষী, 
নবীজী ও তার সাহাবীদের সামরিক কার্যকলাপ 
ছিলো আগাগোড়া আত্মরক্ষামূলক | জাতি হিসাবে 
নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং আল্লাহর দীন 
প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য 1৯ 

রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
অন্যত্র তিনি বলেছেন, 

মুখে বিজয়ের হাসি নেই, আছে ক্ষমার সৌন্দর্য 
দীপ্তি। চোখে আছে অশ্রু ঝিলিক, সে অশ্রু 
অল্লাহর কৃতজ্ঞতার । দেশের পর দেশ পদানত 
করে জনপদের পর জনপদ ধবংস করে এবং 
রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে যারা বিজয়ের গর্ব করো 
তারা মক্কা বিজয়ী মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে 
অবনত মস্তকে এসে দীড়াও এবং শিক্ষা গ্রহণ 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


০4৬৩4 নিশ্চিত নির্ভরতায় আরবী-উ্দূসহ সকলপ্রকার বই- 
্স্থাস্”ৰ ৮৬/১৬ ১৬74৬,৯৯৯৭ 


/4719991170779. 06 079071931099519, 0913058 & 917079 
61707780151 678968 03930085556 


করো, কেন যুদ্ধ করবে, কীভাবে যুদ্ধ করবে এবং 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


করে তা সংরক্ষণ করবে । নিজেরা কলহে লিপ্ত 


দেশজয়ের পর কীভাবে আত্মার ওপর বিজয় লাভ 
করবে, তাহলে মানবসভ্যতার কলংক না হয়ে 
হতে পারবে তার গর্ব ও গৌরব 1১ 

ইসলাম জগতে সাম্য ও শান্তির জন্য এসেছে, 
অন্যায়-অভিচার, দুর্নীতি, কদাচার, অশান্তি এবং 
সন্ত্রাস-বোমাবাজি ও জঙ্গিবাদ লালনের জন্য 
নয়। ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মহানৃভবতার কথা বেশি না বলে শুধু দুয়েকজন 
অমুসলিম মনীষীর যৎসামান্য মন্তব্য উল্লেখ করেই 
বিশাল এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানতে চাই । 
ইংল্যান্ডের বিখ্যাত এতিহাসিক মি. গিবন 


বলেছেন, 
“হযরত মুহাম্মদ (সা.) এহিক ক্ষমতার উচ্চতম 
আসন লাভ করিয়াও তাহার ভীষণতম শক্রকেও 
ক্ষমা করিয়াছেন । যে নারী তাহার খাদ্যে বিষ 
প্রয়োগ করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও ক্ষমা 
করিয়াছেন; যে নারী তাহার পিতৃব্যের যকৃত্পিণ্ু 
বাহির করিয়া চর্বন করিয়াছিল, তিনি তাহাকেও 
ক্ষমা করিয়াছেন; সর্বোপরি তাহার যে সকল 
স্বদেশবাসী তাহার শিষ্যবর্গকে উৎপীড়িতম, 
এমনকি তাহাকেও মৃতপ্রায় করিয়াছিল, তিনি 
তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন ৷ হযরত 
সুহাম্মদ (সা.) পদানত সমগ্র শত্রুকে ক্ষমা করিয়া 
ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে আদর্শ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহার 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই 1 
ইসলাম তার অনুসারীদের নমনীয় ও জদ্র হতে 
শেখায়, সত্যিকার মানবীয় গুণাবলির সর্ব শীর্ষে 
পৌছে দিতে চায় । কিন্তু ইসলাম কখনও সন্ত্রাসী 
কিংবা জঙ্গি হতে শেখায় না। ইসলামী হুকুমত 
মেনে চললে সন্ত্রাসী হওয়ার কোনো সুযোগ তো 
নেই বরং সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদ ও অনৈতিকতার সকল 
পথ ইসলাম চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে । ইসলাম 
ধর্ম অতি মানবীয় ধর্ম এখানে স্বৈরাচারী, জঙ্গিবাদ 
বা নিষ্ঠুরতার কোনো স্থান নেই । এ ব্যাপারে 
বিখ্যাত পপ্তিত ড. গুস্টভি উইলের একটি মন্তব্য 
প্রনিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেছেন, 
'তিনি (হযরত মুহাম্মদ [সা.]) রক্তপিপাসু নীতি 
এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তি আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও 
মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি সেই 
ব্যক্তি যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাসের কঠোর 
জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধাৰ 
ও এতীমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসূলভ যত্বু ।** 
বিশ্ববিশ্রত বিদগ্ধ অমুসলিম পণ্ডিত 3181019% 
[8175 7১0০916 বলেছেন, 


হবে না, নিজেরা নিজেদের প্রতি সহনশীল হবে 
এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালোবাসবে 1১: 
ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান পণ্তিত আচার্য 
“জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমুলক 
ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া 
আটলান্টিক মহাসাগরের পর্যস্তসমস্ত 
মানবমণ্ুলীকে উদার নীতির একসূত্রে আবদ্ধ 
করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে ।”৯৮ 

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ডা. এম. জহুরুল 
হক যৌথভাবে রচনা করেন “এসলাম ও বিশ্বনবী" 
নামক একটি গ্রন্থ । গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে 
কলিকাতার মখদুমী লাইব্রেরি প্রকাশ করে । এর 
ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্প চন্দ্র রায় বলেন, 

“ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, লাঠির কিংবা হিংসার ধর্ম 
নয়, আর মহামানব মুহাম্মদ (সা.) যেন শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করতেই জন্গ্রহণ করেছিলেন । এই 
পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা সে সমস্ত বিষয় 
অতিসুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে 1১5 

ইসলাম ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের সত্যিকার 
অনুসারী তথা খাঁটি মুসলমানদের প্রশংসাগীতি 
রচনা করতে চাইলে দু'একটি গ্রন্থ শুধু নয় বরং 
বিশীল এক বিশ্বকোষ তৈরি করা সম্ভব । কিন্তু 
আমাদের উদ্দেশ্য সেটা নয়। আমরা শুধু 
বিশ্ববাসীকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে 
কর্মপদ্ধতির সঠিক নমুনা ৷ মজার ব্যাপার হলো 
বিশ্বের খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ অমুসলিম পঞ্তিত, 
দার্শনিক, এতিহাসিক ও ধর্ম বিশারদগণের মস্ত 
ব্যই ইসলাম বিদ্বেষীদের দীতভাঙা জবাব দেওয়ার 
জন্য যথেষ্ট । এখন যারা মেঘমুক্ত আকাশে 
দিপ্রহরের সময় মধ্যগগণে সূর্য দেখেও স্বীয় চক্ষু 
বন্ধ রেখে সূর্য উদিত হয়নি বলে চিৎকার করে 
বেড়ান তাদের কথা আলাদা । পৃথিবীতে সকল 
কিছুর মধ্যেই ব্যতিক্রম বলে একটি কথা প্রচলিত 
এবং স্বীকৃত । তবে একথাও স্বীকৃত যে ব্যতিক্রম 
ব্যতিক্রমই এটা পরিসংখ্যানের বিষয় নয় । 
উপযুক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীসসমূহ ও 
বিদ্ধ অমুসলিম পণ্ডিতদের মন্তব্য 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামের সাথে 
জঙ্গীবাদের নূন্যতম কোনো সম্পর্ক নেই এবং 
সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান 
সবচাইতে সুদৃঢ় । শুধু তাই নয় বরং পৃথিবীর বুক 
থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং নরহত্যা এবং 
জঙ্গিবাদের মুলোৎপাটনের জন্যই শাশ্বত 


“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন যুদ্ধে কোন 


জীবনবিধান ইসলামের আগমন | শুধু তাই নয়, 


সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তিনি বলতেন, 


বরং যে সকল কার্যকলাপ দুনীতি, সন্ত্রাস ও 


আল্লাহর নামে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর দীনের 


জঙ্গিবাদকে উক্কে দেয় ইসলামের অবস্থান তারও 


ওপর সুদৃঢ় থেকো এবং বৃদ্দদেরকে যারা যুদ্ধ 


বিপক্ষে । তাই আজ সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দের 


করতে অক্ষম, কিশোর, শিশু অথবা নারীদেরকে 


উর্ধে মানবিক ও উদার ধর্ম এখানে 


হত্যা করবে না । যুদ্ধলন্ধ মালামাল আত্মসাৎ না 


জুলাই*১১ 


সাম্প্রদায়িকতা এবং সংকীর্ণতার যেমন কোনো 


স্থান নেই তেমনি উগ্রতা ও জঙ্গিবাদেরও কোনো 
জায়গা নেই । এই বাস্তব সত্য যতো তাড়াতাড়ি 
আমাদের উপলদ্ধিতে আসবে ততোই মঙ্গল । 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, এসকেএডিএস ফাযিল মাদরাসা, 
শিবপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী 


হলব, মিসর (১৩৯৫ হি. - ১৯৭৫ খরি.), খ. ৪, পৃ. 
৪৩৮, হাদীস : ২১২৭ 
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১৩৯৫ 
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* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 

১* গুরুদত্ত সিং, রাসলে আরাবী, অনুবাদ: মাওলানা 
দারুল কলম প্রকাশনী, ঢাকা (২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬৮- 
৬৯ 

১ গুরুদত্ত সিং, গাঁ, পৃ. ৯৭ 

* মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহীগীরনগরী, নবী শ্রেষ্ঠ, 
(কিরআন তত) ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা (১৯৮১ 
খি.), খ. ৩, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫ 

»৬ সীরাত স্মরণিকা ১৯৭৪, ঢাকা 
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৯ মাসিক অথপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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ডা. জি. এম জাহাঙ্গীর হোসেন 


ওসটিও আর্থীইটিস বা গিটে বাত শরীরের যে 
কোনো জোড়ায় হতে পারে । তবে ওজন 
বহনকারী বড় জোড়ায় বেশি হয় । হাত ও পায়ের 
আজ্ঞলের জোড়া, মেরুদন্ডের জোড়া এবং হাঁটু, 
কাঁধ ও কটির জোড়ায় বেশি হয়। ওসটিও 
আর্থাইটিস এমন একটি রোগ যেখানে জোড়ার 
তরুনাস্থি ও হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি কিন্তু প্রদাহ হয় 
কিঞ্চিত । একে স্বাভাবিক বাংলায় গিটে বাত 
বলে । ওসটিও আর্থাইটিস শুধুমাত্র তরুনাস্থি ও 
হাড়ের ক্ষয় করে না এটি জোড়ার লাইনিং 
(সোইনোভিয়াম), জোড়ার আবরণ ক্যোপসুল) ও 
জোড়ার পেশিকে আক্রান্ত করে | গিটে বাত হলে 
জোড়ায় মসৃণ ও লুব্িকেন্ট থাকে না এবং 


জোড়ায় 


810000121 

০9101509 
[0] 
501819181 


7790121 
০0011519181 


0161101110755 


চিকিৎসা বা করণীয়: চিকিৎসার শুরুতেই 
রোগের ইতিহাস শুনে, রোগীকে শারীরিকভাবে : 
পরীক্ষা করে এবং কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষা । 
(রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, এক্স-রে এবং কখনো । 
কখনো এম আর আই) করে ওসটিও আর্থাইটিস ৷ 
বা গিটে বাতের কারণ এবং রোগের তীব্রতা নির্ণয় । 
করা একান্ত প্রয়োজন । এ রোগ একবার শুরু ! 
হলে প্রকৃতির নিয়মে বাড়তে থাকে । 

কনজারভেটিভ বা মেডিক্যাল ব্যবস্থা: ওবেসিটি ! 
বা অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে। ফল 


2 


শাকসবজি, কম ক্যালরি, কম সুগার ও কম ! 
চর্বিযুক্ত খাবার, শিম, মটরশুঁটি, চর্বিবিহীন মাংস, । 
বাদাম ও অক্ষত খাদ্যশস্য ইত্যাদি খেতে হবে | ! 


তরুনাস্থি ও তরুনাস্থির নিচের হাড় ক্ষয় হতে 
থাকে । 

কারণসমূহ: জেনেটিক (বংশগত) ওবেসিটি 
(অতিরিক্ত ওজন) গ্রন্থি সমস্যা-ডায়াবেটিস, 
এক্রোমেগালি এবং হাইপো ও 
হাইপারথাইরোডিজম আর্থাইটিস-সেপটিক, 
রিউমাটয়েড ও গাউটি আর্থাইটিস মেটাবোলিক 
(বিপাকীয়) পেজেটস ও উইলসন ডিজিজ জন্মগত 
বা অস্বাভাবিক হাড়ের বৃদ্ধি স্নায়ু রোগ । আঘাতের 
কারণে জোড়া ডিসপ্রেসমেন্ট, হাড় ফ্যাক্সার, 
লিগামেন্ট ও তরুনাস্থি ইনজুরি হলে অল্প বয়সে 
গিটে বাত শুরু হয় । 

লক্ষণসমূহ: কটির জোড়ায় ওসটিও আর্থাইটিস 
বা গিটে বাত হলে কুঁচকি, নিতম্ব, উরুর ভেতর 
পাশে এবং এমনকি হাঁটুতে ব্যথা হয়। জোড়া 
জমে যাওয়ার জন্য পায়ে মোজা পরতে অসুবিধা 
হয় | বিভিন্ন নড়াচড়া সীমিত হয় । মেরুদন্ডের 
মধ্যে ঘাড়ের নিচের দিকের এবং কোমরের হাড়ে 
(কশেরুকা) ওসটিও আর্থাইটিস হয় । ঘাড়, বাহু, 
হাত, কোমর, লেগ ও পায়ে ব্যথা হয় এবং 
দুর্বলতা ও অবশ ভাব হতে পারে । ফুলা ও ব্যথার 
জন্য হাঁটু নড়াচড়া করা যায় না। নড়াচড়ার সময় 
ক্্ণাকিং (ক্রিপিটাস) শব্দ শুনতে বা বুঝতে পারা 
যায় । বেশিক্ষণ বসলে হাঁটু সোজা করতে কষ্ট 
হয়। অনেক সময় হাঁটু আটকিয়ে যায় এবং 
হাঁটুকে বিভিন্ন নড়াচড়ার মাধ্যমে সোজা করতে 
হয়। 


জুলাই'১১ 


স্ট্রেসিং ও পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম । 
জোড়ার মুভমেন্ট বজায় রাখে এবং জোড়া জমে ! 


যাওয়া লাঘব করে । 


ভুল ব্যায়াম জোড়ার ক্ষতি করে এবং রোগকে : 


অতিরঞ্জিত করে । জোড়ার চারপাশের পেশি ও 


টিসু সংকুচিত হলে স্বাভাবিক নড়াচড়া পুনরুদ্ধার ? 


করা বড়ই কঠিন। ওয়াকিং স্টিক, উচু চেয়ার, 


ব্রেচ বা হাঁটু সাপোর্ট ও কুশনযুক্ত জুতা ব্যবহার | 
করলে কোমর, কটি ও হাঁটুর ব্যথা কম হবে । ৷ 
গরম ও ঠান্ডা সেঁক ব্যবহারে পেশির সংকোচন । 


কমবে, রক্ত চলাচল বাড়বে এবং ব্যথা কমবে । 
বেদনানাশক ওষুধ সেবন। 
সালফট/ক্লোরাইড সেবনে তরুনাস্ছি ক্ষয় নিবারণ 
হবে | ভিটামিন সি, ই ও ডি এবং ক্যালসিয়াম 
নিয়মিত সেবনে রোগের তীব্রতা কমে আসবে 
সার্জিক্যাল পদ্ধতি: 


ভালো না হলে, জোড়া জমে গেলে, অস্থিতিশীল ! 
হলে, জোড়ার বিকৃত অবস্থা হলে, জোড়ায় শক্তি । 


কমে গেলে এবং হাত ও পায়ে অবশ ভাব হলে 
সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে । 
জোড়ার বিসঙ্কোচন । 


হাড়ের মাইক্রোপাংচার | 
ওসটিওটোমি | জয়েন্ট 


রোগের উপসর্গ দ্রুত উপশম হবে । 


লেখক: ডিজিল্যাব মেডিক্যাল সার্ভিসেস, মিরপুর, ॥ 


ঢাকা 


98119719 । 


কনড্রিওটিন 


কনজরুভেটিভ চিিৎসগ্ ! 


আর্থোস্কোপিক জয়েন্ট 
বিসম্কোচন ও ওয়াশ আউট | আর্থোক্কোপিক । 
রোটেশনাল ! 
রিপ্রেসমেন্ট | । 
আর্থোস্কোপিক বা জয়েন্ট রিপ্রেসমেন্ট চিকিৎসায় 


দা যা উকি 
। বৃদ্ধি, মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে বাধা, যৌন ক্ষমতা ৷ 
'হাসসহ নানা ক্ষতিকর দিক রয়েছে ধূমপানের |! 
। অনেকেই ধূমপান নামক এই ঘাতককে চিরতরে । 
! নির্বাসনে দিতে চান কিন্তু নানা কারণে ধূমপান 
। আর ছাড়া হয় না। বিশেষজ্ঞগণ ধূমপানের ! 
! আসক্তি থেকে নিজেকে রক্ষার ১৩টি উপায় বলে; 
। । দিয়েছেন । এসব অনুসরণ করলে অবশ্যই ধুমপান ! । 
। ছাড়া সম্ভব । এই ১৩টি উপায় হচ্ছে ৃ 
। ০ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন কেন ধূমপান ছাড়া আপনার ! 
! জন্য জরুরী | অর্থ্যাৎ কি কারণে ধূমপান ছাড়তে । 
। চান। যেমন ক্যাঙ্গার ও হার্ট াটাকের ঝুকি! 
! কামাতে । ৃ 


এ উর 


।০ কোন ধরনের থেরাপি বা মেডিকেশন ছাড়া! 
॥ ধুমপান ছাড়া ঠিক নয় । কারণ সিগারেটের । 
। নিকোটিনের ওপর ব্বেইন অনেক ক্ষেত্রে 
॥ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । ছেড়ে দিলেই নানা। 
। উপসর্গ শুরু হয়। তাই সিগারেটের বিকল্প: 
। থেরাপির কথা চিন্তা করতে হবে । 

।০ নিকোটিনের বিকল্প গাম, লজেন্স ইত্যাদি; 
। ব্যবহার করতে হবে । ৃ 
1 ০ নিকোটিনের বিকল্প ওষুধ সেবন করা যেতে! 
॥ পারে 
! ০ একা একা ধূমপান না ছেড়ে পরিবারের অন্যান্য : 
[ সদস্য (যদি ধূমপায়ী থাকেন), বন্ধু-বান্ধব ও 
! সহকর্মীদের উৎসাহিত করে একসঙ্গে ধূমপান 
। ত্যাগের ঘোষণা দিন । । 
ডি রর রিনি 
। হালকা ম্যাসাজ নিন । 

1 ০ আযালকোহল পরিহার করুন । 


০ মনোযোগ অনাদিকে নিতে ঘর পরিভার করতে 
চেষ্টা করুন। 
। ০ ধুমপান ত্যাগের জন্য বার বার চেষ্টা করুন|! 


একবার ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় বার আর রি 

করবেন না। 

। ০ নিয়মিত ব্যায়াম করুন । 

। ০ প্রচুর পরিমাণ সবুজ শাক-সবজি ও রঙিন! 
ফলমুল খান । 

০ ধূমপান বন্ধ করে যে আর্থিক সাশ্রয় আপনার ! 
হবে তার একটা অংশ হালকা বিনোদনে ব্যয়! 
করুন। 


। ০ আর ধুমপান ছাড়ুন বদ-বা্ধৰ বা প্রেমিককে ; 
খুশী করার জন্য নয়, বরং আপনার সুস্বাস্থ্যের । 
জন্যই এটা করেছেন। । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো 
আসাদ বিন হাফিজ 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মধুর ছিল 

স্বপ্ন ছিল, আদর ছিল 

ভালবাসার কদর ছিল, সোহাগ থোকা থোকা 
ভয়-তরাসে সাহস দিত রাতের জোনাক পোকা । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মজার ছিল 
বুকের ভেতর কৌতূহলের বহর ছিল 

কোন সুদূরে একটুখানি শহর ছিল 

পুকুর বিলে ছিল অনেক শাপলা ফুলের হাসি 
হৃদয় ভরা অঢেল ছিল প্রশ্ন রাশি রাশি । 


গাছের পাতা সবৃজ কেন 

প্রজাপতি রঙিন কেন 

গোলাপ কেন লাল 

ছোট্ট শিশু নাদুস নুদুস তুলতুলে তার গাল । 


আকাশ ভরা তারা কেন, রাতটা কেন কালো 
আঁধার কোথা যায় পালিয়ে এলে ভোরের আলো । 
গোলাপ ফুলে কাঁটা কেন 

গাঙে জোয়ার ভাটা কেন 

সবুজ শ্যামল গাঁ টা কেন 

বর্ষা এলে কেন আসে পুকুর ভরা পানি 
মা-খালারা কেউ বুড়ো নয়, বুড়ো কেন নানী । 


ছোট্ট বেলার দিনগুলো কি মধুর ছিল 

অবাক করা দু' চোখ ছিল 
আবিষ্কারের নেশা ছিল 

কত কিছু দেখার ছিল 

অনেক কিছু শেখার ছিল 

বইয়ের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল গোটা গোটা লেখা 
আজও ভাবি, হায় কতটুক হয়েছে তার শেখা? 


গায়ের স্মৃতি 
এইচএস সরোয়ারদী 


আম কাঁঠালের গন্ধে আমার 
রয়না মন ঘরে, 

কাল জামের কথা আমার 
খুবই মনে পড়ে । 

পাকা লিচুর স্বাদটি যেন 
লেগে আছে মুখে 

আমার মিষ্টি গাঁয়ের স্মৃতি 
জড়িয়ে আছে বুকে । 


জুলাই*১১ 


আমাদের পৃথিবীতে 


আহমদ বাসির 
তার বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে সহস্র সমুদ্র 
তার চোখ সাক্ষী 
ও চোখে তাকালেই নেচে ওঠে উত্তাল তরঙ্গমালা 
তার মতো কে আর এত সমুদ্র ভালোবাসে 
তার মতো কে আর এত সমুদ্র ধরে রাখে 

ংলা কবিতার সে একমাত্র সিন্দবাদ 
সাত-সমুদ্রজয়ী বিজয়ী বীর 
একমাত্র খেয়াজ খিজির | 
তাকে শুধু সমুদ্র মনে হয় না 
কখনো কখনো মনে হয় সু-উচ্চ পর্বত এক 
যেন ইসরাফিলের শিংগার মহাহুংকারের আগে 
তাকে একসুতাও টলাতে পারে না 


কোনো দিন কোনো দিকে কোনো ভয়াবহ ভূমিকম্পও | 


অনড়, অটল সে এক মহাগরিমার ছায়াতলে 


তাকে নড়ানো যায় না কোনো বলে, কোনো ছলে । 


অতঃপর গভীর নিশিথে যখন শুনি তার ডাক 


সুরে ভরা শারাব সুরাহি উজাড় করে যখন সে ডাকে 


তখন কেবল কপট মানুষ যারা 

কপাট বন্ধ করে ঘুমাতে তারাই পারে 

আর সেই সুরে ভেসে যারা যায়, তারা জানে 
যুক্তপক্ষ বিহঙ্গ শুধু সে 

এই ক্রান কদর্ষের দলে নয় কোনো দিন 

সে রয় আকাশে আকাশে । 

তারপর যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আকাশ 

চেয়ে দেখি আসলে সে স্বর্ণঈগল, মেলেছে পাখা 
ঝন্ঝার সাথে যুঝবার প্রত্যয়মাখা দুরন্ত গতি 
মহাশূন্যে বিস্তার করে তার অশিশ্রান্ত দুটি ডানা 
বলে যাচ্ছে অবিরাম- কোনো বাধা মানবো না 
মানবো না, মানবো না... 

অবশেষে তাকে দেখি মানুষ এক মাটির পৃথিবীতে 
কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়- শুধু সে মানুষ' 
ইনসান এক পূর্ণতার সাধনায়, অজানার সন্ধানে 
আমাদের পৃথিবীতে, গ্রীষ্মে কিংবা শীতে | 


মেঘলা দিন 


জহুরুল ইসলাম জয় 
আকাশ জুড়ে মেঘ দূতেরা 
ডাকছে যে গুম-গুম, 

দমকা হাওয়ায় আজ লেগেছে 


মায়ের জন্য 


আমিনুল ইসলাম বাবু 
হারিয়ে গেলে মাগো তুমি 
আমায় একা করে, 
তোমার জন্য মনটা আমার 
কেমন জানি করে । 
পাড়িয়ে দিতে ঘুম, 

টিপ দিয়ে কপালেতে 
ঠোঁটে দিতে চুম । 
ইস্কুলেতে নিয়ে যেতে 
কিনে দিতে টিফিন, 

এসব কথা মনের মাঝে 
আছে হয়ে রঙ্গিন । 
জানি তো মা তোমার সাথে 
আর হবে না দেখা, 
তোমার জন্য এ বুকেতে 
আমার অনেক ব্যথা । 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


মোবাইল ফোনের অপব্যবহার 


উত্যক্ত করে । যা বেশ কিছুদিন পূর্বে সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় আমরা দেখতে 
পারলাম (সিরাজগঞ্জের উল্ল্যাহপাড়ায়) । এই অশ্ীল মোবাইল সংস্কৃতি যদি 
অতি সত্তর বন্ধ না হয় বা সকলের মধ্যে সচেতনতা ও ধর্মীয়বোধ শিক্ষার 
প্রসারে না আসে তাহলে আমাদের এই দেশ-জাতি, সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তি 
ত্ব, জাতীয়াতাবোধ সবটুকুই বিলুপ্ত হতে বাধ্য হবে অবশ্যই । তাই বর্তমান 
জনপ্রিয় মহাজোট সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের 
বিনীত মিনতি হল আপনারা দেশ জাতি ও আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, 
সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ, এঁতিহ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনের আকাঙ্কা-ধর্মীয় 
মূল্যবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট গবেষণা করে নৈতিক ও সৎ 
চারিত্রিক জীবন গঠনের বিষয় বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে দ্রুত কঠোর সিদ্ধান্ত 
নেবেন এ প্রত্যাশা করছি । 


মোহাম্মদ জুলফিকার আলম 


মোবাইল আশীর্বাদ, না অভিশাপ 


ংলাদেশে মোবাইলের বৈজ্ঞানিক বিপ্রব আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও 
নৈতিকতার জন্য কতখানি আশীর্বাদ তা চিন্তী করার সময় এসেছে । যান্ত্রিক 
জীবন-যাত্রায় মোবাইল ফোন জীবনে ব্যস্ত বাড়িয়েছে না কমিয়েছে তা 
বিতর্কিত বিষয় । প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা মোবাইলকে এখন 
দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ৷ অথচ এর প্রাথমিক 
যাত্রায় যা ছিল শুধু ধনাঢ্য অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ । বিশ্বায়নের এই 
লগ্নে সারা বিশ্বে যখন দ্রব্য মূল্যের উধর্বগতি চলছে, তখন আমাদের দেশের 


বর্তমান যুগ অবাধ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগ। সেই তথ্য প্রযুক্তির 
অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি গণতথ্য মাধ্যমই হল বর্তমানের এই মোবাইল ফোন 
নেটওয়ার্ক সিস্টেম, যা আমরা মুঠোফোন বা “মোবাইল ফোন” হিসেবেই 
চিনি । এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই আমরা যার যার ঘরে বসেই 


মোবাইল কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতামূলক কলরেট কমাচ্ছে । যা এখন 
পয়সায় এসে ঠেকেছে। চাহিদা বা প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয় | 
অর্থনীতির ভাষার মানুষের অভাব অসীম । কিন্তু অভাব পুরণের ক্ষমতা 
সীমিত । সীমিত সম্পদ দিয়েও অসীম অভাব পূরণে কৌশলেই একমাত্র 


গুরুতৃপূর্ণ জরুরি কথাবার্তা লেনদেন ও বিভিন্ন রকমের আলোচনা- 


অবলম্বন । কিন্তু আমরা গুরুত্পূর্ণ অভাব বা চাহিদাকে পাশ কেটে কম 


সমালোচনার কাজ চালাচ্ছি এবং সারা বিশ্বের সাথে খবরাখবর আদান প্রদান 


গুরুত্বপূর্ণ অভাব পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। আমাদেরকে জাতি হিসাবে 


করছি । এটা একটা খুবই ভালো গুরুত্পূর্ণ ও ইতিবাচক দিক অবশ্যই এতে 


বদনাম আছে । আমরা অনুকরণ ও অনুসরণপ্রিয় জাতি । আর তাই তো 


কোনই সন্দেহ নেই | বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই | এই 
মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের জন্য কত যে লেখালেখি-আন্দোলন হয়েছে, 


আমাদের দেশে অপচয় বেশি । সংসারে বাড়তি খরচের তালিকায় যোগ 
হয়েছে মোবাইল খরচ | অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতি সদস্যের হাতে 


বর্তমানে সারাদেশেই মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাধীন | অথচ এই অবাধ 


এখন মোবাইল ফোন, হোক সে কিশোরী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত- 


তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছু মোবাইল কোম্পানি অসৎ, দুশ্চরিত্র- 
দুননীতিবাজ সিন্ডিকেট বা গডফাদার, মোবাইল সংস্কৃতির ধাতাকলে পড়ে 
আজ আমাদের পুরো জাতি বিশেষ করে আগামী প্রজননের শশু-কিশোর, 


অবিবাহিত, অনেক শিশুও মোবাইল হোল্ডার না হলেও এর ব্যবহার কৌশল 
জানে | মোবাইলধারী প্রতিটি ব্যক্তিই বলবেন যে, আমি প্রয়োজনে মোবাইল 
ব্যবহার করি । যুক্তি ও দাঁড় করাবেন এর স্বপক্ষে । কিন্তু আসলে এর 


তরুণ-তরুণী, যুব সম্প্রদায়ের যে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়-সময়, অর্থ, 
স্বাস্থ্যের ও পড়াশুনার বিরাট ক্ষতি হচ্ছে! তা কি আমরা গভীরভাবে একটু 


উপযুক্ত ও সঠিক ব্যবহার অনেকেই করেন না। বিশেষ করে কিশোর- 
কিশোরী, যুবক-যুবতী | বিভিন্ন শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের ও মধ্যম আয়ের 


ভেবে-চিন্তে পর্যালোচনা করে দেখেছি? কোথায় যাচ্ছে? আমাদের আদরের 
সোনামনি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সেই খোঁজ-খবর কি আমরা- 


লোকেরা প্রয়োজনের চেয়ে ৯০ শতাংশ টাকা অপচয় করেন । বিশেষ করে 
ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় বেশি হয় এবং মোবাইর কোম্পানিগুলো সুবিধা দিয়ে 


অভিভাবকরা কি কখনো রাখি? যদি রাখতামই, তাহলে এই আদরের 


রাত ১২টার পর ছাত্র-ছাত্রীর আলাপ শুরু হয়ে গিয়েছে । অবৈধ প্রেম আলাপ 


ছেলেমেয়েদের বায়নার দরুণ ছেলে-মেয়েদের হাতে নামি-দামি দেশি- 
বিদেশি (ক্যামেরাসহ) মোবাইল সেট কিনে দিতাম না। পড়াশুনার সময়ে 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত বিভিন্ন কাজকর্ম, ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করে এবং ঘুম 


বেড়ে গেছে । আমার এক প্রতিবেশীর আট ভাইয়ের মধ্যে ১০টি মোবাইল 
ব্যবহার করতে দেখি । প্রতিটি মোবাইলে যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ টাকা 
খরচ হয় । ১০ মাসে ৪০০০ টাকা, বছরে অর্ধলক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে । 


হারাম করে ঘণ্টার পর ঘণ্টটা বিশেষ করে রাত বারটার পর শুরু হয় বিভিন্ন 
মোবাইল ফোন কোম্পানি কর্তৃক ওই সময় বিশেষ সুবিধা প্রদান করায় প্রেম- 
পরকিয়া, প্রেম-আদান প্রদান, মোবাইলের মাধ্যমেই একজন মেয়েকে ঘরের 
বাইরে বের করে এনে গভীর রাতে বা পূর্বে সেই অনুযায়ীই আমাদের এই 


মোবাইল কোম্পানিগুলোর কলরেট বিশেষ ছাড় কর্মসূচিতে রাতের ঘুম 
হারাম হওয়ার অবস্থা । সারা রাত জেগে প্রিয়জনের খোশ গল্প, এত শরীর, 
মন ও অর্থ অপচয় হচ্ছে । মোবাইলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে মোবাইল 
প্রেম । নাম-ঠিকানা ধর্ম, বয়স গোপন করে চলছে উড়ো প্রেম আর এ প্রেম 


মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ফলেই কত পরিবার ভেঙেছে বা ভাঙ্গার 


চলছে হাওয়া থেকে হওয়াতে । পত্রিকায় দেখেছি ১০ টাকা নোটে মোবাইল 


পথে রয়েছে, কত গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং প্রায় পরিবারেই বিভিন্ন অশান্তি 
র আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে? এর পরিণতি কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে? 
প্রাইমারি ও কেজি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে “মোবাইল ফোন সেট? । 


নাম্বার পেয়ে প্রেমিক দীর্ঘদিন প্রেম শেষে স্বামী পরিত্যক্ত এক সন্তানের 
জননীকে বিয়ে করেছেন । হাওয়া প্রেম নিয়ে বহু সংসারে অশান্তির লেগেছে । 
মোবাইল প্রেমের সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে আমাদের উঠতি বয়সের 


তাদের মোবাইল ফোন সেটে রিংটোন ও মেমোরিতে কত কি যে আজেবাজে 
গান-অশ্লীল ছবি (নীল ছবি) আরও কত যে কিছু মোবাইলের মেমোরিতে 


ছেলে-মেয়েরা । অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে । পত্রিকায় পড়লাম রাজশাহীর 
এক পরিবারের আত্মকথা, হঠাৎ রাত ৯টায় মোবাইলে এক অপরিচিত নাম্বার 


ঢুকিয়ে রাস্তায়, পথে-ঘাটে, বাজারে, বসতবাড়িতে, অলি-গলিতে, দোকানে, 
বিভিন্ন আড্ডার আসরে অশ্রীল গান বাজিয়ে উঠতি বয়সের মেয়েদেরকে 


জুলাই'১১ 


হতে কল আসে । অপর প্রান্ত থেকে শোনা যায় যে, তোমার শ্বাশুড়ি মারা 
গেছে। সে তা বিশ্বাস করে তার স্ত্রীসহ মোটর সাইকেল নিয়ে চলে যায় । 


)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


যাওয়ার পথে ডাকাতরা ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে রাতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ 


হোটেলবয়সহ নিম্ন আয়ের অনেক যুবকের হাতে দেখা যাচ্ছে মোবাইল, 


করে হত্যা করে মোটর সাইকেল ও মোবাইল নিয়ে যায় এবং স্বামীকে 


মোবাইলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এক্ষেত্রে মোবাইল 


গাছের মধ্যে বেধে রাখে । এ রকম কত অহরহ অঘটন ঘটে যাচ্ছে । আজ 


ব্যবহারকারীদের বার্ষিক ট্যাক্সের আওতায় নিয়ে আসা দরকার | এক্ষেত্রে 


দেশের মাঝে প্রতারিত হচ্ছে মানুষ । অভিভাবকরা প্রয়োজন কিংবা সন্তানের 


খেলাপিদের লঘু দণ্ডেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে । যে ব্যক্তি দিনে কমপক্ষে 


আবদার রক্ষার্থে মোবাইল ফোন কিনে দিয়ে তাদের প্রেমের খরচ 


১০ টাকার কথা বলে সে বছরে প্রায় ৪ হাজার টাকা শুধু কথা বলে খরচ 


যোগাচ্ছেন । সন্তান মোবাইল সঠিক ব্যবহার করছে কিনা তা খোঁজ-খবর 
করার মতো সময় তাদের নেই । ফলে সন্তান মোবাইলে ভিডিও গেমস 


করে, তার কাছে প্রতি বছর মোবাইল ট্যাক্স ১০০ টাকা কিংবা ২০০ টাকা 
দেয়া কষ্টকর নয়। এতে দেশের রাজস্ব বাড়বে । মোবাইল ব্যবহারও 


খেলছে; পর্নো ছবি দেখছে । কারণে অকারণে গান শুনছে । আর মোবাইলে 


গঠনমূলক হবে । কোটি টাকা আয় করে অথচ দেশের শিল্প কলকারখানা 


বান্ধবীদের সাথে আলাপ করে তার মূল্যবান সময় ও লেখা-পড়া শেষ করে 


স্থাপন করছে না। কোন বিনিয়োগ করছেনা তাও সরকারকে দেখতে হবে । 


দিচ্ছে । সন্তান সারা দিন কোথায় কল করছে তার তালিকা দেখুন ৷ এতে 
কোন পর্নো ছবি ডাউনলোড করা আছে কিনা তা নিশ্চিত হোন, রিসিভ কল 


মোবাইল মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু টাকা খরচের পথ 
সুগম করে দিয়েছে । আর তাই তো অপ্রয়োজনীয় সময়ে কলরেট কমিয়ে 


পরীক্ষা করুন । রাত ১০টার পর সন্তানের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে 


দিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে । মোবাইল কোম্পানিগুলোর কোটি 


নিজের হেফজতে রাখুন । বিশেষ করে উঠতি বয়সী ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে 
এবং যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে । 
টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে ভূলে যাচ্ছি সন্তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, ম্নেহ, 
মায়া-মমতা | মোবাইল ব্যবহারকারী এমন ব্যক্তি কম খোজে পাওয়া যাবে, 
যার কাছে একাধিক সীম নেই । একসময় ২ কিশোরীর কথোপকথন শুনে খুব 
অবাক হলাম । এরা একে অপরকে বলছে, আমি তিনজনের কাছে তিন নাম 
ব্যবহার করে কথা বলি। দেশে এখন রিক্সাওয়ালা, মুছি, কামার, জেলে, 


বিদায়ের গান 


টাকা অলস টাকার পরিণত হয়েছে । বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারে মেরিট 
ডিমেরিট আছে মোবাইল আমাদের দেশে ঘুষ, দুনীতি, চোরা চালান, সন্ত্রাস 
বাড়িয়েছে । সুতরাং মোবাইল ব্যবহার করুন হিসাব করে সাবধানে । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন । আমিন । 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


মুসলমান 


এম. মহিউদ্দীন শাহজাহান মাহমুদ 
ছড়া-কবিতা বিদায় মানে বিয়োগ ব্যাথা চা 
অশ্রু ভেজা আখি য় যাও, ম যাও 
আল্লাহ এক, আঁ ্বিতী য় তাহার কথা করলে স্মরণ লড়াই কর তুমি 
এনায়েতুল্লাহ ইলিয়াস ফেটে পাখি নিয় নাও ছিনিয়ে সাও 
খোদা একজন দু'জন বা তিনজন নয়, বিদায় মানে ভূমিকম্প রে ও রা টি 
তার পবিত্র নাম আল্লাহ । পাহাড় সমান ব্যাথা মুহাম্মদ লবী (সা) 
তিনি এক অদ্ধিতীয়, তার কোন অংশীদার নাই, ভারাক্রান্ত হদয় আমার বৈরীনেতেটলত করম 
তার কোন আয়েব বা দোষ-ত্রটি নাই । বন্ধ মুখের কথা । দীনের শাসন-বিধি | 
তার কোন অভাব নেই, বিদায় মানে সুখের নীড়ে ছিনিয়ে নাও, ছিনিয়ে নাও 
তিনি সকলের সকল অভাব মোচনকারী । দুঃখের কষাঘাত সেই মুসলিমের ভূমি । 
তিনি কারো পিতা নন, কারো পুত্রও নন, বিরহ-বেদনায় কাটে সদা যেখানেতে রা & 
তার কোন সঙ্গিনী নাই, তার সমশ্রেণির কেউই নাই। অশ্রুঝরা রাত । ইসলামেরই জয়ের ধ্বনি 
পাপ মোচনকরী, মুক্তিদানকারী অন্য কেউই নাই, বিদায় শব্দ মনের মাঝে যেখানেতে চলত শুধু 
এক আন্মাহ তা'আলা ছাড়া | জ্বলে দুঃখের আগুন তাওহীদের শ্বাশ্বত বাণী । 
বিপদ উদ্ধারকারী, সম্পদ দানকারী, সন্তান দানকারী, অতীত সব স্মৃতি কথা ছিনিয়ে নাও, ছিনিয়েয় নাও 
সম্মান দানকারী, মুক্তি দানকারী অন্য কেউ নাই । জাগিয়ে তোলে পুনঃ সেই মুসলমান সাম্রাজ্য ভূমি | 


এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া । 
পীর, পয়গম্বর, ফেরেশতা, দেবতা 
কেউই বিপদ উদ্ধারকারী, মুক্তিদানকারী নয় 


মুক্তিদানকারী, বিপদ উদ্ধারকারী 

এক আল্লাহ তা'আলা । 

সমস্ত পয়গম্বরগণ, সমস্ত ফেরেশতাগণ 
তারই চাকর, সৃষ্ট দাস । 


|আরবের এক বেদুইন কিছু অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হলেন । তার শাসনামলে | 
| সকল ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে তাদেরকে (যিশু খ্রিস্ট) ঈসা সম্পর্কে । 
| জিজ্ঞেস করলেন, ণ 
|বেদুইন শাসক : যিশু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? 


হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


হুদ : আমরা তাকে শুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছি । 


সকলেই আল্লাহর বাণীবাহক 
আল্লাহর তরফের পথপ্রদর্শক 
মুক্তিদাতা বা পাপ হরণকর্তা কেউই নহে 


| বেদুইন শাসক : তোমরা তার “দিয়ত' আদায় করেছ? 


সর্বশেষ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ সো.) | 


| বেদুইন শাসক : যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিয়ত আদায় না কর, ততক্ষণ পর্যন্ত এক। 
টি পরিমাণও পা বাড়াবেনা । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 
| হা, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম 


| 
| 
| ইহুদী : না। ৰ 
| 
| 
| 
| 


নতি যান 


“িিির্ড(না এর ফর্মুলা অনুযায়ী 


বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 
পিঠা উদ্যোগে 


7কাকে বলে সংবাদ 2 সাংবাদিকতা অ আ কখ 
লিখন পঠন 

পাঠকের গুণাবলি 

লেখকের গুণাবলি 2 প্রমিত বানান ঢ উচ্চারণ 
ব্যবহারিক 

ভাষণ ₹ সংবাদ সম্মেলন ঢ সাক্ষাৎকারগ্রহণ 
দেয়ালিকা-সম্পাদনা £ গাঠ প্রতিযোগিতা 


ছোটকাগজ সম্পাদনা 
ভাষা-সাহিত্য-সাংবাদিকতা রি 
রশ তথ্য-প্রযুক্তি কম্পিউটার অপারেটিং, এমএস ওয়ার্ড, 
তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণীপ্রদান এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং 
্রশিক্ষক-গ্রশিকক্ষণার্থী ভাবনাবিনিময় পরোরমূলক) [াদরাসা -২০দিন ১ রমজান-২০ রমজান পর্যন্ত 
সেবা সমূহ : বাংলাতাষা ও সাহিত্যের মৌলিক পাঠের সুবিধা, অভিজ্ঞ গ্রশিক্ষকদের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক 206584 
তত্বাবধান। নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবে অনুশীলনের যথাযথ ব্যবস্থা, থাকা, খাওয়া ও ইফতার । 
সাল জামিয়া দারুল উলৃম আল ইসলামিয়া 


দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ । 
আয়োজনে 


বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 
৩৯/এ দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 


মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মহাসচিব, বেফাক। 
তত্বীবধানে : মাওলানা রশিদ আহমাদ, প্রিক্গিপাল, জামিয়া ইবরাহিমিয়া আল ইসলামিয়া মেরাজনগর মাদরাসা 

: মুফতী সালাহ উদ্দিন, ধ্রিনিপাল, জামিয়া দারুল উলৃম আল-ইসলামিয়া দিনুরোড মাদরাসা 
কোর্স পরিচালক : হুমায়ুন আইয়ুব, আহ্বায়ক, বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, 
সহযোগী সম্পাদক, মাসিক রাহমানী পয়গাম । যোগাযোগ : ০১৯১৭-৩৭৫২৯৯ 


যোগাযোগ : মাওলানা ছফি উল্লাহ, মেরাজনগর মাদরাসা, ০১৮১৫০৯৫৩৫০ 
: মুফতী আবু বকর সাদী, দিলুরোড মাদরাসা, ০১৯১৪১৪১৫৩৫ 


জুলাই'১১ -_______ লা 0 আত্তান্তহীদ ৩৪ 


* নাহু, ছরফ ও আরবী সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ 
* বাংলা, ইংরেজির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 

* পূর্ণাজ সিলেবাসের উপর আলোকপাত 

* মডেল টেস্টের ব্যবস্থা 

* অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
* অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণ তন্বাবধায়ন 

* মনোরম, স্বাস্থ্যসম্মত, দ্বীনি ও আমলী পরিবেশ 

* উনুত ছাত্রাবাস ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 


101100.00| 
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টি বিভাসমহ 22222222222 
+ হিফজুল কুরআন বিভাগ 
* কিতাব বিভাগ [এবতেদায়ী থেকে মেশকাত] 
* শর্টকোর্স বিভাগ [১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী] 
* নূরানী তালিমুল কুরআন বিভাগ 
লা ও ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ 
* | বিভাগ 


ভর্তি শুরু : ৬ শাওয়াল 
ভর্তির শেষ তারিখ : ১৫ শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী 


জুলাই'১১ -_________ঁঁঁঁঁঁঁা ঢ। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


কক্সবাজারে আইআইআরসি'র সেমিনারে আলোচকবৃন্দ 


সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক 


আন্দোলন গড়ে তুলুন 

হাসূসান মোঃ দিদার খ্েরিত কক্সবাজারস্থ ইসলামিক ইনফরমেশন এন্ড 
রিসার্চ সেন্টার (আইআইআরসি) মিলনায়তনে “ইসলাম ও আধুনিক 
সমাজ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট” শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৬ জুন ২০১১ 
সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় । আইআইআরসি“র 
প্রধান নির্বাহী, মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান 
আলোচক ছিলেন, চট্টগ্রাম ওমরগণি এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক মাওলানা 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন । আলোচনায় অংশ নেন কক্সবাজার লিংকরোড 
মাশরাফিয়া মাদরাসার পরিচালক হাফেয মাওলানা সালামতুল্লাহ ও স্থানীয় 
আলিমগণ । 
সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইসলাম 


রহিম রাহীসহ আলিম-ওলামা, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিপুল 
সংখ্যক তাওহীদি জনতা শরীক হন । বিশিষ্ট এই আলেমে দ্বীনের ইন্তেকালে 
গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে 
ইসলাম পার্টির কক্সবাজার জেলা সভাপতি মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, 
সহ-সভাপতি মাওলানা আ.হ.ম নুরুল কবির হিলালী, সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা ইয়াছিন হাবিব, যুগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম কুদছী, 
চকরিয়া উপজেলা সভাপতি মাওলানা মুফতি এনামুল হক, রামু উপজেলা 
সভাপতি মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার, নির্বাহী সভাপতি মাওলানা 
হাফেজ আব্দুল হক, রামু ইসলামী সাহিত্য ও গবেষনা পরিষদের যুগ্ন 
আহ্বায়ক মাওলানা কাজী এরশাদুল্লাহ, ইসলামী ছাত্রসমাজ কক্সবাজার 
জেলার সাবেক সভাপতি এম. নুরুল হক চকোরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রমুখ । নেতৃবৃন্দ আল্লাহর দরবারে মরহুমের রূহের 
মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারবর্ণের প্রতি গভীর 
সমবেদনা জানান । 


শিশু জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি বছর 


মারা যায় ৩২০ জন নারী 
দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রসূতিকে মৃত্ু ঝুঁকি নিয়ে বাড়িতেই সন্তান প্রসব 
করতে হয়? এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা 
গেছে, দেশে প্রতি বছর গর্ভধারণ করে প্রায় 
৪০ লাখ নারী । শিশু জন্ম দিতে মারা যায় 
প্রায় ৩২০ জন । এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
জানিয়েছে, বিশ্বে প্রতি মিনিটে প্রায় একজন 
মায়ের মৃতু হচ্ছে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে । 
আর প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে প্রায় ২৮ হাজার 
শিশু । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব 
নিউট্রেশন ফুড সায়েন্সের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশসহ প্রায় ৬৮টি দেশ 
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে । তারা বলেছেন, 


সর্বদা সময় ও সমাজের কল্যাণের লক্ষে মানুষকে সর্বাধুনিক নির্দেশনা প্রদান 
করেছে । ইসলাম শান্তি, সম্পৃতি ও মানবতার ধর্ম । ইসলাম সমাজে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মানুষের মৌলিক অধিকারও নিশ্চিত করেছে । ইসলাম 


ংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণগুলো হলো বাল্যবিয়ে, 
ংস্কার, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়া বা কাজ্িত সেবা না পাওয়া, 
অশিক্ষা-কুশিক্ষা ইত্যাদি ৷ বাংলাদেশে গর্ভকালীন শারীরিক নির্যাতনের 


আমাদের কে যেমনি করে শান্তির শিক্ষা দেয় তেমনি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও শিক্ষা দেয় | তাই ইসলাম থেকে আমাদেরকে সন্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে জেগে উঠার শিক্ষা নিতে হবে । আলিমগণ হলেন সমাজের নেতা, 
ইসলামের অমলিন শান্তির বার্তাবাহক | তাই তাঁদের দায়িত্ব হল মানুষের 
মাঝে ইসলামের প্রকৃত আহবান ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল প্রকার সন্ত্রাস ও 
জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা । আলোচনা সভা শেষে 
দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয় । 
এ সেমিনারে বৃহত্তর কক্সবজারের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ 
ংশগ্রহণ করেন। 


মাওলানা হাফেয রফিক উদ্দিনের ইন্তেকাল 
মৃহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রেরিত : কক্সবাজার জেলার প্রখ্যাত আলিমেদ্বীন, 


ঘটনাও কম ঘটে না । এ কারণেও অনেক নারীর মৃত্যু হয় । 


জাতিসংঘ সমকামিতার অধিকারকে বৈধতা দিল 
সমকামিতার অধিকারকে বৈধতা দিয়ে জাতিসংঘে পাস করা প্রস্তাবের কড়া 
প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ | জেনেভায় 
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে গত ১৭ 
জুন পাস হওয়া প্রস্তাবে অন্য ১৯ দেশের সঙ্গে 
বিপক্ষে ভোট দেয় বাংলাদেশ। 
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ 
মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকে ভোটাভুটিতে 
৪৭ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে পক্ষে ২৩ ভোট এবং 
বিপক্ষে ১৯ ভোট পড়ে । রাশিয়া বিপক্ষে অবস্থান নেয়, চীন ভোটদানে 


ভারুয়াখালী মা'আরিফুল কোরআন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা 
হাফেয রফিক উদ্দিন মাহমুদ (৫৭) গত ২৪ জুন, জুমাবার দুপুর ১)টায়, 
কলকাতা ক্যাসার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন- ইন্না 


বিরত থাকে | রেজুলেশনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় পাকিস্তান, সৌদিআরব, 
বাহরাইন ও কাতার ছাড়াও মুসলিম দেশগুলো ৷ আফ্রিকার কিছু দেশও এর 
বিপক্ষে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘের ওই প্রস্তাবে লেসবিয়ান, গে, 


লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন | তিনি হাটহাজারী জামিয়া আহ্লিয়ার 
মরহুম শায়খুল হাদীস, পীরে কামিল মাওলানা আব্দুল আজিজ রহ. এর 


বাইসেক্সুয়াল ও ট্রাসজেন্ডারদের অন্য লিঙ্গের মানুষের মতোই সম-অধিকার 
বিষয়ে প্রস্তাব পাস করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে দক্ষিণ আফ্রিকা 


বিশিষ্ট খলিফা । তার ইন্তেকালে জেলার সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে । 
গত ২৭ জুন সকাল ৮ টায় নামাযে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয়। 
জানাযার নামাজে ইমামতি করেন, পোকখালী মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা 


মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে | যৌন চাহিদার ধরনের উপর 
ভিত্তি করে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না মর্মে ঘোষণা দেয়। 
পশ্চিমাদেশগ্তলো এই রেজুলেশনকে এতিহাসিক বলে ঘোষণা দেয় এবং 


এমদাদুল হক (সুফী সাহেব হুজুর) । নামাযে জানাযায় জোয়ারিয়ানালা 
মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আবুল হাসান, মুহাদ্দিস মাওলানা আব্ুল্লাহ, 


ংলাদেশ, পাকিস্তান, বাহরাইন, কাতার ও সৌদিআরব এর কড়া 
সমালোচনা করে বক্তব্য দেয় এবং সব রাষ্ট্রকেই এর বিপক্ষে ভোট দেয়ার 


রাজারকুল আজিজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আমানুল্লাহ 
সিকদার, মাওলানা হাফেজ আব্দুর রহিম ফারুকী, মাওলানা হাফেজ আব্দুর 


জুলাই”১১ 


আহবান জানায় | যেখানে সাধারণ (প্রাকৃতিক) মানুষের অধিকারের প্রশ্ন 
সেখানে অপ্রাকৃতিক অধিকারের কোনও ঠাঁই নেই । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ভিক্ষুকের পকেটে দুই লাখ রুপি 


ভারতের আজমিরে মৃত্যুর পর এক ভিক্ষুকের পকেটে পাওয়া গেছে প্রায় দুই 
॥ লাখ রুপি, আর এ খবর পেয়ে অনেকে হয়ে 
উঠেছেন তার দাবিদার । আজমিরে খাজা 
মঈনুদ্দীন চিশতি রহ.-এর দরগায় অনেক 
ভিক্ষুকের মধ্যে সম্প্রতি এক জনের মৃত্যু 
হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তার লাশ থানায় 
আনে । টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত খবরে 
বলা হয়, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির 
সময় পুলিশ তার পকেটে ১ লাখ ৯৮ হাজার 
১ রুপি পায়। মৃতের বয়স আনুমানিক ৬০ 
বছর । তার পরনের কাপড় ছিলো শতছিন, 
সঙ্গে একটি ঝোলা ছিলো, তাও নোংরা ৷ পরনের শার্টের পকেটেই পাওয়া 
যায় প্রায় ২ লাখ রুপি । ভিক্ষুকের নাম-পরিচয় কিছু পুলিশ জানতে পারেনি । 
তবে সঙ্গে অর্থ থাকার কথা জানাজানি হওয়ার পর স্বজনের দাবিদার হয়ে 
অনেকেই থানায় আসছে বলে পুলিশ জানায় । তবে তারা কেউ কোনো প্রমাণ 
হাজির করতে পারেনি বলে জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা । 


পৃথ্বী-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা ভারতের 

পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম পৃথবী-২ নামের একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের 

সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত । উড়িষ্যার 

চন্ডিপুর কেন্দ্র থেকে এ পরীক্ষা চালানো 

হয় । যে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা 

ফাঁকি দিতে পারে পৃথী ট-২। এছাড়া ২০০৮ 

সালে চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথবী-২ 

ৃ চারশ আট দশমিক পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে 

৮ ভারা ৪৩ দশমিক ৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে 

যেতে পারে । আড়াইশ থেকে সাড়ে তিনশ 

কিলোমিটার লক্ষ্যবস্ততে আঘাত হানতে পারে, এ ক্ষেপণাস্ত্র এবং পাঁচশ 

থেকে এক হাজার কিলোগ্রাম যুদ্ধান্্র বহনের ক্ষমতা আছে। ভূমি থেকে 

ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য পৃথ্বী-ইকে এরই মধ্যে ভারতের সেনাবাহিনীতে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । 


পাকিস্তানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা 
বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য হাতেফ এইট নামের একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের 
সফল পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে পাকিস্তান । 
পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম হাতেফ এইট 
ক্ষেপণাস্ত্র সাড়ে তিনশ' কিলোমিটার দুরের 
লক্ষ্যবস্ততে আঘাত হানতে পারবে বলে 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা 


সাইবাবার ঘরে ১২ কোটি রুপি ৯৮ কেজি স্বর্ণ 
ভারতের আধ্যাত্িক গুরু সত্য সীইবাবার ব্যক্তিগত বৈঠকখানা থেকে প্রায় 
৮ ১২ কোটি রুপি, ৯৮ কেজি স্বর্ণ ও ৩০৭ 
কেজি রূপা উদ্ধার করা হয়েছে। পুত্তাপার্থিতে 
প্রশান্ত নিলয়ামে সাইবাবার আশ্রমে পাওয়া 
টাকা গুণতে ১২ জন লোকের ৩৬ ঘণ্টা 
₹» লেগেছে বলে এনডিটিভি জানায় | লাখ লাখ 
৩ মানুষের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরু সীইবাবা 
মারা যান গত ২৪ এপ্রিল । ২৭ এপ্রিল রাষ্ট্রীয় মর্ধাদায় তার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া 
হয়। মার্চের শেষদিকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় 
থেকে তার ব্যক্তিগত বৈঠকখানাটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল । ১৬ জুন সন্ধ্যায় 
সাইবাবার বৈঠকখানাটি ট্রাস্টের সদস্য এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী 
সত্যজিতের উপস্থিতিতে খোলা হয়। এ সময় অবসরপ্রাপ্ত দুই জ্যেষ্ঠ 
বিচারকও উপস্থিত ছিলেন । সীইবাবার নাতি আরজে রত্বাকর উপস্থিত 
তবাদিকদের জানান, আশ্রমে যে অর্থ পাওয়া গেছে তা ট্রাস্টের আাকাউন্টে 
ডিপোজিট করে রাখা হবে । সনাতনদের হিন্দু) মধ্যে লাশ দাহ করার নিয়ম 
থাকলেও সীাইবাবাকে সমাহিত করা হয়েছে । সনাতন ধর্মে পবিত্র 

ধর্মগ্তরূদের সমাহিত করার বিধান প্রচলিত । 


পৃথিবী থেকে শিগগিরই দ্বিতীয় সূর্য দেখা যাবে! 
আমাদের পৃথিবী খুব শিগগিরই দ্বিতীয় সূর্য পেতে যাচ্ছে । উজ্জ্বলতম 
তারাগ্ডলোর একটিতে বিস্ফোরণ ঘটে সেটি 
সুপারনোভায় পরিণত হলেই এ সূর্য দেখা 
যাবে ৷ এই মহাজাগতিক ঘটনা; এ বছরের 
মধ্যেই ঘটবে এবং তা এক বা দু'সপ্তাহ স্থায়ী 
হবে । পৃথিবীর ইতিহাসে এটা হবে সবচেয়ে 
আলোকোজ্ল ঘটনাগুলোর একটি । 
জ্যোতির্বিদদের মতে, মাত্র ৬৪০ আলোকবর্ষ দূরে কালপুরুষ নক্ষত্রপুর্জের 
দ্বিতীয় উজ্জ্বল নক্ষত্র বিটলজেস আমাদের হতবাক করা এই দৃশ্য উপহার 
দেবে । মহাবিশ্বের অসম্ভব ব্যাপ্তির হিসাব-নিকাশের মধ্যে ৬৪০ আলোকবর্ষ 
খুব বেশি দূরত্ব নয় । এই বিটলজেস নক্ষত্র এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আর 
তাতে করেই এই অতিদানব লাল নক্ষত্র সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ করে ভেঙ্গে 
পড়তে যাচ্ছে নিজের মধ্যে ৷ ভেঙ্গে পড়ার সময় যে বিস্ফোরণের আলো 
প্রবলভাবে উজ্জ্বল করে তুলবে নক্ষত্রটিকে । তবে ত হবে খুবই ক্ষণস্থায়ী । 
তখন কয়েক সপ্তাহের জন্য পৃথিবীর আকাশে দেখা যাবে দু'টি সূর্য ৷ ডেইলী 
মেইল এ তথ্য প্রকাশ করে । 


মহাশুন্যে বানর পাঠাবে ইরান 

ইরান মহাশূন্যে জীবন্ত বানর পাঠানোর পরিকল্পনা করছে । ১৬ জুন দেশটির 
গণমাধ্যম সুত্রে এ খবর জানা যায়। ফেব্রুয়ারিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট 
মাহমুদ আহমাদিনেজাদ জীবন্ত বানর 
সহযোগে মহাশুন্যযান প্রেরণের নকশাটি 
জনসমক্ষে প্রকাশ করেন । ইরানের মহাকাশ 
সংস্থার প্রধান হামিদ ফাজিলি বলেন, রাসাদ- 
১ নামের এ কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর 
£ সামগ্রিক মানচিত্র উদঘাটনের চেষ্টা করবে । 
২৩ জুলাই থেকে ২৩ আগস্টের মধ্যে 
কাভোশগার-৫ নামের একটি রকেট বানর সহযোগে ২৮৫ কেজির একটি 


হয়েছে । ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাকিস্তান 


ক্যাপসুল যান পৃথিবী ছেড়ে যাবে ৷ উলেখ্য, ইরান ২০১০ সালের 


নিয়মিত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা অব্যাহত 
রেখেছে । ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে 
স্বাধীনতা লাভের পর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান এ পর্যন্ত তিন দফা 
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । 


জুলাই”১১ 


কাভোশগার-৩ রকেটের মাধ্যমে ইদুর, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও কীট মহাশূন্যে 
প্রেরণ করে। 

গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 

সূত্রঃ ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আহমদ রফি হেষজ ধতিযগিতা ২০১১ ইং 


৭ম বর্ষ 
৫ ২২ধে আগষ্ট ২০১১ ইং মোমবার, কাল ০৯টা হইতে 
সুরঃ ঘারতাজ আন ধনু চাহ ভামানুন ভারি ০০] 5)$২]| 
€ ০54 ) এ 
প্রতিযোগীতার গ্রুপ সমুহ ঃ 2) 98১-২-৯১১ 228-4১8 ২2৯81০০ 
প্রত্যেক গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ ৩ জন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। 8১0) শাছসী 31:88..৩০০১৪০ 


০: 2০০]। 59২] ৪ 


& প্রত্যেক গুপের ১ম-২য় ও ওয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীকে নগদ অর্থ ও সনদ সহ [রাহী রি চি 
আকর্ষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে গর প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে 22/08/2011 শা) ্ ॥ 
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আগ্রহী প্রতিযোগীগন অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের ৪১7০ 0৮০১1 
চ1৮158553851415145 5558 
ফরম জমা দেওয়ার শেষ শেষ তারিখ £ ১৫/০৮/২০১১ইং 01/15-215014, 091715-232164 
গর ঠিকানা ঃ 


সমাসপুর আগা তক্জুলুম মান্রাসা। : ১8101165781 ১০১৯] 0 
হি 1871 তী ১৩৬ ৪০] চা 1১৯ 231০ ৫ 


সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা 

মাওলানা বস্ত্র বিতান এন্ড এরাবিয়ান' টেইলার্স পৌরসভা গেইট সেনবাগ । গ১৯1 8১১১০ ৮১৯ ২33৮৬৭ এ 
ডিজাইন মিডিয়া অফসেট প্রেস, জহিরিয়া মসজিদ সংলগ্ন, এস,এস,কে রোড, ফেনী। জিডির ্ 
এম আর টেলিকম, আভার গ্রাউভ, রোকেয়া শপিং সেন্টার, ট্রাক রোড, ফেনী। 0৯1 2১০৯ ৯২৪৮৪ কঃ 


যাতায়াত 
মহিপাল থেকে ক্রোশ মুন্সিরহাট, সেখান থেকে দেড় কিঃ মিঃ ট্র্যাক রা ূ হি 
দক্ষিনে সমাসপুুর আনোয়ারুল উলুম মাদ্রাসা 28 8১3১ ১915৯ ০5011 (ডি 


4৯117 01 বিল! ০০77112101181017 
101 17761111879) 1715 1701৬ 0811 -17 


৪০৬৪1701) 5955101) 

105 21916251176 107 /৯] 11111110101 110671)07171776 (16 11015 (0787) 06010667717) (106 [76711 
1)15071015 ১1)917)9])।21 ৬111950, €0 27)7011)00 2. ০01111)0616101) [07 710010011717)5 61)0 11015 
(00791) 17) 105 ১০5০7)(]) 9655801) (126 %5111 196 18610 018 22/08/201 | 11) (176 ০670667-. 
]] 076 067)6675 ড515171775 (0 ]1)970101])266 1)1০2950 091] 17) (1015 

হংহজর)])67 : (177 15-21 56014, 01171 5-232 164 
18০ 00700])2616101) 17701801095 (10০ 10110551700 ৪৪০৫16)785 : 
+* ৬1677)07871775 701] (00787) (30 1১979) 
+* ৬1০77)078717)5 1০185 1১975 (260 8১272) 
++ ৬1677)07120185 11167) [৯9765 (10 1১979) 
+* ৬1677)074121185 হবা)ড০ 1১০05 (5 7১99) 
05 : 1] 076 ৮7110180675 11] 10০ 16৮/987-060 195 ৮2081911 19717605. 


১. মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে পশ্চিমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কী? 
[] দেশজয় [_ রাষ্ট্প্রধানকে হত্যা করা [_] তেল সম্পদ লুগ্ঠন করা 
২. আরবী “হদ" শব্দের অর্থ কী? 
[] সাগর [] সিদ্ধান্ত [] শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি 
৩. সিডও' সনদে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে- 
[] ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে [] ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে [_ 
ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির আলোকে 
৪. মহিসুরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? 
[] টিপু সুলতান [] নবাব সিরাজুদ্দৌলা [_] বাহাদুর শাহ জাফর 
৫. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন, জুমুআবার- 
[] ফজরের পর [| আসরের পর [] জুমুআর নামাযের পর 
৬. শরীরের ম্যাজম্যাজে ব্যথা-বেদনা সরানোর জন্য মোক্ষম দাওয়াই- 
[] আদা |] রসুন] কচু শাক 
৭. পবিত্র আল-কুরআনে ইয়াওমুন (দিন) শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? 
[] ৬৫ বার [_] ১৬৫ বার] ৩৬৫ বার 


১ 771 ২ যো | ছি 
শয়777]  *£%77 


মন্তব্য: [_]কে আরও কার্যকরী ও কল্যাণমুখী করা 


বপ9০ যে তে 


ব্রেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জুলাই'১১ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর জুন'১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে | 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রা হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
মে'১১ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ মহিউদ্দীন রববানী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


হহলদ নসদূল হল, কাদের হবে কালাম, নন ভিন 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, কাওসার আহমদ, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, 
মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শাহনেওয়াজ, মুহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ 


দরকার। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও বিষোদঘার_ ইত্যাদির পরিবর্তে 
অধিরেশনরাদীন মূল্যবান সময়গুলো দেশের সার্বজনীন কল্যাণে ব্যয় করা 
উচিত | কেননা দেশেল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ রাষ্ট্রের এ প্রতিষ্ঠান পানে 


চেয়ে আছে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রত্যাশায় । 


মে'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. বিগত তত্ববধায়ক সরকার, ২. মানুষের নিজ 
হাতের উপার্জন, ৩. হিন্দু ধর্মে, ৪. স্বামীর দেয়া ক্ষমতাবলে, ৫. গ্রামীণ 


ব্যাংক, ৬. ৪০, ৭. শ্রম । 
শব্দের মারপ্যাচ: সংসদ 


জুলাই*১১ 


শওকত এলাহী, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ মুবিন, মুহাম্মদ ইরফানুল হক, 
মুহাম্মদ এরফান খান, আজিজুর রহমান মুস্তাফিজ, যাকাকারিয়া আহমদ, 
সারমিন আহমদ (সানিয়া), মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব, মুহাম্মদ নুর 
হোসাইন, মাইশা বিনতে মমতাজ (আরিয়া), মুহাম্মদ মাহবুব, দীন মুহাম্মদ, 
মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ শওকত ওসমান, 
মুহাম্মদ মুশার্রফ হোসাইন, মাহফুজুর রহমান, মুহাম্মদ আতিকুর রহমান, 
মুহাম্মদ শাহ আলম খান, ওমর হায়দার, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম (বাবু), 
মিনহাজ ফাহিম, মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন, হাফেয মুহাম্মদ মুরশেদ, 
মুহাম্মদ আলী, মুবিনুল কাদের, মুহাম্মদ মনজুরুল হক, মুবিন ইবনে কালাম, 
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন হাসান, মুহাম্মদ মাসরুরর রহমান, শহিদুল ইসলাম 
সোহেল প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


পুজি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল টার্দিন 
এ প্রোপ্রাইটর 


19111911 29091018 


জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন $ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 

ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 

সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

সীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগের অতি অল্প 
সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 


মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চট্টগ্রাম । 
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প্রধান সম্পাদক 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
৭ম সংখ্যা, রজব-শাবান ১৪৩২ _ জুলাই ২০১১ 


রি 
সম্পাদকীয় [| ০৩ 
শীর্ষ বিষয় [এ 
মাহে রামাযান : সিয়াম ও কিয়ামের মাস 
___শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ.) 
ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী ০৫ 
মাহে রামাযান : শরঈ বিধি ও রীতি 
__ মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী ১১ 
তারাবিহ : ইতিহাস, তাৎপর্য ও আহকাম 
___মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান ১৪ 
ই'তিকাফ ও ফিত্রার গুরুত্পূর্ণ বিধান 
__ মীওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন ১৭ 
লায়লাতুল কদর : মহিমান্বিত রজনী 
__ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী ১৯ 
সমকালীন 
ডেসটিনি-এমএলএম ব্যবসা : শরীয়তের ফায়সালা 
___ আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ ২২ 
মহাজীবন [এ 
মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. 
__জহির উদ্দিন বাবর ২৮ 
ইতিহাস-এঁতিহ্য [এ 
মদীনায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন 
অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ প্রকল্প 
__ড. আফ ম খালিদ হোসেন ৩০ 
নিয়মিত বিভাগ 
পাঠকের অভিমত ০২। 
দরসে কুরআন []॥ ০৪ । স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৩১। 


কবিতার পাতা ৩৩ | নওল হাতের কলম [] ৩৪ । 
স্বদেশ-বার্তা ॥ ৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা ) ৩৭ । 


জানা-অজানা [নু ৩৮ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [ ৩৯। 


সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আবেদন 
বছর খানেক ধরে সংবিধান সংশোধনের কথা চলছে এবং সম্প্রতি সংসদে 
পঞ্চদশ সংশোধনী 
পাশ হয়ে গেছে। 
তত্বাবধায়ক সরকার 
ব্যবস্থা বাতিল হয়ে 
গেছে। বিষয়টি নিয়ে 
সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে । দেশবাসী 
তা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে । সাধারণ জনগণ এতে ভীত-সন্্স্ত 
হয়ে উঠেছে। দ্রব্যমূল্য উদ্ঘগতির কারণে এমনিতেই মানুষের সার্বিক অবস্থা 
ভালো না। তার ওপর আসছে সংঘাতের রাজনীতি ৷ আমরা মাত্র ৯ মাসে 
মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু চল্লিশ বছর ধরে 
গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি । আমাদের প্রধান দু'টি 
রাজনৈতিক দল দীর্ঘকাল রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে কিন্তু দু'য়ের মধ্যে কোনো 
সমঝোতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়নি ৷ সংসদে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে গাড়ি, বাড়ি ও প্রট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং সংসদ সদস্যদের অধিকার 
রক্ষার ক্ষেত্রে সব দলের মধ্যে যে সমঝোতা যে আপস তা যদি জাতীয় 
স্বার্থের ক্ষেত্রে, সমষ্টির কল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হতো এতদিনে 
ংলাদেশ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যেত তারপরও আমরা আশাবাদী । 
আমাদের আশা-আকাঙ্ষার কথা আমরা আমাদের প্রিয় দু'টি দলের কাছেই 
বারবার উচ্চারণ করে যাব । আমরা আশা করব, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক 
মুক্তি, সামাজিক শান্তি, রাজনৈতিক সহিষ্কুতা, সার্বিক সমস্যার ইতিবাচক 
ই এই দু'টি দলের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে । বিশ্বে বাংলাদেশের 

তি ক্রমাগত উজ্ভ্বল থেকে উজ্ভ্বলতর হয়ে উঠবে | আমরা উপলব্ধি 


করা দরকার | ভবিষ্যতে যে দলই বিরোধী দলে থাক না কেন হরতালকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করে জনগণের অশান্তি করতে পারবে না। ইতোমধ্যে 
সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে । আমরা মনে করি নির্বাচন কমিশনকে 
শক্তিশালী করতে হবে । তাকে জনবল ও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে 
তুলতে হবে । যে কোনো সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাকে 
প্রদান করতে হবে এবং পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে যে অন্তর্বত্তীকালীন 
সরকার থাকবে তার কাঠামো হওয়া উচিত নিম্নরূপ: 
ংসদে সর্বাধিক আসনপ্রাপ্ত তিন প্রধান দল কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী 
তিন সাবেক সংসদ সদস্য, তিন সাবেক বিচারপতি, তিন সাবেক সচিব, তিন 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তিন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তিন বিশিষ্ট আইনজীবী, তিন বিশিষ্ট 
সমাজকর্মী এই সর্বমোট ২১ জনের মধ্য থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অফিসে 
উনুক্ত লটারি বা আলোচনার মাধ্যমে ১১ জন উপদেষ্টা (যার ১ম জন প্রধান 
উপদেষ্টা) নিয়োগ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা করা হোক । তা না 
হলে বর্তমান সরকারের করা অন্তবর্তী সরকার ব্যবস্থা নিয়ে দেশে ভয়াবহ 
ংঘাত হবে । তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ এবং দেশের মানুষ | দেশের 
উন্নয়ন, শান্তি ও কল্যাণ সাধন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আমরা সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি আবেদন রাখছি । 
অধ্যাপক কামাল আতাউর রহমান 
আজিমপুর, ঢাকা 


মহিলাদের জন্য আলাদা বাস চাই 

মহিলাদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ করে শহরে আলাদা বাস সার্ভিস চাই । 
বর্তমান সময়ে নারীদের কর্মস্থলে অংশগ্রহণের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের 
কর্মপরিধিও বিস্তৃতি লাভ করেছে । তবে নারী 
উন্নয়নের এ যুগেও এদেশে নারীদের কর্মস্থল 
বা ভ্রমণের ক্ষেত্রে যানবাহনে আরোহণ 

ও ্*. একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে । বিশেষ 
করে ঢাতী শহরের মতো বড় শহরে নারীদের যানবাহনে আরোহণে পোহাতে 
হয় সীমাহীন দুর্ভোগ, কষ্ট আর অস্বস্তি । গাড়িতে উঠতে হয় পুরুষের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে । দীড়াতে হয় গা ঘেঁষার্েষি করে । ওঠানামা কিংবা 
গাড়িতে অবস্থান, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের এমন কিছু করতে বাধ্য হতে হচ্ছে, 
যা নারীর জন্য মানানসই নয় । দেখা যায়, অধিকাংশ গাড়িতেই নারীর 
সংরক্ষিত সিট নেই । যেগুলোতে আছে, তা নারী যাত্রীর তুলনায় নগণ্য ৷ এ 
অবস্থায় তাদের বাধ্য হয়েই পুরুষের সঙ্গে বসতে কিংবা গা ঘেঁষার্থেষি করে 
দীড়াতে হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে অশালীন আচরণ কিংবা খারাপ মন্তব্যের 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে । দেশে একটি নারী উন্নয়নমনস্ক সরকার এবং বিজ্ঞ 
মহল থাকা সত্তেও এ বিষয়ে কোন সমাধান পাব না, তা হতে পারে না। 


করি, সংসদে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি । এজন্য তারা 
জনগণের কল্যাণে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে । যেমন 
ংসদ সদস্যদের মেয়াদকাল ৪ বছর নির্ধারিত করতে পারে । এর ফলে 
ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর রাজনীতি, আন্দোলন অনেকটা কমে যাবে । 
বাংলাদেশের জনগণ আশা করে, বিরোধী দল সংসদের ভেতরে ও বাইরে 
বিরাট ভূমিকা পালন করবে । কিন্তু জনগণ গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, 
বিরোধী দল দিনের পর দিন সংসদে না গিয়ে এবং নববই দিনে এক দিন 
অথবা দু'ই দিনের জন্য উপস্থিত হয়ে পুনরায় অনুপস্থিত থেকে বাইরে 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে । এতে ভোটারদের আশা আকাজ্কার 
প্রতিফলন ঘটছে না। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল 
তারাও একই প্র্যান্টিস করে ছিল । এ অবস্থায় সংসদে অনুপস্থিতির সময়সীমা 
নব্বই দিনের পরিবর্তে মাত্র ২০-৩০ দিনে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে । এই 
মুহূর্তে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত । সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাজোট 
সরকারের বিবেচনায় আমরা আরো একটি বিষয় আনতে চাই | সেটি হরতাল 
প্রসঙ্গ । ২০১৪ সাল থেকে হরতাল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অথবা অনিবার্ষ কারণে 
বছরে সর্বাধিক ৫টি হরতাল করতে পারবে মর্মে এখনই সংসদে বিল পাস 


আগস্ট'১১ 


তাই অবিলম্ষে বিষয়টি সংসদে আলোচনা করে নারীদের জন্য আলাদা বাস 
সার্ভিস চালুর প্রত্যাশা করছি । 

খাদিজা বেগম 

মোহাম্মদপুর, ঢাকা 


কবি আবদুল গনী খান গুরুতর 
অসুস্থ দু'আ কামনা 


বিশিষ্ট কবি ও কথাশিল্পী কবি মুজাহিদ আবদুল গনী খান 
সাহিত্য বিশারদ বার্ধক্যজনিত নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত 


হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । বর্তমানে তিনি ঝালকাঠির 
নিজগরাম পাজিপুথি পাড়া “খান ভিলেজ'-এ শয্যাশায়ী । মাসিক 
“আত-তাওহীদ'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি কবিতা ও নিবন্ধ 
লিখে আসছেন । 'আত-তাওহীদ' কর্তৃপক্ষ তীর সুস্থতা কামনা 
করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করার জন্য জনগণের 
প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । 
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আগস্ট'১১ 


রামাযানুল মুবারক: জীবনকে পরিশুদ্ধ করার হাতছানি দেয় 


তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি ও সংযমের দৃঢ় পয়গাম নিয়ে কালের আবর্তে আমাদের মাঝে এসেছে পবিত্র মাহে 
রামাযান | রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তাবাহক মাহে রামাযান ৷ এ পবিত্র মাসে বাংলাদেশসহ 
সারা পথিবীর দেড় শ'কোটি মুসলমান খোদাভীতি অর্জন ও অশেষ রহমতের অমিয় ধারা সিক্ত হওয়ার 
জন্য ইবাদত ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন । পবিত্র কুর“আনে বলা হয়েছে, 
[1552] 856 ণ (4 ১ 4 এ ও (0 ভে ৫৯ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো" [আল-বাকারা ২:১৮৩]। রোযা এমন 
একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে । 
এক মাসের সিয়াম সাধনার ফলে মানব মনের পাশব প্রবৃত্তি অবদমিত হয় এবং রূহ ও বিবেকের শক্তি 
শাণিত হয় ৷ এক কথায়, রামাযান মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.) বলেন, 
“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ 
বন্ধ করে দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।' যার কারণে ইবাদত, যিকির, কৃচ্ছতা সাধন ও 
আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই 
রোযা পালন হয় না । সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে 
করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও বরকত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবী (সা.) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি 
রোযাদার' [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] | রোযা ধের্য, সংযম, আত্মত্যাগ ও মানবিক সহানুভূতির জন্ম 
দেয় । মহানবীর (সা.) ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে রামাযান" (বায়হাকী] ৷ কেননা ধনী ও 
বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে 
সক্ষম হন,ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । পবিত্র কুর'আনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
[19:০4] 6১১০০1938৬৯ 

ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব ও দরিদ্র মানুষের হক" (আয-যারিয়াত ৫১:১৯]। মানব 
জাতির হিদায়তের জন্য মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুর“আন নাযিল করেছেন রামাযান 
মাসে । এক কথায় রামাযান আসমানী গ্রন্থ নাযিলের মাস | আসামানী গ্রন্থ নাযিলের 
বার্ষিকী । এ মাসে নতুন চেতনায় নতুন আঙ্গিকে পবিত্র কুর'আনের তিলাওয়াত, অর্থ 
অনুধাবন ও তাফসীর অধ্যয়ন একান্ত জরুরী | কারণ কুর“আন চর্চার মাধ্যমে মানুষ সত্য- 
মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপন করতে সক্ষম হবে । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ 


বলেন, 
“রামাযান মাসে মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে আল-কুর“আন নাযিল হয়েছে । 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে" (আল-বাকারা 
২:১৮৫]। পবিত্র রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের বিশেষত: বে-জোড় রাত সমূহে সৌভাগ্য রজনী বা 
লাইলাতুল কদর রয়েছে । যে রাতের ইবাদত-বন্দেগী হাজার রাতের ইবাদতের চাইতেও উত্তম ও 
মাহাতনপূর্ণ (আল-কদর ৯৭:১-৫]। রামাযান মাসে ধৈর্য, শৃংখলা, সংযম ও সহমর্মিতার যে চর্চা হয় তা 
বছরের বাকী ১১ মাসকেও প্রভাবিত করলে সামাজিক জীবনধারায় সৃষ্টি হবে ছন্দ এবং নেমে আসবে 
ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে স্বর্গীয় প্রশান্তির ফন্তুধারা ৷ তাই রহমত, বরকত ও সংযমের মাস রামাযানকে 
স্বাগত জানাই- আহলান সাহলান মাহে রমযান । মহানবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের 
আশায় রমযানের রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিগত জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন 1 
রোযা এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধি লাভ করতে 
পারে । রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্ষ দ্রব্যসাম্রগী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ । 
মহানবী সা. বলেন, “মওজুদদার অভিশপ্ত । রামাযান মাসের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মওজুদদারী, 
মুনাফাখোরী, বেহায়াপনা, অশ্রীলতা ও সন্ত্রাস পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী । রামাযান মাসে দরিদ্র ও 
অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । মহানবী (সা.) বলেন, “হে আয়েশা! 
অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফেরত দিও না। একটি খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 
মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন | আল্লাহ 
তাশ্মালা আমাদের সবাইকে রামাযানের হক ও পবিত্রতা যথাযথভাবে পালনের তাওফীক দান করুন, 
আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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তরজমা : “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেরূপ তোমাদের 
পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর ফরয করা হয়েছিল । 
যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার ।, 

সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৪] 
'রমযান হল সে মাসই, যাতে কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে । যা মানজাতির জন্যে হিদায়ত এবং 
হিদায়তপ্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশক | আর ন্যায়- 
অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী । অতএব 
তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে অবশ্যই 
রোযা রাখবে । আর যে লোক অসুস্থ কিংবা সফর 
অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পুরণ 
করবে । আন্মাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে 
চান তোমাদের জটিলতা কামনা করেন না। 
উল্লিখিত বিধান তোমাদেরকে প্রদান করার 
সার্থক হল) তোমরা যাতে সঠিক (রামাযানের 
দিনগুলির সঠিক হিসাব রেখে যথা সময় রোযা 
রেখে বা ওযর হেতু কাযা রেখে) গণনা পূর্ণ কর 
(এবং তোমাদেরকে রোযার বিধান তন্ন তন্ন করে 
বর্ণনাপূর্বক) হিদায়ত দান করার দরুণ তোমরা 
আল্লাহ তা'আলার মহত্ব বর্ণনা কর (আর ওযর 


'আর যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা ফিদয়া বা 


এরপর থেকে রাত্রি বেলায় আহার পানাহার ও 
যৌনাচার হালাল হয় । রোযা আরম্ভ হবে সোবহে 
সাদিক হতে | শেষ হবে সূর্যাস্তের পর । 

পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও রোযা ফরয ছিল: 
রোযা ফরয করার বিধানটি আল্লাহ তা'আলা 
দৃ্টাত্ত-সহকারে বর্ণনা করেছেন। রোযা শুধু 
উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার ওপর ফরয করা হয়নি, বরং 
পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপরও এটা ফরয় ছিল । এর 
দ্বারা রোযার বিশেষ তাৎপর্য বোঝানোর পাশাপাশি 
মুসলিম জাতিকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে 
যে, রোযা একটি কষ্টকর ইবাদত হলেও তা শুধু 


মিসকীনকে অন্নদান করবে । যে ব্যক্তি খুশির 


তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং 


সাথে সৎকর্ম করে তার জন্যে কল্যাণকর । আর 


তোমাদের আগেকার উম্মতের ওপরও এটা ফরয 


যদি (িদয়া না দিয়ে) রোযাই রাখ তবে তা 
তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর । যদি তোমরা 
তা বুঝতে পার ।” [সুরা : আল-বাকরা, ২:১৮৪] 

তবে কিছু দিনপর এই সুযোগটি রহিত করে 
দেওয়া হয় এবং সকল সুস্থ সবল মুকিমের জন্যে 
একমাত্র রোযা রাখাই বাধ্যতামূলক করা হয়। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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ছিল । কোন একটা ক্লেশযুক্ত কাজে অনেক লোক 
জড়িত হলে সেটা সাধারণত অনেকটা সহজতর ও 
স্বাভাবিক বলে মনে হয় । আদম (আ.) থেকে 
ঈসা (আ.) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের শরীয়তে 
নামাযের মতো রোযার বিধানও থাকা এ আয়াত 
দ্বারা প্রমাণিত হয় । 

সিয়াম সাধনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য: 
সিয়াম সাধনা দ্বারা মুমিনদেরকে উপবাসের পীড়া 
ও যন্ত্রণা দ্বারা শাস্তি দেওয়া আদৌও রোযার 


“যে মাহে রামাযান পাবে, সে অবশ্যই রোযা 
রাখবে |” [সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৫] 

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাতের 
প্রথম ভাগে ঘুমানো পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম 
হালাল ছিল । কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেই খাওয়া-দাওয়া 
হারাম হয়ে যেত । গোটা রাত ও পরের দিন 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর খাওয়া-দাওয়া করতে পারতো 
না। 

একদিন জনৈক কাঠুরে কাঠ কেটে এসে তার 
স্ত্রীকে বলল, আমি তো রোযা রেখেছি । মাগরিব 


বশত পরবর্তীতে রোযা রাখার অনুমতি দেওয়ার 


ও ইফতারের সময় হয়েছে আমাকে ইফতার 


নিয়ামতের ওপর) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কর 1 [সূরা : আল-বাকরা, ২:১৮৫] 

রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার ইতিকথা: 
রোযা ইসলাম ধর্মের অন্যতম রুকন ৷ রোযা 
ফারসি শব্দ । আরবিতে সওম বা সিয়াম বলা 
হয় । এর অর্থ বিরত থাকা । শরীয়তের পরিভাষায় 
আহার, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হতে বিরত থাকাকে 
সওম বলে । হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে মাহে শাবানে 
সওমে রামাযান ফরয করা হয় । এর পূর্বে রাসূল 
(সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম আশুরা ও আইয়ামে 
বীয তথা প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ 
রোযা রাখতেন । হানাফী মাযহাব মোতাবেক 
তৎকালীন এই রোযাসমূহ ফরয ছিল । 


দাও । স্ত্রী বলল, অপেক্ষা করুন | এখন ঘরে কিছু 
নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। লোকটি দীর্ঘ 
পরিশ্রমের কারণে ক্রান্ত-শ্রান্ত হওয়ায় ঘুমিয়ে 
পড়ল । ইসলামী বিধান মোতাবেক লোকটি সারা 
রাত ও পরের দিনের উপবাসের কারণে দুর্বল 
হয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে অভিযোগ 
করল, হুযুর! আমি অতিক্ষুধার্ত ৷ ক্ষুধার তাড়না 
সহ্য হচ্ছে না। 

অনুরূপভাবে একবার হযরত ওমর (োঘি.) 


উদ্দেশ্য হতে পারে না। রোযা নামাযের মতো 
একটি ইবাদাত | তাই ইবাদাতের নিয়ত না করে 
শুধু অনশন পালন করলে তা দ্বারা রোযার সওয়াব 
লাভ করা যায় না। শুধু উদরপূর্তি করে সাহরি 
খেয়ে সারা দিন উপবাস যাপন করে সন্ধ্যা বেলা 
জীকজমক-সহকারে ইফতার করলেও রোযার 
মৌলিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। সিয়ামের সাথে 
সাধনা একটা শব্দ সংযোজন করা হয়েছে । যার 
মর্ম হলো ত্রিশ দিনের উপবাস দ্বারা তাকওয়ার 
প্রশিক্ষণ লাভ করা । আর তাকওয়ার মর্ম হচ্ছে, 
আমার কাছে পানাহারের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। 
আমার মধ্যে আহারেরও পর্যাপ্ত আগ্রহ আছে । 
সারাদিন কঠোর পরিশ্রম হেতু আমার পেটে চরম 
ক্ষধাও আছে। তা সত্ত্বেও পানাহার হতে বিরত 
থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাকওয়া বা 
খোদাভীতি | কোন শক্র বা অস্ত্রধারীর ভয়ে নয় । 
তাছাড়া যাবতীয় পাপকর্ম ত্যাগ করাও তাকওয়ার 
অন্যতম পরিচায়ক | বুযুর্গরা বলেন, মাহে 
রমযানে গীবত, মিথ্যা কথা, গালি-গালাজ বর্জন 
করাও রোযার একান্ত সম্পূরক | যে ব্যক্তি 
একমাস ব্যাপী খোদার ভয়ে পাপকর্ম হতে বিরত 
থাকতে অভ্যস্ত হবে সে বাকি এগার মাসও 


সঙ্গম করা যায় না । কিন্তু আমার স্ত্রী তো আমাকে 


আল্লাহকে ভয় করবে । আর এটা দীর্ঘ এক মাসের 


শেষ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রী সুগন্ধ দ্রব্য 


মদীনায় হিযরত করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল 
হয় । তবে রোযা ফরয করার প্রাথমিক যুগে রোযা 
রাখতে সক্ষম ও অক্ষম সবাইকে রোযা রাখা বা 
এর পরিবর্তে ফিদয়া (অর্থাৎ একজন দরিদ্বকে 
পেটভরে দু'বেলা খাবার) দেওয়া উভয়টির 
অনুমতি ছিল । তবে রোযা রাখাই উত্তম বলা 
চা [ সায়ার তা যা রা 


নারি 


:€5১0588 


আগস্ট'১১ 


ব্যবহার করার কারণে আমি আকৃষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে 
যাওয়ার পরে যৌনাচার করেছি । হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি তো আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে 
বিরাট অন্যায় করেছি । আমিতো ধ্বংস হয়ে 
গেলাম । তখন আল্লাহ তা'আলা সুরা আল- 
বাকারার এ আয়াতটি নাধিল করেন: 


5 ও ৬৩ হরি 
“রোযার রাত্রে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস 


করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ॥” 
[সুরা : আল-বাকরা, ২:১৮৭] 


তাকওয়া প্রশিক্ষণের ফলাফল | এজন্য রোযার 
মূল উদ্দেশ্য হল তাকওয়ার অভ্যস্ত হওয়া । সেই 
সাথে সিয়াম সাধনা দ্বারা শারীরিক সুস্থতাও লাভ 
করা যায় । রাসূল সো.) বলেন, 

“তোমরা রোযা রাখ সুস্থ থাকবে ।” [ইবনুস সুন্নী] 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষাও এরূপ । চিকিৎসকরা 
বলেন, মানুষের শরীরে যে বিষাক্ত গ্যাস সঞ্চিত 
হয়, তা দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা করা কারণে 
পরিষ্কার হয়ে যায় । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


তোমারা চাদ দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা ছাড়ো । -মিশকাত 


মাহে রামাযানে রয়েছে সিয়াম ও কিয়াম | কিয়াম 
থেকে উদ্দেশ্য হলো তারাবিহ । এখানে আমরা 
রামাযানের আহকাম ও প্রাসঙ্গকি মাসায়িল নিয়ে 
আলোচনা করব । 

জেনে রাখুন! তারাবিহ কি সুন্নাত সে-বিষয়ে 
আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ 
বলেছেন, না। তারাবিহ হলো নফল এবং তা 
মুস্তাহাব । আবার কেউ কেড বলেছেন, সুনাত । 
আর এই মতটিই সঠিক | তারাবিহ নর-নারী 
সকলের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা-_পূর্বসূরিদের 
থেকে উত্তরসূরি পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতায় এটি 
প্রচলিত হয়ে আসছে । নিচের বর্ণনার আলোকে 
এ-নিয়ে যাবতীয় মতভেদের অবসান হয়ে যায় । 


র্ভ 3 লে সহ 
29920455530 55 ৪5 সু) এ 


ঞ ০ 


১০-2৯-55০৭ ্ £ 5৫ তি হ 
০ ৩১০৬৯) 21 ৬ ০3০০91924০০] 
5০৫ 23. % ০:০০ 8 তা 
১৬৪ ০৬২১৬১। এ ৪ ৩ -ও্রতী শি এ ৫৯০ 

পেত 2) 5০ ৫ ৮০7০ ৭8 51112 
₹] এ এল সি) সি লু] এ 


১৪০92 2858191 
“আল-হাসান থেকে, আবু হানিফা রাহিমাহুমাল্লাহ 
থেকে বর্ণিত আছে, তারাবিহ সুন্নাত । তা 
পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো 
রাত তারাবিহ পড়তেন আবার ছেড়েও দিতেন 
এবং ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি 
বলেছেন, তিনি আশংকা ছিলো যদি আবার এটা 
ফরয হয়ে যায়। অতঃপর খুলাফা রাশিদিন 
বিশেষত আমির আল-মুমিনিন ওমর রাযিয়াল্লাহু 
আনহুম আজমাইন নিয়মিত তারাবিহ পড়তেন । 
যেহেতু বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 


আগস্ট'১১ 


শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


“আমার অবর্তমানে তোমারা আমার এবং খুলাফা 
রাশিদিনের সুন্নাত শক্তভাবে আকড়ে ধর ।”২ 
ফিকহের অনেক কিতাবে উন্নেখ আছে, যদি 


নবীজি এগার রাকাআত সালাত 
করতেন ।”? 
রাতজাগরণের ক্ষেত্রে নবীজির অনুরূপ অভ্যাসই 


আদায় 


কোনো নগরবাসী তারাবিহ ছেড়ে দেয় তাহলে 
প্রশাসক তাদেরকে এজন্য হত্যা করবে । 
বর্ণিত আছে যে, আয়শী (রাষিয়াল্লাহু আনহা) 


ছিলো । 
বর্ণিত আছে যে, ওমর ইবন আবদুল আযিষের 
শাসনামলে অনেক পূর্বসূরি আন্রাহর রাসুল 


তার ক্রীতদাস যাকওয়ানের পিছনে তারবিহ 
পড়তেন | অনুরূপভাবে উম্ম সালমা (রাযিয়াল্লাহু 


সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলের সাথে 
সামঞ্জস্য করে এগার রাকাআত সালাত পড়তেন । 


আনহা) অন্যান্য মহিলাদের সাথে সম্মিলিতভাবে 


আর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবেয়িবর্গ ও 


তার ক্রীতদাস উম্ম আল-হাসান আল-বাসারির 
পিছনে তারাবিহ পড়তেন ॥5 


তাদের পরবর্তীদের থেকে যে-বিষয়টি সাব্যস্ত 
এবং প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে তা হলো তারাবিহ হবে 


এখানে আমরা কয়েকটি পরিচ্ছদে আলোচনা 
করবো । 


প্রথম পরিচ্ছদ 


আমাদের মতে তারাবিহ বিশ রাকাআত । যেহেতু 
আল-বায়াহাকি বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণনা করেছেন, 

-20 2৮7 699৩৬ 6 ৩ এ 2৮ 
“তারা (সাহাবায়ে কেরাম) ওমর ইবনুল খাত্তাব 
রাঘিয়াল্লাহছু আনহুর শাসনামলে রাকাআত 
তারাবিহ পড়তেন | ওমমান* ও আলি রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমার শাসনামলেও অনুরূপ পড়া হতো 1 
বর্ণিত হয়েছে, 
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ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম রামাযানে বিশ রাকআত সালাত আদায় 
করতেন । তারপর তনি রাকাআত বিতর সালাত 
পড়তেন 1” 
অবশ্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এ-হাদিসটি দুর্বল । 
আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনাটি বিশুদ্ধ । 


দশ ৮৫০51 পুত দ ০ এর 
-০১০৪০০৪ ৬৭০ এচি ক 


বিশ রাকাআত । 

অন্য একটি বর্ণনা মতে, তারাবিহ হলো তেইশ 
রাকাআতের । সে-হিসেবে বিতরও তারাবিহের 
অন্তর্ভূক্ত । 

মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)” বলেছেন, আশ-শীফিয়ি 
(রাহিমাহুল্লাহ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, 
তারাবিহ হলো ছত্রিশ রাকাআত অথবা বিতরসহ 
উনচন্নিশ রাকাআত । এই আমল বিশেষত 
মদিনাবাসীর । এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, 
মক্কার অধিবাসীরা পবিত্র কাবা সাতবার প্রদক্ষিণ 
করতেন এবং তাওয়াফের দু'রাকাআত সালাত 
প্রত্যেক দু'তারাবিহের মাঝখানে আদায় 
করতেন । তবে যেহেতু মদীনাবাসীদের পক্ষে এ- 
ফযিলত লাভ করা দুরুহ ছিলো তাই তারা ওই 
দু'তারাবিহের মাঝখানে চার রাকাআত করে 
অতিরিক্ত পড়তে শুরু করেন | তারা এর নাম দেন 
সিত্তা আশারিয়া । তাদের এই অভ্যাস ওইভাবে 
এখনও প্রচলিত আছে । 

ওই রকম ওমর ও আলি রাধিয়াল্লাহু আনহুমা 
থেকে বর্ণিত আছে, তবে তা প্রসিদ্ধ নয় । 

যদি মদিনাবাসী ছাড়া অন্যরাও অতিরিক্ত সালাত 
পড়ে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই । আর এ- 
ক্ষেত্রে ইমাম ও অন্যরা সকলেই সমান | এসব 
সালাত ব্যক্তিগতভাবে পড়া উচিত । কেননা 
তারাবিহ ছাড়া জামাআত-সহকারে নফল পড়া 
আমাদের মতে মাকরুহ । তবে মদিনাবাসী এসব 


 আত্তান্তহীদ ৫ 
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সালাত জামাআত-সহকারে আদায় করেন । কারণ 
তাদের মতে জামাআতের সাথে নফল পড়া 
মাকরুহ নয় । 

মিসরের পরবর্তী যুগের আলেমদের মাঝে আশ- 
শায়খ কাসিম আল-হানাফি বলেছেন, 
জামাআতের সাথে নফল পড়া মাকরুহ । কেননা 
জামাআতের সাথে নফল পড়া যদি মুস্তাহাবও 
হতো, তবে তা ফরযের মতো ফযিলতপূর্ণ হতো । 
আর যদি ফযিলতপূর্ণই হতো তবে তাহাজ্জুদ 
আদায়কারী ও রাত জেগে ইবাদত পালনকারীরা 
সকলে সমবেত হয়ে ফযিলত লাভের জন্যে 
জামাআতের সাথে আদায় করতেন । কিন্তু যেহেতু 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও 
সাহাবা রিযওয়ান আল্লাহ আজমাইন থেকে 
বিষয়টি প্রমাণিত নয়__তাই বোঝা গেলো এতে 
কোনো ফযিলত নেই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 
প্রত্যেক দু'তারাবিহের মাঝখানে এক তারাবিহ 
পরিমান বসা মুস্তাহাব । অনুরূপভাবে পঞ্চম 


হলেও মধ্যপন্থি কিরাআতে চার রাকাআতের স্বল্প 


কিরাআত পড়বে 1৯ কেননা সময়ের দিক দিয়ে 


সময়ের বিশ্রীমও যথেষ্ট হবে ইনশা-আল্লাহ । 
আমরা আল্লাহর নিকট স্বীয় আমলের মঞ্জুরি 
কামনা করি । 


যদি তারাবিহ, সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের 
কিয়াম আল-লায়লের নিয়ত করা হয় তবে জায়েয 
আছে । আর যদি সাধারণ সালাত কিংবা নফলের 
নিয়ত করা হয় তবে সে-ব্যাপারে ওলামা- 
মাশায়িখের মাঝে সেই একই রকম মতপার্থক্য 
রয়েছে যা সুন্নাতে মুআক্কাদার আদায় সম্পর্কে 
রয়েছে। 

কতিপয় পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন যে, সঠিক 
মতে জায়িয নয় । কারণ তারাবিহ হলো সুন্নাত । 
আর সুন্নাত নফলের নিয়ত বা সাধারণ সালাতের 
নিয়তে আদায় হবে না। যেহেতু ফজরের 
দু'রাকাআত এবং এ-বিষয়ে আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আল-হাসান (োহিমাহুল্লাহ) 
এ-রকমই বর্ণনা করেছেন । কেননা তারাবিহও 


তারাবিহ ও বিতরের মাঝখানেও । আবু হানিফা 
থেকে এমনটি বর্ণিত আছে । 


(952 শব্দ ৯19 (বিশ্রাম) থেকে নির্গত । তাই 


এই (বিশ্রাম গ্রহণই) তারাবিহ নামকরণের নেপথ্য 
কারণ । পূর্বসূরি ওলামা ও হারামাইনের অধিবাসী 
সকল এ-ব্যাপারে একমত । 

মক্কা-অধিবাসীরা পবিত্র কাবার সাত সাতবার 
তাওয়াফ করতেন এবং মদীনামাসীরা চার চার 
রাকাআত সালাত পড়তেন। অনুরূপভাবে 
মুসলিম-বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের 
জন্য তাসবিহ, তাহলিল, সালাত, কুরআন 
তিলাওয়াত কিংবা নীরব বসে থাকার ইখতিয়ার 
আছে । যদি দু'তারাবিহের পর বিশ্রামে না বসা 
হয়, তবে অনেকের মতে এতে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মুস্তাহাব 
নয়। কেননা এটা হারামাইন শরিফায়নের 
অধিবাসীদের আল্লাহ তাদের সম্মানে-মযাদা 
বাড়িয়ে দিন_আমলের পরিপন্থি ।৯ 

অধম বান্দা_ আল্লাহ তার জীবনকে শুধরে দিন 
এবং সূচনা ও শেষ পরিণাম শুভ করুন-_ বলেন, 
বর্তমানে হাফিষদের তারাবিহের মধ্যে দীর্ঘ 
কিরাআত পড়ার যে-প্রচলন রয়েছে তার কারণে 
মুসাল্লিদের দু'তারাবিহের মধ্যখানে বিশ্রাম 
নেওয়া কষ্টকর । হ্যা! এভাবে (বিশ্রাম নিতে গেলে 
তো) সারারাত কেটে দেওয়া যাবে । এ-থেকে 


ফরয সালাতের মতোই একটি বিশেষ সালাত । 
তাই এতেও ফরয সালাতের বৈশিষ্ট্যের খেয়াল 


ভারারিহে, ইশার অনুসারী । বর্ণিত আছে, 


টার তল 2 নে ১5 ত:ক॥ ০০) 
৫৯ ভএ ০৪৫54 
“হাসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হানিফা 
রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রত্যেক 
রাকাআতে আনুমানিক দশ আয়াত পড়তেন 1১ 
এ-পরিমান কিরআত পড়লে কুরআন একবার 
খতম হয় । কেননা তারাবিহের রাকাআত-সংখ্যা 
হলো ছয়শ । আর কুরআনের আয়াত রয়েছে ছয় 
হাজার | সে-অনুযায়ী প্রতি রাকাআতে প্রায় দশ 
আয়াত পড়ে ।৮ 
কেউ কেউ বলেছেন, বিশ থেকে ত্রিশটি আয়াত 
পড়বে | যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে, 


46 55 হাঁ লঞ্ 
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2 
হিটিগাযা তা নি 


রাখতে হবে । এজন্য সাধারণ সালাতের নিয়তে 
তারাবিহ আদায় হবে না । 

অধিকাংশ পরবর্তী আলিমরা বলেন, তারাবিহসহ 
যাবতীয় সুনাত সালাত সাধারণ সালাতের নিয়তে 
আদায় হয়ে যাবে । কেননা তারাবিহে হলো নফল 
আর নফল সাধারণ সালাতের নিয়তে আদায় 
হয়। 

সাবধানতা হলো, তারাবিহের ক্ষেত্রে তারাবিহ, 
সময়ের সুন্নাত কিংবা রামাযানের কিয়াম আল- 
লায়লের নিয়ত করবে । আর অন্যান্য সুননাতসমূহে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
অনুসরণে সুনাতের নিয়ত করবে কিংবা সাধারণ 
সালাতের নিয়ত করবে ।১ যাতে অর্তদ্ন্ধ থেকে 
বাঁচা যায় । 

অতঃপর প্রশ্ন হলো: তারাবিহের প্রত্যেক জোড় 
রাকাআতে পৃথকভাবে নিয়ত করার প্রয়োজন 
আছে কি? বিশুদ্ধ মত হলো, এর কোনো প্রয়োজন 
নেই । যেহেতু পুরো তারাবিহই মূলত একটি 
সালাত । 


চতুর্থ পরিচ্ছদ 


এ-ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে । 
কেউ কেউ বলেন, মাগরিবে যে-পরিমান 


স্পষ্ট হলো যে, দীর্ঘ কিরাআত উত্তম নয় । কারণ 


কিরাআত পড়া হয় তারাবিহেও সে-পরিমান 


এতে পূর্বসূরি থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রচলিত 
সুস্তাহাব আমল পরিত্যক্ত হচ্ছে । বরং কিরাআতে 


কিরআত পড়বে । কেননা তারাবিহ ফরয সহজ 
সালাত থেকেও বেশ সহজ ১২ 


মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত | এতে বিশ্রাম করা 


এই মতটা যথার্থ নয় । কেননা এতো অল্পপরিমান 


সহজ হবে । তারাবিহে কিরাআতের আহকাম 
সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসছে । এক 
তারাবিহ পড়তে যে-সময় লাগে সে-পরিমাণ না 


আগস্ট'১১ 


কিরাআতে রামাযানে কুরআনের খতম হবে না 1১: 
আর কেউ কেউ বলেন, ইশায় যে-পরিমান 
কিরআত পড়া হয় তারাবিহেও সে-পরিমান 


ওমর রী আনহু থেকে বি রি 
তিনজন ইমামকে ডেকে পাঠান । অতঃপর তাদের 
একজনকে প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি করে 
আয়াত পড়ার নির্দেশ দেন, দ্বিতীয়জনকে নির্দেশ 
দেন পচিশটি করে আয়াত পড়তে এবং 
তৃতীয়জনকে প্রত্যেক রাকাআতে বিশটি করে 
আয়াত পড়তে নির্দেশ দেন ৮ 

এখানে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য 
হলো ফযিলতের আর আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য হলো সুন্নাতের ৷ এর 
কারণ হলো, আলিমদের এঁক্যমতে, কুরআন 
খতম একবার সুন্নাত, দুইবার খতম কারা 
ফযিলতপূর্ণ এবং তিনবার খতম করা অনেক 
উত্তম ১ 

আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য-অনুযায়ী 
কুরআন খতম হবে একবার । আর ওমর 
রাযিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ-অনুযায়ী খতম হবে 
দুই বা তিনবার । 

ফকিহরা এ-রকমই বলেছেন । তাদের মধ্যে 
অনেকে আবার লায়ল আল-কদরের ফযিলত 
লাভের আশায় সাতাইশে রামাযানে খতম-অনুষ্ঠান 
পছন্দ করেন । কেননা হাদিস থেকে বেশ স্পষ্ট 
যে, সাতাইশে রামাযানই লায়লা আল-কদর । 
এজন্য বুখারার আলিমরা কুরআনে পাঁচশত 
চল্লিশটি রুকু নির্ণয় করেছেন এবং সে-অনুসারে 
মাসহাফে চিহ্ন বসিয়েছেন, যাতে সাতাইশতম 
রাতে খতম অনুষ্ঠিত হয় । 

আমাদের পূর্ববর্তী আলিমদের অনেকে যারা 
বলেছেন, উত্তম হলো প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি 
করে আয়াত পড়া । এতে প্রতি দশদিনে এক 
খতম অনুষ্ঠিত হবে । কেননা মাসের প্রতি দশদিন 
পৃথক ও সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপৃণ ।৯ হাদিসে এসেছে, 


[| আত্তার্তহীদ 
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রামাযান__যার প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় 
দশদিন মাগফিরাত, তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি 1২০ 
বর্ণিত হয়েছে, 
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বি ৪ ৩১১৫৩ এ ও ৩১৫ ৪ ৩৪৮৩ 
শা 
“আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রামাযান মাসে একফপ্রিটি খতম করতেন; প্রতিদিন 
একটি খতম, প্রতিরাত একটি খতম এবং পুরো 
তারাবিহে একটি খতম করতেন ।”১১ 
আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়ায় আশ-শাফিয়ি 
রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আজমাইন থেকেও 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ।৯২ 
আলিমগণ আরও বলেছেন, সকল সালামে (প্রতি 
দু'রাকাআতে) কিরআতের মাঝে মধ্যপন্থা 
অবলম্বন করা উত্তম । এ-রকমই আল-হাসান 
(রাহিমাহুল্লাহ) আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে 
বর্ণনা করেছেন । ওমর (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 
এসেছে, এর পরিপন্থীতে তবে কোনো অসুবিধা 
নেই । আর এক সালামে (একটি দু'রাকাআতের 
সালাতের মধ্যে) দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআত 
দীর্ঘ করা অন্যান্য সালাতের মতো সর্বসম্মতভাবে 
মুস্তাহাবের পরিপন্থী । অবশ্য প্রথম রাকাআতে 
দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় কিরাআত দীর্ঘ করা 
হয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই । 
অবশ্য উত্তম কোনটি: এ-ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য 
বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ)- 
এর নিকট উভয় রাকাআতে সমানভাবে কিরাআত 
পছন্দসই । আর মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 
নিকট পছন্দসই মত হলো ফরয সালাতের মতো 
দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় প্রথম রাকাআতে 
কিরাআত দীর্ঘ পড়বে 1২৩ 
মাসআলা: যদি তারাবিহে কোনো ভুল করে বসে; 
যার কারণে কোনো সুরা বা আয়াত ছুটে যায় এবং 
এর পরবর্তী (কোনো সুরা বা আয়াত) পড়ে 
ফেলে, তাহলে মুস্তাহাব হলো ধারাবাহিকতা 
রক্ষার জন্য প্রথমে ছুটে যাওয়া সুরা বা আয়াত 
পড়বে, তারপর পূর্বে পড়িত আয়াত বা সুরাগুলো 
পড়বে 1৯ 
মাসআলা: যদি তারাবিহের কোনো জোড় ভেঙে 
যায় এবং এতে কিছু পড়া হয় তবে কি যা পড়া 
হয়েছে তা পনরায় পড়তে হবে? 
কেড কেড বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে না। 
কেননা কিরাআতই উদ্দেশ্য আর কিরাআতের তো 
কোনো বিশৃঙ্খলা সঙ্ঘটিত হয়নি । 


শুধরে দেওয়ার বিধান অন্যান্য সালাতে যেমন 
জেনেছি অনুরূপভাবে কিছুটা মতবিরোধপূর্ণ । 
তবে ফাতাওয়া হলো শুধরে দিলে সালাত নষ্ট হবে 
না। 

কেউ কেউ বলেছেন, তারাবিহে প্রয়োজনীয় স্থানে 


রাকাআতের সংখ্যা গণনায় সন্দেহের সৃষ্টি হবে না 
এবং মনে রাখতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। 
এতে কুরআনের ভাব ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে 
মনোযোগ সৃষ্টি | 

বর্তমানে মক্কা-মদিনা ও আরব-বিশ্বের প্রচলন 


শুধরে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই । 
ফকিহবর্গ বলেন, তারাবিহে ইমাম হিসেবে 
সুকণ্ঠীদের অগ্রাধিকার দেওয়া জনগণের জন্য 
উচিৎ নয় ৷ বরং বিশুদ্ধ তিলাওয়াকারীকে ইমাম 
হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে । কারণ যখন ইমাম 
সুমিষ্ট কণ্ঠে কিরাআত পড়েন তখন মানুষ 
একাগ্রতা, একনিষ্টত, আল্লাহর নিদর্শনাবলির 
মধ্যে চিন্তা-ফিকর ইত্যাদি থেকে উদাসীন থাকে | 
যদি ইমাম কোনো লাহান করেন (কিরাআতে ভুল 
পড়েন) তবে তার মসজিদ ছেড়ে দেওয়াতে 
কোনো সমস্যা নেই ।৯ সুনান আল-হুদা গ্রন্থে এ- 
রকমই বলা হয়েছে। 

যদি কোনো ফকিহ ব্যক্তি কারিও হন তবে তার 
জন্য উত্তম হলো নিজের কিরাআতেই সালাত 
আদায় করা এবং কারো পিছনে ইকতিদা না 
করা ] 

ইমাম সাহেব রুকু-সাজদায় তিনবারের কম 
তাসবিহ পড়বেন না । শুরুতে সানা পরিত্যাগ 
করবে না এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের ওপর দারুদ পড়াও ত্যাগ করবে না। 
যেহেতু এসব সুনাত। অবশ্য ফিকহের কিছু 
কিতাবে তার বিপরীতও বলা হয়েছে । তবে সঠিক 
কথা হলো প্রথমটি । 

এখন থাকলো দুআর কথা । মানুষের অবস্থা থেকে 
বোঝা যায় যে, কষ্টকর না হলে পড়া যায়, 
অন্যথায় নয় । 

যখন শেষ জোড়ে (দু'রাকাআতে) পড়া হয়: প্রথম 
রাকাআতে সুরা আল-ফালাক ও আন-নাস পড়ে 
ফেলে কারো মতে দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতিহা 
আল-কিতাব এবং আল-বাকারা থেকে কিছু পড়ে 
নেবে__এটা মুসাফিরের এক মনযিলে পৌছার 
পর দ্বিতীয় মনযিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়ে 
গেলো। 

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছন্দ ও ধারাবাহিকতা 
রক্ষার জন্যে দ্বিতীয় রাকাআতে পুনরায় সুরা আন- 
নাস পড়বে । আল-বাকারা থেকে কিছু পড়বে 
না 

এটি মসনুন এবং হারামাইন শরিফাইন ও আরব- 
বিশ্বে সর্বস্বীকৃত। 

খতমের সুরা আয-যুহা থেকে 
কুরআনের শেষ পর্যন্তের তাকবির পড়বে । এ- 


্ি 
০০45৫ 


ক্ষেত্রে পছন্দসই হলো সর্তা ৪ | ১] 1 ১1 


ক 
8৯১? 


যদি শুধু ৮৫41 পড়া হয় তবুও শুদ্ধ হবে । 


অনুযায়ী প্রথম জোড়ের (প্রথম দু'রাকাআতের) 
প্রথম রাকাআতে সুরা আল-ফিল ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে সুরা আল-ইখলাস পড়বে । দ্বিতীয় 
জোড়ের (দ্বিতীয় দু'রাকাআতের) প্রথমে 
রাকাআতে সুরা আল-কুরাইশ ও দ্বিতীয় 
রাকাআতে আল-ইখলাস পড়বে । এভাবে অষ্টম 
জোড় (অষ্টম দু'রাকাত) পর্যস্ত, উভয় রাকাআতে 
সুরা আল-ইখলাস । আর নবম জোড়ে (নবম 
দু'রাকাআতে) সুরা আল-ইখলাস ও আল-ফালাক 
এবং দশম জোড়ে দেশম দু'রাকাআতে) আল- 
ইখলাস ও আন-নাস । 


পঞ্চম পরিচ্ছদ 


যে-ব্যক্তি তারাবিহের জামাআত ত্যাগ করে এবং 
ঘরে পড়ে নেয় তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের 
মাঝে মতভেদ আছে । তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
বলেছেন, সে একজন সুন্নাত ত্যাগী এবং সে 
একটি মন্দ কাজের সুচনা করল । যেহেতু বর্ণিত 
আছে যে, 


নি ০৫০ টি % 50 ০ ০ 
০ 05241 এক 5 20 হা এ 0 ০০ 


“নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়ারসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি যতো তারাবিহ পড়েছেন 
জামাআত-সহকারেই পড়েছেন 1” 

আর সাহাবা রিযওয়ান আল্লাহ তাআলা আলায়হিম 
আজমাইন থেকেও অনুরূপই বর্ণিত আছে । যে- 
বিষয়ে বরেণ্য সকল ফকিহ একমত্য পোষণ 
করেছেন । 

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, সে একজন ফযিলত 
ত্যাগী । এতে কোনো অসুবিধা নেই 1” কেননা 
অনেক পূর্বসূরি থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। 
যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
লোকজনের সাথে তারাবিহ আদায় মুলতবি করার 
পর তাদের এড়িয়ে চলতেন । তখন লোকজন 
করে নিতেন। বস্তুত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু)-এর শাসনামল ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু 
আনহু)-এর প্রাক-খিলাফত আমলেও অনুরূপ 
প্রচলিত ছিলো । তারপর জামাআতবদ্ধভাবে 
আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এটি খুবই উত্তম । 
আশ-শায়খ কাসিম আল-হানাফি বলেন, সঠিক 
মতে জামাআত-সহকারে আদায় করা সুন্নাতে 


যদি ইমাম সাহেব হাফিযে কুরআন না হন, তবে 


কিফায়া। যদি মসজিদের প্রতিবেশী সকলেই 


কারো মতে তারাবিহের প্রতি রাকাআতে সুরা 


আর কেড কেড বলেছেন, পুনরায় পড়তে হবে । 


আল-ইখলাস পড়া উত্তম | 


যাতে এই নামাযে একটি সুষ্ঠু খতমে কুরআন 


অনুষ্ঠিত হয় ৫ 
আগস্ট'১১ 


কেউ কেউ বলেন, ছোটছোট সুরা পড়া ভালো । 
এটি অত্যন্ত ভালো নিয়ম । এতে করে 


জামাআত ত্যাগ করে তাতে তারা সুন্নাত 
পরিত্যাগ করেছে আর এজন্য তারা গোনাহগার 
হবে | যদি মসজিদে জামাআত-সহকারে তারাবিহ 
অনুষ্ঠিত হওয়া সত্তে কোনো লোক যদি পিছুটান 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


দেয় এবং ঘরে গিয়ে পড়ে তাহলে সে ফযিলত 
ত্যাগ করেছে ।১ এতে সে গোনাহগার হবে না । 


মতে মুস্তাহাবের বরখেলাপ । মুস্তাহাব হলো 


বর্ণনা করেছেন, ওযর বা ওযরবিহীন অবস্থার 


প্রত্যেক ইমাম এক তারওয়িহা চোর রাকাআত) 


যদি লোকজন ঘরেই জামাআত-সহকারে তারাবিহ 
আদায় করে তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে 
মতভিন্নতা রয়েছে । সঠিক মতে জামাআতের 
জন্য ফযিলত অবশ্যই আছে । তবে মসজিদে 
জামাআতের ফযিলত আলাদা । অতএব এই 
লোক দুইটি ফযিলতের মধ্য থেকে একটিই লাভ 
করেছে এবং অন্যটি ত্যাগ করেছে ১২ ফরযের 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । 
কেড কেড বলেছেন, অন্যান্য সুমাতের মতো 
তারাবিহও একাএকা পড়বে । কেননা আমলের 
এ-নিয়ম একনিষ্ঠতার নিকটবর্তী এবং 
লোকদেখানো থেকে দূরবর্তী । বিশুদ্ধ হাদিসে 
এসেছে, 
50%55:94৩ 
“পুরুষদের জন্য ফরয ছাড়া অন্য সকল সালাত 
নিজ ঘরে পড়াই উত্তম 15৩ 
আমি বলবো, এ-বক্তব্যটি পছন্দসই নয় | কেননা 
হাদিসটি জামাআতের নিয়ম নেই সে-ধরনের 
সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তারাবিহে 
জামাআতের নিয়ম আছে । এ-ব্যাপারে আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করেছি । 
আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, যে- 
ব্যক্তি মাসনুন কিরাআত-সহকারে ঘরে আদায়ে 
সক্ষম সে ঘরেই সালাত আদায় করে নেবে । 
অবশ্য কোনো মহান ফকিহ ব্যক্তি; মানুষ যার 
অনুসরণ করে, তার উপস্থিতে লোকসমাগম বেশি 
হয় তবে তার জন্য জামাআত ত্যাগ উচিত 
নয় ঃ 
মাসআলা: কোনো লোককে বেতন দিয়ে ইমাম 
নিয়োগ দেওয়া মাকরুহ । যেহেতু ইমামের বেতন 
ধার্য করা ফাসিদ 1 
মাসআলা: যদি মুসল্িগণ দু'ইমামের পেছনে 
তারাবিহ পড়ে এবং প্রত্যেক ইমাম এক সালাম 
(দু'দু'রাকাআত) করে পড়ান তাহলে তা সঠিক 


৯১4,১৪১ তত 


বাং 


করে পড়াবেন । এমনও করা যায় যে, একজন 
ফরয পড়াবেন অন্যজন তারাবিহ ৷ 

মাসআলা: যদি একজন ইমাম দুই মসজিদে 
তারাবিহ পড়ান__ প্রত্যেক মসজিদে 
পুরোপুরিভাবে, তবে সে-ব্যাপারে আলিমদের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, 
দু'মসজিদবাসীর জন্য এটি জায়িয | যেমন- যদি 
সুয়াধযিন আযান দিলো, ইকামত বললো এবং 
সালাত পড়লেন, অতঃপর অন্য মসজিদে চলে 
যান, সেখানে আযান দিলো, ইকামত বললো এবং 
তাদের পড়লো-___এতে মাকরূহ হবে না ১: 


ছষ্ট পরিচ্ছদ 

যদি কোনো কারণ ছাড়া তারাবিহ বসে পড়া হয় 
তবে তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া__দু*বিষয়ে 
আলোচনা রয়েছে । 

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা: এ-বিষয়ে আলিমদের 
মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ বলেছেন, না-জায়িয । আবার কেউ কেউ 
বলেছেন, জায়িয;ঃ এটিই বিশুদ্ধ মত। অবশ্য 
আলিমরা এ-ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, ফজরের 


কোনো প্রভেদ স্বীকার করেন না । 


মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা: বিশুদ্ধ মতে 
বসে তারাবিহ পড়া কোনো অবস্থাতেই মুস্তাহাব 
নয়। কেননা তা পূর্বসূরিদের ধারাবাহিকসূত্রে 
প্রচলিত আমলেরও পরিপন্থী । 

যদি ইমাম সাহেব কোনো কারণে বা কারণ ছাড়া 
বসে তারাবিহ পড়ান আর মুক্তাদিরা দীড়িয়ে 
পড়েন তার বৈধতা ও মুস্তাহাব হওয়া__ 
দু'বিষয়েও আলোচনা রয়েছে । 

বৈধতা বিষয়ক আলোচনা: এ-বিষয়ে 
আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে । তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ)- 
এর মতে জায়েয আছে । মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ) 
এর মতে ফরযের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়িয নয় । 
আর কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সকলের মতেই 
জায়িয ৷ এ-মতটিই বিশুদ্ধ । কেননা মুক্তাদিদেরও 
বসে পড়া তো জায়িয আছেই, তাই যদি তারা 
দীড়িয়ে পড়ে তবে সেটা তো আরও উত্তম । 


মুস্তাহাব হওয়া বিষয়ক আলোচনা: আবু হানিফা 
রোহিমাহুল্রাহ) ও ইমাম আবু ইউসুফ 


দু'রাকাআত সুন্নাত কোনো কারণ ছাড়া বসে পড়া 


(রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে কোনো ওযর না থাকলে 


জায়িফ নয় । আল-হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) আবু 
হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে এ-রকম 
বর্ণনা করেছেন 1 

অতঃপর যারা না-জায়িয বলতে চান তারা বলেন, 
তারাবিহ ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাতের সাথে 
সাদৃশ্য রাখে । 

আর যারা জায়িয বলতে চান, তারা বলেন, 
তারাবিহ হলো নফল | এতে ফজরের সুন্নাতের 
অনুরূপ অতিরিক্ত তাগিদে বিশেষত্ব করা যায় না । 
তাই এর বিধান অন্যান্য সুন্নাত ও নফলসমূহের 
অনুরূপ । দলিল হলো, আবু হানিফা 
(রাহিমাহুল্লাহ), আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) ও 
মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আবু সুলায়মান 


মুক্তাদিদের দীড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব । কেননা 
তাদের জন্য বসা ও দীড়ানো উভয়ই জায়িয । 
অতএব দীড়িয়ে পড়াটা উত্তম__এতে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে না-দাঁড়িনো 
মুস্তহাব। তার নিকট এই মতপার্থক্যের কারণ 
হলো, তিনি ফরযে হেমাম বসে পড়ালে 
মুক্তাদিদের দীড়ানোকে) বৈধতা দেন না, তাই 
নফলে তিনি মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি মানেন 
না ৩১ 

মাসআলা: তারাবিহে মুক্তাদিদের বসে থাকা, 
যখন ইমাম সাহেবের রুকু করার সময় হয় তখন 
দীড়ানো মাকরুহ । কেননা এতে অলসতার প্রকাশ 


._স্বশ্ু 


কালজিরা তেল 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুস্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


আগস্ট'১১ 


[| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


ঘটে এবং মুনাফিকদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি 
হয় ।৮০ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


ভি 1155 1523 5302 এ! 923 1%? 


আর কেউ বলেন, আমিন বলবে । কেউ কেউ 
বলেছেন, মুক্তাদিদের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে, 
চাইলে সে কুনুত পড়বে কিংবা আমিন বলবে । 

আত-তাবয়িনে আছে, বিতরে কুনুতের পাঠক তার 


“যখন তারা সালাতে দীড়ায় তখন দীড়ায় একান্ত 
অলসভাবে ।"*১ 

অনুরূপভাবে যদি অতিরিক্ত তন্দ্রা হয় তবে 
তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় মাকরূহ । বরং সালাত 
স্থগিত রাখবে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত । 
তন্দ্ৰাবস্থায় সালাতে দুর্বলতা, অলসতা ভর করে 
এবং ধ্যান-ধারণার শক্তি লোপ পায় ॥২ 
অনুরূপভাবে গরমের কারণে ছাদে সালাত 
আদায়ের ক্ষেত্রেও । যেমন_ আল্লাহ তাআলা 


1225 ভি তু ভিত আজ 
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৯4 


“বলুন হে নবী! জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত গরম, 
যদি তারা তা বুঝতো 1৩ 
সপ্তম পরিচ্ছদ 


শুধু রামাযানে বিতর জামাআত-সহকারে পড়া 
উত্তম, এর ওপর মুসলিম উম্মার এঁকমত্য 
রয়েছে । তবে এটি সর্বোত্তম কিনা সে-ব্যাপারে 
মতপার্থক্য রয়েছে । অনেকে বলেছেন, 
জামাআত-সহকারে পড়া সর্বোত্তম | 

অন্যরা বলেছেন, সর্বোত্তম হলো নিজ বাড়িতে 
একাএকা বিতর আদায় করা । এটিই পছন্দসই । 
কেননা সাহাবা (রাষিয়াল্লাহু আনহুম) জামাআত- 
সহকারে বিতর পড়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত ছিলেন 
না। যেমনটি তারাবিহের ব্যাপারে তারা সর্বসম্মত 
ছিলেন । আত-তাবয়িন** ও ইবন আল-হুমাম 
ও আল- 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, তারাবিহের পরপরই 
জামাআত-সহকারে বিতর পড়ে নেবে । তবে যে- 
ব্যক্তি তাহাজ্জদ আদায় করে সে পড়বে 
তাহাজ্জদের পরে । 

আর ইমাম সাহেব রামাযানের বিতরের তিন 
রাকাআতেই কিরাআত উচ্চৈ8স্বরে পড়বে । 
একাকিভাবে আদায়কারীর ইখতিয়ার আছে 
(উচ্চৈঃস্বরে কিংবা অনুচ্চ স্বরে সে পড়তে 
পারে)। 

কুনুতের দুআর ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ বলেছেন, 
উচ্চৈঃস্বরে পড়বে । আর কেউ কেউ বলেছেন, 


কুনুতে ইমামের অনুসরণ করে আস্তে আস্তে কুনৃত 
পড়বে । কেননা কুনুত আসলে একটি দুআ । কেউ 
কেউ বলেন, উচ্চৈহস্বরে পড়বে । 

কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 
মতে কুনুত পড়বেন ইমাম সাহেব, মুক্তাদিগণ 
পড়বে না। যেমন- তারা কিরআত পড়ে না। 
প্রথম মতটি সঠিক ॥" 

মাসআলা: যদি কারো এক বা দু'তারবিয়াহ চোর 
রাকাততের তারাবিহ) ছুটে যায়, অথচ ইমাম 
বিতর আরম্ভ করেছেন_আলিমদের মাঝে 
মতভিন্নতা আছে । 

কেউ কেউ বলেছেন, সে ইমামের সাথে বিতর 


সপ্তম পরিচ্ছদ : তারাবিহের ওয়াক্ত 

এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিভিন্নতা রয়েছে । 
আমাদের হানাফি আলিমরা বিশেষত আশ-শায়খ 
ইসমাইল আয-যাহিদ বলেছেন, পুরো রাত-__ 
ফজর উদয় পর্যন্ত, ইশার পূর্ব-পর এবং বিতর 
পড়ার পূর্ব-পর তারাবিহের সময় । কেননা 
তারাবিহ হলো রাত জেগে ইবাদত করার নাম । 
আর এর জন্য শর্ত হলো রাত ।ব্যস। 

বুখরার সর্বজন আলিমগণ বলেছেন, তারাবিহের 
ওয়াক্ত ইশা ও বিতরের মাঝখানে । অতএব কেউ 
যদি ইশার আগে বা বিতরের পরে তারাবিহ পড়ে 
তাহলে তা সময় মতো পড়া হয়নি। কেননা 
হাদিসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে । তাই তারাবিহে 
হাদিসেরই অনুসরণ করতে হবে । 

সঠিক মতে তারাবিহের ওয়াক্ত হলো ইশার পর 
থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত । তাই কেউ যদি 


আদায় করে, তারপর ছুটে যাওয়া তারাবিহ 


বিতরের পর তারাবিহ পড়ে তবুও জায়িয হবে । 


পড়বে । আর কেউ কেউ বলেছেন যে, আগে 
কাযা পড়বে ।৯৮ 


তবে যদি ইশার পূর্বে তারাবিহ পড়ে তাহলে 
জায়িয হবে না। কেননা তারাবিহ হচ্ছে নফল 


মাসআলা: মুক্তাদি কুনুত পড়া শেষ করার 
আগেই যদি ইমাম রুকুতে চলে যান, তবে 
মুক্তাদিও ইমাম সাহেবের অনুসরণ করবে। 
কেননা কুনুতের ওপর সালাত নির্ভর করে না এবং 
ঠেকে থাকে না ।৯ 

মাসআলা: বিতরের সালাতে মাসবুক (রাকাআত 
বিশেষ হারানো লোক) যদি ইমামের সাথে কুনুত 
পড়ে নেয়, ছুটে যাওয়া সালাত আদায়ের সময় 
পুনরায় কুনুত পড়বে না ।% 

মাসআলা: যদি মুসল্িরা অভিযোগ করে যে, 
তারা সালাত নয় বা দশ সালাম তবে সেসময়ের 
করণীয় সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। 

অনেকে বলেছেন, সর্তকতার জন্য জামাআত- 
সহকারে এক সালামের সালাত পুনরায় আদায় 
করবে । 

আর কেউ কেউ বলেছেন, অতিরিক্ত পড়বে না। 
কারণ শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারাবিহে 
অতিরিক্ত পড়া না-জায়িয । 

সঠিক মত হলো, একাকিভাবে এক সালামের 
সালাত আদায় করে নেবে তারা । এতে করে 
সুন্নাতের আমল পরিপূর্ণ হবে এবং তারাবিহ ছাড়া 
জামাআত-সহকারে নফল আদায়ের আশঙ্কী 
থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে ১ 

মাসআলা: যদি দু'জন ইমাম এক তারবিয়াহ 


অনুচ্চ স্বরে পড়বে । তবে (উচ্চৈঃম্বরে পড়ার 
ক্ষেত্রে) এর আওয়াজ কিরাআত থেকে অনুচ্চ 
হতে হবে । 

কুনুতের দুআ পড়ার সময় উভয় হাত বাঁধবে, না 
ছেড়ে দেবে_এ-বিষয়ে আলিমদের মাঝে 
মতপার্থক্য রয়েছে । আর মুক্তাদিদের ভূমিকা 
নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। 

কেউ কেউ বলেন, কুনুতের দুআ ৯৮ 94৫1 


পর্যন্ত পড়বে । তখন মুক্তাদিগণ নিশ্ুপ থাকবে । 
আগস্ট”১১ 


(চার রাকাআত); প্রত্যেকে এক সালাম করে 
পড়ান তবে সে-সম্পর্কে আলিমদের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে । 

কেউ কেউ বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই । 
সটিক মতে এটি মুস্তাহাবের বরখেলাপ | তবে 
পুরো এক তারবিয়াহ চোর রাকাআত) এক ইমাম 
পড়াতে পারবেন | হারামাইনের অধিবাসী ও 
অন্যান্যদের এর ওপরই আমল করেন । এতে 
ইমাম পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্রাম হয়ে যায় | 


ইশার পরের সুন্নত । অতএব রামাযান ছাড়া অন্য 
সময়ের ইশার পরের মাসনুন নফলের সাথে এর 
সাদৃশ্য হয়ে গেলো 1% 

সালাত বিতরের পরে পড়াও জায়িয আছে । মোট 
কথা হলো বিতর রাতের শেষ সালাত হওয়া 
সর্বোত্তম । যেমন- ইতরপূর্বে প্রয়োজনীয় স্থানে 
বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুস্তাহাব হলো 
রাতের এক তৃতীয় প্রহর বা দবপ্রহর পর্যন্ত দেরিতে 
তারাবিহ পড়া । 

কেউ কেউ বলেছেন, রাতের দ্বিপ্রহর পর তারাবিহ 
পড়লে ইশার সালাত দেরিতে পড়ার ন্যায় 
মাকরাহ হবে । 

সঠিক মতে তারাবিহ দেরিতে আদায়ে মাকরূহ 
হবে না । কেননা তারাবিহ রাতের সালাত আর তা 
শেষ সময়ে পড়াই উত্তম । 

ফাতাওয়া কাষিখানে আছে, রাতের দ্িপ্রহর পর্যন্ত 
দেরি করে তারাবিহ পড়া মুস্তাহাব । আরও 
অনেকে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং 
এটিই সঠিক 1৫১ 

আল-খুলাসা গ্রন্থে আছে, উত্তম হলো পুরো রাত 
সালাত আদায়, অপেক্ষা ও বিশ্রাম গ্রহণের 
মাধ্যমে কাটানো, যদিও রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত 
দেরি করতে হয় । এমনটি সঠিক এবং জায়িষ, 
আদৌ মাকরুহ নয় 1 

মাসআলা: যদি তারাবিহ ছুটে যায় তবে কি তা 
পড়বে, না জামাআত ছাড়া পড়বে? উত্তর হলো, 
জামাআত-সহকারে কাযা করবে না। অবশ্য 
জামাআত ছাড়া কাযার ক্ষেত্রে আলিমদের 
মতভেদ রয়েছে । 

অনেকে বলেছেন, রামাযান শেষ না-হওয়ার 
আগেই কাযা করবে । আর অনেকে বলেছেন, 
কোনো কাযা করবে না 1 

এটিই সঠিক | যেহেতু তারাবিহ মাগরিব ও ইশার 
সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় । আর এ- 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


ধরনের সালাত একাকিভাবে আমাদের মতে কাযা 
করা যায় না । অতএব তারাবিহ এ-রকমই । এর 
প্রমাণ হলো, সর্বসম্মতভাবে জামাআত-সহকারে 
তারাবিহের কাযা নেই । যদি তারাবিহের কাযা 
হতো তবে যেভাবে ছুটে যায় সেভাবে কাযা 
করতে হতো | অতএব যদি তারাবিহ একাকিভাবে 
কাযা করা হয় তবে মুস্তাহাব হবে । যেমন- 
মাগরিবের সুন্নাত যদি কাযা করা হয় 1? 
আশ-শায়খ কাসিম আল-হানাফি অনুরূপ 
বলেছেন, তিনি সুনান আল-হুদায় আস-সিরাজিয়া 
থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি একাকিভাবে কাযা 
করে তবে উত্তম কাজ হবে । 

তারাবিহের মাসায়িল সমাপ্ত হলো । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
যকত 


১ আত-তাবারানি, আল-ম্বজাম আল-কাবির, খ. ১৮, 
পৃ. ২৪৬, হাদিস: ৬১৮; আল-ইরবায ইবন সারিয়া 
২ আস-সারাখসী, আল-সাবস্ৃঁত, দার আল-মারিফা, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৪৫ 

হিদায়, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩৭ 

+ আল-বায়হাকি, আস-স্থনান আল-কুবরা, দার আল- 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদিস: ৪২৮৮ 

« আল-বায়হাকি, এক, খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদিস: 
৪২৯০ 

৬ আবদ ইবন হুমায়দ, আল-মুনতাখাব মিন মিন 
মুসনাদ আবদ ইবন হুমায়দ, মাকতাবা আস-সুনা, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদিস: ৩৫৩ 
 আত-তিরমিযি, আ/স-স্বনান, প্রাপ্তক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩০৩, হাদিস: ৪৪০ 

” মালিক ইবন আনাস, আল-মাপ্লুনা, দার আল-কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৮৭ 

৯ আল-ইমরানি, আল-বায়ান ফি মাযহাব আল- 
সওদি আরব, খ. ২, পৃ. ২৭৮ 

* কাি খান, আল-ফাতাওয়। আল-খানিরা, আল- 
(১৩১০ হি.), খ. ১, পৃ. ২৩৫ 

* ইবন মাযা, আল-ম্াহিত আল-বুরহানি ফি আল- 


, গ্রাওভ্, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি 
রাহিমাহুল্লাহর নিজস্ব অভিমত 
১» ইবন মাযা, এ্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
৯ আস-সারাখসী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
** আস-সারাখসী, এরাও, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
১১ আস-সারাখসী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
» গ্রাওভ, খ. ১, পৃ. ৪৫৯ 
** আস-সারাখসী, এঁগজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১৪৬ 
২০ ইবন খুযায়মা, আস-সাহিহ, আল-মাকতাৰ আল- 
ইসলামি, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৯১, হাদিস: 
১৮৮৭; সালমান রাধিয়ান্লাু আনহু- 'বর্ণিত 


আগস্ট'১১ 


২, আশ-শিলবি, আল-হাশিয়। জালা তাবায়িন আল- 
হাকায়িক শরহ কানয আদ-দাকায়িক, আল- 
খ. ১, পৃ. ১৭৯; কাধি খান, গ্রাওজ্তু, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 
২ কাস্তাল্লানি, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৮ 

২ কাষি খান, গ্রাওজ্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৯ 

২ কাঘি খান, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 

২ কাঘি খান, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৮ 

২৬ কাধি খান, গ্ঁঙক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৮-২৮৯ 


২৭ কাষি খান, এঁঙক্ত, খ. ১, পৃ. ক 
২৮ কাি খান, প্রাঙজ্ খ. ১, পৃ. ১ 
২৯ ইবন মাযা, এীঁওক্, খ. ১, রঃ 
*? ইবন মাযা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪৫৭ 


আল-মুখতার » রদৃদ আল-ম্বহতার, দার আল- 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৫২ 

০২ ইবন মাযা, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৮ 

১ আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনাদ, খ. ৩৫, পৃ. 
৪৯৩, হাদিস: ২১৬২৪; যায়দ ইবন সাবিত রাধিয়াল্লাহু 


খায়রিয়া, খ. ১, পৃ. ৯৭ 

৩৫ কাহি খান, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৩৩ 

২৯ কাহি খান, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৩৩ 

৩৭ কাষি খান, এাঁওজ্জ খ. ১, পৃ. ২৩৩-২৩৪ 

4 রি বাদায়ি জে ফি তারাতিব 

বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ০ 

০৫০ &০৬ঠা 4১ টড ১০ ৩৪ 
0835 455 155 

“আল-হাসান থেকে, তিনি আবু হানিফা থেকে বর্ণনা 

করেন, যে-ব্যক্তি ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত কোনো 

কারণ ছাড়া বসে পড়া তবে জায়িয নেই । 

২৯ কাযি খান, এাওক্, খ. ১, পৃ. ২৪৩-২৪৪ 

৯” ইবন মাহা, গাঁওজ্ড, খ. ১, পৃ. ৪৬৭ 

+১ আল-কুরআন, সুরা জান-নিসা ৪:১৪২ 

*২ ইবন মাযা, এ্রাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৭ 

*« আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা ৯:৮১ 

৯ আয-যায়লায়ি, তাবয়িন আল-হাকায়িক শরহ 

কানয আদ-দাকায়িক, আল-মাতবাআ আল-কুবরা 

আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ১৮০ 

* ইবন আল-হুমাম, ফাতহ আল-কদির, দার আল- 

ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৮০ 

৯, আল-বাবারতি, আাল-ইনায়। শরহ আল-হিদায় 

দার আল-ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৭০ 

+৭ আয-যায়লায়ি, গরাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৭১ 

৯৮ আল-হাদ্দাদি, গ্রাও্ঞ, খ. ১, পৃ. ৯৯ 

*৯ কাষি খান, এীওক্, খ. ১, পৃ. ৯৭ 

৫” ইবন আল-হুমাম, এাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২০ 

৭ কাযি খান, এওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২৩৯ 

৫২ আল-কাসানি, এাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২৮৯ 

«৩ কাযি খান, এাঁওজ্ত, খ. ১, পৃ. 


পৃ 
০০৮ এরাও, খ. রি 
টি 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

ঞ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 
* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 


(0088107 [২০০০5 
1001370 


07072] [005 


10019, 7810519), 11950 


8170101, ব৩)থ1 

194) 04 খা, 
000910, ]1থ1), 190, 
[0911 /501701009121, 
90০. /১51817০01707195- 


11109 11100 


102200 
52559 
110518009 


1151600 
01900 
1101160 


18810199010 & 4১21091 0001010103, 


010) 4১0091108 


৯০৪0এ]1থ, 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 


শী।র্য।|বি।ষ।য় 


মাহে রামাযান 


শরঈ বিধি ও রীতি 


আল্লামা মুফতি 


হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 


কর্তৃক পরিমার্জিত 


মুহাম্মদ রেজাউল করিম সিদ্দিকী 


রোযাই আদায় হবে_- অন্য যে রোযার নিয়ত 


রোযা । নামাযের পরেই আল্লাহ তা'আলা 
মুসলমানদের প্রতি যে ইবাদত ফরয করেছেন, 
তা মাহে রামাযানের রোযা । দ্বিতীয় হিজরী সনে 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রামাযান মাসের রোযা 
ফরয করা হয়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত 
শরিয়ত নাধিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা 


করবে সেটা আদায় হবে না। 
৪ রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিকের পূর্ব 
পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস জায়েয । 
সাহরির মাসায়িল: 
ঞ সাহরি খাওয়া জরুরি নয় । তবে সাহরি খাওয়া 


পালনের বিধি-ব্যবস্থা ছিল | হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পর্যন্ত নবী-রাসুলগণই সকলেই রোযা 
পালন করেছেন । আল্লামা ইমাম উদ্দিন ইবনে 
কসির (োহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
তিনদিন রোযা ফরয রাখার বিধান ছিল । পরে 
রামাযানের রোযা ফরয হলে তা রহিত হয়ে 
যায় ।১ 

তথা করণীয় ও বর্জনীয় কি কি বিষয় রয়েছে 
যেসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল: 
রামাযানের রোযা: সুবহে সাদিক থেকে সুযস্তি 
ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা 
হয় । প্রত্যেক আকেল, বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর 
ওপর রামাযানের রোযা রাখা ফরয ১ 


গ রামাযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয । 
নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃত্তি 
থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না। 

মুখে নিয়ত করা জরুরি নয় । অন্তরে নিয়ত 
করলেই যথেষ্ট হবে । তবে মুখে নিয়ত করা 
উত্তম । 

গ মুখে নিয়ত করলেও আরবিতে হওয়া জরুরি 
নয়। যে কোনো ভাষায় নিয়ত করা যায়। 
নিয়ত এভাবে করা যায়: “আমি আজ রামাযান 
মাসের রোযা রাখার নিয়ত করলাম ।' 

০ সূর্য স্থির হওয়ার দেড় ঘণ্টা পূর্বে পর্যন্ত 
রামাযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে। 
তবে রাতেই নিয়ত করে নেওয়া উত্তম ।* 

৬ রামাযান মাসে অন্য যে কোনো প্রকার রোযা 
বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও রামাযানের 


আগস্ট'১১ 


সুন্নত, অনেক ফযিলতের আমল । নিদ্রার 
কারণে সাহরি খেতে না পারলেও রোযা রাখতে 
হবে । সাহরি না খেতে পারায় রোযা না রাখা 
অত্যন্ত পাপ। 

সাহরির সময় আছে বা নেই-এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরি না-খাওয়া উচিৎ । এরূপ সময়ে 
খেলে রোযা কাযা করা ভালো । আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সাহরির 
সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব । 
অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সাহরির সময় 
ছিল না, তাহলে রোযা হবে না । তবে সারাদিন 
তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং 
রামাযানের পর ওই দিনের রোযা কাযা করতে 
হবে। 

বিলম্বে সাহরি খাওয়া উত্তম । আগে খাওয়া 
হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি 
ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্ষে সাহরি করার 
ফযিলত অর্জিত হবে । 


ইফতারের মাসায়িল: 

১.সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব ৷ বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ । 
২.মেঘের দিনে কিছু দেরি করে ইফতার করা 
ভালো ৷ মেঘের দিনে রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে 
সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত 
সবর করা ভালো । শুধু ঘড়ি বা আযানের ওপর 
নির্ভর করা ভালো নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে 
পারে । 

৩.সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত 
ইফতার করা দূরত্ত নেই । 


৪.সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার 
করা, নতুবা কোনো মিষ্টি জিনিস দ্বারা নতুবা 
পানি দ্বারা | 

৫.লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম-এই 
আকিদা ভুল। 

৬.পশ্চিম দিকে প্রেনে সফর শুরু করার কারণে 
যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদিক 
থেকে নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সূযৃস্তি ঘটলে 
সুযস্তি পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর 
২৪ ঘন্টার মধ্যেও সুযুস্তি না ঘটলে ২৪ ঘণ্টা 
পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে 
নেবে | 

৭.পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সৃযস্ত 
হবে তখনই ইফতার করবে । 

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরুহও 

হয় নাঃ 

১.মিসওয়া করা | যেকোনো সময়ে হোক । কীচা 
হোক বা শুক্ক । 

২.শরীর বা মাথা বা দাড়ি-গোপে তেল লাগানো । 

৩.চোখে সুরমা লাগানো বা কোনো ওষধ 
দেওয়া | 

৪.খুশবু লাগানো বা তার স্বাণ নেওয়া । 

৫.ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বান্ত্্ী 
সম্ভোগ করা । 

৬.গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা 
বারবার কুলি করা । 

৭.অনিচ্ছাবশত গলার মধ্যে ধোয়া, ধুলোবালি বা 
মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা । 

৮.কানে পানি প্রবেশ করা বা অনিচ্ছাবশত চলে 
যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে 
ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা 
কাযা করে নেওয়া । 

৯.অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া । ইচ্ছাকৃতভাবে 
অল্প বমি করলে মাকরুহ হয় না। তবে এরূপ 
করা ঠিক নয়। 

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া । 

১১. মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা । 

১২. যেকোনো ধরনের ইনজেকশন বা টীকা 
লাগানো । তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


হয়এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা 
স্যালাইন লাগানো ঠিক নয় |? 

১৩. রোযা অবস্থায় দাত উঠালে এবং রক্ত পেটে 
না গেলে। 

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত 
সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে 
যায় তার কারণে ॥৮ 

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 

যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং শুধু 

কাযা ওয়াজিব হয়: 

১.কানে বা নাকে ওষধ দিলে । 

২.ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প 
বমি আসার পর তা গিলে ফেললে । 

৩.কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালিতে 
পানি চলে গেলে । 

৪-্ত্রী বা কোনো নারীকে শুধু স্পর্শ বা চুম্বন করার 


১৬. পান খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা 
সত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায় । 

১৭. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের 
সাহায্য রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং 
এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মতো 
দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরুহও 
হয় না ১০ 


যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না, তবে 

মাকরুহ হয়ে যায়: 

১.বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চিবানো । 

২.তরকারি ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেওয়া । 
তবে কোনো চাকরের মুনিৰ বা কোনো নারীর 


কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে । 


রোযা বাদ গিয়েছে, তার কাযা করতে হবে । 
আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে 
যায় তাহলে তা রাখতে হবে 1১৩ 
২৩. এন্ডোসকপিও ইনহেলার ব্যবহার করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । তবে এসব রোগী যদি 
ইনকেশনের মাধ্যমে দিনের বেলায় রোগ দমন 
করতে পারে তাদের জন্য ইনহেলার জায়েয 
হবে না। নতুবা রোযাকালীন ইনহেলার 
ব্যবহার করবে এবং রোযাও পালন করতে 


৫.এমন কোনো জিনিস খেলে যা সাধারণত 
খাওয়া হয় না। যেমন- কাঠ, লোহা, কাগজ, 
পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি । 

৬.আগরবাতি প্রভৃতির ধোয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে 
বা গলার ভেতর পৌছালে । 

৭.ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙে গেছে 
মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু 
পানাহার করলে । 

৮.রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পরে 
সাহরি খেলে । 

৯.ইফতারের সময় হয়নি; দিন রয়ে গেছে অথচ 
সময় হয়ে গেছে-এই মনে করে ইফতার 


স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে 
লবণ পরীক্ষা তা ফেলে দিলে এতটুকুর 
অবকাশ আছে। 

৩.কোনো ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা 


করলে । 

১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে । 

১১. দাত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর 
চেয়ে পরিমাণে বেশি হয় এবং কণ্ঠনালির নিচে 


টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরুহ । আর এর 
কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে 
চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে ।* 


চলে যায়। 
১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোনো 
কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালিতে পৌছে গেলে । 


৪.গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন 
অতিবাহিত করা । 

৫.কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেওয়া ।৯ 

৬.গিবত করা, চোগলখুরি করা, অনর্থক কথাবার্তা 
বলা, মিথ্যা বল। 

৭.ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালিগালাজ করা । 

৮.ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিতরতা প্রকাশ । 

৯.মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে 
ফেলা । 

১০. দাতে চনা বুটের চেয়ে ছোট বস্ত আটকে 
থাকলে তা বের করে মুখের ভেতর থাকা 
অবস্থায় গিলে ফেলা । 

১১. নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না-এরূপ মনে 
হওয়া সত্তেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন 
করা । নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে 
ক্ষতি নেই । তবে যুবকদের এমন অবস্থায় স্ত্রীর 
ঠোট মুখে নেওয়া সববিস্থায় মাকরুহ | 

১২. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্ত শিশুর 
মুখে দেওয়া । তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ 
করলে অসুবিধা নেই । 

১৩. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশি ধোয়া 
যে, ভেতরে পানি পৌছে যাওয়ার সন্দেহ হয় 
এরূপ করা মাকরুহ | আর প্রকৃত পক্ষে পানি 
পৌছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় । 

১৪. ঠোটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভেতর 
চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরুহ । 


আগস্ট'১১ 


১৩. দাতে কোনো খাদ্য-টুকরা আটক ছিল এবং 
সুবহে সাদিকেরে পর তা যদি পেটে চলে যায় 
তবে সে টুকরা চনাবুটের চেয়ে ছোট হলে 
রোযা ভেঙে যায় না, তবে এরূপ করা 
মাকরুহ । কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর 
গিলে ফেললে, তা যতই ছোট হোক না কেন 
রোযা কাযা করতে হবে । 

১৪. হস্তমৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয় । 

১৫. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোনো 
ওবধ প্রবেশ করালে । 

১৬. পানি বা তেল দ্বারা ভেজা আঙ্গুল যৌনিতে 
বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে । 

১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ 
অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে । 

১৮. নসি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে । 

১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২০. স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর 
ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে 
ওই স্ত্রীর ওপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে । 

২১. রামাযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে 
শুধু কাযা ওয়াজিব হয় । 

২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে 
চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের 
তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের 
দেশে হিসেবে ৩০ রোযা থেকে যে কয়টা 


থাকবে ৷ পরে সুস্থতা ফিরে এলে সেসব 
রোযার কাযা আদায় করবে ।৯ 


যেসব কারণে রোযা ভেঙে যায় এবং কাযা- 

কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়: 

১.রোযার নিয়ত (রোতে) করার পর 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে । 


সম্তোগ করলে । স্ত্রীর ওপরও কাযা-কাফফারা 
উভয়টা ওয়াজিব হবে । 

৩.রোযা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করলে 
যেমন- স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিংবা মাথায় তেল 
দিল, তা সত্তেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে 
পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাঘা- 
কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে |১ 


যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা 

ভেঙে ফেলার অনুমতি রয়েছে: 

১.যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের 
আশঙ্কা দেখা দেয় । 

২.যদি এমন কোনো রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় 
যে, ওষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা 
ত্যাগ করতে হয় । 

৩.গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, 
নিজের বা সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় । 

৪.বেহুশ বা পাগল হয়ে গেল । উল্লেখ্য যে, এসব 
অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেওয়া হবে পরে তা 
কাযা করে নিতে হবে । 

৫.এমন ব্যক্তি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে 
পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো 
কাজ করতে পারে, তা সত্তেও সে টাকার 
লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে 
অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার 
জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই 1৯ 


রামাযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রামাযানের 
পর যথা শিগগিরই কাযা করে নিতে হবে । 
বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরি করা 
গুনাহ । 

* কাযা রোযার জন্যে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 
হবে না। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে 
সে রোযা নফল হয়ে যাবে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


৬ ঘটনাক্রমে একাধিক রামাযানের কাযা রোযা 
একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে 
হবে যে, আজ অমুক বছরের রোযা আদায় 
করছি। 

যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে 
রাখা মুস্তাহাব ৷ বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত 
আছে। 

৪ কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রামাযান এসে 
গেলে তখন ওই রামাযানের রোযাই রাখতে 
হবে । কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে । 


একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা (কাযা 
বাদে) এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 
ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে নিয়ম অনুযায়ী 
এই ফিদিয়া আদায় করা হবে । আর ওসিয়ত না 
করে থাকলেও যদি ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল 
থেকে ফিদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা 


যাওয়া । শরিয়ত-সম্মত প্রয়োজন হলে 
মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় । যেমন- সে 
মসজিদে জুমুআর জামায়াত না হলে জুমুআর 
নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয 
বা সুন্নত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি । 


যায় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন এবং মৃত 
ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন । 

অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোনো 
ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদি রোগ হলে এবং সুস্থ 
হওয়ার কোনো আশা না থাকলে আর রোযা 
রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের 


যেমন- পেশাব-পায়খানার জন্যে বের হওয়া । 
খাদ্য খাবার এনে দেওয়ার লোক না থাকলে 
খাওয়ার আনার জন্যে বের হওয়া । মসজিদের 
ভেতর ওযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং 
পানি দেওয়ার জন্য কেউ না থাকলে ওযুর 
পানির জন্য বাইরে যাওয়া যায় । যে কাজের 


জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় 
করার অনুমতি আছে । তবে এরপ বৃদ্ধ বা এরূপ 
রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে 


হবে । মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ 

৬০টি একাধারে রাখতে হবে । 
৬ কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে 
যেন মাঝখানে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না 
যায় । উল্লেখ্য যে পাচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ 
বা হারাম তা হল: দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল 
আযহার পরের তিন দিন | কাফফারার রোযা 
রাখার মধ্যে হায়েষের দিন (নিফাসের নয়) 
এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়যের কারণে 
বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই । এই ৬০ 
দিনের মধ্যে নিফাস বা রামাযানের মাস এসে 
যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা 
আদায় হবে না। 
কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও 
সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া জরুরি | 
একই রামাযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে 
কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে । কাফফারা 
হিসেবে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার 
সামর্থ্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে 
এমন ৬০জন মিসকিনকে (অথবা এক জনকে 


জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার 
পর সত্তর ফিরে আসবে বিনা প্রয়োজনে কারো 
সাথে কথা বলবে না। 


তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফিদিয়া দান 
করেছিল তার সাওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে । 


ইতিকাফের মাসায়িল: 

ইতিকাফ অর্থ স্থির তাকা, অবস্থান করা। 
পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার- 
পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাওয়াবের নিয়তে 
মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও 
স্থির থাকাকে ইতিকাফ বলে । 

রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে 
মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের 
প্রত্যেকটা মহাল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে 
কেউ কেউ ইতিকাফ করলে সকলেই দায়িতৃমুক্ত 
হয়ে যাবে । আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত 
তরকের জন্য দায়ী হবে । 

রামাযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে থেকে ঈদুল 
ফিতরের চাদ দেখা পর্যন্ত সুন্নত ইতিকাফের 
সময় । 


ইতিকাফের জন্য তিনটি শর্ত: 
১.এমন মসজিদে ইতিকাফ হতে হবে যেখানে 


৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে 
হবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের যে পরিমাণ গম 
বা তার মূল্য দেওয়া হয় প্রত্যেককে সে 


নামাযের জামায়াত হয় । জুমুআর জামায়াত 
হোক বা না হোক-এ শর্ত পুরুষের ইতিকাফের 
ক্ষেত্রে । মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ 


পরিমাণ দিতে হবে । গম ইত্যাদি বা মূল্য 
দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক 
দিনেই দিলে কাফফারা আদায় হবে না । তাতে 
মাত্র একদিনের কাফফারা ধরা হবে । 

৪ ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেওয়ার মাঝে 
২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই । 


ফিদিয়া অর্থ মুক্তিপণ, বদলা | রোযা রাখতে না 


করবে । 
২.ইতিকাফের নিয়ত করতে হবে । 
৩.হায়িস-নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ছেড়ে 
দেবে। 


সেসব কারণে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যায় এবং 

কাযা করতে হয়: 

১.স্ত্রী সহবাস করলে, চায় বীর্যপাত হোক বা না 
হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। 


পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে তার 


সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন- চুম্বন, 


বদলা দিতে হয় তাকে ফিদিয়া বলে । প্রতিটা 


আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে 


রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) 
পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক 
রোযার ফিদিয়া 1১ 

যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে, জীবদ্দশায় 
আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ তার 
রোযার ফিদিয়া আদায় করবে । মৃত ব্যক্তি 


আগস্ট'১১ 


ইতিকাফ ফাসিদ হয়ে যায়, তবে চুম্বন 
ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে ইতিকাফ 
বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফের অবস্থায় তা 
করা হারাম । 

২.ইতিকাফের স্থান থেকে শরিয়ত-সম্মত 
প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে 


পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা মানব জীবনের 
পরকালীন মুক্তির অন্যতম সোপান । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (ো.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “রোযা 
এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য 
সুপারিশ করবে । রোযার গুরুত্ব ও উপকারিতা 
সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানবী (রাহ.) বলেন, “রোযা দ্বারা পাশবিক শক্তি 
অবদমিত ও রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে 
তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয় । স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় 
সৃষ্টি হয়, দুরদর্শিতা প্রসারিত হয়, নুরানি শক্তি 
সৃষ্টি হয়, মানুষ ফিরিশতা চরিত্রের কাছাকাছি 
পৌছতে পারে, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমত্ববোধ এবং 
পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, এটি আল্লাহর 
প্রতি গভীর রহমতের নিদর্শন 1 রোযা মানুষকে 
শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের 
সুস্থতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়া একটি সমাজ 
বিনির্মাণের জন্য পবিত্র মাহে রামাযানের রোযার 
কোনো বিকল্প নেই । আর এতেই পার্থিব সৌন্দর্য 
ও পরকালীন মুক্তি গভীরভাবে নিহিত । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ভিথ্রি কলেজ 
চগ্রাম 


তাৎপর্য ও 
আহকাম 


মুফতি ওসমান আল-হাসান 


পবিত্র দীন ইসলামে রোযা এবং তারাবিহের 
তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম | দিনের বেলায় 
সিয়াম সাধনা আর রাতের বেলায় কিয়াম সাধনা 
মাহে রামাযানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । রোযা এবং 
তারাবিহ দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
বিগত জীবনের যাবতীয় পাপাচারসমূহ মোচন 
করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে । যারা একমাত্র রাববুল 
আলামিনকে রাজি-খুশি করার নিমিত্তে রোযা এবং 


নামায (তোরাবিহ) আদায়কালে লোকেরা তার 
পেছনে নামাযের ইকতিদা করলেন । তবে প্রথম 
রাতের চেয়ে দ্বিতীয় রাতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে 
যায় । ভোর বেলায় তাদের মাঝে সে নামায নিয়ে 
আলোচনা হয় । তৃতীয় রাতেও একই পদ্ধতিতে 
রাসুলে করিম (সা.) ও সাহাবাগণ তারাবিহের 
নামায আদায় করনে । পূর্বের চেয়ে এ রাতে 

খ্য মুসল্লির সমাগম ঘটে । অতঃপর যখন 


তারাবিহ আদায় করবে পাক পরওয়ারদিগারের 


চতুর্থ রাতের পালা আসে তখন পুরো মসজিদ 


রহমত ও মাগফিরাতের দুয়ার তাদের জন্য উন্মুক্ত 
হয়ে যাবে । হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মুসল্লিদের 
খ্যাধিক্যের কারণে মসজিদ যেন ছোট হয়ে 


বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম (সা.) রামাযান 


পড়ে । কিন্তু এ রাতে প্রিয়নবী (সা.) মসজিদে 


শরিফে তারাবিহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন । 
তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামাযান রজনীতে 
ঈমানসহ ও পুণ্যের আশায় তারাবিহের নামায 


তাশরিফ আনয়ন করননি। পরদিন ফজরের 
নামায আদায়ের পর তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ 
পাকের প্রশংসা করেন। অতঃপর উপস্থিত 


আদায় করবে তার পূর্ববর্তী পামসমূহ ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে ১ 


সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, 
তোমরা যে (গত রাতে) এখানে এসেছিলে তা 


অপর এক বর্ণনায় রাসুলে করিম (সো.) ইরশাদ 
করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর 
(দিনের বেলায়) রামাযানের রোযাকে ফরয 
করেছেন, আর আমি তোমাদের জন্য (রজনীতে) 


আমার অজানা নয়, তবে আমার ভয় হচ্ছিল যে, 
যদি এ নামায (তোরাবিহ) তোমাদের ওপর ফরয 
করে দেওয়া হয় তখন তোমরা তা আদায় করতে 
সক্ষম হবে না । অতঃপর প্রিয় রাসুল (সা.) দুনিয়া 


তারাবিহকে সুননতরূপে ঘোষণা দিলাম | যে ব্যক্তি 
ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রামাযান দিবসে 


থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন আর তারাবিহের প্রথা 
এভাবে রয়ে গেল ।5 


রোযা আর রাতে তারাবিহের নামায আদায় করবে 
সে পাপ-পঞ্কিলতা থেকে এমনভাবে বের হয়ে 


উপযুক্ত হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, 
রাসুলে করিম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 


যাবে যেমন সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে (পাপমুক্ত) 
ভূমিষ্ঠ হয় ১ 


রাসুলে করিমের (সা.) যুগে তারাবিহ 
হযরত আয়শা রো.) থেকে বর্ণিত, একদিন 
রাসূলে করিম (সা.) মাহে রামাযানের মধ্য 
রজনীতে আপন গৃহ থেকে বের হয়ে মসজিদ 
গমন করেন | মসজিদে তিনি নামায (তারাবিহ) 
পড়া আরম্ত করলেন । সাহাবীগণও তার পেছনে 


মাত্র তিন দিন জামায়াতের সাথে তারাবিহ আদায় 
করেন। এরপর তিনি জামায়াতের সাথে 
স্বতন্ত্রভাবে তারাবিহ আদায় পরিত্যাগ করেন, 
যাতে এ নামায উম্মতের ওপর ফরয হয়ে না 
দীড়ায়। তবে তিনি তারাবিহের প্রতি মানুষকে 
উদ্বুন্ধ করেন এবং এ নামাযকে উম্মতের জন্য 
সুন্নতরূপে ঘোষণা করে যান । হযরত আবু বকর 
(রা.) ও হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে 
প্রারস্তিক যুগ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ধারাবাহিকতার 


একই নামায আদায় করলেন । অতঃপর সকাল 
আলোচনা করেন । দ্বিতীয় রাতেও প্রিয়নবী (সা.) 


আগস্ট'১১ 


সাথে তারাবিহের প্রচলিত প্রথা চালু ছিল না। 
সাহাবায়ে কেরাম তখন নিজ নিজ দায়িত্বে পৃথক 
পৃথকভাবে তারাবিহের নামায আদায় করতেন । 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


হযরত ওমরের (রা.) আমলে তারাবিহ 
হযরত ওমরের রো.) শাসনামলে একদিন তিনি 


রামাযানের রজনীতে লোকেরা কেউ একাকী 
বিচ্ছিনভাবে তারাবিহ আদায় করছেন, আবার 
কেড জামায়াতের সাথে আদায় করছেন । তখন 
হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার মতে 
সবাইকে এক ইমামের পেছনে এক্যবদ্ধ করে 
দিলে উত্তম হবে । অতঃপর তিনি এ কাজের জন্য 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং হযরত উবাই ইবনে 
কা'আবকে ইমাম বানিয়ে সবাইকে তার পেছনে 
জড়ো করে দেন । অতঃপর দ্বিতীয় রাতে হযরত 
ওমর রো.) মসজিদে তাশরিফ আনয়ন করলে 
সবাইকে সংঘবদ্ধভাবে এক ইমামের পেছনে 
নামায আদায় করতে দেখে বললেন, এ নতুন 
পদ্ধতি কতই না উত্তম 1 

হাদিসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কানযুল উম্মালে আছে, 
হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত ওমর রো.) একদিন তাকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন রামাযান রজনীতে 
মানুষদের সাথে নিয়ে তারাবিহ আদায় করেন 
এবং বলেন, দিনের বেলায় তো লোকেরা রোযা 
পালন করে কিন্তু রাতে তারা (তারাবিহে) 
যথাযথভাবে কির"আত পড়তে জানে না। যদি 
আপনি তাদেরকে (তারাবিহে) কুরআন শোনান 
তবে তা উত্তম হবে । এর জবাবে হযরত উবাই 
বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! পূর্বে তো এ 
ধরনের প্রথা ছিল না। হযরত ওমর (রা.) 
বললেন, তাতো আমার জানা আছে, তবে এটি 
একটি উত্তম কাজ । অতঃপর হযরত উবাই 
সবাইকে নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবিহ 
পড়ালেন 1 

হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাব সুনানে আবি দাউদ 
শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর সবাইকে 


উবাই ইবনে কা*আবের ইমামতিতে একত্রিত করে 
দেন, হযরত উবাই তাদের নিয়ে বিশ 


রাকাআতের তারাবিহ পড়াতেন ।* 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইয়াধিদ ইবনে রোমান 


মুসানিফে ইবনে আবি শায়বার এক বর্ণনা 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমরের (রো.) 
যুগে লোকেরা বিশ রাকা*'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন ।" 


অনুযায়ী স্বয়ং রাসুলে করিম (সা.) থেকেও 
প্রমাণিত যে, তিনি মাহে রামাযানে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ আদায় করেছেন ৯ 


ইমাম বায়হাকি (রাহ.) আস-সুনান আল-কুবরার 
অপর একটি বর্ণনা মতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, 


সনদসূত্রে যদিও এ হাদিসকে কেউ কেউ দুর্বল 
বলেছেন তবে সাহাবায়ে কেরামের একমত্যের 


হযরত ওসমানের (রা.) আমলেও লোকেরা পরম 
গুরুত্বের সাথে বিশ রাকা'আত তারাবিহ আদায় 
করতেন 1” 


দরুন এ হাদিস নিশ্চয়ই সহিহ হাদিসসমূহের 
সমপাঁয়ে পৌছে । সাহাবা-তাবেয়ীনের এক্যই 
হাদিসটি সহিহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে । হাদিস 


আবু আবদির রহমান সালমি (রোহ.) বলেন, 
হযরত আলী (রা.) কুরআনের হাফিযদের ডেকে 
এনে নির্দেশ দেন, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে 
বিশ রাকা,আত তারাবিহ পড়ান 


বিশ রাকা'আত তারাবিহের ওপর 


শাস্ত্রের পারদশীদের মাঝে এ কথাটা স্বীকৃত ও 
প্রমাণসিদ্ধ । 


ইমামের মতামত 
প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রাহ.), ইমাম শাফেয়ী রোহ.), ইমাম আহমদ 


মরযদাশীল সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে 


ইবনে হাম্বল (রাহ.) এবং ইমামে মালিক 


হযরত ওমর (রো.) যখন উবাই ইবনে কা'আবকে 


(রাহ.)-এক উক্তি মতে- বিশ রাকা'আত 


জামায়াতের সাথে বিশ রাকাআত তারাবিহ 


তারাবিহ সুন্নতে মুআক্কাদা হওয়ার মত পোষণ 


আদায়ে আদেশ প্রদান করেন তখন সাহাবাদের 


করেন | 


আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারাবিহের দু'রাকা'আত 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করছি । তবে এক নিয়তে 
বিশ রাকা'আতও আদায় করা যাবে 1৮ 


তারাবিহে ইমাম প্রসঙ্গ 
নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী ফরয কিংবা নফল 
নামাযে নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শিশুদের পেছনে 
প্রাপ্ত বয়স্কদের ইকতিদা শুদ্ধ হবে না 1 
এক মুষ্টির কম যারা দীড়ি ছেটে ফেলেন, তেমন 
হাফিষের ইকতিদায় তারাবিহ আদায় করা 
মকরুহে তাহরিমি 1৯১ 
ইশার নামায পড়েনি এমন হাফিষের পেছনে 
তারাবিহ শুদ্ধ হবে না। দু'্চার রাকা'আত 
তারাবিহ আদায়ের পর জানা গেল যে, হাফিয 
সাহেব ইশার নামায আদায় করেনি তাহলে 
মুসলিদের সে নামায পুনরায় আদায় করে নিতে 
হবে 1১৭ 


তারাবিহে কুরআন খতম প্রসঙ্গে 
নিজে পড়ে হোক কিংবা শ্রবণ করে হোক 


মধ্যে কেউ হযরত ওমরের সাথে বিরোধিতা বা 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে 


তারাবিহের নামায একবার সম্পূর্ণ কুরআন খতম 


দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং সকলেই হযরত 
ওমরের সে প্রথাকে সমর্থন করে নিয়মিতভাবে 


প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওমরের রো.) আমল 
থেকে নিয়ে প্রতি যুগে উম্মতের শীর্ষ মুহাদ্দিস ও 


তারা বিশ রাকাআত তারাবিহ আদায় করেন । 
মুহাদ্দিস আল্লামা আলী কারী (রাহ.) বলেন, বিশ 


করা সুন্নতে মুয়াককাদা। আর তা মসজিদে 
জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মুয়াঞ্কাদা 


মুজতাহিদগণ ২০ রাকা*আত তারাবিহের ওপর 
একমত্য পোষণ করেন । হযরত ওমরের (রা.) 


রাকা'আত তারাবিহের ওপর সাহাবাগণ 
এক্যবদ্ধ 1৮০ 


চালুকৃত সেই নিয়মেই মুসলিমরা আজ অবধি 
অতীব গুরুত্বের সাথে তারাবিহ আদায় করে 


ইমাম ইবনে তায়মিয়া রোহ.) বলেন, নির্ভরযোগ্য 
সূত্র মতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উবাই 
রামাযান রজনীতে সাহাবা ও তাবেয়ীনকে বিশ 
রাকাআত তারাবিহ এবং তিন রাকা*আত বিতর 
পড়াতেন । এজন্যই অধিকাংশ ইমামগণ বিশ 
রাকা'আত তারাবিহকেই সুন্নত বলেছেন । কারণ 
হযরত উবাই তারাবিহের সে বিশ রাকা'আত 
মুহাজির-আনসার সাহাবার উপস্থিতিতেই 
পড়িয়েছেন, কিন্তু কেউ তা অস্বীকার করেননি 1৯ 


আসছেন । এটাইতো ইজমায়ে উম্মাতের জ্বলত্ত 
উদাহরণ । সাম্প্রতিককালে খারা আট রাকা'আত 
তারাবিহ নিয়ে বিশেষ প্রচারণায় নেমেছেন তারা 
উম্মতের এক্যকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত নয় 
কি? 


নামাযে নিয়ত প্রসঙ্গ 
অন্যান্য নামাযের মতো এভাবে নিয়ত করবে যে, 


আলাল কিফায়া | কিছু সংখ্যক মানুষ তারাহিবের 
জামায়াত আদায় করলে অন্যদের পক্ষ থেকে তা 
যথেষ্ট হবে । আর যদি সকলেই মসজিদ ত্যাগ 
করে অথবা জামায়াত ছাড়াই তারাবিহ আদায় 
করে তাহলে সকলেই মসজিদ ও জামায়াত ত্যাগ 
করার দরুণ গুনাহগার হবে ।৯৮ 


কুরআন দেখে তেলাওয়াত করা 
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে দেখা 
যায়, ইমাম সাহেব কুরআন হাতে নিয়ে দেখে 
কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করে তারাবিহের 
ইমামতি করেন । আমাদের হানাফি মাযহাব 
অনুসারে এভাবে দেখে তেলাওয়াত করে নামাযের 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


আগস্ট'১১ 


ইমামতি করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । এমন 
ইমামের পেছনে হানাফিদের নামায শুদ্ধ হবে 
না।১» 


তারাবিহের বিনিময় গ্রহণ করা প্রসঙ্গে 

বিনিময়ের ওপর তারাবিহের নামাযে কুরআন 
শোনানো না-জায়েয ।৯ 

তাই বিনিময় গ্রহণ করে না এমন হাফিযের 
পেছনে তারাবিহের নামায পড়া উচিৎ । যদি এমন 
হাফিয পাওয়া না যায় তাহলে হাফিয সাহেবকে 
করবে । দুয়েক ওয়াক্ত নামাষের দায়িত্ব তার ওপর 
অর্পণ করে উক্ত হাফিয সাহেবকে ইমামতির 
বিনিময়ে কিছু দেওয়া যাবে 1৯ 


মতবিরোধ হলে 

তারাবিহের রাকা'আত নিয়ে মুসল্লিদের মাঝে 
মতবিরোধ হয়ে গেল। কেউ বলে আঠারো 
রাকাআত, কেউ বলে বিশ রাকাআত । এ ক্ষেত্রে 
ইমাম সাহেবের রায় চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে । 
আর যদি ইমাম মুকতাদি উভয়ে সন্দেহে পতিত 
হয় তাহলে একা একা দু'রাকা'আত পড়ে নেব। 
জামায়াতের সাথে নয় ।৯ 


দ্বিতীয় রাকা*আতে ভুলে দীড়িয়ে গেলে 
যদি তারাবিহের দ্বিতীয় রাকা'আতে না বসে ভুলে 


লিক সন 
কওমী মাদ্রাসার দীওরা-ই হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 


দীড়িয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ তৃতীয় রাকা*'আতের 
সিজদা না করবে বসে যাবে এবং সিজদা সাহু 
আদায়ের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করবে । আর যদি 
ইমাম তৃতীয় রাকা'আতের সিজদা করে ফেলে 
তাহলে তার সাথে আরও এক রাকা'আত যোগ 
করবে এবং সিজদা সাহু আদায় করবে | তবে চার 
রাকা'আতের মধ্যে শুধু শেষের দু'রাকা'আতই 
তারাবিহের মধ্যে গণ্য হবে । প্রথম দু'রাকা'আত 
গণ্য হবে না, তা নফল হয়ে যাবে । প্রথম 
দু'রাকা'আতের তেলাওয়াত পুনরায় আদায় 
করতে হবে ।২ 


তারাবিহের নামায চলাকালীন অনেক লোককে 
দেখা যায় মসজিদের এক পার্শে রুকুর অপেক্ষায় 
বসে থাকে । অতঃপর ইমাম যাখন রুকুতে 
যাওয়ার উপক্রম হয তখন তারা নামাযের শরিক 
হয় । শরিয়ত মতে এটা মাকরুহ । মুলত এর দ্বারা 
তারাবিহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রকাশ পায় । 
আবার এটা মুনাফিকদের সাদৃশ্যও বটে। যা 
অবশ্যই বর্জনীয় ও নিন্দনীয় । সুতরাং রুকুর 
অপেক্ষায় না থেকে তাকবিরে তাহরিমার সাথে 
সাথে নামাযে শরিক হয়ে যাওয়া উচিৎ ৯ 


প্রতি চার রাকা'আতের পর হাত তুলে 
দু'আ করা 


(নিহেহরারিক সাজিফুরি এ. রা ; এটাকে নামাযের 

: জন্য একান্ত 

আবশ্যক মনে 

করেন। কিন্ত 

৮ নির্দিষ্ট এ প্রথা 

| ছাড়া র নিয়ো কোসমূহেহাত-হ ছাত্র ভর্তি চলছে  দলিলাদি দ্বারা 
148-/574.8-4. প্রমাণিত 

13. 09০), 785৩ ৫1... 3.4, 010015) &1৬1.4১. 11115115119) [410191010 রি নয় । 

101010109. &1৬./১. 1 17101217% 9016109 3.১. (71701) 1.১, 115121010 910.0195 কারণ শরিয়ত 

[3100 (855) 1170 মুসল্িদেরকে প্রতি 

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ চার রাকা'আতের 

চট্টগ্রাম পর যেকোনো 

বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । তসবিহ, তাহলিল 

ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ ঘিকর-আযকার' 

কক্সবাজার | দরুদ শরিফ 

আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । ই দি ] নি 

ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ রি ২২ 

: ইখতিয়ার 

: কও মাদরাসার আসাতেজায়ে বামদের জনা রয়েছে বিশেষ ছাড়। দিয়েছে। এক্ষেত্রে 

্ নির্দিষ্ট. কোনো 

আগস্ট'১১ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


মনে করা বা তার প্রতি কাউকে বাধ্য করা 
শরিয়তের আলোকে উচিৎ নয় । 


তারাবিহের বিশেষ দু'আটি প্রসঙ্গে 

প্রতি চার রাকা'আতের পর মুসল্িদের মুখে একটি 
দু'আ শোনা যায় । মূলত এ দু'আটি নির্ভরযোগ্য 
সনদ ছারা বর্ণিত হয়নি । অবশ্যই আল্লামা শামি 
(রাহ.) ফতোয়ায়ে শামি কিতাবে সনদসূত্র ছাড়াই 
দু'আটি উল্লেখ করেছেন । চার রাকা'আতের পর 
এটাকে আবশ্যক মনে করা ঠিক হবে না। এর 
পরিবর্তে অন্য দু'আও পড়া যাবে । 


কুরআন খতমের সময় মিষ্টি বিতরণ 

তারাবিহের খতমে কুরআনের রজনীতে মিষ্টি- 
শিরনি ইত্যাদি বিতরণ দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মসজিদের আদব রক্ষা করা যায় না বিধায় এ প্রথা 
অবশ্যই পরিত্যাজ্য | বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণের 
জন্য মুসল্লিদের কাছ থেকে চাপ সৃষ্টি করে চাদা 
কালেকশন করা আরও বেশি দূষণীয় । এভাবে 
উক্ত রাতে মসজিদে জীকজমকের সাথে অতিরিক্ত 
লাইটের ব্যবস্থা করাও অপচয়ের দরুন শরিয়ত- 
সম্মত নয় ।২৫ 


লেখক: উত্তাযুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম 


১ মুসলিম, আস-সহিহ, ২:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল 
ঈমান, ৩:১৭৬; ইবনে খুযায়মা, আস-সহিহ, ৩:৩৬ 

২ নাসায়ী, আস-সুনান, ১:১২৩, ইবনে খুযায়মা, আস- 
সহিহ, ৩:৩৩৫ 

ও বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯; মুসলিম, আস-সহিহ, 
১:২৫৯; বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩:১৭৬ 

* বুখারি, আস-সহিহ, ১:২৬৯ 

€ হিন্দি, কনযুল উম্মাল, ৮:৪০৯ 

*« আবু দাউদ, আস-সুনান, ১:২০২ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬ 

* বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯ দ্রষ্টব্য 

৯ বায়হাকি, আস-সুনান আল-কুবরা, ২:৪৯৬; ইবনে 
আবি শায়বা, ২:৩৯৩ 

৯ মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাসাবিহ, ৩:১৯৪ 

১ ইবনে তায়মিয়া, মজমুয়া ফতোয়া, ১৩:১১২ 

৯ ইবনে আবি শায়বা, আল-মুসান্নিফ, ২:৩৪৯ 

* ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, 
১:১৫২ 

»৪ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৫৪ 

»« ফতোয়ায়ে শামী, ১:৫৪১ 

*৬ আহসানুল ফতোয়া, ৩:৫১৮ 

»* বাদায়িউস সানায়ি, ১:৬৪৪ 

** আদ-দুররুল মুখতার, 
আলমগিরি, ১:১১৬ 

** আয়নি, ১:৭৮৫; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:৫৩ 

২০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫:৪৭ 

২ কিফায়াতুল মুফতি; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৪৯ 

২২ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ১:৩৫৫ 

২ কাষীখান, ১:১১৩; ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১:১১৮ 

২ ফতোয়ায়ে আলমগিরি, ১/১১৯; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ১:৩৪৫ 

২৫ ফতোয়ায়ে রহিমিয়া, ৪:৩৮৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


১:৪০৮; ফতোয়ায়ে 


ক্যালিগ্রাফি: ইলিয়াস হুসাইন 
2351250০55৩ 2 2 ৮498 
১34৩5 23% 71 
'রাসূলুল্লাহ সা.) চিরজীবন রামাযানের শেষের 
দশকে ইতিকাফ করতেন । অতঃপর তার 
মর্যাদাবান স্ত্রীগণ (িম্মুল মুমিনীন) ই*তিকাফ 
করেন |» 
৮-এর অর্থ হল অবস্থান করা | ইসলামী 


পরিভাষায় ই*তিকাফ বলে পাক-পবিত্র হয়ে 
ইশ্তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা । 
যেহেতু ই'তিকাফ কারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
নিজেকে আল্লাহর ঘরে আবদ্ধ রাখে, এজন্য তাকে 
মু'তাকিফ বলে ।২ 
উল্লেখ্য যে, ই*তিকাফ ইসলামপূর্ব ইবাদাতের 
অন্তর্ভুক্ত । আল-কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তাই বুঝা 
যায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
ভে 1 এ এড গু এ ০৬৩৯ 
১০: 93 35903 3৬ 
নিয়েছিলাম তারা যেন আমার ঘরকে (কোবা 
শরীফ) তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু- 
সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখেন 1 
আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, 
52013695129 653283১5৯ 
“তোমরা মসজিদে ই*তিকাফ থাকাকালীন অবস্থায় 
তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সঙ্গম করো না 1” 


ই'তিকাফ তিন প্রকার 

১. ওয়াজিব ইতিকাফ ২. সুন্নাত ইতিকাফ ৩. 
মুস্তাহাব ই'তিকাফ । 

কেউ নযর বা মান্নত করল যে, আমার অমুক 
কাজ বা আশা পূর্ণ হলে আমি এতদিন ই'তিকাফ 
করব । যদি সে কাজ ও আশা পূর্ণ হয় তাহলে 
মান্নত মুতাবেক ই*তিকাফ করা ওয়াজিব | এভাবে 
কেউ সুন্নত বা নফল ই'তিকাফ ভঙ্গ করলে তার 
কযা দেয়া ওয়াজিব | রামাযানের শেষের দশকে 
ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া ৷ 


আগস্ট'১১ 


তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে । -সুরা আল-বাকারা; ২:১৮৩ 


০৯৯ 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


ই*তিকাফ ও 
গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
নন দা-বা. 


্স্থণায় : মাও. মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


মহল্লার যে কেউ ইতিকাফ করলে সবার পক্ষ 


মাসআলা: জানাযার নামায, রোগী দেখা, 


থেকে যথেষ্ট হবে । আর কেউই ইতিকাফ না 
করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে | যে কেউ যে 
কোন সময়ের জন্য ইতিকাফ এর নিয়ত করতে 
পারে, তা মুস্তাহাব ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে । 


ই'তিকাফের শর্তসমূহ 

ই*তিকাফকারী মুসলমান হওয়া * জ্ঞান সম্পন্ন 
হওয়া বা পাগল না হওয়া * নাপাক না হওয়া * 
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসূতি বা খাতুবর্তী না হওয়া * 
ইশতিকাফের নিয়ত করা *ওয়াজিব ইতিকাফ 
রোযার সাথে হওয়া * ই'তিকাফ থাকাকালীন 
সময়ে সহবাস হতে বিরত থাকা * পুরুষের 
ইতিকাফ মসজিদে হওয়া * আর মহিলাদের 
ইতিকাফ ঘরের অন্দর মহলে নির্ধারিত স্থানে 
হওয়া 1৫ 


যে সব কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে এবং 
কাযা করতে হবে 

মাসআলা: সাময়িক বিপদাপদ ও বিশেষ ওযরের 
ভিত্তিতে মসজিদ থেকে বের হলে জায়েয হবে । 
তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে । পরে তা কাযা 
করতে হবে । যেমন আগুন নিভানোর জন্য বা 
ডুবন্ত মানুষ বা বিপদগ্রস্থকে উদ্ধারের জন্য বের 
হওয়া |৬ 

মাসআলা: ই'তিকাফকারীকে কেউ জোরপূর্বক 
বাইরে নিয়ে গেলেও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে | পরে 
কাযা করতে হবে। যেমন কোন আসামী 
ই'তিকাফকারীকে পুলিশ গেফতার করে নিয়ে 
গেল বা পাওনাদার দেনার দায়ে তাকে বের করে 
নিয়ে গেল। 

মাসআলা: ওয়াজিব ই'তিকাফ ও সুনাত বা 
রামাযানের শেষে দশকের ইতিকাফ অবস্থায় 
বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া হারাম । এতে 
ইসতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, পরে কাযা করতে হবে |" 
মাসআলা: ই'তিকাফকারীর জন্য জুমার দিনে 
গোসলের জন্য বা শুধু শীতলতা ও প্রশান্তি লাভের 
উদ্দেশ্যে গোসলের জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া 
জায়েয নয় । 


পানাহার বা নিদ্রা যাওয়ার জন্য বের হলে 
ইতিকাফ ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে 
হবে ৯ 


যে সব কারণে ই'তেকাফ ভাঙ্গবে না 
মাসআলা: ই*তিকাফকারী শরীয়ত সম্মত কারণে 
মসজিদ হতে বের হতে পারবে । যেমন জুমা 
নামাযের জন্য, মসজিদের নির্ধারিত মুয়াজ্জিনের 
অনুপস্থিতিতে আযান দেয়ার জন্য ও পায়খানা- 
প্রশ্বাব করার জন্য ।১ 

মাসআলা: নফল ই*তিকাফের ব্বাযা ওয়াজিব 
নয় । কারণ নফল ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় না বরং 
শেষ হয়ে যায় । তবে মানত ও সুন্নাত ইতিকাফ 
ভেঙ্গে গেলে ক্বাযা দেয়া ওয়াজিব হবে। 
রামাযানের শেষের দশ দিনের ইস্তিকাফে যে 
দিনের ই'তিকাফ ভেঙে যাবে শুধুমাত্র সে দিনেরটি 
কা করবে । মনে রাখতে হবে যে, রোযা ছাড়া 
ইতিকাফ হয় না। সুতরাং মান্নত ও সুন্নাত 
ইশতিকাফের কাযা দেয়ার সময় নফল রোযাসহ 
দিতে হবে 1১৯ 

মাসআলা: ই*তিকাফকারীর জন্য খানা-পিনা 
পৌঁছাতে কোন লোক না থাকলে ই”তিকাফকারী 
হওয়া জায়েয । কিন্তু খানা-পিনা মসজিদের 
বাইরে করতে পারবে না । বরং মসজিদে এনেই 
খেতে হবে 1১২ 

মাসআলা: মহল্লাবাসী হতে যদি কেউ ইতিকাফ 
না করে তাহলে পুরা মহল্লাবাসী গুনাহগার হবে । 
এক্ষেত্রে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোন ব্যক্তিকে 
ইতিকাফ করালে ই'তিকাফ ছহীহ হবে না এবং 
মহল্লাবাসী এ কারণে গুনাহ থেকে পরিত্রাণও 
পাবে না ১০ 

মাসআলা: ইতিকাফকারী ছাড়া মসজিদের 
ভেতরে ইফতার করা মাকরূহে তাহরীমা | কিন্তু 
যদি কেউ মসজিদে প্রবেশের সময় নফল 
জন্য মসজিদের ভেতরে ইফতার করা জায়েয 1৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


সাদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিধান 
সাদকাতুল ফিতর যাকে আমরা সাধারণত 
রামাযানের ফিতরা হিসেবে জানি তা দ্বিতীয় 
হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছে । 


সাদাকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব 
যাকাতের নিসাব পরিমাণ যার অর্থ-সম্পদ 
রয়েছে, তার উপর ঈদের দিন সকালে 
সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | অর্থ্যাৎ প্রত্যেক স্বাধীন, সামর্থবান 
মুসলমান নর-নারীর ওপর ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব 
মাসআলা: যে ব্যক্তি কোন উরবশত রোযা 
রাখতে পারেনি, তার ওপরও ফিতরা আদায় করা 
ওয়াজিব | যে শিশু ঈদের রাতে সুবহে সাদিকের 
পূর্বে জন হয়েছে, তার পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । কিন্তু ঈদের দিন 
সুবহে সাদিকের পরে জন্ম হলে তার পক্ষ হতে 
সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয় 1১ 


ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার হিকমত 

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার মহান লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য বা হিকমত হল অভাবীদের অভাব দূর 
করা । অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিদের জরুরত পূরণ 
করা । বিশেষত রোযা রাখতে গিয়ে মানুষের যা 
ক্রুটি বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণ করা । অর্থাৎ 
রোযাদারের রোযাকে ক্রুটি মুক্ত করা । 

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 


582০০ 1 এরর আত বা 1০ কু 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 


তাহলে তাদের পক্ষ হতেও ফিতরা আদায় করতে 
হবে। 

প্রসঙ্গত অনেক ওলামা বর্ণনা করেন যে, ফিতরা 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় নিসাবের 
মালিক হওয়া শর্ত নয়। কারণ ফিতরা তো 
রোযাকে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে মুক্ত করার জন্য ৷ 
সুতরাং রোযাদার ফকির মিসকিন ও ফিতরা 
আদায় করবে এবং অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ 
করবে । 

বস্তত এর দ্বারা সমাজে সমতা, সহযোগিতা ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে এবং ফকির ও অসহায়দের 
দান খায়রাতের মাধ্যমে তাদের মান-সম্মান 
প্রতিষ্ঠিত হবে । সর্বোপরি ইসলামের উত্তম চরিত্র 
ও সামাজিক সমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে । 


সদকা, ফিতরা, ও যাকাতের মাল কাদের ওপর 
খরচ করবেন (মালিক বানাবেন) সে সম্পর্কে 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 

1৫ € 
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€9501526৩55 
“সাদাকাত (ফিতরা-যাকাত ইত্যাদি)-এর উপযুক্ত 
হকদার হলেন, ফকির, মিসকিন, যাকাত 
উত্তোলনকারী কর্মচারী, নও মুসলিম, মুক্তিপণ 
দাতা, খণগ্রস্থ, দীনের স্বার্থে মুসাফির ব্যক্তি ও 
মুজাহিদগণ 1১" 
মাসআলা: যাদের খোরপোষ নিজের জিম্মায় 
রয়েছে, তাদের যাকাত, ফিতরা দেয়া জাযেয 
নেই । যেমন- পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে । 
মাসআলা: সৈয়দ বংশ বা হাশেমী বংশের 
লোকদের ফিতরা দেয়া জায়েয নেই । এভাবে 


করেছেন রোযাদারকে বেফায়দা ও অশ্রীল 
কর্মকান্ডের অপবিত্রতা হতে পবিত্র করার জন্য 
এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
ও সাহায্যার্থে । 
নবীজী সো.) আরও বলেন, 
5 40586 849 পে ৪১০ এ এ ৩০ 
5৬৩০০ 9 2 রে ১৯| এ 
'যারা ঈদের নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করবে 
তার ফিতরা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে । আর 
যারা নামাযের পরে আদায় করবে তা অন্যান্য 
সাধারণ সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে 1" 
অর্থাৎ বিনা কারণে ঈদের নামাযের পরে আদায় 
করা অনুচিত । কারণ পরে আদায় করার কারণে 
ফিতরার যে মহান উদ্দেশ্য ছিল তা পুরণ হলো 
না। আর তা হল ফকির মিসকিনদের অভাবমুক্ত 
করণ ও অভাবীদের হাজত পুরণ । 


মুসলমানগণ নিজের পক্ষ হতে ও যাদের 
খোরপোষ নিজের জিম্মায় রয়েছে (যেমন- স্ত্রী, 
ছেলে-মেয়ে) এবং ঘরের চাকর-চাকরাণী, 


যাকাত, ফিতরা, কাফফারা, নযর ও মান্নতের 
টাকা অমুসলিম ফকীর মিসকিনদের দেয়া 
নাযায়েজ 1৮ 

মাসআলা : ফিতরা ও যাকাতের টাকা আপন 
ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগ্নে, ভাগ্নি, 
চাচা, ফুফু, মামা, খালা, সৎ মা-বাবা, নিজের 
শশুর-শাশুরী (যদি গরীব মিসকিন হয়) দেয়া 
জায়েয । বরং তাদের দিলে সাওয়াবও দ্বিগুণ 
পাবে 


ফিতরার পরিমাণ 
ফিতরা জনপ্রতি কত হারে আদায় করতে হবে 
হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে । নবীজী (সা.) 


এড সএদগরি ও (555 22৮5 
222-৯385 

-৫211৫5 এ উপ 

“ছোট-বড়, স্বাধীন-গোলাম, পুরুষ, নারী প্রতি 

গম ফিতরা হিসেবে দান করবে । দু'জনের জন্য 


এক ছা গম বা আটা হলে প্রতি একজনের জন্য 
নির্ধারিত ফিতরা হবে অর্ধ ছা গম বা আটা 1২০ 


অধিনস্ত কর্মচারীগণের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় 
করবে । আর পিতা-মাতা যদি একত্রে থাকে, 


আগস্ট'১১ 


হানাফী মাযহাবের ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


35 8 ৬৫৫৮০ ৬০৪০৪) 
“ফিতরা হল অর্ধ ছা গম বা ময়দা "১১ 
অর্ধ “ছা' হল তৎকালীন আরবের প্রচলিত 
পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ । যার ওজন ছিল সাবেক 
১৩৫ তোলা 1২ 
বর্তমানে যার ওজন দাড়াঁয় ১৫৭৪.৬৪০ গ্রাম । 
অর্থাৎ দেড় কেজী ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মিলিগ্রাম । 
যেহেতু নির্ধারিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী দেয়া 
ভাল, সেহেতু এখানে কাছার বা ভগ্ন অংশ গ্রহণ 
করে এবং বাজার ফিসহ আরো কিছু আনুষঙ্গিক 
খরচ যোগ করে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম এক 
কেজি সাড়ে সাতশত গ্রাম গম, আটা অথবা এর 
বাজার মুল্যের সমপরিমাণ টাকা ফিতরা আদায় 
করতে মতামত দিয়েছেন। সুতরাং বাংলা 
পরিমাপ বা সের হিসেবে ফিতরা আদায় করলে 
এক সের সাড়ে সাত পোয়া এবং ইংরেজি মাপে 
আদায় করলে এক কেজী সাড়ে সাতশত গ্রাম 
হারে আদায় করতে হবে | মনে রাখতে হবে টাকা 
দ্বারা ফিতরা আদায় করলে উল্লিখিত পরিমাণের 
আটা বা গমের স্থানীয় বাজার মূল্যই হিসাব 
করতে হবে । অন্য কোন বন্ত যেমন চাউল/ধান 
অথবা কন্ট্রোল মূল্য ইত্যাদির হিসাব করলে তা 
নাজায়েয হবে 1১৩ 
মাসআলা : রামাযান মাসের মধ্যে ফিতরা আদায় 
করা জায়েয । কিন্তু ঈদুল ফিতরের দিন সকালে 
ঈদের নামাযের আগে আদায় করা মুস্তাহাব ৯ 


পরিমাজর্নে: মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চ্টথাম 
সংকলন: খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 


১ বুখারী, আাস-সহীহ, ৩:৪৮ (২০২৬) 

২ ফাতওয়ায়ে শামী, খ. ২, পৃ. ৪৪০ 

ও আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৭৮ 

« ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১ পৃ. ২১১ 

*ফাতওয়ায়ে শামী, খ. ২, পৃ.৪৪৭ 

* আহসানুল ফাতওয়া, খ. ২, পৃ. ৪8৪ 

* জাওয়াহিরুল ফিকৃহ, খ. ১, পৃ. ৩৮৩ 

* বাদারিউস সানারি ফী তারতীবিশ শারারি 

১ আদ-দ্ুরর্ল মুখতার, খ. ৩, পৃ. 
আহসানুল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮ 

» আহসানুল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ৫১; আদ-দ্ুরর্ল 
শ্নখতার, খ. ২, পৃ. 8৪ 

১২ তাহতাবীং আহসানুল ফাতওয়া 

১ ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম 

» ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২১৫; 
ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

»* ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ১৯২ 

*৬ আবূ দাউদ, আস-স্নান, ২:১১১ ১৬০৯) 

১ আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:৬০ 

» আল-হিদায়া, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

৯ ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম, খ. ৬, পৃ. ২১৫ 

২ আবু দাউদ, আাস-স্বনান, ২:১১৪ (১৬১৯) 

২ আল-হিদায়া, খ. ২, পৃ. ২৯০ 

২ ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৪ 

২ আদ-দুররল্ল ম্বখতার; ফাতওয়ায়ে শামী 

২ কতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১৭৫ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


8৪৫; 


নিশ্চয় আমি এটি (আল-কুরআন) নাধিল করেছি মহিমান্বিত রাতে | 
_সুরা আল-কদর, ৯৭:১ক্যালিগ্রাফি: আরিফুর রহমান 


তারাবীহ, সাহারী, ইফতার ও ইতিকাফের পর 
রামাযানের পঞ্চম অবদান লায়লাতুল কদর বা 
মর্যাদার রাত্রি । মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 


উত্তম। এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


লিপিবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয় । সে জন্য এ রাতকে 


সাহাবায়ে কেরাম খুব খুশি হন ১ অন্য বর্ণনায় 
আছে, একদিন নবী (সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার 


খোজার জন্যই একবার একমাস ইতিকাফ 
করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) 
বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সো.) রামাযানের 


লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা 
হয় ।' যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো 


লোকেদের আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই কম। 


লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় হয় ইবনে আব্বাসের 
(রা.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন চারজন 


সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ করলেও ওদের 


প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন । তারপর তিনি 


ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরাঈল ও আযরাঈল 


আমলের নিকটেও পৌছতে পারবে না । তখন 


(আ.)।৮ 


দ্বিতীয় দশকেও ইতিকাফ করেন । তারপর তাবু 


আল্লাহ তায়ালা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


থেকে মুখটা বের করে বলেন আমি লায়লাতুল 


করেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম |5 


কদর খোঁজার জন্যই রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় 


এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষাবিদ্যার মহারথী 
আল্লামা খলীল বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 


কথিত আছে, সুলাইমান (আ.) এবং যুলকারনাইন 


দশকে ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে বলা 


পাচশ' মাস ধরে রাজত্ব করেন । তাদের সেসব 


অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে নামার ফলে 
জমীন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই ওই রাতকে 


হলো যে, ওই রাত শেষ দশকে আছে । অতএব 


আমালগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কদরে উম্মতে 


তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আরো ইতিকাফ করতে 
পছন্দ করে সে যেনো আবার ইতিকাফ করে । 
ফলে সাহাবীরা তার সাথে আবার ইতিকাফ 
করলেন ১ এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য আছে, যার 
জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও তার সাহাবীগণ সুদীর্ঘ 
একটি মাস নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত রাতে 
কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? তার উত্তর এই: 
বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা ইবনে আবী 
হাতিম (রহ.) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সো.) 
বনী ইসরাইলের চারজন সাধকের কথা বললেন, 
তারা সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদাত করেছেন যে, এ সময় চোখের পলক 
মারার মত সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেন নি। তারা হলেন আইয়ুব, যাকারিয়া, 
হিযকীল ইবনে আঁজুষ ও ইউশা" ইবনে নুন । 
কথাগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্র্যান্িত হলেন | ফলে নবী সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, আপনার 
উম্মত সেই সাধকের আশি বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছে? তাই আল্লাহ 
তায়ালা এর চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের 
জন্য নাধিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, লায়লাতুল কদরে 
মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ 
তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 


আগস্ট'১১ 


মুহাম্মদীর জন্য রেখে দিয়েছেন 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে *-$ শব্দের অর্থ হয় 


লায়লাতুল কদর বা জমীন সংকীর্ণ হবার রাত বলা 
হয় ৯ 


লায়লাতুল কদর কখন হতে পারে? 


সম্মান ও মর্যাদা । যেমন আল্লাহ রাব্বুল 
“আলামীন নিজেই বলেন: 


টি ওহ 91815) ৫1338 এ৯ 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাদা বোঝেনি। 
নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল | 
তাই আবু বকর অররাক বলেন এ রাতে মর্যাদাপূর্ণ 
গ্রন্থ আল কুরআন, মর্যাদাবান ফেরেশতা 
জিবরাইলের (আ.) দ্বারা মর্ধাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল হয়েছে । সে 
জন্য এ রাতটির নাম লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত রাখা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির 
পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তাকদীর 
ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন ১ 
তাছাড়া সুরা দুখানের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন বলেন, কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয় । এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রো.) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, এ বছর থেকে আগামী বছর 
পর্যন্ত বৃষ্টি ও রুজী এবং আয়ু ও মৃত্যুর পরিমাণ 
যতটা হবে তা এই লায়লাতুল কদরের রাতে 
নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পঞ্াশ হাজার বছর 


লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং রামাযানের 
শেষ দশকে হয় । শেষ দশকের ব্যাখ্যায় আর 
একটু বিশেষণ করে মহানবী (সা.) বলেন, 
তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে 
বেড়াও ।১” বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 
দশকের বিজোড় রাতে-একুশে রাত, কিংবা 
তেইশে রাত অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে 
রাত কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই রাত 
ইবাদাতে কাটাবে তার আগেকার সব গুনাহ মাফ 
করে দেয়া হবে ।৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একবার লায়লাতুল 
কদর একুশে রাতে হয়েছিল ২ আবদুল্লাহ ইবনে 
উনায়েসের (রা.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
একবার নবী (সা.) এর যুগে লায়লাতুল কদর 
তেইশের রাতে হয়েছিল | ইবনে আববাস (রা) 
রামাযানের তেইশের রাতে নিজ পরিবারের ওপর 
পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর (রা.) 
রামাযানের তেইশের রাতে কাপড় ধুয়ে খৃশবু 
লাগিয়ে পরতেন, তারপর এ রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯ 

ইবনে আব্বাস রো.) বলেন, একদা রামাযানে 


আগে লওহে মাহফুষে যে ভাগ্যলিপি লেখা আছে 


আমাকে স্বপ্নে বলা হল যে, আজকের রাত 


তা থেকে উক্ত বিষয়গ্তলো এ রাতে ফেরেশতাদের 


বদরের রাত। তখন আমি তন্দ্রানু অবস্থায় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দীড়ালাম ৷ অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম । তারপর আমি নবী (সা.) 
এর নিকটে এলাম । তখন তিনি নামায 
পড়ছিলেন। এরপর আমি এ রাতটার ব্যাপারে 
খোজ খবর নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত 1৫ 

উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি বাস্তব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর অনুষ্ঠিত হয় 
না। বরং তা কখনো একুশে, কখনো তেইশ, 
কখনো পচিশে, কখনো সাতাশে আবার কখনো 
উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে | এ জন্য এক সাহাবী 
আবু কিলাবা বলেন, লায়লাতুল কদর রামাযানের 
শেষ দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 
থাকে 1১৬ 

কুরআন ও হাদীস বিশেষণ করলে এ রাতের 
যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ্ু পাওয়া যায় তা হল 
এই: “এ রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়] 


5555 ৫ 0 9৫ প্র ও এরি পু» 


্ 


[3:9৮0] 


“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে, 
আমি তো সতর্ককারী ।”৯৮ 

“এ রাতে আল্লাহ রাব্বুল “আলামীনের বিশেষ 
নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও রুহুল আমীন 
জিবরাইল (আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় ৯ 

সারা জমিনের কীকর কুচি যত তার চেয়েও বেশি 
ফেরেশতা এই রাতে অবতরণ করে 1২ অন্য 
বর্ণনায় আছে, আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে ।১১ উম্মুল মুমেনীন 
আয়শা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
শেষ দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন ।২ 

তিনি কেবল একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও এ 
ইবাদাতে শামিল করতেন । যেমন আয়শা (রো.) 
বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসতো 
তখন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং 
পরিবারবর্গকেও জাগাতেন 1২ হযরত আলী (রা.) 
বর্ণিত হাদীসে আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা থাকতেন এবং 
বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখতেন আর এভাবে ভোর 


অতত ও নিশ্চিত কাজের এতিশানতি 


স্ুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভ্ভাগ 

গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল 

কম্পোজ আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ভিৎ 
কালার প্রিন্ট 


বর্ডক্রম 


করে দিতেন । অর্থাৎ এশা থেকে সাহারী পর্যন্ত 
ইবাদাত করতেন 1৯ 

যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা রো.) বলেন, 
রামাযানের যখন দশদিন বাকি থাকতো তখন 
নবীর সে.) পরিবারের যে কেউ সালাতে দীড়াতে 
সক্ষম হতো তাকে তিনি সালাতে না দীড় করিয়ে 
ছাড়তেন না ।* বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় 
যে, দাড়িয়ে ও বসে যিকিররত মু"মিন বান্দাকে এ 
রাতে জিবরাঈল (আ.) সালাম দেন এবং 
ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন । সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুর'আন তেলাওয়াত ও আল্লাহর বিভিন্ন 
যিকিরের মাধ্যমে কাটানো উচিত ৬ আয়েশা 
(রা.) বলেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রসুল (সা.) আমি যদি জানতে পারি যে, কোন্‌ 
রাতটা কদরের তাহলে ওই রাতে আমি কী দু'আ 
বলব? তিনি বললেন, এ দুআ বলবে, 


৪ 28562 42 52548 180 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় ৷ তুমি ক্ষমা করা 
ভালোবাসো । অতএব, আমাকে ক্ষমা করো 1 
অন্য বর্ণনায় মা আয়শা (রা.) বলেন, আমি যদি 
জানতে পারতাম যে, কোন রাতটি কদর তাহলে 


আমার বেশিরভাগ দু'আ হতো: ০1142 


22009 “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা 
কামনা করছি ।”৮ কা'ব (রো.) বলেন, লায়লাতুল 
কদরে যে ব্যক্তি তিনবার £8।111 বলবে 


প্রথমবার বলার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দেবেন । দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং 
তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন ।৯ সুতরাং কদরের রাতে উক্ত 
দু'আগুলো অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন । 


লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক 


১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; মিশকাত, পৃ. ১৮২; 
মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২৪৮ 

২ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; তাফসীর 
দুররে মনসুর, খ. ৬, পৃ. ৩৭১ 

* মুআত্তা মালিক, পৃ. ৯৯; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, 


0 ৩১৫২/৬ নিশ্চিত নি্ভরতায় আরবী উদূরসহ সক্লপ্র্ীর ক 
স্স্থাশ্”ব ১/১৫-৫ ক মারা হানার জর দিন লাজ 


/5714991170178.01 07901981999197, 007113058 & 9779 
61701782017] 08958 035:508 5০58 


আগস্ট'১১ 


সাত 
ই তে তা 


শী।র্য।।বি।ষ।য় 


খ. ৫, পৃ. ৪৭২; তাফসীর কাবীর, খ. ৮, পৃ.৪৪8৪ 

* পৃরবেক্তি আফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে 
আবুস সউদ, পৃ. ৫০২ 

€ আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-হজ্জ; ২২:৭৪ 

* মুসলিম, মিশকাত, পৃ. ১৯ 

* তাফসীরে কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪৪৩ 

* তাফসীরে কুরতুবী, মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৮, 
পৃ.৭৯১-৭৯২ 

৯ তাফসীর ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৭২ 

১ বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২$ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮; 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭ 

৯ মুসনাদে আহমদ; ইবনে জারির মুহাম্মদ ইবনে 
নাসর; বায়হাকী; ইবনে মারদুওয়াহিঃ দুররে মনসুর, 
খ. ৬, পৃ. ৩৭২ 

৯ বুখারী, পৃ. ২৭১, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; 
মিশকাত, পৃ. ১৮২; আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ১৬৯ 

১ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭০; কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৭ 

৯ কিয়ামুল লাইল, পৃ. ১০৭ 

৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খ. ৩, পৃ.৭৫; 
মুসানাদে আহমাদ; তাবারানী, আল-মুজাম আল- 
কাবীর; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৩. পৃ. ১৭৬ 

১* মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, খ. ৪, পৃ. ২৫২ 

** আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:১, 
সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

*” আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আদ-দুখান; ৪৪:৩ 

* আল-কুরআন আল-করিম, সুরা আল-কদর; ৯৭:৪- 


৫ 

২০ ইবনে খুযায়মা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২ ফাতহুল বারী, খ. 
৪, পৃ. ২৬০৫ 

২ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

, খ. ১, পৃ৩৭২$ তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৯৮ 
ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৭; মিশকাত, পৃ. ১৮২ 

২« বুখারী, পৃ. ২৭১; মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৭২ 

* বায়হাকী, খ. ৪, পৃ. ৩১৪; আবু ইয়ালা; মাজমাউয 


২৯ তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; তাফসীরে 
কাবীর, খ. ৮, পৃ. ৪8৪৬ 
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& 8 ইচওী গত কাক 


রি, আশরাফিয়া বুক হাউজ 


কপর্ঘ ১১ বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার, ঢাকা । মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬ 
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ডেসটিনি-এমএল এম 
ব্যবসা : শরীয়তের 


ফায়সালা 


আল্মামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ 


সেপ (প্রা.) লিমিটেড, আল-ফালাহ কমিউনিকেশন, ড্রিম বাংলা, নিউওয়ে 

ংলাদেশ, বিজনেস ডটকম শ্যাকলী, আামওয়ে কর্পোরেশন ও মেরিকে 
কসমেটিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এমএলএম কোম্পানিগুলো বহুবিধ 
সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম মোটামুটি নিম্নরূপ: 
১. এমএলএম পদ্ধতির কোম্পানিগ্তলো পণ্য বিক্রয় বা সার্ভিস প্রদানের 
মাধ্যমে পরিবেশক নিয়োগ করে থাকে | 


২. কেউ এ কোম্পানিগুলোর ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হতে চাইলে তাকে 
তাদের নির্ধারিত মূল্যে তাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে হয় । 

৩. নির্ধারিত মূল্যে কোন লোক নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা খরিদ করলেই 
সে কোম্পানির পরিবেশক হওয়ার অধিকার অর্জন করে | এজন্য এদের 
কর্মীর পরিচয় বা উপাধি হলো ক্রেতা-পরিবেশক । 

৪. পরিবেশক হওয়ার পর সে যদি দু'ব্যক্তিকে কোম্পানির কানুন মেনে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে সে এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন 
পেয়ে থাকে ৷ এরপর ওই দু"ব্যক্তি যদি প্রত্যকে দু'জন করে চার ব্যক্তিকে 
ক্রেতা-পরিবেশক বানায় তাহলে ওই দু'ব্যক্তিও কমিশন পাবে এবং 
প্রথমোক্ত ব্যক্তিও কমিশনের নামে টাকা পাবে । এভাবে ডান ও বাম 
উভয় দিকের নেট যতই বৃদ্ধি পাবে ততই উপরের লোকদের কমিশন 
বাড়তে থাকবে । 

এমএলএম পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম হল, ডান ও বাম 

উভয় পাশের নেট না চললে কোন ব্যক্তি এ স্তরের কমিশন পায় না । অর্থাৎ 

কেউ যদি কেবল একজন ক্রেতা-পরিবেশক যুক্ত করতে না পারে তাহলে 
সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্তরের ব্যক্তিগণও কমিশনের 
যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না । 

কোম্পানিগুলোর দাবি হল, তারা সুদমুক্ত বৈধ পন্থায় শরীয়তসম্মত ব্যবসা 

করে দারিদ্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার নিশ্চয়তা দিচ্ছে । শরীয়তসম্মত 

ব্যবসা ও বহুবিধ আর্থিক সুবিধার কথা শুনে লোকজন ব্যাপকহারে ৬ 

পদ্ধতির ব্যবসায় শরীক হচ্ছে । এমএলএমের উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতির 

পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে । অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর 
বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন | তাই উক্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতি সম্পর্কে জনমনে 
সন্দেহের দানা বেঁধে উঠেছে । 


[বক্ষ্যমান নিবন্ধটি “আ/ত-তাওহীদ' মে ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে 
স্বল্পতম সময়ে আমাদের সব কপি শেষ হয়ে যায়। পাঠকদের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো । 
এ সম্পর্কে যে কোন ভিন্নমত প্রামাণিক তথ্য ও যুক্তিসহকারে উপস্থাপন 
করা হলে আমরা তাও প্রকাশ করবো- সম্পাদক] 


বরাবর 
মুফতীয়ানে কেরাম সাহেবান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিষয়: [1৬ বিষয়ক কিছু প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে 


জনাব, 

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, সাম্প্রাতিককালে 
অর্থনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসার নামে 
বিভিন্ন কোম্পানির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । এর মধ্যে [এ পদ্ধতিতে 
পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 
হয়েছে । জনৈক আমেরিকান ১৯৪০ সালে এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । পত্র- 
পত্রিকার জরিপ মতে, বর্তমানে ১২৫টির বেশি দেশে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত 
এমএলএম কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে প্রায় এ 
পদ্ধতির ৪০টি কোম্পানি রয়েছে । এর মধ্যে ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, 


আগস্ট'১১ 


এএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে আমি 

মুফতীয়ানে কেরামের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই: 

১.৮] পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রচলিত কোম্পানিগ্তলোর পরিবেশক হওয়া 
শরীয়তসম্মত কিনা? কুর"'আন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

২. 1১ পদ্ধতিতে সাফকাতাইনে ফী সাফকাতিন (৫ ০৩১৩১০)-এর 


অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি নিরসনের জন্য 
দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | অন্যটি 
ডিসন্রিবিউশনশিপের আবেদন ফরম | এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 

৩. কেউ কেউ এমএলএম-এর দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে 
বিভিন্নভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে । যেমন- কেউ উক্ত কমিশনকে 
পণ্যের সাথে দেয়া উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে 
যুক্তি খাড়া করেছে । কেউ আবার বইয়ের প্রচারস্বত্ব ও পেনশনের নজির 
পেশ করে | তাদের উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 

৪.1] সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগ্তলোর পণ্যের দাম প্রচলিত 
বাজার হতে অনেক বেশি । এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
অংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


নিবেদক 
ইফতেখার হোছাইন 
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শন: ১ 
1৬] পদ্ধিততে প্রচলিত কোম্পানিগ্তলোর পরিবেশক হওয়া শরীয়ত সম্মত 
কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই | 


উত্তর : 

১৯৪০ সালে জনৈক আমেরিকান কর্তৃক আবিস্কৃত নতুন ধরনের এমএলএম 
নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি ও তার কারবার গভীরভাবে পর্যলোচনা 
করলে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ইসলামী 
শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 

(ক) প্রচলিত এমএলএম কোম্পানির ডিসন্্রিবিউটর (পরিবেশক) ও সদস্য 
হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ওই কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত কোনো জিনিস বা 
পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা । তাদের সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় 
করা ব্যতীত ডিসট্রিবিউটর বা পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ এখানে 
নেই । তাদের এ মূলনীতি পরিষ্কারভাবে ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী ৷ কারণ 


তাদের এ পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের সঙ্গে অন্য একটি বিনিয়োগের শর্ত 


আরোপ করা হয়েছে । কোম্পানির পরিবেশক হওয়া ইসলামী শরীয়া মতে 
2/.23146 তথা ইজারা পদ্ধতির বিনিয়োগের আওতায় পড়ে । আর তাদের 
কাছ থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হলো 6:14 তথা ক্রয়-বিক্রয়ের 
বিনিয়োগ | কোম্পানির এ মুলনীতিতে “পরিবেশক বা ডিসন্টরিবিউটর হওয়ার" 
জন্য যা £531485-এর আওতায় পড়ে এর সাথে “তাদের কাছ থেকে নিদিষ্ট 
মূল্যে পণ্য ক্রয় করাকে' তথা ০:3।435-কে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 
অথচ হাদীস শরীফে একটি কারবারে আরেকটি কারবারের সাথে জুড়ে 
দেওয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে । 
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(খ) কেউ কেউ বলে, একটি বিনিয়োগে আরেকটি বিনিয়োগ শর্ত যদি 
উরুফে (৪১০) পরিণত হয়, তখন আরোপিত শর্তের কারণে বিনিয়োগ 


বাতিল হয় না। তাই এমএলএম পদ্ধতিতে একটি বিনিয়োগের জন্য শর্ত 
আরোপ করার দরুন কোম্পানির বিনিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ হতে পারে না। 
কারণ সেই ১৯৪০ সাল থেকে শুভযাত্রার মধ্যদিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি 
কাল অতিক্রম করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১২৫টির বেশি দেশে 
প্রায় ১২ হাজার ৫শরও বেশি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুচারুরূপে কার্যক্রম 
চালিয়ে যাচ্ছে । এসব কোম্পানির অধীনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রায় 
৩০ কোটিরও বেশি মানুষ ডিসট্রিবিউটর হিসেবে নানাভাবে কাজ করে 
যাচ্ছে । সুতরাং উক্ত পদ্ধতিতে পরিবেশক হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয় করার শর্ত 
উরুফে পরিণত হয়েছে । আর কোনো বিনিয়োগে আরোপিত শর্ত উরুফে 
পরিণত হলে বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্য কোনো অন্তরায় থাকে 
না । যার ভূরি ভূরি প্রমাণ ফিকাহ-ফতোয়ার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, তাদের উপরোক্ত যুক্তি ও দাবি মারাত্বক ভুল ও প্রতারণা বৈ 
কিছু নয় । বরং এ ধরণের দাবি ও যুক্তি খাড়া করা উরুফ সম্পর্কে তাদের 
জ্ঞান না থাকার প্রমাণ বহন করে । কারণ ১০৪ বলতে ১০।০-৫৩৫- কে 


বোঝায় অর্থাৎ প্রায় সব জায়গায় যার ব্যবহার ও ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । 
যথা- বর্তমানে ফ্রিজ, এনার্জি ভাল্ব ও ঘড়ি ইত্যাদির মতো বহু জিনিস-পত্র 
ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির (ড/৪1781) শর্ত দেয়া হয় ৷ এভাবে অনেক 
পণ্য ক্রয় করার সময় ওয়ারেন্টির শর্ত আরোপ প্রায় সব জায়গায় প্রচলিত 
রয়েছে । সুতরাং এ ধরনের শর্ত 2 ও প্রথা হিসেবে গণ্য হতে পারে । যার 
নজির মিলে আগেকার যুগে । প্রাচীন কালে গরু, উঠ, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয়ের 
সময় পায়ের নিচে খুরের সাথে লোহার পাতি লাগানোর শর্ত করা হতো । 
প্রায় সব জায়গায় উক্ত শর্ত আরোপের প্রথা প্রচলিতও ছিল । কিন্তু 
এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিবেশক হওয়ার 
জন্য তাদের সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয় করার শর্ত উক্ত কোম্পানি ব্যতীত অন্য 
কোথাও তার প্রচলন নেই । অতএব উক্ত শর্ত কখনো :£ হিসেবে গণ্য 


হতে পারে না। 
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(গ) মোটা অঙ্কের কমিশন লাভের আশায় লোকজন নির্ধারিত মূল্যে পণ্য 
খরিদের মাধ্যমে এমএলএম পদ্ধতির পরিবেশক হয়ে থাকে । তবে মোটা 


0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অঙ্কের কমিশন লাভের বিষয়টি এখানে অনিশ্চিত | কারণ উক্ত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিতে প্রথম পরিবেশক ডানে-বামে দু'জন ক্রেতা-পরিবেশক বানাতে না 
পারলে কমিশন পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। এমনকি কেবল একজন 
পরিবেশক বানালেও সে কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় | ডানে-বামে 
ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানির নির্দিষ্ট পয়েন্টে পণ্য খরিদ করতে অপারগ 
হলে তখনও প্রথম পরিবেশকের কমিশনের টাকা খোয়া যায় । তাই উক্ত 
পদ্ধতিতে কমিশন লাভ একটি অনিশ্চিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে । যা 
ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে গরর ও কিমার (56289354) তথা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত । 


সুতরাং এমএলএম নামে আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হরাম ও না- 
জায়েয । এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী ও না-জায়েয আধুনিক বিনিয়োগ 
পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষত আলেম-সামাজের 
দীনি দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য । তাদের চমৎকার বক্তব্য ও অফিসের 
জীকজমক ও আড়ম্বরতা দেখে কেউ তাদের পরিবেশক হয়ে থাকলে এ 
পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য ও দীনি দায়িত্ব । এ পদ্ধতি তো মুসলিম 
জনসাধারণের কাছ থেকে লাখো-কোটি টাকা শোষণ করে বিদেশে পাচার 
করার একটি আধুনিক বিনিয়োগ পদ্ধতি | এ পদ্ধতি দেশ ও জাতির জন্য 
এবং দেশীয় প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় ধরণের হুমকি ও চরম 
বিপদ । 
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প্রশ্ন :২ 
[এ পদ্ধতিতে সাফ্কাতাইন ফী সাফ্কাতিন (৫০৩৬৫:০)-এর 
অভিযোগ আনা হলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমস্যাটি থেকে উত্তরণের 
জন্য দু'টি ফরমের ব্যবস্থা করেছে । একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম | 


অন্যটি ডিসন্্রিবিউশিপের আবেদন ফরম । এ অবস্থায় পরিবেশক হওয়া যাবে 
কিনা? 


উত্তর: 

এটি তাদের সাজানো নাটকীয় ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। বাস্তবতার সাথে এ 
ব্যবস্থাপনার কোনো মিল নেই । কারণ তাদের নীতিমালাতে উন্নেখ আছে 
যে, এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য 
ক্রয় করা ব্যতীত পরিবেশক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । সুতরাং তাদের 
সাজানো ও লোকদেখানো অবাস্তর ব্যবস্থাপনা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় । 
বরং এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি হাদীসে নিষিদ্ধ | তথা প্রচলিত গরু- 


ছাগলের দালালী প্রথার অন্তর্ভূক্ত । 
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শন :৩ 
কেউ কেউ এমএলএমের দেয়া কমিশন জায়েয হওয়ার পক্ষে বিভিন্নভাবে 
যুক্তি প্রদর্শন করেছে । যেমন- কেউ উক্ত কমিশনকে পণ্যের সাথে দেয়া 
উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছে৷ কেউ 
আবার বইয়ের প্রচার স্বত্ব এবং পেনশনের নজির পেশ করে । তাদের 
উপরোক্ত যুক্তি আসলে কি সঠিক? 


উত্তর 

একথা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এমএলএমের বিনিয়োগ পদ্ধতির 
ভিত্তি নাজায়েয ও অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত । শরীয়ার উসুল মতে, অবৈধ 
পন্থায় স্থাপিত ভিত্তির উপর আদান-প্রদান, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 
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ইত্যাদির মাধ্যমে পাওয়া লাভ-মুনাফা ও কমিশন সবই নাজায়েয ও হারাম । 
এমএলএম পদ্ধতির মূল ভিত্তি তথা নির্ধারিত মুল্যে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে 
পরিবেশক হওয়া অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত ৷ সুতরাং অবৈধ পন্থায় পরিবেশক 
হয়ে ডাউন লেভেলের মাধ্যমে কোম্পানির পক্ষ থেকে পাওয়া কমিশন ও 
বোনাস সবই হারাম ও নাজায়েয । তাই উক্ত কমিশনকে পেনশন ও 
বিনিয়োগের উপহারের সঙ্গে তুলনা করে জায়েয হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত 
যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । 
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শন :৪ 

1৬ সিস্টেমে পরিচালিত কোম্পানিগ্তলোর পণ্যের দাম প্রচলিত বাজার 

হতে অনেক বেশি । সুতরাং এর ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে 
ংশগ্রহণের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত কোন সুযোগ আছে কিনা? 


উত্তর: 

এমএলএম পদ্ধতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ বাজারের চেয়ে বেশি 
মুল্যে ও চড়া দামে পণ্য বিক্রি করে থাকে । তা সত্বেও পরিবেশকরা তাদের 
কাছ থেকে চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে মোটা অঙ্গের কমিশন লাভের আশায় । 
তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটানো উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে না । কোম্পানির আইনগত কারণে বাধ্য হয়েই তারা পণ্য ক্রয় করে 
থাকে । পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের কমিশন লাভ করাই তাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । এর একটি প্রমাণ মিলে কিছু কোম্পানির কর্মপদ্ধতি 
থেকে । তাদের ভাষ্য মতে, কতেক কোম্পানি পরিবেশকের কাছ থেকে কিছু 
টাকা 9০7৮1০০ 0)812০-এর নামে কর্তন করে বিক্রিত পণ্য ফেরত নিয়ে 


রিবার মত । যাকে শরীয়তের পরিভায়ায় 4£8-5 বলা হয় । নবী করীম 

(সা.) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথা $%। ও 15 £-১ উভয় প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ 

ঘোষণা করেছেন । 
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প্রশ্ন: ৫ 

এমএলএম সিস্টেমে পরিচালিত ডেসটিনি ২০০০ গ্রুপ বাংলাদেশে বৃক্ষ 
রোপণ (779০ 7১180180101) প্রকল্প হাতে নিয়েছে । ডেসটিনি এক্সক্লুসিভ 
দেয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে আগস্ট'০৯ পর্যন্ত ডেসটিনির বনায়নকৃত 
গাছের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ । ডেসটিনি ট্রি প্র্যান্টেশন প্রকল্পের অধীনে 
সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ নামে দুটি প্যাকেজ 
ছাড়া হয়েছে । সুপার প্যাকেজ হলো, কেউ ১২ বছর মেয়াদে ১০,০০০/- 
টাকা ডেসটিনির বাণিজ্যিক বনায়নে বিনিয়োগ করলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে 
তাকে ১ বছর বয়সী ৩০টি গাছ দেওয়া হয়। সুপার সিলভার প্যাকেজের 


নেয় । অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এমএলএম কোম্পানি পণ্য নিজ হাতে ফেরত নিয়ে 
পরিবেশকের টাকা দিয়েই পরিবেশকদেরকে টাকা দিচ্ছে 0395 8801) । 
সুতরাং একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকরা তাদের কাছ থেকে 
প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত মুল্যে পণ্য খরিদ করে না। বরং তাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো চড়া দামে পণ্য ক্রয় করে হলেও খরিদকৃত 
মুল্যের চেয়ে অধিক কমিশন লাভ করা | যা অনেকটা কম টাকা দিয়ে বেশি 
টাকার মুনাফা লাভের মতো হয়ে যায়। কারণ কোম্পানিকে চড়া দাম 
পরিশোধ কেবল সেই পণ্যের জন্য নয় বরং এর পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য 
ছিলো তার কমিশন বা বোনাসগুলো পাওয়া ৷ আর স্বভাবতই তা (পণ্য ও 
কমিশন) লোকটির দেয়া টাকার চেয়ে বেশি । যা পরিষ্কারভাবে সুদের সন্দেহ 
সৃষ্টি করে । কোম্পানির নীতিমালা থেকে জানা যায় যে, তাদের সরবরাহকৃত 
পণ্য ও মূল্যের পাশাপাশি আরেকটি সংখ্যার উল্লেখ থাকে যার নাম দেয়া 
হয়েছে পয়েন্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করলে পণ্য 
পাওয়ার পাশাপাশি একটি পয়েন্টও পাবে । যা পরবতীঁতে তাকে কমিশন 
পেতে সহায়তা করবে এবং তার ওপর লেভেলের পরিবেশকদেরকে নির্ধারিত 
কমিশন প্রদান করবে ৷ এখন যদি কেউ নেট চালু রাখার কারণে কমিশন 
পায়, তাহলে তার অর্থ হবে সে নির্ধারিত মুল্যে পণ্যের সাথে পাওয়া 
পয়েন্টের কারণে কমিশন পাচ্ছে। যা স্পষ্ট সুদ সদৃশ্য । নেট চালু না 
রাখলেও সুদের সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । কারণ তার টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য 
দু'টি | যথা_ ১. পণ্যক্রয় ও ২. পরিবেশক হয়ে কমিশন লাভ করা | কমিশন 
না পাওয়া অর্থ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া ৷ ফলে কিছু টাকা বিনিয়োগের 


প্রতিটি গাছে আলাদা নাম্বার দেয়া হয়, যা সাধারণত বিনিয়োগকারীর বৃক্ষ- 
মালিকানা সনদ-পত্রে উল্লেখ থাকে । তাছাড়া প্রজেক্টভিত্তিক প্রতিটি গাছের 
জন্য ক্ষতিপূরণ-বীমা করা থাকে । মেয়াদ শেষে ১২% লভ্যাংশ কোম্পানি 
রেখে বিনিয়োগকৃত মূলধনসহ বাকি ৮৮% লভ্যাংশ বিনিযোগকারীকে 
এককালীন দেয়া হয় । চুক্তিমতে ১২ বছর পর মূলধন ১০,০০০/- টাকা দেয়া 
হয় এবং লভ্যাংশ দেয়া হয় আনুমানিক ৫০,০০০/- টাকা | মেয়াদ শেষে 
তার মোট আনুমানিক প্রাপ্য হলো, ৬০,০০০/- টাকা | 

অনুরূপভাবে কেউ পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজে ১২ বছর মেয়াদে ৮,০০০/- 
টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদ শেষে চুক্তিমতে মুলধনসহ আনুমানিক 
৫০,০০০/- টাকা লাভ দেয়া হয় । 

উভয় প্যাকেজের পয়েন্ট ভ্যালু (১৬) ৫০০/- টাকা । যা তাকে ডিস্ট্রিবিউটর 
হিসেবে কমিশন পেতে সহায়তা করবে । উভয় দিকের নেট না চললেও 
ক্রেতা পরিবেশক বিনিয়োগকারী চুক্তিমতে মূলধন ও লভ্যাংশ পাবে । তবে 
এই প্যাকেজটি কেবল নতুন ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রথমবার জয়েনিংয়ের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য ৷ ডেসটিনির উক্ত চুক্তিপত্রকে সামনে রেখে আমি দু'টি প্রশ্ন রাখতে 
চাই। 


এক. ডেসটিনির উক্ত প্যাকেজ দুটিতে টাকা বিনিয়োগ করে 
কোম্পানির দেয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা জায়েয হবে কি না? 


উত্তর 
প্রশ্নোল্লিখিত ডেসটিনির ট্রি প্যাকেজ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার 
পর সুপার সিলভার প্যাকেজ ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজ বেচা-কেনার মধ্যে 


অতিরিক্ত থেকেই যাচ্ছে, যা সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে | এভাবে লেনদেন করা 
যদিও প্রত্যক্ষভাবে রিবা ও সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় । কিন্তু পরোক্ষভাবে সুদ ও 


আগস্ট'১১ 


ইসলামি শরীয়ত-পরিপন্থী বিভিন্ন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে । যথা- 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


১. 


উক্ত প্যাকেজ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রীত পণ্য তথা সুপার সিলভার প্যাকেজ 
ও পাওলোনিয়া ট্রি প্যাকেজের দেয়া গাছ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা 
হয় না এবং তার আয়ত্তেও দেয়া হয় না। এমনকি প্রায় সময় ক্রেতা 


কোম্পানির পক্ষ থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ব্যতীত শুধু উক্ত 
প্যাকেজ ক্রেতার নিকট বিক্রি করা হয় না। এরূপ একটি বিনিয়োগে 
দটি বিনিয়োগ সংযোজন করা ইসলামি শরিয়ত মতে স্পষ্ট নাজায়েয । 


উক্ত প্যাকেজ চোখে দেখেও না । দেখার সুযোগও হয় না। শরীয়ত 
মতে এরূপ কজাবিহীন বেচ-কেনা বিশুদ্ধ নয় । 
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ডেসটিনি এক্সক্লুসিভের দেয়া তথ্য মতে, ডেসটিনি গ্রুপ ক্রেতার কাছ 
থেকে ট্রি প্যাকেজ ইজারা হিসেবে নেয়ার পর প্রচলিত বীমা কোম্পানির 
নিকট উক্ত প্যাকেজ বীমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ 
প্রচলিত বীমার মধ্যে সুদ ও জুয়া উভয়ের সমন্বয় থাকার দরুন ইসলামি 
শরিয়ত মতে প্রচলিত বীমা-পদ্ধতি না-জায়েয ও হারাম । 
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ডেসটিনি গ্রুপ ট্রিপ্ল্যান্টেশন প্যাকেজ ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না করে 
নিজ আয়ত্তে রেখে দীর্ঘ ১২ বছরের জন্য ইজারা চুক্তি হিসেবে লালন- 
পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনা করে থাকে । যা অনেকটা শাইয়ে 
মাজহুলের ($১48£39) ইজারা চুক্তির মতো হয়ে যায় । আর ইসলামি 
আইনের দৃষ্টিতে শাইয়ে মাজহুলের ইজারা অবৈধ ও না-জায়েয । 
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উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতিতে এক বিনিয়োগের সাথে দুটি 
বিনিয়োগ সংযোজন করা হয়েছে । কারণ উক্ত ট্রি প্যাকেজ বিনিয়োগ 
চুক্তিতে ক্রেতার নিকট প্যাকেজ বিক্রি করার সাথে কোম্পানির পক্ষ 
থেকে ইজারা-পদ্ধতির বিনিয়োগ ও সংযোজন করার পরোক্ষ শর্ত করা 
থাকে । যার প্রমাণ মিলে ট্রি প্র্যযান্টেশনের কর্মপদ্ধতি থেকে । 


আগস্ট'১১ 


ডেসটিনি ট্রি প্ুযান্টেশন বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য ক্রেতার 
নিকট হস্তান্তর না করার কারণে প্রায় সময় একই পণ্য বহু ক্রেতার 
কাছে বিক্রির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং একই বস্ত বহু ক্রেতার নিকট 
বিক্রির ঘটনা সচরাচর ঘটতেও দেখা যায়। সুতরাং এটি একটি 
প্রতারণামূলক বিনিয়োগ-পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে । শরিয়ত মতে 
যেকোনো প্রতারণামূলক ব্যবসা নাজায়েয ও অবৈধ । 
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এতগুলি শরীয়ত-পরিপন্থী ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকার দরুন ডেসটিনির উক্ত 

প্যাকেজ বিনিয়োগ-পদ্ধতি কখনো বৈধ হতে পারে না। উপরোক্ত 

শরিয়ত-পরিপন্থী কারণগুলোর মধ্য হতে শুধু একটি কারণও কোনো 

ব্যবসা বা বিনিয়োগে পাওয়া গেলে সে ব্যবসা বা বিনিয়োগ বৈধ হয় 

না। অতএব, এদেশের সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ করে 


আলিম-সমাজকে বিদেশি চক্রান্তে পরিচালিত এরকম প্রতারণা ও 
শোষণ মূলত বিনিয়োগ-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন 


এবং দীনি ও ঈমানি দায়িত্ব । 
_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুই. ডানে-বামে নেট চালু রেখে উক্ত প্যাকেজ দুটির মাধ্যমে 
কোম্পানির দেয়া কমিশন নেয়া বৈধ হবে কি না? 


উত্তর: 

উল্লিখিত শরীয়ত-পরিপন্থী বহু কারণ বিদ্যমান থাকার দরুন ডেসটিনি ট্রি 
্্যান্টেশনের দেয়া প্যাকেজ মৌলিকভাবে নাজায়েয সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
উক্ত বিনিয়োগ-পদ্ধতির ডিসন্রিবিউটর বা পরিবেশক হয়ে কমিশন ভোগ করা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। 


স্ৃহাদদিস ও মুফতি, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগাম 


* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৩২৪, হাদীস : ৩৭৮৩ 
২ নূর উদ্দীন আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, 
মাকতাবাতুল কুদসী (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খরি.), কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৪, হাদীস : 
৬৩৮২, ৬৩৮৩ ও ৬৩৮৪ 
ও আত-তাবারানী, আল-ম্ব'জাম়ুল অ7ওস7ত, দারুল হারামাঈন, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. 
১৬৯, হাদীস : ১৬১০ 
৪ (ক) আদ-দারুকুতনী, আস-স্বনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. _ ২০০৪ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৪৬, হাদীস : ৩০৭৩ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
২৮৩, হাদীস : ৩৫০৪ 
(গ) আত-তিরমিযী, আস-সনান, মুস্তাফা আলবাবী, (১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৫ খ্রি.), কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৫২৭-৫২৮, হাদীস : ১২৩৪ 
(ঘ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস স্নান _ আস-স্ুনাহস স্ুগরা, আল- 
মাতবু'আত আল-ইসলামিয়া, (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), হলব, মিসর, খ. ৭, পৃ. 
২৮৮, হাদীস £ ৪৬১১ ও খ. ৭, পৃ. ২৯৫, হাদীস : ৪৬৩০ 
() আন-নাসায়ী, আস-সনানুস কুবরা, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫৯, হাদীস : ৬১৬০, খ. ৬, পৃ. ৬৬, হাদীস : ৬১৮১ 
ও খ. ১০, পৃ. ৩৫৮, হাদীস : ১১৬৮২ 
(চ) আল-বায়হাকী, জআাস-সুনাতুস সগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ হি. ₹ 
২০০৩ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮, হাদীস : ১০৪১৯ 
৫ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে হিববান বি-তারতীবি ইবনে বলবান, মুআস্সাতুর রিসালা 
(১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্র.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৩১, হাদীস : ১০৫৩ 
৬ আত-তিরমিযী, গ্রাঁওজ্, খ. ৩, পৃ. ৫২৫, হাদীস : ১২৩১ 
* আত-তাবারানী, গরাওজ্ঞ খ. ৯, পৃ. ২১, হাদীস : ৯০০৭ 
আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৯ 
পাকিস্তান, পৃ. ৬৩, কায়িদা : ৫৫ 
৯” ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযারির, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪১৯ হি. 
- ১৯৯৯ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৭৯ 
৯ ইবনে আমীর হাজ, আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর আলা তাহরীরিল কামাল ইবনিল 
হমাম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪০৩ হি. _ ১৯৮৩ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
. ২৮২ 
নর নি ইহসান আল-বরকতী, গাঁওজ্, পৃ. ৪৩৪ 
৯ আস-সারাখ্সী, আল-মাবস্ৃত, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১২, পৃ. ১৯৪ 
৯ ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফা আহাদীসির রাসুল, মাকতাবাতুল হালওয়ানী (১৩৮৯ 
হি. 5 ১৯৬৯ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৭ 
** ইবনে তায়মিয়া, মাজমুউল ফাতোয়া, মজমাউল মালিক ফাহাদ (১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ 
খি.), মদীনা শরীফ, সৌদি আরব, খ. ২৯, পৃ. ২২ 
*৬ ইবনুল কাইয়ুম, যাদুল মা'আদ ফা হাদরি খায়রিল ইবাদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪১৫ 
হি. _ ১৯৯৪ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৭২৫ 
** আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫:৯০ 
৯ আল-কুরআন, সরা আান-নিসা, ৪:২৯ 
৯ আল-জাস্সাস, আহকাম্বল কুরআন, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২৭ 
২০ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
পৃ. ১১৫৩, হাদীস : ৪ (১৫১৩) 
২ আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৪৮০, হাদীস : ২৭৫২ 
২২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তাওকিন নাজাত (১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭২, হাদীস : 
২২২৭ ও খ. ৩, পৃ. ৯০, হাদীস : ২২৭০ 
২ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলা আদ-দুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. 
_ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৫ 
২ মুসলিম, গাঁও খ. ৩, পৃ. ১১৫৬, হাদীস : ১৩ (১৫১৬) 
২ মুসলিম, প্রাওজ্, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হাদীস : ১১ (১৫১৫); খ. ৪, পৃ. ১৯৮৫, হাদীস : 
৩০ (২৫৬৩) ও খ. ৪, পৃ. ১৯৮৬, হাদীস : ৩২ (২৫৬৪) 


আগস্ট'১১ 
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মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল 


জহির উদ্দিন বাবর 


বিগত শতাব্দীতে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মুসলিম মনীষী ছিলেন মুজাহিদে আযম আল্লামা 
শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. । ১৮৯৫ সালে 
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার গহরডাঙ্গায় জন্ম নেয়া 


তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার চলে যেতেন থানাভবনে | 


কি-না সন্দেহ আছে। তিনি যখন দেখলেন 


দেওবন্দ থেকে থানাভবন বিশাল পথটুকু তিনি 
পাড়ি দিতেন পায়ে হেটে । থানভী রহ.-এর 
জীবদ্দশায় প্রতি রমযানে তিনি ২২টি চিন্লা 


এ মনীষী এদেশের দীনি, সামাজিক, রাজনৈতিক 


দিয়েছেন শায়খের খানকায় | হাকীমুল উম্মত 


ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মোল্লা-মিস্টারের 
মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন সমাজের অগ্রগতির 
চাকাকে বাধাগ্রস্থ করছে তখন তিনি মোল্লা- 
মিস্টারের পার্থক্য দূর করার নীরব আন্দোলন 


ও চেতনার আকাশে যে রেনে্সার দ্যুতি 
ছড়িয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ 
ধরে । নিকট অতীতে তার মতো সর্বপ্রাবী 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোনো মুসলিম মনীষী 


তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন দেশ ও 
উম্মাহর জন্য । নিজেকে শায়খের কাছে পুরোপুরি 


চালালেন ৷ ধর্মহীন কর্মশিক্ষা ও কর্মহীন 
ধর্মশিক্ষাকে তিনি জাতির জন্য অভিশাপ হিসেবে 


সোপর্দ করে হযরত ছদর সাহেব রহ. পরিণত 
হয়েছিলেন খাটি সোনায় । 


এদেশে বিগত হয়েছেন বলে আমাদের জানা 
নেই। একবিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্নে এদেশে 


জীবনের প্রথম প্রভাতেই তিনি এদেশের মুসলিম 
সমাজের কথা ভেবে অস্থির ছিলেন৷ শিক্ষা- 


আমরা দ্বীনের যে জাগরণ ও বিকাশ লক্ষ্য করছি 


দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 


এর পুরোটা জুড়েই রয়েছে ছদর সাহেব খ্যাত 
আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ অবদান । তিনি তৎকালীন যুগে ও 
সমাজে যে অগ্রসর চিন্তা-চেতনার স্ফুরণ 
ঘটিয়েছেন সময়ের পট যথেষ্ট পরিবর্তনের পরও 
বর্তমানে এসে তা ভাবলে রীতিমতো অবাক হতে 
হয়। তীর ব্যক্তিত্বের বিশালতা কতটুকু ছিল তা 
কিছুটা আচ করতে পেরেছেন তার 
সোহবতধন্যরা । আমরা যারা তাকে দেখিনি, তার 
পরিচিত নই-তাদের কাছে তার ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি 
অনুমান করা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই । 

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা দেখে সবাই 
ভেবেছিলেন শামছুল হক একজন বড় সরকারি 
চাকুরে হবে । কিন্তু হকের এই সূর্যকে আল্লাহ 
মনোনীত করেছিলেন এদেশের পিছিয়ে পড়া 
মুসলমান জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে । এজন্য 
স্কুল-কলেজের শিক্ষায় অপূর্ব সম্ভাবনার হাতছানি 
উপেক্ষা করে আইএসসি পাস করার পর তিনি 
দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন 
মাদরাসায় | মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর এবং 
দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমী খাজানা থেকে 
আহরণ করেছিলেন বিশাল ভাণ্ডার । জগদ্বিখ্যাত 
উত্তাদগণের ইলমী উত্তরাধিকার তিনি পুরোপুরি 
লাভ করেছিলেন । কিন্তু যিনি দেশ ও জাতির 


মুসলমানদের উত্তরণের ভাবনা তাকে তাড়িত 
করেছিল ছাত্রজীবনেই । কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে 
পড়ার একটি সুবিন্যস্ত ছক তিনি এঁকেছিলেন 
তখনই । দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি যখন 
শিক্ষা সমাপন করেন তখন হায়দারাবাদের প্রধান 
বিচারপতি পদে তীর চাকরি হয়েছিল । বেতন 
ছিল তৎকালীন ৬৬ হাজার টাকা, যা বর্তমানে 
প্রায় ছয় লাখ । কিন্তু যিনি দেশ ও জাতির 
কল্যাণের জন্য জীবনের মোড় পাল্টিয়েছেন তার 
কাছে এই লোভনীয় অফারও কিছুই না। দেশে 
ফিরে এসে লিপ্ত হলেন আদর্শ জাতি গঠনের 

গ্রামে | শুরু করলেন মক্তবশিক্ষা থেকে ৷ একে 
একে গড়ে তুললেন দীনের সুতিকাগার বহু 
মাদরাসা, মসজিদ ও মক্তব । বি-বাড়িয়ার জামিয়া 
ইউনুসিয়া, বাগেরহাটের গজালিয়া, ঢাকার 
জিনজিরা, বড় কাটারা, লালবাগ, ফরিদাবাদ এবং 
গোপালগঞ্জের গহরডাঙ্গায় ইলমে দ্বীনের আলো 
ছড়িয়ে তিনি আলোকিত করেছেন এদেশ ও 
জাতিকে | শিক্ষাবিস্তার, আধ্যাত্মিক সাধনা, 
নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতকরণ, মুসলমানদের 
সুরক্ষায় আন্দোলন-সংগ্রাম সবদিকেই বিস্তৃত 
ছিল তার অবদান । 


দুই. 


আখ্যায়িত করলেন । আজকে সমন্বিত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে, 
অথচ এটা ছদর সাহেব রহ. ভেবেছিলেন পোনে 
এক শতাব্দী আগে | ছোটখাট বিষয় নিয়ে ধর্মের 
নামে ফেরকাবন্দী ও দল-উপদলে বিভক্ত 
হওয়াকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। মৌলিক 
আকিদার দিক থেকে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক 
নয়-এমন যে কোনো মতাদরশীকেও তিনি দূরে 
ঠেলে দিতেন না। 

তিনি বলতেন, “জামা-টুপির ধরন গোল না 
কল্রিদার, জামার কোনা ফাড়া না আটকানো, 
কল্লিদার না কল্পিহীন-এ কলহ অবান্তর । বৃযুর্গানে 
দ্বীন টুপি ও নেছফে ছাক পর্যন্ত জামা পরিধান 
করেছেন-এতটুকু যথেষ্ট । কেয়াম-লা কেয়াম 
নিয়ে ঝগড়া একবারেই হাস্যকর | যিনি কেয়াম 
করছেন তিনি হুজুর সা. এর মহব্বতের কারণেই 
তা করছেন, আর যিনি করছেন না তিনি 
শরীয়তের উসূলের প্রতি মহব্বতের কারণেই তা 
করছেন না। আর এ উভয় কাজেই তো হুজুর 
সা.-এর আনুগত্য রয়েছে" তার এই উদারতার 
ফসল হলো, আজকে ঢাকা শহরের মসজিদগডলো 
প্রায় ৯৫ ভাগ হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের 
তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে । মাদরাসার দুষ্ট, 
বেয়াড়া ও ডানপিঠে ছেলেদেরকে মাদরাসা থেকে 
বের করে দেয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তার 
চিন্তা ছিল, এ ছেলেগ্তলোই একদিন দ্বীনের পক্ষে 
দীড়াবে । বাস্তবেও দেখা গেছে, ছদর সাহেৰ 
রহ.-এর সমর্থন পেয়ে এ ধরনের অনেক ছেলে 


আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর সবচেয়ে 
বড় গুণ ছিল চিন্তার গভীরতা । তিনি দেশ ও 


কাণ্ডারী হবেন তাকে শুধুই কিতাবী ইলমের ওপর 
নির্ভর করলে কি চলে! আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য 
ছুটে গিয়েছিলেন উম্মতের রূহানী ডাক্তার হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর 
দরবারে । সাহারানপুর ও দেওবন্দে পড়ার সময়ই 


আগস্ট'১১ 


জাতিকে নিয়ে নিরন্তর ভাবতেন । তার ভাবনার 
প্রশস্তি ছিল দিগন্তবিস্তৃত । সাময়িক আবেগ 
কিংবা উত্তেজনায় তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন 
না। তার মতো ভাবিত অন্তরের দরদী মনীষী 
এদেশের মুসলিম সমাজে আর অতীত হয়েছেন 


ইসলামের বড় খাদেম হয়েছেন । এদেশে এনজিও 
কোনো কার্যক্রমই যখন ছিল না তখনও তিনি 
এনজিও কার্যক্রমের প্রতি ওলামায়ে কেরামকে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন। নিজে খাদেমুল ইসলাম 
জামায়াত প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক দীনি ও সামাজিক 
খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন । সাধারণ মানুষের 
মধ্যে দীনের ফিকির ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য তিনিই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রথম এদেশে তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম সূচনা 
করেন। 


কবি গোলাম মোস্তফাকে দিয়ে তিনিই রচনা 


রচনাভাণ্তার যা তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 


করিয়েছেন বাংলা ভাষায় সীরাতের মৌলিক গ্রন্থ 


উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন তার পুরোপুরি 


প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন আল্লামা 
শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. । পরবর্তী সময়ে 


“বিশ্বনবী । মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা 
আখতার ফারুকসহ লেখালেখির অঙ্গনে যেসব 


ংলাদেশে যারা বৃহত্তর পরিমগ্ুলে দীনের 


হেফাজতটুকু করতে পর্যন্ত আমরা ব্যর্থ হয়েছি। 
যে অমূল্য তাফসীরপ্রস্থটি লিখে তিনি বাংলা 


ওলামায়ে কেরাম বিশেষ অবস্থান গড়ে তুলেছেন 


ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাধন করেছেন সেই 


খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন তাদের সবাই গড়ে 


তাদের সবাই ছদর সাহেব রহ.-এর তত্ত্বাবধানে 


তাফসীরটি পর্যন্ত ছাপা আকারে আমরা পাইনি । 


উঠেছেন ছদর সাহেব রহ.-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
তত্ত্বাবধানে । শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল 


কলম হাতে নিয়েছেন এবং কলমে গতি 


ব্যর্থতার এই দায় এ জাতিকে ভোগ করতে হবে 


পেয়েছেন। লেখক ও সাংবাদিক তৈরির জন্য 


হক দা.বা., মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ রহ., মুফতী 


চিরদিন । তার মতো এমন মনীষীর জন্ম আগামী 


তিনিই প্রথম ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায় গড়ে 


ফজলুল হক আমিনী দা.বা., মাওলানা সালাহুদ্দীন 


তুলেছিলেন ইদারাতুল মাআরিফ বা সাহিত্য 


রহ., মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান রহ.-এ ধরনের 


সাংবাদিকতা বিভাগ | বাংলা ভাষায় ইসলামী 


কয়েকশ নাম উল্লেখ করা যাবে যাদেরকে ছদর 


সাহিত্য রচনার প্রেরণা ওলামায়ে কেরাম সর্বপ্রথম 


সাহেব রহ. নিজের হাতে তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছেন । ছাত্রদের নাম ধরে ধরে তাহাজ্জদের 
সময় দুআ করতেন । হাতে ধরে ধরে ছাত্রদেরকে 
জীবনগড়ার সবক পড়িয়েছেন। যার মধ্যে যে 
যোগ্যতার স্কুরণ দেখেছেন তার সে যোগ্যতা 
আরও বিকশিত হওয়ার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন । অন্যকে গড়ার জন্য এত 
আকুলতা ছদর সাহেব রহ. ছাড়া আর কোনো 
মনীষীর মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। 

আল্লামা ছদর সাহেব রহ.-এর সবচেয়ে বড় 
খেদমত ছিল লেখনির ময়দানে । যখন 
মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বালাই 
ছিল না, বিশেষত ওলামায়ে কেরাম যখন লিখনির 
গুরুত্বই বুঝতেন না তখন ছদর সাহেব রহ. 
এদেশে কলমের জিহাদ চালিয়ে গেছেন । কলমের 
মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তার বিপ্বী চিন্তাধারা । 
অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ লিখে তিনি অমর হয়ে আছেন 
আজও । এর মধ্যে রয়েছে সাড়ে ষোল হাজার 
পৃষ্ঠার কালজয়ী তাফসীরপ্রস্থ “তাফসিরে হাক্কানী' । 
এদেশের মুসলমানদের সহীহ দ্বীন জানার জন্য 
অবলম্বনযোগ্য কোনো পঠন-পাঠনসামগ্রী যখন 
ছিল না তখন তিনি বেহেশতী জেওরের মতো 
সমাদৃত ও স্বীকৃত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ করে 
সে প্রয়োজন মেটান | হযরত থানভী রহ.-এর 
লিখনি ও চিন্তাধারা এদেশের মানুষের ঘরে ঘরে 
পৌছে দেয়ার লক্ষে তার কিতাবাদি অনুবাদের 
ধারা চালু করেন । ছদর সাহেব রহ.-এর লিখিত 
হয়েছিল৷ কিন্তু প্রকাশ না হলেও তিনি তীর 
লিখনি চালিয়ে গেছেন অনবরত । 

তার ভাবনা ছিল একদিন এই লিখনির মাধ্যমে 
পথহারা মানুষেরা পথের সন্ধান লাভ করবে | তার 
প্রতিটি লেখায় সুবিন্যস্ত চিন্তা ও যুগোপযোগী 
ভাবনার জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় । বলিষ্ঠ 
কলমের আঁচড়ে দীনের প্রতিটি বিষয়কে তিনি 
এত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা 
অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় । লেখালেখির ক্ষেত্রে 


তার থেকেই লাভ করেন । 


তিন. 

আল্লামা ছদর সাহেব রহ. তার পুরোটা জীবন 
দিয়ে এদেশের মুসলিম সমাজের জন্য কাজ করে 
গেছেন । ইচ্ছে করলে রাজা বাদশাহর জীবনযাপন 
করতে পারতেন । কিন্তু তার জীবন ছিল অতি 
সাদাসিধে, অনাড়ম্বর । বৈষয়িক কোনো ভাবনা 
এক মুহূর্তের জন্যও তার মধ্যে আসেনি । দ্বীনের 
জন্য এমন নিবেদিতপ্রাণ বুযুর্গ কোথায় পাওয়া 


হাজার বছরেও এদেশের বুকে হবে কি-না সন্দেহ 
আছে। 

আজ সময় এসেছে, নতুন প্রজন্মকে আল্লামা ছদর 
সাহেব রহ. সম্পর্কে জানতে হবে । কারণ তিনিই 
নতুন জন্মের চেতনার আশ্রয় । তার চিন্তা-চেতনা 
ও বিপ্লবী কর্মসূচির আলোকে নিশ্চিত করতে হবে 
আগামীর পথচলা । তাকে চর্চা করার জন্য তার 
রচনাবলিই হতে পারে যথার্থ অবলম্বন । এ 
প্রজন্মের প্রতিটি সদস্যের হাতে যেন তার লেখনি 
পৌছে যায় সে ব্যাপারে সবাইকে আন্তরিক 
সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে । ছদর সাহেব 
রহ.-এর রচনাবলী চর্চার মাধ্যমে তার চিন্তাধারার 
ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে আমাদের খাণের 
বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হবে । তাই আসুন, 


যাবে যিনি বলেন, “আমার মনে চায় আমার 


সবাই আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.কে 


হৃদপিণ্ড কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আপনাদের 


জানি, তাকে চর্চা করি, আমাদের পথচলায় তার 


দেই। যেই রূপ তরমুজ কাটিয়া ফালি করিয়া 
ফেরিওয়ালারা বিক্রি করে সেই রূপ আমার হৃদয় 
ফালি করিয়া দিতে মন চায়। আছ কেহ 
খরিদদার£ তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, “আমি 
যদি ইউপি বা সি 


চিন্তাধারা ও আদর্শকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ 
করি । আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক ও সংবাদ কর্মী 


পিতে (ইভিয়া) 
জনুগ্রহণ করিতাম 
এবং আমার এই 
খেদমত তাহারা 
পাইত তাহা হইলে 
সেখানকার 

মুসলমানরা আমার 
জাগ্রত মস্তিষ্কের 
কদর করিত ।, ছদর 
সাহেব রহ. যথার্থই 
অনুমান করেছিলেন, 
দুর্ভাগা এ জাতি তার 
মতো ক্ষণজন্মা 
মনীষীর যথাযথ 
কদর করবে না। 
যিনি সারাটি জীবন 
দ্বীনের জন্য কুরবানি 
করে গেছেন, তার 
চিন্তাধারায় জাতিকে 
বলিষ্ঠ করার জন্য 
অবিরাম সাধনা করে 


ও বিশ্বাস'-এর 
আপত্তিজনক । এর বাইরে আমি অন্য কোনো বক্তব্য 
দেয়নি | অথচ ঘুরিয়ে পেছিয়ে আমার বক্তব্যকে বিকৃত 
করা হয়েছে । আমি এর জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 
কাউকে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান 


তিনি অন্যদেরকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন । 


গেছেন নতুন প্রজা 


শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক দা.বা.কে 


আস্তে আস্তে তাকে 


দিয়ে হাতে ধরে ধরে তিনি বুখারী শরীফের মতো 


ভুলতে শুরু করেছে । 


কিতাবের সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ করিয়েছেন । 
আগস্ট'১১ 


তার রত্বতুল্য বিশাল 


দৈনিক পূর্বকোণের গত ১০ জুলাই ২০১১ সংখ্যায় 
প্রথম পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ-৭ম কলামে “এই হরতাল কেন?' 
শিরোনামে সংবাদে আমার যে বক্তব্য প্রকাশ করা 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপপ্রচার । আমি এর তীব্র 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 


আমি শুধু বলেছি, সংবিধান থেকে "আল্লাহর ওপর পূর্ণ 


বিষয়টি বাদ দেওয়া অত্যন্ত 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
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মদীনায় অবস্থিত “কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং 


কমপ্লেক্স” বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন অুনবাদ, 
তাফসীর, মুদ্রণ ও বিতরণ প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃত । 
পৃথিবীর অন্য কোন ধমের প্রধান গ্রন্থ অনুবাদ, 


ফটো ক্যাপশন : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, মদীনা 


মদীনায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ কুরআন 
অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ প্রকল্প 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সুইডিশ, তেলেগু । বাংলা ভাষায় এক খন্ডে 
প্রকাশিত হয় আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ)- 


ক্যাফেটেরিয়া, ফার্মেসী, প্রকৌশল বিভাগ 
রয়েছে । বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল 


এর মা'আরিফ আল কুরআন, যার অনুবাদক ও 


আযিষের নির্দেশে হজ্ব পালন শেষে স্বদেশ 


সম্পাদক হচ্ছেন বরেণ্য ইসলামী স্কলার মাওলানা 


ভাষ্য তৈরী, মুদ্রণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে এত 
বিশাল প্রকল্প আছে বলে জানা নেই । এ প্রকল্প 


মুহীউদ্দীন খান | 
“কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স'-এ 


আব্বাসীয় শাসক বাদশাহ হারুনুর রশীদ কর্তৃক 
বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত “বায়তুল হিকমাহ'-এর কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশ্ব ব্যাপী পবিত্র কুরআনের 


অনুবাদসহ ও অনুবাদ বিহীন দু'ধরনের কুরআন 
মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে 
কমপ্রেক্স ২০ কোটি কুরআন ছেপে দুনিয়া ব্যাপী 


বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, চর্চা ও অনুশীলন ছড়িয়ে 
দেয়ার এক মহৎ ব্রত নিয়ে সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফাহাদ ১৯৮৫ সালে মদীনায় এ 
কমপ্রেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০ জন বিদেশীসহ 
১৭০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী এ কমপ্রেক্সের 


বিনামূল্যে বিতরণ করে | কুরআনের আয়াতগুলো 
সিরীয় বংশোদ্ভুত বিশ্ববিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 
উসমান তাহা লিখিত । গত ১৮ বছর ধরে এ 
কমপ্রেক্সে কুরআন লিখন বিভাগে তিনি কর্মরত | 
তার হস্তলিপি ও অলংকরণ দৃষ্টিনন্দন, স্পষ্ট ও 


বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত রয়েছেন । একই ভাষার 


শিল্প সমৃদ্ধ ৷ তার পরিচালনায় রয়েছেন একদল 


স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন মুফাস্সিরের অনুবাদ 


চৌকস ক্যালিগ্রাফার ৷ পবিত্র কুরআন ছাড়াও এ 


ও তাফসীর প্রকাশ করা হয় | বিভিন্ন ভাষার জন্য 


পর্যন্ত এ কমপ্রেক্স হতে অনুবাদ তাফসীর, হাদীস, 


রয়েছে উচ্চপর্যায়ের শক্তিশালী সম্পাদনা বোর্ড । 
দুনিয়া ব্যাপী কুরআনের দাওয়াত প্রচারের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এ কমপ্রেক্স । 

এ পর্যন্ত পৃথিবীর জীবন্ত ৫০টি ভাষায় অনুবাদসহ 
কুরআনের তাফসীর প্রকাশ করা হয়। একই 
ভাষায় একাধিক অনুবাদ ও তাফসীর রয়েছে । এ 


সীরাতুন্নবী গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৬০ প্রকার । এ 
কমপ্লেক্সের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬ কোটি 
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পর্যন্ত প্রকাশিত ৫০ টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ 
ও তাফসীরের মধ্যে এশীয় ভাষায় ২৪ টি, 
ইউরোপীয় ভাষায় ১২ টি ও আফ্রিকান ভাষায় ১৪ 
টি । উল্লেখযোগ্য ভাষাসমূহ হচ্ছে ফ্রান্স, ইংরেজী, 


ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় | হাফসসহ কুরআনের 
৫ কিরআতের পান্ডুলিপি এখানে জমা আছে যা 
বিশেষজ্ঞ কমিটির তন্ত্াবধানে ক্যালিগ্রাফারদের 
মাধ্যমে লিখিত হয় । ২৫০,০০০ বর্গ মিটার 


জাপানী, আলবেনীয়, য়, উর্দূ, বাংলা, 
তুকী, সোমালীয়, চীনা, রুশ, জার্মান, স্পেনিশ, 
নোরীর ফার্সী, গ্রীক, ভিয়েতনামী, পর্তুগিজ, 


আগস্ট'১১ 


এলাকা জুড়ে মদীনা নগরীতে অবস্থিত এ প্রকল্পে 
মিলনায়তন, রক্ষণাবেক্ষণ, মার্কেটিং, 


প্রত্যাবর্তন কালে প্রতিটি হাজীকে এক কপি 
কুরআন হাদিয়া প্রদান করা হয়। ১৪২৪-১৪২৫ 
হিজরী বর্ষে ২ কোটি কপি কুরআন বিতরণ করা 
হয় । এছাড়া হারামাইনসহ সউদী আরবের সব 
মসজিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত সব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, বিদেশী অতিথি এবং সৌদি 
দূতাবাসের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে কুরআনের কপি 
সরবরাহ করা হয়। 

এ প্রকল্পে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অডিও ও ভিডিও 
ফর্মে কুরআনের সিডি, ডিভিডি তৈরী ও সরবরাহ 
করা হয়। এ পর্যন্ত ২০ লাখ মানুষ এ প্রকল্পটি 
পরিদর্শন করেন । প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিন 
সালিম বিন শাহীদ আল উফী এ কমপ্রেক্সের 
বর্তমান মহাসচিব | অন্ধ ব্যক্তিগণ যাতে কুরআন 
তেলাওয়াত করতে পারেন সে জন্য প্রকাশ করা 
হয় 13191115 ভাষার সংস্করণ । হজ্ব মন্ত্রণালয়ের 
তথ্যানুসারে প্রতিষ্ঠার পর হতে ১৩৬, ১৪৫,৫৩৩ 
কপি কুরআন, ২, ৫২০,৮৭৫ কপি ক্যাসেট, 
২৭,৫৯৭,৩৮৭ কপি অনুবাদ, ২২০,০০০ কপি 
সীরাতুন্নবী, ৫,০৪৫,০০০ অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ এ 
কমপ্রেক্স হতে প্রকাশিত হয় । সৌদি সরকারের 
সহায়তায় দিন দিন এ প্রকল্পের কর্মপরিধি বিস্তৃতি 
লাভ করছে। পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ 
ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশের 
লক্ষ্যে গবেষকগণ কাজ করে যাচ্ছেন । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


আখতারুন নাহার আলো 


রামাযান মাসের রোযা মানব জাতির জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালার বিশেষ রহমত | এ মাসে ইফতার, 
রাতের খাবার, সাহরীতে এমন খাবার গ্রহণ 
করতে হবে, যা উপাদেয়, রুচিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত ৷ 


ইফতার 

ইফতারের প্রথম উপাদানটি হলো শরবত | এই 
ঘাটতি পূরণ করার জন্য । একেকটি বাড়িতে 
শরবত নিজস্ব স্বাদ ও রুচি অনুযায়ী তৈরি করা 
হয়। শরবতের উপকরণগুলো হল- লেবু, 
তেতুল, ঈসপগুল, তোকমা, স্কোয়াস, যে কোন 
ফলের রস, দুধ, দই, চিড়া ইত্যাদি ৷ এর মধ্যে 


অভাব পূরণ করা যায়। ফল দেহ ত্বক, চোখ, 
দাত, চুল, নখ যেমন ভালো রাখে তেমনি 
হৃদরোগীদের জন্যও ভালো । দেশী-বিদেশী যে 
কোন ফলই রাখা যেতে পারে । তবে ডায়াবেটিস 
ও কিডনির রোগ থাকলে রোগটিকে বিবেচনায় 
এনে তবে ফল খেতে হবে । অনেকে ইফতারে 
কীচা ছোলা পছন্দ করেন | এটা যেমন রক্তের চর্বি 
কমাতে সাহায্য করে, তেমনি পুষ্টিকরও বটে । 
কাচা ছোলার সঙ্গে আদা কুচি, টমেটো কুচি, 
পেঁয়াজ, পুদিনা পাতা ও লবণ দিয়ে খেলে বেশ 
উপাদেয় হয় । 


রাতের খাবার 
অনেকে এত বেশি ইফতার করেন, ফলে রাতের 


দেখা যায়, প্রতিটি উপাদানেরই খাদ্যগুণ 


খাবার খেতে চান না | এটা না করে কম করে সব 


ভালোমানের রয়েছে । যেমন- লেবু ছাড়াও 
অন্যান্য ফলের রসে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি, 
খনিজ পদার্থ । আবার ঈসপগ্তল ও তোকমা 
অন্ত্রের কার্ধকারিতা ভালো রাখে ৷ ডাবের পানি 
বেশ উত্তম । এতে পটাশিয়াম ও সোডিয়াম 
রয়েছে । যাদের প্রস্রাবে সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ 
প্রশ্নাব কম হয় তাদের জন্য ডাবের পানি খুবই 
কার্যকর । রামাযানে ডাবের ব্যবহার অনেক বেড়ে 
যায় । শরবতের পর প্রথমেই আসে ছোলার কথা | 
ছোলা ভাজায় পেয়াজ, শুকনো অথবা কীচা মরিচ, 
টমেটো, শসা দিয়ে খেলে সত্যিই অপূর্ব লাগে । 
ছোলায় যেমন আছে খাদ্যশক্তি, তেমনি রয়েছে 
ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি। ছোলা রক্তের 
কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে ৷ তবে ওজন 
বেশি থাকলে ছোলা ভাজা বা ভুনা না খেয়ে সেদ্ধ 
ছোলা খাওয়া উচিত এবং পরিমাণেও কম হওয়া 
উচিত | ছোলা ছাড়া মটর দিয়ে চটপটি, ঘুঘনিও 
খাওয়া যেতে পারে। যারা বয়স্ক, চিবাতে 


বেলাতেই খাওয়া উচিত । রাতের খাবার হালকা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ইফতারের খাবারে ডাল বেশি 
থাকে বলে এ সময় ডাল বাদ দেয়া ভালো। 

সের চেয়ে হালকা মশলার রান্না মাছ, সবজি, 
শাক, ভর্তা এগুলো থাকতে পারে । 


সাহরি বা ভোররাতের খাবার 


অসুস্থতায় রোযার পথ্য 


প্রত্যেক মুসলমানেরই শারীরিক অবস্থা বিবেচনা 
করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পথ্যবিদদের পরামর্শ 
নিয়ে রোজা রাখা উচিত । 


হৃদরোগ 

হার্টের রোগীরা কতখানি অসুস্থ সেটি হিসাব 
করেই রোযা রাখতে হবে । তবে এটি ঠিক যে, 
রোযার সময় ইফতারিতে যেসব উপাদান থাকে 
তা প্রায়ই ডুবো তেলে ভাজা হয় । এগুলো সবই 
ট্রান্সফ্যাট | এই ট্রান্সফ্যাট রক্তের কোলেস্টেরলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং তা হৃদরোগীর জন্য 
ঝুঁকিপূর্ণ হয় । এজন্য ইফতারিতে ডুবো তেলে 
ভাজা খাবার পরিহার করে ইফতারির পেট 
সাজানো উচিত । 

হৃদরোগীর ক্ষেত্রে শরবত কোন ক্ষতিকারক 
উপাদান নয় । ফলের রস হলে আরও ভালো 
হয় । এছাড়া আরও থাকতে পারে ছোলা ভাজা, 
ঘুঘনি, কুসুমবিহীন সিদ্ধ বা পোচ ডিম । নরম 
খিচুড়ি, ঘি-চর্বি ছাড়া হালিম, নুডলস, চিড়ার 
পোলাও | ননস্টিক ফ্লাইপ্যানে তৈরি পেয়াজু, 


রমজানে এই খাবারটির গুরুত্ব অনেক | অনেকে 


আলুর চপ, যে কোনও বড়া খাওয়া যেতে পারে । 


মনে করেন, যেহেতু সারাদিন উপবাস থাকতে 
হবে, সেহেতু এ সময় বেশি বেশি খাওয়া উচিত । 
অন্যদিকে কেউ কেউ একেবারেই খেতে চান না। 
দু'টোই ক্ষতিকর । অতি ভোজনে পেটে গ্যাস বা 
ডায়রিয়া হতে পারে, তেমনি আবার না খেয়ে 
রোজা রাখতে গেলে শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে 
পড়বে । এছাড়া শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়াম 
কমে ইলেকক্ট্রোলাইটস ইমব্যালান্স হতে পারে । 
এদিকে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের রক্তে 
চিনির পরিমাণ কমে গিয়ে হাইপোগ্রাইসেমিয়া 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | অর্থাৎ সুদীর্ঘ উপবাস 


অসুবিধা হয় তাদের জন্য ঘুঘনিই সবচেয়ে 
ভালো । ছোলার পরেই আসে পেয়াজু, বেগুনি, 


দেহের বিপাক ক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলে । 
দেহের গুকোজ ক্ষয় হয় বলে সহজেই ক্লান্তি 


আলুর চপ, হালিম, তেহারি, চিড়া, কলা, 
নারকেল, দুধ, সেমাই, নরম খিচুড়ি, কাবাব, 
দইবড়া, জিলাপি ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের 
খাবার | যেহেতু এসব খাবার সবই ক্যালরিবহুল, 
এ কারণে খাবারের মধ্যে পরিমিত বোধ্টা 
অবশ্যই থাকতে হবে । কারণ দেখা যায়, শুধু 
ইফতারি হিসাব করলেই দেখা যাবে ১০০০- 
১৪০০ ক্যালরি পর্যন্ত ইফতারিতে খাওয়া হয়ে 
যায়। 

ইফতারির উপাদানগ্তলোর মধ্যে ফল রাখাটা 
স্বাস্থ্যসম্মত । এতে ভিটামিন ও ধাতব লবণের 


আগস্ট'১১ 


আসে । এতে দিনের স্বাভাবিক কাজকর্মও করা 
যাবে না। সাহরির খাবার হবে অন্যান্য দিনে 
দুপুরে যে পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় ততটুকু । এ 
সময় এক কাপ দুধ খেতে পারলে ভালো হয়। 
ইফতারিতে তেলের পরিমাণ বেশি থাকে বলে 
রাতের খাবার ও সাহরিতে কম তেলের রান্না করা 
খাবার খাওয়া উচিত। সবশেষে বলা যায়, 
রামাযানে অত্যন্ত গুরুপাক ও দামি খাবার নয়, 
সহজলভ্য, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, রুচিকর ও জলীয় 
খাবার খেলে ৩০ দিনের রামাযান সুন্দর এবং 
সুস্থভাবে কাটানো সম্ভব । 


সঙ্গে তেতুল টমেটোর চাটনি থাকলে ভালো হয় । 
সন্ধ্যারাতে ভাত-মাছ-সবজি এবং ভোররাতে 
ভাত-মুরগির মাংস বা মাছ-ডাল-সবজি থাকা 
উচিত । দুধ পান করতে চাইলে ননীবিহীন দুধ 
খাওয়া ভালো | এর সঙ্গে কলা খেলেও হৃদরোগীর 
জন্য ভালো হয় । যা কিছুই খাওয়া হোক না কেন 
খাবারে পর্যাপ্ত পানি থাকা প্রয়োজন । 


ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিস থাকলে অনেকেই রোযা রাখতে ভয় 
পান । আসলে এতে ভয়ের কিছু নেই । তবে 
ভয়টা অমুলক নয় | কারণ খাদ্য উপদেশ দেয়ার 
সময় বলা হয় সময়মতো এবং প্রতি তিন ঘণ্টা 
পরপর খাবার খাবেন । আর যারা ইনসুলিন নেন 
তাদের খাবারের আগে অর্থাৎ ১৫-২০ মিনিট 
আগে ইনসুলিন নিতে বলা হয় । এজন্য রোযার 
সময় তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান । তবে যদি 
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তারা রোযা রাখেন 
তাহলে কোনও অসুবিধাই হয় না । আবার রোযা 
রেখে রক্ত পরীক্ষা করলেও রোযা ভাঙবে না। 
সবচেয়ে সুখের বিষয় এই, রামাযানের প্রথম 
আহার ইফতারের প্রায় সব উপাদানই ডায়াবেটিস 
রোগীর জন্য উপযুক্ত | শুধু চিনি-গুড় বাদ দিলেই 
হল। শরবতের পরিবর্তে ডাবের পানি অথবা 


[| তত্তান্তহীদ ৩১ 


বিকল্প চিনি দিয়ে লেবুর শরবত, ইসপগুলের শরবত, তোকমার শরবত, 
তেতুলের শরবত খাওয়া যেতে পারে । তবে ফলের রস নয় । ছোলা- 
পেয়াজুর পাশাপাশি মুড়ি বা চিড়া বা ফ্রায়েড রাইস অথবা খিচুড়ি চলবে । 
অর্থাৎ যে কোনও একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে | এদিকে 
নুডলস যেহেতু ময়দার তৈরি এ কারণে এটিও শর্করা জাতীয় খাবারের 
মধ্যেই পড়বে । আসলে অন্য দিনে সকালের নাশতায় যতটুকু শর্করা বা 
কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার কথা ছিল ইফতারিতে ঠিক ততটুকুই কার্বোহাইড্রেট 


পবিত্র মাহে রামাযান ১৪৩২ হিজরীর 


সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি 


(চট্টগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকার জন্য) 


খেতে হবে । মিষ্টি ফল যেমন- খেজুর, আম, কমলা, আপেল, কলা 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা যায় যদি রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে যে কোনও 
একটি ফল পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে । টক ফল যেমন- 
আমড়া, কামরাঙ্গা, ইত্যাদি রুচি অনুযায়ী খাওয়া যাবে | সন্ধ্যারাতে কেউ 
রুটি খেতে না চাইলে ভাত খেতে পারেন । তবে এ সময় ডাল বাদ দিলে 
ভালো হয়। কারণ ইফতারিতে ডালের তৈরি খাবারই বেশি খাওয়া হয়। 
সেহরিতে ভাত মাছ বা মাংস এবং সবজির সঙ্গে ডাল খাওয়া যেতে পারে । 
তবে যদি এ সময় দুধ খাওয়া হয় তাহলে ডাল বাদ দিলে ভালো হয় ৷ আর 
যাদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেস আছে তাদের সয়াদুধ বা যে কোনও 
নিউট্রিশনের প্রোডাক্ট খেতে পারেন | তবে মনে রাখতে হবে অন্য দিনে পাঁচ 
থেকে ছয়বার যতটুকু খাবার খাওয়া হতো সেই পরিমাণ খাবারই ইফতার, 
সন্ধ্যারাতে ও সাহরিতে খেতে হবে | এর বেশি নয়, আবার কমও নয় । 
আবার কোনও বেলার খাবার বাদও দেয়া যাবে না। তাহলে হাইপোগ্ন- 
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1ইসেমিয়া অর্থাৎ রক্তশর্করা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে গিয়ে বিপজ্জনক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে । রোযার সময় পীচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি 
তারাবির নামায পড়া হয়- এজন্য এ সময় ডায়াবেটিস রোগীর পৃথকভাবে 
ব্যায়াম করায় কোনও প্রয়োজন নেই । 


বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রোযা 

রোযা পালন করা প্রতিটি মুসলমানরই ফরয বা অবশ্য পালনীয় বিষয় । 
সুতরাং বয়স বেড়ে শারীরিক সামর্থ্য কমে গেলেও রোযা রাখতে হয়। 
ধার্মিক মানুষ বয়সের দোহাই দিয়ে রোযা ছাড়তে পারেন না । তবে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতা ও খাবার গ্রহণের ক্ষমতাও কমে যায় । ফলে 
তাদের অসুবিধা হয় । অর্থাৎ শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে রোযা রাখার সামর্থ্য 
হারিয়ে ফেলেন । তাদের খাবার হবে সহজপাচ্য ও নরম | ছোলা ভাজা 
চিবাতে অসুবিধা হলে ঘুঘনি, চটপটি দেয়া যায় । এছাড়া ভিজানো চিড়া, 
নুডলস, হালিম, দুধ-সুজি, দুধ-সেমাই এগুলোও ইফতারিতে সংযোজন করা 
যেতে পারে । যেহেতু তাদের খাবারে তেলের পরিমাণ কম হবে সেজন্য 
সন্ধ্যারাতে এবং সাহরিতে কিছুটা হলেও তেল রাখতে হবে । একেবারে তেল 
ছাড়া খাবারে অনেক সময় বিপাক ক্রিয়ায় সমস্যা হয় ৷ এছাড়া স্বাদের একটা 
ব্যাপার তো থেকেই যায় । বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেহরিতে দুধ-ভাত-কলা দিলে 
ভালো হয় । তাদের রামাযানের খাবার এমন হবে যাতে শরীর ঠিক থাকে । 
আবার যাদের অসুস্থতা রয়েছে সেই অসুখ বুঝেও ইফতারি দিতে হবে। 
শরবত তাদের জন্য খুবই উপযোগী খাবার । 


ইউরিক এসিড ও রোযা 


যেহেতু রোযা মুসলমানদের জন্য ফরয; এ জন্য যতটা সম্ভব রোজা বাদ না 


১৭ 


বুধবার ১৭ 


দেয়া সবারই উচিত । কিন্তু যাদের ইউরিক এসিড বেশি তারা রোযা পালন 
করতে গিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান | দেখা যায় রোযার সময় ইফতারির 


দূরবর্তী জেলার জন্য সেহেরীতে ৩ মিনিট 
ও ইফ্তারে ৫ মিনিট যোগ করতে হবে । 


উপাদানগুলো বেশিরভাগই ডাল দিয়ে তৈরি হয় ফলে রক্তে ইউরিক এসিড 
বেড়ে গিয়ে বাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যথা বেড়ে যায় । এ কারণে সতর্কতার 
সঙ্গে ডাল অবশ্যই বাদ দিতে হবে । তাদের খাবার তৈরি করতে হবে_ 
ময়দা, চালের গুঁড়া, সুজি ইত্যাদি দিয়ে । এছাড়া তারা খেতে পারেন- চিড়া, 
মুড়ি, নুডলস, দুধ, দই, ফ্রায়েড রাইস, ফল, শরবত ইত্যাদি । এ ধরনের 
রোগীর নিষিদ্ধ খাবার হল সব রকমের ডাল, ছোলা, বেসন, মটর, মটরশুঁটি, 
সীমের বিচি, বরবটি, বেগুন, পালংশাক, পুঁইশাক, মাশরুম, আতাফল, 
সমুদ্রের মাছ এবং কীটাসহ ছোট মাছ । এদের ঘি, মাখন, মাছের ডিম, 

₹সের চর্বি, মাংসের স্যুপ বাদ দেয়া প্রয়োজন । প্রতিদিন ইফতারিতে 
আনারস রাখতে পারলে বাতের জন্য উপকার পাবেন । 


লেখিকা: প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা, বারডেম, ঢাকা 


আগস্ট'১১ 
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ইফতারের দু'আ 
12431১06৬০০ 


& ০ 
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“হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিষ্ক দ্বারা 
ইফতার করছি 1” [ইমাম ৪ আস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 


?% 9 
১95 রর শর্ত, ৮ পু 
55151 5413 481 ০৪১) 


“পিপাসা দূরিভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব সুস্যাবস্ত 
হয়েছে ইনশাআল্লাহ | [ইমাম আবূ দাউদ, জাস-সুনান, ২:৩০৬ (২৩৫৭)] 


কু পু 


| তআত্তান্তহীদ ৩১ 


রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি 
মূল : আমীর খসরু দেহলভী 
অনুবাদ : নজির আহমদ 
(4০--৮৯১/০১৮%১৩ 
/০/-৮-৯১০০/৮৫৫ 
এ_/৯/০/14-9১ /4_/6-৫ (4 
(%--৮-৮34০১০১৮/ 
58/১১/4755 
7৫০2 ৮৯৮০৮৮/ 
বলতে পারবো না কেমন জায়গা ছিল-___ 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি । 
চারদিকে সবাই জিকিরে রত-___ 


হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ছটফট করছিল 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি | 


কতো নিখুঁত সুন্দর ছিলো তাদের চেহারা 
দৈহিক গঠনও ছিল অপূর্ব অনন্য 

মানব মনের জন্য তারা ছিল একটি পরীক্ষা 
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি | 


স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন সভার সভাপতি 

ভেতরে, ঠিকানাহীনে ছিল খসরু 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন 

সেই সভার আলোকে রশ্শি___রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি । 


সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! 
রুহুল আমীন 


মাহে রামাযান এলো আবার-__ঠিক যেন 

রূপালি এক ফালি চাদের নৌকায় ভাসতে ভাসতে 
আমাদের চেতনার বদ্ধ দুয়ারের আগল খুলতে; 
মাহে রামাযান এলো আমাদের পরহেযগারির 
মরচেপড়া দেয়ালের সমস্ত স্লানিমা দূর করে দিতে; 
মাহে রামাযান এলো আমাদেরকে 

নূরের দরিয়ায় সিনান করাতে, সাজিয়ে তুলতে 
এক পবিত্র বাগান ঈমানের বিস্তীর্ণ আঙিনা জুড়ে । 
দয়াময়, কবুল করো আমার সালাম! কবুল করো 
আমার সিয়াম! আমাকে পরিশুদ্ধ করো! আমাকে 
হেফাযত করো গুমরাহি আর অকল্যাণ থেকে! এক 
পরিশুদ্ধ পরিবেশে আবার নসিব যেন হয় 
আরেকটি মাহে রামাযান___-আরও আরও অনেক 
বরকতময়, পবিব্রমত মাহে রামাযান । 


আগস্ট”১১ 


রামাযানের আবাহনী 
জন্রুল ইসলাম 

আকাশ জেগেছে আজ 

চেয়ে দেখো 

খুশির বার্তা নিয়ে 

উদয় হয়েছে আহা 

দ্বিতীয়ার চাদ । 


হৃদয় উদ্বেল হলো 
আনন্দের মুঙ্ছনায় । 
একে একে 

এই আসা এই যাওয়া 
বছর বছর কতো 
মিষ্টি সুমধুর | 


তারেকুল ইসলাম 


ওরে আমার রাত-জাগা গোপন বাতায়নে আসা পাখি 
কার তরে গো এক্লা এমন তুই করিস্‌ রে ডাকাডাকি? 
শিশির ঝরা নিশির আলাপে ভাঙুলি তুই আমার ঘুম, 
উপচে পড়া ও'তোর সোহাগ গানে জাগলো কানে ধুম, 
মাদুর পাতা মধুর ছোয়ায় উদাসী রই শুধু থাকি থাকি । 


আলোর জোনাক হারে হারে পুস্পশাখা রাঙায় থরে থরে, 
ফুলের গন্ধে আমার সারা কানন জুড়ায় যেন বাইরে ঘরে । 
তন্দ্রারসে সিক্ত নয়ান আকুল ঘুম দরিয়ার গহীন পরশে, 
হাম্নাহেনা ফোটে গো মিঠেল হেসে জোম্নামাখা হরষে! 

এই চাদনীরাতে হঠাৎ পাখি এলি যেন তুই কেমন করে! 


ঘুম ভাঙা- চুম্‌ রাঙা সুরে কোন্‌ সে গানের করিস্‌ সাধন? 
আপনহারা তুই নিতুই এমন ভরিস্‌ যে সুরের গুপ্ত কাদন, 
ও'তোর কণ্ঠবেহাগ বারেবার দেয় ডাক কার হৃদ-গহনে? 
শাঙন ভারা বেদন কেঁদে ওঠে তোর না জানি কোন্‌ দহনে, 

এ কুটিরে মোর তাই তোরে ঠাই দিয়েছি অনেক করে আপন । 


গহীন নিশুত্‌ রাতে আমার সাথে থাকিস্‌ জেগে রাতারাতি, 
দুখের সুখের তুই রইবি হয়ে গো মোর চির সাথের সাথী । 
একলা তানে কখনো গাইব না আর গান তোরে ফেলে, 
ভালোবাসায় মেতে দুজন রাত কাটাবো মুক্ত স্বপন মেলে, 
অসীম অভিলাষে মধুর ভাষে তুই হবি রে মোর প্রভাতী । 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


আল-জামিয়ার দাওয়াত কর্মসূচি 


অনেকে প্রশ্ন করেন কুরআন-হাদীসের কোথাও কি দাওয়াত ও তাবলীগের 
উল্লেখ আছে? আসলে তারা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, কেন 
না পুরো কুরআন শরীফের মধ্যে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কেই হাজার 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ক্লাশ ৪ দিন বন্ধ ছিল, তখন 
জামিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি শামশুদ্দিন জিয়ার পরামর্শ সাপেক্ষে 
কিছু সংখ্যক উস্তাদ দাওয়াতের কাজ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন । যারা 
দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে একটি বড় জামায়াত হয়ে চট্টগ্রাম শহরে 
অবস্থান করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন আমাদের জামিয়ার 
মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি শামশুদ্দীন জিয়া, জামিয়ার জামে মসজিদের খতীব 
আল্লামা আবু তাহের নদভী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা হাফেজ 
নুরুল আবছার প্রমুখ । 

আজকে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের এবং আমাদের জামিয়া পটিয়ার 
উস্তাদ, ছাত্রদের দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত ও ফিকরের ফলাফলে 
বর্তমান জামিয়া পটিয়ার পাশেই দুইটি অনাবাদী এবং বিদআতীদের 
মসজিদে তাবলীগের আমল চলছে । এ দুটি মসজিদ হল পটিয়া আদালত 
মসজিদ ও পটিয়া স্টেশন মসজিদ । 

অতএব আসুন! আমরা সবাই মিলে এই দাওয়াতের কাজ করে ঈমানকে 
মজবুত করি । বিশেষত নিজের ঈমান ও আমাল ঠিক করি । এভাবে নিজেকে 
ইসলাহ ও সংশোধন করা হলে পরকালীন হিসাব-কিতাৰ সহজ হবে আর 
এর মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবো এবং চির শান্তি ও অনন্ত 
সুখের জান্নাত লাভ করণে | আল্লাহপাক সকলকে ভালো কাজ করার এবং 
মানবকল্যাণের প্রতি এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


মুহাম্মদ শরফুদ্দীন আল-আজীজী 


একটি সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশায় 


একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন সদা ঘুরে বেড়ায় আমাদের কল্পনার আকাশে, 


হাজার আয়াত উন্লেখ রয়েছে । যেমন- পবিত্র কুরআনে সুরা আন-নাহলের 


আর আমাদের তামাননারা দেখতে চায় সে সোনালি স্বপ্নের বাস্তব প্রতিচ্ছবি । 


১২৫ আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, “আপনি আপনার রবের পথে 
দাওয়াত দিন হিকমতের সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে 1” 


তবে সুন্দর পৃথিবী গড়তে প্রয়োজন বহু সাধনা ও কষ্ট-ক্লেশ, প্রয়োজন 
একদল আর্দশ মানুষ ও সুন্দর সমাজ | কেননা মানুষ নিয়েই সমাজ আর 


তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে আল্লাহপাক 


সমাজের সমষ্টিই হল পৃথিবী । তাই সুন্দর পৃথিবী গড়তে হলে প্রথমে 


ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে এক দল লোক থাকতে হবে যারা মানুষকে 


মানুষের মনের কালিমা, ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদুরিত করে সেখানে জ্বালাতে হবে 


দীনের দিকে ডাকবে তারাইতো সফল কাম ।” অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে 
সূরা ইউসূফের ১০৮ আয়াতে মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, “হে নবী! 


ঈমান, তাওহীদ ও তাওয়ান্কুলের আলো, বাধতে হবে সবার হৃদয়কে 
সহমর্মিতার অটুট বন্ধনে । মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করে সবাইকে আমলে 


আপনি বলুন, এটা আমার পথ যে, আমি মানুষকে আল্লাহর পথে দীওয়াত 


সালেহার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে । 


দেই বুঝেশুনে, এটা আমার কাজ এবং তাদের ও আজ যারা আমার 
অনুসারী ।” 


আজ সারা বিশ্ব বোমার আঘাতে জর্জরিত । বোমা তৈরির প্রতিযোগিতায় 
নেমেছে সারা বিশ্ব । কারণ তারা মনে করছে বোমাতে রয়েছে শান্তি কিন্তু 


এভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশনা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে । এসব আয়াত ও হাদীসে সরাসরি দাওয়াত ও হাদীস সম্পর্কে 
আদেশ করা হয়েছে । তাই সকলের ওপর এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ 
করা ফরয । 


ইসলাম বলে শান্তি রয়েছে একমাত্র ইসলামে | কেননা ইসলাম শান্তির ধম । 
বর্তমান বিশ্বের প্রকাশ্যে হচ্ছে খুনখারাবি, রাহজানি, প্রতিহিংসা ইত্যাদি যা 
মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঢেলে দেয় । 

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে মহানবী সা.) এমনই এক সুন্দর সমাজ 


শরীয়তসম্মত যেকোন পদ্ধতিতেই হোক প্রত্যেকের জন্যই দাওয়াতের কাজ 


উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বমানবতাকে । কেমন ছিল সে সমাজটি জান তোমরা, 


করা জরুরি | উল্লেখ্য, সকল নবী-রাসুলের ওপর দাওয়াতের কাজ ফরয 
যিম্মাদারি রূপে অর্পিত হয়েছিলো । আমাদের নবীজি (সা.) সর্বশেষ রাসূল 


আর কাদের নিয়ে সে সমাজটি গড়ে উঠেছিল? হ্যা! হযরত আবু বকর 
(রাযি.), হযরত ওসমান (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত ওসামা 


হওয়ার কারণে এ দাওয়াতের কাজ রাসূলুল্লার পাশাপশি তার সমস্ত উম্মতের 
ওপর ও যিম্মাদারিরূপে বর্তিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব ও 
কর্তব্য হচ্ছে এই দাওয়তের কাজ দীনের উসুল অনুযায়ী, একনিষ্টচিত্তে এবং 
কায়মনোবাক্যে ইখলাসের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত পালন করে যাওয়া । 

আল-হামদুলিল্লাহ! আমাদের আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় 
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ খুব গুরুত্ব-সহকারে দিন দিন এগিয়ে চলছে। 


(রাযি.), হযরত আসমা (রাযি.) ও যয়নব (রাযি.)-দের মতো একদল শুভ্র- 
হয়েছিল । নবীজী (সা.)-এর দক্ষ তারবিয়াত ও অক্রান্ত সাধনায় এ সমাজটি 
উন্নীত হল আর্দশের সোপানে । আমার মনে চায়, এরূপ সমাজ নিয়ে গড়া 
এক সুন্দর পৃথিবীর অধিবাসী হতে, যেখানে থাকবে না আত্মঘাতী যুদ্ধের 
বিষাক্ত ছোবল, যে পৃথিবীর মিনারে মিনারে ধ্বনিত হয় আযানের মন 


দৈনিক পাচকাজ যথাযথভাবে করা হয় । সাপ্তাহিক এবং সরকারি, বেসরকারি 


মাতানো সুর, যেখানে মানুষ শীর ঝুঁকায় শুধু এক আল্লাহর দরবারে, যেখানে 
গরীব-ধনীর মাঝে নেই বাধার বিন্ব্যাচল । আমি চাই এমন এক পৃথিবীর 


আশেপাশে অনাবাদী মসজিদগ্ডলো আবাদ করার জন্য জোরদার মেহনত ও 
ফিকর করা হয় । যে কথা না বললে হয় না, গত ১৫ এপ্রিল থেকে ছাত্রদের 


আগস্ট'১১ 


বিমল হাওয়ায় শ্বাস নিতে, তোমাদের মনেও এ তামান্নার মিছিল করেতাই 
না সাথীরা? 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


তাহলে আসো, মায়ায়, মুয়াষের আর্দশ নিয়ে আমরা শরীক হই সুন্দর সমাজ 


ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন । সিরাজউদ্দৌলার মা ছিলেন আমেনা বেগম । তার 


গড়ার মিছিলে । আর শপথ নেই এ কথার ওপর নিজেকে গড়ে তুলব 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, সদা সৎকাজেই আমার সময় ব্যয় করব | তার 
সাথে আমার প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ও ছোট ভাই-বোনদেরকে নামায,সত্য ও 
উত্তম চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করব । দেখবে 


জন্ম তারিখ বা সাল নিয়ে মতভেদ আছে । অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো 
১৭৩২ সাল । সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর কলকাতায় 
ইংরেজদের প্রতাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । তিনি তাদের দমন করার জন্য 
কাশিমবাজারের কুঠিয়াল ওয়াটসনকে কলকাতার দুর্গপ্রাটার ভেঙে ফেলতে ও 


আমাদের কচি হাতের এ ক্ষুদ্র সাধনা কচি হৃদয়ের এ স্বপ্নীল বাসনা প্রস্ফুটিত 
কুসুমের ন্যায় ইসলামী খিলাফত ও সুন্দর পৃথিবীর রূপ ধরে একদিন প্রকাশ 
পাবে । 

চলরে চলরে চল 

মানবতার মুক্তি কামী দল, 

তোদের এ বাসনা তোদের এ কামনা 

একদিন হবেরে স্বথিক । 


এম ইসমাইল হোসাইন 


বাংলার শেষ স্বাধীন শীসক 


ভবিষ্যতে নবাবের পূর্বানুমতি ছাড়া এ ধরনের কাজ না করার নির্দেশ দেন । 

দেশি-বিদেশি ড়যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয় । ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন 
সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে নবাব বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা মুখোমুখি 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । যুদ্ধে নবাবের বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও 
ইংরেজদের দেশীয় দোসরদের ষড়যন্ত্রে ও বৃষ্টিতে নবাবের গোলাবারুদ 
ভিজে গেলে তিনি পরাস্ত হন । যুদ্ধে ১৬ জন দেশীয় সৈন্য এবং ৭ জন 
ইউরোপিয়ান সৈন্য নিহত হন । রাজধানীকে রক্ষার জন্য নবাবের ২ হাজার 
সৈন্য নিহত হন । রাজধানীকে রক্ষার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা 
দেন। কিন্তু রাজধানী রক্ষার জন্যও কেউ তাকে সাহায্য করেনি ৷ এরপর 
তিনি স্থলপথে ভগবানগোলায় যান । সেখান থেকে নৌকাযোগে পদ্মা ও 
মহানন্দা নদীর মধ্য দিয়ে উত্তর দিক অভিমুখে যাত্রা করেন । তার আশা ছিল 
পশ্চিমাঞ্চলে পৌছাতে পারলে ফরাসি বাহিনীর সহায়তায় বাংলাকে রক্ষা 


ধলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা । 


করবেন । পথে তিনি ধরা পড়েন। ১৭৫৭ সালের ৩ জুলাই মীর জাফরের 


১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে নবাব বাহিনীর 
পরাজয়ে শুধু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয় । সিরাজদ্দৌলা ছিলেন নবাব আলীবদী 
খানের দৌহিত্র । আলীবর্দী খানের কোন ছেলে সন্তান ছিলো না । তার ছিল 
তিন মেয়ে | তিন মেয়েকেই তিনি নিজের বড়ভাই হাজী আহমদের তিন 


আদেশে তার পুত্র মিরণের তত্বাবধানে ঘাতক মুহম্মদী বেগ নবাবকে হত্যা 
করে। 


তাহমীদুল ইসলাম 


ছাত্র : চট্টগ্রাম কলেজ, উট্গ্রাম 


আষাটের আগমনে মিছবাহ উদ্দীন (আরজু) 
চু নদী ছুটে আনমনে, মা যে আমার অতি প্রিয় 
বষা ধরণীতে ফুটে ফুল অতি আপনজন 
ছলিমুল্লাহ কারণে বা অকারণে । মাকে ছাড়া কাটেনা যে 
বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে আষাঢ় আর শ্রাবণে আমার একটু ক্ষণ । 
এই যে খোদার নীতি ফিরে আসে বর্ষা, ছা গেলে 
সৃষ্টি জগৎ খুশি কিন্ত বর্ষায় হয় মন রাতে 
নাফরমানরা দুঃখী | হ্যায় ফর্সা । সাধ মিটেনা মাকে ছাড়া 
এ - দেখেও আপন দেশি । 
আনেনি বন্যা স্ব্ণমাখা মুখটি মায়ের 
সে বৃষ্টিতে ভিজতে আমার ইবরাহীম আনোয়ারী কির 
লাগে বেশি খুশি । বছর ঘুরে আসল আবার নানি 
বর্ধাকালের বৃষ্টি যখন চ51812215ররা রানি র্যারা লা লারা জার 
পাহাড় থেকে পড়ে কেউ কেদে কেঁদে ডাকে প্রভু | জে | 
সে দৃশ্যটা দেখি সবাই কেউ ডাকে হরে রাম | * আদর্শবান হওয়ার জন্য আদর্শ করতে হয় । | 
হৃদয় মন ভরে । নি তো । * আদর্শবান হতে চায়না এমন লোক খুজে পাওয়া যায়। 
তবলা না। কিছু আদর্শবান হয়যে এমন লোক খুব কম পাওয়া। 
বর্ষার আগমন নি মি ্ ্ ৃ 
বন্যা বড়ই ফাজি। * ইহকাল দুখ থাকাটা চিতা বিষয় নয় তবে পরকাল 
মুহাম্মদ নজরল ইসলাম ওগো বন্যা তোমায় বলছি । দৃঃখ থাকাটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । 
মধু মধু হাওয়াতে গরীবের কথা শোন রঃ সত্য পথে চলতে গেলে বিপদ রয়েই থাকে । তাই বলে। 
মিষ্টির গন্ধ, আমার সোনার দেশটি ছাড়া [সত্য পথ পরিত্যাগ করা সমুচিত নয় । 
টুপটাপ ঝুপঝাপ পাওনা দেশ আর কোন? 1 * পর উপকার উত্তম কাজ সমূহ থেকে একটি তে 
হর মি ২ | 
আকাশেতে যু র ] 
বৃষ্টির আহবান, কিন্তু তোমার নিয়মেতে ৮5 সি রিগা ূ 
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ডিম : ভিটামিন ও ক্যালসিয়ামে ভরপুর 
অনেকেই সপ্তাহে তিনটির বেশি ডিম খান না। আর যাদের রক্তে চর্বির 
পরিমাণ বেশি, উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টে 
নানা সমস্যা আছে তাদের জন্য ডিম 
খাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা বাধা রয়েছে। 
সম্প্রতি ব্রিটিশ নিউট্রিশন বুলেটিনে বলা 
হয়েছে প্রতিদিন একজন সুস্থ লোকের 
ক্ষেত্রে একটা ডিম খাওয়া হৃদরোগ বা 
কোলেস্টেরলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এসব 
তথ্য বিজ্ঞানভিত্তিক নয় | ডিমকে বলা হয় পুষ্টিকর খাবার, যাতে রয়েছে 
১৭টি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ লবণ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, 
ফলেট ও ভিটামিন-ই | তবে ফুড নিউট্রিশন অস্ট্রেলিয়ার পরিচালক পুষ্টিবিদ 
শ্যারন ন্যাটোলির মতে, ডিমের নানা উপাদান করনারি হৃদরোগ প্রতিরোধে 
সহায়ক । প্রতিদিন একটি ডিম খাওয়া চোখের জন্য ভালো এবং এটা অন্ধত্ব 
ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে । তবে অনেক গবেষক মনে করেন, 
সপ্তাহে দু'টির বেশি ডিম খাওয়া উচিত নয় । তবে অনেক গবেষক মনে 
করেন, ডিমের কুসুম বেশি খাওয়া ক্ষতিকর | একটি ডিমে ১৮৫ থেকে ২১৫ 
মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে | ডিমের সাদা অংশে কোনো চর্বি থাকে না। 
তবে প্রতি ১০০ গ্রাম একটি সিদ্ধ ডিমে ৪২৫ মিলিগ্রাম, অমলেটে ৪১০ 
মিলিগ্রাম এবং ডিম পোচ এবং ডিম ভাজাতে ৪৮০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল 
থাকে । 


কাঁচা আম বার্ধক্য রোধে সহায়ক 

পাকা আমের বিভিন্ন উপাদান যেমন মানুষের শরীরের অনেক ধরনের 
উপকারে আসে, তেমনি কাঁচা আমের গুণও 
কোনো অংশে কম তো নয়ই বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
কাঁচা আমে রয়েছে যাদুকরি শক্তি । সাধারণত 
গরমের সময় অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই বেশি 
পাওয়া যায় আম | এ সময় পরিমাণমত কাঁচা আম 
খেলে তার গুণ অনেকদিন থাকে শরীরে | কাঁচা 
আম প্রচুর পুষ্টিসমৃদ্ধ । এতে আছে ভিটামিন বি 
সিক্স, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি টুয়েলভ ইত্যাদি । 
কাঁচা আমে ত্যামাইনো আযাসিড আছে প্রায় ১৮ প্রকারের | আ্যামাইনো 
আাসিড মানুষের পুষ্টি, বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক | শরীরের 
ইনফেকশন বা কাটা-ছেঁড়াজনিত সমস্যা দূর করে ভিটামিন সি । কাঁচা আম 
চর্বি বা মেদ কমাতে সাহায্য করে । কাঁচা আমের আঁশ কষাভাব দূর করে । 
এর মধ্যে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ আছে তা চোখের জন্য যেমন ভাল 
তেমনি ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী । কাঁচা আম খেলে শরীরের খসখসাভাব 
দূর হয় । বার্ধক্যরোধেও কাঁচা আম পালন করে অভিভাবকের ভূমিকা । কাঁচা 
আম, কাঁচা মরিচ ও সামান্য পরিমাণে চিনি বা গুড়ের মিশ্রণ ভিটামিন সি'র 
প্রায় ৯০ শতাংশ পূরণ করে । এই মিশ্রণ খেতেও মজা | এই তিনের মিশ্রণ 
খেলে মুখের স্বাদ বা রুচি বাড়ে । 


আগস্ট'১১ 


চা পানে ওজন তাস 

অফিস-আদালত, পাঠাগার, সভা-সেমিনার কিংবা গল্প-আড্ডা, সর্বত্রই চা 
একটি জনপ্রিয় পানীয় । সম্প্রতি এ চা 
নিয়েই প্রকাশ পায় এক চমকপ্রদ তথ্য | তা 
হলো চা উপকারী পানীয় এবং চা পানে 
শরীরের ওজন ত্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো চায়ে রয়েছে 
উচ্চমাত্রার উপাদান থেফলোভিনস ও 

লুল থেরুবিগিনস যা দেহের চর্বি জমানোর 
পরিমাণকে কমিয়ে দেয় | তবে হ্যাঁ, চায়ের সাথে দুধ মেশালে দুধের প্রোটিন 
চায়ের উপরিউক্ত ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে । আর তাই গবেষকরা মনে করেন, 
কোমল পানীয় পরিহার করে দুধ ছাড়া চা পানের অভ্যাস গড়ে তোলা 
ভালো । গবেষকরা উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণকারী স্থুল দেহের ইদুরের ওপর 
গবেষণা করে এ তথ্য প্রদান করেন । বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ওজন কমার 
পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ করা হয় । 


কলায় কমে উচ্চ রক্তচাপ 
উচ্চরক্তচাপের রোগীদের বেলায় প্রাথমিক অবস্থাতেই ডাক্তাররা যে 
পরামর্শগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো প্রায়ই এ 
রকম অতিরিক্ত ওজন কমান, সকাল-বিকাল 
হাঁটুন, টেনশন কমান-রিলাক্স থাকুন । আর 
খাবারদাবারের বেলায় রয়েছে একগাদা 
নিষেধাজ্ঞা | কাঁচা লবণ খাবেন না, মদ-গাঁজা 
ছোঁবেন না, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকবেন না 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আর বেশি করে খেতে বলা 
হয় পটাসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার-শাকসবাজ আর 
ফলমূল । আর এই পটাসিয়ামের একটি ভাল উৎস হলো কলা । আমাদের 
অতিপরিচিত ফলটি উচ্চরক্তচাপে কতটা জরুরী তা আর বলার নয় । 
ডাক্তাররা বলেন, উচ্চরক্তচাপে কলা ওষুধের মতো কাজ করে । বই পুস্তকে 
তো এই পটাসিয়ামসমৃদ্ধ ফলটিকে রীতিমতো চিকিৎসার অংশ হিসেবেই ধরা 
হয়েছে । সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এর গুরুত্ব । তাই বেশি বেশি কলা 


খান । 
রোগ প্রতিরোধে দারুচিনি 

অনেক গ্তনে গুনান্বিত একটি খাদ্য উপাদান দারুচিনি । এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট 
দ্বারা পরিপূর্ণ এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া 
রোধ করে (যার মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, নিশ্বাসের 
ব্যাকটেরিয়াও রয়েছে) । গবেষণায় আরও 
দেখা যায়, দারুচিনি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস 
হওয়ার ঝুঁকি কমায় | খারাপ কোলেস্টেরলকে কমায় । প্রতিদিন আধা চা 
চামচ দারুচিনি এক্ষেত্রে দারুনকাজ করবে । 


মাসিক আত-তাওহীদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের 
অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কাগজ-কালিসহ মুদ্রণ 
সামগ্রীর উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পাদনা 


পরিষদের সিদ্ধান্ত মুতাবেক আগামী মাস থেকে মাসিক 
আত-তাওহীদের দাম ১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । 


অনলাইনে আসছে ৫০০ বছরের পুরনো কুরআন 

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার লাইব্রেরিতে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ এবং বড় 
কুর'আন শরীফের মধ্যে একটি সংরক্ষিত 
আছে । প্রায় পাঁচশ বছরের পুরোনো এই 
কুর'আন শরীফটি পৃথিবীর যে কোনো 
প্রান্ত থেকে যে কেউ যাতে অনলাইনে 
পড়তে পারেন তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
কুর'আন শরীফটি বিশাল আকারের 
হওয়ায় এই পবিত্র গ্রস্থটিকে পাঠের জন্য 
এদিক সেদিক নেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে । আর এই সমস্যার সমাধানের 
জন্য এগিয়ে এসেছেন জেমন রবিনসন নামের একজন ফটোগ্াফার | তিনি এ 
কোরআন শরীফের প্রতিটি পাতা ডিজিটালাইজড করছেন । প্রায় এক হাজার 
পাতার এই পান্ডুলিপির ছবি ধারণ করে তার ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করছেন 
ফটোগ্রাফার জেমস রবিনসন | ফলে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনলাইনে পাওয়া 
যাবে এই পবিত্র কুর'আন শরীফটি ৷ এই কুর'আন শরীফটির ওজন বায়ান্ন 
কিলোগ্রাম এবং কোনাকুনি প্রায় এক মিটার দীর্ঘ । কুর'আন শরীফটিতে মিশরের 
শেষ মামলুক সুলতান কানসু আল-ঘুরির মোহর অঙ্কিত রয়েছে । পাঁচশ 
বছরেরও বেশি পুরোনো এই কুর'আন শরীফটির পান্ডুলিপি ১৯০১ সাল থেকে 
ম্যানচেস্টারের জন রাইল্যান্ড গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে । 


সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ উচিত নয় 
_ নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী 


নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন কী বলেছেন, হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীদের 
সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। সৌদি 
আরবের দুই নারীকে হেজাব পরার কারণে বাস থেকে 
নামিয়ে দেয়ার পৃথক দু'টি ঘটনার পর তিনি এ কথা 
বলেন। স্থানীয় নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে মুখে 
হেজাব পরার কারণে সৌদি আরবের দুই নারীকে 
বাস থেকে নামিয়ে দেয়ার দু'টি পৃথক ঘটনা ঘটে । 
এর পর নিউজিল্যান্ডে সৌদি কূটনীতিকরা সরকারের 
কাছে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।' একটি 
ঘটনার বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক বাস চালক সৌদি 
আরবের এক ছাত্রীকে জোর করে বাস থেকে নামিয়ে 
দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পর ওই ছাত্রী 
রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে । প্রধান মন্ত্রী জন কী জানান, হেজাব পরা 
নারীদের দেখে তিনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন । তিনি বলেন, এটা আমাকে গীড়া 
দেয় না। এটা জনগণের একটি অংশের বিশ্বাস ।' তিনি নিউজিল্যান্ডকে সহিষ্ণু 
ও শুদ্ধ সমাজ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ফ্রান্সের মত নিউজিল্যান্ডে ইসলামী 
নারীদের হেজাব পরা নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। জন কী 
সাংবাদিকদের বলেন, নিউজিল্যান্ডের নাগরিকদের অন্যান্য সংস্কৃতি ও 


সরকারের সঙ্গে তাদের ২০০টি আধুনিক 
লেপার্ড-টু জঙ্গি ট্যাঙ্ক কেনার চুক্তি হয়েছে। 

এদিকে সৌদি আরবের কাছে ট্যাঙ্ক বিক্রির 
ঘটনা নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে 
জার্মান সরকার । সমালোচকরা বলছেন, 
প্রতিদ্ন্দথী ইরানকে ঠেকাতে সৌদি আরবকে 
ক জদাজিডি। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই জার্মান 
গণমাধ্যমগ্তলোর সরব । বিরোধীদলগ্তলো বলেছে, কয়েক মাস আগে 
বাহরাইনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমাতে সৈন্য পাঠিয়েছিল সৌদি আরব | ফলে 
তাদের কাছে ট্যাংক বিক্রি ঠিক হবে না । তবে জোট সরকারের অন্যতম মুখপাত্র 
রো্ষ মুট জেনিশ এই চুক্তির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে 
ঠেকানোর জন্য অন্যতম কৌশলগত অংশীদার সৌদি আরব | ফলে ইরানকে 
ঠেকাতেই সৌদি আরবকে ট্যাতক দিবে জার্মান ৷ এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালরে সংসদীয় 
কমিটির সচিব হান্স ইয়াখিম অটোত এর পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন, ইরানের 
বিপরীতে সৌদি আরবের অবস্থান শক্ত করাই এই অস্ত্র সরবরাহের মূল লক্ষ্য 
এ ছাড়া সৌদি আরব সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে গুরুতৃপূর্ণ সহযোগী দেশ । 


ইউরোপের ভবিষ্যত আফ্রিকার তলায় 


সমপ্রতি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ভূতান্তিক পালাবদলে ইউরোপ 
মহাদেশের পুরোটাই আফ্রিকা মহাদেশের তলায় 
বিলীন হয়ে যেতে পারে । আফ্রিকার টেকটোনিক 
প্রেটকে এতদিন ইউরোপ নিজের তলায় রাখলেও 
সমপ্রতি এর পালাবদল শুরু হয়েছে এবং ঘুরতে শুরু 
করেছে ইউরোপ! বিশেষজ্ঞদের মতে, বহু মিলিয়ন 
বছর পর আফ্রিকার তলায় হারিয়ে যেতে পারে 
ইউরোপিয়ান 
জিওসায়েন্সেস ইউনিয়ন (ইজিইউ)-এর সভায় 
এমনই তথ্য জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ ভূমধ্যসাগরের নিচে, শীতল ঘন পাথরের 
আফ্রিকা প্লেটের উত্তর দিকটা এতদিন ইউরেশিয়ান প্রেটের নিচে ডুবেছিল । আর 
ইউরেশিয়ান এই প্রেটটিতে রয়েছে ইউরোপ মহাদেশটি । তবে এবার সেই প্রেট 
তার গতিপথ বদলে ফেলছে? এবারে সে ধীরে ধীরে আফিকার নিচে চলে যাবে? 
ফলে ইউরোপ যাবে তলায় আর আফ্রিকা উঠে আসবে উপরে? আরো জানা 
গেছে, ধীরে ধীরে এই প্রেট দুটি মিলিত হচ্ছে। প্রতিবছর মাত্র কয়েক 
সেন্টিমিটার করে 


এবারে মহাকাশে সবজি চাষ! 
8 গবেষণার কাজে অবিরত ঘুড়ে বেড়াচ্ছে কিছু স্পেস শাটল । সেগুলো 
যদিও এখন পর্যন্ত বসবাসের অযোগ্য, তবে 
কোনোটিতে মানুষ আসা যাওয়া করছে । আর 
খন সেই স্পেস শাটলেই পৃথিবী থেকে নিয়ে 
যাওয়া শসা চাষ করা হবে বলে জানিয়েছেন 
কর্তৃপক্ষ । সবজি হিসেবে শসা পৃথিবীর 
মাটিতেই ভালো ফলে । তবে, মহাকাশে শসা 
চাষ করলে সেখানে শসা আদৌ ফলবে কি না 
সম্প্রতি এমনই এক পরীক্ষার পরিকল্পনা করছেন জাপানি এক গবেষক | জানা 
গেছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শসা চাষের পরিকল্পনা করেছেন জাপানের 
নভোচারী সাতোশি ফুরুকাওয়া। আরও জানা গেছে, জাপানি নভোচারী 
সাতোশি ফুরুকাওয়া, রাশিয়ান নভোচারী সার্গেই ভোলকভ এবং নাসার 
নভোচারী মাইকেল ফোসাম ৮ জুন বুধবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের 
উদ্দেশে যাত্রা শুরু করবেন । সেখানে ৬ মাস কাটাবেন তারা | এই দীর্ঘ সময়ে 


বে 


সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত ।' তিনি আরো বলেন, 


সেখানে শসার চাষ করা সম্ভব হয় কি না সেটাই পরীক্ষা করে দেখবেন জাপানি 


আমাদের দেশে বহু সংস্কৃতি বিরাজমান এবং আমাদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক 
বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে ।' 


জার্মীন থেকে অত্যাধুনিক ২০০ 
লেপার্ড ট্যাঙ্ক কিনছে সৌদি আরব 


জার্মান থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ২০০টি লেপার্ড ট্যাঙ্ক কিনছে সৌদি আরব । 
সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, জার্মান 


আগস্ট'১১ 


নভোচারী । স্বাভাবিকভাবেই, দীর্ঘদিন মহাকাশে কাটানোর ফলে নভোচারীদের 
জন্য নিজের খাবার নিজের উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন । আর তাই 
মহাকাশে সবজি চাষের পরিকল্পনা করছেন গবেষকরা | জানা গেছে, সেখানে 
শুধু শসাই নয়, টমেটো এবং লেটুস পাতাও জন্মানো যায় কি না তারও পরীক্ষা 
করে দেখবেন তারা । তবে, এসব সবজি উৎপাদন করে সে খাবার তারা খাবেন 
কি না সে বিষয়ে নাসার অনুমতি চেয়েছেন তারা । 
গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ধু ধু মরুভূমিতে দাড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা ৷ পথিক পথ 
আর ভাবে কারা নির্মাণ করেছিল এই অস্টালিকা! কীভাবে নির্মাণ করেছিল! 
এটি কি মানুষের তৈরি নাকি অন্য কোন গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান প্রাণী নির্মাণ 
করেছে এ পরম রহস্যময় কীর্তি! এ প্রশ্নের কোন শেষ খুঁজে পায়নি পথিক । 
যা নিয়ে কালে কালে রচিত হয়েছে অজস্্ব কথা উপকথা । অবাক কৌতুহল 
নিয়ে মানুষ বারে বারে ছুটে গেছে তার পানে, তার নির্মাণ কাঠামো আর 
বিশালত্ের কাছে মাথা নুইয়ে এসেছে । তবুও বিস্ময়ের শেষ হয়নি ৷ এটি 
আর অন্য কিছু নয় মিসরের পিরামিড | পিরামিড এমন এক স্থাপনা যার 
বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। 

পিরামিড শব্দটি প্রাচীন গ্রিকদের দেয়া নাম । গ্রিক ভাষায় পিরামিড শব্দের 
অর্থ হল খুব উচু । পিরামিড হল পাথরের তৈরি বিশাল সমাধি সৌধ । এ 
পর্যন্ত মিসরের প্রায় ৮০টি পিরামিড বা তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে 
এবং প্রায় ৭০টি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে । মিসরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও 
আকর্ষণীয় পিরামিডগুলোর মধ্যে হচ্ছে ফিরাউন (ফোরাও) খুফুর পিরামিড, 
চেপরেনের পিরামিড, খাপরার পিরামিড, মেন কাউরার পিরামিড, তুতেন 
খামেনের পিরামিড । এসব বিখ্যাত পিরামিড মিসরের প্রাচীন রাজবংশের 
আমলে খিস্টপূর্ব ৩৫০০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে স্থাপিত । 
পিরামিডগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উচু সেটি মিসরের 
প্রাচীন রাজবংশের আমলে তৈরি হয়েছিল । এটি বর্তমান কায়রো শহরের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুময় গিজা অঞ্চলে অবস্থিত, বিখ্যাত ফারাও খুফুর 
পিরামিড নামে পরিচিত | ফারাও খুফুর পিরামিডটি নির্মাণ করেছিল বলে 
এতিহাসিকরা ধারণা করেন । 

গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাস মনে করেন, এ কাজে বিপুল সংখ্যক দাসকে 
নিয়োগ করেছিল ফারাওরা | তিনি এ সংখ্যাকে ১ লাখ বলে উলেখ করেন । 
আর ১ লাখ লোকের বিশ বছর লেগেছিল । মিসর বিষয়ক অধিকাংশ গবেষক 
হেরোডোটাসের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। তবে, পোলিশ আর্কিটেকচার 
ওয়েলসলো কোজিনাছকির ধারণা আরও বেশি । পিরামিডের মুল ক্ষেত্রে 
লোক লেগেছিল প্রায় ৩ লাখ । অফ সাইডে আরও ৬০ হাজার লোকের 
দরকার পড়েছিল । আবার গণিতবিদ মেন্ডেলসনের ধারণা সর্বোচ্চ ৫০ 
হাজার লোকের ১০ বছর লেগেছিল পিরামিড তৈরির কাজে | কীভাবে নির্মাণ 
করা হয়েছিল গ্রেট পিরামিড বা খুফুর পিরামিড এ ব্যাপারে বিভিন্নজন বিভিন্ন 


কুনু জা 
(সর্ববৃহৎ) তৈরির জন্য ২-২৮ মিলিয়ন ব্লক তৈরি করা হয়েছিল । কোন কোন 
পাথরের ওজন ছিল কয়েক টন পর্যন্ত ৷ এত ভারি ভারি পাথর কীভাবে এত 
উপরে উঠানো হয়েছিল ভাবলে বিস্ময় লাগে । 
বেশির ভাগ লোকের ধারণা ব্লকগ্তলো টেনে তুলে পিরামিড নির্মাণ কাজ 
হয়েছিল । গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোসের মন্তব্য হচ্ছে, পিরামিড নির্মাণ 
করা হয়েছিল সিঁড়ির মতো । স্টেডিয়ামের সিঁড়ির মতো ক্রমশ উচু 
সমান্তরালভাবে, প্রথম ধাপ সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রমিকরা পাথর ও অন্যান্য 
উপাদান টেনে উপরে তুলত | যখন প্রথম ধাপের উপর বিভিন্ন উপকরণ 
তোলা শেষ হতো, তার পরের ধাপ নির্মাণ কাজে হাত দিত । এভাবে 
পর্যায়ক্রমে এক একটা ধাপ শেষে নির্মাণ হয়েছিল পিরামিড | এদিকে 
আরেক ইতিহাসবিদ ডায়াডোরাস সেকুলাসের মতে, সিঁডি নয় বরং ডালু 
পথে যাবতীয় উপকরণ টেনে তোলা হয়েছিল । আর এ কাজে ব্যবহারের 
পাথর টেনে তোলা হতো ৫০০ কিলোমিটার দূর থেকে । ডায়াডোরাস 
নিজেও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এত বড় বড় পাথর কীভাবে টেনে তোলা 
হতো । কারণ এ যুগের মতো তখনও টেনে তোলার মতো কোন মেশিন ছিল 
না । আরেক বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এত বড় বড় স্থাপত্য দীড়িয়ে আছে বালির 
উপরে ৷ হেরোডোটাস এবং ডায়াডোরাসের মতামতকে অবশ্য আধুনিক 
থেকে পাথর নিয়ে আসার তত্ব । যদিও তারা সিঁড়ির পর সিঁড়ি তৈরি করে 
তার উপরে পাথর তোলার তত্ত্ব বাতিল করে দিতে পারেননি । 

পিরামিড নির্মাণে শক্ত পাথরের পাশাপাশি প্রচুর নরম চুনাপাথরের প্রয়োজন 
পড়েছিল । আর এজন্য পিরামিডের দূরেই স্থাপন করা হয়েছিল চুনাপাথর 
তরল করার ব্যবস্থা ৷ পাথর গুঁড়ো করে তাতে জল মেশানো হতো । পানি 
নিয়ে আসা হতো নীল নদ হতে সরু নালা খনন করে । তরল চুনাপাথরের 
সঙ্গে এরপর মেশানো হতো নাইট্রান লবণ । আর এ লবণ পাওয়া যেত 
পাশের মরুভূমিতে | এরপর এর সঙ্গে চুন মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা হতো যা 
ছিল পিরামিড তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এরপর সঙ্গে কষ্টিক সোডা, 
সিমেন্ট তৈরি করে রোদে শুকানো হতো । আর এভাবে তৈরি করা হতো 
চুনাপাথরের বক | এই বক সিঁড়ি কিংবা সিঁড়ির বিকল্প পথে টেনে তোলে 
সঠিক স্থানে বসানে হতো আর এভাবেই চুনাপাথরের ব্লক ও পাথর উপরে 
টেনে তুলে নির্মাণ হয়েছে অপার বিস্ময় পিরামিড | হিসাব করে দেখা গেছে, 
পাহাড় থেকে কেটে চেছে একটার ওপর একটা পাথর এরূপ ২৩ লাখ পাথর 
দিয়ে পিরামিডটি নির্মাণ করা হয় । 

প্রাটান মিসরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর দেবতা আবার তাদের জাগ্রত 
করবে । তাই তাদের মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন 
অনুভব করে । আর তাই নির্মাণ করে পিরামিড | রাজা খুফুও তার দেহ 
রক্ষার জন্য নির্মাণ করে বিশাল পিরামিড । প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের 
পুরনো গ্রেট পিরামিড বা খুফুর পিরামিডের উচ্চতা ছিল ৪৫০ ফুট, প্রতি 
সাইডে দৈর্ঘ্য ৭৭৬ ফুট । 

খুফুর পিরামিডে অনেক কক্ষ বা চেম্বার রয়েছে । রাজা যেখানে অতিথিদের 
বসাতেন সেই কক্ষ বা গ্রান্ড গ্যালারির দৈর্ঘ্য ৮.৮৪ মিটার । গ্রান্ড গ্যালারির 
পাশেই ছিল কিংস চেম্বার যেখানে রাজা খুফুর মৃতদেহ মমি করে রাখা হয় 
এবং পাশে ছিল কুইন্স চেম্বার । প্রাচীন মিসরীয়রা প্রথাগতভাবে সমাধি 
সৌধের ভেতরে মৃতদেহ মমি করে রাখার সময় প্রচুর ধন-সম্পদ সঙ্গে দিত । 


মতামত দিয়েছেন । মিসর বিষয়ক গবেষক বারবারা মটের্জের ধারণা 
খিস্টপূর্ব ২৬৮৭-২৬৬৭ সালে খুফুর পিরামিড নির্মাণ করা হয় । পিরামিড 
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তাদের বিশ্বাস ছিল পরকালে এই এশ্বর্ষের প্রয়োজন পড়বে । 


_।॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


| আল_জামি় আল হল পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম এবং | 

€লাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ ইতরেজি| 
| সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম-সমাজে পবিত্র] 
| কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের | 


বিগত ১৪ জুলাই ২০১১, ১১ শাবান ১৪৩২ বৃহস্পতিবার 


| ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক কুসংস্কারমুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে | 


ংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অবস্থিত শত শত কেন্দ্রে 
হাজার হাজার ছাত্র ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়া তথা কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ 


| জাতির দিক-নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে । এই | 
| জামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রবৃন্দকে কর্মঠ করে | 
| তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের | 


করে ২০ জুলাই ২০১১, ১৭ শাবান ১৪৩২ বুধবার কঠোর শৃঙ্খলার 
মধ্য দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয় ৷ দেশের বিভিন্ন মাদরাসা থেকে 


রাহা রা হয দতি বারা ভানিযা রে 
॥ লাভ করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, ; 


মনোনীত শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শক ও ত্্বীবধায়ক 


| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও। 


হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । রামাযানের শেষ নাগাদ উক্ত 
বিভাগসমূহের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার আশা করা যাচ্ছে। 
ইত্তিহাদুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) বিভিন্ন কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন । 


গত ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরি, ১৪ জুলাই ২০১০ ইংরেজি শুরু হয়ে 
সপ্তাহব্যাপী আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩০-১৪৩১ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষের সকল শ্রেণী ও বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে শিক্ষকদের কঠোর তত্বাবধানে হাজার হাজার ছাত্র 
অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অংশ গ্রহণ করে । উল্লেখ্য ১৫ রমযানের পর 
ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পুরোদমে কাজ চলছে । 


পটিয়া, উট্গ্রাম । ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮ 


বিজ্ঞপ্তি 
১৪৩২-৩৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩২-১৪৩৩ 
হিজরি শিক্ষাবর্ষ আগামী ৭ শাওয়াল ১৪৩২ থেকে আরম্ভ 
হবে । উক্ত তারিখ থেকে জামিয়ার সকল বিভাগ ও 
শ্রেণীতে ভর্তি-কার্যক্রম শুরু হবে । ভর্তিচ্ছু সকল ছাত্র- 
অভিভাবককে যোগাযোগ করার আহ্বান করা যাচ্ছে । 


শিক্ষাবিভাগ 
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॥ জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন । আল-জামিয়ায় ! 
| প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য শীর্ষক ৷ 
, উচ্চ পায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । | 
এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহ-সফর, ফরায়েষ, তাজবিদ, হিফয | 
| ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । | 
ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। সমস্ত | 
| ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও পানি | 
| সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় । তদুপরি সকলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক | 
| আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয় । ২,৫০০ জনের মতো ছাত্রকে | 
| জামিয়া থেকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় এবং নও- | 
| মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও চিকিৎসা তথা না 
প্রকার ভরণ- -পোষণের দায়িত্ব এই জামিয়া বহন করে । 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের তরণ-োষণ ইত্যাদি! 
| এবং চদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন, নিমণি। 
| ্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয় । এ যাবৎ জামিয়া, মুসলিম ভাই-| 
, বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ক্রমোন্নতি ও বিশেষ । 
1 অগ্রগতির পথে রয়েছে। | 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, আপনারা | 
| এই এতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য দু'আয়ে খায়র ও | 
সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও রিসালতের অমীয় | 
| বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি | 
| করবেন । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সহায় হোন । ৰ 
ৰ 


| 
| | 
| | 
| মহাপরিচালক | 
| | 
| | 


পুজি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল টার্দিন 
এ প্রোপ্রাইটর 


19111911 29091018 


জে.এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন $ ২৮৬১০০১ 
মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 
ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ্য হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 
স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীসহ যাবতীয় 
যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 
মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০ 
আগস্ট'১১ -__ঁঁঁঁটঁা ঢ। আত্তার্জহীদ ৪০ 
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২ 3 রাজন ওভারসীজ। লিমিটেড ৫১15 জলসা শশিহ কপ (হয় তলা) 
টার ত্রন্ধান্বধালে: (সরকার অনুমোদিক হন্জু গু শ্রমরাহ অজেন্ট) জুবল' রোস, রিযযানন বাঙ্ছার, চুল 

ূ ফোন : 95১-৯৮০৫৪২২, ফ্যাক্স হ 55দা-0ভ১-হলচোড১১ 

রি টি নু মোবাইল : চাট ডিজিউরত ওউদাটীিকছিতউ। 0দাউউিউন্5িত 

০ গিলে [সরকার আনুমোদিত্র ট্রাভেল এজেন্ট] চশাখাজ| ; 1101 দন গেম 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ন্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)581009-০0] 
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বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 
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ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1701) 
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নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ০ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৯ম সংখ্যা, রামাধান-শাওয়াল ১৪৩২ - সেপ্টেম্বর ২০১১ 


সম্পাদকীয় 


প্রবন্ধ 

ইসলামে মানবাধিকার: একটি গৌরবদ্ধীপ্ত সোনালি অধ্যায় 
___আবিদুর রহমান তালুকদার 

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা 

__ মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম শাহীন 

নারী-স্বাধীনতা ও ইসলাম 

___ সুমাইয়া জামান 


মহাজীবন 


মাওলানা আবু সাঈদ ওমর আলী (রহ.): 
স্মৃতির মুকুরে জীবন্ত প্রতিকৃতি 
__ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


দাওয়াত-তাবলীগ 

বাবরি মসজিদ শাহাদাতের নায়ক বলবীর সিং 
এখন মসজিদ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক 

__ মাস্টার মুহাম্মদ আমের (বলবীর সিং) 
অনুবাদ: আযীযুল হক 


ইতিহাস-এতিহ্য 
মাদরাসা শিক্ষা ও আমাদের এঁতিহ্য 
___ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


ধর্ম-দর্শন 
সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 

__মু সগির আহমদ চৌধুরী 

ক্ষমা: চরিত্রকে পরিশীলিত করার মহৎ গুণ 
---আখতারুল আলম 


ভাষা-সাহিত্য 
আধুনিক আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারা 
_ _ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 


আইন-আদালত 
প্রসঙ্গ: আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক অধিকার 
___রোমেল রহমান 


নিয়মিত বিভাগ 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৩৭ । কবিতার পাতা 
বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৯ | জানা-অজানা 
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মিল্ক, মুসলমানদের অনন্য সাধারণ জাতীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সমাগত | ঈদ মানে খুশী, ঈদ মানে 


আনন্দ । মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা রামাযানকে অতিবাহিত করেছে ঈদ তাদের জন্য । এক 


ধোখঠাগাদদ মাস সংযম সাধনার মাধ্যমে মুমিনগণ আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালান, ঈদুল ফিতর তারই পূর্ণতার 


সায়ার, 


সুসংবাদ । ইন্দ্িয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, কলুষ, অন্যায়, মিথ্যা, অনাচার থেকে পরিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির পথে 
প্রত্যাবর্তনের সাধনার পর আসে ঈদ | মানব জীবনকে ন্যায়, সত্য, মানবিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থে 
প্রবাহিত করাই ঈদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য । মহানবী (সা.) বলেন, 


হুক 155 ।প5 5৫ সত 
(৩০৩৪7851758 (5 ০৩৪০1) 


প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ" (সহীহ আল-বুখারী, 
১খ, পৃ. ৩২৪) | 

এ দিন আনন্দ-উৎসবে ধনী-দরিদ্র, ছোটবড় সকলে মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার দিন | এ দিনে 
সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ দুস্থ, অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন ফিতরা | ফেতরার উদ্দেশ্য 
হল দারিদ্ব্যের কারণে যাতে কেউ আনন্দ হতে বঞ্চিত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান | উত্সবের সাথে 
সম্পদ বন্টনকে সমন্বিত করে দেওয়ায় ঈদ হয়ে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও মহীয়ান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রাযি.) বলেন, 
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'রাসূলুল্লাহ সো.) মুসলমান কৃতদাস, আযাদ পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের ওপর 
সাদাকায়ে ফিত্র এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওনা 
হবার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন ।' 

“হযরত ইবন আববাস (রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদাকায়ে ফিত্র হচ্ছে 
অনর্থক কথা ও অশ্রীল ব্যবহার হতে রোযাকে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন 
দেয়ার জন্য” (মিশকাত আল-মাসাবীহ, পৃ. ৪০৮-৯, হাদীস : ১৮১৫ ও ১৮১৮] | 

এমন একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবারের ঈদুল ফিতর আমরা উদযাপন করছি যখন জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গভীর সংকট ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। মায়ানমার, 
আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, চেচনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মিরসহ বিভিন্ন মুসলিম জনপদ 
পরাশক্তির অস্ত্রের থাবায় ছিন্নভিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত | নিরাপত্তাহীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত মুসলমানদের 
জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা । ঈদুল ফিতরের আনন্দের মুহূর্তে এসব দুর্দশাগ্রস্থ মযলুম মানুষের কথা যেন 
আমরা ভুলে না বসি। পৃথিবী আজ জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল- নানাবিধ বিভক্তি ও সংঘাতে 
সংকটাপন্ন ৷ এই সংকটকাল উত্তরণের জন্য সহিষ্ণুতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের প্রসারের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের 


মৈত্রীচেতনা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে । 

আসুন! পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশ্ব মানবের সুখ-শান্তি, 
সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করি । কামনা করি হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এবং 
জুলুম হতে মুক্তি পাক সব মানুষ; ইসলামের সুমহান আদর্শ সকল পাপ দগ্ধ চিত্তকে আলোকিত করুক; 
অবসান ঘটুক আমাদের দেশ ও সমাজের সকল অস্থিরতা ও অসঙ্গতির । সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূরীভত 
হয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হোক | একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক 


আমাদের প্রিয় জন্ম্ভমি, আমাদের বাংলাদেশ । সকলের জীবনে সুনিশ্চিত হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি । হাসি- 
খুশি ও আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ ৷ সবাইকে পবিত্র ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক আস 
সালাম | জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরদী কণ্ঠে ধ্বনিত ঈদুল ফিতরের এটাই সারবত্তা ও 
মর্মভাষ্য | 


“ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ 
তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ 
তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ 

দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ'__ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সেপ্টের"১১+7::: 0 আত্তর্জহীদ ২ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে শাওয়াল 

হজের প্রধান মাসসমূহের মধ্যে শাওয়াল একটি 
মহিমান্বিত মাস | এটিকে ফিতরের মাস বলা 
হয়। এ-মাসে ইদ ও গোনাহ মাফের দিন 

রয়েছে । হাদিসে এসেছে, ৫ 8 
রঃ এও এ. এএ৫ এ (8 6৬ এ চাস ৬ 
21515 1৮৪৯ :00 ১ ৩.৪ 
এ 5 1216 4 ও ০ 
১৩০ 2178 ও 1৫৩5 ু :$ 
£ টি তপু পি 5 ওত ৪১কুজ ছু 
নে ০, 1258 ৮ ০ 2 
3৬৩ 65০১ ৩53 525 ৬৩ ৩ 
৬৫৫৫4৩১৪৪১৪) 25, 8 
1801559১৮5৫ :4$ ০০০০ ৫৩ 
“আনস (রোঘিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ইদের 
দিন আসলে আল্লাহ তাআলা নিজের সৎ 
বান্দাদের নিয়ে গর্বভরে ফেরেশতাদের বলেন, হে 
ফেরেশতা! সেসব শ্রমিকের প্রতিদান কী হওয়া 
উচিৎ, যে তার কাজ পুরো করে'? তারা বললেন, 
হে প্রভু! তাদেরকে প্রতিদান হলো তাদের 
পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া । আল্লাহ 
বলেন, “হে ফেরেশতারা! আমার এসব বান্দা ও 
গোলামদের প্রতিদান কী দেওয়া যেতে পারে যারা 
আমার ফরয যা তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো 
পালন করছে, অতঃপর বের হয়ে আমার কাছে 
ডেকে ডেকে দুআ করছে । আমার সম্মান, আমার 
প্রতাপ, আমার মযাদা, আমার পরাক্রম ও 
উচ্চাসনের শপথ! আমার তাদের প্রার্থনা কবুল 
করে নেবো" তিনি আরও বলেন, “ফিরে যাও! 
তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম, তোমাদের পাপকে 
পুণ্য দ্বারা বদলে দিলাম ৷ (আনাস রাযিয়াল্লাহু 
না বলেন, সত্যিই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি 


হাট লি তর আলে রন 


ইদের 1 দিন ইদগাহে রওয়ানা হবার পূর্বে কিছু 
খেয়ে নেওয়া সুন্নত । আল্লাহর ২ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেজড় কয়েকটি খেজুর 
খেয়ে নিতেন । 

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আল-বুখারির 
বর্ণনা এরকম এসেছে । আল-হাকিম বর্ণনা 


02177 
“ওতবা ইবন হুমায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি (নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ৩ বা ৫বাণ্টি 
কিংবা কম-বেশি খেজুর খেতেন ।”* 


সেপ্টেম্বর”১১ 


(০০৫ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


মুহান্দিসগণ বলেন, খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব__এর 
হিকমত হলো খেজুর মিষ্টান্ন জিনিস | আর মিষ্টি 
সিয়াম পালনে দুর্বল দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে । তা 
ছাড়া শিন্নি আত্মাকে কোমল করে এবং বিশ্বাসখদ্ধ 
মস্তিষ্কের জন্য খুব উপাদেয় । এজন্য বলা হয়, 
ড । 

যদি কেউ শিন্ি খেতে স্বপ্নে দেখে তবে তার 
ব্যাখ্যা হলো সে শিগগিরই ঈমানের স্বাদ ভোগ 
করবে । সে কারণে মধু ও খেজুরের ন্যায় শিনি 
দিয়েও ইফতার করা উত্তম । যদিও খেজুরে 
পুষ্টিগুণ পর্যাপ্ত বিশেষত মদিনার খেজুরে । উপর্যুক্ত 
আলোচনার সারকথা হলো ৩ বা ৫ কিংবা ৭টি 
খেজুর খেয়েই ইদগাহে যাবে । 

এ-মাসের বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মধ্যে 
সহিহে বর্ণনা করেছেন: 


. (১8৫01 (৩৫ 
“আবু আইয়ুব আল-আনসারি রোযিয়াল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে-ব্যক্তি রমযানে 
সিয়াম পালন করলো, অতঃপর শাওয়ালের ছয় 
তার অনুকরণ করলো, সে তো পুরো জীবন 
সিয়াম পালন করলো ।”* 
যদি সে পুরো জীবন এ-ধরনের সিয়াম পালন 
করে সে-ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য । আর যদি সে 
একমাসেই মাত্র সিয়াম পালন করে তবে তা এক 
বছর সিয়াম পালনের ন্যায় হবে । এ-অর্থেই 
সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদিস 
বর্ণিত হয়েছে, যা ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন ।? 
অন্য একটি বর্ণনায় ড-সহকারে 


এসেছে। তাই এখানে প্রকৃত ধারাবাহিকতা 
উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে ইদের দিনও সিয়াম 
পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে । অতএব মাসের 
প্রথম ও শেষ দিকে সিয়াম পালন করলেও সুষ্ঠ 


৪৮ ৮০. 


(22475) 


হবে। 

আশ-শীফিয়ির কাছে পছন্দসই হলো মাসের প্রথম 
থেকে লাগাতার পালন করা । আমাদের মতে 
সাধারণভাবে পালিত হবে । 

আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতও অনুরূপ | বরং 
তারা বলেছেন যে, আমাদের মতে তা মাকরুহ 
হওয়া এবং খিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়া 
থেকে অনেক দুরে । 

দুই ইদের দিন গুসল করা সুন্নত বলে ফকিহগণ 
মত ব্যক্ত করেছেন । সম্মিলিন হিসেবে জুমুআর 
ওপর কিয়াস করে এটি প্রমাণের পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হয়েছে৷ এ-প্রসঙ্গে হাকিহ ইবন সাদ থেকে 
একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে__যিনি নবীজির 


সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তবে এই হাদিসটি ছাড়া 
তার ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় না__তিনি 
বলেন, 


602৮2105৩৮5 ঝ14509৫ 


৪9 6%9১ 5০ 
'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
ফিতর-দিবস, আযহা-দিবস ও আরাফা- 
দিবসেগুসল করতেন । 
মুসনদে বর্ণনা করেছেন এমনটি | 
আশ-শুমুন্নি ও ইবন হুমাম বলেছেন, এ-হাদিসটি 
দুর্বল । আন-নাওয়াবি প্রমুখও অনুরূপ মন্তব্য 
করেছেন ।” কিতাব আল-খারকির ব্যাখ্যাগ্রন্থেও* 
এ-হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলেছেন, 
ফাকিহ ইবন সাদ এই দিনসমূহে তার পরিবারকে 
গুসল করতে নির্দেশ দিতেন । তিনি আরও 
বলেছেন যে, হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবন আহমদ 
আল-মুসনদে” ও ইবন মাজাহ+১ বর্ণনা 
করেছেন । 
লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন (৯৫৯- 


১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন দিলির 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি্ ফকিহ ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব 


১ আল-বায়হাকি, শুজাব আল-ইমান, খ. ৫, পৃ. 
২৯০, হাদিস: ৩৪৪৪ 
২ আল-বুখারি, আস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদিস: 
৯৫৩ 
রি পু 14১-259৫ : 5১৫৮০ ৩৪ 
10৫৫645০201 
'আনাস ইবন মালিক (রাষিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 

বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
ইদ আল-ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
কয়েকটি খেজুর খেতেন । 
ও. আল-হাকিম, আল-মুভ্াদরাক আলা আস- 
সাহিহাইন, খ. ১ পৃ. ৪৩৩, হাদিস: ১০৯০ 

৪ মুসলিম, আস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮২২, হাদিস: 
২০৪ (১১৬৪) 

৫ ইবন মাজাহ, আস-সনান, খ. ১, পৃ. ৫৪৭, হাদিস: 
১৭১৫ 
ছি ৮:০৬ তজভ-০1০৮০৩৯০০৩ 
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পুরো বছরের সিয়াম পালনের ন্যায় হবে ।” 
১ ইবন মাজাহ, এাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদিস: 
১৩১৬ 


" আত-তাবারানি, জাল-মবজাম আল-আওসাত, , খ. 
৭, পৃ. ১৮৬, হাদিস: ৭২৩০ 

৮ 'আন-নাওয়াবি, আল-মজয় শরহ আল-মুহাধিযব, 
খ. €, পৃ. ৭ 


৯ শামস আদ-দিন আয-যারকাশি, আশ-শরহ তালা 
সখতাসার আল-খারকি, দার আল-আবিকান, খ. ২, 
পৃ. ২১৫, হাদিস: ৯০৫ 

আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনদ, খ. ২৭, পৃ. 
২৭৭, হাদিস: ১৬৭২০ 

১১ ইবন মাজাহ, গ্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদিস: 
১৩১৬ 


[| আত্তার্তহীদ 


ইসলামে মানবাধিকার: 
একটি গৌরবদছীপ্ত সোনালি অধ্যায় 


প্র।ব।স্কা 


বিগত দু'শতাব্দী ধরে পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষকে 


বলেন, একজন নাগরিকের সুনির্দিষ্ট 


জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকারের অস্তিত্ব লাভ 


যে শব্দটি বেশি আলোড়িত করেছে, তা হলো 
মানবাধিকার বা [নম 1২18]715 | পশ্চিমা 
দেশে মানবাধিকার বিষয়টি ১৭৫০ সালে প্রথম 


অধিকারসমূহের ওপর ভিত্তিশীল সমাজের ধারণা 
তুলনামূলকভাবে আধুনিক ধারণা, যা প্রথমত 
মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং 


করে। 
ইসলামে মানবাধিকারের ধারণ 
ইউরোপে মানবাধিকারের ধারণা যে প্রেক্ষাপটে 


উত্থাপন করেন ফরাসি দার্শনিক রুশো । আর 
চৌদ্দশত বছর পূর্বে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষ 


দ্বিতীয়ত সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রের 


উন্মেষ লাভ করে ইসলামের মানবাধিকারের 


একনায়কতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 


মানুষের মৌলিক অধিকারের বাস্তব রূপায়ন 
ঘটিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 
মানুষের বঞ্চনা আর বিড়ম্বনার এই এঁতিহাসিক 


উথ্থিত হয়েছে । এর সুস্পষ্ট প্রকাশ [.০০1০-এর 
ফ্রান্সের আইন দর্শনের মানবাধিকারের ঘোষণায় 
এবং আমেরিকার সংবিধানে হয়েছে ।১ 


প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ মানুষের মৌলিক 
মানবাধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ১৯৪৮ সালের 


ইউরোপের মানবাধিকারের পরিভাষা এক বিশেষ 
প্রেক্ষাপটে উম্মেষ ঘটে | হাজার বছরের গৃহযুদ্ধ । 


ডিসেম্বর ৩০ দফা সংবলিত মানবাধিকার সনদ 
ঘোষণা করে । 
মৌলিক মানবাধিকারের ধারণা 
মৌলিক মানবাধিকারের দুটি দিক রয়েছে: এক. 
নৈতিক; যার ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি 
মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিত, সে মানুষ হিসেবে 
সম্মানের পাত্র । সমাজের অন্যান্য লোকের মতো 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারে জন্যও 
অপরিহার্য ৷ সরকারি কর্তা ব্যক্তিদের একথা স্মরণ 
থাকা দরকার যে, একজন মানুষ এবং মানবীয় 
সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই সম্মান ও 
মযাদার অধিকারী । মৌলিক অধিকারসমূহের 
দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে আইনগত | এ অনুযায়ী এসব 
অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া 
উচিত এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা 
রক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত । 
পাশ্চাত্যে মৌলিক মানবাধিকার 
ইউরোপে মানবাধিকারের পরিভাষা চালু হয়েছে 
মাত্র তিন/চারশ বছর পূর্বে। এটা মুলত 
অধিকারসমূহের সে প্রাচীন মতবাদেরই অপর নাম 
যা সর্বপ্রথম গ্রিক চিন্তাবিদ জেনো পেশ 
করেছিলেন । এরপর রোমের বিখ্যাত আইনবিদ 
সিসেরো (01০০০) আইন ও সংবিধানের ভাষায় 
তা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন । ফিডম্যান 


সেপ্টেম্বর*১১ 


রাজাদের একনায়কতন্ত্রী-স্বৈরচারী মনোভাব, 
ভূম্বামীদের জুলুম-নি্যতিন, ব্যক্তিগত জীবনের 
ওপর গিজরি অসহনীয় হস্তক্ষেপ, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
মতভেদ সংক্রান্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাতীয়তাবাদ এবং 
তার সৃষ্ট আঞ্চলিক ক্ষমতাবৃদ্ধির লালসা ইউরোপে 
যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্মানকে আহত 
করেছে, তার জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু 
পদদলিত করেছে এবং স্বরচারী জালিম সরকারে 
সামনে জনগণকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম করে 
ফেলেছে, তা মানবতার প্রতি সহমর্মিতা 


প্রেক্ষাপট তদ্রুপ নয়। এঁতিহাসিক 
থেকে বিচার করলে দেখা যায় 
মানবজাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন ইসলামে 
মানবাধিকারের ধারণাও তত প্রাটীন । মানুষের 
অষ্টা ও মালিক যে মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য 
আলো, বাতাস, পানি, খাদ্যসহ অন্যান্য অসংখ্য 
প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন, 
অনুরূপভাবে তার সামাজিক জীবন পরিচালনার 
জন্য একটি জীবন ব্যবস্থাও দান করেছেন । এ 
পৃথিবীর প্রথম মানবের জীবনের সুচনা অজ্ঞতার 
অন্ধকারে নয়, জ্ঞানের আলোতে । তাকে 
খিলাফতের পদে সমাসীন করার পূর্বে অধিকার ও 
কতর্যের চেতনাশক্তিও দান করেছিলেন । 
জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে 
সৌজন্যবোধ ও আচরণবিধিও শিখিয়ে দিয়েছেন । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি আদমকে সব 
জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছেন ৷ হযরত 
আদমের (আ.) এ জ্ঞান আংশিক ছিল না। তা 


দেয় । এ পরিস্থিতিতে প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের 


ছিল পূর্ণাঙ্গি। নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ 


মতবাদ বাস্তবরূপ লাভের স্তরে পৌছতে পৌছতে 
মৌলিক অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র 
ইউরোপে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহ তা 
আইনগত হেফাজতের আন্দৌলন দিনের পর দিন 
জোরদার হতে থাকে । 

ওপনিবেশিক আমলের অত্যাচার আবার দুই 
দুইটি বিশ্বযুদ্ধে অগ্নেয়ান্্ব ও আণবিক বোমার 
ব্যবহারের মাধ্যমে যখন গোটা বিশ্ব নরকে 
পরিণত হয়েছিল এবং তার লেলিহান শিখা গোটা 
মানবজাতিকে নিজের গহ্বরে নিয়ে গেল | তখন 
ইউরোপে গুঞ্জরিত মানবাধিকারের আওয়াজ 
বিশ্বব্যাপী একটি দাবিতে পরিণত হয় । যার ফলে 


অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং বস্তর প্রভাব-বৈশিষ্ট্য ৷ 
উপকারিতা, ক্ষতি, ব্যবহারের পন্থা এবং তার 
সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরণও পূর্ণরপে জ্ঞাত 
করা হয়েছিল । আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে 
প্রত্যেক নবী-রাসুলকে মানবজাতির প্রয়োজনীয় 
উপকরণসহ প্রেরণ করেন । তার মধ্যে মানুষের 
মৌলিক অধিকারের বিষয়টি শীর্ষস্থানীয় । নবী 
প্রেরণের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টির ব্রমোন্নতি 
সাধিত হয় । আর তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় শেষ 
নবীর আগমনের মাধ্যমে এবং তার তিরোধানের 
পর তার শাখা-প্রশাখা ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে 
এক মহিরহে পরিণত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


নাগরিকদের যেসব অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া 
হয়েছে তা জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে 
সমানভাবে দেওয়া হয়েছে । ইসলামী রাষ্ট্রে 
মৌলিক অধিকারের যে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 
তার কিছু বাস্তব নমুনা এখানে পেশ করছি। 
জীবনের নিরাপত্তা 
ইসলাম মানবজীবনকে একান্তই সম্মানের বস্ত 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । একটি মানুষের জীবন 
সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য 
সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বর প্রতি 
যতটা জোর দেওয়া হয়েছে তার নজির পৃথিবীর 
কোনো ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইন শাস্ত্রীয় 
সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। একজন 
ব্যক্তির জীবন সংহারকে ইসলাম সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীর জীবন সংহারের মতো অপরাধ বলে 
ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে 
কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ 
রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমস্ত 
মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করল ।* 
কেবল মুসলমানের জীবনই নয় । অন্যায়ভাবে 
কোন অমুসলিমের জীবন বিপন্ন হলেও তার জন্য 
জান্নাত হারাম ঘোষিত হয়েছে । একবার কোনো 
যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু মুসলিমদের 
আক্রমণের শিকার হয় । এতে মহানবী (সা.) 
অত্যন্ত মমহিত হন | এক সাহাবী আরজ করলেন, 
এরা তো মুশরিকদের সন্তান । তিনি বললেন, 
“মুশরিক শিশুরাও তো তোমাদের চেয়ে উত্তম । 
সাবধান! শিশুদের হত্যা কর না। প্রতিটি জীবন 
আল্লাহ-নির্ধারিত ফিতরাত (সৎ স্বভাব) নিয়ে জন৷ 
গ্রহণ করে থাকে 1" 
মাতৃ-উদরের সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা 
পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে 
জীবনের নিরাপত্তার অধিকার কার্ধকর হয়। 
ইসলামের _ মানবাধিকার মাতৃ-উদরে গর্ভস্থ 
সন্তানকে জীবনের মযাদা প্রদান করা হয়েছে । এ 


প্র।ব।স্কা 


ইসলামী রাষ্ট্রে হালাল পন্থায় অর্জিত ব্যক্তিগত 
সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। সরকার কারো 


ওই যুবকের জবানবন্দী শুনে বললেন, “আল্লাহ 
তোমাকে নিরাপদ রাখুন । তিনি ইহুদির রক্ত 


ব্যক্তিগত সম্পদ সামগ্রিক স্বার্থে নিজের হাতে 
নেওয়ার হুকুম দখলের) প্রয়োজন মনে করলে 
সম্পদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে গ্রহণ 


মূল্যহীন বলে রায় দিলেন ১ 
ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা 
ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের পারিবারিক জীবনের 


করতে পারে | মদীনায় মসজিদে নববী নিমাণের 


পরিপূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। 


জন্য মহানবী (সো.) যে স্থানটি নিবচিন করেন তা 


ঘরের চার দেয়ালকে সুরক্ষিত মরাঁদাদানপূর্বক 


ছিল দু'জন অনাথ বালকের মালিকানাধীন । তারা 


এতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয় নি । 


এ ভূখগ্ডটি বিনামূল্যে দান করতে চেয়েছিলেন । 


অফিস-আদালত, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র, হোটেল, 


কিন্তু মহানবী (সা.) এ জমির অনুমানমূলক মূল্য 
নির্ধরিণপূর্বক বাজার দর অনুযায়ী তা পরিশোধ 
করে ভূখগ্ুটি গ্রহণ করেন ।” 

হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) সাফওয়ান 
বিন উমাই যার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ 
করেন । সে যখন বলল, এটা কি বলপূর্বক নেওয়া 
হলোঃ বিনিময়মূল্য ব্যতিরেকেই নেওয়ার 
অভিপ্রায়েঃ তিনি বললেন, “না । ধারস্বরূপ গ্রহণ 
করলাম । এর কোন একটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ 
হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে 1” 

প্রত্যেক নাগরিকর ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের 
গ্যারান্টি দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম 
গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্ব । মান-মর্যাদার ব্যাপারে 
নীতিমালা এই যে, সমাজের প্রত্যেক সদস্য 
সম্মানিত, তার পদ-পদবি, বিত্ত-ভৈবব ইসলামের 
দৃষ্টিতে সম্মানের মাপকাটি হতে পারে না। যে 


সরাইখানা, অতিথিশালা, দৌকান-পাট সবই এ 
স্থানের আওতায় পড়ে । ইসলামী রাষ্ট্রে একজন 
নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার অধিকার 
কতটা প্রশস্ত তা হযরত ওমরের (ো.) একটি 
ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় । 

একদিন রাতের বেলা হযরত ওমর (রা.) 
নাগরিকদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বের 
হলেন । তিনি আচানক এক ব্যক্তির ঘরে গানের 
শব্দ শুনতে পান । তিনি দেয়াল টপকে ওই ঘরে 
ঢুকে দেখতে পেলেন যে, ওখানে সুরা মজুদ 
আছে, সামনে উপবিষ্ট আছে একজন নারী, তিনি 
দ্বীপ্ত কণ্ঠে বললেন, “হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি 
মনে করেছিস যে, তুই নাফরমানি করতে থাকবি 
আর আল্লাহ তা ফাস করে দেবেন না ।' মেয়েটি 
উত্তর দিল, “হে আমিরুল মুমিনিন! ব্যস্ত হবেন 
না। আমি যদি একটা অপরাধ করে থাকি তবে 
আপনি করেছেন তিনটা অপরাধ; ১. আল্লাহ 


কোনো সাধারণ মানুষ উচ্চ পদস্থ কর্মকার 


গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণে করতে নিষেধ 


বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে 
ইসলামী সমাজে কোনো বাধা নেই । এই সাম্য 


করেছেন আর আপনি সেই কাজটিই করলেন । ২. 
আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ 


নীতির আলোকে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার 
খিলাফতকালে মিসরে গভর্নর আমর ইবনুল 
আসের (রা.) পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আমরকে 


করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেয়াল 
টপকে । ৩. আল্লাহ বলেছেন, নিজের বাড়ি 
ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না 


নিমোক্ত অপরাধে এক মিসরীয় দ্বারা প্রহার 
করিয়েছিলেন । ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় এক 


করতে আর আপনি বিনা-অনুমতিতে আমার ঘরে 
প্রবেশ করেছেন ।__-একথা শুনে হযরত ওমর 


সাধারণ মিসরী গভর্নরপুত্রকে পিছনে পেলে 


(রা.) নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং 


এগিয়ে গেলে গভর্নরপুত্র ওই মিসরীয়কে চাবুক 
দ্বারা প্রহার করে । হযরত ওমর (রো.) পিতা-পুত্র 


কারণে গামিদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের 
সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্তেও হত্যার নির্দেশ দেওয়া 
হয় নি। সন্তান প্রসব এবং দুপ্ধদানের সময়সীমা 


উভয়কে মদিনায় তলব করেন এবং মিসরীর হাতে 
চাবুক দিয়ে বললেন, শরিফের পুত্র 
শরিফজাদাকে প্রহার কর ।' তিনি আরও বললেন, 


অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 


'আমর ইবনুল আসের মাথার খুলির ওপরও 


হয়। ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান 
গর্ভধারণের একশ বিশদিনের মাথায় প্রাণের 
সঞ্চার (983) গোশত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে 
মানুষের আকৃতি ধারণ করে এবং তার ওপর 
“মানুষ পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামী 
আইনজ্জদে এ অভিমত শত-সহস্ব বছর পর 
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। 
আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট রো বনাম ওয়েডের 
(০০ ৮5. ৮/৪০) বিখ্যাত মামলায় আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় 


দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে "মানব অস্তিত্বকে 
গর্ভধারণের তিন মাস পর আইনগত স্বীকার করে 
নিতে হবে ।১ 

মালিকানার নিরাপত্তা 

সেপ্টেম্বর*১১ 


দৌররা লাগাও | কেননা আন্নাহর শপথ! সে তার 
পিতার রাজত্বের অহমিকায় তোমাকে 
মেরেছিল |” 

ইজ্জতের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট হযরত ওমরের রো.) 
খিলাফতকালীন আরেকটি ঘটনা হল, দুই যুবক 
পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন 
জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে অপরজনকে 
তার পরিবার-পরিজনের তন্্াবধানের দায়িত্বে 
নিযুক্ত করল । একরাতে সে তার ভাইয়ের স্ত্রীর 
সাথে জনৈক ইহুদিকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে 
পেল এবং মন্দকাজ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 
তাকে হত্যা করে বিবস্ত্র লাশ রাস্তার ওপর রেখে 
দিল । পরদিন প্রত্যুষে ইহুদিরা হযরত ওমরের 
(রা.) এজলাসে অভিযোগ দায়ের করল । তিনি 


গৃহকতরি বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি । 
অবশ্য তার নিকট থেকে সৎ পথ অবলম্বনের 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন 1৯ 

হযরত ওমর ফরুকের (ো.) খিলাফতকালের 
আরেকটি ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, এক 
যুবতী শরিয়তের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সে এ 
প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় । পরবতীতে সে খাঁটিভাবে 
তওবা করে । অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ের 
প্রস্তাব করল । সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানত 
না। অভিভাবক হযরত ওমরের (রা.) কাছে 
আরজ কলল, “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি কি 
সেই ঘটনা তার কাছে বিবৃত করব”? তিনি 
বললেন, “মহান আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন 
করেছেন তুমি কি তা ফাস করে দিতে চাও? 
আল্লাহর শপথ! তুমি কারো কাছে একথা ফাস 
করলে আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেব । 
একজন সতীসাধবী নারীর ন্যায় তার বিয়ের 
ব্যবস্থা কর 1২ 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার 


| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো নাগরিকের অপরাধ 


অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল- 


আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক 
করা যায় না। শুধু সন্দেহ ও অনুমানবশত 
মানুষকে গ্রেফতার করা কিংবা আদালতের 


হাজতে চালান দেওয়া জায়েয নেই ।৯৬ 
একজনের কার্যকলাপের অপরাধে আরেকজন 
দায়ী নয় 


বিচারব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে 
কারারুদ্ধ করা ইসলামী আইনে সিদ্ধ নয়। 


ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের এ অধিকারও 
রয়েছে যে, তাকে অন্যের অপরাধের জন্য দোষী 


বর্তমানে নরজবন্দী শিরোনামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার 
স্বার্থে যা কিছু হচ্ছে ইসলামী আইনে তার কোনো 
অবকাশ নেই । 

একবার রাসুল (সা.) মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন । 
ভাষণ চলাকালে একজন ব্যক্তি দীড়িয়ে বলল, “হে 
আল্লাহর রাসুল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোন 
অপরাধে বন্দী করা হয়েছে'? তিনি কোনো উত্তর 
দিলেন না। সে ব্যক্তি দীড়িয়ে একই প্রশ্নের 
পুনরাবৃত্তি করলেন, তিনি বাষণ দিতেই থাকলেন । 
তৃতীয়বার লোকটি দাড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনব্যক্তি 
করল। তিন নির্দেশে দিলেন যে, “তার 
প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও 1১৩ 

রাসুলের (সা.) নীরব থাকার কারণ এই ছিল যে, 
শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন । গ্রেফতারকৃত লোকটির কোনো অপরাধ 
থাকলে তিনি দীড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন । কিন্তু 
নীরবতার কারণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, 
লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে । 
তাই তিনি তাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন । 

হযরত আলীর (রা.) খিলাফতকালে খারিজীদে 
কার্ষকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন । 
কিন্তু তার বিরোধিতার কারণে কোনো খারিজীকে 
জেলখানায় আবদ্ধ করেন নি । যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
খলিফা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে 
না 1 

আলী ইবনে আরতাত নামে হযরত ওমর ইবনে 
আবদুল আজিজের (রাহ.) এক কর্মচারী ছিলেন । 
একবার তিনি খলিফার কাছে লিখেন, “আমাদের 
এখানে এমন কিছু লোক আছে, যাদেরকে কিছুটা 
শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আবশ্য দেয় খারাজ 
পরিশোধ করে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার 
অনুমতি চাওয়া হচ্ছে । তিন জবাবে লিখেন, 
“আমি হতবাক হয়েছি যে, তুমি মানুষকে শাস্তি 
দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ। মনে হয়, 
যেন আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচাতে 
পারব কিংবা আমর সম্মতি তোমাকে আল্লাহর 
গযব থেকে রেহাই দেবে । আমার পত্রপ্রাপ্তির 
সাথে সাথে এই নীতি অবলম্বন করবে যে, যে 
ব্যক্তি তার ওপর ধার্ষকৃত কর সহজে দিয়ে দেবে 
তার থেকে তা গ্রহণ কর এবং যে দিতে চায় না 
তার থেকে হলফ নিয়ে ছেড়ে দেবে । আল্লাহর 
শপথ! মানুষের নিজের পাপের বোঝা নিয়ে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া কাউকে শাস্তি 
দেওয়ার অপরাধ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির 
হওয়ার চাইতে আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় 1১ 
আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাজী আবু 
ইউসুফের (রাহ.) আটকাদেশ ()66900101) 


সেপ্টেম্বর*১১ 


সাব্যস্ত করে পাকড়াও করা যায় না। একজনের 
অপরাধে তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়- 
স্বজনকে গ্রেফতার করার ঘটনা বর্তমান বিশ্বের 
উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আমরা দেখতে 
পাই । তবে ওঁপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার মুসলিম 
ইতিহাস তা থেকে পবিত্র । হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
একজন জালিম নির্দয় শাসক হিসেবে পরিচিত । 
কিন্তু তার দ্বারা প্রতিপক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের 
প্রাণনাশের অপরাধ সংঘটিত হয় নি। তার 
রাজত্বকালের একটি ঘটনা এই যে, তিনি কাতারী 
ইবনে কজাআ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে 
বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করেই ছাড়ব । 
কাতারী জিজ্ঞেস করল, কোন অপরাধে? হাজ্জীজ 
বলল, তোমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করেছে । কাতারী বলল, আমার কাছে আমিরুল 
মুমিনিনের ফরমান আছে, আমার ভাইয়ের 
অপরাধে আপনি আমাকে গ্রেফতার করবেন না । 
হাজ্জাজ বলল, সেই ফরমান আমাকে দেখাও | 
কাতারী বললেন, আমার নিকট তো এর চেয়েও 
অবশ্য পালনীয় পত্র আছে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, “একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে 
না।”১' এ জবাব হাজ্জাজের মনঃপৃত হল এবং 
সহাস্য বদনে তাকে রেহাই দিল । 

ইসলাম নাগরিকদের অত্যাচার ও নির্যতিনের 
বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার 
দিয়েছে । অত্যাচারীর সামনে মাথানত না করা 
এবং অত্যাচারকে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত না করাই 
ইসলামের শিক্ষা । 

বদরযুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) একটি ধনুকের 
হযরত সাওয়াদ ইবনে গাযিয়া (রা.) লাইনের 
কিছুটা অগ্রভাগে ছিলেন । তিনি তীর দিয়ে টোকা 
সাওয়াদ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি তো 
আমাকে ব্যথা দিলেন । অথচ আল্লাহ আপনাকে 
পাঠিয়েছেন ন্যয় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে 
সুতরাং আপনি আমাকে বদলা নেওয়ার সুযোগ 


জবাব দেওয়ার জন্য উঠে দীড়াল | তিনি বললেন, 
“তাকে বলতে দাও । তাকে বলতে দাও । 
পাওনাদার এরূপ ব্যবহার করতে পারে ।' 

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিসরের গভর্নর 
থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তির মাথা মুগ্ডিয়ে 
দিয়েছিলেন । যে উক্ত চুলগুলো একত্র করে সোজা 
মদিনায় চলে আসে এবং হযরত ওমরকে রো.) 
দেখামাত্র চুলের গোছা তার বক্ষ বরাবর ছুঁড়ে 
মারে এবং অত্যন্ত রাগত স্বরে বলল, দেখুন! 
আল্লাহর শপথ আগ্ন। হযরত ওমর (রা.) 
বললেন, আল্লাহর শপথ আগ্তন। সে বলল, 
আমিরুল মুমিনিন! আমি অতিশয় উচু আওয়াজের 
অধিকারী এবং শক্রর ওপর চড়াওকারী বীর 
পুরুষ । আমার সাথে এরূপ আচরণ করা হয়েছে । 
আমাকে বিশটি চাবুক মারা হয়েছে এবং মাথার 
চুল মুগ্তিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ওমর তার 
ভদ্রতা বিবর্জিত আচরণে ক্ষুদ্ধ না হয়ে তার 
সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেন, “আল্লাহর শপথ! 
যদি রাষ্ট্রের সমস্ত লোক তার মতো দৃঢ়সংকল্প ও 
হিম্মতঅলা হয়, তা হলে সেটা আমার নিকট 
সমস্ত গনিমতের মাল অপেক্ষা প্রিয় হবে। যা 
আল্লাহ তা'আলা আজ পর্যন্ত আমাকে দান 
করেছেন 1 

জাতিসংঘ সনদের বিভিন্ন ধারায় মানবাধিকারের 
যেসব বিষয় অন্তর্ভৃক্ত রয়েছে । ইসলাম আজ 
থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মানুষের জন্য 
সেসব অধিকার নিশ্চিত করেছে । যা পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং মহানবীর (সা.) 
বিদায় হজের ভাষণসহ বিভিন্ন বক্তব্যে বিধৃত 
হয়েছে । খুলাফায়ে রাশেদিন তাদের জীবদ্দশায় 
তার বাস্তবায়ন করে শিখিয়েছেন ৷ এসব অধিকার 
পুনবাস্তবায়ন হলে এ পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত 
হবে। 


৯ ড/. 1019010780, "].969111)9015", 96610 38৬, 
[,0100017, 1976, 1). 392 

২ সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 

ত আবুল বশর আকন্দ, মৌলিক মানবাধিকার, পৃ. ৮৮ 

* সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

৫ মুসনদে আহমদ 

৬ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর 
১৯৭২ খি. নিউ ইয়র্ক ১৯৭৪ খি. পৃ. ১৪৭ 

* মাহাসিনে ইনসানিয়াত, পৃ. ২৪৪ 

৮ আমিন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসত, ১৯৫০ খি. 

সংখ্যা জুন, পৃ. ৩ 


দিন । রাসুল (সো.) পেট মুবারক উন্মুখ করে 
বললেন, “সাওয়াদ! তোমার বদলা নাও । 
সাওয়াদ দৌড়ে এসে রাসুলের (সা.) পবিত্র দেহ 
পবিত্র উদরে চুম্বন 


বুখারী শরিফের হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি 
মহানবীর (সা.) খিদমতে এসে তার কর্জ 
পরিশোধের তাগাদা দিতে শুরু করল । তার 
কঠোর ও কর্কশ ভাষা সৌজন্যতার সীমা ছাড়িয়ে 
গেলে সাহাবাগণ ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে সমুচিত 


৯ তানতাবী, ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃ. ১৭৮ 

* সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২০৪ 

* মাকারিমে আখলাক, তাফহিমুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৯ 
৯ আবুল বশর আকন্দ, মৌলিক মানবাধিকার, পৃ. ২১১ 

৯ সুনানে আবী দাউদ, কিতাবৃল কুযাত 

» সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২১৬ 

* ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.), কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৩৭৭ 
* আমিন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসত, ১৯৫০ খি. 


»৭ সুরা আল-আন*আম, ৬:১৬৪ 
*” তারতুসী, সিরাজুল মুলুক, পৃ. ৬৯ 
»৯ সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২২৯ 


॥ আত্তার্তহীদ ৬ 


প্র।ব।স্কা 


আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা 


মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম শাহীন 


বিশ্ব জুড়ে সর্বত্র এখন একই বিপ্রব, একই 


দৈহিক ও আর্থিক । দৈহিক ইবাদতের মধ্যে 


শ্লোগান উন্নয়ন” । আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন 


সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল সালাত আর 


সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পূর্বশর্ত । এ উন্নয়নে প্রয়োজন 


আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্পূর্ণ হচ্ছে 


সম্পদের সুষমবন্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন । 


যাকাত । দ*টিই সমভাবে ফরয । নামায কাযা বা 


চাই দারিদ্র বিমোচন | ইসলাম মানবজাতির জন্য 
সর্বোত্তম ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ৷ এটা 


কোন কারণে ভঙ্গ হলে তওবা করে আল্লাহর কাছ 
থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু 


যেমনি আধ্যাত্মিক, তেমনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও 


যাকাত যেহেতু বান্দার হক তাই তা আদায় না 


যুক্তিনির্ভডর | ইসলাম সম্পদের লাগামহীন 


করলে সে গুনাহ হতে মুক্তি পাওয়া দুক্কর ৷ 


সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের স্বভাবজাত 


যাকাত ফরয হওয়াকে কেউ যদি অস্বীকার করে 


চরিত্রকে স্বীকার করে । ইসলামে পুঁজিবাদ ও 


তবে সে ইসলাম থেকে খারিয হয়ে যাবে। 


সমাজবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মানব 


সালাত ও যাকাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আল- 


সমাজকে মুক্ত করার সুব্যবস্থা য়রেছে। হালাল 


কুরআনে সালাতের সাথে সাথে বহু জায়গায় 


হারামের শর্ত, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা, ধনী-দরিদ্বের 


যাকাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে । ইসলামের প্রথম 


যাকাতের অর্থ 

যাকাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্র, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়া (আল-মুখতার) | আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহ 
আলাইহি বলেন, ওপরে উল্লিখিত চতুর্বিধ অর্থ 
ব্যতীত “যাকাত' শব্দের আরো অর্থ আছে; যথা 
বরকত ও গুণকীর্তণ । ইসলামী গ্রন্থসমূহে যাকাত 
শব্দ উল্লিখিত চতুর্বিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় ।১ 

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানি রহমাতুল্রাহ 
আলাইহি বলেন, যাকাত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 
প্রবৃদ্ধি-010%0]), প্রবৃদ্ধি লাভ-[1)0:০896, 
প্রবৃদ্ধির কারণ-[0 ০৪1১০ 60 £:0% ইত্যাদি 
যা আল্লাহ প্রদত্ত বরকত-1319551176” থেকে 


বৈষম্য দূর করে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে 


খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু 


অর্জিত হয়। তা বৈষয়িক ও পারলৌকিক 


উন্নয়নমুখী অর্থনীতি উপহার দিয়েছে । যাতে 


তা'লা আনহু যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের 


ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনসাফভিত্তিক উন্নত 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, যারা 


সমাজ ব্যবস্থা । আর এ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা 


সালাত ও যাকাতের মধ্যে ব্যবধান বা পার্থক্য 


উভয়ক্ষেত্র সম্পর্কিত ব্যাপারাদিতেই গণ্য করা 
যায় 5 
ইমাম শাওকানি রহমাতুলল্লাহ আলাইহি 


সম্পদের সুষম বন্টন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 


করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো । কারণ 


সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 


যাকাত হচ্ছে মালের হক ।* 


পালন করে । যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা 


ইসলাম নামক সুরম্য প্রাসাদটি যে পাঁচটি সুদৃঢ় 


লিখেছেন, যাকাত শব্দটির মূল অর্থ প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত 
হওয়া । কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এ শব্দ বলা হয় 
বৃদ্ধপ্রাপ্ত হওয়া । খুব বেশি কল্যাণময় হলে তাকে 


সৃষ্টি হয়। হয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ 
সুগম । এমনকি এ যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার 
সঠিক নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত, উন্নত 
সমাজ, সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি প্রতিষ্ঠা মোটেও 
অসম্ভব নয় । যার প্রমান মেলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনার শাসনামল ও 
তৎপরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদা ও হযরত ওমর 
ইবনে আব্দুল আযিয রহমাতুল্লাহ আলাইহির 
সোনালি যুগে । যেখানে এক সময় যাকাত 
নেওয়ার মতো একজন দরিদ্র লোকও খুঁজে 
পাওয়া যায়নি । 


যাকাত 
ইসলামী জীবন দর্শনে অল্লাহর হুকুম মেনে চলার 
নামই হলো ইবাদত । আর ইবাদত দু'ধরনের- 


সেপ্টেম্বর”১১ 


ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তম্মধ্যে, যাকাত তৃতীয় 
স্তম্ভ । আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মজিদে প্রত্যক্ষ 


'যাকা* বলা হয় । আর ধন-সম্পদের একটা অ্‌ 
বের করে দিলে তাকে “যাকাত” অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া 


ও পরোক্ষভাবে বিরাশি (৮২) বার যাকাতের কথা 
উল্লেখ করেছেন । অথচ প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য 
মাত্র একবারই যথেষ্ট । তারপরও রহমানুর রহিম 
দয়াকরম-করুণা করে এবং গুরুত্ব ও 


বলা হয়। অথচ তাতে (দৃশ্যত) কমে | তা বলা 
হয় এজন্য যে, যাকাত দিলে তাতে (সম্পদে) 
বরকত বেড়ে যায় বা যাকাতদাতা অধিক 
সওয়াবের অধিকারী হয় ॥ 


আবশ্যকতা বুঝানোর জন্য এতবার উল্লেখ 


পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়- ইসলামি শরিয়াতে 


করেন । সুরা তওবার ৬০ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় 
যাকাত ফরয করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিযরিতে 


ধনী ও সম্পদশালী (নিসাবের অধিকারী) ব্যক্তির 
ধন-সম্পদ হতে আল্লাহ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত 


রোযা ফরয হওয়ার পর একই বছরের শাওয়াল 
মাসে যাকাত ফরয হয়েছে, তথাপি এর পুণার্গ ও 
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর ক্রমান্বয়ে গড়ে 
ওঠে । নবম হিযরিতে যাকাতের বিধান পুণার্গরূপে 
কার্ষকর করা হয় । 


আটটি খাতে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
পরিশোধ করাকে যাকাত বলা হয় । যাকাত ধনী 
বা সম্পদশালীদের রুণা বা দান নয়, এটি দরিদ্র 
ও বঞ্চিতদের হক | মূলত, ধন-সম্পদের প্রকৃত 
মালিক ব্যক্তি নয় (ব্যক্তি আমানতদার হিসেবে 


| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


মালিক কর্তৃক ধরা-বাঁধা নিয়ম-পদ্ধতি ব্যবহার 


খ. ব্যবসা-পণ্য : ব্যবসায়ের মালামালের যাকাত 


করার অধিকারী মাত্র) প্রকৃত মালিক মহান প্রভু 


নিরূপণকালে মালিকানার বছর সমাপ্তি দিবসে যে 


আল্লাহ, এটাই স্বীকার করা হয় যাকাতের বিধান 
কার্ধকর করার মাধ্যমে । 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 

যাকাত ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
নিম্নলিখিত শর্তগুলো পুরণ হওয়া আবশ্যক | যথা 
১. মুসলমান হওয়া, ২. বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক 
হওয়া, ৩. নিসাবের মালিক বা সাহেবে নিসাব 
হওয়া, ৪. নিসাব প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া, ৫. খণগ্রস্থ না হওয়া, ৬. সম্পদ এক বছর 
সাহেবে নিসাবের পূর্ণ মালিকানায় থাকা এবং ৭. 
সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া ।* 

তবে ইয়াতিম, পাগল ও নাবালিগ ব্যক্তির যদি 
কোনো অভিভাবক থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বা 
কোনো উৎপাদন কাজে সম্পদ ব্যবহার করে, 
তবে তাদের মালেরও যাকাত আদায় করতে 
হবে। এর দলিল হিসেবে নিম্মোক্ত হাদিসটি 
প্রণিধানযোগ্য । আমর ইবনে ওয়াইব রহমাতুল্লাহ 
পিতার কাছ থেকে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসল্লামের কাছ হতে বর্ণনা করেন, 
যে লোক ইয়াতিমের অভিভাবক হবে, সে যেন 
তার পক্ষে ব্যবসা করে, তার ধন-মাল যেন 
বেকার ফেলে না রাখে । (বেকার ফেলে রাখলে) 
যাকাত তা খেয়ে ফেলবে | [তিরমিযি] 

যেসব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয 

সব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয নয় । সম্পদের 
ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্তযুক্ত 
থাকে । সে শর্তগুলো নিম্নরূপ: 

১. ধন-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হতে হবে । হারাম 
পথে উপার্জিত কিংবা হারাম মালের ওপর যাকাত 
ধার্য করা যায় না 

২. যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত, সম্পদ 
প্রবৃদ্ধমান/বর্ধিঝু বা উৎপাদনশীল হতে হবে । 
অর্থাৎ যে মাল তার মালিকের মুনাফা বাড়িয়ে দেয় 
বা পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে তার ওপর 
যাকাত ফরয | 

উপরিউক্ত শর্তানুযায়ী যে সকল সম্পদের ওপর 
যাকাত ধার্য করা যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্্র 
প্রদত্ত হল, 

ক. পশু-সম্পদ : পশু বর্ধনশীল । কারণ তা 
মোটাতাজা ও পরিপুষ্ট হয়, বাচ্চা দেয়, দুগ্ধ 
দেয় । এদের প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক । সুতরাং পশু 
সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য হবে | তবে শুধু চারণ 
ভূমিতে প্রতিপালিত পশুর ওপর যাকাত ধার্য করা 
হয় । যেমন- উট, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, 
দুম্বা, ভেড়া ইত্যাদি । কিন্তু যে সকল পশু গৃহেই 
আহার্য খায় কিংবা গৃহাস্থলি কাজে নিয়োজিত 
তাদের ওপর যাকাত ধার্য হয় না। যেমন হাস- 


সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল বলে ধরে 
নিয়ে তার ওপর যাকাত দিতে হবে । সমাপ্তি 
দিবসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর যে 
স্থিতিপত্র তৈরি করা হয়, এতে সাকুল্য দেনা- 
পাওনা, যেমন মূলধন সম্পদ, চলতি মূলধন, 
অর্জিত মুনাফা, ক্যাশে এবং ব্যাথকে রক্ষিত নগদ 
আয়, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, 
কাঁচামাল, প্রক্রিয়ায় অবস্থিত মাল, প্রস্তুতকৃত 
মাল, খণ, দেনা-পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব 
আনতে হবে । এসবের মধ্য থেকে স্থায়ী মূলধন 
সামগ্রী যেমন মেশিন, দালান, জমিসহ ব্যাংক 
খণ, ক্রেডিটক্রীত মাল এবং অন্যান্য খণ বাদ 
দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে । 
উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তির একাধিক ব্যবসা 
থাকলে সব সম্পদের হিসাবের যোগফলের 
ভিত্তিতে যাকাত নিরূপণ করতে হবে ।১ 

৩. সোনা-রূপা : যে সব জিনিস দুনিয়ার সর্বত্র 
মূল্যবান বলে গ্রহণযোগ্য । যেমন সোনা, রূপা 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয । 

৪. নগদ অর্থ : নগদ অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে 
বিনিয়োগ সম্ভব । আর বিনিয়োগ বর্ণনশীল তথা 
মুনাফা অর্জন করে । তাই নগদ অর্থের ওপর 
যাকাত দিতে হবে । এক্ষেত্রে নিজের কাছে বা 
ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, 
সিকিউরিটি শেয়ার সার্টিফিকেট, পূর্বের বকেয়া 
পাওয়ার খণ, চলতি বছরের দেয়া খণ এসবও 
নগদ অর্থ হিসেবে ধর্তব্য | 

৫. কৃষি সম্পদ : কৃষি সম্পদের যাকাতকে ওশর 
নামে অভিহিত করা হয় । একে ফল ও ফসলের 
যাকাতও বলা যায় । এ যাকাত অন্যান্য মালের 
যাকাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর হিসেবও 
আলাদা । এতে এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত 
হওয়ার কোনো শর্ত নেই । বরং শুধু অর্জিত হলে 
এ যাকাত দিতে হয় । ফসল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে 
জমি সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে_ 

ক. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ 
দিতে হয় এমন জমি | এরূপ জমিতে উৎপাদিত 


৩. কৃষি ও সেচ কাজের জন্যে যে পশু, যেমন 
গরু, মহিষ, উট প্রতিপালন করা হয় তার ওপর 
যাকাত নেই । এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, এক 
ব্যক্তি তার কারবারে উৎপাদনের জন্যে যেসব 
উপাদান ব্যবহার করে, তা যাকাত বহির্ভূত । 
যেসব পশু দিয়ে কৃষি কাজ করা হয় তার ওপর 
যাকাত নেই, কারণ তার যাকাত জমিন থেকে 
উৎপন্ন ফসল থেকে আদীয় করা হয়। অনুরূপ 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত নেই । 

৪. কলকারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতির ওপর 
যাকাত নেই । উপরন্তু কারখানার দালান-কোঠা, 
ব্যবসায়ে ব্যবহৃত ফার্ণিচার, দোকান ঘর এসবের 
ওপর যাকাত নেই । 

৫. ডেইরি ফার্মের পশুর ওপর যাকাত নেই। 
কারণ সেগুলো তো উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে 
পড়ে । অবশ্যই ডেইরী থেকে উৎপাদিত পণ্যের 
বা মুল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে । 

৬. মূল্যবান কোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেউ যদি 
সখ করে ঘরে রাখে, তার ওপর যাকাত নেই । 
তবে যদি এর ব্যবসা করা হয় তাহলে যাকাত 
দিতে হবে । 

৭. কেউ যদি চৌবাচ্চায় বা পুকুরে সৌখিন মাছ 
পুষে অথবা সখ করে কোনো পশু বা পাখি পুষে 
তাহলে তার ওপর যাকাত নেই । কিন্তু এর ব্যবসা 
করলে যাকাত দিতে হবে । 

৮. গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা 
হয়, যেমন দুধ পানের জন্য গাভী, বোঝা বহনের 
জন্য গরু-মহিষ, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া, হাতি, 
উট তাহলে তার সংখ্যা যতই হোক তার জন্য 
কোনো যাকাত দিতে হবে না । 

৯. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মোটর সাইকেল, 
কার, বাস থাকলে তার ওপর যাকাত ফরয নয় । 
১০. ডিম বিক্রির জন্যে হাঁস-মুরগীর ফার্ম করলে 
হাঁস-মুরগীর ওপর যাকাত নেই | তবে বিক্রির 
হাঁস-মুরগী ও ডিমের মুল্যের ওপর যাকাত ফরয 
হবে । যেমন অন্যান্য ব্যবসার পণ্যের ওপর 
যাকাত ফরয হয় । 

১১. যে সব জিনিস ভাড়া দেওয়া হয়, যেমন 


ফসলের ওপর ২০ ভাগের ১ ভাগ (৫%) হারে 
যাকাত (ওশর) দিতে হয় । 

খ. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ 
দিতে হয় না এমন জমি। এরূপ জমিতে 
উৎপাদিত ফসলের ওপর ১০ ভাগের ১ ভাগ 
(১০%) হারে যাকাত (ওশর) দিতে হয় ।১* 

৬. খনিজ সম্পদ : কয়লা, পেট্রোলিয়াম তেল, 
কেরোসিন, গ্যাস, বালি, নুড়ি পাথর, শুভ্রমাটি 
প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের ওপর যাকাত ফরয । 


যেসব সম্পদে যাকাত ফরয নয় 
নিম্নের সম্পদসমূহের ওপর যাকাত নেই, 


মুরগিসহ গৃহপালিত অন্যান্য পাখি ৷ তবে ফার্মের 
হাঁস-মুরগি ও পাখির ওপর যাকাত ধার্য করা হয় । 
কারণ তখন সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে 
গন্য % 


সেপ্টেম্বর”১১ 


১. বসবাসের বাড়ি-ঘরের ওপর যাকাত নেই । তা 
যত মুল্যবান হোক না কেন। 

২. যে কোনো প্রকারের মণিমুক্তা ইত্যাদির ওপর 
যাকাত নেই । 


সাইকেল, রিকশা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ফার্ণিচার, 
ক্রোকারিজ ইত্যাদি অথবা যেসব দোকান ও বাড়ি 
ভাড়া দেওয়া হয় তার ওপর কোনো যাকাত 
নেই । তবে এ সব থেকে যে আয় হবে তা যদি 
নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর অতীত হওয়ার 
পর যাকাত দিতে হবে । অর্থাৎ ওইসব জিনিসের 
মূল্যের ওপর কোনো যাকাত নেই । 

১২. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং 
অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, 
ক্যালকুলেটর, ফোন, ফ্যাক্স, কমপিউটার 
ইত্যাদির ওপর যাকাত নেই । 

১৩. গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার ওপরও যাকাত নেই 
যদি তা ব্যবসার জন্যে না হয় । 

১৪. ওয়াকফের পশুর ওপরও যাকাত নেই। 
যেসব ঘোড়া জিহাদের জন্যে পালা হয় এবং 
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যেসব অস্ত্রশস্ত্র জিহাদ ও দীনের খেদমতের 
জন্যে, তার ওপরও যাকাত নেই । 

১৫. দাতব্য বা সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের 
সম্পদ যা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত তার 
ওপর যাকাত নেই । 

১৬. সরকারি মালিকানাভূক্ত নগদ অর্থ, সোনা- 
রূপা এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর যাকাত নেই । 


নিসাব 

ইসলাম ব্রমবর্ধনশীল ধন, মালের যেকোনো 
পরিমাণের ওপরই যাকাত ফরয করেনি বরং 
যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
মাল থাকা অপরিহার্য শর্ত । সর্বনিম্ন যে পরিমাণ 
ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ দায় মুক্ত অবস্থায় পূর্ণ এক 
বছর স্থায়ী থাকলে কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত 
ফরয হয়, ফিকাহের পরিভাষায় তাকে “নিসাব' 
বলে । প্রয়োজনীয় ব্যয় (ব্যক্তি সমাজের যে স্তরের 
মানুষ সেই স্তরের বিচারেই তার আবশ্যক 
প্রয়োজন) বাদ দিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা 
(প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা 
(প্রায় ৮৮ গ্রাম ) বা এর সমমূল্যের সম্পদকে 
নিসাব বলে। আর নিসাবের অধিকারীকে 
“মালিকে-নিসাব' বা সাহেবে-নিসাব' বলা হয়। 
বিভিন্ন সম্পদের জন্য তার নিসাব ও যাকাতের 
হার নিচের ছকে প্রদত্ত হলো- 


৭.৫ তোলা 
স্বর্ণ বা ৫২.৫ 
তোলা রূপার 


বাজার মূল্য 
্দ1"েপ71হ 


উট ৫টি ১টি ১ বছরের 
ছাগল 


নু 


দর /]|৪০টি বে ছাগল / 
১টি ভেড়া 
২০ ভাগের ১ 

রী ভাগ 


যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ 
যাকাতের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে 
তা আল্লাহ পাক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট । কুরআনে 


আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ও সুবিবেচক | [সুরা 


আত-তাওবা : ৬০] 

উল্লিখিত আয়াতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহের 

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো- 

১. ফকির : ড. ইউসুফ আল-কারযাবি বলেন, 
ফকির সেই মুখাপেক্ষীকে বলে যে মানুষের 
কাছে সওয়াল করে না বা হাত পাতে না। 
সহজ ভাষায় ফকির হলো সে ব্যক্তি যার 
নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই ।৯* 

২. মিসকিন : মিসকিন সে ব্যক্তি যার কিছুই 
নেই ১" ভ. ইউসুফের মতে মিসকিন সে, যে 
মানুষের কাছে গিয়ে কিছু চায় এবং হাত 
পাতে । উল্লেখ্য, ফকির ও মিসকিন শব্দ দু"টির 
অর্থ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । কুরআন মজিদেও শব্দ দু”টির ব্যাপক 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । কোথাও এরা একই 


পরিভাষা : অধুনা বিশ্বে উন্নয়ন শব্দটি অধিক 
প্রচলিত। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 
[)০৬9101001101. এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ । 

ংলায় উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, 
অগ্রগতি তথা কল্যাণকর পরিবর্তন । উন্নয়নের 

জ্ঞা : এক সময় উন্নয়ন বলতে অর্থনীতিক 
উন্নতিকেই বুঝানো হতো। কিন্তু সময়ের 
পরিবর্তনে উন্নয়নের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে । 
অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক উন্নয়ন, তারপর যোগ হয় মানুষের 
মৌলিক চাহিদা পুরণ । এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 
উন্নয়ন হলো 4১ 0781010 1000955 ড7110] 
10৬0195 01081169 [0105 20৮0]. এটি 


একটি শক্তিশালী গতিশীল প্রক্রিয়া যা প্রবৃদ্ধিযুক্ত 


অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও ভিন্নতর 
অর্থ প্রকাশক 1৯৮ 


পরিবর্তন বুঝায় ৮১৯ 
অর্থনীতিবিদ নাটার মতে, “উন্নয়ন হলো প্রচ্ছন্ন 


৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী : যাকাত 
আদায়, হিসাব, নিকাশ ও বন্টনের কাজে 


উৎপাদনের একটি প্রসারণ ।”গুম পিটারের মতে, 
“উন্নয়ন হলো বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি 1” 


নিযুক্ত কর্মচারি যাকাত তহবিল হতে বেতন- 
ভাতা পাবে | এরা ফকির বা মিসকিন হোক বা 
নাহোক। 

৪. চিন্তাকর্ষণের জন্য : যাদের জন্য যাকাতের 
মাল খরচ করলে তাদের শক্রতা (ইসলামের 
বিরুদ্ধে) কমে যাবে অথবা তারা ইসলামে 
আকৃষ্ট হতে পারে এবং নও-মুসলিমকে 
ইসলামের ওপর রাখার উদ্দেশ্যে যাকাতের 
মাল দেওয়া যাবে । 

৫. দাস মুক্তি : বর্তমান যুগে দাস প্রথার প্রচলন 
নেই। এ যুগে যারা অর্থাভাবে জরিমানা 
আদায় করতে না পেরে কারাগারে বন্দি জীবন 
যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে বা যারা মামলা 
পরিচালনা করতে পারছে না, তাদেরকে 
যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে । 

৬. খগগ্রস্থ : যেসব লোক খণে জর্জরিত চাই 
তারা উপার্জনক্ষম হোক বা না হোক 
তাদেরকেও যাকাতের টাকা দ্বারা খণভার হতে 
মুক্তি দেওয়া যাবে ৷ তবে খণ শোধ করার পর 
যদি সে “সাহেবে-মালিক' হতে পারে, তাকে 
যাকাত দেওয়া যাবে না। 

৭. আল্লাহর পথ : “আল্লাহর পথ' বাক্যটি অত্যন্ত 
ব্যাপক ৷ তাফসিরবিদগণ এখানে আল্লাহর 
পথ” বলতে জিহাদ করা অর্থ নিয়েছেন ৷ মোট 
কথা ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং 


উল্লিখিত খাতসমূহ ছাড়া যদি নিজের ইচ্ছায় কেউ 


ইসলামকে শক্তিশালী করার যাবতীয় কাজে 


যাকাতের মাল ব্যয় করে তবে আদৌ যাকাত 
আদায় হবে না 1১ 
আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ ফরমান, 


অর্থ ব্যয় এখাতের অন্তর্ভূক্ত । 
৮. মুসাফির : নিজ আবাসস্থল থেকে কমপক্ষে 
৪৮ মাইল দুরে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান 


“সাদাকাত অর্থাৎ যাকাত কেবলমাত্র ফকির, 


করার নিয়তে যে ব্যক্তি সফরে থাকে 


মিসকিন, তা আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের 
চিত্তাকৃষ্ট করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত, ক্রীতদাস 
মুক্তির জন্য, খণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে, নিঃস্ব পথিক 
তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ফরয রূপে । আর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


শরিয়াতের ভাষায় তাকে মুসাফির বলে । এ 
সব ব্যক্তি যদি কোনো সমস্যায় পড়ে তাহলে 
তারা যাকাত নিতে পারবে । যদিও তারা ধনী 
হয়। 


কিন্ডার বার্গার ও হেগেল এর মতে- “উন্নয়ন হচ্ছে 
কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি ।” 
আবার জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত এক গ্রন্থে 
উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে এমন এক 
প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা- 
আকাজ্কা পূর্ণ করতে পারে উন্নয়নের উপর্যুক্ত 
ধারণা ও সংজ্ঞা বিভিন্ন দিক থেকে অসম্পূর্ণ । 
সাধারণ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নতির পথে শুভযাত্রা 
আর জাতি গঠন এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন ১ 


এক্ষেত্রে ইসলাম কি বলে? 

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও 
সুসমন্ষিত ৷ ইসলাম বস্তুগত অগ্রগতি লাভে চেষ্টা 
এবং আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্কার 
মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য বিধান করে এবং ভারসাম্য 
কায়েম ও রক্ষা করে । মূলত উন্নয়ন সম্পর্কিত 
ইসলামের এই ধারণা পবিত্র কুরআন মাজিদে 
উদ্ধৃত এ দু'আ থেকে গৃহীত, “হে আমাদের রব! 
তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পরম কল্যাণ, 
সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য দান কর এবং পরকালেও 
পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য দান কর । আর 
জাহান্নামের আগ্তন হতে আমাদের বাঁচাও ।” 
রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরই 
বাস্তব ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেছেন, “ দুনিয়ার জন্য 
কাজ কর, যেন তুমি চিরদিন এখানে বসবাস 
করবে । আর পরকালের জন্য কাজ কর, যেন 
তুমি কালই মারা যাবে ।” 

এক কথায় ইসলাম বস্তুগত ও আত্মিক দিকসমূহ 
সমান গুরুত্ব সহকারে ধারণা ও গণ্য করে । তাই 
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা 
যায়- উন্নয়ন হচ্ছে লক্ষ্যাভিমুখী এবং মুল্যবোধ 
সধ্থাত এমন একটি কর্মতৎপরতা যা মানুষের 
জীবনের সকল পর্যায়কে অবিভাজ্যভাবে অন্তর্ভূক্ত 


[| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


করে (যেমন, নৈতিক ও বস্তগত, অর্থনীতিক ও 


অন্যতম হাতিয়ার । আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 


সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক ক্ষেত্র ) মানুষের 
কল্যাণে সর্বাধিক নিবেদিত থাকে 1৯১ 

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন 
শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে । আমরা 


বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে । 
যেমন- অর্থনীতিক বৈষম্য দূর, দারিদ্রদূরীকরণ, 


বলে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ জোর দিয়ে 
বলেন । 


.কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি : যাকাত দু'ভাবে কর্মসংস্থান 


কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ-ভোগে সমন্বয়, অন্যায়- 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিক 


অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইত্যাদি । এ 


বৃদ্ধি করতে পারে। যথা প্রথমত, যাকাত 
আদায় ও বন্টন কাজে নিয়োগের মাধ্যমে 
অর্থাৎ যাকাত আদায়, হিসাব-নিকাশ, বন্টন 


উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নের ধারাটি 


সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে সজীব-সতেজ রাখার 


ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির বেতন 


সংযুক্ত হতে থাকে । আর তাই আধুনিককালের 


জন্য যাকাত যে ভূমিকা পালন করে তা নিম্নে 


অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়ন বলতে আর্থ- 


তুলে ধরা হলো, 


সামাজিক উন্নয়নকে বুঝায় | আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নের সংজ্ঞা : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বা 
১০০10-120011010010 [)০9৮০101)106171 
শব্দদ্ধয়ের মধ্যে একটা [179175156 19181101) বা 
নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। একে অন্যের 
পরিপূরকও বটে । অধ্যাপক 1৬1101)591 1১ 
[09810 এর মতে, উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনীতিক 
প্রবৃদ্ধি এবং পুণর্বন্টন, চরম দারিদ্রতা দূরীকরণ, 
সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং 
জাতীয় প্রতিষ্ঠাণগুলোতে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন 
আনয়নের একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া । 

অর্থনীতিক উন্নয়নের এই সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা 


১. অর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণে যাকাত 
বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও মিশ্র 
অর্থনীতিক ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন না 


যাকাতের অর্থ থেকে সরবরাহ করে 
বহুলোকের কর্ম-সংস্থান করা যায় । আর স্বয়ং 
আল্লাহ তা'লাই যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের 
মধ্যে একটি রেখেছেন যাকাত আদায়ে নিযুক্ত 


কর্মচারিবৃন্দের জন্য । 


থাকায় ধনী-গরিব শ্রেণির মধ্যে বিস্তর ফারাক 
সৃষ্টি হচ্ছে । ধনীরা আরো ধনী এবং গরিবরা 
আরো নিঃস্ব হচ্ছে । একমাত্র যাকাতই ধনী- 
গরিবের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করার 
লক্ষ্যে ধনীদের নিকট থেকে গরিবদের মাঝে 
একটি নির্ধারিত অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। 
অভাবীদের এ যাকাত প্রাপ্তি ধনী লোকের 
অনুগ্রহ বা দয়ার দান নয়; বরং আল্লাহ পাক 
কর্তৃক নির্ধারিত হক । আল্লাহ তালা নিজেই 


দ্বিতীয়ত, যাকাতের অর্থায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে সেখানেও লক্ষ 
লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব । এর ফলে 
এক দিকে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে 
বৃদ্ধি পাবে, আবার অন্যদিকে বহুলোকের 
কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে । 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি : বিনিয়োগের ওপর যাকাতের 


ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ৷ যাকাত দাতা মূলধন 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে । আবার 


করলে আমরা অর্থনীতিক উন্নয়নের নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্যপ্তলো দেখতে পাই: 

প্রথমত, অর্থনীতিক উন্নয়ন হলো একটি বহুমুখী 
প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও 
দৃষ্টিভজি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটে । 
দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্থিত হয় । 


বলেন “আর তাদের সম্পদে নির্ধারিত হক 
রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের | 

মূলত, ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য তথা 
অর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণেই আল্লাহ 
তা'আলা যাকাত ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন । 
. দারিদ্র-দূরীকরণে যাকাত : দারিদ্র হলো মানব 


// 


তৃতীয়ত, অর্থনীতিক বৈষম্য, দারিদ্রতা দূরীকরণ 


জীবনের এমন এক আর্থিক পর্যায় যেখানে 


এবং কর্মসংস্থান হলো অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান 
অঙ্গ। 
চতুর্থত, অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক 


ব্যক্তির আয় ও সম্পদের অভাবে তার মৌলিক 
চাহিদা পূরণ হয় না; ফলে মানবেতর জীবন 
যাপনে বাধ্য হয় ।« এমনকি এই দারিদ্রতা 


সমাজ-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটবে । যার ফলে 
মানুষের জীবনযাত্রায়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 


ক্রমান্বয়ে পাপ ও অপরাধ কর্মের দিবে ঠেলে 
দেয়৷ কিন্তু দারিদ্র বিমোচন আর্থ-সামাজিক 


মূল্যবোধের পরিবর্তন আসবে | 10810 এর 
এই সংজ্ঞাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা যা 
ইসলামের উন্নয়ন ধারণার অনেকটা নিকটবর্তী 1১৩ 


উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত । তাই এই 
উন্নয়নের লক্ষে দারিদ্র দূরীকরণে বিশ্বের 
প্রতিটি দেশের সরকারই বর্তমানে কার্যকর 


সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আর্থ-সামাজিক 


পদক্ষেপ নিয়েছে । বিশ্বায়নের কল্যাণে 


উন্নয়ন হলো মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের 


মুক্তবাজারের অশুভ প্রভাবে নিচের লোকের 


নাম । পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার উন্নয়ন এর 
অন্তর্ভূক্ত ।৯ 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা 
মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে 
শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও 


আয় বৃদ্ধি বা সম্পদ বৃদ্ধি মোটেও হচ্ছে না। 
বরং আরো নিম্নের দিকে পতিত হচ্ছে। 
এক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচনে সুদমুক্ত 
যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কোনো 
বিকল্প নেই। মুলত যাকাত সম্পদের 
সুষমবন্টন সুনিশ্চিত করে ধনী থেকে গরিবের 


কল্যাণকর উন্নত জীবন বিধানও প্রণয়ন 
করেছেন । আর একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত 
এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠত বিধি-বিধান মেনে চলা ও কায়েম 
করার মাঝেই মানব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি 
নিহিত। আর এ উন্নতি-অগ্রগতি তথা আর্থ- 
সামাজিক উন্নয়নে অ্রষ্টা কর্তৃক ইলাহি বিধান 
যাকাত । ফলে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা কায়েম 
ও এর সুষ্ঠ প্রয়োগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 
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দিকে প্রবাহ সৃষ্টি করে । আল-কুরআনে উল্লি- 
খিত যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে ছয়টি 
খাতই দারিদ্র সংশিষ্ট । ফলে যাকাত ব্যবস্থার 
মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন অনায়াসেই সম্ভব । 
এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রতি 
বছর আনুমানিক ৪,০০০ (চার হাজার) কোটি 
টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব ।১৬ যার সুষ্ঠ 
বন্টনে বাংলাদেশের মত দরিদ্র জন-অধ্যুষিত 
দেশকে পাচ (৫) বছরে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব 


যাকাতের অর্থে কোনো প্রতিদান ব্যয় না 
থাকায়, যাকাত গ্রহীতা তা দিয়ে বহু কাজে 
সেই অর্থ নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পারে । 
যেমন কোনো জেলে জাল ছাড়া মাছ ধরতে 
পারে না । অথচ যাকাতের অল্প টাকা পেয়ে সে 
বিনিয়োগ করে মাছ ধরা কার্যক্রম অব্যাহত 
রাখতে পারে । এভাবে দেশের অর্থনীতিতে 
বিনিয়োগ বাড়ে । 


.উৎপাদনে বৃদ্ধি : অর্থনীতিতে উৎপাদনের 


প্রধান উপকরণ হলো চারটি (8) যথা ভূমি, 
শ্রম, মূলধন ও সংগঠন । তাই যেকোনো 
উৎপাদনে শ্রমের সাথে পুঁজি বা মূলধন 
সংযোজন আবশ্যক । সামান্য পুঁজির অভাবে 
কৃষক জমিতে ফসল ফলাতে পারে না, বহু 
কর্মক্ষম যুবক বেকার হয়ে থাকে । তাদেরকে 
যাকাতের অর্থ প্রদান করা হলে তারা পুঁজি 
বিনিয়োগ করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে 
পারে ৷ ফলে যাকাত বিনিয়োগ ও কর্ম-সং 

বৃদ্ধির পাশা-পাশি উৎপাদনেরও বৃদ্ধি করে । 


. সঞ্চয়-ভোগ-বিনিয়োগে সমন্বয় সাধনে 


যাকাত : যাকাত সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করে বিনিয়োগে উৎসাহিত 
করে । যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা 
করে । মানুষ যা আয় করে তার কিছু অং 

ভোগ এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করে । আবার 
সঞ্চয়কৃত অংশ অলসভাবে ফেলে না রেখে 
বিনিয়োগ করে । কারণ বিনিয়োগ না করলে 
ক্রমাগত মূল সম্পদ হাস পেয়ে নিসাবের নিচে 
যাবার আশাংকা থাকে । তাছাড়া কোন মুসলিম 
অতিরিক্ত ব্যায়-ভোগ বা অপচয় করেত পারে 
না। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং 
বিনিয়োগে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে যাকাতের 
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সম্পদও বৃদ্ধি করে । এভাবে যাকাত সঞ্চয়- 
ভোগ-বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে । 
৭. অন্যায় ও অপকর্ম প্রতিরোধে যাকাত : 
মানুষ জীবনের মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ 
হলে অসৎ পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়। 
বেকারত্বের দুর্বিষহ গ্রানি থেকে মুক্তি পেতে 
অপকর্ম । বহু নারী-পুরুষ ভিক্ষাবৃত্তি, 
পতিতাবৃত্তির ন্যায় অসামাজিক কাজে নামতে 
বাধ্য হয়। কিন্তু যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে 
তাদের মৌলিক চাহিদা পুরণ সম্ভব । ফলে 
যাকাতের মাধ্যমে অন্যায় অপকর্ম ও 
অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় । 


প্র।ব।স্কা 


যাকাতের অংশ শরিয়াত নির্ধারিত খাতে ব্যয় 
করতে পারবেন ।* এখানে যাকাতদাতা কোনো 
ক্রমেই যাকাত প্রদানকে দয়ার দান মনে করতে 
পারবে না। 


উপসংহার 

যাকাত, উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 
যাকাতের ভূমিকা সম্পর্কে এতক্ষণের তাত্বিক 
আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতিক 
বৈষম্য দূর, সম্পদের সুষমবন্টন, দারিদ্র বিমোচন, 
কর্ম-সংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরপত্তামুলক 
উন্নত সমাজ গঠনে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা 
সত্যিই একটি চমৎকার কৌশল । মহাব্যবস্থাপক 


লক্ষ্যণীয় যে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত 
উত্তোলন ও বন্টনেই এর পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া 
সম্ভব । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ব্যবস্থা 


আল্লাহ তা'লার প্রজ্ঞার স্বাক্ষর | যা শ্বীশত জীবন 


বিধান হিসেবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ, অন্য কোনো ধর্ম 


বা মতবাদ নয়; এটাই প্রমাণ-প্রতিভাত করে । 


আমাদের দেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম 


আর এই সত্যিটাকে উচ্চকিত ভাষায় পাক-ভারত 


অধ্যুষিত দেশেই অনুপস্থিত ৷ তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে 
যাকাত সং্রহ ও বন্টনের জন্য রাষ্ট্রকে 
ইসলামিকরণে সকল মুসলিমের আন্তরিক ও 
নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকা জরুরি | অর্থাৎ 
মানবতার সার্বিক মুক্তি ও দেশের স্থায়ী শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
কোনো বিকল্প নেই । কেননা যে সব মানবরচিত 
মতবাদ আজ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত সেগুলো শুধু 
ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছে । শুধু তাই নয় এগুলো 


উপমহাদেশের স্বনামধন্য মুসলিম মনীষী ও 
চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 
এভাবে বলেছেন, 
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মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । তবে 


অতএব, দেশ ও জাতির কল্যাণে তথা আর্থ- 


যতদিন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন 
শরিয়াহ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংক ও 
তহবিলসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে কাজ 
করতে পারে । উল্লেখ্য, এ ব্যবস্থা একটি 
অন্তর্বততীকালীন ব্যবস্থা ৷ ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের 
সাথে সাথে যাকাত উতুল ও বিলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
ওপর ন্যস্ত হবে । এ ব্যবস্থাও যদি না থাকে 
তাহলে প্রত্যেক সাহেবে নিসাব ব্যক্তিগতভাবে 


সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত 
বিস্ময়কর | যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ 
নেই। 
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সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুল ভ্লাউ্্জ্ু 
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চিত্রন্রলা 9 ভাক্কর্ত 


নিয়ে অপব্যাখ্যার কবলে কুরআন 


ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান 


একটি জাতীয় দৈনিকের ইসলামী বিভাগটির 


হাউসেনের মতে, আয়াতটি সমগ্র জীবিত প্রাণীর 


সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে গত ক'বছর 
আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা 


এইরূপ কোন ত্রিমাত্রিক বস্ত যার ছায়া মাটিতে 


প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা নয় ।” 


ইনস্টিটিউটের একজন শীর্ষস্থানীয় স্বনামধন্য 
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের চিত্রকলা বিষয়ক 
একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য আমার হাতে আসে । 
প্রবন্ধটি পড়তে বসে এক জায়গায় এসে আমার 
চোখ ছানাবড়া হয়ে পড়ে। প্রবন্ধটিতে বলা 
হয়েছে, মানুষ ও জীবজন্তর ছবি আঁকা বিষয়ে 
কুরআনে সুষ্ঠুভাবে কিছু বলা হয়নি । অন্য এক 
জায়গায় কুরআনের একটি আয়াত প্রসঙ্গে 
[50050109096018 07 ৬/০110 4৬7 ৮01. 7, 
[৪০-816-এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 
1200108 [1৪50 বলেছেন, আয়াতটি সমগ্র 
জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা নহে ৷ পরবর্তীতে লেখক আরো অদ্ভুত 
ও উত্তট তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন 
যে, 'আন্লাহ এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছবি ছাড়া আর সব কিছুর ছবি 
আঁকা ও মূর্তি গড়া চলবে । 

শিল্পকলার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার 
অন্তর্ভক্ত একাধিক ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এককালীন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ 
মাহমুদুল হাসান । তার একটি স্বনামধন্য গ্রন্থের 
নাম “মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য" | ১৯৯৫ সনের 
অক্টোবর মাসে ঢাকার ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স 
কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে 
চিত্রকলা ও ভাক্কর্য সম্বন্ধে একই বক্তব্য উপস্থাপন 
করা হয়েছে। ১৪৯ পৃষ্ঠায় চিত্রকলা ও ধর্মীয় 
বিরোধিতা" শিরোনামে উপস্থাপিত প্রবন্ধটিতে বলা 
হয়েছে, “আল-কুরআনের সুরা আল মায়িদার ৯৫ 
আয়াতে বলা হয়েছে, “হে বিশ্ববাসীগণ! মদ ও 
জুয়া, প্রস্তর(মূর্তি)ট এবং তীর নিক্ষেপ দ্বারা 
অলৌকিক উপায়ে ভাগ্য নির্ধারণ শয়তানের ঘৃণ্য 
কার্যকলাপের অন্তর্ভূক্ত ।” উদ্ধৃত আয়াতে আনসাব 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ প্রস্তর 
খণ্ড, বেদী বা স্তম্ভ অথবা মূর্তি । এই প্রস্ত মূর্তির 
পাদদেশে পশুবলী দেওয়া হত। আনসাবের 
আক্ষরিক অনুবাদ হল প্রতিমা, প্রতিকৃতি, ভাক্কর্স 
অথবা ত্রি-মাত্রিক বস্তু যার ছায়া মাটিতে পড়ে । 
সুতরাং “আনসাব' শব্দ দ্বারা পৌন্তলিকতাকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং একে সুকুমার শিল্পচর্চার 
প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ধরা যায় না। ...এটিং 


সেপ্টেম্বর”১১ 


পড়ে । ভাস্কর্য যেহেতু পৌত্তলিকতার পর্যায়ে 
পড়ে, সেহেতু ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসনে ইহা 


এখানে কুরআনের আয়াতটিকে ৯৫ আয়াত 


সম্পূর্ণরূপে অবৈধ | কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে 


হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা 
হচ্ছে সুরা মায়িদার ৯০ (নব্বই) নম্বর আয়াত | 
আয়াতের প্রথমাংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 
মাত্র । দ্বিতীয় অংশে লেখা আছে, অতএব এগুলো 
থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও ।' 
এ দ্বিতীয় অংশে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে অথচ 
পুস্তকটিতে তা সচেতনভাবে উদ্ধৃত করা থেকে 
বিরত থাকা হয়েছে । 

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের আর একটি 


“আনসাব' চিত্রাঙ্কন অথবা ভাক্ষর্যকে ইজিত করে 
না। বরং প্রাক ইসলামী যুগের ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার 
ভয়াবহ ব্যাপকতার বিরুদ্ধে একটি সাবধানবাণী 
মাত্র । পৌন্তলিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বস্তপুজা 
প্রভৃতি যখন পাক ইসলামী আরবদের ধর্মীয় 
জীবনকে কলুষিত করছিল । হযরত মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তৌহিদ 
অর্থাৎ আপোষহীন একেশ্বর বাদের বাণী প্রচার 
করেন । সুতরাং মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তি পূজার 


বৃহদাকার পুস্তকের নাম “মুসলিম চিত্রকলা" । 


ঢাকার মিল্লাত লাইবেরি থেকে ১৯৮৮ সনের 
ডিসেম্বরে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উক্ত পুস্তকে 
“ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলা শিরোনামে এক 
বিরাট প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে । এখানে বলা 


উল্লিখিত আয়াতটি শিল্পকলা বিরোধী মনে করিয়া 
সুকুমার শিল্পচর্চার প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি 
করা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না ।” 
“.. সুতরাং সিরাজুল ইসলামের কথায়, 


হয়েছে, ইসলামের প্রতিকূল দৃষ্টিভঙঈী প্রমাণের 


পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজা আর ভাক্কর্ষের শিল্পসৃষ্টি 


জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত আয়াতটি উদ্ধৃত করা 


দুটো যে একেবারে একই জিনিস একথা অন্তত 


হয়, “হে বিশ্ববাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী 


উল্লিখিত আয়াতটি বলা হয়নি । এই কথার 


এবং তীর (নিক্ষেপ দ্বারা অলৌকিক ওপায়ে ভাগ্য 
নির্ধারণ) শয়তানের ঘৃণ্য কার্যকলাপ । এরূপ 
ঘৃণিত কাজ বর্জন কর এতেই তোমাদের মঙ্গল 
নিহিত রয়েছে । [সূরা আল-মায়িদা : ৯৫] 
মুসলিম ধর্মতত্ববিদগণের মতে উদ্ধৃত আয়াতে 
তিকৃতি অঙ্কন এবং ভাক্ষর্ষের বিরুদ্ধে 
পৌত্তলিকতা বিরোধী ইসলামের অমোঘ বিধান 
প্রতিভাত হইয়াছে । এই আয়াতে আনসাব শব্দটি 
বিশেষভাবে প্রণিধনযোগ্য ৷ আনসাবের নিগৃঢ় অর্থ 
দুই প্রকার হতে পারে, যথা ক) প্রস্তরখণ্ড প্রস্ত 
রবেদী অথবা স্তস্ত, খ) প্রস্তর মূর্তি । প্রাক ইসলামী 
যুগে পৌত্তলিক আরববাসী পাথরের বেদীমূলে 
ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা এবং দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে 
অর্পণ উৎসর্গ করত । আল্লামা ইউসুফ আলী এই 
আয়াতে প্রস্তরখণ্ড অথবা প্রস্তর মূর্তির যে উল্লেখ 
আছে এর পাদদেশে পশুবলীকে শয়তানের ঘৃণিত 


প্রতিধ্বনি করে এটিং হাউসেন বলেন, 'আয়াতটি 
সমগ্র জীবিত প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে একটি 
সুনিদিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নয় । 15005 17909610: 2: 


[17856 8170 10010901891) 11) 191) 1710%০101096018 ০01 
৬/0110 /১, ৬০|. 7, 179৪০- 816] 

পূর্বেই বলেছি, উক্ত আয়াতটি সুরা মায়িদার 
৯৫নং আয়াত নয়- যা এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে । এটি প্রকৃত পক্ষে সূরা মায়িদার ৯০নং 
আয়াত । চিত্র ও ভাক্কর্যকে ইসলামসমর্থিত করার 
শব্দের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে । বলা হচ্ছে, 
মুসাবিবর' শব্দটি হাশর সূরার নিলিখিত আয়াতে 
উল্লিখিত রয়েছে, “তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, 
গঠনকারী, রূপদাতা সকল উত্তম নাম তারই । 
[২৮:২৪] 

মুসাব্বির শব্দটি তসবির হতে উৎপত্তি এবং এর 
অর্থ চিত্রকর অথবা শিল্পী। খালিক অর্থাৎ 


কার্ধকলাপ বলে অভিহিত করেছেন । কুরআন 
শরীফের একই সূরায় তৃতীয় আয়াতেও পাথরের 
বেদীর উল্লেখ আছে। 

লেখক সূরা মায়িদায় উদ্ধৃত আয়াতের আক্ষরিক 


সৃষ্টিকর্তার পরেই মুসাবিবর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং এ হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'লা 
আদি মানব হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে 
সৃষ্টি করে স্বীয় রূহ দ্বারা জীবন দান করেছেন । 


অনুবাদ করে মন্তব্য করেন যে ব্যবহৃত শব্দ 


এই কারণে তীকে স্বীয় অথবা এশ্বরিক শিল্পী 


আনসাবের অর্থ প্রতিমা, প্রতিকৃতি, ভাক্ষর্য অথবা 


বলে অভিহিত করা হয় । 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


'চিত্রকলার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে 
দেখা যাবে যে কুরআন শরীফ এ সম্বন্ধে প্রায় 
নির্বাক । বস্তুত শিল্পের পক্ষে অথবা বিপক্ষে এখন 
কোন উক্তি কুরআন শরীফে নাই যাকে ভিত্তি করে 


তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরে বলা 


যাতে ভাক্কর্ষের নামে মূর্তি তৈরির হারামকে হারাম 


হয়েছে, এ আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য 


মনে না করেন সেজন্য সুকৌশলে কুরআন-এর 


পরীক্ষার শর- এই চারটি বস্তকে হারাম বলা 
হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে 


আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত পৌছাতে 


মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। তিনি 


পারি । মুসাবিবির উল্লেখ করে ইসলামে চিত্রকলা 


প্রত্যেক বস্তকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে 


সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা 
ভ্রান্তিকর, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন । 

“সুতরাং ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে কুরআন 
শরীফে চিত্রকলা এবং ভাক্কর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রকার 
সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। 


অপব্যাখ্যা করে পুস্তকগুলোতে মূর্তি তৈরি বা 
প্রাণীর প্রকৃতি অঙ্কনকে বৈধ করার প্রচেষ্টা নেয়া 
হয়েছে, যা নিতান্তই অন্যায় ও অপরাধ । চিত্রকলা 
বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা 


নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের 


এসব ভূল ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক পাঠ করে প্রাণীর 


সেবার যোগ্য করেছেন । তবে তিনি মানুষের প্রতি 
শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন । তা 


ছবি অঙ্কন ও মূর্তি তৈরিকে অবৈধ মনে না করে 
যদি ছবি অঙ্কন ও মূর্তি তৈরির ভাস্কর্য চর্চা 


এই যে, আমার সৃষ্টবস্ত দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে 


অব্যাহত রাখেন তবে নিঃসন্দেহে হারাম কাজে 


সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তা লজ্ঘন 


জড়িত হওয়ার কারণে আল্লাহর রোষানলে 


যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমত 
ঈশ্বরের মানবরূপে অথবা গুণাবলীর আরোপ 


করবেনা । যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও 


পড়বেন । কারণ হারামকে কেউ হালাল বললে 


পবিত্র করেছি সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা 


বিরোধী অনুশীসন বলে মনে করা হয় । দ্বিতীয়ত, 


ও অকৃতজ্ঞতা এবং যে সব বস্তর বিশেষ 


আনসাব অর্থ মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ ছারা 
চিত্রকলা এবং ভাক্কর্ষের বিরুদ্ধে যে বিরূপ 


ব্যবহারকে হারাম করেছি তার বিরুদ্ধাচরণ করা 


আসলে তা কখনো হালাল হয়ে যায়না । যেমন 
বিষকে কেউ মধু বলে চালিয়ে দিলে তা মধু মনে 
করে খেয়ে নিলে কেউ মৃত্যুকে ফিরাতে পারবে 


অবাধ্যতা ও বিদ্বোহ । দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ 


মনোভাব প্রকাশের প্রয়াস দেখা যায় তা বস্তত 
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ ঘোষণা 


অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তকে ব্যবহার করা | এরই নাম 
দাসত্ব । 


পক্ষান্তরে, আল্লাহর নিরাকারত্ব প্রমাণের বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ ॥ 

এই হচ্ছে মুসলিম চিত্রকলা গ্রন্থে চিত্রকলা ও 
কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার উদ্ধৃতি । গ্রন্থে 


মূর্তি তৈরি করা যা ভাক্কর্ষের একটি অংশ তার 
চর্চা করা অর্থাৎ মুর্তি তৈরি করার ব্যাপারে সূরা 
মায়িদার ৯০নং আয়াতের শেষ অংশে “এগুলো 
থেকে বেঁচে থাক' বলে একে হারাম সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। হারামকে হালাল জানা ও মানা 


সূরা হাশরে মুসাব্বির শব্দটির উল্লেখ আছে বলে 
যে আয়াতটি সন্নিবেশ করা হয়েছে তা ২৮:২৪- 
এর অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ ২৮ সুরা আল-কাসাসের ২৪ 
আয়াতের আওতাধীন লেখা হয়েছে । আসলে সূরা 
হাশর হচ্ছে ৫৯ নম্বর সূরা যার উদ্কৃতিতে বইয়ে 
ভুল করে ২৮ বলা হয়েছে । 

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৯০ আয়াতে 
বলা হয়েছে, “হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, 
প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব 
শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব 
এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা 
কল্যাণপ্রাপ্ত হও ।" 


৯১4,1১৪) তে 


বাং 


প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করা 
বৈধ নয়। যারা সুকুমার শিল্প চর্চা করেন তারা 


আনত ও নিশ্চিত কাকের এতিশভ্তি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


এর্ক্রিজ 


না। 
লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


তি ৩ 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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সাবির তত্ঠুবহগন আ সুহাম্যদ অঠাতিত 
১৩, জি. এ- ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্প।» চ্রাম 


স্ব. 
কালজিরা তেল] 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুত্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


সেপ্টেম্বর”১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ও 
মানবাধিকার 


শাইখুল ইলা মী হা হী উট 


₹7-552 
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স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 
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বিশ্বকোষের সফল পরিচালক মাওলানা আবু 


» গবেষক, 


সাঈদ মুহাম্মম ওমর আলী সাহেবকে এত 
তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবো কল্পনা করিনি। 
গুরুতর অসুস্থতার কোন খবরও আগে ভাগে 
পাইনি ৷ সকাল বেলা “আমার দেশ* হাতে নিয়ে 
আমার চক্ষু ছানাবড়া | মাওলানা আবু সাঈদ ওমর 
আলীর ইন্তেকাল শীর্ষক সংবাদটি বার বার পড়ে 
দেখেছি । অবশেষে বুঝতে বাকী রইল না যে, 
তিনি আর নেই । স্মরণের আবরণে সঞ্চিত আছে 
বহু কথা । এক সময় তাকে নামে চিনতাম, 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি । সন তারিখ মনে 
নেই চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ কম্পাউন্ডে 
আয়োজিত রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর 
এক সেমিনারে তার বক্তব্য শোনার ও পরিচিত 
হবার সুযোগ লাভ করি । পরবর্তী সময়ে তিনি 
আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) বিরচিত 'নবীয়ে রহমত' গ্রন্থের বাংলায় 
ভাষান্তর করলে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এর 
গ্রন্থ সমালোচনা লিখি, যা সাপ্তাহিক মুসলিম 
জাহান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সীরাত 
খ্যায় প্রকাশিত হয়। বলতে গেলে গ্রন্থ 
সমালোচনার সুবাধে আমি তার শ্লেহ ও কৃপা দৃষ্টি 
লাভে সমর্থ হই । দৈনিক ইনকিলাব, মাসিক 
অগ্রপথিক ও ত্রেমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নিবন্ধগ্ুলো তিনি 
মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন । ঢাকায় 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ কার্যালয়ে 
যতবার গেছি তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরেছেন, আপ্যায়ন করেছেন । আমাকে পেলে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তিনি উপস্থিত 
সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন । সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
বিশ্বকোষের মানোন্নয়ন, লেখক ও সম্পাদনা 
পরিষদের সদস্য বাছাই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট 
মিডিয়ার ভূমিকা, অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


বলেছেন কিন্তু আমার 
শশব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি | দেখা 


করেন। তিনি জানালেন, পুরনো নিবন্ধপগুলো 
আপডেট করবেন এবং প্রয়োজনে নতুন নিবন্ধ 


হলে তিনি জানতে চাইতেন আমার পিএইচডি 


তৈরী করবেন । ইসলাম সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রাসঙ্গিক 


ডিগ্রী প্রাপ্তিতে আর কতদিন সময় লাগতে পারে, 


তথ্য উপাত্তসহকারে প্রকাশযোগ্য তা যত দীর্ঘ 


আমার পক্ষে উট্টগ্রাম ছেড়ে কোন বেসরকারী 
কিনা । আমি তখনো বুঝতে পারিনি এবং ঢাকা 
কী কারণে আসবো তাও জানতে চাইনি । ২০০৫ 
সালের জানুয়ারীতে একদিন তার স্বাক্ষর করা 
একটি চিঠি পেলাম | চিঠিতে তিনি লিখেছেন- 
“মুহতরম, আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ। তাসলীম বাদ আপনি নিশ্চয় 
অবগত আছেন যে, ইসলামি বিশ্বকোষের ১ম 
সংস্করণ ২৮ (আটাশ) খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে 
এবং তা বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ প্রকাশনা হিসেবে 
ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
ংলাদেশ আরো সমৃদ্ধ আকারে উক্ত ইসলামী 
বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ 
নিয়েছে । আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 
ইসলামী বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ সম্পাদনা 
পরিষদে আপনাকে একজন সম্মানিত সদস্য 
হিসেবে মনোনয়ন দান করা হয়েছে । আশা করি 
আপনার মেধা, প্রজ্ঞা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালন্ 
জ্ঞান জাতির কল্যাণে নিবেদিত করার এ প্রয়াস 
আপনি সানন্দে গ্রহণ করবেন ।” 

তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, আপনি 
যেহেতু ঢাকা আসতে পারছেন না, তাই 
মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে সম্পাদনা 
পরিষদের একটি অংশ চট্টগ্রামে অবস্থান করে 
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে 
গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাবেন । ঢাকার বাইরে 
সম্পাদনা পরিষদ এটাই প্রথম | এ কাজের জন্য 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শবিবর 
আহমদকে আমি উপযুক্ত মনে করি । আরেক জন 
সদস্যের নাম প্রস্তাব করুন, যাকে আমরা নিয়োগ 


মেহনত ইত্যাদি বিষয় থাকতো আলাপচারিতার 


দিতে পারি। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের 


মূল প্রতিপাদ্য্য | কিছু প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে 


মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে বেশী ভাল হয়। 


হোক । প্রাসঙ্গিকতাবর্জিত এক লাইনও 
অপ্রয়োজনীয় । ২০০৫ হতে ২০০৯ পর্যন্ত আমরা 
নির্ধারিত সময়ে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ এবং 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে 
সম্পাদনা পরিষদের কাজ করেছি । অধ্যাপক ড. 
মুহাম্মদ ইনাম উল হক ও অধ্যাপক ড. শব্বির 
আহমদ দু'জনই আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক 
হওয়ায় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে গবেষণা 
কর্ম সম্পাদন করি । মাওলানা আবু সাঈদ ওমর 
আলী সাহেব চট্টগ্রামে এসে সম্পাদনা পরিষদের 
সদস্যদের সাথে পরিচিত হন এবং প্রয়োজনীয় 
নির্দেশনা প্রদান করেন। চার বছরে ইসলামী 
বিশ্বকোষের ৭টি খন্ড (৩য় খন্ড থেকে ৯ খন্ড) 
আমরা সম্পাদনা করি । বিশ্বকোষে কাজ করার 
ফলে আমার রচনাশৈলী ও বানানরীতিতে বিরাট 
পরিবর্তন আসে এবং বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের সাথে 
পরিচিত ও সম্পৃক্ত হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ 
করি | নিজের ভুল অনেক সময় নিজে দেখে না, 
অন্যের চোখে ধরা পড়ে । তিনি আমাকে যে 
কতটুকু মুহাববত করতেন আজ চিন্তা করলে 
বিস্ময় লাগে । হয়তো আমাকে নিয়ে তার অন্য 
কোন পরিকল্পনা ছিল, যা আমি জানতে পারিনি । 
তিনি আমাকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে 
যেভাবে সম্মানিত করেন, তার কোন প্রতিদান 
আমি দিতে পারিনি । মহান আল্লাহ তাকে 
পরকালে সম্মানিত করুন, এ প্রার্থনা করি । 

আয়োজিত বিশ্বকোষের লেখক ও সম্পাদকদের 
এক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি আমাকে বলেন, 
“সীরাত বিশ্বকোষের সাথে সংশিষ্ট আপনাদের 
সবাইকে নিয়ে কিয়ামতের দিন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নাজাতের 
সুপারিশ করার জন্য আবেদন জানাবো ।' তার এ 


আমাকে নিজের চেম্বারের বাইরে এসে বিদায় 


আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার শিক্ষক ইসলামী 


উক্তি আমার আজীবন মনে থাকবে । তার 


জানানো ছিল তার রীতিমাফিক ভদ্রজনোচিত 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইনাম 


রেওয়াজ | বাসায় মেহমান হওয়ার জন্য বারবার 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


উল হকের নাম প্রস্তাব করলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন 


গতিশীল তত্ত্বাবধানে সীরাত বিশ্বকোষের ১৪টি 
খন্ড প্রকাশিত হয়েছে । চতুর্দশ খন্ডেও আমার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ম।হ।জী।ব।ন 


গুরুত্পূর্ণ লেখা আছে। পর্যায়ক্রমে আরো ৮ খন্ড 
বেরুবে । শব্দভিত্তিক “আল-কুরআন বিশ্বকোষ" 
বের করার কাজে হাত দিয়েছিলেন ৷ ১ম খন্ড বের 
হয়েছিল । সব খন্ডগ্তলো দেখে যেতে পারলে তিনি 
সান্তনা পেতেন । 
বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন আল্লামা 
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রেহ.) 
লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ “মা-যা- 
খাসিরা'ল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' 
ধলা তরজমা করে তিনি তার নামকরণ করেন 
“মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?” অনুদিত 
এ গ্রন্থটির একটি কপি ০৫.০৮.২০০২ তারিখে 
সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে আমাকে দেয়ার সময় 
নিজে স্বাক্ষর করে লিখেন “মুহতরম মাওলানা 
আ.ফ.ম খালিদ হোসেনকে- যার কাছে কেবল 
আমার নয়, এ জাতির প্রত্যাশা অনেক ।' “মহানবী 
(সা.)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল" গ্রন্থটির সৌজন্য 
কপি আমাকে দেয়ার সময় ০৩.০২.২০০৫ 
তারিখ স্বাক্ষর করে তিনি মন্তব্য করেন, “একই 
সঙ্গে যাকে আমি সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি ও 
ভালবাসি সেই নিরলস কর্মী লেখক ও গবেষক 
মাওলানা আ.ফ.ম খালিদ হোসেনকে-' । 
৩৪৪পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি মূলত জেনারেল আকবর 
খানের হাদীসে দেফা' নামক গ্রন্থের বাং 
ভাষান্তর ৷ তার অনুদিত আরো কয়েকটি গ্রন্থের 
সৌজন্য সংখ্যা আমাকে দেয়ার সময় মুল্যবান 
মন্তব্য করেন, যা আমাকে ব্যাপকভাবে প্রণোদিত 
করে । প্রায় সময় বলতেন “ড. ব্যারিস্টার মোহর 
আলী যেমন ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতে রাসূল 
নিয়ে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচারের দাতভঙ্গা জবাব 
দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, এ রকম কাজ 
আপনাকেও আজ্জাম দিতে হবে 1 হায় আফসুস ! 
অন্তৃষ্টিসম্পন্ন এমন মুরব্বির শ্লেহছায়া হতে 


আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম । 
নিয়ম মাফিক তিনি এক সময় ইসলামী 
ফাউন্ডেশন থেকে অবসর নেন। ইসলামী 


বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প বাস্তবায়নে 
তীর অসামান্য অবদান ও লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগানোর উদ্দেশ্যে তৎকালীন মহাপরিচালক 
তাকে বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য 
মনোনীত করেন । কিন্তু বেশী দিন কাজ করা 
সম্ভব হয়নি । নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
নানা কারণে তার পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে 
দীড়ায় । সম্পাদনা পরিষদের বৈঠকে যোগদানে 
তিনি বিরত থাকেন । দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও 
রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধে উঠে যদি তার মেধা 
ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেত তাহলে 
বিশ্বকোষের মান বৃদ্ধি পেত, এটা নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। 

অমুসলমানদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার প্রবল 
ইচ্ছে তিনি পোষণ করতেন । সময় সুযোগ পেলে 


শাণিত করতো | তাই সময় পেলে তিনি ভারতের 
যেতেন । চট্টগ্রামের কয়েকজন বুযুর্ণের দরবারে 
আসতেও দেখেছি । কতিপয় উদ্যমী দাওয়াহ কর্মী 
নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মিশনারী কাজও শুরু 
করেছিলেন এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর 
করেন । বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী স্কলার সাইয়েদ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও 
ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজীফফরনগর জেলার 
ফুলত অঞ্চলে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম 
ওয়ালিউল্লাহ আল ইসলামিয়ার পরিচালক 
মাওলানা কলীম ছিদ্দীকীর দাওয়াতী মিশনকে 
তিনি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এ দেশে । তার এ 
কর্ম প্রয়াস ছিল বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী । 
ংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় যুগযুগ ধরে চলে 
আসা খিষ্টান এন.জি.ও-দের মিশনারী তৎপরতা 
পর্যবেক্ষণ করলে আতকে উঠার মতো একটি 
বিভীষিকাময় চিত্র ভেসে উঠবে । দাওয়াতী কাজে 
মুসলমানদের নিস্পৃহ মনোভাব তাকে ব্যথিত 
করতো । আমাদের সীমান্তের ওপারে সেভেন 
সিস্টার নামে খ্যাত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, 
হিমাচল, মনিপুর, অরুনাচল প্রভৃতি পাহাড়ী 
অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন ধর্মান্তরিত 
খিষ্টান। এ সব পাহাড়ী অঞ্চল সংলগ্ন 
ংলাদেশের পরবিত্য এলাকায়ও ইতোমধ্যে উল্লে- 
খযোগ্য হারে খরিষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ও মিশনারী স্কুল । সাম্প্রতিক আধ্গলিক, জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে 
যে, একদিন উট্টগ্রামের পবিত্য অঞ্চল 
ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের মত 
জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা লাভ করবে । 
গড়ে উঠবে বাংলাদেশের বুকে আরেকটি 
স্বাধীনদেশ । খিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপীয় 
দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে 
টার্গেট করে সামনে এগুচ্ছে । পাহাড়ীদের 
“আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবীতে 
আন্দোলন চলছে দেশের বাইরে-ভেতরে । 
মুসলমান এনজিও কাজ করতে গেলে সং 
কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের গন্ধ খুঁজে পায়। দক্ষিণ 
আফ্রিকার মাওলানা আহমদ সাদেক বাংলাদেশে 
শিশুদের মাঝে পবিভ্র কুরআন শিক্ষার যে প্রকল্প 
হাতে নিয়ে এগিয়েছিলেন, এটাকে বেশীদূর যেতে 
দেয়া হয়নি । গ্রেফতার, নিবর্তন ও মামলা 
হয়রানির শিকার হয়ে তিনি নিজ দেশে ফিরে 
গেছেন । স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধি সফল 
হয়। 
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
সাহেবের মন ও মননে আমরা মাওলানা রহমতুল- 
[হ কিরানবী (রহ.), হাজী ইমদাদুলাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.), আল্লামা কাছেম নানুতুভী (রেহ.), 


তাবলীগ জামাতের কর্মকান্ডে শরীক হতেন । 


মাওলানা শরফুল হক সিদ্দিকী (রহ.), মাওলানা 


বুযুর্ানে দীনের সাহচর্য তার ধমীয়ি চেতনাকে 
সেপ্টেম্বর'১১ 


মুহাম্মদ আলী মুধগেরী (রহ.), মুন্সী মেহেরুল্লাহ 


(রহ.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও 
পন্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (রহ.)-এর ক্রিয়াশীল 
জাগ্রত চেতনা প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতীয় 
উপমহাদেশে খিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার 
বিরুদ্ধে তারা যেভাবে বক্তৃতা, লেখনী ও 
কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে 
তুলে ছিলেন তা এখনো আমাদের প্রেরণার উৎস 
আজ বেশী করে তার কথা মনে পড়ে । ঢাকায় 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলে 
তার অনুপস্থিতি মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয় 
ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষের পাতায় 
পাতায় তার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে; আছে প্রতিটি 
বিশ্বকোষের কল্যাণে উপমহাদেশের ২২ কোটি 

ংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে 
থাকবেন । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আল্লামা 
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তিনিই প্রথম অনুবাদক । 
কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গার পরিবারিক কবরস্থানে তিনি 
সমাহিত । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ 
বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
সর্বদা ব্যস্ত সময় কাঠাতে হতো । মাটির ঘরে 
এখন তার অখন্ড অবসর | উন্মুক্ত আকাশ 
চিরকাল তার সমাধিতে কুয়াশা বর্ষণ করুক আর 
নব উথ্িত দুর্বা-পত্র-পল্লব তার অন্তিম আবাসকে 
পাহারা দিয়ে রাখুক-এটাই মুনাজাত ৷ আল্লাহ 
তায়ালা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকামে 
সমাসীন করুন এবং সজন হারানোর বেদনায় 
তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য 
ধারণের তাফিক দিন, আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম | 
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শাহাদাতের কাধর্কিমে তরম্ণদের নেতৃত দিয়েছিলেন । ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে কাবরি মসজিদ শহীদ হওয়ার হয় 
মাস পর ২৫ জুন ১৯৯৩ সালে তিনি ইসলাম এহণ করেন ॥ তাঁর সান্ষণাৎকার নিয়েছেন মাওলান। আহমদ আউয়াহ 
নদভী, যিনি মাওলানা কলীম সিদ্দীকীর সুযোগ সাহেবযাদা ॥ মাওলানা কলীম সিন্দীকী ভারতের উতরএ্দেশের 
এসি জেলা মুজাফফরনগরের ফুলত এামের একজন আলোকিত আলেম ও মুবালিগ । ভারতের বিশাল এলাকাজুড়ে 
তিনি বড় মাওলান।' নামে পরিচিত ॥ এ পরর্ত তার আন্রিক এচেষ্টায় হাজার হাজার অমুসালিম বিশেষত হিন্দু 
ইসলামের হি ছায়ায় আশায় এহণ করেছে ॥ 


সিং এখন মসজিদ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক 


মাস্টার মুহাম্মদ আমের (বলবীর সিং) 
অনুবাদ: আীযুল হক 
মাস্টার আমের : আস-সালামু আলাইকুম আরমাগানে নও-যুসলিমদের ইন্টারভিউ আলোয় আলোকিত করতে পারেন, তো সাধারণ 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, তখন থেকে মন সহজ-সরল লোকদের হিদায়ত আল্লাহর কাছে 
আহমদ আউয়াহ : ওয়ালাইকুমুস সালাম চাচ্ছিলো, আমার ইসলামগ্রহণের কাহিনীও তাতে অনেক বেশি প্রত্যাশিত । 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ছাপা হোক | আমার নাম আরমাগানে প্রকাশিত আহমদ : আপনার পারিবারিক পরিচয় পেশ 


আহমদ : মাস্টার সাহেব, অনেক দিন থেকে 
আব্বু মোওলানা কলীম সিদ্দীকী) নির্দেশ দিয়ে 
রেখেছেন, যেন আপনার ইন্টারভিউ গ্রহণ করি; 
ভালোই হয়েছে, আপনি নিজেই তাশরীফ 
এনেছেন । আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই । 


হওয়ার উদ্দেশ্যে এ তামান্না নয়, বরং যেন 
দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে কর্মতৎপর 
লোকদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর 
সামনে দয়ালু আল্লাহর অসীম করুণার একটি 
দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আসে । তারা যেন একথা 


মাস্টার আমের : আহমদ ভাই, আপনি আমার 
অন্তরের কথাই বলেছেন । যখন থেকে মাসিক 


সেপ্টেম্বর”১১ 


অনুধাবন করেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র 


করুন । 

মাস্টার আমের : হরিয়ানা প্রদেশের পানিপথ 
জেলার একটি গ্রামের রাজপুত পরিবারে ৬ 
ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে আমার জন্ম । আমার পিতা 
একজন দক্ষ কৃষক হওয়ার পাশাপাশি একটি 
প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টারও ছিলেন । তিনি 


ঘর শহীদকারী নিকৃষ্ট জীবকে যখন হিদায়াতের 


ছিলেন অত্যন্ত ভালো লোক । মানবতার প্রতি 
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প্রেম ও ভালোবাসা এবং দয়া ও সহমর্মিতা ছিলো 
তার স্বভাব-ধর্ম । যে কোনো প্রকার অন্যায়কে 
তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন । ১৯৪৭ সালের 
নৈরাজ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন । অতিশয় 
দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে এর আলোচনা করতেন এবং 
মুসলমানদের গণহত্যাকে দেশের জন্য বড় কলঙ্ক 
মনে করতেন । বেঁচে যাওয়া মুসলমানদেরকে 


পুলিশ আমাদেরকে বাধা দেয় । আমি ও কিছু 


সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্তী গম্বুজে কুড়াল চালালাম এবং 


সাথী কোনো মতে গা বাচিয়ে অযোধ্যায় পৌছতে 


চিৎকার করে করে ভগবান রামের জয়ধ্বনি 


সক্ষম হই । কিন্তু পৌছতে আমাদের বিলম্ব হয়ে 


তুললাম “জয় জয় রাম ভগবান” । দেখতে 


যায় ৷ ততক্ষণে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ফায়ারিং 
শুরু করেছে । অনেক চেষ্টার পরেও বাবরি 


দেখতে অতি অল্প সময়েই মসজিদ মাটির সাথে 
মিশে গেলো । মসজিদ ভূপাতিত হওয়ার পূর্বেই 


মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে ব্যর্থ হই । ফলে ইসলাম 


আমরা নীচে চলে আসলাম | সবাই যারপরনাই 


ও মুসলমানদের প্রতি আমার বিদ্বেষের আগুন ও 


আনন্দিত। রামকৃষ্তের সামনে মাথা ঠুঁকিয়ে 


জিঘাংসা আরও বেড়ে যায় । সাথীদেরকে আমি 


আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরে ফিরলাম । সঙ্গে 


সহযোগিতা দিয়েছেন । নিজের স্কুলে মুসলিম 
শিশুদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল 
রাখতেন । আমার জন্মগত নাম বলবীর সিং 


বারবার বলছিলাম, এ জীবনের চেয়ে মরে 


বাবরি মসজিদের দুটি করে ইট । পানিপথেরর 


যাওয়াই ভালো । রামের দেশে, রামের 


বন্ধুদেরকে ইটগুলো দেখালাম | তারা আনন্দে 


জন্মভূমিতে আরবের লুটেরাদের খাতিরে 


গ্রামে হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করে আমি 


রামপূজারিদের ওপর গুলি চালানো হবে, এ 


ইন্টারমিডিয়েটের জন্য পানিপথে ভর্তি হই 
পানিপথ | বিশেষ করে তরুণ ও যুবক শ্রেণী এবং 
স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা শিবসেনার সাথে বেশি 


কেমন অন্যায় । আমি তীব্রভাবে ফুঁসে উঠি। 
কখনো মন চায় আত্মহত্যা করি, আবার কখনো 


আমার পিঠ চাপড়াতে থাকে | শিবসেনার দপ্তরে 
ইটগুলো রেখে দিলাম । আনন্দ উদযাপনের জন্য 
একটি অনুষ্ঠান সাজানো হয় । লোকেরা সকলে 
নিজ নিজ ভাষণে গর্বের সাথে আমার আলোচনা 


চিন্তা করি, লক্ষৌ গিয়ে (উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) 


করে বলেন, “আমরা এজন্য গর্ববোধ করি যে, 


মুলায়াম সিং যাদবকে নিজ হাতে গুলি করে দিই । 


পানিপাতের সাহসী যুবক বলবীর সিং রামের 


জড়িত | শিবসেনার কিছু সদস্যের সাথে বন্ধুত্বের 
কারণে আমিও পানিপথ শাখায় যোগ দিই 


তখন দেশে কঠিন জাতিগত দাঙ্গা চলছিলো । 


ভক্তিতে সর্বপ্রথম কুড়াল চালিয়েছেন । আমি 


আর আমি সেই দিনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে 


পানিপথের যুবকদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


অপেক্ষমাণ ছিলাম, যেদিন বাবরি মসজিদকে নিজ 


বিশেষত বাদশা বাবর ও অন্যান্য বাদশাদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার বিষ ছড়ানো হয় | পিতাজি 
যখন জানতে পারেন, আমি শিবসেনায় যোগ 
দিয়েছি, তিনি আমাকে অনেক বুঝান এবং 


হাতে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতে 
আসবে । 
এক এক করে সেই অভিশপ্ত দিনটি ঘনিয়ে 


পরমানন্দের সাথে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে আমার 
কৃতিত্বের কথা জানাই | পিতাজি খুবই অসন্তুষ্ট 
হন । তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে পরিষ্কারভাবে 
বলে দেন, “এখন আর এ ঘরে তুমি আর আমি 
একসাথে থাকতে পারি না। যদি তুমি থাকো, 


আসলো, যাকে তখন সৌভাগ্য ও চরম আনন্দের 


ইতিহাসের ঘটনা উল্লেখ করে করে নিবৃত্ত করার 


দিন মনে করতাম | কিছু উচ্ছুংখল বন্ধুদেরকে 


চেষ্টা করেন। বাদশা বাবর এবং বিশেষ করে 
বাদশা আলমগীর আওরঙ্গজজেবের ন্যায়পরায়ণতা 
এবং অমুসলিমদের প্রতি তার মহানুভবতা ও 


সঙ্গে নিয়ে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আমি 


আমি চলে যাবো, অন্যথায় তুমি চলে যাও । 
সৃষ্টিকর্তার পবিত্র গৃহ ধ্বংসকারীর চেহারা আমি 
দেখতে চাই না। মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে তোমার 


প্রথমে অযোধ্যায় পৌছলাম । আমার সঙ্গে 


চেহারা দেখাবে না। তিনি এমন ক্ষুব্ধ হবেন 


পানিপথের এক জমিদার গ্রামের সাহসী যুবক 


কল্পনাও করতে পারিনি । আমি তাকে বুঝানোর 


সদাচারের কাহিনী শুনিয়ে একথা বুঝানোর চেষ্টা 


ভগেন্দর পালও ছিলো, সে আমার জীবনের 


করেন যে, ইংরেজরা আমাদেরকে 


সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার পিতা রাঘুবীর সিং 


চেষ্টা করলাম এবং পানিপথে এ কৃতিত্বের কারণে 
যে সুনাম আমার হয়েছে, তা বললাম | সব শুনে 


্ হু 
জড়িয়ে দেশকে দুর্বল করার জন্যই মিথ্যা ইতিহাস 
রচনা করেছে । তাছাড়া তিনি ১৯৪৭-এর জুলুম ও 
গণহত্যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে শিবসেনা থেকে 


ছিলেন বড় জমিদার । তিনিও ছিলেন আমার 
পিতার মতো খুবই মানবপ্রেমিক । একমাত্র 


তিনি বললেন, আমাদের এ দেশ তোমার মতো 
জালিমদের কারণেই ধ্বংস হবে। এ বলে 


ছেলেকে অযোধ্যায় যেতে তিনি অনেক চেষ্টার 


বিরত রাখার চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনো কিছুই 
আমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়নি । 


পরেও ব্যর্থ হন । 


তড়িঘড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন । আমি 
সুযোগের সদ্যবহার করে বললাম, না না, আমিই 


আমরা ৬ ডিসেম্বরের পূর্ববাত মসজিদের 


বরং এমন ঘরে থাকতে চাই না, যেখানে 


আহমদ : ফুলত থাকাকালে বাবরি মসজিদের 
শাহাদাতে আপনার অংশগ্রহণের কাহিনী 
শুনিয়েছিলেন, তা আবার একটু বিশদভাবে বর্ণনা 
করুন । 


একেবারে কাছাকাছি চলে যাই এবং মসজিদের 


রামমন্দিরের ভক্তদেরকে জালিম মনে করা হয় । 


সামনে কিছু মুসলমানদের বাড়ির ছাদে রাতযাপন 
করি। আমি বারবার চিন্তা করছিলাম, ৩০ 
অক্টোবরের মতো আজও যেন এ শুভ কর্ম থেকে 


আমের : ঘটনাটি এই যে, ১৯৯০ সালে জনাব 


বঞ্চিত না হই । জানিনা নেতারা কি করছেন, স্বয়ং 


লালকৃষ্ণ আদভানী কর্তৃক পরিচালিত 'রথযাত্রা*য় 


আমাদেরকে গিয়েই রামসেবার কাজ শুরু করে 


আমি ঘর ছেড়ে চলে আসি এবং পানিপথে 
থাকতে শুরু করি । 

আহমদ : আপনার ইসলামগ্রহণের কাহিনী 
বলুন । 


পানিপথের প্রোগামে আমাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 


দিতে হবে, নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলে 


আল্লাহ কত দয়াবান! তিনি আমার অনিচ্ছা সত্তেও 


দায়িত্ব অর্পণ করা হয় । তখন আমার বয়স ছিলো 


চলবে না। কিন্তু পরিচালক আমাদের পথ রোধ 


বিশ । রথযাত্রার দায়িত্বশীলরা আমাদের শিরা- 


করে বললেন, আবেগ দিয়ে কাজ করো না, 


উপশিরায় গভীরভাবে প্রোথিত করেছিলো 


সুশৃংখলভাবে কাজ করার চেষ্টা করো। 


ইসলামবিদ্ধেষ ও মুসলমানদের প্রতি চরম 


উমাভারতী জ্বীলাময়ী ভাষণ দিয়ে 


জুলুম ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 
আমাকে ইসলামের নূর ও হিদায়তে ধন্য 
করেছেন । তার পবিত্র গৃহ মসজিদ শহীদকারী 
একজন হিংপ্র জালিমকে সত্যের দিশা দান 


জিঘাংসা | তখন আমি শিবাজির নামে শপথ করি, 


রামসেবকদেরকে চরমভাবে উত্তেজিত করে 


যে যাই করুক, আমি একা হলেও অযোধ্যায় 
গিয়ে রামমন্দিরের গায়ের ওপর থেকে বাবরি 
মসজিদ নামের অপকাঠামোটি গুঁড়িয়ে দেবো । 


তুললেন | ভাষণ শুনতে শুনতে আমি ঘরের ছাদ 


করেছেন । আমার ইসলামগ্রহণের পটভূমিকা এই 
: বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আমার বন্ধ 


বেয়ে কুড়ালসহ বাবরি মসজিদের ছাদে চড়ে 
যাই । সাথে ভগেন্দর ও শিবসেনার তেজোদৃপ্ত 


ভগেন্দর একদিন মসজিদের ইটগুলো বের করে 
মাইকে ঘোষণা করলো, “সৌভাগ্য ক্রমে 


সেই রথযাত্রায় তেজোদীপ্ত কর্মতৎপরতার কারণে 


যুবাতরুণের দল । যখনই উমাভারতী শ্লোগান 


আমাকে নিযুক্ত করা হয় শিবসেনার তরুণশাখার 
প্রধান । আমি তরুণদের টিম নিয়ে ৩০ অক্টোবর 


তুললেন, “একটি আঘাত আরও দাও, বাবরি 


রামমন্দিরের ওপর অন্যায়ভাবে নির্মিত ঘরের 
কয়েকটি ইট আমাদের হাতে এসেছে, হিন্দু 


মসজিদ মিশিয়ে দাও” তখন আমার মনে হলো, 


অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি । ফয়েজাবাদের 
সেপ্টেম্বর”*১১ 


জীবনের চরম লক্ষ্য পূরণের সময় এসে গেছে, 


ভাইদেরকে জানাচ্ছি, আপনারা এসে এগুলোতে 
পেশাব করে নিজেদের মনের ঝাল মিটান ॥ 


7) আত্তার্তহীদ ১৮ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আর কি, মানুষের ভিড় লেগে 


ইসলাম, আল্লাহ ও মসজিদের পরিচয় করিয়ে 


গেলো । প্রত্যেকে এসে এসে ঘৃণাভরে ইটগুলোতে 


বুঝানোর দায়িত্ব আমরা পালন করিনি । এখন 


দিতো, তাহলে (মসজিদ ধ্বংসের) এমন 


আপনার ছেলের ব্যাপারে কারো সাধ্য নেই কিছু 


পেশাব করতে থাকে (নাউযু বিল্লাহ) । মসজিদের 


অনাকাজিক্ষত ঘটনা কিছুতেই ঘটতো না । বাবরি 


মালিকেরও তো নিজের শান ও ক্ষমতা দেখানোর 


করার । শুধু এটাই করণীয় যে, আপনিও সেই 


মসজিদের শাহাদাতের একটি দায় 


প্রয়োজন ছিলো । তাই চার পাঁচ দিন পর 


যুসলমানদেরকেও বহন করতে হবে | এখনো যদি 


ভগেন্দরের মাথা খারাপ হয়ে গেলো । পাগল হয়ে 


মালিকের দরবারে কেঁদে কেদে প্রার্থনা করুন, 
আমরাও তার সমীপে দু'আ করি । যতক্ষণ না 


আমাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং আমরা তাবলীগে 


শরীরের সব কাপড় ছুঁড়ে ফেলে সম্পূর্ণ দিগম্বর 


দীনের হক আদায় করি, তাহলে এ মসজিদ 


অবস্থায় ঘুরতে লাগলো । সে ছিলো সস্তরান্ত 
জমিদারের একমাত্র ছেলে । পাগল অবস্থায় সে 


আমরা মসজিদের প্রোগ্রাম থেকে ফারেগ হই, 
আপনি মনোযোগের সাথে মালিকের কাছে 


ধ্বংসকারী লোকগ্তলো মসজিদ নির্মাণকারীতে 


কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলুন, হে 


রূপান্তরিত হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতেই 


বারবার তার মাকে জড়িয়ে ধরতো এবং অপকর্ম 


আমার মালিক! তুমি ভিন্ন এ সমস্যা আর কেউ 


আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


দূর করতে পারে না। দয়া করে আমাকে মুক্তি 


করে মায়ের ইজ্জত ধ্বংস করার চেষ্টা করতো 


বলতেন, “হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়ত 


(নোউযু বিল্লাহ) । তার পিতা যারপরনাই উদ্িগ্ন 


দিন, কেননা, তারা অবুঝ |...” 


হয়ে পড়েন । বহু বৈদ্য ও মাওলানাকে দেখান, 


ভগেন্দর পালের পিতা চৌধুরী রাঘুবীর সিং যখন 


প্রভুর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে ও গরীবদের 


দান করুন । চৌধুরী সাহেব আবার মাওলানার 
কদমে লুটিয়ে পড়ে বললেন, জি, আমি যদি তার 
উপযুক্ত হতাম, এমন দিন কেন দেখলাম | আপনি 


বাওয়ানার ইমাম সাহেব (তার নাম সম্ভবত 


দান করতে থাকেন । কিন্তু তার অবস্থা দিন দিন 


মালিকের ঘনিষ্ঠ, তাই আপনিই কিছু একটা 


মাওলানা বশীর আহমদ)-এর কাছে পৌছেন, 


খারাপের দিকে যাচ্ছিলো । একদিন বদ্ধ ঘর 
থেকে বাইরে এসে মায়ের সাথে অপকর্ম করার 


তখন তার মধ্যে নিজের পীর সাহেবের উক্ত 


করুন | মাওলানা বললেন, আপনি আমার কাছে 
চিকিৎসার জন্য এসেছেন | তো যে চিকিতসা আমি 


বয়ানের বড়ই প্রভাব ছিলো । এর আগেই তিনি 


দিচ্ছি, তা আপনাকে করতেই হবে । চৌধুরী 


চেষ্টা করে । মায়ের চিৎকারে লোকেরা এসে তীর 
ইজ্জত রক্ষা করে । এরপর তাকে শক্ত শিকলে 


সোনিপাতে মাওলানার বয়ানটি শুনে এসেছেন । 
ইমাম সাহেব চৌধুরীকে বললেন, আমি 


সাহেব রাজি হয়ে গেলেন | মাওলানা মসজিদে 
গিয়ে নামাযশেষে কিছুক্ষণ আলোচনা করে দুআ 


আবদ্ধ করে রাখা হয়। তার পিতা ছিলেন বড় 


ঝাঁড়ফুকের কাজ আগে করতাম, কিন্তু এখন 


সম্মানী ও আত্মসন্ত্রমবোধসম্পন্ন ব্যক্তি । তিনি 


হযরত বাধা দিয়েছেন । কারণ এ পেশায় মিথ্যা ও 


গুলি করে একমাত্র ছেলের জীবন সাঙ্গ করার 


করলেন । মুসল্লিদের সবাইকে চৌধুরী সাহেবের 
জন্য দুআ করতে বললেন । প্রোগ্রামশেষে 


নারীদের সাথে মেলামেশা বেশি হয়ে থাকে । আর 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন কেউ বললো, 


আপনার ছেলের মধ্যে কোনো যাদু বা আসর 


সুনিপাতের ঈদগাহের মাদরাসায় একজন বড় 


নেই । আমার বিশ্বাস, এটি মালিকের পক্ষ থেকে 


মাওলানা কেলীম সিদ্দীকী) আসেন । আপনি 
তাকে একবার দেখান । তাতেও যদি কোনো 


আযাব । আপনার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ 


মসজিদেই নাশতার ব্যবস্থা হলো । নাশতার পর 
মসজিদ থেকে যেই না বের হয়েছেন, আল্লাহর 
ফজলে ভগেন্দর তার পিতার পাগড়ি টেনে নিয়ে 
দিগম্বর দেহের লজ্জা ঢাকতে শুরু করেছে এবং 


রয়েছে । আগামী পরশু বুধবার দুপুরে আমাদের 


স্বাভাবিকভাবে পিতার সাথে কথা বলছে। সবাই 


সমাধা না হয়, যা মন চায় করতে পারেন । তিনি 
সোনিপাত গিয়ে জানতে পারলেন, মাওলানা 


বড় হযরতের এখানে আসার কথা । তার কাছে 


আল্লাহর করম দেখে অত্যন্ত খুশি হলো। 


বিষয়টি পেশ করুন, আশা করি আপনার ছেলে 


এখানে মাসের প্রথম তারিখে আসেন, তাই পরশু 


ভালো হয়ে যাবে । কিন্তু একটি কাজ করতে হবে, 


১লা জানুয়ারি এসে গতকাল সকালে চলে 
গেছেন । চৌধুরী সাহেব নিরাশ হয়ে কোনো 


বাওয়ানার ইমাম সাহেব তো যারপরনাই উৎফুন্র । 
তিনি চৌধুরী সাহেবকে ওয়াদার কথা স্মরণ 


ছেলে যদি ভালো হয়ে যায়, আপনাকে মুসলমান 


করিয়ে দিয়ে বললেন, যে মালিক তাকে ভালো 


হয়ে যেতে হবে । চৌধুরী সাহেব বললেন, আগে 


করে দিয়েছেন, তার সন্তষ্টির জন্য আপনি যদি 


ঝাঁড়ফুককারী আছে কি না জিজ্ঞাসা করে জানতে 


আমার ছেলে ভালো হোক, আমি সবকিছু করতে 


পারলেন, মাদরাসার দায়িত্বশীল কারী সাহেব 


প্রস্তুত । 


ওয়াদা অনুসারে মুসলমান না হন, আপনার ছেলে 
দ্বিতীয়বার আরও বেশি পাগল হয়ে যেতে পারে । 


ঝাঁড়ফুক করেন, কিন্তু তিনিও মাওলানার সঙ্গে 
সফরে বের হয়ে গেছেন । তখন ঈদগাহের এক 


চৌধুরী সাহেব বাড়িতে চলে আসেন । তৃতীয় দিন 
বুধবার ভগেন্দর পালকে নিয়ে সকাল চায় 


চৌধুরী সাহেব মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
বললেন, মাওলানা সাহেব, আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী 


দোকানদার বললো, মাওলানা দিল্লির “বাওয়ানা*য় 
এক ইমাম সাহেবের কাছে যাবেন বলে কথা 


আবার বাওয়ানা পৌছেন। দুপুরে যোহরের পূর্বে 


আপনার খণ শোধ করতে পারবে না, আমি এখন 


মাওলানা সাহেব তাশরীফ আনেন | শিকলাবদ্ধ 


আপনার দাস, যেখানে ইচ্ছা আমাকে বিক্রি করে 


দিয়েছেন । চৌধুরী সাহেব ছেলেকে শিকলে 


ভগেন্দর নগ্ন অবস্থায় সটান দীড়িয়ে আছে। 


আবদ্ধ করে ওই ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে 


চৌধুরী সাহেব কেঁদে কেঁদে মাওলানার পায়ে 


যান | ওই ইমাম সাহেব আপনার পিতা (মাওলানা 
কলীম সিদ্দীকী)-এর মুরীদ । বহুদিন ধরে 
বাওয়ানায় মাওলানাকে আনার চেষ্টা করছিলেন । 
প্রতিবারই তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন । এবার 
এদিকে সফরকালে দু'দিন পর ইমাম সাহেবের 


লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন, মাওলানা! আমি 
একে অনেক বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু সে 


দিতে পারেন । ইমাম সাহেবের ওয়াদা নেওয়ার 
কথা শুনে মাওলানা তাকে বললেন, এভাবে 
ওয়াদা নেওয়া হিকমতের পরিপন্থী । চৌধুরী 
সাহেবকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগেন্দর 


পানিপথেরর এক বদমাশের ফাদে পড়ে বাবরি 
মসজিদ ভাঙ্গার জঘন্য অপরাধে জড়িত হয়েছে । 
দয়া করে প্রার্থনা করুন এবং আমার ঘরটি 


মসজিদে যোহরের নামায আদায়ের ওয়াদা 
করেছেন । বাওয়ানার ইমাম সাহেব চৌধুরী 


বাঁচান । মাওলানা তাকে জোর করে পায়ের ওপর 


জিজ্ঞাসা করলো, পিতাজি কোথায় যাচ্ছেন । তিনি 
বললেন, মুসলমান হতে যাচ্ছি । তখন সে বললো, 
আপনার আগে তো আমাকে মুসলমান হতে 
হবে। আমাকে অবশ্যই বাবরি মসজিদ 


থেকে সরিয়ে পুরো ঘটনা শুনলেন । তারপর 


সাহেবকে বললেন, পরিস্থিতির প্রতিকূলতার 


পুনগ্নির্মাণ করতে হবে । তারপর উভয়কে পরম 


বললেন, সমগ্র জগৎসংসারের প্রতিপালক 


কারণে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর পূর্বে হরিয়ানা 


আনন্দের সাথে ওযু করিয়ে মাওলানা কালেমা 


সর্বশক্তিমান আল্লাহর পবিত্র গৃহ শহীদ করে মানুষ 


রাজ্যের বহু ইমাম ও শিক্ষক উত্তরপ্রদেশের নিজ 
নিজ বাড়িতে চলে গেছেন । তাদের অনেকে এক 


এমন পাপ করেছে, যার জন্য আল্লাহ পুরো জগৎ 


পড়ালেন । পিতার নাম রাখলেন মুহাম্মদ উসমান 
এবং পুকব্রের নাম মুহাম্মদ উমর | আনন্দে 


ধবংস করে দিলেও যথার্থ হবে । আল্লাহর আযাব 


মাস যাবৎ ফিরেননি | তাই মাওলানা সুনিপাতের 


একা তার ওপরে পড়েছে, তা তো অনেক কম। 


১লা জানুয়ারির বয়ানে বলেছেন, “মুসলমানরা যদি 
অমুসলিম ভাইদেরকে দীনের দাওয়াত দিতো, 


সেপ্টেম্বর”১১ 


আমরাও তীর বান্দা এবং এ চরম পাপে আমরাও 


উদ্বেলিত অবস্থায় উভয়ে নিজ গ্রামে গিয়ে গ্রামের 
ছোট মসজিদটির ইমাম সাহেবের সাথে দেখা 
করলেন । ইমাম সাহেবের মাধ্যমে তাদের 


একপ্রকার দোষী । মসজিদ শহীদকারীদেরকে 


ইসলামগ্রহণের কথা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


পড়লো । হিন্দু নেতারা বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত 
নিলেন, রাতেই এদেরকে হত্যা করতে হবে, 
অন্যথায় না জানি কত লোকের ধর্ম নষ্ট করে 


এবং তার পুরো ঘটনা শুনান । এর পূর্বে দু'মাস 
যাবৎ আমি চরম মর্মপীড়ায় ভোগছিলাম, না জানি 
কখন আসমান থেকে আপদ এসে পৌছে। 


ফেলে । ওই পরামর্শবৈঠকে ইসলাম গোপনকারী 
একজন ছদ্মবেশি মুসলমানও ছিলেন, তিনি ইমাম 


পিতার মৃত্যু ও বাবরি মসজিদের শাহাদাত দুটোই 


মুহাম্মদ আমের : এখন একটি জুনিয়র হাইস্কুর 
পরিচালনা করি, যাতে ইসলামী তা'লীমের 
পাশাপাশি ইংরেজি মিডিয়ামে শিক্ষা দেওয়া হয় । 
আহমদ : আব্বা (মাওলানা কলীম সিদ্দীকী) তো 


আমার অন্তরকে ভীত-সন্ত্স্ত করে তুলছিলো, 


বলেছেন, আপনি হরিয়ানা ও পাঞ্জাব প্রদেশের 


সাহেবের কাছে পরামর্শের কথা বলে দিলেন। 
আল্লাহর মেহেরবানিতে রাতারাতি তাদেরকে গ্রাম 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারা ফুলত এসে 


এমন সময় মুহাম্মদ উমরের কাহিনী শুনে আমার 


অনাবাদী মসজদিগুলো আবাদ করার জোর 


ভয় চরমে উঠে যায় ৷ উমর ভাই খুব জোর দিয়ে 
বললেন, ২৩ জুন মাওলানা সাহেব সোনিপাত 


প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন? 
মুহাম্মদ আমের : আমি ও উমর ভাই আল্লাহর 


চল্লিশ দিনের জন্য তাবলীগী জামায়াতে বের হয়ে 


আসছেন । আপনি তার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ 


যান। আমীর সাহেবের পরামর্শে ভগেন্দর 


করুন । আর ভালো হবে যদি তার সাহচর্ষে কিছু 


(মুহাম্মদ উমর) আল্লাহর রাস্তায় এক চিল্লার 
জায়গায় তিন চিল্লা (১২০ দিন) লাগান । পরে 
তার মাতাও মুসলমান হয়ে যান । দিল্লির এক 
ভালো মুসলমান পরিবারে ভগেন্দরের শাদি হয় । 


দিন থাকতে পারেন । আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
করলাম । উমর ভাই আগেই পৌছে মাওলানাকে 


পবিত্র ঘর শহীদ করার চরম পাপের দায় থেকে 
মুক্তির জন্য উভয়ে পরিত্যক্ত মসজিদগুলো চালু 
করা এবং কিছু নতুন মসজিদ স্থাপনকে জীবনের 
মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছি । আমরা কাজ ভাগ 


আমার ব্যাপারে সব কথা বলে রেখেছেন । অত্যন্ত 
মহব্বতের সাথে মাওলানা আমাকে গ্রহণ 


তারা সবাই এখন দিল্লিতে খুবই সুখি জীবন- 
যাপন করছেন । গ্রামের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব 


করে নিয়েছি, উমর ভাই নতুন মসজিদ তৈরির 
চেষ্টা করবেন, আর আমি পরিত্যক্ত মসজিদগুলো 


করলেন । মায়াভরা কণ্ঠে বললেন, আপনারই 


আবাদ করবো এবং একে অপরকে সহযোগিতাও 


প্ররোচনায় যেই ছেলে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার চরম 


বিক্রি করে দিল্লিতে একটি কারখানা খুলেছেন । 


অপরাধে অংশ নিয়েছে, তাকে যদি প্রভু-মালিক 


করবো । আমাদের পরিকল্পনা, অবশ্যই জীবনে 
কমপক্ষে একশ বিরান মসজিদ চালু ও একশ 


আহমদ : মাস্টার সাহেব, আমি আপনার 


এমন শাস্তি দিতে পারেন, তাহলে আপনি তো 


নতুন মসজিদ তৈরি করবো ইনশাআল্লাহ । 


ইসলামগ্রহণের কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম । আপনি ভগেন্দর ও তার পরিবারের 


তার চেয়েও বেশি অপরাধী, আপনাকেও অবশ্যই 
একই শাস্তি বা তার চেয়ে কঠিন শাস্তি দিতে 


কাহিনী শুনিয়েছেন। ঘটনা তো অবশ্যই 


পারেন । আর যদি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নাই 


বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় । কিন্ত আমার তো দরকার, 
আপনার ইসলাম সম্পর্কে জানার | 


হয়, তবে মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে এমন শাস্তি 


আলহামদু লিল্লাহ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এর মধ্যে 
এই পাপী হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি ও মীরাঠে 
১৩টি বিরান ও অধিকৃত মসজিদ পুনরায় চালু 
করেছে । উমর ভাই আমার চেয়ে অনেক 


দেবেন, যার কল্পনাও আপনি করতে পারেন না। 


মুহাম্মদ আমের : প্রিয় ভাই, আসলে আমার 


মাওলানার সাহচর্ষে এক ঘণ্টা থাকার পর আমি 


ইসলামগ্রহণ তার ঘটনার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে 


সিদ্ধান্ত নিলাম, আসমানী আপদ থেকে বাচতে 


অগ্রগামী । তিনি এ পর্যন্ত ২০টি নতুন মসজিদ 
স্থাপন করেছেন। একুশতম মসজিদের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে । আমরা এও সংকল্প করি যে, 


জড়িত । তাই আমি প্রথম অংশ বলেছি, এখন 


হলে আমাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে । তখন 


প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের 


শুনুন দ্বিতীয় অংশ | ৯ মার্চ ১৯৯৩ সালে হঠাৎ 
আমার পিতা হার্ট ফেল করে মৃত্যুবরণ করেন। 


মাওলানা সাহেব দুদিনের সফরে যাচ্ছিলেন । 


শাহাদাত-বার্ধিকীতে অন্তত একটি বিরান 


আমি এই দু"দিন তার সফরসঙ্গী হওয়ার আবেদন 


বাবরি মসজিদের শাহাদাত ও তাতে আমার 


করলাম, তিনি সানন্দে মঞ্জুর করলেন । সফর 


মসজিদে অবশ্যই নামায শুরু করা হবে এবং 
একটি নতুন মসজিদের অবশ্যই ভিত্তিস্থাপন করা 


ংশগ্রহণের কারণে তিনি বড়ই মর্মাহত ছিলেন । 


ছিলো হরিয়ানা, দিল্লি ও খুরজায় | দু'দিন পর 


হবে । আলহামদু লিল্লাহ এক বছরও বাদ যায়নি । 


প্রামই আমার মাকে বলতেন, “মালিক 


তিনি ফুলত পৌছলেন । ইতোমধ্যে আমার অন্তর 


আমাদেরকে মুসলমান ঘরে কেন সৃষ্টি করেননি! 


ইসলামগ্রহণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায় । 


যদি মুসলমান ঘরে জন্ম হতাম, কমপক্ষে জুলুম 


আমি উমর ভাইকে মনের কথা বললাম, তিনি 


সহ্যকারীদের কাতারে থাকতাম | জুলুমকারী 
জাতির মধ্যে কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন! 


বেশ আনন্দিত হয়ে মাওলানাকে জানালেন | ২৫ 


অবশ্যই একশটির লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে | এ 
বছরতো আটটি মসজিদের কথা চলছে । আগামী 
কয়েক মাসে সেগুলো আবাদ হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । উমর ভাই তো আগে থেকেই 


জুন ১৯৯৩ সালে যোহরের পর আমি ইসলামগ্রহণ 


তিনি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করেন, “বলবীর যেন 
আমার আরতিতে (হিন্দুদের জানাযা) না আসে । 
আমার লাশ হয় মাটিতে পুতে ফেলবে, না হয় 


করলাম আলহামদু লিল্লাহ। আমার নাম রাখা 


আমার চেয়ে অগ্রগামী । আসলে আমার সকল 
কাজে তার একটি অংশ বিদ্যমান । কেননা তিনিই 


হলো মুহাম্মদ আমের | হযরত সাহেব ইসলামের 
ব্যাপারে অধ্যয়ন এবং নামায ইত্যাদি শেখার জন্য 


দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে । জালিম জাতির প্রথা 


আমকে ফুলত থাকার পরামর্শ দেন। আমি 


অনুসারে আগুনে দেবে না। বরং হিন্দুদের 


বালবাচ্চা ও স্ত্রীর অপারগতার কথা প্রকাশ করায় 


শ্বশানেও নিয়ে যাবে না। ঘরের লোকেরা তার 


তিনি ফুলতে একটি বাসার ব্যবস্থা করেন। 


অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেন । মৃত্যুর আট দিন পর 


পরিবার নিয়ে কয়েক মাস ফুলত অবস্থান করি । 


যখন পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাই, আমার অন্তর 
ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । পিতার মৃত্যুর পর থেকে 
বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা আমার কাছে মনে হতে 
থাকে চরম জুলুম, গর্বের পরিবর্তে শুরু হয় গভীর 


অনেক মেহনতের মাধ্যমে তিন মাস পর আমার 
স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায় আলহামদু লিল্লাহ । 
আহমদ : আপনার মাতার কি হয়েছে? 

মুহাম্মদ আমের : আমার ইসলামগ্রহণের কথা 


মনস্তাপ । চুপসে যায় অন্তর ও কলিজা । আমি 
যখন বাড়িতে যেতাম, মা পিতার দুঃখের কথা 
স্মরণ করে কেদে কেঁদে বলতেন, “তুই কেমন 


যখন মাকে বলি, তিনি খুবই আনন্দিত হয়ে 


তো আমার অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখার 
মাধ্যম হয়েছেন । (এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত 
২০০৯-এর মধ্যে তাদের প্রচেষ্টায় ৬৭টি বিরান 
মসজিদের সংস্কার ও ৩৭টি নতুন মসজিদ 
স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে_ সম্পাদক 


মাসিক আরমাগান) 
আহমদ : আপনার পরিবারের লোকদের কি 
অবস্থা? 


মুহাম্মদ আমের : আমাদের পরিবারে আম্মা 
ব্যতীত কেবল আমার এক বড় ভাই আছেন । 
তিনি আমার পরেই শাদি করেছেন । তার চার 


বলেন, “ভালোই হয়েছে, এতে তোমার পিতার 


সন্তান, সবাই শিশু । চার জনের একজন তো 


আত্মা শান্তি পাবে । একই বছর আমার মাতাও 


হিংস্র মানুষ, এমন দেবতাতুল্য পিতাকে কষ্ট দিয়ে 
মেরে ফেলেছো! আমি দুঃখে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ 
করে দিই । জুন মাসে মুহাম্মদ উমর জামায়াত 
থেকে ফিরে এসে পানিপথে আমার কাছে আসেন 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


ইসলাম গ্রহণ করেন । 
আহমদ : এখন আপনি কোথায় কি করেন? 


পঙ্গুই ৷ ভাবী ছিলেন বড় ভালো মেয়ে । তাদের 
পারিবারিক সুসম্পর্ক ছিলো ঈর্ষণীয় । কিন্তু চার 
বছর পূর্বে ভাবী মৃত্যুবরণ করেছেন । তার মৃত্যুতে 
বড় ভাই চরম হতাশায় ভেঙে পড়েন । ভাবীর 
মৃত্যুর পর থেকে আমার স্ত্রীই তার সন্তানদের 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 
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প্রতিপালন করতো । বড় ভাই নিজেও খুবই ভদ্র 


উমাভারতী এবং অশোক সিজ্ঘলের মতো 


পিতাজির কাফির অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, 


লোক । আমার স্ত্রীর এমন নি্স্বার্থ খিদমতে তিনি 


নেতৃস্থানীয় লোকেরাও যদি ইসলামের হাকীকত 


অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এ সুযোগে আমি তাকে 


জানতে পারতেন এবং ইসলাম যে তাদের জন্যও 


ইসলামের দাওয়াত দিই | কিন্ত পিতাজির মনে 


জরুরি একথা অনুধাবন করতে পারতেন, তাহলে 


ব্যথা দেওয়ার কারণে তিনি আমাকে ভালো লোক 
মনে করতেন না। তাই তখন কাজ হলো না। 


তাদের প্রত্যেকে নিজ খরচে বাবরি মসজিদ 
পুনগ্ননির্মাণ করাকে জীবনের সৌভাগ্য মনে 


আমার ঘুম উড়ে যায়, অনেক সময় সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ ঘুম হয় না, ঘুমের ওষুধ খেতে হয়! হায়! 
যদি মুসলমানরা এ দুখের কিঞিতও অনুভব 
করতে পারতেন! 

আহমদ : অনেক অনেক শোকর! মাশাআল্লাহ 


আমি স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলাম, “আমাদের 


করতেন । আহমদ ভাই, মুসলিমবিদ্ধেষের জন্য 


সন্তানগ্ুলো তো বড় হয়েছে । কিন্তু বড় ভাই তো 
খুবই কষ্টে জীবন যাপন করছেন। এক কাজ 


কিছু লোক অবশ্যই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাদের সংখ্যা 
একশ কোটি হিন্দুর মধ্যে এক লাখের অধিক 


করলে কেমন হয়, আমি যদি তোমাকে তালাক 


নয় । এক লাখও হয়তো বেশি বলছি । ৯৯ কোটি 


দিই এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বড় ভাই 
উভয়ের জন্য নাজাতের উসীলা হতে পারে । 


৯৯ লাখ হিন্দু আমার পিতার মতো মানবপ্রেমিক 
ও ইসলামী নীতিমালায় আস্থাশীল | (মুহাম্মদ 


আমার কথাগুলো স্ত্রীর কাছে প্রথম প্রথম খারাপ 
ঠেকলেও যখন দিল থেকে বুঝানোর চেষ্টা করি, 


আমার পিতা কি জন্মগতভাবে মুসলমান ছিলেন 
না। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে দীনের 


সে সানন্দে রাজি হয়ে যায় । এরপর ভাইকে 


দাওয়াতে অবহেলার কারণে তিনি কুফরের ওপর 


বুঝানো শুরু করি | “এ শিশুদের জীবনরক্ষার জন্য 


মৃত্যুবরণ করেছেন । আমার ও আমার পিতার 


আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান এবং আমার 
স্ত্রীকে শাদি করেন, তা কেমন হয় । সে ছাড়া 
মায়ের মতো আদর দিয়ে এ শিশুদেরকে 


প্রতি মুসলমানদের এটি কেমন জুলুম! বাবরি 


প্রতিপালন করবে, এমন মেয়ের আশা করা তো 


মুশকিল 1 তিনিও প্রথমে খারাপ মনে করে 


বললেন, এমন কাজ করলে মানুষ কি মনে করবে! 
আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, যে কাজ যুক্তির 
নিরিখে সঠিক, তা গ্রহণ করতে আপত্তি কিসের? 


তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে বিষয়টির গুরুত্ব 


অনুধাবন করলেন । আমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে 


দিলাম | ইদ্দত যখন শেষ, ভাইকে কালেমা 
পড়িয়ে তাকে শাদি করিয়ে দিলাম । আলহামদু 


লিল্লাহ অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে কাটছে তাদের জীবন । 
আমার ও বড় ভাইয়ের সন্তানরা সবাই তার নতুন 
স্ত্রীর (আমার পূর্ব স্ত্রী) সঙ্গে থাকে । 


আহমদ : আপনি কি এখন নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন 
করছেন? 


মুহাম্মদ আমের : হযরত মাওলানার পরামর্শে 
একজন বৃদ্ধা নও-মুসলিম মহিলাকে শাদি 
করেছি । এখন আমাদের জীবনও অত্যন্ত সুখী । 


আহমদ : আরমাগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু 
বলবেন? 


মুহাম্মদ আমের : প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি 
আমার বিনীত আরজ, নিজের মাকছাদে জিন্দেগি 


বুঝার চেষ্টা করুন এবং ইসলামকে মানবতার 


আমানত মনে করে পৌছানোর দায়িত্ব পালন 


করুন। কেবল ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের 
অন্ভুহাতে অমুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের 


চেষ্টা করবেন না। আহমদ ভাই, আমি নিরেট 


অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, বাবরি মসজিদের 


শাহাদাতে অংশগ্রহণকারী শিবসেনা ও বজরং 
মুসলমান, কুরআন ও মসজিদের প্রকৃত পরিচয় 


জানতো, তারা মসজিদ ধ্বংসের নয়, বরং 


নির্মাণের চিন্তাই করতো । আমি নিশ্চিতরূপে 


আপনার জীবন আল্লাহর “হাদী” (হিদায়াতকারী) 
সিফত ও ইসলামের সত্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
মুহাম্মদ আমের : নিঃসন্দেহে তাই আহমদ ভাই; 
এজন্যই তো আরমাগানে কাহিনীটি প্রকাশিত 
হওয়ার এতো আকাঙ্ষা ছিলো আমার | আল্লাহ 
তাআলা যেন এর মাধ্যমে মুসলমানদের চোখ 
খুলে দেন এবং দায়িত্ব্সচেতনতা দান করেন এবং 
অমুসলিমদেরকে হিদায়তের আলোয় আলোকিত 
করেন । আমীন । 
সূত্র: মাসিক আরমাগান উদুর্ট 
৫ জুন ২০০৫ 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
মসজিদ শহীদ করে আমি বড় জালিম সাব্যস্ত পটিয়া, চট্টগ্রাম 
হয়েছি একথা 
সত্য, কিন্ত র রি দি টি টা 
বড় জালিম ণু 2, 
তো সে ভ মি না র্ ধা র্‌ 5 
দাওয়াতের 21 রগ রে : 5 
ক্ষেত্রে যাদের ৃ 115 ১ 
উদাসীনতার সুখবর সুখবর সুখবর 
কারণে এমন টু সরকারী ও বিশ্বিদযাল যুর কমিশন কর্ম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
সলভ, কওমী মাদ্রাসার দাওরা_ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত সপ 
সুস্থ হৃদয়ের এ ইৃষানিকি ভিন এ 5 
শান্তিপ্রিয় 
পিতা দোযখে 
চলে গেছেন! টু ৰ 
আভিভানীজিতা নি ধাপ) - 
কথাই বলেন, টিবি জি এত 
'আপনারা তো 9.8. /.8./১/88-5. ৃ 
না জেনে [.1.03. (01005), 85341, 3.4. (11015) & 1.১, 01 1509115) 1116180016 
বাবরি মসজিদ 1010010179 & 1.১. 11 119 9010109.. 3./১. (11101) & ./১. 11 1912110 90101065 
শহীদ 73120 (73833) 1৬7৫ 
করেছেন, আর _. ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
আমরা ৫ চট্টগ্রাম 
মুসলমানরা বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
সবকিছু ৰা ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১৪০৪৫৪৬ 
দাওয়াত ও ছু আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
তাবলীগ ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
হয়ে মানুষদের ক'মী মাদরাসার আমাভেজায়ে বামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
দোযখের  ছ র ভিউ ডি তিল 
কারণ হচ্ছি । 4:৮৮ 
রাতে যখন 


বলতে পারি, বাল ঠেকরে, বিনয় কাটিয়ার, 
সেপ্টেম্বর”১১ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


“মাদরাসা শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য' 
শিরোনামে একটি লেখা পড়লাম একটি 


পরিচালনার যাবতীয় নিয়মনীতি এতে বর্ণিত 


উন্নতি-অগ্রগতির পথপ্রদর্শক । আর মাদরাসাগুলো 


হয়েছে । বিশ্বের অগণিত ভাষায় শত শত 


শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে (দৈনিক আমার দেশ, 
উপসম্পাদকীয় কলাম ৭ এপ্রিল ২০১১) । 


তাফসির (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রচনার পরও এ 
জ্ঞানভাপ্তারের কুলকিনারা মানুষ করতে পারছে 


লিখেছেন বামপন্থী লেখক কলামিস্ট বদরুদ্দীন 
উমর | নিবন্ধটিতে তিনি মাদরাসা শিক্ষার 
তথ্যনির্ভর সমালোচনা করেননি; বরং দীর্ঘ দিন 
থেকে লালিত তার শ্রেণিবৈষম্য মতবাদের চোখে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে করেছেন । তার লেখাটি 
পড়ে যে কারো ধারণা হবে, মাদরাসা শিক্ষা 


গরিব ও বেকার বানানোর প্রতিষ্ঠান । 
১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও 
শাহাদত বরণের পর উপমহাদেশে ইংরেজ 


না । কুরআনের মাত্র তিন বাক্যের একটি সূরার 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


মতো কোনো বাক্য সমষ্টি রচনার যে চ্যালেঞ্জ 
ছুড়ে দেয়া হয়েছে, দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে 
কোনো বুদ্ধিজীবী সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে 
পারেননি, ভবিষ্যতেও পারবেন না । 


নেহাত অপ্রয়োজনীয়, পশ্চাৎমুখী চিন্তার বেকার 
সৃষ্টি ও সমাজের একটি শ্রেণীকে গরিব বানিয়ে 
রাখার অপকৌশল | কাজেই এর পেছনে অর্থ ব্যয় 
সম্পূর্ণ অনর্থক । তিনি মাদরাসা শিক্ষাকে 
হিন্দুদের টোল ও খ্রিস্টানদের সেমিনারির সাথে 


প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে । ইংরেজদের 
দখলদারিত্বের এক শ"'-দেড় শ' বছর পরে এ 
ভূখণ্ডে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটে | এর আগে 
বাংলায় ৫৫০ বছরের মুসলিম রাজত্বের (১২০৪- 
১৭৫৭) দীর্ঘ সময়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কী ছিল? 


জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ । তার জীবনের 
খুটিনাটি সব বিষয় মানবজাতির 


তখন কি এখানকার মানুষ গরিব ছিল আর 
ইংরেজি শিক্ষা এসে তাদের সৌভাগ্যশালী ও বড় 


পথনির্দেশনাস্বরূপ সুরক্ষিত আছে বিশাল বিশাল 


লোক করেছিল? ইতিহাস বলে, ইংরেজ আসার 


হাদিস গ্রন্থে । ইসলামের পয়গম্বর তো মন্কায় দীর্ঘ 


আগে এ দেশ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিত্ত সব 


১৩ বছর ইসলাম প্রচারের পর ১০ বছর মদিনায় 


তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন, মাদরাসা যত 
বাড়বে দেশ ও জাতি তত পেছনে চলে যাবে । 
মাদরাসা শিক্ষার সাথে টোল ও সেমিনারি শিক্ষা 
তুলনীয় নয়, খিস্টধর্ম শিক্ষার মূল উপজীব্য 
বাইবেল | গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যিশু বা 
হজরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে 
যে ইঞ্জিল লাভ করেছিলেন কালের প্রবাহে তা 
সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। যিশু সম্বন্ধে খ্রিষ্টানদের 
কাছে তথ্য যা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি 
কুরআন মজিদে আছে ঈসা ও মা মরিয়ম আ: বা 
মেরি সম্পর্কে । হিন্দু ধর্ম পূজা-অর্চনার নিয়ম- 
নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের কলেবর ৩০ পারা । 
একটি বিশাল গ্রন্থ। ইহজগৎ, পরজগৎ, 
উধর্বজগৎ, মানব জীবনপ্রণালী, সৃষ্টির আদি থেকে 
নবী রাসূল সা: দের সম্পর্কে বর্ণনা, সমাজ-রাষ্ট্ 


সেপ্টেম্বর'১১ 


ইসলামি রাষ্ট্রের সফল রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন । তাঁর 


দিক দিয়ে উন্নত ছিল । ইংরেজ আসার ফলে 
সাড়ে পাচ শ" বছর রাজত্বকারী মুসলমানেরা এ 


পদাঙ্ক অনুসারী চার খলিফার ৩০ বছরের 
শাসনকাল দুনিয়ার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ | তার 
ধারাবাহিকতায় সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিস্তার 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে । দেশ পরিচালনার জন্য 
ইসলামি আইন তথা ফিকাহর বিশাল শাস্ত্র প্রণীত 
ও ১৫০০ বছর ধরে তার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ 
পরিচালিত হয়ে আসছে । গ্রিক দর্শনের গ্রন্থাবলি 
আরবি-ফারসিতে অনুদিত হয়ে ইউরোপসহ গোটা 
দুনিয়ার জন্য সুরক্ষিত হয়েছে মুসলমানদের 
হাতেই । এসব কিছুর চর্চা-পরিচর্যা তো হয়েছে 
মাদরাসা শিক্ষার কোলে । এমন একটি 
এতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে পশ্চাৎমুখী 
চিন্তাও বেকার সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান মনে করা যায়, 
ভাবতে অবাক লাগে । ওই কলামিস্টের মতে, 
ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ স্কুল-কলেজই 


দেশে ভিক্ষুক জাতিতে পরিণত হয়েছিল । বিশ্বে 
বস্ত্রশিল্পের বাজারে একক আধিপত্য ছিল বাংলার 
মসলিন কাপড়ের । এ শিল্প করায়ত্ত ছিল 
মুসলমানদের হাতে । মুসলমানদের অর্থনৈতিক 
মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য ব্রিটিশরা অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর পন্থায় মসলিনকে এমনভাবে বিলুপ্ত করে 
দিল যে, মসলিন শিল্প পুন:আবিষ্কার করাও 
অসাধ্য হয়ে গেছে । জবরদখলকারী ইংরেজরা 
উপমহাদেশে এসে ইসলাম প্রবর্তিত 
বিচারব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোই আত্মস্থ 
করেছিল । দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের 
সেই কাঠামো এখনো অনেকটা বিদ্যমান | তারাই 
তো লিখেছেন, ইংরেজ যখন আসে, তখন বাংলায় 
৮০ হাজার মাদরাসা ছিল। তখন কোনো 
মুসলমান গরিব অথবা অশিক্ষিত থাকা অকল্পনীয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ছিল । বাংলায় সাড়ে পাচ শ' বছরের এবং 
ভারতবর্ষে ৮০০ বছরের মুসলিম রাজত্বের সময় 
মানুষ কোন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল? 
নিশ্চয়ই তা ছিল মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা । তখন 
তো ইংরেজি শিক্ষার কথা দূরে থাক, ইংরেজদের 
খবরও এখানকার লোক জানত না। তা ছাড়া 
ইংল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপ ছিল মধ্যযুগীয় 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত | এ দেশ উন্নত ও 
সমৃদ্ধ ছিল বলেই তো ইংরেজ, ওলন্দাজ, 
ফরাসিরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এখানে 
এসেছিল, ব্যবসায় পেতেছিল আর নানা 
কুটকৌশলে এখানকার মীরজাফরদের সহায়তায় 
ভারতবাসীকে দু'শ" বছর পর্যস্ত গোলাম বানিয়ে 
রেখেছিল । 

স্বীকার করতে হবে, মুসলিম শাসন আমলের সে 
এতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মাদরাসা শিক্ষা । 
ইংরেজদের গোলাম বানানোর তোড়জোড়ে ও 
একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মীরজাফরীতে এ শিক্ষা 
দিনের পর দিন কোণঠাসা হলেও তা অতীত 
এতিহ্যের স্মারক আর ঈমান ও ইসলামের শেষ 
ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ইংরেজি 
শিক্ষা এ দেশে এখন এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা । 
কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও সমাজসভ্যতায় মানবীয় 


মাদরাসা ছাত্ররা গণহারে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে । এগুলো জানলেও তিনি 
না জানার ভান করেছেন । 

তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি যতই বিদ্বেষ পোষণ 
করুন না কেন, মাদরাসা শিক্ষার দরদিরা সাধারণ 
শিক্ষার প্রতি সে তুলনায় অনেক উদার | তাই 
তারা সন্তানদের যেভাবে মাদরাসায় পড়ান, 
সেভাবে স্কুল-কলেজেও পাঠান । তারা বিশ্বাস 
করেন, জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় গৌরবের আসন 
পেতে হলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় 
যেমন উন্নত হতে হবে, তেমনি জাতীয় ইতিহাস 
ও এতিহ্য চেতনা আর ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
অনুশাসনভিত্তিক নৈতিক শিক্ষায়ও বলীয়ান হতে 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 


হবে । নৈতিকতা অর্জন না করে, চরিত্রের সুষমার 
ক্কুরণ না ঘটিয়ে, মানবীয় মূল্যবোধের উজ্জীবন 
ব্যতিরেকে কোনো জাতি উন্নত ও সয়দ্ধ হতে 
পারে নান্ধ আর মাদরাসা শিক্ষা জাতির চিন্তা, 
ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্রসহ প্রেম ও 
সততানিভ্র মূল্যবোধ চর্চার অনুকূল । চাকরি, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিশ্চয়তা না 
থাকলে যদি কোনো শিক্ষার দাম না থাকে, যারা 
এসবের চর্চা করে তারা পশ্চাৎপদ বলে চিহিতি 


সংবেদনশীলতা পরিচর্যার বাহন মাদরাসা শিক্ষার 


হন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল 


গুরুত্বকে অস্বীকার করা হবে কেন? বদরুদ্দীন 


অঙ্গনকেই “বেকার সৃষ্টির কারখানা" বলে বিবেচনা 


উমর লিখেছেন, অনেকে তার লেখার সমালোচনা 
করবে ৷ যারা মাদরাসা শিক্ষার পক্ষ নিয়ে তার 
সমালোচনা করবেন, তারা নাকি নিজের সন্ত 
1নদের মাদরাসায় না দিয়ে স্কুল-কলেজে পড়ান । 
তার শ্রেণিবৈষম্য তত্বের অদ্ভুত ব্যাখ্যা হলো, 
গরিব ঘরের ছেলেদের গরিব করে রাখার কৌশল 
হিসেবে সমাজের ওপরতলার লোকেরা 
মাদরাসাপ্তলো টিকিয়ে রাখে । কারণ মাদরাসায় 
পড়লে নাকি চাকরি, ব্যবসায়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি 
থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় । জাগতিক সুবিধাবঞ্চিত 
মাদরাসা শিক্ষাকে এ দেশের আলেম সমাজ, 
দ্বীনদার লোকেরা কত কষ্টের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে 
রেখেছেন, চালিয়ে নিচ্ছেন তার রহস্য বুঝতে 
হলে একটু হলেও ধর্মীয় চেতনা থাকতে হবে । 
ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির গভীরতা উপলব্ধির 
সেই বিবেক নেই বস্তুবাদীদের | তার মতে, গরিব 
ঘরের সন্তানেরা যারা স্কুল-কলেজে যায় না, 
তারাই মাদরাসায় যায় । যারা স্কুলে যেতে পারে 
না তারা যদি মাদরাসায়ও যেতে না পারে তাহলে 
লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকতে হবে । 
তার চেয়ে যদি মাদরাসায় নিয়ে কিছুটা হলেও 
শিক্ষার আলো দেয়া হয়, তা কি অন্যায়? সম্ভবত 
ইচ্ছা করেই তিনি সরকারনিয়ন্ত্রিতি আলিয়া 
নেসাবের মাদরাসাগ্ডলোর কথা চেপে গিয়ে সত্য 
গোপন করেছেন । এসব মাদরাসায় তো এখন 
আরবি ও ইসলামি বিষয়ের সাথে সাধারণ শিক্ষার 
অনুপাত সমান । বিজ্ঞান বিভাগে সাধারণ শিক্ষার 
সিলেবাসেরই প্রাধান্য ৷ দাখিল ও আলিমের পর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


করতে হবে । আমরা যাকে কলা অনুষদ বলি 
সেখানে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, 
সমাজতন্ত্র চর্চা হয়। এগুলো পড়ে কি ছাত্ররা 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করে? তার 
যুক্তিতে বলতে গেলে, কলা অনুষদের সব 
সাবজেক্টই তো মাদরাসা শিক্ষার মতো 
অনুৎপাদনশীল শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির আয়োজন । 
বস্তুবাদী যুক্তি অনুযায়ী, কলা অনুষদের সব 
সাবজেক্ট বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, 
চিকিৎসাশাস্ত্র খুলে দিলেই জাতি একটার পর 
একটা প্রগতির সিঁড়ি মাড়াতে পারবে । কিন্তু এ 
ধরনের যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? কলাকে মানবিক 
বিদ্যাও বলা হয়। তার মানে, এই বিভাগের 
বিষয়গুলো মানবিকতা শিক্ষা দেয় | মানুষ মানুষ 
হওয়ার জন্য, মানবীয় গুণাবলির সুষমায় অলঙ্কৃত 
হওয়ার জন্য যে চিন্তা, মননশীলতা ও 
অনুশীলনের দরকার তা এসব বিভাগে হয়। 
শিক্ষার এ দিকটিকে উপেক্ষা করা হলে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নত মানুষ, বড়জোর রোবট হতে 
পারবে, মানুষ হবে না । মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী 
বোমা আবিষ্কারক বিজ্ঞানী হতে পারবে, গলাকাটা 
ডাক্তার হবে, মানবতার সেবক হতে পারবে না। 
ইসলামি ও মাদরাসা শিক্ষার বিষয়টিকে এই 
নিরিখে একবার চিন্তা করলে আশা করি 
বস্তবাদীরা দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা থেকে অনেকখানি 
রেহাই পাবেন । 


লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ, ফাসীঁ ভাষা ও সাহিত্যের 
গবেষক 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
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চরিত্রকে পরিশীলিত 
করার মহৎ গুণ 


আখতারুল আলম 


ক্ষমা” সমাজ জীবন বহুল আলোচিত একটি 


প্রবাদ রয়েছে “ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ” । মহৎ 


গুণবাচক শব্দ | ঘটনাবহুল জীবনধারায় সংঘঠিত 


পারে। যারা আর্থিকভাবে ধনী তাঁদের উচিত 


লোকেরাই ক্ষমা করতে পারেন । তবে যে লোক 


কোন ঘটনায় যখন কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা 
যখন কোন অপরাধ সংঘঠিত হয় অথবা কোন 
দায়দেনা আরোপিত হয়। তখন তা 
স্বাভাবিকভাবে পুষিয়ে নিতে ক্ষমা একটি অনিবার্ষ 
পন্থা হিসেবে উপস্থিত হয় । ক্ষমার চচাঁ সমাজ 
জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করে । 
আমাদের জীবন প্রবাহে হরহামেশাই ছোটখাট 
ভুল-ক্রটি নিজেদের অলক্ষ্যেই সংঘঠিত হয়। 
এসব বিষয়গ্তলোকে যদি আমরা বড় করে দেখে 
জেদ করে বসে থাকি এতে অহেতুক কষ্টই বাড়ে 
-মন ভারাক্রান্ত হয় । জীবন চলার পথে স্বাভাবিক 
গতি রোধ হয়। প্রগতি থেমে যায়। তাই 
আমাদের উচিত, জীবন নির্বহে জীবনকে 
নির্বঞ্চাট করতে সব সময় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুসরণ করা । 

তবে একটা বিষয় অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে যারা 
প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট প্রকৃতির, যাদেরকে ক্ষমা 
করলে অপরাধ-অপকর্ম ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাবার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে সমাজ-দেশ- 
জাতির বৃহত্তর কল্যাণে ক্ষমা প্রদর্শন না করে 
কঠোর ব্যবস্থা নেয়াই মঙ্গল-উত্তম | ক্ষমা তিনিই 
পাবার যোগ্য, যে ভুল, যে অপরাধ অনিচ্ছাকৃত বা 
অনন্যোপায় হয়ে করা হয়েছে বা জীবনের 
অনিবার্ধ তাগিদে । 

সহজ-সরল জীনব যাপন, উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ 
প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন 
করতে পারে । এতে ব্যক্তির নিজের জীবন সুন্দর- 
সাবলীল ও অবাধ হয় । মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসা- 
ঈর্ষা পোষণ করে রাখলে এতে নিজেদের মানসিক 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি স্বাভাবিকভাবেই দৈহিক স্বাস্থ্যে 
পতিত হয়। এর ক্ষতিকর প্রভাবে মানসিক 
দুর্বলতাসহ হৃদরোগ-বহুমুত্র রোগ মানসিক 
বৈকল্য ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। সুতরাং 
প্রত্যেকেরই উচিত একটি ক্ষমাসুন্দর ও 


সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাচার ধারণ 
করা । 


সেপ্টেম্বর*১১ 


নিজ ভুল উপলদ্ধি করে বিবেকের তাড়নায় ক্ষমা 
চাইতে পারে তিনিও কম মান্য নয় । ক্ষমা যেমন 
যে কেউ করতে পারেন না। তেমনি যে কেউ 
ক্ষমা চাইতেও পারেন না । কারণ ক্ষমা চাইতেও 


গরিব-অসহায়দের খণ মওকুপ বা ক্ষমা করে 
দেয়া । রাষ্ত্রীয়ভাবেও গরিব-অসহায়দের খণ 
মাঝেমধ্যে মওকুপ করে দেয়া উচিত। খণ 
মওকুপ করা মানুষকে নতুনভাবে জীবন দান 
করার সমতুল্য ৷ খণ মওকুপ করতে পারা একটি 


একটি বড় মনের দরকার | ভুল স্বীকার, দোষ 


বড় ধরনের সক্ষমতা ও কৃতিত্ব । মানুষকে 


স্বীকার বড় মাপের মানুষেরাই করতে পারেন । 
এবং তাঁরা জীবনকে সুন্দর, অর্থবহ, পরিশীলিত 


নানাবিধ দায় থেকে মুক্তি দেয়া ও খণ মওকুপের 
মতো পণ্যের কাজ । আমাদের উচিত এসব কাজে 


ও শুদ্ধ করার মহৎ প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে 
পারেন । যে মানুষ ভুল স্বীকার করেন না, দোষ 


উৎসাহ প্রদান করা । 
স্মরণাতীতকাল থেকে মহান ব্যক্তিগণ ক্ষমার চর্চা 


স্বীকার করেন না, তিনি কখনও মহৎ-উন্নত-শুদ্ধ 
জীবন ও স্বগীয়সুখ আস্বাদন করতে পারেন না। 
স্নান যেমন শরীরের ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে-মুছে 


করে আসছেন । তাঁরা কখনও আঘাতের বিপরীতে 
পাল্টা আঘাত করেননি, আঘাতের বিনিময়ে বুকে 
টেনে নিয়ে সত্য প্রচারে অবিচল থেকেছেন । 


পরিষ্কার করে অনুরূপ ভুলম্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা 


মানুষ আজ তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছেন । 


মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুন্দর করতে 
সহায়তা করে । 


মহান রাষ্ট্রনায়কেরা প্রাচীন কাল থেকে ক্ষমার 
আদর্শ চর্চা করে রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনে অনন্যসাধারণ 


পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনসহ প্রায় সব ধময়ি 
গ্রন্থে ক্ষমা চচরি আহবান জানানো হয়েছে । 


ভূমিকা পালন করে আসছেন । উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়, মক্কানগরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)সহ সব মহান 


পরের বছর যখন মুসলমান কর্তৃক মক্কা বিজয় 


ব্যক্তিত্বগণ ক্ষমার অমলিন আদর্শ গ্রহণ করেছেন । 
এবং মানব সমাজ তাঁদের মহান আদর্শ গ্রহণ করে 
ধন্য হয়েছেন। 

ক্ষমার বিপরীতে প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিশোধ, 


সম্ভব হয়, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
এতো দিনের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুমের 
প্রতিশোধ না নিয়ে সবাইকে সাধারণ ক্ষমার 
আওতায় এনে বিচার বা শাস্তি থেকে নিম্কৃতি 


প্রতিশোধপরায়ণতা মানুষকে সবসময় পেছনে 


দেন। ফলে মক্কার মুশরিকরা দলে দলে 


নিয়ে যায়, মানুষের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে, জীবনে 


ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হন | এখানে 


উন্নতি ও প্রগতি থেমে যায় ৷ কারণ তাকে নিজের 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি ক্ষমার নীতি গ্রহণ না 


উন্নয়নের কথা বাদ দিয়ে প্রতিশোধ নিতেই ব্যস্ত 


করতেন দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে হয়ত ইসলামই 


থাকতে হয়। এতে নিজের ও অন্যের জীবন 
বিপনন হয় । সুতরাং প্রতিশোধ পরায়ণতা-কখনও 
কাম্য হতে পারে না। তাই জীবনের ছোট-খাট 
ঘটনা বিচ্যুতি, অপরাধ-অসংগতি, অগ্রহণযোগ্য 


বিপন্ন হত । সুতরাং দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কগণ 
ক্ষমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষকে আত্মশুদ্ধির 
পথ গ্রহণ করতে যুগে যুগে সহায়তা করে 
গেছেন । অনুরূপ আমরা দেখি দক্ষিণ আফ্রিকায় 


ঘটনা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখাই বাঞ্চনীয় ৷ এতে 
জীবন সুন্দর ও বাধাহীন হয় । 

ব্যক্তি পর্যায়ে খণ মওকুপ ও একটি অত্যন্ত মহৎ 
কাজ । নিঃস্ব, অসহায় ও নিরূপায় ব্যক্তির খণ 


দীর্ঘদিনের শেতাঙ্গ শাসনের অবসানের পর 
নেলসন ম্যান্ডেলা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রেসিডেন্ট নির্বচিত হন । তখন তিনি শ্বেতা্গদের 
প্রতি শুধু ক্ষমা ঘোষণাই করেননি । জাতির 


মওকূপ একজনকে নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা দিতে 


এক্যের স্বার্থে ও সংঘাত নিরসনের খাতিরে 


| তাত্তার্তহাদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


সাবেক শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপতিকে দ্বিতীয় ভাইস 
প্রেসিডেন্টও নিয়োগ করেন। ফলে দক্ষিণ 
আফ্রিকা বড় ধরনের জাতিগত সহিংসতা ও 
রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। অন্যদিকে 
আমরা একই দক্ষিণ আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য 
দেশসমূহে ছন্দ-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতিগত ও 
নৃ-তাত্বিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর (ক্ষমার দৃষ্টান্ত 
অনুসরনের বিপরীতে) রক্তক্ষয়ী সংঘাত 
অবলোকন করছি । বলতে গেলে আমরা দেখি 
কিছু সংখ্যক জাতি যুদ্ধে যুদ্ধে সংঘাতে সংঘাতে 
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । বলাবাহুল্য ক্ষমার উদ্যোগটি 
নিতে হবে বৃহৎ শক্তিগুলোকে অর্থাৎ দু'পক্ষের 
মধ্যে অধিকতর শক্তিমান পক্ষটিকেই । সকল 
ক্ষেত্রেই সমঝোতার ও উদ্যোগটি নিতে হবে 
ক্ষমতাসীন গ্রুপ বা দল বা পক্ষকে বা ব্যক্তিকে । 
এতেই শান্তি-স্থিতি-সমৃদ্ধি। গোয়ার্তুমি, জেদ, 
অনমণীয়তা কোন ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠীকে তিলে 
তিলে ধ্বংস করে দিতে পারে । 

নিকট অতীতেও আমরা দেখেছি- বিশেষত পাক- 
ভারত বিভাজনের পর উভয় রাষ্ট্রই রাজনৈতিক 
ক্ষমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে । পরবর্তীতে তা অনেক 
সুফল দেয় । বিস্তারিত আলোকপাতে না গিয়ে 
বলতে পারি, ভারত মুসলিম লীগকে ভারতে 
রাজনীতি করার সুযোগ দেয় অনুরূপ পাকিস্তানও 
কংগ্রেসপন্থীদের পাকিস্তানে রাজনীতির সুযোগ 
দেয়। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 
আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৫ জন পাক সেনাকে 
যুদ্ধ অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়। এবং 
স্বাধীনতাবিরোধী অপরাধের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা 
করে দেশে স্থিতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করে। 
প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধর্মে ক্ষমা চাওয়ার নীতি-আদর্শ 
অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র 
করার সুযোগ রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য 
হচ্ছে- ইসলাম ধর্মে তাওবা, হিন্দু ধর্মে প্রায়শ্চিত্ত, 
খ্রিস্ট ধর্মে 00100955100. তওবার মূল চেতনা 
হচ্ছে অতীতের ভুল-দোষ-অপরাধ স্বীকারপূর্বক 
মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা । ইসলামে 
তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম 

পবিত্র হাদিস-কোরআনে উল্লিখিত আছে- মহান 
আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না, তথা 
বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না 
মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক দিন তাওবার নির্দেশ 
রয়েছে । তাছাড়াও ধর্মভীরু মুসলমানেরা মৃত্যুর 
পূর্বে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তাওবা করে থাকেন 
হাদিসে উল্লেখ আছে, যে অন্যকে ক্ষমা করবেন 
তিনিও আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্য হবেন । ক্ষমা এমনই 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় | সুতরাং সমাজে ক্ষমা শাস্তি, 


শি।ক্ষা। সং।বা।দ। 
কেন্দ্রীয় মসাজিদ 
ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় 
রিয়াদ 


সৌদি আরবে 
উচ্চশিক্ষার সুযোগ 


“ধন্য এশিয়া, ধন্য আরব, ধন্য মক্কা পুণ্য দেশ, 

তোমাতে এসেছে প্রথম নবী তোমাতে এসেছে শেষ” 

মুসলমানদের তীর্থ স্থান মক্কা-মদীনার দেশ সৌদিআরবের উচ্চশিক্ষা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক আগে 
থেকেই স্বীকৃত । বিশ্বের কয়েকটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এই পুণ্যভমিতে | তবে অন্যান্য 
দেশের চেয়ে সৌদি আরবের উচ্চশিক্ষা ভিন্ন । দেশি-বিদেশী সবার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সৌদি 
সরকার । 

শিক্ষার ভাষা: আরবি সৌদি আরবের রাষ্ত্রিয় ভাষা হওয়ায় এখানকার পড়ার ভাষাও আরবি,আরবি 
ভাষায় যাদের দক্ষতা রয়েছে তারা এখানে পড়ার অগ্রাধিকার পাবেন । বিদেশি শিক্ষার্থীদের মূল 
ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করানোর আগে আরবি ভাষা ইনষ্টিটিউটে ভর্তি করানো হয় । তবে সৌদি আরবের 
কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে 
শিক্ষা দান করা হয় | সে ক্ষেত্রেও আরবী ভাষা জ্ঞান থাকলে ভাল হয় । 

শিক্ষা ব্যবস্থা: সৌদি আরবে শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চস্তরে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম ফিল, পিএইচডি সহ 
সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। 

পড়াশুনার বিষয়: উচ্চ শিক্ষার অনেক বিষয় এখানে রয়েছে । উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় দেওয়া হলো- 
দাওয়াহ, তাফসীর, উসুলুদ্দীন, ইসলামিক ল, ভাষা ও সাহিত্য, আর্টস এন্ড হিউমেনিটিজ, সোশাল 
সায়েন্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । 

সুযোগ সুবিধা: অন্যান্য দেশের তুলনায় সৌদি আরবের প্রেক্ষাপট ভিন্ন । এখানে শিক্ষার্থীদের 
পড়াশুনা এবং থাকা-খাওয়ার সব খরচ সরকারই বহন করে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টিউশন ফি 
নাই | হাফিযে কুরআ'নের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা । প্রতিমাসে একজন ছাত্রকে স্কলারশিপ বাবদ 
দেওয়া হয় ৮৪০ রিয়াল । মক্কা-মদীনা যিয়ারত ফ্রি, প্রতি বছর দেশে আসা যাওয়ার জন্য বিমান 
টিকিট ফ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্টুরেন্টে রয়েছে স্বল্পমূল্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা । ব্যাচেলর হলে দুই 
তিন বিশিষ্ট কক্ষ আর সস্ত্রীক হলে ফ্যামিলি বাসা দেওয়া হয় । 

কিভাবে ভর্তি হবেন: সৌদি আরবের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান আগে তা নির্ধারণ করুন । 
তারপর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করুন । আবেদনপত্র পাঠানোর জন্য নিম্মবর্ণিত 
কাগজগুলি অবশ্যই রেডি থাকতে হবে । দাখিল/আলিমের মার্কসিট, জন্ম নিবন্ধন সনদ, স্বাস্থ্য সনদ, 
ছয় কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিতে হবে । এগুলো সত্যায়ন করতে হবে 
যথাক্রমে আরবি অনুবাদ-নোটারি-মাদ্রাসাবোর্ড -শিক্ষা মন্ত্রণালয়-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সৌদি দূতাবাস 
হতে । এছাড়াও বাংলাদেশের কোন ইসলামী সংস্থা অথবা ইসলামিক ব্যাক্তিত্ের কাছ থেকে তাযকিয়া 
(প্রশংসা পত্র) নিতে হবে । উল্লেখ্য যে, ফ্যাকাল্টি অব কুর'আনে মাস্টার্স করার জন্য ছাত্রকে হাফিযে 
কুর'আন হতে হবে । আলিম পাশের পর ৫ বছর অতিক্রম হতে পারবে না । বয়স ২৫ বছরের বেশি 
হতে পারবে না । এছাড়া আপনি যদি দাওরায়ে হাদীস অথবা আলিম পাস হন তাহলে আপনার ফাইল 
তৈরি, প্রসেসিংয়ে এবং সার্বিক সহযোগিতা,পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন । চট্টলা ডট 
কম, জামাল খান চট্টগ্রাম । ০১৮১২-৪২৪২১৬, ০১৭৪৯-২০৬৩৫৩, ০১৬৭৪-৮১২১৫৪ | ই-মেইল 
করতে পারেন 10789017001 11811.001] | 

সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট দেওয়া হলো: 

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ৮/%৮ড/.10.০00.98. 

উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/৬/-11011.900.98 

আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৮/৩/-111010170.9010-58. 

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় ৮/৮/৮/.1590.900.38 


স্থিতি, দয়ার আবহ সৃষ্টিতে এভাবে গুরুতৃপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আসুন আমরা 
আমাদের ব্যক্তিজীবনে কৃত অপরাধের দোষ 


তায়েফ বিশ্ববিদ্যলয় ৮/৮/৮৮.101.9000.59 
বাদশাহ আলফয়সল বিশ্ববিদ্যালয় ৮/৮/%/.81091591.900.98 
প্রিস সুলতান বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/ড/.1971.9011.58 


স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি প্রচলনে সচেষ্ট 
হই। 


লেখক: সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক 
সেপ্টেম্বর”*১১ 


দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৬/$/.011.900-99 
কিং আব্দুল্লাহ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/৬/.181191.9001.59 


গ্রন্থনায়: এন. এইচ. মাসুম 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৬ 


* নাহু, ছরফ ও আরবী সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ 
* বাংলা, ইংরেজির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 

* পূর্ণাজ সিলেবাসের উপর আলোকপাত 

* মডেল টেস্টের ব্যবস্থা 

* অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
* অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণ তন্বাবধায়ন 

* মনোরম, স্বাস্থ্যসম্মত, দ্বীনি ও আমলী পরিবেশ 

* উনুত ছাত্রাবাস ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 


101100.00| 


5-710|: 111101110_710120) 


টি বিভাসমহ 22222222222 
+ হিফজুল কুরআন বিভাগ 
* কিতাব বিভাগ [এবতেদায়ী থেকে মেশকাত] 
* শর্টকোর্স বিভাগ [১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী] 
* নূরানী তালিমুল কুরআন বিভাগ 
লা ও ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ 
* | বিভাগ 


ভর্তি শুরু : ৬ শাওয়াল 
ভর্তির শেষ তারিখ : ১৫ শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী 


সেপ্টেম্বর১১ _____ঁঁঁঁ্্্া ঢ। আত্তান্তহীদ ২৭ 


ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে মিসর এবং অন্যান্য 
আরবদেশগুলো চোখ কচলাতে কচলাতে 
অবচেতন সুখনিদ্রা থেকে জাগ্তত হয় । অলস 
চোখের মিটিমিটি চাহনীতে পৃথিবীর চারদিকে 
মানব জীবনোপকরণে আধুনিকতার সয়লাব, 
প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করার যাবতীয় উপায় 
উপকরণ এবং প্রকৃতিকে মানুষের অধিনস্ত করার 
সকল আয়োজন দেখে হতবাক । চিন্তার জগতে, 
ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, কাব্যে, সর্বত্রই 
নতুন নতুন আবিষ্কার, আধুনিক তথ্য, তত্ব ও 
প্রযুক্তির ছড়াছড়ি । পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকগণ 
নতুন আঙ্গিক, অবয়ব ও রূপে সাহিত্য চর্চা 
করছে, কবিতা লেখছে। বাস্তব উপলব্ধি ও 
অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাদের লেখার মধ্যে ফুটে 
উঠছে। সাহিত্যকে গণমানুষের জীবন ঘনিষ্ট 
করতে তথ্য, তত্ব, যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা 
সাহিত্য কর্মকে উচ্চমানের সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে । তখন থেকে আরব দেশগুলো 
পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের অধিবাসী, তাদের সভ্যতা ও 

ংস্কতির সাথে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 
ফেলে । তবে এটাও সত্য যে, আরবগণ 
পাশ্চাত্যের সাথে নিজেদেরকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে 
ফেললেও তারা তাদের সোনালি অতীত, বর্ণাঢ্য 
এঁতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একেবারে ভুলে 
যায়নি । উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আরবি সাহিত্যের 
বিশাল ভান্ডারকে তারা পুনজীবিত করেন । 
পুরাতন সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের উত্তম 
দিকগুলো বিবেচনায় রেখে, দুই সংস্কৃতির মধ্যে 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ উচ্চতর ডিগ্রি এবং 
গবেষণাকর্মের জন্য পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন | তারা সেখানে 
দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্তলীর নিকট থেকে 


মাধ্যমিকে পড়ার সময়েই পাশ্চাত্যের 
সাহিত্যকর্ম; গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং কবি 
সাহিত্যিকদের জীবনী সম্পর্কে ব্যাপক 
জ্ঞানার্জন করে । অধ্যয়নলন্ধ জ্ঞান তাদের 
সচেতন বা অবচেতন মনে ব্যাপক প্রভাব 


সেখানকার নতুন আচার আচরণ, চিন্তা-চেতনা 
ও জীবন উপকরণও আমদানি করেন । 

২. অনুবাদ কর্ম: পশ্চিমা দেশের জ্ঞানীগুণী, 
চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের লেখা বইপুস্তক, 
দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, আইনকানুন ইত্যাদি 
বিষয় আরবি ভাষায় অনুদিত হয় । আরব 
জাতির বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সেগুলো 
অধ্যয়ন করার ফলে তাদের মধ্যে নতুন চিন্তার 
সথ্র হয় । সময়ের পরিবর্তনে সেসব চিন্তা- 
চেতনা আরবদের জাতীয় সম্পদে পরিণত 
হয় । জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হতে শুরু করে। তাই কোন রকম ইচ্ছা 
আকাজ্ফা ছাড়াই পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার 
বহিঃপ্রকাশ বক্তা-বাগ্মীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, 
কবিতার লাইনে লাইনে এবং শিল্পকর্মের 
মাধ্যমে হতে থাকে | ফলশ্রুতিতে সাহিত্য ও 
শিল্পকর্ম নতুন আঙ্গিকে রূপ নেয়। নিজস্ব 


অবয়বে আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে | যা 
পূর্বের যেকোন সময়ের সাহিত্য ও শিল্প থেকে 


ভন্নতর । 


৩. শিক্ষার প্রসার : আরব দেশের সরকারপগ্তলোর 


ফেলে । যা তাদের দৈনিন্দন জীবনের চিন্তা- 
ভাবনা, কথাবার্তা, লেখালেখি ও কবিতা 
রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় । তা ছাড়াও লেখা 
পড়ার উচ্চ স্তরের ইনস্টিটিউট ও 
গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা আরবদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে 
নেয় । তাই তারা পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণীয় 
নিজেদের মন মানসিকতাকে প্রস্তুত করে 
তোলে । 

৪. সংবাদপত্রের উন্নতি: পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
আরবদের ব্যাপক যোগাযোগের ফলে আরব 
দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় । পাশ্চাত্যের অনেক 
নতুন বিষয়বস্তু সংবাদপত্রের সাথে যোগ 
হওয়ার ফলে পাঠকসমাজ এমনকি সাধারণ 
জনগোষ্ঠীর নিকট এটি একটি বিশাল জগত 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । 

পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন এক জাতিও নয়। 
অনুরূপভাবে তাদের সংস্কাতও এক নয় । বস্তত 
তারা নানা জাতিতে বিভক্ত | তাদের রুচি, আদব- 
শিষ্টাচার এবং ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন । প্রত্যেক জাতির 
নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতি আছে । জীবনের পৃথক দর্শন 
রয়েছে। মিসরসহ অন্যান্য আরবদেশগুলো 
পাশ্চাত্যের কোন একটি জাতির সাথেই 
যোগাযোগ করেছে তা নয় বরং তারা গোটা 
পাশ্চাত্য সমাজের সাথেই বিভিন্ন মিশন ও তাদের 
অনূদিত সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় । 
তাদের এ যোগাযোগ ফ্রান্স, বিটেন, জার্মানি, 
ইতালি, রাশিয়া, স্পেন, আমেরিকা এবং আরো 
অন্যান্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এ যোগাযোগের 
মাধ্যমে পশ্চিমা দেশের প্রতিটি সমাজ ও জাতির 
লোকদের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত 
হওয়ার সুযোগ লাভ হয় | বিশেষ করে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আকাশ পথে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে তাদের সাথে 
যোগাযোগ ও মেলামেশা বৃদ্ধি পায় । 


পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্যের বিখ্যাত 


পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর নানা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত প্রতিনিধিদল জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ফিরে আসার ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয় । 
ও ইসমাঈল পাশার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক 


সমন্বয় সাধন করে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা 

করে । আধুনিক আরবি সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে 

অনেকগুলো কারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে । 

তনাধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 

১. উচ্চশিক্ষার জন্যে পাশ্চাত্যে গমন: 
আরবদেশ থেকে বিশেষ করে মিসর থেকে 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মেধাবী ছাত্র, 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


অবদান রাখার ফলে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি 
সাধিত হয় । ফলে শিক্ষাকার্যক্রমে পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন দেশের সাথে আরবদের যোগাযোগও 
গভীর হয় ৷ একইভাবে শিক্ষা বিপ্রবের জোয়ার 
সিরিয়া এবং লেবাননেও পৌঁছে । ফলে 
একজন আরবি ছাত্র কায়রো, বৈরুত, দামেস্ক 
এবং বাগদাদের স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ 


সংস্কৃতির মধ্যে কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
দ্বারা আরবি সাহিত্য অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছে তা 
সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এতটুকুন বলা 
যেতে পারে যে, প্রথমত ফ্রাঙ্সীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির প্রভাবটিই আরবি সাহিত্যের উপর 
পড়ে । আরবগণ সেখান থেকে জীবনঘনিষ্ঠ সব 
কিছুই অর্থাৎ চিকিৎসা, কারিগরি, বিজ্ঞান, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, আইন-কানুন, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি 
আমদানি করে। তারপর বৃটেনসহ পাশ্চাত্যের 
অন্যান্য সংস্কৃতি থেকেও কিছু গ্রহণ করা হয়। 
তবে সেসব সংস্কৃতির বড় ধরনের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়নি । অপরদিকে লেবানন ফ্রান্সের 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকা ও 
বৃটেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকেও অনেকাংশ গ্রহণ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় করে সাহিত্য জগতকে 


লেখাতে অকাট্য যুক্তি, বাস্তব প্রমাণাদি ও তাত্ত্বিক 


একটি সমন্বিত ধারার সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন । 


কথার চেয়ে সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও 


করে। তা ছাড়াও পাশ্চাত্যের অন্যান্য 


তারা একদিকে প্রাচীন সাহিত্যের বলিষ্ঠ 


জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমানভাবে 
তাদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব 


লেখনপদ্ধতি, প্রার্জজ ভাষা ও সুস্পষ্ট 
বিষয়গুলোকে অনুসরণ করেছেন । অপরদিকে 


বিস্তার করে । পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই 


আধুনিক সাহিত্যের সুন্দর উপস্থাপনা এবং 


ভাবধারার মধ্য দিয়েই আধুনিক আরবি সাহিত্য 
গড়ে উঠে । 


অভিনব ও মৌলিক বিষয়বস্তকেও গ্রহণ 


আত্মতৃপ্তিমূলক কথাই মুখ্য বিষয় থাকে । তবে 
গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন, নির্বাচিত 
গাঁথুনী, বাক্য রীতির সুর ও ঝংকার অত্যাবশ্যক । 
যাতে করে পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয় । পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ বলে 


করেছেন । তবে চিন্তা, ভাব ও খেয়ালের ক্ষেত্রে 


অনুভূত হয় । আধুনিক গদ্যের উল্লেখযোগ্য প্রকার 


আরব জাতির জীবন, মন-মানসিকতা ও সাহিত্য 


কখনো প্রাচীন সাহিত্যের আবার কখনো নতুন 


জগতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী 


সাহিত্যের অনুসরণ করেছেন । এ সকল কবি 


প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি আরব-জনগোষ্ঠীর 
হৃদয়-মনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের 


সাহিত্যিদের মধ্যে মাহমুদ সামী আল বারুদী 


হলো গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি । 
এগুলোর উপরও পাশ্চাত্যের ব্যাপক প্রভাব 
রয়েছে । যাইহোক আধুনিক গদ্য সাহিত্যের 


(১৮৩৭-১৯০৪ ঈ.) অন্যতম । প্রকৃত পক্ষে তিনি 


প্রেরণাও তাদেরকে শক্তভাবে অনুপ্রাণিত 


আরবি কবিতাকে বিপর্যস্তের কবল থেকে মুক্ত 


উল্লেখযোগ্য পথকৃৎ হলেন শায়খ জামাল উদ্দিন 
আফগানী, শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু, আবদুল্লাহ 


করেছিল । তারা অতীতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের 
সম্মান, মর্যাদার কথা সর্বদাই গর্বের সাথে উন্লেখ 


করেছেন । তিনি আরবি কবিতাকে ধ্বংসের হাত 


নাদীম, আদীব ইসহাক ও কাসিম আমীন প্রমুখ । 


থেকে উদ্ধার করে এর পুনর্জন্ম দিয়েছেন । 


তা ছাড়াও আধুনিক আরবি সাহিত্যের উন্নতি ও 


করতেন । তাদের কৃতিত্রপূর্ণ কর্মের আলোচনার 


এজন্যই তাকে আধুনিক আরবি সাহিত্যের 


মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করার 
প্রয়াসী হন । এসব কিছুর একমাত্র মাধ্যম ছিল 
প্রাটান আরবি সাহিত্য । আরবদের সার্বিক জীবনে 
এ সাহিত্যের বিশাল বিস্তৃতি ছিল। সত্যি কথা 
বলতে কি আরব জাতির মন-মানসিকতার 


রেনেসাঁর জনক বলা হয় । 


অগ্গতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদেরও একটি ভূমিকা 
রয়েছে । বস্তুত আরববিশ্ব যখন শিক্ষা-দীক্ষা, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ 


শেষ সময়গুলোতে কতিপয় সাহিত্যিক ইউরোপের 
জাতিগুলোর জীবন ও সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিতে 
এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং 


প্রতিচ্ছবি ছিল আরবি সাহিত্য । সাহিত্যের 
মাধ্যমে খুব সহজেই তাদের সম্পর্কে স্ববিস্তারে 


রাজনৈতিক কারণে গড়ে উঠা বিভিন্ন সাহিত্য 
দর্শন ও মতবাদ (5০9179015 9111601801০) এর 


ধারণা পাওয়া যেত । তাদের চিন্তা, চেতনা, 


অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন। তাদের 


অনুভূতি, আদত-অভ্যাস,  কৃষ্টি-কালচার, 
আকীদাহ-বিশ্বাস, ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচয় 
সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠে । সুতরাং পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ যখন আরবদের মধ্যে 
বৈতে শুরু করে, তখন আরবদের জীবনঘনিষ্ঠ 


এ চেষ্টার উদ্দেশ্য বিশেষ কোন সাহিত্য সৃষ্টি ছিল 
না। নিছক নতুনত্রের প্রতি প্রবল আকাক্সখা এবং 
পশ্চিমা সাহিত্যের অনুকরণের অভিপ্রায়ই তাদের 
মধ্যে প্রবল ছিল । আধুনিক সাহিত্যে কবিতার 
পাশাপাশি গদ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে । বিগত 


প্রাচীন এতিহ্য আরবি সাহিত্যের সয়লাব 


শতাবদীগুলোর কৃত্রিমতা নির্ভর ও সাহিত্যের 


প্রচপ্তভাবে নতুন সভ্যতার উপর যদি আছড়ে 
পড়ে, তাতে বিস্মিত হওয়ারও কোন কারণ নেই । 


মৌলিকত্ব বিবর্জিত গদ্যসাহিত্যের অক্টোপাশ 
থেকে গদ্য সাহিত্য বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় । 


তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আরব বিশ্বের 


আধুনিক যুগে গদ্য মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্ত 


সাহিত্যিকগণ প্রায় দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত এ দু'টি 
ধারায় প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এক রকম 


বতার প্রেক্ষাপটে নানা সমস্যা সম্ভাবনা ও নানা 
সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত হতে শুরু করে । 


ছিলেন না। সাহিত্যিকদের একদল নিজেদের 


দীর্ঘ দিনের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মাযলুম 


সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বতন্ত্র সামাজিক বিধি- 


মানবতাকে রক্ষা করা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের 


বিধান ও উপায় উপকরণ এবং জীবনযাপনের 


পাশে দাঁড়ানো, শুরা ভিত্তিক শাসন পদ্ধতির দিকে 


পৃথক রীতি-নীতির যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আরবি 


আহবান করা, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের 


সাহিত্যের প্রাচীন ধারার মধ্যেই নিজেদেরকে 
সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি এবং উপস্থাপন রীতিনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 


বিরুদ্ধাচরণ এবং গণমানুষকে সচেতন করা, 
সমাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা, 
সমাজসংস্কার করা, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা 


প্রাচীন আরবি সাহিত্যের প্রভাবই তাদের ওপর 


করা, সুষম বন্টন, সামাজিক সুবিচার ইত্যাদি 


অধিক মাত্রা ছিল । এতদ সত্তেও নতুন সভ্যতার 
বহুল প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা এবং পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ হয়ে 


বিষয়ের ওপর গদ্য রচিত হয় । সুতরাং গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্ত হলো সমাজ, রাজনীতি 
এবং সাহিত্য ইত্যাদি । এ বিষয়বস্তগুলোর 


আরবিপত্র-পত্রিকা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে 


প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


প্রকাশিত হওয়ার ফলে তারাও পশ্চিমা সাহিত্য- 


সামাজিক গদ্যের ভাষা বাক্য যেমন বিশুদ্ধ হওয়া 


ংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত 


অপরিহার্য, অনুরূপভাবে তা হতে হয় কৃত্রিমতা ও 


থাকতে সক্ষম হননি । কোন কোন সাহিত্যিকের 


অলংকারমুক্ত | যথার্থ ও স্পষ্ট মর্মার্থ ও তত্ত্ব 


উপরে পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব 
ফেলে । তাদের সাহিত্যকর্ম পাঠকালে পাঠকগণের 


সমৃদ্ধ, যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভর । অপরদিকে 
সংবাদপত্র ও রাজনীতি বিষয়ক গদ্যের ভাষা ও 


মনে হবে, তারা যেন ফরাসী কিংবা ইংরেজ 


ভাব উভয়ই হতে হয় সহজ, প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট । 


সাহিত্যিকদের লেখা আরবি ভাষায় পাঠ করছে। 


কেননা এ ধরনের লেখার পাঠকদের মধ্যে 


তৃতীয় আরেক দল সাহিত্যিক পুরাতন ও নতুন 


সেপ্টেম্বর”১১ 


সাধারণ ও কম শিক্ষিত পাঠক থাকেন । এসব 


ছিল তখন পশ্চিমা দেশ থেকে অনেকেই প্রাচ্যে 
শিক্ষার্জন করতে আসেন । এভাবে আরবগণ 
ইউরোপীয় সভ্যতা নির্মাণে বিরাট অবদান 
রাখেন । কিন্তু আরবদের সঙ্গে ইউরোপের 
যোগাযোগ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকলেও ক্রুসেড 
যুদ্ধের পর তারা আবার আরব বিশ্বের সঙ্গে 
যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করে । ততদিনে ইউরোপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে মানবতার 
জন্যে অনুকরণীয় হয়ে উঠে। তাদের 
পুনঃযোগাযোগের মাধ্যমে আধুনিক যুগে প্রাচ্য 
তাদের কার্যক্রম নতুন করে মাত্রা যোগ করে । 
তাদের এসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য হলো: 

১. এশিয়া সংঘ: প্রথমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরব 
দেশে এশিয়া সংঘ নামে একটি সংস্থা গঠন 
করে । তারপর তাদের অনুসরণে আমেরিকা, 
জার্মান, ইটালী ও অন্যান্য দেশও প্রাচ্য ভিত্তিক 
বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে । 

২. আন্তর্জাতিক সম্মেলন: এ সব সম্মেলনে 
গবেষণামূলক বিষয়বস্তর উপর আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো । এখানে পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্যের বিখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ 
অংশগ্রহণ করতেন । 

৩. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: বস্তুত আরব ও মুসলিম 
বিশ্বের অনেক মূল্যবান সম্পদ আরব 
দেশগ্তলোতে না থাকলেও পাশ্চাত্যের অনেক 
লাইব্রেরিতে সেগুলো রক্ষিত আছে। এসব 
সম্পদ তারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান 
থেকে সংগ্রহ করেছেন । পরবর্তীতে আরব 
সাহিত্যিকগণ ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগার 
থেকে অমূল্য ও দুস্প্রাপ্য পুস্তক সম্পদ সং 
করে আরব বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষণ 
করেন। 

৪. প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট: ইউরোপের বড় বড় 
রাজধানী শহরগুলোতে প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট 
গড়ে উঠে । প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার সাথে আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়ার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


ফলে আধুনিক আরবি সাহিত্যে তাদের 


জারীর, আববাসীয় যুগের আল মুতানাববীসহ 


অবদান অনস্বীকার্য । বরং আধুনিক আরবি 


খ্য কবিগণ কত সুন্দরভাবে তাদের সমাজ, 


(খ) আল বারুদীর কবিতায় আধুনিকতার 
বৈশিষ্ট্য: কবি আল বারুদী প্রাচীন কবি- 


সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে 


পরিবেশ, মানৃষ ও তাদের জীবনের চিত্র তুলে 


সাহিত্যিকদের অনুসরণ করলেও তার কবিতায় 


প্রাচ্যবিদদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ ৷ তাদের 


ধরেছেন কবিতার মাধ্যমে । অলংকার শাস্ত্রের 


আধুনিকতা ও নতুনত্ের ছাপ স্পষ্টভাবে রয়েছে । 


গবেষণা পদ্ধতি, একাডেমিক আলোচনা 


জগদ্দল পাথর থেকে তাদের কবিতা মুক্ত | কৰি 


পর্যালোচনা, সাহিত্য সমালোচানার নিয়মনীতি, 


আলী লাইছী, আব্দুল্লাহ ফিকরী এবং আয়েশা 


সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবন ইতিহাসের 
সূক্ষ্ম মূল্যায়ন ধারা, বিয়য়বস্তু নির্বাচন করার 
ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন । 
প্রাচ্যবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ডি 
সাসী, কাতারমীর, ডি প্রেসভাল, কারলিল, 
এ্যডওয়ার্ড লীন, স্যার টমাস আরনন্ড, 
মার্গালিয়ট, জীব, ক্রুকলম্যান প্রমুখ । 
প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে 
বর্তমানে যে ধারার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রাচ্যবিদদেরই 
অবদান | তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক 
আরব সাহিত্যিক ও লেখকগণ সাহিত্য ও 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন । যেমন_ 
জুরজি যায়দানের “আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, 
ফাদার লুইয়াস শীখুর “আরবি সাহিত্য, মোস্তফা 
সাদিক রাফিয়ীর “আরবদের সাহিত্যের ইতিহাস", 
হাফনী নাসেফের “সাহিত্য বিজ্ঞান' । তবে তাদের 
একাডেমিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব 
থাকলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক 
প্রাচ্বিদি আরবদের বিষয় নিয়ে লেখতে গিয়ে 
তাদের সাহিত্যের প্রতি সব সময় সুবিচার করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার 
উধ্র্বে তুলে ধরতে পারেননি । পক্ষপাতমূলক 
আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ বিশ্বাস, 
ইতিহাস এতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষোদগার 
করেছেন এবং সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ তৈরি 
করেছেন । 


যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা আরব 
সাহিত্যিকদের মন মগজ ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে 


বেশি প্রভাব ফেলেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে । এর ফলে 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আমরা কতিপয় সাহিত্য দর্শন, মতবাদ ও স্কুল 
এর আবির্ভাব লক্ষ্য করি। এগুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো: 

এক. আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ স্কুল 
(মাদরাসাতুল ইহইয়া): উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবি সাহিত্য তার স্বকীয়তা 
নিয়ে দাঁড়াতে পারিনি । এ সাহিত্যের উপর 
কৃত্রিমতা ও অলংকার শাস্ত্রের ভারে ন্যুজ হয়ে 
পড়ে ছিল। এ সময়ের সাহিত্য তখন রীতিমতো 
একটি অধপতিত সাহিত্য ৷ এ যুগের মাঝামাঝির 
আগমন হতে না হতেই আরবি সাহিত্যে 
পরিবর্তনের আবহাওয়া লাগতে থাকে ৷ একদল 
সচেতন আরব সাহিত্যিক জাহিলী যুগের কবিতার 


তাইমুরিয়্যাহদের মতো কবিগণের মাধ্যমে এ 
ধারার পরিবর্তন হতে শুরু করলেও তারাও 
কৃত্রিমতা থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসতে 
পারেননি । মূলত আবরি সাহিত্য তার পতন 
অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছে মাহমুদ 
সামী আল বারুদীর হাতে । এ কারণে সাহিত্যিক 
সমালোচকগণ তাকে ওআরবি সাহিত্যের 
নবজাগরণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত 
করেছেন । তার অনুসরণে তার ছাব্রগণ এ ধারাকে 
গতিশীল করেছেন এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
সাহিত্যকে তার প্রাচীন সোনালি যুগের দিকে 
ফিরেয়ে দিয়েছেন এবং এর সাথে নতুনত্বের 
প্রলেপ দিয়ে আরবি সাহিত্যকে আরো অধিক 
সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ সামী আল বারুদী 
আরবি সাহিত্যের প্রাণ এবং এর স্বকীয়তা ফিরিয়ে 
দিয়েছেন । দুর্বল পদ্ধতির শোচনীয় অবস্থা থেকে 
আরবি সাহিত্যকে পরিত্রাণ দিয়েছেন । 
মাহমুদ আল বারুদীর কবিতার মধ্যে যে প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহিত্য ও কবিতার বৈশিষ্ট্যের সমাহার 
ঘটেছে । নিয়ের আলোচনা থেকে তা 
(ক) আল বারুদীর কবিতায় প্রাচীন বৈশিষ্ট্য: 
১. মাহমুদ আল বারুদী কবিতার বিষয়বস্ততে 
কোন নতুনত্ব উদ্ভাবন করেননি । তিনি 
অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 
স্তুতি কবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা, তিরস্কার ও 
ভতর্সনামূলক কবিতা, শৌোকগাঁথা কবিতা, 
গৌরবময় কবিতা, প্রেম কবিতা ইত্যাদি ৷ তার 
কবিতা পাঠে মনে হয়, তিনি আববাসীয় যুগের 
কবি হিসেবে কবিতা লেখছেন । 
২. প্রাচীন কবিদের মতো বন্ধুর বাড়ি ঘরের 
ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা 
দিয়ে কবিতার সূচনা করা । জাহিলী যুগের 


ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্ত, সুর, ছন্দ, আবেগ- 

অনুভূতি ও গঠন আকৃতি, সবকিছুতে এ নতুনত্ব 

স্বাক্ষর রয়েছে । যেমন_ 

(ক) বর্ণনামূলক কবিতা: বর্ণনামূলক কবিতায় 

আলবারুদীর নতুনত্ব রয়েছে। রয়েছে 

আধুনিকতার স্পষ্ট প্রভাব | যেমন_ 

১. প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি প্রচন্ড 
বৃষ্টির রাতের বর্ণনা দিয়েছেন । উত্তাল সাগর ও 
প্রচণ্ড ঝড়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন । মেঘমালা, 
বিদ্যুত, বজ এবং মানুষের জীবনে এগুলোর 
প্রভাব কি তার বর্ণনাও সুক্সভাবে তুলে 
ধরেছেন। 

২. গ্রামীণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিতায় গ্রাম 
ও পল্লীর মনরোম দৃশ্যের বর্ণনা তুলে 
ধরেছেন । তুলা, সুতা, নৌকা, ক্ষেত- খামার, 
পাখি এবং মৌমাছির এক ফুল থেকে আরেক 
ফুলে বিচরণের বিবরণকে সৃক্মভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । 

৩. মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের বর্ণনা দিতে 
গিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, যুদ্ধবিগ্রহ, 
চলাফেরা, উঠাবসা, লেনদেন ইত্যাদির 
ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন । এগুলো ছাড়াও 
আরো অনেক বিষয়ের বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে 
তুলে ধরেন । 

(খ) রাজনৈতিক কবিতা: রাজনৈতিক কবিতা 

প্রাচীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ বিষয়বস্তর ওপর 
কবিতা লেখা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের 
বিষয়বস্ততে নতুনত্বের প্রলেপ জড়িয়ে আধুনিক 
সাহিত্যে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর 
সবটুকু কৃতিত্ব মাহমুদ আল বারুদীর | 
আলবারুদীর রাজনৈতিক কবিতায় যুলুম নির্যাতন 
ও সর্ব প্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে একদিকে তার 
প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহাআক মনোভাব, অপরদিকে 
মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার এবং সাম্য 
প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ 
স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । এ কারণে তাকে 
কারাবরণ করতে হয় এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 


কবিতার তন্তু, অর্থ, খেয়াল, অবয়ব ও বাহ্যিক 


নির্বাসনে জীবন, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য, কর্মস্পৃহা 


গঠন প্রকৃতি, সকল দিক মিল রেখে কবিতা 
রচনা করেছেন । সেই যুগের কবি না হয়েও 


সবকিছু হারাতে হয় । তিনি তার এসব কবিতার 
মাধ্যমে মিসরের সামাজিক বিশৃক্সখলা, নৈতিক 


তিনি যে তাদের ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করতে 
পারতেন সে স্বাক্ষর রেখেছেন । 


অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন । বিপর্যস্ত জীবনযাপনে 
ক্ষুব্ধ জনমানুষের রোষানল রক্তাক্ত বিপ্রবের দিকে 


৩. প্রেমময় কবিতার মাধ্যমে নারীর বর্ণনা দিতে 
গিয়ে প্রাটান কবিতার মতো হরিনী এবং 


মোড় নিতে পারে সেদিকেও সতর্ক করেছেন । 
যালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যে মানুষকে 


দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেন যে, প্রচীন 
কবিতাই তো স্বাভাবিক কবিতা । এখানে 
টা মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে 

| এখানে কৃত্রিমতার কোন ছাপ নাই। 


সেপ্টেম্বর”১১ 


আকাশের চাঁদের সাথে নারীর তুলনা 
করেছেন । 


আহ্বান জানিয়েছেন । সমাজের আশু সংস্কার 
এবং শুরাই নিযামের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে 


৪. প্রাটীন কবিদের মতো অলংকার শাস্ত্রে 
ব্যবহার সহ প্রাচীন বিষয়বস্তুকে অধিক মাত্রায় 
গ্রহণ করেছেন । 


মানুষকে সচেতন করেছেন । 
এসব বিষয়বন্ত পুরাতন সাহিত্যের বিষয়বস্তু 
হলেও আল বারুদী নতুন আঙ্গিকে সেগুলোকে 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


পেশ করেছেন । প্রাচীন ধারা থেকে কিছুটা 


স্কুলের অনুসারী । তারা নিজেদের কবিতায় 


বিভিন্ন সাহিত্য দর্শন ও মতবাদের অনুসরণে 


বেরিয়ে এসে বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন । 


সহজসরল ভাষা ও বাক্যের ব্যবহার করতেন । 


মাহমুদ আল বারুদী কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি 
পরবর্তীতে 9110901 01 16158] 01 1৪19 
[.119181016 বা “আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ 
স্কুল' বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের অনেকে এ 
মতবাদের অনুসারী ছিলেন । যেমন_ আহমাদ 
শাওকী, হাফিয ইবরাহীম ও তাওফীক আমীনসহ 
অনেকে । এসব কবি সাহিত্যিকদের অধিকাংশই 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে রীতিমতো পরিচিত । 
যেমন- আহমাদ শাওকী, আহমাদ মুহাররমসহ 
আরো অনেকে । নীলনদের কবি বলে খ্যাত 
প্রভাবান্বিত না হলেও তিনি যুগ ও সময়ের 
চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন না বরং বলা যায় 
তিনি স্বজাতির দাবি ও যুগের চাহিদার প্রতি বেশি 
সশ্রদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও 
আপোষহীন ছিলেন । ইসলাম ও আরবি ভাষার 
প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন । তাকে 
অনুসরণ করেছেন সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন 


কবিতার জন্যে পৃথক শব্দ চয়ন করতে হবে, এ 


সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এ সকল 
অনুকরণপ্রিয় সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা ছিল 


কথায় তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। সব ধরনের 


নিছক পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরবি ভাষায় এ 


শব্দই কবিতার জন্যে প্রযোজ্য বলে মনে 
করতেন । স্কুল অব আনদ্দীওয়ানের উল্লেখযোগ্য 


সাহিত্য লেখা হলেও তার রচনাশৈলি এবং 
বাক্যের গাঁথুনি ও সাবলীলতা ছিল অত্যন্ত দুর্বল । 


বৈশিষ্ট্য হলো: এ মতাদর্শের অনুসারীগণ প্রাচীন 


এসব সাহিত্যিক পাশ্চাত্যের এ ধরনের অন্ধ 


আরবি কবিতা বিশেষ করে আববাসীয় যুগের 


অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্ব আরবি রুচি ও 


কবিতা পাঠ করেন। তবে সেগুলোর হুবহু 


মানসিকতাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছে । ফলে 


অনুকরণ করেননি । তা ছাড়াও তারা পাশ্চাত্যের 
সাহিত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে 
প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়গুলো গ্রহণ 


তারা সফলভাবে না পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে 
সাহিত্যের মানদন্ডে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরতে 
সক্ষম হয়েছেন । না প্রাচীন আরবি সাহিত্যের 


করেছেন ৷ অধিকন্তু তারা কবিতার বিষয়বস্তু, 


এতিহ্যগত সুনাম অক্ষুী রাখতে পেরেছেন । 


বাহ্যিক গঠন এবং ভাব ও অর্থের মধ্যে নতুনত্ব 
আনয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ 
ধরনের কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রয়াস 
থাকে এবং কবির নিজের কথার মাধ্যমে গোটা 
মানব জাতির কথার অভিব্যক্তি বর্ণনা করা হয়ে 
থাকে । 

তিন. 9০1)090] 01 7২011191)(101971 বা প্রবল 


স্বকীয় ও স্বতন্ত্র উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি তো দূরে থাক 
বরং অন্ধঅনুকরণ নির্ভর সাহিত্য রচনা করতে 
গিয়ে সাহিত্যের স্বাভাবিক মানও ক্ষুী করেছেন । 
সাহিত্য অঙ্গনে নিজেদেরকে হেয়প্রতিপন্ন 
করেছেন । 

চার. স্কুল অব আল মাহজার : (পাশ্চাত্যে 
আরবি সাহিত্য স্কুল): উনবিংশ শতাব্দীর 


আবেগধর্মী মতবাদ: আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক 


উসাইমীন, ইরাকের মারুফ রাসাফী, সিরিয়ার 


সাহিত্য মতবাদের সুচনা হয় ১৯৩২ ঈ. সালে । 


দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে সিরিয়া, লেবানন এবং 
ফিলিস্তীন থেকে অনেক আরব বিশেষত: 


উমার আবু রীশাহ এবং লেবানন ও মিসরে খালীল 


এ দর্শন প্রবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন আহমাদ যাকী 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ও দক্ষিণ 


এ মতাদর্শের সাহিত্যের 


ও আবু শাদী। মূলত সনাতন দর্শন ও 
পূর্বোনল্লেখিত স্কুল অব আদ্দীওয়ানের মধ্যে 


প্রতিষ্ঠিত বিতর্কের কারণে আরবি সাহিত্যে 


আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে 
মাইগ্রেটেড হয়ে বসবাস শুরু করেন 
অপেক্ষাকৃত শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশিলতা, 


অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার, শক্তিশালী পদ্ধতি, 


রোমান্টিক দর্শনের আবির্ভাব হয় । এ দর্শনে 


সামাজিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার 


ভাষাগত ক্রুটি-বিচ্দুতি থেকে মুক্ত করা, প্রাচীন 


কবিতার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো 


কবিতার আদলে ওযন, শব্দ ও ছন্দের মিল, 
বিষয়বস্তু ইত্যাদিতে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ 
করা । এর সাথে যুগের চাহিদাকেও সমন্বিত করা 
হয়েছে । এ স্কুলের কবিগণও কবিতাকে বাস্তব 
জীবন ও সমাজের সাথে মিলিয়ে এর সমস্যা, 
সমাধান ও সম্ভীবনাকেও তুলে ধরেছেন । 
দুই. মাদরাসাতু আদ্দীওয়ান (9০1,001 91 
4১1-1)955911): আধুনিক আরবি সাহিত্য 
মতবাদের (স্কুল) এটি একটি ইনস্টিটিউট ৷ এ 
মতবাদের মূলকথা হলো কবি তার কবিতায় 
নিজের কথা বললেও মুলত গোটা মানবজাতি 
তার উদ্দেশ্য ৷ কবিতা একদিকে মানুষের জীবনের 
দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, ভাল-মন্দ সব কিছুই 
তুলে ধরবে । অপরদিকে কবিতা বিশ্বপ্রকৃতি, এর 
রহস্য ও অজানা বিষয় নিয়েও কথা বলবে । 
কবিতা শুধু জাতি, ও সপ্রদায়ের গুনগান করার 
নাম নয় । এমনকি জাতির ইতিহাস ও ঘটনা 
প্রবাহের বর্ণনা দেয়ার নামও নয় | এ মতবাদের 
প্রবক্তা ও অনুসারীগণ ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের 
সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তারা তাদের 
অন্ধঅনুকরণ করেননি বরং তাদের লেখাগুলোকে 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেখান থেকে ভাব নিয়ে 


কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সনাতন ও 


ফলে সাহিত্য প্রেমিকগণ পাশ্চাত্যের এসব দেশে 
সাহিত্য চর্চার আগ্রহ অনুভব করেন । তা ছাড়াও 


ক্লাসিক মতবাদের বিপরীতেই এ মতবাদের 


আরবগণ নতুন দেশে অপরিচিত পরিবেশে 


অবস্থান। এমন কি স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 


নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ মনে করা, সুদূরে অবস্থিত 


উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিতেও এ মতবাদের প্রতি 


নিজেদের দেশের প্রতি হদয়ের আকুতি এবং ভিন 


বিশেষভাবে জোর দেয়া হয় । কবিতার শৈল্পিক, 


দেশের ভিন্ন সমাজের মধ্যে নিজেদের আরবি 


সামাজিক এবং বাস্তবতার দিক থেকে কবিতার 
মান বৃদ্ধি এ মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য । এ 
দর্শনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন : ইবরাহীম 


ভাষা ও স্বকীয়তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা 
সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি কারণে মুহাজির আরবগণ 
পরস্পরের সাথে পরস্পরের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার 
প্রয়াসী হন । ফলে তারা বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, 


ইসমাঈল, মুহাম্মাদ আব্দুল মুতী আল হামসারী 


ক্লাব, পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি সং 


প্রমুখ । আরবি সাহিত্যে এ মতবাদের স্থায়ীত্ব 


প্রতিষ্ঠা করেন । এসব প্রতিষ্ঠানে তারা মিলিত 


দীর্ঘকাল না হলেও আরববিশ্বে সাহিত্যের জগতে 
আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল । অনেক 


হয়ে নানা ধরনের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা 
করেন । এদের মধ্য থেকে সাহিত্যিক ও কবি 


সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ এর অনুসারী 


বেরিয়ে আসে । তারা আরবি সাহিত্য স্কুল ও 


হয়েছিলেন । তাদের মধ্যে আবুল কাসিম আশ 


ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলেন । এ প্রতিষ্ঠানের 


শাবী, ঈসা ইসকান্দার এবং সৌদি আরবের 


নামই হলো, “আল মাহজার স্কুল' বা “পাশ্চাত্যে 


মুহাম্মাদ হাসান আওয়াদ, হুসাইন সারহান এবং 


আরবি সাহিত্য মতবাদ" । এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 


পশ্চিমা দেশে আরবি সাহিত্যে নতুন ধারার 
প্রবর্তক মিখাইল নাঈমাহ উল্লেখযোগ্য । 


পাশ্চাত্যে আরবগণ আধুনিক আরবি সাহিত্যের 
উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন 


এছাড়াও আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ 
নিজেকে “বাস্তববাদী মতবাদ" (9011001 ০0% 
[২০৪11517)-এর অনুসারী বলে দাবি করেন। 


নিজেরা নিজেদের মতো করে লেখার চেষ্টা 
করেছেন । যেমন- আব্দুর রহমান শুকরী, 
ইবরাহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী ও মাহমুদ 


কোন কোন সাহিত্যিক আবার 'প্রতীকবাদ দর্শন' 
(5010001 0 95109011917)-এর অনুকরণে 
সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন । এছাড়াও আরো 


আববাস আল আক্কাদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক এ 
সেপ্টেম্বর'১১ 


অনেক সাহিত্যিক পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হওয়া এ ধরনের 


করেন । আল মাহজার স্কুল' আবার দু'ভাগে 

বিভক্ত | 

১. কলম সাহিত্য সংঘ*: সিরিয়ার মুহাজিরগণ 
১৯২০ঈ. সনে উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে 
এটি গড়ে তোলেন । প্রসিদ্ধ কবি জাবরান 
খলীল জাবরান এ প্রতিষ্ঠানের মূল 
পরিকল্পনাকারী । তিনি এর নেতৃত্ব দেন। 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


পরবর্তীতে অনেক কবি সাহিত্যিকই এ সংঘের 
সাথে যোগ দেন । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন: নুদরাহ হাদ্দাদ, আব্দুল মাসীহ হাদ্দাদ, 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


পেরিয়ে শৈল্পিক দিক অবলম্বন করে, যা কবিতার 


লেখিত “আওদীসাহ' কবিতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । 


বাহ্যিক গঠন ও অবয়বের সাথে সম্পৃক্ত । এ 
সময়ই মুক্ত কবিতা*, মিল ও ছন্দ বিহীন 


নাসীব আরীযা, রশিদ আইউব, মিখাইল 


কবিতার" আত্মপ্রকাশ ঘটে । এ ধরনের কবিতা 


নাঈমা, ইলিয়া আবু মাযী, উইলিয়াম 
কাতসফ্লিস, ওয়াদী বাহুত এবং ইলিয়া 
আতাউল্লাহ । 


রচনা করার সময় কবিকে মিল, ছন্দ, শব্দের 
সংখ্যা, তরঙ্গ, বাক্যের সুর ও ঝঙ্কার ইত্যাদির 
কথা ভাবতে হয় না। ইউরোপের রোমান্টিক 


২. “স্পেন সাহিত্য সংঘ”: ১৯৩২ ঈ. সালে 
ব্রাজিলের “সাও বওলু* নামক স্থানে এটি 


সাহিত্যিকগোষ্ঠী মুক্ত কবিতার রচনার প্রতি ঝুঁকে 
পড়লেও আমেরিকার ওয়ালট ওয়েটম্যান উনবিংশ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত স্পেনের মনোরম 
পরিবেশের কারণে দক্ষিণ আমেরিকায় 


শতাব্দীতে মুক্ত কবিতার জন্ম দেন । তবে আরবি 
কবিতায় কবি নাধিক মালাইকাহ সর্ব প্রথম মুক্ত 


বসবাসরত আরবদের মনে স্পেনে তাদের 
পূর্বপুরুষদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ও 
এঁতিহ্যের কথা গভীরভাবে নাড়া দেয় । এ 
অনুভূতি থেকেই সর্ব প্রথম কবি শুকরুল্লাহ 


কবিতা রচনা করেন । বদর শাকির আস সাইয়্যাৰ 
এবং আহমাদ বাকাছীরও অনুরূপ কবিতা রচনা 
করেছেন বলে প্রতিয়মান হয় । 

আধুনিক কবিতার আরেকটি প্রকার হলো অমিল 


আল জার এ ধরনের সংঘ গড়তে উদ্যোগ 
নেন। মিশিল আল মালুফের বাড়িতে তাকে 
সভাপতি করে এ সংঘের ঘোষণা দেয়া হয়। 
এ সংঘের উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিকগণ 


যুক্ত ছন্দময় গদ্য কবিতা । এ ধরনের কবিতায় 
কবি কখনো কখনো মিল ও ছন্দ রীতির অনুসরণ 
করলেও প্রতি ছত্রের পরিমাপ ঠিক রাখে না। 
বস্তত সনাতন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার চেয়ে 


হলেন: শুকরুল্লাহ আল জার, মিশিল মালুফ, 
নাধীর যাইতুন, হাবীব মাসউদ, ইস্কান্দার 
কারবাখ, নসর সামআন, দাউদ শাকুর, 
ইউসুফ আল বাইনী, হুসনি গুরাব, ইউসুফ 
আস্তআদ গানিম, আনতুন সেলিম সাদসহ 
আরো অনেকে । এ সাহিত্য সংস্থার লক্ষ্যও 
কলম সাহিত্য সংঘের অনুরূপ । আরবি ভাষার 
রক্ষা, গোটা পাশ্চাত্যজুড়ে আরব মুহাজির 
সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সুসম্পর্ক, এঁক্য 
ও সহমর্মিতা সৃষ্টিও এসব সংঘের একটি 
গুরুতৃপূর্ণ লক্ষ্য । তা ছাড়াও আরবি সাহিত্য ও 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মধ্যে একটি 
সেতুবন্ধনের কাজ করাও এসব সাহিত্য 
ঘের একটি প্রধান কাজ । তবে উত্তর 
আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত কলম সাহিত্য সংঘের 
তুলনায় স্পেন সাহিত্য সংঘের সাহিত্যে 
অনুকরণের দিকটি বেশি লক্ষ্যণীয় । এ বিষয় 
নিয়ে কলম সাহিত্য সংঘের সাহিত্যিকগণ 
স্পেন সাহিত্য সংঘের সমালোচনা করে 
থাকেন। 
পাচ. আধুনিক কবিতা: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে আধুনিক আরবি কবিতার রীতি পদ্ধতিতে 
পরিবর্তনের সূচনা হয় । নতুনত্ের গুরুত্বপূর্ণ দিক 
ছিল কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট । তখন 
পর্যন্ত কবিতা লেখার বাহ্যিক গঠন অবয়ব ছিল 
সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী । এ সময়ে কবিতার 
প্রধান বিষয়বস্তু হয় উদ্দীপনা সৃষ্টি, উপনিবেশের 
বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য এবং 
অন্যান্য জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সাথে 
তাল মিলিয়ে চলার প্রতি আহবান ইত্যাদি সংশিষ্ট 
কবিতা । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক 
আরবি কবিতায় শৈল্পিক বিপ্রব শুরু হয়ে বিংশ 
শতাব্দীতে তা পূর্ণতা পায় । এ পর্যায়ে আধুনিক 
কবিতা তার অর্থ, ভাব, খেয়াল ও অবস্থানের গণ্ডি 
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এ ধরনের কবিতা রচনা করা অধিকতর কঠিন । 
কারণ এ কবিতা রচনা করতে ভাষার সৃক্ষ্ম ও 
নিগুঢ় রহস্য জানা, শব্দের সুর ও ঝঙ্কার বুঝা, 
অলঙ্কার রীতিসহ শব্দসমূহের সুরের মধ্যে 
সামঞ্জস্য ও মিল জানা অত্যাবশ্যক । এ প্রকারের 
কবিদের মধ্যে নাজীব কিলানী, নিযার কাববানীর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে 
আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তা হলো গদ্য 
কবিতা । ফ্রান্সের বুদলীর সর্ব প্রথম এ ধরনের 
কবিতা রচনা করেন। তার অনুসরণে বিংশ 
শতাব্দীর পথ্থাশ ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে 
বসবাসরত আরবি কবিগণের কেউ কেউ এ 
এর আরো বিকাশ ঘটে । আমীন রায়হান, 
মিখাইল নাঈমাহ ও জাবরান খলীল জাবরান উত্তর 
আমেরিকাতে এই গদ্য কবিতার চর্চা করেন। 
এতদসত্বেও সার্বিক বিচারে আরবি কবিতা ওযন, 
মিল ও ছন্দের উপর কোন না কোনভাবে 
নির্ভরশীল বলে এ ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে 
প্রসারলাভ করেনি । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের নতুন 
কবিতার প্রচলনও দেখা যায়, তা হলো: “কাব্য 
কবিতা" বা গল্প কবিতা” । এ ধরনের কবিতায় 
যুদ্ধবি্রহের বর্ণনা, বীর সেনানীদের বীরত্গাঁথা 
জীবনী, প্রকৃত ইতিহাসের বর্ণনা খেয়াল ও 
কল্পকাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা এবং মানুষের 
আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা 
দেয়া হয় । তাই অনেক সময় এ কবিতা অনেক 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । কখনো কখনো তা হাজার পংক্তি 
ছেড়ে যায় । এ ধরনের কবিতার প্রচলন প্রাচীন 
গ্রিস ও রোমান সাহিত্যে বিদ্যমান | গ্রিক কৰি 
হুমারের গ্রিস যুদ্ধ সম্বলিত 'ইলিয়াযা' কবিতা এবং 


অপরদিকে রোমান কবি ফিরজীলের হুমিরুসের 
মহাকাব্যের অনুকরণে বীর ইনিয়াসের ঘটনা 
সম্বলিত লেখা “ইলিয়াযাহ'ও প্রসিদ্ধ । একইভাবে 
ইউরোপসহ অন্যান্য দেশের কবি সাহিত্যিকগণও 
এ ধরনের গল্প ও কাব্য কবিতা রচনা করেছেন । 
ফ্রাসের “রোলান”, পারস্যের "শাহনামা” এবং 
ভারতের মহাভারত" ইত্যাদি উন্লেখযোগ্য | 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আরবি সাহিত্যে এ ধরনের গল্প 
ও কাব্য কবিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। 
কিন্ত আধুনিক যুগে আরব কবিগণ তাদের প্রাচীন 
ও আধুনিক ইতিহাসের প্রেরণা থেকে আরবি ও 
ইসলামী বীরতৃগাঁথা কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনায় 
প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে মিসরীয় কবি আহমাদ 
মুহাররম (মূ. ১৯৪৫ ঈ.) চার খন্ডেওইসলামী 
ইলিয়াযাহ' কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় 
তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাক্ী ও মাদানী জীবন, যুদ্ধবিথহ, বিভিন্ন 
ঘটনাপ্রবাহ, পরবর্তী যুদ্ধসমূহ, বীরত্পূর্ণ কাহিনী, 
তাঁর বিদেশনীতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি 
দলের আগমন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন । তা 
ছাড়াও খলীল মাতরানওকাল পাহাড়ের বালিকা 
নামক কাব্যিক কবিতা রচনা করেছেন । সেখানে 
তিনি তুকীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের 
ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতা হলো “নাট্য কবিতা । এ প্রকারের 
কবিতাও আরবি সাহিত্যে ছিল না। এমনকি 
আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ ধরনের কবিতার 
অস্তিত্ব অতি বিরল । সর্বপ্রথম এ ধরনের কবিতা 
রচনা করেন আহমাদ শাওকী | এ বিষয়ে তিনি 
ছয়টি কবিতা লেখেন। তিনটিতে র্লিওপে্রা, 
কামবীয এবং আলী বেক আল কাবীরের উপর । 
অপর দুটি ভালবাসার কবিতা, যা মাজনু ও লাইলা 
এবং আনতারাহকে কেন্দ্র করে । ষষ্ঠ কবিতা 
মিসর সম্পর্কিত । আহামদ শাওকীর পর আযীয 
আবাযাহ “শাজারাতুদ দুররা”, কায়েস ও লুবনাহ, 
'কাফিলাতুন নূর” ইত্যাদি কবিতা লেখেন । 
পরবর্তীতে আধুনিক কবিগণ এ ধরনের কবিতা 
ব্যাপকভাবে লেখার প্রয়াসী হন। তাদের মধ্যে 
সালাহ আব্দুস সবুর, ওমার আবু রীশাহ ও আব্দুর 
রহমান আশ শারকাভী উল্লেখযোগ্য । এভাবে 
আধুনিক আরবি সাহিত্য যুগের সাথে তাল 
মিলিয়ে আরবি সাহিত্যের স্বকীয়তা বজায় রেখেই 
আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নত 
সাহিত্য হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে । 
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আইনের 


রোমেল রহমান 


“সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং 
আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী” । এ 
কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সর্ববিধানের ২৭ 
অনুচ্ছেদে ৷ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক 
অধিকারসমূহের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 
“আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও 
কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে 
অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং 
সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর 
ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত 
আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, 
স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে । 

যখনই কোন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, 
সুনাম বা সম্পত্তির হানি কোন ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যে 
ঘটায় তখনই সংঘটিত হয় অপরাধ । অপরাধ 
সাধারণত দুই রকমের আমলযোগ্য ও আমলের 
অযোগ্য | যে অপরাধ কোন ব্যক্তি সংঘটিত করল 
তাকে পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার 
করতে পারে সেটাই আমলযোগ্য অপরাধ । এ 
অপরাধের বর্ণনা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি 
কার্যবিধির (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) দ্বিতীয় 
তফসিলে দেয়া হয়েছে । অপরাধগ্তলো হচ্ছে- 
বিদ্রোহে সহযোগিতা করা; কোন কর্মকর্তা বা 
সৈনিককে তার আনুগত্য বা দায়িত্ব থেকে বিপথে 
চালিত করা; দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তাকে 
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তার অধস্তন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা 


ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা অথবা মৃতদেহের 


বৈমানিক কর্তৃক আঘাত করতে সহায়তা করা; 


প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা; জানাজা বা 


বহিষ্ৃত এরূপ কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা 
বৈমানিককে আশ্রয় দান করা; কর্মকর্তা, সৈনিক, 
নাবিক বা বৈমানিকের পোশাক পরিধান করা বা 
তাদের ব্যবহার্য প্রতীক বহন করে নিজেকে এরূপ 
একজন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক 


মৃতদেহের সৎকারের কাজে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে 
তাদের ওই কাজে বাধা দেয়া; খুন করা; শিশু, 
পাগল, উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত কোন ব্যক্তি, জড় 
বুদ্ধির কোন ব্যক্তি, মাতাল অথবা ওইরূপ কোন 
ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে সহায়তা করা; খুন 


বলে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো; বেআইনি 
সমাবেশে অংশগ্রহণ করা; দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়া; 


করার উদ্যোগ নেয়া; ঠগ হওয়া; বার বছরের কম 
বয়সী কোন শিশুকে তার মাতা-পিতা বা 


দাঙ্গা দমনের কার্ষে নিয়োজিত কোন সরকারি 
কর্মচারীকে বাধা দেয়া বা তাকে আঘাত করা; 


অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে কোন 
স্থানে ফেলে দেয়া; জন্মের বিষয় গোপন করার 


ছাত্রদের গণশৃংখলা বিনষ্টকারী রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচনা দেয়া; 


উদ্দেশ্যে কোন লাশ গোপনে দীফন করা বা অন্য 
কোনভাবে তার সৎকার করা; স্বেচ্ছাকৃতভাবে 


বেআইনি সমাবেশের জন্য ভাড়া করে আনা 


কাউকে বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা এবং 


ব্যক্তিদেরকে আশ্রয় দেয়া; সরকারি কর্মচারীর 
ছন্নবেশ ধারণ করা; গুরুতর অপরাধকারীকে 
আশ্রয় প্রদান করা; এরূপ কোন অপরাধীকে সাজা 
থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যে উপহারাদি গ্রহণ 


এরূপ আঘাত দিয়ে জখম বা গুরুতর জখম করা; 
এরূপ কোন জখম করে কোন সম্পদ বা মূল্যবান 
তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে 


করা; কারাগার থেকে পলায়নকারী এরূপ কোন 
অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান করা; দস্যু ও 


ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা; উস্কানি দেয়নি এরূপ 
কোন ব্যক্তিকে আকস্মিক উত্তেজনার বশে গুরুতর 


ডাকাতদের আশ্রয় দেয়া; আইনানুগভাবে 
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এরূপ 


আঘাত করা; কোন ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে 
প্রকাশ্যে বা গোপনে বাধা দেয়া বা আটকে রাখা; 


ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কাজে বাধা প্রদান করা; 


খুন করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন মানুষকে 


মুদ্বা জাল করা; জাল মুদ্রা জেনেও তা আমদানি 
বা রফতানি করা; জেনে-শুনে এরূপ জাল মুদ্রা 


হরণ অথবা অপহরণ করা; প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করা; চুরি করা, রাহাজানি 


নিজের দখলে রাখা বা তা ব্যবহার করা বা কারও 


করা; ছিনতাই করা; দস্যুতা করা; ডাকাতি করা; 


কাছে সরবরাহ করা; সরকারি স্ট্যাম্প জাল করা, 
জেনে-শুনে তা ব্যবহার করা বা নিজ দখলে রাখা 
বা কাউকে শুদ্ধ বলে সরবরাহ করা : ইতংপূর্বে 


অপরাধমূলকভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করা; জেনে-শুনে 
চোরাই মাল বা ডাকাতি লব্ধ মালামাল গ্রহণ করা; 
প্রতারণা করা; ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে দশ টাকা বা 


ব্যবহৃত হয়েছে জেনেও একই সরকারি স্ট্যাম্প 


ততোধিক মুল্যের কোন জন্ত অথবা পঞ্াশ টাকা 


আবার ব্যবহার করা; মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত 


বা ততোধিক মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া ইত্যাদি 


ক্ষতিকর রোগ ছড়াতে পারে জেনেও তাচ্ছিল্যের 


জন্তু হত্যা করা বা বিষ প্রয়োগ করা বা বিকলাঙ্গ 


সঙ্গে অথবা ক্ষতিকরভাবে এরূপ কোন কাজ করা; 
সাধারণের ব্যবহার্য কোন ঝরনা বা সংরক্ষিত 


করা বা ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়া; কারও 
গৃহে অনধিকার প্রবেশ করা; সরকারি কোন 


জলাধারের পানি দুষিত করা; মানুষের জীবন 
বিপনন করে এরূপভাবে জনপথে/নৌপথে 


মূল্যবান জামানত, নোট, সিলমোহর, চিহ বা 
দলিল জাল করা বা তা জেনে-শুনে সঠিক বলে 


বেপরোয়াভাবে গাড়ি/নৌযান চালানো বা ওইরূপ 
যানবাহনে আরোহণ করা; নাবিককে বিপথগামী 
করতে পারে এরূপ বাতি, নিদর্শন বা বয়া প্রদর্শন 


ব্যবহার করা ইত্যাদি । 
এছাড়াও ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ 
আইন, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন 


করাঃ মানুষের জীবন বিপনন করতে পারে এভাবে 
জাহাজ বা লঞ্চ বা অন্য কোন নৌযানে ভাড়ায় 
অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা; জনসাধারণের ব্যবহার্য 
সড়ক বা নৌপথে বিপদ বা বাধার সৃষ্টি করা 
অথবা ওইরূপ পথের ক্ষতিসাধন করা; মানুষের 
জীবন বিপন্ন হয় এরূপভাবে আগুন অথবা কোন 
দাহ্য বা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করা; 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গণউ কাজ 
অব্যাহত রাখা; অশ্লীল বই, পুস্তিকা, চিত্র, 
কল্পমূর্তি বা এপ কোন বন্ত বিক্রয়, বিতরণ, 
প্রদর্শন বা সরবরাহ করা অথবা তা ভাড়া দেয়া; 
অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে প্রকাশ্য স্থানে বা 
সন্নিকটে অশীল গান, গাথা বা পদাবলি গাওয়া 
অথবা আবৃত্তি করা; মসজিদ, মন্দির, গির্জা, 
কেয়াং বা ধমীয় উপাসনার স্থান অথবা যে কোন 
ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত কোন 
স্থানের ধ্বংস সাধন, ক্ষতিগ্রস্তকরণ অথবা কলুষিত 
বা অপবিত্রকরণ; ধর্মীয় উপাসনায়রত কোন 
সমাবেশে বাধা বা গোলযোগ সৃষ্টি করা; 
উপাসনালয় বা গোরস্তান, শ্বশান বা ওইরূপ কোন 
স্থানে অনধিকার প্রবেশপূর্বক উপসনাকারীদের 


আইন, ২০০২ সালের এসিড অপরাধ দমন আইন 
ইত্যাদি বিশেষ আইনের অধীনে কৃত 
অপরাধগ্তলোও আমলযোগ্য অপরাধ । এসব 
অপরাধ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংঘটন করবে 
তাদের পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে 
পারবে । এসব অপরাধ সংঘটন করেছে মর্মে 
পুলিশ কাউকে সন্দেহ করলে তাকেও বিনা 
পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে । 
আমলযোগ্য অপরাধকারী অথবা এরূপ অপরাধ 
করেছে মর্মে সন্দেহভাজন যে কোনও ব্যক্তিকে 
সাধারণ মানুষও আটক করতে পারবে । তবে সে 
ক্ষেত্রে আটককৃত ব্যক্তিকে অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে 
নিকটবর্তী থানা বা পুলিশ ফীড়িতে দায়িত্রত 
পুলিশ কর্মকর্তার কাছে সোপর্দ করে তাকে আটক 
করার কারণ বিবৃত করতে হবে । এরূপভাবে বিনা 
পরোয়ানায় আটককৃত ব্যক্তিকে ফৌজদারি 
কার্যবিধির ৬০ ধারা অনুসারে অবিলম্বে সথ 
এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট বা ওই 
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে হাজির করতে 
হবে । ওই আইনের ৬১ ধারার বিধান মোতাবেক 
শ্িষ্ট আটককৃত ব্যক্তিকে চবিবশ ঘন্টার মধ্যে 
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নিকটবর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে 


তাতে নিজের দস্তখত দেবেন ৷ এরপর ভারপ্রাপ্ত 


কোনও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমলযোগ্য 


হবে । সময় গণনার ক্ষেত্রে গ্রেফতারের স্থান 


কর্মকর্তা তা নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুতকৃত বইয়ের 


থেকে সংশিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেতে 
যাবে । 

সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 

১) গ্রেফতারকৃত কোনও ব্যক্তিকে যথাসম্ভব 


অন্তর্ভুক্ত করবেন। এ খবরটাকেই বলা হয় 
এজাহার | ঘটনার সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশিষ্ট যে 
কোনও ব্যক্তি অথবা ঘটনার বিষয় শুনেছে এরূপ 


অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থানায় দায়ের করা 
হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অভিযোগের বিষয়েও 
তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবেন, সেই সঙ্গে ওই 
এজাহারের একটি অনুলিপি পুলিশ সুপার ও 


যে কোনও ব্যক্তি এজাহার দিতে পারে । ঘটনার 


জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন । একটি 


কথা শুনেছে এরূপ ব্যক্তির কাছে খবর পাওয়ার 


শিগগির গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া 
প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং ওই ব্যক্তিকে 
তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও 


পর তা উক্তভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এ জন্য 
শলিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রকৃত ফরিয়াদি বা 
ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষীর জন্য অপেক্ষা করার 


তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা যাইবে না । 

২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে 
(গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের স্থান 
হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে 
এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে 
তদরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না । 

৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই সেই ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, ক) যিনি বর্তমান 
সময়ের জন্য বিদেশী শক্র, অথবা খ) যাহাকে 
নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনও 
আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক 
করা হইয়াছে ।' 

আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হলেই এর খবর 
এখতিয়ারসম্পন্ন নিকটবর্তী থানায় জানাতে হবে । 
এখানেই আসে পদ্ধতির প্রশ্ন । অপরাধ সংঘটন 
সম্পর্কিত প্রথম খবর পুলিশকে জানানোর সঙ্গে 
সঙ্গেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় 
পুলিশকে, সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে ৷ পদ্ধতি 
অনুসরণ করেই সম্পন্ন করতে হয় তদন্ত । 
এক্ষেত্রে কোনও ক্রটি দেখা দিলে, কোনও 
অনিয়ম হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে 
বিচারের ওপর | এসব ত্রুটি ও অনিয়মের সুবিধা 
পায় আসামি । এতে বিচারপ্রার্থীর বিচারবঞ্চিত 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় । বিচারপ্রার্থীর নিজের 
কোনও ক্রটি না থাকলেও এভাবে তার 
বিচারবঞ্চিত হওয়ার ঘটনা জনগণের ন্যায়বিচার 
প্রাপ্তি ও আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক 
অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে । এসব কারণেই মানুষ 
আস্থা হারায় আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ পদ্ধতির প্রতি, 
ক্ষেত্রবিশেষে তারা নিজের হাতেই তুলে নেয় 
আইন । মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয় অপরাধ 
প্রবণতা ৷ বিপন্ন হয় সামাজিক শৃঙ্খলা । সে 
কারণেই তদন্ত ও বিচার কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে 
পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের গুরুত্ব 
অপরিসীম । 

অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খবর 
মৌখিকভাবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা নিজে 
লিপিবদ্ধ করবেন অথবা তিনি নির্দেশনা দিয়ে 
লিপিবদ্ধ করাবেন । তা লিপিবদ্ধ করার পর 
খবরদাতাকে তা পড়ে শোনাবেন । এরাপ 
লিপিবদ্ধকৃত খবর অথবা খবরদাতা কর্তৃক 
লিখিতভাবে দাখিলকৃত খবরের নিচে খবরদাতা 
দস্তখত করবেন | সেই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


প্রয়োজন হবে না । আমলযোগ্য কোনও অপরাধ 

ংঘটনের বিষয়ে অনিশ্চিত কোনও গুজব শুনলে 
তা থানার “সাধারণ ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত" 
(জনসাধারণের মাঝে জিডি এন্ট্রি নামে পরিচিত) 
করতে হবে । পরবর্তী সময়ে এ খবরের বিষয়ে 
নিশ্চিত হওয়া গেলে সেটাই হবে এজাহার | 
টেলিগ্রামে প্রেরকের দস্তখত থাকে না, তাই 
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুসারে 
এজাহার গ্রহণের শর্ত এর ছারা পূরণ হয় না। 
এরূপ খবর পেলে সংশ্রষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা 
পরিস্থিতি বিবেচনা করে টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত 
খবরের ভিত্তিতে নিজেই একটি এজাহার দায়ের 
করবেন; তবে তিনি যদি তা না করেন তা হলে 
তিনি অবশ্যই এ খবরটি “সাধারণ ডাইরিতে অন্ত 
ভূঁক্ত' করবেন | টেলিফোনের মাধ্যমে আমলযোগ্য 
অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোনও খবর দেয়া 
হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওই খবরদাতাকে 
ব্যক্তিগতভাবে থানায় এসে খবরটি “সাধারণ 
ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত' করতে বলবেন । যদি ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা এই খবর পেয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
পরিচালনা করার প্রয়োজন মনে করেন এবং ওই 
খবরদাতা তার পরিচয় গোপন রাখেন অথবা ওই 
খবরদাতাকে খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে ওই 
খবরের ভিত্তিতেই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই 
এজাহার দায়ের করবেন । পুলিশ কর্মকর্তা 
এজাহার পেলে তার সত্যতা যাচাইয়ের অপেক্ষা 
না করেই তা লিপিবদ্ধ করবেন । গুরুতর জখম 
অথবা অন্য কোনও আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে 
ডাক্তারি সনদপত্রের জন্যও অপেক্ষা করবেন না। 
থানার দায়িত্বে যদি কোনও সময় কোনও 
কনস্টেবলকে রাখা হয় তা হলে সেও আমলযোগ্য 
অপরাধ সম্পর্কিত লিখিত খবর গ্রহণ করতে 
পারবেন । খবরদাতার দস্তখতযুক্ত দরখাস্তের 
মাধ্যমে এরূপ খবর পেলে এর সারাহ 
দায়িতৃপ্রাপ্ত ওই কনস্টেবল “সাধারণ ডাইরিতে 
অন্তর্ভৃক্ত' করবেন এবং বিষয়টি থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তাকে জানাবেন । ওই কনস্টেবলকে বিষয়টি 
মৌখিকভাবে যদি জানানো হয় তা হলেও তিনি 
একইভাবে কার্য করবেন । যদি ওই কনস্টেবলকে 
চরম দুর্ৃত্তপূর্ণ জঘন্য কোনও অপরাধ সংঘটনের 
খবর দেয়া হয় তা হলে তিনি অবিলম্বে খবরটি 
“সার্কেল পরিদর্শক'কে জানাবেন | যদি ঘটনাটি 
ডাকাতি, খুন বা এরূপ অপরাধ সম্পর্কিত হয় তা 
হলে অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য সব 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । এজাহার 
একবার লিপিবদ্ধ করা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা তা কোনওভাবেই বাতিল করতে 
পারবেন না। 


থানা এলাকার মধ্যে আমলযোগ্য অপরাধ 
₹ঘটিত হলেই সে খবর ওই থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা পাবেন। এরূপ অপরাধ সংঘটনের 
বিষয়ে কোনও গুজব রটলেও তার সত্যতা ওই 
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুরুত্ব সহকারে যাচাই করে 
দেখবেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 
থানার নথিতে এসব কিছুই লিপিবদ্ধ থাকবে । 
বাস্তবে আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ । “সাধারণ 
ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে গেলেও নাগরিকদের 
গলদঘর্ম হতে হয়। এর প্রতিকার হিসেবে 
বিচারপ্রার্থীদের  দুর্দশী লাঘবের লক্ষ্যে 
মানবাধিকার কর্মীরা কোনও কোনও থানায় 
অবস্থান করেন; কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির তেমন 
কোনও হেরফের হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না 
বলেই অনেক সময় শোনা যায় । বিষয়টি বিবেচনা 
করে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন 
আইন সংশোধন করা হয় ২০০৩ সালে । ওই 
আইনের অধীনে সংঘটিত কোনও অপরাধ 
্ট সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দিতে গিয়ে 
কোনও ফরিয়া ব্যর্থ হলে তিনি এ বিষয়ে একটি 
হলফনামা সম্পাদন করে নারী ও শিশু নির্যাতন 
দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের কাছে দরখাস্ত দিতে 
পারবেন, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের ব্যবস্থা 
করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিযোগ 
আমলে নিয়ে বিচার করতে পারবেন । 
আমলযোগ্য অন্যান্ত অপরাধের ক্ষেত্রেও 
ফৌজদারি কার্বিধি ও “পুলিশ রেগুলেশনে' 
সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে । আমলযোগ্য অপরাধ 
সংঘটনের বিষয়ে কোনও ফরিয়াদি সংশ্লিষ্ট থানায় 
এজাহার দায়ের করতে ব্যর্থ হলে তিনি 
এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা 
জানাতে পারবেন । ফৌজদারি কার্যবিধির 
১৫৬৩) ধারা অনুসারে এরূপ ক্ষেত্রে বিচারিক 
ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি তদন্তের জন্য নির্দেশ 
দিতে পারবেন । এরূপ নির্দেশ দেয়া হলে সং 
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা এজাহার হিসেবে 
গ্রহণ করবেন এবং যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন 
দেবেন । পুলিশ রেগুলেশনের ২৪৫ অনুচ্ছেদে এ 
বিধান বর্ণিত হয়েছে । 
অপরাধের বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে তদন্ত; তা 
যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় তা হলে ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত 
হয়। আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক 
অধিকার থেকে মানুষ হয় বঞ্চিত। আইনের 
যথাযথ অনুসরণ ও অনুশীলন করা হলে অপরাধ 
প্রবণতা অনেকাংশে হাস পাবে । ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আসবে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা । এ জন্য সুদক্ষ পন্থায় আইনের যথার্থ 
প্রয়োগ, অনুসরণ ও অনুশীলনের জন্য যাদের 
ওপর আইনত দায়িত্ব রয়েছেঃ তারা তাদের ওপর 
অর্পিত দায়িত্ব পালনে কতটুকু সচেতন, 
দায়িত্বশীল ও আন্তরিক সেটাই আজ বড় প্রশ্ন । 


লেখক: মানবাধিকারকী 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সুমাইয়া জামান 


বর্তমানে নারী-নীতি নিয়ে বেশ আলোচনা 
সমালোচনা হচ্ছে । ইসলাম ও বর্তমান বিশ্বে 
নারীর অবস্থান নিয়ে লিখার ইচ্ছা অনেক দিনের । 
যাই হোক সাহস করে কিছুটা লিখেও ফেললাম । 
এটি ধারাবাহিকভাবে লিখার ইচ্ছা আছে, দোয়া 
করবেন যেন কাজটি শেষ করতে পারি । আসলে 
নারী-নীতির উত্তরাধিকারের যে ধারাটি নিয়ে এত 
আমাদের নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা 
দরকার | (অর্থাৎ ইসলাম ও অন্যান্য প্রধান ধর্মে 
নারীকে কিভাবে দেখা হয়েছে ।) এ লিখাটিতে 
আমি ইসলাম ও অন্যান্য প্রধান ধর্মে নারীর 
অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর এই 
লিখাটি লিখতে আমাকে অনেকেই সাহায্য 
করেছেন | আমি এই দুঃসাহসী কাজে নেমেছি 
কারণ বর্তমানে মুসলিম মেয়েদের ইসলাম 
সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাকে কষ্ট দেয় এবং কতিপয় 
জ্ঞানপাপীদের অকারণ আস্ফালন দেখে নিজেকে 
আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না, তাই এই আমার 
নিজের কিছু অভিমত ভাগ করে নিতে চাই । আশা 


প্র।ব।স্কা 


“মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াটা পাপ”, এই কথাটি 
আকারে, ইঙ্গিতে, রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন 
জায়গায় বিভিন্ন সময় শুনে এসেছি, তখন থেকেই 
আমার প্রশ্ন ছিলও আসলে কি তাই? “মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তার সৃষ্ট মানুষকে 
এত মর্যাদা দিলেন, তারই আরেকটি শাখা 
নারীকে কেন তিনি নিগৃহীত করবেন?" প্রশ্ন ছিল 
আমার । তাই সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই 
আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস । 

আমার জানা মতে আল-কুরআনের যে আয়াতটি 
নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা-আপত্তি তোলা হয় 
সেটি হচ্ছে আন-নিসার ৩৪ আয়াত । 


রা টি 
23356158৮5৫ 


2225 2ু£ 


০৮৪০। ও ১৪৬৪৭ ০8১৮5 6৪ 
| ১৩৩ ৩851৯ ১144 9$ 9০৮৫ 


রী 


[34:৮0] হ্12 6৩ ঝা 


সরল অনুবাদ: “পুরুষেরা নারীদের উপর 
দায়িত্বশীল । কারণ,আল্লাহ তায়ালা তাদের 
একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন এবং পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় 
করে থাকে | সতী-সাধৰী স্ত্রীরা আনুগত্য-পরায়ণ 
হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা 
যেগুলো হেফাজত করার জন্য তাদের কাছে 
আমানত রেখেছেন তার সংরক্ষণ করে । আর 
যেসব স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার 
আশংকা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং 
শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাক এবং 
তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর । (অমানুষিক যেন না 
হয়) তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে 
যায় তাহলে অযথা তাদের ব্যাপারে বড় ধরণের 
কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পথ খুঁজে বেড়িও না। আর 
জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা মহান ও শ্রেষ্ঠ ১ 
নিচে প্রত্যেক শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ দেয়া 
হল: 52 অর্থ হল পুরুষেরা 2১% দায়িত্বশীল 
€.। ৫ নারীদের উপর | 74 & কেননা, 
আল্লাহ তায়ালা মর্যাদা দিয়েছেন 42 তাদের 
কতককে ৮০৫০৫ অন্যদের উপর 1১86 আর 
তাদের খরচ বহন করার কারণে 1$% 
তাদের সম্পদ থেকে 


করি আপনারা যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁরা 
তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য 
করবেন, এবং আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন । 
আমি আবার বলছি এটি কোন গবেষণা নয় বরং 
এক সাধারণ মুসলিমার ব্যক্তিগত অভিমত (নারী 
অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ার অভিজ্ঞতা 
থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা) । 
তাই গঠনমূলক সমালোচনা করে আপনারা সবাই 
আমাকে সাহায্য করবেন । 


সেপ্টেম্বর”১১ 


5০1 অতএব, 
নেককারিণী মহিলা এ৫$ বিনয়ী ২১৬ 
ত্রক্ষণ-কারিণী ৮ অদৃশ্য বা গোপনকে 
289৪৮ যা আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষণ করেছেন । 


৩৯)$ আর যে নারীদের $%$ তোমরা আশংকা 


শয়ণস্থান (থেকে) 2 আর তাদেরকে 
প্রহার কর (এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে এসেছে 
মৃদু প্রহারের কথা) ১ অতঃপর যদি (৫৩ তারা 
তোমাদের অনুগত হয় 1১::১$ অন্বেষণ করিও না 
০৫ তাদের ব্যাপারে ১০ কোন সিদ্ধান্ত (কঠোর 
সিদ্ধান্ত) 1 ৫! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা 6 64 
শ্রেষ্ঠ 1 বড়। 

আসলে “কওয়াম" শব্দের অর্থ অধিকাংশ কুরআন 
ব্যাখ্যাকারদের মতে 'দায়িত্ব* অর্থাৎ নারীদের 
উপর পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা দায়িত্বশীল 
বানিয়েছেন । প্রাধান্য দেননি । একজন লোককে 
কোন কাজের দায়িত্ব দিলে সেটা প্রাধান্য হয় না। 
বরং তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় । এটাও 
সে রকমই অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত যদি 
তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা স্বামীদের অবাধ্য 
হচ্ছে তাহলে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাতে হবে । 
এতে কাজ না হলে শয়নকক্ষেই আলাদা বিছানায় 
রাখতে হবে । হয়তবা এটা এ জন্য বলা হয়েছে 
যে, নিজেদের মধ্যকার এ সমস্যার ব্যাপারে 
বাইরের কেউ যেন না জানতে পারে । এতেও যদি 
কাজ না হয় তাহলে, অমানুষিক না হয়ে মৃদুভাবে 
প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে । তবে, স্ত্রীদেরকে 
প্রহারকারীকে উত্তম নয় (নিকৃষ্ট) বলে তিরস্কার 
করা হয়েছে । এতে কাজ হলে ভালো কথা । 
এতেও কাজ না হলে পরবর্তী আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, ছেলে মেয়ে উভয়ের পরিবার থেকে 
কিছু কিছু লোক নিয়ে সালিসি করতে হবে । 
কওয়াম শব্দের অর্থে তাফসীরুল ওয়াসিতে 
এসেছে কোন কিছু পরিচালনা কিংবা সংরক্ষণ 
করা অর্থে। তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছে- 
অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা অর্থে। তাফসীরে 
তাবারীতে এসেছে তারা স্ত্রীদের উপরে 
দেখাশোনা করার জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত ইত্যাদি । যারা 
প্রাধান্যদান” অর্থ করেছেন তারা তার ব্যাখ্যা 
করেছেন যে, নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া, 
তাদেরকে সংশোধন করা ইত্যাদি অর্থে তাদেরকে 
নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । সেগুলোও 
কিন্তু দায়িত্বশীলের কাজের মধ্যে পড়ে । এ জন্য 
আমাদের এক মিশরীয় উত্তাদ বলেছিলেন: 
পুরুষদেরকে নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি । 
বরং দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর দায়িত্বকে পাগল 
ছাড়া কেউ প্রাধান্যতার পরিচায়ক বলে অভিহিত 
করবেনা । 

এবার আসুন আমরা বাকি আয়াতগুল দেখি, 
সেখানে আল্লাহ নারীদের নিয়ে কি বলেছেন, 
সূরা আন-নিসা (৪:১২৪) 

“যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম 
করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে 
না? 


কর ১8 তোদের) অবাধ্যতার $$১৮% তাহলে 
তাদেরকে সদুপদেশ দাও ৩8521 আর 
তাদেরকে দূরে রাখ ৮৯৮2] 3 শয়নকক্ষ কিংবা 


সুরা আন-নহল ১৬:৯৭ 

“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার 
পুরুষ হোক বা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র 
জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে 


7) আত্তার্তহীদ ৩৫ 


প্র।ব।স্কা 


তাদের উত্তম কাজের কারনে প্রাপ্য পুরঙ্কার দেব 
যাতারা করত ॥ 
সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাঈল (১৭:৭০) 


উভয়ের কাজের জন্য হিসাব নিবেন । কুরআন 
শরীফে কোথাও বলা হয় নি যে, নারীরা 
শয়তানের প্রবেশদ্বার বা তারা জন্ম নিয়েছে 


“নিশ্চয়ই আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, 


প্রতারণার জন্য । এমনও বলা হয় নি যে, 


আমি তাদের কে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন 


পুরুষেরা অুষ্টার প্রতিকৃতি বরং পুরুষ নারী উভয়ই 


দান করেছি, তাদের কে উত্তম জীবনোপকরণ 
প্রদান করেছি এবং তাদের কে সৃষ্ট জীবের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি । 

সুরা আলি-ইমরান (৩:১৯৫) 

“অতপরঃ তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই 


আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি । কুরআন শরীফের আয়াত 
সমূহ পরিষ্কার করে বলেছে যে, নারীদের দায়িত্ব 
শুধুমাত্র সন্তান জন্ম্দান নয় বরং পুরুষের মতই 
সমানে সমান তারও দায়িত্ব রয়েছে নেক আমল 
করার । কুরআন শরীফ বলেনি যে, নেককারিনী 


বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের 


নারী পাওয়া দুষ্কর ৷ বরং তার বিপরীতে নারী ও 


কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করিনা, তা 
সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক । তোমরা 


পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নেককারিনী 
নারী মারইয়াম (আ.) ও ফেরাউনের স্ত্রী প্রমুখদের 


পরস্পর এক । অতঃপর যারা হিজরত করেছে 
তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া 
হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে 
আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যু 
বরণ করেছে অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে 
অকল্যাণকে অপসারণ করব আর তাদেরকে 
প্রবেশ করাব জান্নাতে যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ 
প্রবাহমান । এই হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
বিনিময় । আর আন্রাহ তায়ালার নিকট রয়েছে 
উত্তম বিনিময় 

সুরা আত-তাওবা (৯:৭১) 

“আর ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষ একে 
অপরের সহায়ক ও বন্ধু | তারা সতকাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। নামাজ প্রতিষ্ঠা 
(কায়েম) করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ 
ও তার রাসুলের আনুগত্য করে | অচিরেই আন্মাহ 
তায়ালা এদের উপর দয়া পরবশ হবেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, সুকৌশলী ।' 

সুরা আল-মমিন/গাফির (৪০:৪০) 

“যে মন্দ কাজ করে সে কেবল তার অনুরূপ 
প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন 
অবস্থায় সত্কর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিজিক দেয়া 
হবে ।' 

সুরা আল-আহজাব (৩৩:৩৫) 

ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ 
অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, 
ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, 
বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, 
রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, 
যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাজ 
হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী 
পুরুষ, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী, তাদের 
জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা 
পুরষ্কার ॥ 

অর্থাৎ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
কুরআনে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন বৈষম্য রাখা 
হয়নি। আল্লাহ তাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন 
যেন তারা তার ইবাদত করে, সৎ কাজ করে এবং 


অনুসরণ করতে । আল্লাহ বলেন: 
০১৮৯ 82119 350) ১৬ এ ০০৯৩৯ 
ক রা 


িঞিােরে 


ওঃ ॥ ৩৪৫3 এও 5 ০৫৫ এ ০৪০০9 
[12-11:-77-2] €৩৪৫। 
অর্থ: আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য ফেরাউনের 
স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন । সে বলল, হে আমার 
পালনকর্তা! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য 
একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও 
তার দুক্র্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে 
জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন । আর দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আ.) 
এর । যিনি তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন । 
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে 
জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তিনি তাঁর 
পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত 
করেছিলেন । তিনি ছিলেন বিনয় 
প্রকাশকারীনীদের একজন ৷ 
অর্থাৎ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষ-নারীকে সমান 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তবে পুরুষদের দায়িত্ব 
কিছুটা বেশি দেয়া হয়েছে । তাই এটি প্রাধান্য নয় 
বরং কঠিন দায়িত্‌, আর দায়িত্বকে পাগল ছাড়া 
কেউ প্রাধান্যতার পরিচায়ক বলে অভিহিত করবে 
না। 
আমার জানা মতে আরও অসংখ্য আয়াত আছে 
যেখানে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান রাখা 
হয় নি। তাই যারা ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে 
বলে বিশ্বাস করে তাদের কাছে আমার অনুরোধ, 
তারা আল-কুরআনের সেই আয়াতগুলো খুঁজে 
বের করুক, ইনশাআল্লাহ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ 
এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেবেন । আমি জানি আপনারা 
অনেকেই হয়ত সম্পত্তি-ভাগ, সাক্ষ্য দান, 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, এক্ষেত্রে 
আমি শুধু বলব এই বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন করুন । 


খারাপ থেকে দুরে থাকে । আল্লাহ তায়ালা তাদের 
সেপ্টেম্বর'১১ 


ইনশাআল্লাহ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যাখ্যা 


দেবেন । এছাড়া আমি আবারও বলছি আপনারা 
যদি মনে করেন সম্পত্তির অধিকারে,পরিবারের 
কর্তৃত্বে যদি পুরুষদের অধিকার বেশি দেয়া হয়ে 
থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি উচু গলায় বলব 
মোহরানা পাওয়া, তালাকের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের 
জিম্মা পাওয়া, ভরণপোষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
মেয়েদের অধিকার বেশি । এছাড়া মেয়েদের 
নামাজ, জিহাদ, হজ্ব ইত্যাদিতে অতিরিক্ত অনেক 
সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা পুরুষদের দেয়া হয় 
নি। মেয়েদের মসজিদে গিয়ে বা জামায়াতে 
নামায ফরয করা হয়নি । জিহাদও পুরুষদের মত 
তার উপর ফরজ করা হয়নি, হজ্জেও সে 
পুরুষদের পূর্বে কম ভিড়ে কংকর মারতে পারে । 
তাই এ সব কিছু বিবেচনা করলে এ কথা স্পষ্ট 
যে ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকারের পার্থক্য 
অতি সামান্য । 

মতামত কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে আমি 
শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করব, আর এই কথা যে 
অর্থহীন, ইনশাআল্লাহ, এই ঘটনাটিই তা প্রমাণ 
করবে । ঘটনাটি নিম়রূপ: 

“একদিন আল্লাহর রাসুলের নিকট এক যুবতী 
এলেন নালিশ নিয়ে । নালিশ আর কিছুই নয়, 
তার পিতা তাকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে 
অজান্তে এবং অনিচ্ছায় বিয়ে দিয়েছে । সে আরও 
বলে যে এই বিয়ের মাধ্যমে তার বাবা মূলত তার 
ভাতিজার সম্মান বাড়াতে চান, এবং তাকে উপরে 
উঠাতে চান। সব শুনে রাসুল (সা.) তাকে 
স্বাধীনতা দিলেন নিজের অজান্তে এবং অনিচ্ছায় 
হয়ে যাওয়া এই বিয়ে ইচ্ছে করলে সে মেনেও 
নিতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে । 
কিন্তু মেয়েটি জানাল যে, তার পিতার সিদ্ধান্তই 
তার সিদ্ধান্ত । সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তাহলে সে তার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো 
কেন? তখন মেয়েটি উত্তরে বলল এরপরও আমি 
নালিশ করতে এসেছি যেন সারা দুনিয়ার মুসলিম 
নারীরা জানতে পারে যে, অপছন্দের ছেলের সাথে 
কোন বাবাই তার মেয়েকে বিয়েতে বাধ্য করতে 
পারবেনা ॥৮* 

“এক নারীর অসম্মতিতে পিতা তার বিয়ে 
দিয়েছিলেন, তিনি রাসুল (সা.) এর কাছে 
অভিযোগ করলে, মহানবী (সা.) তার বিয়ে 
বাতিল করে দেন ।* 

এভাবেই ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে, তাই 
(অধিকার/মর্যাদা/সম্মান) নেই, তারা না 
জেনেই/ইচ্ছা করেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপ- 
প্রচার চালাচ্ছে । 


১ সুরা আন-নিসা : ৩৪ 

২ সুরা তাহরীম : ১১-১২ 

* মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ২৪৬৯ 
* সহীহ আল-বুখারীর, ৭: ৪৩ (৬৯) 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ড. জাকিয়া বেগম 


তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে বিভিন্ন পর্যায়ে মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখা এবং 


র//৬, 


স্মৃতিতে ধারণকৃত তথ্যসমূহের সঙ্গে মিল খুজে বের 
করে এগুলোর মধ্যে অধিক অর্থবহ সামঞ্জস্য তৈরি 
করা হলে এগুলো সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় স্মৃতিতে গাথা 
থাকে এবং তখন একটির সঙ্গে অন্যটিও মনের 
পর্দায় সহজেই ভেসে ওঠে এবং স্মৃতি থেকে 
সেগুলো পুনরুদ্ধার করা সহজ হয় । 

কখনও কখনও মানসিক কোন অস্থিরতা বা ক্রান্তি 
নতুন তথ্য ধারণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে 
এবং শেখার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে তোলে । 
স্ায়তত্ত্ববিদরা পড়া শেখা বা চিন্তা করার সময় মস্তি 
ক্কের কার্য প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ 
বিশেষণের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম 
হয়েছেন । দেখা গেছে, একই বিষয় দীর্ঘক্ষণ ধরে 
পড়তে থাকলে মস্তিষ্কে সঠিকভাবে তথ্য ধারণের 


মুখস্থ করা একটি কার্ষকর অনুশীলন পদ্ধতি । 


জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক নিউরোট্রাসমিটারের 


বারবার পড়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি বিষয়টির 


প্রয়োজনে তা র করতে সক্ষম হওয়ার 
প্রক্রিয়াকেই স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বলা হয় । এটি 


ওপর সম্যক ধারণা লাভের যথেষ্ট সময় পায় । তবে 
ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি ধারণ ক্ষমতা কম থাকায় তা 


একটি চলমান প্রক্রিয়া । মস্তিষ্ক নিউরোট্রান্সমিটার 


দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তিতে পৌছে দেয় । যে বিষয়টির 


নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে 
তথ্য আদান-প্রদানের কাজটঢ সম্পাদন করে এবং 


ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় স্থায়ী স্মৃতিশক্তি তা ধারণ 
করে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ক্ষণস্থায়ী 


নতুন নিউরো সংযোগ তৈরি করার মাধ্যমে নতুন 
তথ্যসমূহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্মৃতিতে ধারণ করে 
রাখতে সক্ষম হয়। প্রচলিত ধারণা মতে, 
সাধারণভাবে তিন ধাপে এ প্রক্রিয়াটি সম্পনন হয় : 
ইন্ড্রিয়ভাবে গ্রাহ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষণস্থায়ীভাবে 
মনে রাখা এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে রাখা । তিনটি 
ধাপের যে কোন একটিতে অথবা তিন ধাপের মধ্যে 
যে কোন পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাবে স্মরণশক্তির 
দুর্বলতা দেখা যায় । 

ইন্দ্রিয়ভাবে অনেক বার্তাই অনুভূত হয় তবে যেসব 
তা কৌতুহল বা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে শুধু 
সেগুলোই ক্ষণস্থায়ী স্মরণের স্তরে পৌছে । যেমন, 
রাস্তায় চলাচলের সময় অনেক কিছুই চোখে পড়ে 
যার প্রায় কোনটাই আমাদের ইন্দ্িয়ের মধ্যে 
অনুভূতি জাগায় না বা সচেতনতা সৃষ্টি করে না তাই 
সেগুলো মনে কোন রকম দাগই ফেলে না। তবে 
কোন বিশেষ ঘটনা বা বন্ত যদি কোন কারণে হঠাৎ 
ইন্ড্িয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে তখন তা মনে সচেতনতার 
সৃষ্টি করে এবং তখন তা স্মৃতিধারণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় 
ধাপ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরিত হয় যেখানে 
সংগৃহীত তথ্যাদি বিশেষণ করা হয়। ক্ষণস্থায়ী 
স্মৃতিশক্তির স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ড এবং 
একসঙ্গে মাত্র কয়েকটি জিনিসের (কারও কারও 
মতে ৭টি) নাম ধারণ করতে পারে । সচেতনভাবে 
এই তথ্যগুলো ধারণ করার চেষ্টা না করলে অর্থাৎ 
স্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করতে না পারলে তা দ্রুত 
বিস্মৃত হয়ে যায় । 

স্থায়ী স্মৃতি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্য 
ধারণ করে রাখা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যই 
কয়েক মাস, কয়েক বছর এমনকি অনেক ক্ষেত্রে 
আজীবনের জন্য ধারণ করে রাখতে পারে । বিস্ত 
ারিত অনুশীলন স্মৃতিশক্তিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ধারণ 
করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে 
অনুশীলন করা না হলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের 


স্মৃতিশক্তিতে ফিরে আসে এবং স্মৃতি থেকে মুছে 
যায় । তবে মনে করার ক্ষমতা অনুশীলনের তুলনায় 
দ্রুততার সঙ্গে ক্ষয়ে আসে। স্মৃতিতে ধারণকৃত 
কোন তথ্য কত তাড়াতাড়ি মনে করা যায় তা নির্ভর 
করে তথ্যটি কত বেশি অনুশীলন করা হয়েছিল এবং 
শেষ কতদিন আগে তা সক্রিয় অর্থাৎ মনে করা 
হয়েছিল তার ওপর | শেখার ক্ষমতা বিভিন্ন জনের 
বিভিন্ন রকম তবু যদি সঠিক পদ্ধতিতে শেখা হয় 
তবে কম মেধাসম্পন্নরাও সাফল্যের সঙ্গে সব কিছু 
সঠিক সময় এবং সঠিকভাবে মনে করতে পারে 
যদিও এদের ক্ষেত্রে অনুশীলনের সময় বৃদ্ধি করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে । 

তথ্যসমূহ মনে রাখা এবং যথাসময়ে তা পুনরাবৃত্তি 
করতে পারার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে প্রথমে 
বিষয়টির মূল বক্তব্য বা সারসংক্ষেপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা লাভ করা এবং তার পর বিভিন্ন ধাপে বিষয়টি 
সম্পর্কে আরও বিষদভাবে জানার চেষ্টা করা। 
অস্পষ্ট অথবা স্বল্প ধারণা থাকলে তা সঠিকভাবে 


স্বল্পতা দেখা দেয়। ফলে অবসন্নতা এবং 
একঘেয়েমি দেখা দেয় এমনকি কখনও কখনও 
সাময়িক স্মৃতিভ্রমতাও দেখা দিতে পারে । এসব 
ক্ষেত্রে শেখার চেষ্টা থেকে সাময়িকভাবে বিরত 
থেকে পরবতীতে কোন এক সুন্দর সময়ে বিশেষ 
করে রাতে সুনিদ্রার পর চেষ্টা করাটা বেশি কার্যকর 
হতে দেখা যায় । কঠিন কিছু শেখার ক্ষেত্রেও একই 
ধরনের কম দক্ষ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে 
অধিক আকর্ষণীয় কোন পদ্ধতির মাধ্যমে চেষ্টা 
করলে অথবা কিছু সময়ের বিরতির পর চেষ্টা করলে 
তা অধিক ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে ৷ এমনকি সহজ কিছু 
সফলভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যও চার ঘণ্টার 
বেশি একটানা অনুশীলন করা ঠিক নয় | তবে যত 
ধরনের অনুশীলনই করা হোক না কেন কোন বিষয় 
ও তথ্য স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইলে সবচেয়ে বেশি 
প্রয়োজন এ ব্যাপাটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা সক্রিয়তা 
এবং ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা । 

স্মৃতিশক্তি সজীব রাখতে পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ করে 
আয়রন, ভিটামিন-বি, শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুতৃপূর্ণ । 
মস্তিষ্ক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে শক্তি আহরণ 
করে আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের কোষকলা 
গঠনে সাহায্য করে । আয়রন, ভিটামিন-বি ৬ এবং 


মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । সঠিকভাবে বোঝা গেল 
কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায় যদি বিষয়টিকে নিজের 
ভাষায় প্রকাশ করা বা লিখতে পারা যায় । 

পরস্পর সম্পর্কহীন তথ্যসমূহ মনে রাখা কঠিন 
বিধায় তথ্যসমূহ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে 
একটির সঙ্গে অন্যটির সাদৃশ্য বা পার্থক্যসমূহ 
চহিত করে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে 
সম্পর্কযুক্ত করে অথবা সেগুলোকে সুবিন্যস্ত এবং 
সারিবদ্ধভাবে সংগঠিত করে তুললে সে ক্ষেত্রে 
তথ্যসমূহ স্মৃতিতে ধারণ করা এবং পরবর্তীতে তা 
পুনরুদ্ধার করে প্রয়োগ করা সহজতর হয় ৷ এক 
একটি করে রঙধনুর সাতটি রঙ মনে রাখা কঠিন 
হলেও এগুলো দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে গঠিত এক 
লাইন “বেনীআসহকলা” মনে রাখা ততটা কঠিন হয় 
না। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চিত্র বা কার্টুন 
আকা, ছক বা তালিকা তৈরি করা অথবা বিষয়টির 
আকৃতি, রঙ, গন্ধ, ওজন ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিক 


ব্যবধানে চর্চা বা অনুশীলন করা না হলে ধারণকৃত 


নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে । এরূপ যত বেশি 


ভিটামিন-বি ১২ নিউরোট্রা্সমিটার উৎপাদন ও 
সরবরাহে সহায়তা করে মস্তিষ্ককে কার্যক্ষম রাখার 
ক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে । আয়রনের 
অভাবে একাগ্রতা এবং মানসিক তৎপরতা হাস 
পায় । ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন, 
ভিটামিন-সি ও ই এবং বিটা-ক্যারোটিন পরিবেশ 
দূষণ থেকে সৃষ্ট ফ্রির্যাডিকালজনিত ক্ষতির প্রভাব 
থেকে মস্তিককে রক্ষা করে তারুণ্য ধরে রাখতে 
সহায়তা করে । 

ডিমের কুসুম “কোলাইন' নামক একটি রাসায়নিকের 
বড় উৎস। এই পুষ্টি উপাদানটি মস্তিষ্কের 
বয়সজনিত ক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । মিষ্টিআলু, বাধাকপি ও শিমজাতীয় সবজি, 
ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ সামুদ্রিক মাছ, গমের 
বীজ, স্ট্রবেরি, চীনাবাদাম, তিসির বীজ, অলিভ 
অয়েল, বিভিন্ন ধরনের জাম, রসুন, প্রন, দুধ 
ইত্যাদি মস্তিষ্কের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলে 


তথ্যের স্থায়িত্ব আস্তে আস্তে হাস পেতে থাকে । 


আঙ্গিকে চিন্তা করা যায় একটি বিষয় মনে রাখা তত 


তাছাড়া স্মৃতিশক্তি একটি শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া 
হওয়ায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ধার ক্ষীণ হয়ে 
আসতে থাকে এবং ভুলে যাওয়া বা স্মৃতিভ্রমতার 


সহজ হয়ে ওঠে । 


প্রবণতাও বাড়তে থাকে । তবে বিশেষ যত্ব নিলে এ 
প্রক্রিয়াটিকে অনেকটাই বিলম্বিত করা যায় । 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


এছাড়া নতুনভাবে গৃহীত তথ্যসমূহ কোনভাবে 
পারিপার্শিক বা সিক অবস্থা অথবা নিজস্ব 
চিন্তাধারা বা পরিচিত বস্তু, অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে 


সম্পর্কযুক্ত করে তোলা হলে অথবা ইতিমধ্যে 


বিবেচিত । পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা ছাড়াও পর্যাপ্ত 
ঘুম (দিনে ৭-৮ ঘণ্টা) এবং প্রচুর পানি পান 
স্মৃতিশক্তি সতেজ রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি | 


লেখক: পরমাণু বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, 
ইউআইটিএস, উষ্টগ্রাম 


| তত্তান্তহীদ ৩৭ 


শাওয়ালের চাঁদ 
সিফাত চাখারী 


আকাশের ডাক ঘরে 
আলোমাখা চিঠি এক হাসে ফিকিফক 
হাসি দেখে মুখরিত হলো চারদিক । 
খুশি চোখে দেয় চুম 

রাত কাটে নির্ঘুম 

বুকের গভীরে নাচে অনাবিল সুখ 

মন থেকে মুছে গেছে হতাশা ও দুখ । 
হাসির আড়ালে ছিলো এই সংবাদ 
আলোমাখা চিঠিখানা শাওয়ালের চাঁদ । 


ঈদ মোবারক 


জাকির আহমদ খান 


এত খুশি তাই 

যখন সন্ধ্যারাত 
উঠলো হেসে চাঁদ 
সবার মনে তাই 
খুশির সীমা নাই 

এত খুশির কারণ 
বলতে নেই আর বারণ 
ঈদের চাঁদ যে তাই 
এত খুশি ভাই । 


ঈদগাহেতে যাব 


মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


মনের সুখে 
মনের সুখে উড়ছে পাখি 
ছুটছে ঝাঁকে বাঁক 
পায়রাগুলো মুগ্ধ হয়ে 
ডাকছে বাকুম বাক । 
পরীরা সব হাতে নিয়ে 
বাজায় খুশির বীণ | 

পরব সবাই নতুন জামা 
আমরা ঈদের দিন । 
আতর গোলাপ গায়ে মেখে 
ঈদগাহেতে যাব । 

নামাজ পড়ে ফিরনি সেমাই 
মজা করে খাব। 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


অনাগত শংকা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নীরবতার কফিনে রাত্রী নামে 

আঁধারের চাদর ঢেকে ফেলেছে রজনী শরীর 
অশরীরি ভয় লাগে পরানে 

অনাগত শংকা জেগে ওঠে ধরণীর 

কখন কি যে হয় 

বুকের গহীনে দুর্ভাবনা পড়ে রয় 

ধুক ধুক করে নড়ে ওঠে বুকের ইঞ্জিন 
শংকার কালো মেঘ ঢেকে ফেলে বুকের গহীন 
কোন ত্ুদবৃক্ষে পৌঁছিয়েছে মম মনলতা 
স্বপনের অরণ্যে ফিরে এলো সজীবতা 
তারুণ্য মন কাঁদে অরণ্য শোভায় 

চক্ষু মোর ঢেকে গেছে কার কৃষ্ণথোঁকায় 
কে যেন পাশে আছে মোর শয়নে 

চোখ খুলে শুধু শুন্যতা দুই নয়নে 


আল মাহমুদ 


এক বর্ধার ঝরঝর বারি পাতে 

আমিতো ছিলাম হাত রেখে কারো হাতে 
উম্ম-নরম-গরম উত্তেজনা 

আমাকে করলো দারুণ অন্যমনা 
যেদিকে তাকাই তোমার প্রতি বিষাদময় 
মুখ খানি কীপে চোখে জলে ভরা ভয় 
এই বর্ষণে মুছে যাবে যদি নাম 

তাহলে কি বলো কি আমার পরিণাম? 
জলের ভেতরে চলছে জলের ধারা 

এই দৃশ্যেই আমি কি পাগলপারা! 

তবু বৃষ্টিতে সৃষ্টির গান বুকে 

আমাকে ঠেলছে সর্বনাশের মুখে । 

আমি লিখে যাই ভবিষ্যতের ধ্বনি 
আমার কলমে ফলেছে সোনার খনি । 


কবর 
খাদীজা আক্তার 


খুটঘুটে অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর এ কবর 

প্রতি নিয়ত ডাকছে যেন নেই তো কারো খবর | 
কবর সে তো জান্নাতীদের বেহেস্তের বাগান 
বদকারদের জন্য তা দৌযখ জাহানীম । 

কবর যেন সবার জন্য আছে অপেক্ষায় 

অথচ, আমরা বিভোর যেন গভীর নিদ্রায় । 
ধনী-গরীব ছোট-বড় সবাইকে হবে যেতে 
নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রবেশ এ গর্তে । 
ভাবতেই কেমন যেন কেঁদে ওঠে হৃদয় 

যুগ যুগ ধরে থাকতে হবে মাটির বিছানায় । 
তাইতো এখন থেকেই যেন ভাবতে হবে বসে 
ভাবতে হবে নেক আমল যেতেই যখন হবে । 
ছাড়তে হবে হিংসা-বিদ্ধেষ সব রকমের শয়তানি 
আসবে না তো কোন কাজে যতই আছে ভন্ডামি 
চক্রান্ত যতই কর শৃণ্য সবই ফলাফল 

নষ্ট হবে কেবল শুধু তোমার ঈমান-আমল । 
বিন্দুমাত্র কারো ক্ষতি পারবে না তো করতে 
শাস্তি পাবে তখন শুধু যখন যাবে কবরে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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জ্ঞাপিত্ত ৪ ১৪১৪ হিজ্জজী, ্ুত্তীতবকি ১২০২-০২৩ ইহ্তলভ্গী 


এক্স, মতলীলন্ম ছ্বীনি পক্িতবতশ্প ওবশ্ণিল্ষণীতষীস্ ভিভভ্জঞ শ্িল্ষ-বন্মভ্তললী হ্বালা শ্পিতুতকতহ শিশি্ষীচ্নান্য | 
এঞ্ত হ্বীন্ি শ্পিস্ষাল ক্শীস্পীক্পাম্পি বাহ্লা, ইত্তেলজ্শী, অহ্ক অহ্থী আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষাল স্স্মন্যজ্ৰ | 

এক অম্ীক্স ন্িচেস্পিনাল বাব আনুস্পীলত-্বল সী্তত্ম জাতিতে আস্মজীী হিত্লিত্েব শীতে ততডীলা । 
হাতের কাপড় €পাকা, আ়লশী কলাতহ ন্বিভ্তজ্রতযীজনীক্স কার্ধীদি স্ব কলা ব্তবজ্কা । 
5 ল্টিন্ব বাকি, স্বাজ্ছ্ত -নম্সত্ত ও উন্বতন্ান্েল ব্ুুক্ন্য শাবাজল াজিতেবম্শন্ব । 

এঞ্প- ওুদ্নক্িসব ক ল্িরিচ্হ্ল্ব নিকবা্পদ আবাসন ৩ সার্ব্ষশীকি অত্তাবখান । 


তর মান্য দুপবছত্ল সহীহ্-শ্ুদ্বল্দতপ কুল শল্ীক লাত্জলা পভ্ভালল বাগ্ল্দত্প গত্ডে ভালা হজম । 
লুনা ১৫৮টি ব্ুা ্ুখহ্য কান্বো হুক এবৎ যাবততীক্স_দুজআআ বালিন্মা ও ম্মাসান্সিল 
পিছ শিল্ষী দেওয়া হয় | পীশীপাশি ৫8্/নার্সারী হতে কে.জি টু পর্যভত বালা, হৎরেজী, অক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


হিফজ মান্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পুর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শ্ুদ্ধরূণ্ে স্ুখঙ্ছ করার ব্তবজ্থা 
করা হক্স । কালেমা-নামীজ, আবান-ইক্রামত, পাক-তাহারীতের সুক্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হল্স। 
৬১ সাখে সাথে আরবী, বাংলা, অক ও ইংরেজীর প্রাথমিক শর পর্যভ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চি) মাত হয় বহনের ভিএ্ী কব্জি বাহ্তা, উইইহতেলেজীত্নহ্‌ হাীতেলছ চান্তুভীমা 
€জ্মাতিভ ছকানম) সহ ম্পিল্কী ্হ্মাস্ভ কলা । 
8৯5 তর্যতত আট বছছতে বি- এ. পভ বাহ্লা হহ্নেজী-্হ্‌ দীওরান়ে হাদীস সমাজ) 
নন্হিও জ্বর ও ০ ব্য স্পাই শীতল ্বীবুল্নন্য ০ ৮৯২ ্ত্লান্িস্ী তু নাতি স্সীন্িতড তু ॥ 
০৯০৯৯: সস: ০০5৮5 35 .-282০ 


ব্বাভী 38 ১০৯১ €লাতভি 34 ৮১ ব্রাক 3 হি, চোান্দশগীও আবাট্িক এএত্লাা 
চকউউত্বান্ম । কান ও ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৩, ০১৯১৭০৪৬৬০৩ এরা 


মা এর দে স.) এর আদর্শ অনুসরণে জান্নাত পরাণ্ডির সুমহান 
বালিকাদের আত্মার উত্কর্ষ সাধনের মাধ্যমে সৎ-চরিত্রের 
জরি পুন 


তিলে 25451 পালা পম বা পর হরর সারে 
€ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, আদর্শবান শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। € মেধাবী, গরীব ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের যাচাই সাপেক্ষে 
শক্তিশালী কমিটি দ্বারা পরিচালনা । ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা ৷ 

€ স্বনামধন্য-বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিটির € ছাত্রীদের সুপ্ত মেধা র লক্ষে নিয়মিত সাহিত্য 
পরামর্শে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। সাংস্কৃতি প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের বযবসথা। 

€। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও সহজ পদ্ধতিতে গত 
বাংলা, গণিত ও ইংরেজীসহ পেশাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম | গতি 5 

৬ নূরাণী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা। «স্কুল থেকে আগত ও মৌলিক বিষয়ে দুর্বল ছাত্রীদের 

* হাতের লেখা সুন্দর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ । ্বল্লমেয়াদী কোচিং এর মাধ্যমে সম- ভর্তির ব্যবস্থা। 


যোগাযোগের ঠিকানা: মাদরাসা কার্যালয়, কাঞ্চন নগর বোদামতল), চন্দনাইশ, চ্টশ্রাম । 


মাওলানা মুজিবুর রহমান (প্রধান মূহাদিছ) (০১৮৩১-৬৬২৯২৪), মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন (ধধান গরিটালক) (০১৮২৩০৫৭২৫২), আনেমা তাহেরো আখতার শাহীন (শিক্ষা গরিচানিকা) (০১৮৪০ ১১0 


দশে 011৩ 09৩ ১া,এ ভবন (পণ, আকসা থাম কেন 
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ঞ্পবিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, 


নান্দনিক স্থাপত্যের নিদর্শন 


এক সময় পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
মুসলমানদের । আর এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আর এতিহ্যে 
জড়িয়ে আছে মুসলিম সভ্যতা । আর তখনকার 
মুসলিম সভ্যতা আনুষঙ্গিক সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে 
স্থাপত্য আর শিল্পকলায়ও ছিল অনন্য । তবে অন্য 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগ্তলোর তুলনায় মুসলিম 
স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো বরাবরই আলাদা ও 
ভিন্নমাত্রার । বিশেষত ভৌগলিক অবস্থান ও 
জাতিগত পার্থক্যের কারণে একেক জায়গার 
স্থাপত্যে একেক মাত্রা ছিল। তেমনি নানা 
জায়গার নির্মাণশৈলীর ভিন্নতাও ছিল অনেক । 
তবে ব্যতিক্রমী ও রাজকীয় ভঙ্গির পরশে নির্মিত 
এসব স্থাপত্য দেখলে সহজেই অন্যান্য 
জাতিগোষ্ঠীর স্থাপত্যশিল্প থেকে আলাদা করে 
চেনা যায় । এমনি এক নান্দনিক স্থাপত্যের নাম 
'নাকশ-ই-জাহান' ৷ মনজুড়ানো এই স্থাপত্যের 
অবস্থান ইরানের ইস্পাহান শহরে । আগে এটি 
“শাহ স্কোয়ার" নামে সবার কাছে পরিচিত ছিল। 

চারকোণাকৃতি বিশাল চত্বরে নির্মিত এই স্থাপনা 
বিশ্ব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে 
আছে । আর এই গুরুত্ব এবং 'নাকশ-ই-জাহান'- 
এর এতিহাসিক মূল্য বিচার করে ইউনেক্ষো 
এটিকে ওয়ার্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত 
করেছে । তবে 'নাকশ-ই জাহান* কোনো একক 
ভবন বা স্থাপত্যকর্ম নয় । বরং এটি হচ্ছে একটি 
চারকোণাকৃতি ক্ষেত্র । আর সেই ক্ষেত্রের ভেতর 
রয়েছে দুটি মসজিদ, দু'টি ধর্মীয় পাঠশালা এবং 
চোখ ধাধানো সৌন্দর্যমপ্তিতি একটি বিশাল 
প্রাসাদ । ১৬০২ থেকে ১৬১৯ খিস্টাব্দের 
মাঝামাঝিতে নির্মিত হয়েছিল এই এঁতিহাসিক 
স্থাপনাটি । নাকশ-ই-জাহানের নকশা তৈরি 
করেছিলেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত 
স্থপতি মোহাম্মদ রেজা ইস্পাহানি । আর 
মসজিদটির নামকরণ করা হয় ইস্পাহানে 
আমন্ত্রিত একজন লেবাননি ইসলাম প্রচারকের 
নামে । কারণ শেখ লুতফুল্লাহ নামক ওই ব্যক্তির 
ওপর তৎকালীন পারস্যের বাদশাহ শাহ আববাস 
বিশেষভাবেই মনোযোগী ছিলেন । মসজিদটির 
ভেতরে দাঁড়িয়ে গম্থুজের কেন্দ্রে তাকালে বাইরে 
ঠিকরে পড়া আলো দেখে মনে হবে যেন এক 
ময়ূর ছড়িয়ে আছে তার বাহারি পেখম | নাকশ-ই 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


উচ্চতা ৪২ মিটার । এর দরজা-জানালাগুলো 
কাঠনির্মিত হলেও সোনা-রুপার মতো মূল্যবান 
ধাতব পদার্থে ঢাকা । মসজিদের কিবলার দিকে 
আছে আরও দু'টি বড় বড় নান্দনিক মিনার । 

নাকশ-ই জাহানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য এবং 


র গাফু 
প্রাসাদটি পাচতলাবিশিষ্ট একটি ভবন | সাধারণত 
যে কোনো বাড়ি বা প্রাসাদের অভ্যর্থনা কক্ষ 
নিচের তলায় হলেও এর অভ্যর্থনা কক্ষটি 
একবারে পাচ তলায় । সবচেয়ে বড় কক্ষটি দামি 
পেয়ালা, ফুলের টব এবং মূল্যবান আসবাবে 
সজ্জিত । প্রাসাদের সামনের অংশে আছে 
গ্যালারি, যেখানে বসে শাসকরা পোলো খেলা 
এবং ঘোড়দৌড় উপভোগ করতেন । অপূর্ব সুন্দর 
এ প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয় ছয়টি ধাপে, যার 
জন্য সময় লেগেছিল দীর্ঘ প্রায় সাত বছর । 
নাকশ-ই জাহান চত্বরের মাঝখানে এখন রয়েছে 
কটি সুন্দর বাগান । এছাড়া প্রাসাদের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধিতে বর্তমানে বিশেষে উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


নন্টি 


গুরুতৃপূর্ণ স্থাপনা হচ্ছে আলী গাফু প্রাসাদ | এটি গ্রন্থনায়: রণক ইকরাম 
ছিল 
মু ত 
রাজক 
শীয় শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড শিক্ষার 
বাসভ গুরুতু অপরিসীম | তাই যে কোন সচেতন 
বন অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে ) ১৮৫ 
রে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে রি রা 
এবং রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত টি 7৮1 
বত সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত ৮ 
দন ২... তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চ্টথাম 
কেন্দ্র 
] ডে-কেয়ার 
আলী শ্রফেঘ আথলা অমমান রর 
রথ ছাত্রদের লিশে্ কর্ম উম 
অ' ্ আছে ৮-_ ২0 শাওয়াল পর্ন 
€ খবৰ ওযু জ্ঞাচ ও দ্রে থেকে বৈশিষ্ট) 
মু দশম শ্রেণীত্র ভিফয 
সত লিজআগমভ) তর্তি আগামী 
এবং 5 ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 
মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 
গাফু 2 স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে 
৮ বিশেষ তি নস কুরআন ও 
টনি ভাষা আরবী আর্জি ভাষা ইংরেজি এবং 
6 তি এ বহনে হি অল্পের নিশ্চয়তাসহ 
| মারি ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 
পার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশথহণের 
স্যর 5  কাডেমীর তত্বাবধানে দাখিল পরীক্ষায় 
ক অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা ৷ 
তৎকা ০ নু পদ্ধতিতে আরবী বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
লীন ০ উট শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাদশা দের ১১৮৭ রতি বিকাশে মাসিক বনু, বিতর্ক 
৫ শিখন ও ইসলামী সদগীতের ।? 
হ্‌ 5 পদ্ধতিতে পাঠ দান । 
5 আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার 
শাহ 5 পরিবেশন ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা। 
5 নী তিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও 
স এই 
প্রাসা 
দহ ; তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা উট্টগ্রাম 
সর্প 
ধম 11111010187 0&)চা 10801805911 0117189019 
নওরে একটি ব্যতিক্রমধমী এরাবিক এভ ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাঙ্গন 
নাজ এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহাদ্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 
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০০০১৮ -০ হালা 87৯ 
&০ ৯৯০৪৬ আও হাসিল হা 


1 হইনি 
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॥ | না 
টি 


ট/শাহ জববারিয়া হজ্ব কাফেলা 


রাজ্ধন 'গুভ্রারসীজ লিমিট্রেড 2১1৬৬ জলসা শশি কনপ্রেকা (২য় জলা) 
& সারি তন্বাবধানে: (সরকার অনুমোদিত হন্জ্র ও গমররাহ্‌ ক্ছেনট। দুরগী। রোদ, যান বাজার, চট্টগ্রাম । 


 স্শি শাহ জববারিয়া এয়ার ইন্টারন্যাশনাল জেদ :০১০১৫৫১৮৭-১৮১৮৫১২২৯ ০৩১১ 
এয়ার মোবাইল £ ভ্াদআরডিউডালা, হম ডািহ 5৯, ওএস ি১ পাক 


চত [সরকার অনুমোদিত ন্রান্েল এজেন্ট 2110]] রন, 07250 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ০ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
১০ম সংখ্যা, শাওয়াল_যিলকাদা ১৪৩২ _ অক্টোবর ২০১১ 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1701) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917079, 0771192972, 17971 14729277162 0০০711912-41- 
১077111 1477151 (277 /1997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

হাসিনা-মনমোহন শীর্ষ বৈঠক সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ 
__হারুন হাবীব 

সমকালীন 

ংলাদেশ: তিন দিকেই আগুনের উত্তীপ 

__ব্িগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম পিএসসি 
মাদকের নীল ছোবলে বিক্ষত সমাজ 

___তারেকুল ইসলাম 

মহাজীবন 

কুতবে আলম হযরত মাওলানা যমীর উদ্দীন এরা 

আমার শায়খ আমার রাহবার 


___হযরত আল্লামা মুফতী আজিজুল হক (প্রা 
জীবন-_জিজ্ঞাসা 

দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার 
বিধান সম্পূর্ণ হাদীসসম্মত 

__ মুহাম্মদ নূরুজ্জামান 

ধর্ম-দর্শন 

কুরআন সংরক্ষণে আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কর ব্যবস্থা 
___ মাওলানা হাবীবুল্লাহ 

দাওয়াত-তাবলীগ 

পাদরির ১০ বছরের ছেলের ইসলামগ্রহণ 
__ড. আবদুল আযীয আহমদ সারহান 
অনুবাদ: আযীযুল হক 

আন্তর্জাতিক 

কাশ্ীর : ভয়ঙ্কর ভূত্বর্গ, স্বর্গ থেকে বিদায়? 
___সুমন সেনগুপ্ত 

“তাইওয়ান'-এ মুসলমানদের জীবন পরিক্রমা 
_ ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
ভাষা-সাহিত্য 

ভাষার শুদ্ধ ব্যবহারে এত অবহেলা কেন? 
__আহমদ রফিক 

মহিলাঙ্গন 

নারী অধিকার ও কিছু প্রসঙ্গ কথা 

__ প্রিনিপাল আশফা খানম 


নিয়মিত বিভাগ 


্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ ৩৩ | গ্রন্থ পর্যালোচনা 
কবিতার পাতা [] ৩৫ | নওল হাতের কলম 
বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৮ | জানা-অজানা 
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উজিটাল ব্রেইন] ৩৮ | 


মক্কা রয়েল ব্লক টাওয়ার : 
পৃথিবীর নান্দনিক স্থাপনা 


পবিত্র কা'বা ঘরের দক্ষিণ প্রবেশপথ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত মক্কা রয়েল টাওয়ার (আবরাজ 
আল বায়েত) পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনা । ৭৬ তলা বিশিষ্ট ১,৯৭২ ফুট উচ্চতা 
সম্পন্ন এ টাওয়ারের একবারে শীর্ষে গড়ে তোলা হয়েছে ১৩০ ফুট রাজকীয় ঘড়ি যা ১৭ 
কি.মি. দূর থেকে সময় গণনা করা যায় । চন্দ্র পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, মুসলিম এঁতিহ্য সংরক্ষণে 
যাদুঘর এবং হজ্ব ও ওমরাহ পালনকারী পৃণ্যার্থীদের জন্য ৩ হাজার অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা 
সংবলিত কক্ষ এ টাওয়ারের বৈশিষ্ট্য ৷ 


সৌদি আরবের খ্যাতনামা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন লাদেন গ্রুপ ২০০৪ সালে এ টাওয়ারের নির্মাণ 
কাজ শুরু করে । ২০১১ সালে এর নির্মাণ শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং সবকিছু 
ঠিকঠাক থাকলে ২০১২ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে । ফ্লোরের সর্বমোট স্পেস হচ্ছে 
১৬,১৫০,০০০ বর্গফুট, যা আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩ নম্বর 
টার্মিনালের সমান । 


৮০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিয়মাণ এ টাওয়ারে ১০ হাজার মানুষ নামায আদায় করতে 
সক্ষম এমন বিশাল প্রার্থনা হল রয়েছে । টাওয়ারের সেভেন স্টার হোটেল প্রতিবছর পবিত্র 
হজ্জ ও ওমরা পালনোপলক্ষ্যে মন্কানগরী পরিভ্রমণকারী ৫০ লাখ পৃণ্যার্থীদের আবাসন সুবিধে 
প্রদান করবে । আবরাজ আল বায়েত টাওয়ারে প্রথম চার তলা শপিং মল এবং নিচে রয়েছে 
১০০০ গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা । টাওয়ারের একেবারে উপর তলায় ২ টি হেলিকপ্টার 
অবতরণের জন্য রয়েছে প্রশস্ত হেলিপ্যাড । 


১ লাখ মানুষের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ টাওয়ারের শীর্ষে চারদিক দিয়ে দেখা যায় এমন একটি 
ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে । প্রতিটি দিকের পরিমাপ হচ্ছে ১৪১৯১৪১ ফুট । জার্মানির প্রিমিয়ার 
কম্পোজিট টেকনোলজিস নামক কোম্পানী এর ডিজাইন তৈরি করে । লন্ডনের ওয়েস্ট 
মিনিষ্টার ও ইস্তাম্বুলের কেভাহির মল টাওয়ার ঘড়ির চাইতে মক্কা টাওয়ার ঘড়ির 
আয়তন ও নান্দনিকতা বেশি । 


ঘড়ির চার পাশ আলোকিত করার জন্য ২০ লাখ 1171) (11617 
টি 11::: 1710100105 10906) বাতি, বিপুল সংখ্যক আল্লাহ আকবার লিখিত 
৯111111 এছ ক্যালিগ্রাফি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২১ হাজার সাদা ও সবুজ 
রা] বাতি ঘড়ির উপরাংশে স্থাপন করা হয়েছে যাতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের 
সময় ফ্ল্যাশ সংকেত দিতে পারে । আকাশের দিকের ১০ কিমি পর্যন্ত 
আলোকরশ্ি প্রক্ষেপণের জন্য ১৬ ধরনের ভার্টিক্যাল বাতি রয়েছে । 
ঘড়ির চারপাশের সম্মুখ অংশে ১০০ কোটি খণ্ড গ্রাস মোজাইক 
না বসানো হয়েছে । ঘড়ির উপরে রয়েছে ৯৩ মিটার দৈর্ঘ্য অগ্রচূড়া 
রর রি এবং স্বর্ণালী মোজাইক ও ফাইবার গ্রাসের তৈরি ৩৫ টন 
[11-2, 4 এ ওজনের নতুন চাদ । 
টাওয়ারের নিচ থেকে উপরে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে উচ্চক্ষমতা 
সম্পন্ন বহু লাউড স্পিকার স্থাপন করা হয়েছে যা ৭ কি.মি. দূর পর্যন্ত আযান 
ও নামাযের ধ্বনি প্রচার করতে পারে । রাতের বেলা ২১ হাজার বাতি ৩০ 
কি.মি এলাকাকে আলোকজ্্বল করে তুলবে । শ্বেত ও সবুজ বাতির বিশেষ 
আলো প্রক্ষেপণ দেখে বধির হাজীরা নামাযের সময় নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন । 
মক্কা টাওয়ারে ঘড়ি স্থাপনের পেছনে আরো অনেক কারণ ক্রিয়াশীল । ১২৬ বছরের 
পুরনো গ্রিনিচমিন (01৮7) সময় পরিবর্তন করে মক্কা মিন সময় চালু করা যাবে বলে 


] 
€ অনেকের ধারণা । ২০০৮ সালে কাতারের রাজধানী দোহাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মুসলিম 


১ 


পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীর মধ্যম রেখা পবিত্র মক্কার ওপর দিয়ে 
প্রলঘিত ফলে মন্কা পৃথিবীর টাইম জোনের কেন্দ্রবিন্দু । এছাড়া মক্কা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ও 
বাণিজ্য নগরী | ১৮৮৪ সালে পশ্চিমা বিশ্ব গ্রিনিচমিন সময় চাপিয়ে দেয় । 


| ড. আফ মখালিদ হোসেন 
অক্টোবর'১১ 77 00 আত্তর্জহীদ ২ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরটি এতটাই বেশি 


প্রভাব না ফেললেও সম্পর্ক উন্নয়নের চলমান 


আশা-জাগানিয়া ছিল যে বেশ কয়েকটি প্রত্যাশিত 
চুক্তি শেষ পর্যন্ত না হওয়ায় দুই দেশের বেশির 
ভাগ মানুষই কমবেশি আশাহত হয়েছেন । এর 
পরও কি ড. মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরটি ব্যর্থ 


গতি কিছুটা মন্থর করেছে। এর পরও ড. 


ভুমিকা রাখতে পারত, তা পারেনি । তবে 
একটিমাত্র চুক্তি কোনো এঁতিহাসিক সফরের 


মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফর ব্যর্থ হয়েছে বলার 
কোনো সংগত কারণ আছে বলে আমি মনে করি 
না। কারণ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে 


হয়েছে বলা যাবে? আমি নিজে দুই পড়শি দেশের 
সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে বিস্তর লেখালেখি করি । 
এ আমার বিশ্বীস এবং মনেপ্রাণে আমি মনে করি 
যে প্রতিবেশীর প্রতি বিরূপ মনোভাব কখনোই 
মঙ্গল বয়ে আনে না। এর পরও বলব, 
মনমোহনের বাংলাদেশ সফরটিতে এতটাই 
নাটকীয়তা ঘটেছে, যা প্রত্যাশিত ছিল না এবং 
আমার ধারণা, ঘটনাগুলো দুই দেশের মুখ্য 
নীতিনির্ধারকদেরও আয়ত্তে ছিল না। খোদ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর না 
হওয়াকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। 


ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


গুরুত্ব ্লান করতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি 
না। যাঁরা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দিকে 
দীর্ঘদিন নজর রাখছেন, তাঁরা সবাই জানেন, 
একটি-দুটি বিষয়ে আশাহত হওয়ার পরও দুই 


বিস্ময়কর আচরণে যথেষ্ট ব্বিত বোধ করলেও 
সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় থেকে একবিন্দু 
সরে যাননি । অন্যদিকে শেখ হাসিনাও দ্বিপক্ষীয় 


দেশের মধ্যে ১০টি চুক্তি ও সহযোগিতা স্বারক 
স্বাক্ষর করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ও ভারতের 
সম্পর্কের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে । আমি 


সম্পর্কের বর্তমান গতি এগিয়ে নিতে তাঁর দৃঢ় 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । কাজেই ২০১০ সালে 


আরো মনে করি, কেবল চুক্তি দিয়ে নয়, দুই 
দেশের মধ্যকার এতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 


শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরের মধ্য দিয়ে দুই 
দেশের সম্পর্কের যে নতুন দিগন্ত শুরু হয়, তা 


এ সফরটি পরিমাপ করা উচিত হবে । 
তিস্তার ব্যাপারে হতাশ হওয়াটা যেমন 


২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের 
মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ইনি, বরং আরো 
একধাপ উন্নীত হয়েছে বলে আমি মনে করি। 


বলতেই হবে, পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী 


তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি অবশ্যই একটি বড় 


যুক্তিসংগত, তেমনি আশাবাদী হওয়ারও কারণ 
থাকে যে ওই একটি ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে দুই 
দেশের সরকারপ্রধানরা থেমে যাননি । তাঁরা 
এগিয়ে গেছেন এবং সামনে এগোনোর দৃঢ় প্রত্যয় 


মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর নাটকীয়তায় 
শেষ পর্যন্ত তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি হয়নি । হয়নি 


অর্জন হতে পারত, কিন্তু সে চুক্তি, চূড়ান্ত হওয়ার 
পরও, কেন এবং কিভাবে ভগ্ুল করা হয়েছে, তা 


ফেনী নদীর পানি বন্টন চুক্তিও | সেই সঙ্গে আরো 
হয়নি চট্টগ্রাম ও মংলা নৌবন্দর ব্যবহার এবং 
ংলাদেশের স্থলভূমি দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের 


দুই দেশের মানুষ বিস্তারিতভাবে জেনেছে । মমতা 


ব্যক্ত করেছেন । এখানে এ কথাটি বলা সংগত 
হবে যে তিস্তার চেয়ে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন 
বিষয়টি ছিল অনেক বেশি সংকটময় । কিন্তু সে 


বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নেত্রী ৷ তাঁর 
রাজ্যের স্বার্থ অবশ্যই তিনি দেখবেন । কিন্তু যখন 


রাজ্যগুলোতে ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু করার 
সম্মতিপত্রের স্বাক্ষরটিও | 

পূর্বনির্ধারিত থাকা সত্তেও এসব চুক্তি না হওয়ায়, 
স্বভাবতই, গোটা সফরের ওপর একটি 
নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । বলতেই হবে, এই 
নেতিবাচক প্রভাব দুই দেশের সম্পর্কের ওপর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হয়েছে ১৯৯৬ 
সালে আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের আমলে । 


ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তিটি চূড়ান্ত 


ধলাদেশের মানুষ গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরে অবশ্যই 


হয়েছে, তখন মনমোহনের সফরের মাত্র এক দিন 


কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত 


আগে নাটকীয়ভাবে তিনি তাঁর ঢাকা সফর বাতিল 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে, যাঁর অসামান্য অবদান 


করবেন, এবং এমন বাগড়া দেবেন, তা কেউই 
হয়তো ভাবেনি! বলা যায়, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির 


এ চুক্তিকে সফল করেছে । বাংলাদেশের মানুষ 
একই সঙ্গে স্মরণ করবে পশ্চিমবঙ্গের আরো 


টানাপড়েনে নয়াদিল্লি এ পরিস্থিতিতে যতটা সবল 


একজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গলি 
দেখিয়ে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরে বাদ সাধলেন এবং 
দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকারক দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করলেন! ঢাকা সফরকালে মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে যথেষ্ট বিব্রত বোধ 
করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী । তিস্তা চুক্তি না 
হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, 
পারস্পরিক সমঝোতায় অচিরেই এ চুক্তি স্বাক্ষর 
করা হবে । বাংলাদেশ থেকেও চুক্তিটি স্বাক্ষরে 
নতুন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে । এই যে আস্থা, 
যা দীর্ঘকাল দুই দেশের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল, 
সেটিই বড় কথা । দুই দেশের সম্পর্ক এতিহাসিক 
ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে । ১৯৭১ সালের মহান 
মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অনন্য অবদান প্রতিবেশী দেশ 
দুটিকে পরস্পরের অনেক কাছে নিয়ে আসে । 
স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সে আস্থা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় 
হয় । ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্ি সফর ভারত-বাংলাদেশ 
সম্পর্ককে এতিহাসিক মাত্রায় উন্নীত করে; যার 
ফলে মনমোহন সিং ঢাকায় আসেন । এ সফরে 
তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করা না গেলেও দেশ দুটি 
পরস্পরের আরো কাছাকাছি এসেছে বলে আমি 
বিশ্বাস করি । খোদ মনমোহন সিং ও তাঁর 
প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপলব্ধি করেছেন 
বাংলাদেশের গণমানুষের প্রত্যাশা কী। দুই 
প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের কথা ভেবেছেন, তাঁদের 
পরস্পরের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর 
এ লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে দেবে এ আমার 
বিশ্বাস । 

প্রধানমন্ত্ীদ্ধয় শুধু দুই দেশ নয়, পুরো দক্ষিণ 


সত্বেও তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করতে অপারগতা 


হতো । বাংলাদেশের জনগণের বহু প্রত্যাশার 


প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশও ট্রানজিট চুক্তি বাস্ত 
বায়নে সময় নিয়েছে । 

মনমোহনের ঢাকা সফর এতিহাসিক গুরুত্ব বহন 
করে। তিস্তার পানি না দেওয়ায় ট্রানজিটের 


তিস্তা চুক্তিটি সই না হওয়ায় একটি বড় আক্ষেপ 
অস্বাভাবিক নয় | এ ব্যাপারে মূল দায়িত্ব দিলি-র 
হলেও ঢাকাকেও এ ব্যাপারে আরো বেশি তৎপর, 
সতর্ক ও তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল । তবে 


সম্মতি হয়নি, এটি যেমন সত্য, অন্যদিকে অন্য 


সমন্বয়হীনতা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, 


সব ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরে কেউ দ্বিমত করেনি । 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরে দুই শীর্ষ নেতার 


ভারতের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে । ১৯৭৪ 


একান্ত আলাপ ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক, ১০টি চুক্তি, 


সীমান্ত চুক্তির আলোকে স্বাক্ষরিত হয়েছে স্থল 


সমঝোতা স্মারক (এমওইউ), প্রটোকল, 
সম্মতিপত্র ও যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ 
হয়েছে, যা সম্পর্কের বন্ধন আরো একধাপ 
বাড়িয়ে দেবে । আরো উল্লেখ্য, এ সফরে 


সীমানা সংক্রান্ত প্রটোকল, যা ১৯৪৭ সাল থেকে 
ঝুলে থাকা সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল ও 
অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তরের বিষয়গুলোর দ্রুত 
সুরাহা করেছে। ঢাকা চুক্তির ফলে দহগ্রাম- 


মনমোহন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে এনেছিলেন, যা আগে কখনো 
ঘটেনি । বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত 
আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে সমন্থিত 
রূপরেখা বা কাঠামো চুক্তি ও স্থলসীমা নিয়ে 
প্রটোকল স্বাক্ষরকে আমি এ সফরের বড় প্রাপ্তি 
বলে বিবেচনা করি ৷ তবে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার 
পর প্রয়োজন উপযুক্ত বাস্তবায়ন । আশা করব, 
দুই দেশই বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেবে। 
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়েন নিয়ে 
বাংলাদেশে মুখ খোলেননি মনমোহন সিং। কিন্তু 
মমতার আচরণে বাংলাদেশে যে তিনি তীব্রভাবে 
বিব্রত হয়েছেন, তা খুলে বলেছেন তাঁর সফরসঙ্গী 
ভারতীয় সংবাদিকদের । মমতার আচরণে বিস্ময় 
প্রকাশ করে মনমোহন বলেছেন, মমতার সঙ্গে 
তাঁর নিজের এবং দেশের জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননের কথা হয়েছে, চুক্তির 
ব্যাপারেও জানানো হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 
মমতার আচরণ বোধগম্য নয় । 

মনমোহন সিংয়ের সাম্প্রতিক সফরে বা র 


এশীয় অঞ্চলের কথা ভেবেছেন । সে কারণেই 


উন্লেখযোগ্য অর্জনগ্তলোর মধ্যে সংগত কারণেই 


তাঁরা তৈরি করেছেন আধ্ঞজলক উন্নয়ন ও 


অন্যতম মনে করা হচ্ছে ভারতের বাজারে 


সহযোগিতার রূপরেখা । এ সফরে স্বাক্ষরিত 


ংলাদেশের ৪৬টি পণ্যের শুন্ষমুক্ত বাজার-সুবিধা 


প্রতিটি চুক্তিরই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। 
মনমোহনের সফরকালে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট 
হয়েছে যে কেন তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে সমস্যাটি 
এত দিন সুরাহা হয়নি । দ্বিপক্ষীয় ঝুলে থাকা 
সমস্যাগুলোর অসমাধানের কারণ হিসেবে এত 
দিন কেবলই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও 
পারস্পরিক আস্থার অভাবের দোহাই দেওয়া 


লাভের বিষয়টি ৷ বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের 
পক্ষ থেকে দাবি ছিল ৬২টি পণ্যের শুল্কমুক্ত 
সুবিধাপ্রাপ্তি, ভারত রাজি হয়েছে ৪৬টিতে । 
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক থাকলেও সন্তোষই 
প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ীমহল । কেউ কেউ এ 
নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন, কারণ ভারত 
নিজেই পোশাক শিল্পে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। এ 


হতো । কিন্তু দেখা গেল, রাজনৈতিক সদিচ্ছা 
সত্তেও বহুলপ্রত্যাশিত তিস্তা চুক্তি সই করা সম্ভব 


ধরনের সংশয় সত্তেও ৪৬টি পণ্যের শুল্ক সুবিধা 
প্রাপ্তির বিষয়টি খাটো করে দেখার সুযোগ নেই । 


হলো না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা অবশ্যই জরুরি, 


আরো একটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে । 


কিন্তু যেকোনো সমস্যা চিহিতকরণ ও তার 


মনমোহনের ঢাকা সফরের প্রস্তুতিতে সরকারের 


সমাধানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকর 


বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টাদের মধ্যে যে ধরনের 


সমন্বয়ও একান্তভাবে জরুরি | হাসিনা-মনমোহন 
শীর্ষ বৈঠককালে তিস্তা জটিলতায় আরো একটি 


সমন্বয় প্রত্যাশিত ছিল, তা হয়নি । আমাদের 


বিষয় স্পষ্ট হয়েছে । তিস্তা জটিলতায় ভারতকে 
দেওয়া ট্রানজিট-বিষয়ক সম্মতিপত্র বিনিময় না 


তার উপযুক্ত জবাব সরকারকে অবশ্যই চাইতে 
হবে । অন্যথায় রাষ্ট্রের অর্থই কেবল লোপাট হবে, 


করার ত্বরিত সিদ্ধান্তটি নানা অপপ্রচারকে নতুন 
করে ভুল প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশ ২০১০ 


কাজের কাজ কিছু হবে না। বাংলাদেশকেও 
অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর 


সালেই উত্তর-পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোতে 
মালামাল পরিবহনে ভারতকে ট্রানজিট দিতে 
সম্মত হয়েছে। কিন্তু ভারত যখন চুড়ান্ত হওয়া 


অক্টোবর'১১ 


সরকারের মনোভাব সংগ্রহের কাজটি জরুরি ছিল, 
যা একেবারেই করা হয়নি । ফলে ব্বিতকর 
পরিস্থিতি সামলাতে আরো দক্ষ ভূমিকা রাখা সম্ভব 


আঙ্গরপোতার মানুষ তিনবিঘা করিডর দিয়ে ২৪ 
ঘণ্টা যাতায়াত শুরু করেছে। এ যেন তাদের 
নতুন স্বাধীনতা । 


লেকক : সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বিশ্বেষক 


পুষ্টিতথ্য : পেয়ারা 
এনার্জি বাড়ায় 
পেয়ারা 


নিই । 

- ৫০ গ্রাম পাকা পেয়ারা, ১০ গ্রাম মধু এক সঙ্গে 
খান এতে শক্তি ও এনার্জি বাড়বে । 
-সকাল-বিকাল পেয়ারা খেলে হজমশক্তি বাড়ে । 
এর সঙ্গে মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায় । 
-পাকা পেয়ারা পিষে তার মধ্যে ৫ গ্রাম মধু 
ভালো করে মিশিয়ে নিন৷ সকাল-বিকাল খালি 
পেটে তা খান শুকনো কাশি দূর হয়ে যাবে । 
_খাবার সময় পেয়ারার চাটনি খান অথবা 
পেয়ারার মোরববা খান । তিন মাস ধরে এক 
নাগাড়ে পেয়ারার চাটনি বা মোরববা খেলে 
হৃদরোগের সমস্যা দূর হয়ে যাবে । 

_পেয়ারার ২০-২৫টা পাতা পানির মধ্যে সেদ্ধ 
করুন| ওই পানি ছেঁকে নিন । পানি ঠাণ্ডা করে 
এর মধ্যে ফিটকিরি মিশিয়ে কুলকুচি করুন । 
এতে দাঁতের ব্যথা দূর হবে । 

_খালি পেটে ২০০ গ্রাম বীজসমেত পাকা পেয়ারা 
চিবিয়ে খেয়ে এক গাস ঠাপ্তা পানি খান । এতে 
পুরোনো কফ বেড়িয়ে যাবে । 

-১০ গ্রাম পেয়ারা পাতার রস, ১০ গ্রাম মিছরি 
মিশিয়ে ২১ দিন খালি পেটে খান । এতে খিদে 
বাড়বে । সৌন্দর্য বাড়বে । 

-১০০ গ্রাম পেয়ারার বীজসমেত ঠাণ্ডা পানির 
মধ্যে ৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন । পরে পানি ছেঁকে 
নিন। ওই পানি মধুমেহ রোগীদের জন্য 


লাভদায়ক । 
[॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


13১৭ 01-451)1:911 1001191১1১1, 


) 
ট 11%/11/২5 


88) ০1857881 50৭88 (80711) 


91081071515810 


মাওবাদীদের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের উলফা, 
গুর্খা লিবারেশন ফ্রন্ট, টিএনভি প্রভৃতি সমস্ত 
দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বাংলাদেশ ছোট করে 
দেখতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল 
কিছুটা এখনো জনমানবহীন ও গহীন | সেখানে 
এসব সশস্ত্র দল নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার 
করতে পারে ক্ষণস্থায়ী সভা অথবা অস্ত্র পাচার 
রুট হিসেবে । কেননা মিয়ানমার থেকে এসব 
অঞ্চলে আনাগোনা পাহাড়ি ও গহীন বলে তা 
সম্ভব । সন্ত্রাসীদের এ ক্ষেত্রে ধাওয়া করে ভারত 
আন্তর্জাতিক সীমারেখা কি অতিক্রম করবে? 
বাংলাদেশ এসব দুর্গম এলাকা সন্ত্রাসী থেকে মুক্ত 
রাখতে কি সমর্থ? বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রকে 
আরো সহনশীল করে মানুষের কল্যাণ যদি 
নিশ্চিত করা যায়, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক 
বৈষম্য যদি কমিয়ে আনা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত করা যায় এবং 
মানুষের নাগালে আনা যায়, বেকার সমস্যা 
সমাধানে যদি সুচিন্তিত সৎ প্রচেষ্টা থাকে; তবে 
আশঙ্কার কিছু নেই । এ ক্ষেত্রে আমাদের সামান্য 
ভুল অথবা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব বড় রকমের 
মাশুল বয়ে নিয়ে আসতে পারে । 

ংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের উত্তর-দক্ষিণ গোটা 
অঞ্চলে মাওবাদীদের উত্থান এবং চরম প্রতিশোধ 
নেয়ার অভিযানে আজ ওখানকার সভ্যতাই 
হুমকির সম্মুখীন । কিছুদিন আগে নকশালিরা 
ছত্তিশগড়ে ৭৫ জন “সি আর এফ' বাহিনী 
সদস্যদের হত্যা করার পর বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীসহ সাধারণ 
মানুষ যারাই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ 
করছেন এবং ওই বাহিনীকে সহযোগিতা করছেন, 
তাদের দেহ খঁতি-বিখিত করা হচ্ছে । শহরাঞ্ল 
ছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও বন এলাকায় মানুষ চরম 
উৎ্কণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন । উন্নতি সেখানে স্থবির 
হয়ে গেছে। নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। 
আমাদের পশ্চিম সীমান্তে দক্ষিণের অন্ধ প্রদেশ 
হয়ে ক্রমে উত্তরের ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার 
আর পশ্চিমবঙ্গে উগ্র মাওবাদীরা নতুনভাবে শক্তি 


অক্টোবর'১১ 


নল বা 


তিন দিকেই আগ্তনের উত্তাপ 


ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম, পিএসসি 


সঞ্চয় করছে। এ অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক 
বৈষম্য, অর্থনৈতিক অনুননয়ন ও গ্রামীণ অঞ্চলের 


বলা হয়, যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষ, 
সেখান থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাজ শুরু ৷ 


দারিদ্ধযঃ বিষয়টিকে জটিল করে তুলছে । তার 


অথবা নিরাপত্তা বাহিনী কাজ এতটুকু এগিয়ে দেন 


ওপর পার্খ্ববর্তী দেশ নেপাল মাওবাদীদের 


যেখান থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে । 


রষ্ট্রক্ষমতা দখল, ভারতের মাওবাদীদের 
বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে । অনেকের মতে, 
ভারতের মাওবাদীদের প্রকাশ্য সমর্থন- 
সহযোগিতায় নেপালে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, 
রাজতন্ত্রের মুলোৎপাটন হয়েছে। সুতরাং এখন 
তারা মনোনিবেশ করছে নিজ ভূমিতে, নিজ 
দেশে । অনেকে বলেন, তাহলে ভুল কোথায়? 
এছাড়া ত্রিপুরার টিএনভি বা ত্রিপুরা ন্যাশনাল 
ভলেন্টিয়াস, আসামে উলফা, অরুণাচল 
প্রদেশেও রয়েছে আঞ্চলিক আন্দোলন, সর্ব 
দক্ষিণ-পূর্বে মিজোরামের সমস্যা যা শক্তি দিয়ে 
প্রচণ্ড বর্বরতায় স্তিমিত করে রাখা হয়েছে । অন্যত্র 
বাশি বাজলে ওখানেও তা-ব শুরু হতে পারে বলে 
অভিজ্ঞজনরা মনে করেন । মিয়ানমার সীমান্ত ধরে 
তো আরাকান সমস্যা লেগেই আছে । সুতরাং 
দেশের সব সীমান্ত ভূ-ভাগে শাপিনীর দীর্ঘশ্বাস 
পড়ছে বাংলাদেশের ওপর । বাংলাদেশ 
রাজনৈতিক পান্তিত্বে না এগুলো সমস্যা, আর 
বুঝেশুনে এগুলো আমরা আমাদের ক্রম উন্নতি 
বজায় রাখতে সক্ষম হবো । 

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সব রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের 
সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন নয়- এমনকি রি- 
আাকটিভও নয় | সচরাচর প্রো-আযাকটিভ | সবাই 
নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায়ে সব রকম ব্যবস্থা নেন, 
যাতে অন্য রাষ্ট্র বেশি নাক গলাতে না পারে 
রই মধ্যে একজনের সমস্যা অন্যজনের জন্য 
দুর্ভাবনারও হয় । আবার ওই দেশকে অভ্যন্তরীণ 
সমস্যায় ফেলে রাখার এক কৌশলও হয়ে ওঠে 
নিরাপত্তা বাহিনী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপলব্ধির 
ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তে 
এজন্য আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বে নিরাপত্তা বাহিনী 
ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র খুবই নিবিড় 


নি 


“ভয়েসেস অফ টেরর" বইতে (২১০ পৃ.) গেরিলা 
এবং খ-যুদ্ধ, ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ে সংগঠিত 
হয়েছে বলে বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র 
যুদ্ধের তত্তের উদ্ভব হয়। ১৭৪০ সালের দিকে 
ফরাশিদের “ফ্রি কোর ছিল, যারা হঠাৎ আক্রমণ 
করে, ক্ষয়ক্ষতি করে দ্রুত পলায়ন করতো । 
অস্ট্রিয়ানরাও এ রকম কৌশল অবলম্বন করতো । 
কিন্তু বলা হয়, এসব গ্রুপের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা 
নিয্মানের ছিল এবং তারা লুটতরাজ ও 
অগ্নিসংযোগে বেশি পারদর্শী ছিল | এসব বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা এমন কাজে শক্রর চেয়ে 
নিজেদের ক্ষতি বেশি সাধন করেছিল | আশ্চর্য 
হলেও সত্য এ উক্তিগ্ুলো এখনকার গেরিলাদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ গেরিলারা অনেক ক্ষেত্রে ভীতি 
সপ্ারের জন্যও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং 
নিজস্ব এলাকায় একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখতে 
এমন সব কাজ করেন, যা অন্যদের এ সম্পর্কে 
লিখতে, বলতে প্রচ-ভাবে নিরুৎসাহিত করে । 
অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধের অস্ত্র ও রসদ জোগাড় 
করতে এবং মিডিয়ায় প্রচারের উদ্দেশেও 
গেরিলারা হিংস্তার আশ্রয় নেন। ছত্তিশগড়ের 
সন্ত্রাসীরা এ পরিস্থিতি থেকে আলাদা কিছু নয় 
বলে এরই মধ্যে প্রমাণ করেছে। 


গেরিলাযুদ্ধের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 

ইন্সটিটিউট অফ কনফ্লিস্ট ম্যানেজমেন্টের 
অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, নেপালের মাওবাদীদের 
সঙ্গে ভারতের উগ্র বামপন্থীদের ভালো যোগাযোগ 
আছে। প্রাথমিকভাবে পিপলস ওয়ার গ্রুপ 
(9৬/0) এবং মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টারের 
(0০০) মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হতো । 
১৯৯০ সাল হলে নেপাল মাওবাদীরা ভারতের 
সঙ্গে (জঈ) রিভলিউশানারি করিডোর সৃষ্টি করে, 
যা নেপালের সঙ্গে ভারতের ছয়টি রাজ্যের মধ্যে 


 আত্তান্তহীদ ৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


বিস্তৃত ছিল। এগুলো হলো বিহার, ছত্তিশগড়, 
ঝাড়খ-, অন্ধপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ | এ 
পুরো এলাকাকে মাওবাদীরা বা নকশালিরা 
কমপ্যাক্ট রিভলিউশনারি জোন (সিআর জেড) 
নামে অভিহিত করেছে । উল্লেখ্য, নকশালবাড়ী 
আন্দোলন ১৯৬০ সালে শিলিগুড়ির নকশালবাড়ী 
এলাকা থেকে শুরু হয় । 
নেপালের মাওবাদীরা গেরিলা কৌশল, বোমা 
তৈরি ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পিপলস 
ওয়ার গ্রুপের (১5০) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখে । এমনকি মার্চ ২০০১ সালে ভারতের 
চণ্তীগড়ের বাস্টার (3497২) অঞ্চলে 
(অবুঝমাড়) পিপলস ওয়ার গ্রুপের কংগ্েসে 
নেপাল মাওবাদীরা প্রতিনিধি পাঠায় । ওই সভায় 
নেপাল এবং ভারতীয় মাওবাদীরা নিজেদের শক্তি 
হত করতে এবং নিজেদের ঘাঁটি উভয় দেশে 
জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই ২০০১ 
সালে পিপলস ওয়ার গ্রুপ, নেপালে মাওবাদীরা, 
মাওইস্ট. কমিউনিস্ট সেন্টারে (৮০০) 
কমিউনিস্ট পার্টি অফ শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের 
পূর্ব বাংলার আন্দোলনসহ ১০টি অতি বিপ্লবী দল 
0০-01011191101 (0010010010059 ০ 17৬৪015[ 
চৈ 8170 01581018110) 090 ১০010) 4918 
(0001১1১0934) সৃষ্টি করে । অন্ধ প্রদেশের 
করিমনগর জেলায় সিসিওমপসার সভায় দক্ষিণ 
এশিয়ার দেশগুলোতে মাওবাদী আন্দোলন সমন্বয় 
করারও পদক্ষেপ নেয়া হয়। ওই সভাগ্তলোতে 
উত্তর বিহারের অঞ্চলগ্তলো এবং নেপালের মধ্যে 
মাওবাদীদের অপারেশন সুবিধারও সমন্বয় হয় । 
উল্লেখ্য, বিহারের আটটি জেলায় ৫৪টি থানা 
নেপাল সীমান্তে এবং এগুলোতে সরকারি 
খবরদারি যৎসামান্য । 
আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, ভারতের চডএ এবং 
নেপালের মাওবাদীসহ গঈঈ-এর কার্যক্রমে 
সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে পাকিস্তানি 
“আইএসআই” | শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে তাদের 
সরবরাহ ও যোগাযোগ নেপাল হয়ে ভারতের 
মাওবাদীদের সঙ্গে সমন্বয় হয়েছিল । এমনো খবর 
আছে যে, নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব 
ভারতে 1175160009-দের সঙ্গে ভালো সখ্য 
বজায় ছিল । [24১ (0001690 11001801017 
ঢ1010 0 4১94৬), কামতাপুর লিবারেশন 
অর্গানাইজেশন (1.0) গুর্থা ন্যাশনাল 
লিবারেশন ফ্রন্টের (এঘখখ) সঙ্গে নেপালের 
মাওবাদীরা সমন্বয় করতো তাদের প্রশিক্ষণ ও 
চলাচল সুবিধার জন্য | পাকিস্তানের আই এসআই, 
নেপালের অস্থিতিশীল অবস্থা ও ভারতীয় 
গেরিলাদের তৎপরতার সুযোগ নিয়েছে শতভাগ । 
ফলে এসব দলে তাদের অনুপ্রবেশ (অর্থ ও 
সরঞ্জামের আদান-প্রদান) ঘটেছে বলা চলে 
অবলীলায় । 
কথিত আছে, মাওবাদীরা এলটিটিইর সঙ্গে গভীর 
সম্পর্ক বজায় রাখতো এবং ভারতের চডএ 
এসবের সমন্বয় করতো । অস্ত্র ক্রয়, অস্ত্র 
প্রশিক্ষণ, 11000109159 178191951৮6 [99৬1০০ 
(107) প্রস্ততকরণ ও ব্যবহার নিয়ে সব গ্রুপই 


অক্টোবর”১১ 


এলটিটিইর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করতো । 


দ্য স্ট্যাটেজি ত্যান্ড ট্যাকটিকস অফ ইন্ডিয়ান 


যেহেতু এলটিটিইর জ্ঞান এসব ক্ষেত্রে ছিল 
বাকিদের তুলনায় অনেক বেশি। নেপালে 
মাওবাদীদের রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন, মাও 


রিভলিউশনে বলা হয়েছে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 
আধা-ওঁপনিবেশ এবং আধা-সামন্তবাদী । স্বাধীন 
ভূ-খণ্ডে নির্বাচিত সরকার চলমান থাকা সত্তেও 


ক্যাডারদের নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত এবং 
শ্রীলংকায় এলটিটিইর “ভরাডুবি ও ছত্রভঙ্গ' হয়ে 


অভ্যন্তরীণ ওঁপনিবেশিকতা সঙ্ঘাতের জন্ম দিতে 
বাধ্য । আর আধা-সামন্তবাদী সমাজে 


যাওয়া এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। তবে 


গেরিলাযুদ্ধের স্কুরণ হয় স্বভাবগতভাবেই ৷ এ 


ভারতের নেপালে হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানের 


ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তিনদিক ঘিরে রাখা ভারতের 


ভারতকে ব্যস্ত রাখার কৌশল আমাদের নিজ দেশ 
সম্পর্কে স্বভাবতই ভাবিয়ে তুলতে পারে । 

মাওবাদীদের পুনরুথানের পেছনের রহস্য কী? 
দেখা যায় দুর্গম পাহাড়ি অথবা বন অঞ্চলে, 
যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ, যেখানে 
দারিদ্যসীমার নিচে অবস্থানকারী ব্যক্তির সংখ্যা 
বেশি, সেখানে মাওবাদীরা ভালো করছে। 
ছত্তিশগড়ের বাসতার বিভাগে অর্থনৈতিক 
অনুননয়ন, প্রতি ১০০ কিমি মাত্র ৫ দশমিক ৬২ 
জন পুলিশের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে ভয়াবহ 
করেছে । এক সমীক্ষায় এসেছে বাসতার বিভাগে 


প্রতিটি প্রদেশেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের জন্য পরিপক্‌ । 
শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা । 


বাংলাদেশের করণীয় 

ছত্তিশগড় প্রদেশের দীন্তেওয়াদা জেলায় ৭৫ জন 
“সিআরএফ' জওয়ানের মাওবাদীদের হামলায় 
নিহত হওয়ার খবরে সবাই নড়ে বসার কথা । 
ভারতের ছয়টি রাজ্যের সঙ্গে নেপালের 
মাওবাদীদের অবাধ চলাচল, অস্ত্র সরবরাহ এবং 
কার্ষক্রমের ইঙ্গিত দেয়। মাওবাদীদের সঙ্গে 


৬০০ গ্রামে কোনো সরকারি/নির্বাচিত স্থানীয় 


উত্তর-পূর্ব ভারতের উলফা,, গুর্খা লিবারেশন ফ্রন্ট, 


সরকার প্রতিনিধি নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি 
বিষয়ে এলাকাগুলো অনুন্নত ও অবহেলিত ৷ এরই 
মধ্যে মাওবাদীরা এলাকার ৪০০ পঞ্ধায়েত 
দালান, ২০টি ব্যাংক শাখা দপ্তর ভেঙে দিয়েছে। 
সরকারি ব্যবস্থা সেখানে অচল হয়ে গেছে । 
দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্মের নিম্নবর্ণদের অবহেলা কিছু 
কিছু অনুন্নত প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে করুণ । 
তাদের সন্তানদের স্কুলে অন্য ছাত্ররা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করে । গৃহস্থালি কর্ম ও দিনমজুরি ছাড়া 
তাদের কোনো উপায় থাকে না। সবচেয়ে 
অসুবিধা তাদের মেয়েদের বিবাহদান । অনেক 
ক্ষেত্রে তারা এত খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, বছরের 
পর বছর খণদাতার বাড়ি, কারখানা ইত্যাদিতে 
অরম বিক্রি করেও তার শোধ দিতে পারেন না। 
এসব অঞ্চলে বিশেষ করে মহিলাদের আগাম শ্রম 
বিক্রি এখন প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে । 
নিম্নবর্ণদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
বসবাস/খাবারদাবার/চলাচল/জীবনযাপন অন্য 
বর্ণদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিধায় তাদের 
অস্পৃশ্য বলে ধরে নেয় । ফলে শ্রেণী-দন্দ শুরু 
হয়। ভালো শিক্ষা ও স্কুলে অধ্যয়ন তাদের 
কখনো সম্ভব হয় না। তাই তারা গরিব ও দুঃখী 
রয়ে যায় মানুষের সৃষ্ট এ নিয়মে । যে নিয়ম 
তাদের বিদ্রোহী করতে ভালোই প্ররোচনা দেয় ও 
উৎসাহ জোগায় । 

অন্যত্র বিহার রাজ্যে এমনো ঘটেছে যে, পুরো 
গ্রামই জীবিকা নির্বাহ করে যৌনবৃত্তি অবলম্বন 
করে । এদের সন্তানরা কখনো সামাজিক মর্যাদা, 
শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ পায় না । ফলে মনুষ্য সৃষ্টি 
নিয়মেই এসব তথাকথিত নিচু জাতের হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীরা অন্ধকারেই থেকে যায় । একবিং 
শতাব্দীর আলো, সুযোগ ও সমৃদ্ধি তাদের ধারে- 
কাছেও পৌছে না। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও অধিকার 
আদায়ে এক হতে মাওবাদীরা সমর্থ হয়েছে । 
যেহেতু সভ্যতা, শিক্ষা, ভ্রমণ, ধর্ম সবক্ষেত্রে তারা 
প্রতারিত সুতরাং তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে হিংস্র হতে বেশি সময় লাগে না। 


টিএনভি প্রভৃতি সশস্ত্র দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক 
বাংলাদেশ ছোট করে দেখতে পারে না। 

ংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল কিছুটা এখনো 
জনমানবহীন ও গহীন | সেখানে এসব সশস্ত্র দল 
নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে 
ক্ষণস্থায়ী সভা অথবা অস্ত্র পাচার রুট হিসেবে । 
কেননা মিয়ানমার থেকে এসব অঞ্চলে আনাগোনা 
পাহাড়ি ও গহীন বলে তা সম্ভব । সন্ত্রাসীদের এ 
ক্ষেত্রে ধাওয়া করে ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখা 
কি অতিক্রম করবে? বাংলাদেশ এসব দুর্গম 
এলাকা সন্ত্রাসী থেকে মুক্ত রাখতে কি সমর্থ? সে 
রকম বিশাল বাহিনী তো আমাদের নেই | যেখানে 
ভারত ছত্তিশগড়ের আন্দোলন দমাতে অন্ধ প্রদেশ 
থেকে গ্রে-হাউন্ড ফোর্স নিয়েও সমস্যা সমাধান 
করতে পারেনি । সেখানে বাংলাদেশের জন্য এসব 
সমস্যা হবে অনেক বড়। তার ওপর ন্টগ্রাম 
বন্দর যদি আঞ্চলিক বন্দরে রূপ নেয় এবং 
কক্সবাজার অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয়সহ অন্য 
ভ্রমণকারীদের আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে ওঠে, 
তাহলে সন্ত্রাসীদের সেদিকে চোখ পড়বে 
অবশ্যস্তাবীরূপে । আমরা কি এসব সম্পর্কে 
সজাগ? এসব সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিতে কি আমরা সক্ষম? 

ংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রকে আরো সহনশীল 
করে মানুষের কল্যাণ যদি নিশ্চিত করা যায়, 
সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যদি 
কমিয়ে আনা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা যদি উন্নত করা যায় এবং মানুষের নাগালে 
আনা যায়, বেকার সমস্যা সমাধানে যদি সুচিন্তিত 
সৎ প্রচেষ্টা থাকে; তবে আশঙ্কার কিছু নেই। এ 
ক্ষেত্রে আমাদের সামান্য ভুল অথবা আত্মতুষ্টির 
মনোভাব বড় রকমের মাসুল বয়ে নিয়ে আসতে 
পারে । 


লেকক : সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও প্রাবন্ধিক 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


আমাদের দেশের তরুণসমাজ আজ মাদকনেশার 


তারেকুল ইসলাম 


এখনো ধরা পড়ছে না। তারা পাচারকৃত 


ভয়ঙ্কর কালো থাবায় শনৈঃশনৈঃ ক্ষত-বিক্ষত 


ফেনসিডিল, হেরোইন, গাজা, ভারতীয় মদ ও 


ডায়েরী পর্যন্ত নেই । অথচ আজ তারা এদেশে 
মেধাবী ছাত্র হয়েও একমাত্র মাদকনেশার ফীদে 


হচ্ছে । দেশের স্বকীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির কথা 


অন্যান্য মাদকদ্রব্গুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে 


তারা বেমালুম ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার 
প্রতি ক্রমে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ পশ্চিমা 


যেমন নিজেরা পয়সা কামিয়ে লাভবান হচ্ছে 


জড়িয়ে সেই মাদক গোখরোদের বিষদাতের 
দংশনে অকালে প্রাণ দিল । বড়দেশী গ্রামটি 


তেমনি দেশের তরুণসমাজকে নেশার কবলে 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লেলিহান দাবাগ্নিতে জ্বলে 
পুড়ে ছারখার হচ্ছে আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও 


ফেলে পদশ্বলিত করছে । গেলো শবে বরাতের 


মাদকপন্নী বা মাদক জোন নামে প্রশীসন থেকে 
শুরু করে সরকারি পর্যায়েও ব্যাপক পরিচিত ও 


রাতে রাজধানীর উপকণ্ঠে বড়দেশী গ্রামে মাদক 


জানাশোনা । কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার জন্য 


সামাজিক এতিহ্য। আর তাই এদেশের 


ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে ছয় মেধাবী ছাত্রকে পিটিয়ে 


তরুণপ্রজন্ম বিজাতীয় কালচারের বেপরোয়া 


হত্যা করা হয়। এ ঘটনাটি আমাদেরকে কিসের 


টাকার জোরে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে অত্র 
গ্রামের মাদক ব্যবসায়ীরা | সেখানে প্রশাসনের 


অনুশীলনের মাধ্যমে উচ্ছন্নে গিয়ে অসামাজিক 


ইঙ্গিত দেয়? মাদক জোনে দল বেঁধে ছাত্রগ্ুলো 


উপস্থিতি না থাকায় গ্রামের লোকজন আইনের 


কার্ধকলাপে নিজেদেরকে জড়িয়ে অন্ধকারের 


গিয়েছিল মাদক সেবন করতে । কিন্তু মাদক 


দিকে ক্রমশঃ ধাবমান । বিশেষ করে দেশের 


ব্যবসায়ীরা র্যাব 


নজরে থাকে না। বরং পুলিশ সেখানে গিয়ে 


বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী মাদকগ্রস্ত হয়ে কিং গোয়েন্দা 557 
নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের দরুন আজ সংস্থার লোক ভেবে 2. 
চৈতন্যহারা। কোনো দেশের তরুণসমাজের তাদেরকে চট চক বা র ৃ 
একটি বড় অংশ যখন মাদকের গড্ডালিকা প্রবাহে হত্যাকল্পে “ডাকাত' টি রর 
গা ভাসিয়ে দিয়ে অবচেতন হয়ে পড়ে । তখন সে অপবাদ দিয়ে রে দু 

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি যে কতোটা গ্রামবাসীদের ডেকে জার রা 

শিথিল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তা ভাবনাতীত | অল্প এনে গণধোলাই সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক ্বকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 

বয়সী অনেক কিশোর-কিশোরীরাও এ দিয়ে তাদের ৃ কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্প 
মাদকজালে আটক হয়ে আছে । মাদক নামের এ একজন বাদে বাকি রিেহাযা রতি এ 5 
পিশাচ এমনভাবে আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ছয়জনকেই জ্যান্ত 

নিয়েছে । ফলে যার প্লাটফরম অনেক মজবুত হয়ে মেরে ফেলে । 

গেছে। এ বিভীষিকাময় প্রাটফরমকে যেভাবে এরপর পুলিশও টি ২২ ৮, 
হোক ধ্বংস করা আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে নিহতদেরকে 3. উই ব্যা্াস) 

পড়েছে। দেশবাসীর সামনে ভীত দু 
পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি ছোটোখাটো প্রতিবেদন ডাকাত হিসেবে 834. 13./১/0,3.. 
দেখলে আশঙায় নিমচ্দিত হতে হয়| একটি চিত. করে... 
প্রতিবেদনে পড়লাম যে, খুলনায় নাকি প্রকাশ্যে উপস্থাপন করার 9130 03835) 8৫ 

দিবালোকে রমরমা মাদকব্যবসা অবাধে চলছে । জোর প্রচেষ্টা ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জ যোগ 
সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়াতে খুলনায় ভারত থেকে চালায় । তবে ১০০১৮ ২৫ ৯৪৭৮৭ 

মাদকদ্রব্য পাচার করে আনাটা সুবিধেজনক | পুলিশের সে চেষ্টা বাড়ি: ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম 

যদিও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর হাতে ব্যর্থ হয়। আসলে রঃ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
পাচারকালীন অনেক মাদকদ্রব্য ও মাদকব্যবসায়ী নিহত ছয়জনের র কক্সবাজার 

ধরা পড়েছে । তাছাড়া সমগ্র দেশে বিশেষ করে কেউই ডাকাত টি 5 ঠা ৮ 

নওগী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও চট্টগ্রামে র্যাব নয়৷ তাদের নামে টিক 2১ 8845 

পুলিশের তটস্থ অভিযানে ইদানিং পাকড়াও দেশের কোনো _ কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
হয়েছে অনেক চোরাকারবারি ও অবৈধ থানায় মামলা তো ... টি টি | | হি 
পণ্যসামগ্রী। আর যেসকল মাদকব্যবসায়ীরা দূরের কথা সাধারণ ভু ৫৯১ 
সেপ্টেম্বর?১১ [॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিয়মিত হাজিরা দেয় । এ গ্রাম থেকে অন্যান্য 


যথেষ্টভাবে অনুমান করা যায় না । দিনের পর দিন 


যে তাদের জীবনীসত্তার ধ্বংস অনিবার্ধ। এ 


স্থানে মাদকদ্রব্য বিক্রি ও বাজারজাতকরণ করা 


মাদক ছোবলে দংশিত হচ্ছে একের পর এক 


হয় । মদ, ফেনসিডিল, জুয়া, তামাক, পেথিডিন 
থেকে শুরু করে সেখানে কোনোকিছুরই সংকট 
নেই । অথচ ডাল-ভাতের এ দুর্মূল্যের বাজারে 
সংকটের শেষ নেই | সেদিকে কারো কোনো খবর 
নেই। যেখানেই লাভ সেখানেই তদারকি আর 
উপস্থিতি । যার ফলে বড়দেশী গ্রাম আজ 
মাদকসাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত । ছয় ছাত্রকে হত্যার 
ঘটনার পরে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি 
ছাড়া আর কোন তৎপরতা চোকে পড়েনি । যাদের 
হাতে এ ঘটনার বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব দেয়া 
হয়েছে তারাও কোনো না কোনোভাবে মাদক 
জোনের সাথে জড়িত | ছাত্রসমাজকে নেশার 
কবল থেকে রক্ষা করার স্বার্থে সরকারের উচিত 
বড়দেশী গ্রাম থেকে মাদকসাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন 
করা । তা নাহলে ভবিষ্যতে এরকম আরো কতো 
মেধাবী তরুণ ছাত্রের অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে 
যাবে তার কোনো ইয়ত্তা থাকবে না। 

আজ যুবসমাজ নেশার রাজ্যে বসবাস করছে । 
যার ফলে মাদকপ্রেমে উন্মাদ নেশাগ্রস্ত ছন্নছাড়া 
তরুণ-তরুণীরা নেশাজাতীয় দ্রব্যের পেছনে খরচ 
যোগাতে বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন অনৈতিক ও 
অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। 
রাজধানী থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে 
মাদকসেবনকারীদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বর্ধিত 
হচ্ছে । ছিনতাই, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ ও নানান 
অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে তারা । 
অথচ একদিন যে তারুণ্যের শপথ ছিল 
দেশমাতৃকাকে গড়ে তোলার | সে তারুণ্য কিনা 
আজ মাদকদ্রব্য কেনার অর্থ যোগানে বেআইনী 
কার্কলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে সমাজকে 
ভীতসন্ত্রস্ত ও কলুষিত করে উল্টো সমাজ ও 
দেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠলো!! বর্তমানে 
তরুণসমাজে মাদকবিরোধী সচেতনতার ছোয়া 
কিছুটা লাগলেও তা কতোটা অগ্রগামী সেটা 


ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী । 
যারা একদিন এদেশের হাল ধরবে । সমাজ 


দেশকে তাবৎ সংকটমুক্ত করতে হলে আজকে 
তাদের মুল্যবান অবদানের অত্যন্ত প্রয়োজন । 
সকল প্রকার অপরাধ ও অনৈতিকতার বৃত্ত থেকে 


সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে সামাজিক উন্নয়নের 


বেরিয়ে এসে হাতে হাত রেখে দেশ ও জাতির 


স্রোতধারাকে বেগবান করে তুলবে । যোজন 
যোজন দূরে পিছিয়ে পড়া দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে উন্নতির ছারপ্রান্তে। আশার প্রদীপ জ্বেলে 


কল্যাণে তাদের জাগ্রত হওয়া আবশ্যক | তাদের 
দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি আজ কোন পথে চলছে। 
সেই পথের সঠিক অনুসন্ধান বের করে দুর্গম 


মাটির জননী তাদের পানে মুখিয়ে আছে তার সন্ত 


রাত্রির আঁধারের কালো বাতাবরণ উপড়ে ফেলে 


নদের বিজয়োল্লাস দেখার জন্য । সকল সম্ভাবনার 


আলোকিত গন্তব্যে তাদেরকে পৌঁছুতেই হবে । 


দিগন্ত উন্মোচন করে সোনালি ভোরের 


সামাজিক শৃভ্খলা রক্ষার্থে তাদেরকে দৃঢ় 


আলোকমালায় তারা হাসবে সাফল্যের বিচ্ছুরিত 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে । তাদের সচেতনতা ও 


হাসি । তাদের নিকট দেশ ও জাতির অনেক 


আদর্শিক অগ্রসরমানতাই পারে এ দেশ ও 


কিছুই চাওয়া পাওয়ার আছে । অথচ আজ তারা 
মাদকপ্রস্ততায় জরাজীর্ণ হয়ে ধুঁকছে। এ 
বেদনাদায়ক ব্যথা কোথায় যে লুকিয়ে রাখি । 
তবুও এখনো অনেক সময় আছে সেই বিপথগামী 


সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে । 
তাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, 
মাদকনেশা আজ তাদেরই হন্তা ও ঘাতক । 
সুতরাং মাদকনেশাকে চির জন্মশক্র হিসেবে 


তরুণগোষ্ঠীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার | তাদের 
ভেতর নতুন করে আশার সঞ্তার ঘটাতে হবে । 


চেনার চেষ্টা করতে হবে। সেই মহাশক্রকে 
হটাতে তারা যেন আজ এক্যবদ্ধ হয়ে সং 


উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে তাদের তেজশক্তিকে 


করে মাদককে “না” বলুক । মাদককে পাশ 


আবার জাগিয়ে তুলতে হবে । তাদের বোঝাতে 


কাটাতে তারা দিনদিন বলিষ্ঠরূপে সচেতন হয়ে 


হবে যে, চাইলে তারা আবার সুন্দর জীবনে 
ফিরতে পারে । তারা কি বোঝে না- তাদের মা 


উঠুক । তবেই তারা মাদকবিরোধী যুদ্ধে জয়ী হতে 
সমর্থ হবে । সারা দেশব্যাপী এবং মিডিয়ার 


রাতবিরাতে ছেলের বাড়ি ফেরার আশায় নির্ঘুম 
অপেক্ষায় জেগে থাকেন | তারা যখন বাড়িতে 


মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক 
প্রপাগানী আরো বিস্তৃত করতে হবে । তাছাড়া 


মাতাল হয়ে ঢোকে । আর ঢোকামাত্রই 
গালিগালাজ, চিৎকার, চেঁচামেচি ও অশ্লীল 


দেশের সর্বত্র মাদকবিরোধী আন্দোলন গড়ে 
তুলতে হবে । পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বন্ধন আরো 


কথাবার্তায় ঘরটা খেঁকিয়ে তোলে । তখন সেই 


দৃঢ়ভাবে মজবুত করতে হবে । ধর্মীয় অনুশাসন 


প্রতীক্ষারত মায়ের কিইবা করার থাকে । আঁচল 
দিয়ে চোখের পানি মুছে সেসব সহ্য করে যাওয়া 


মেনে চললে ছেলেমেয়েদের পদস্থলন হওয়ার 
সম্ভাবনা কমে যাবে । মাদকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক 


ছাড়া তার যে আর কিছুই করার থাকে না । মায়ের 


কার্যক্রম যেন আরো শক্তিশালী হয় সে ব্যপারে 


সে কষ্ট কি তারা একটু হলেও অনুভব করতে 


সরকারি ও বেসরকারিভাবে জোরালো তৎপরতা 


পারছে নাঃ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে তারা 


থাকতে হবে । তাহলে আমাদের দেশের যুবসমাজ 


মায়ের সে কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারবে নাঃ 
চাইলে তারা অবশ্যই পারবে । কারণ আজকের 
তরুণকে সেটা অবশ্যই পারতে হবে । তা নাহলে 


মাদকমুক্ত হতে পারবে । 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১১ 


) আত্তার্তহীদ 


ম।হা।জী।ব।ন 


আমার শায়খ আমার রাহবার 


[যারা] 


“আমি যখন জিরি মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব 


সবার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করলেন । এ-সময় 


আজ্জাম দিচ্ছি, তখন হাকীমুল উম্মত হযরত 
থানভী ঞ্ক্ছ-এর কাছে বায়আত হওয়া ছাড়াই 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিছু দীক্ষা নিচ্ছিলাম । 
কিছুদিন পর আমি শাইখুল মাশায়েখ হযরত 


আমার অন্তরে শাইখের মহব্বত উপচে পড়ছিল । 
হৃদয় ছিল তখন অস্থির । আমি নিজেকে সামলে 
রাখার চেষ্টা করছিলাম | হযরতের হাতে তখন 
চায়ের পেয়ালা । তিনি চা পান করছেন । ধৈর্য 


মাওলানা যমীরদ্দীন এঞ্ঞ্টু-এর হাতে বায়আত 
গ্রহণ করি । আমার শত অযোগ্যতা সত্তেও 
বায়আতের পর থেকে যে পরিমাণ ফয়েয ও 
বরকতের ধারাপ্রবাহ জারি হলো, তা ছিল আমার 

তীত। আরো বিস্ময়ের কথা হলো, 
হযরতের পক্ষ থেকে না মৌখিক কোনো শিক্ষা 
ছিল, না কোনো বাধানিষেধ । বাহ্যত ইছলাহ ও 


ধরার শত চেষ্টা সত্তেও শেষতক বাধ্য হয়ে আমি 
বলে ফেললাম । হযরত! আপনার কাপ থেকে 
আমাকে একটু চা দিন। অনেক লোক উপস্থিত 
বিধায় একটু লঙ্জাও বোধ হচ্ছিল । কিন্তু আমার 
আবেদনের কারণে একটু চা তিনি কাপে রেখে 
আমাকে দিয়ে দিলেন । আমি তা পান করলাম । 
যখন হযরত বের হলেন আমিও বের হলাম । 


তারবিয়াতের তো কোনো কিছু ছিল না, কিন্তু 
ভিতরে ভিতরে আমার অবস্থা অন্যরকম হয়ে 
গেল । যেন একজন স্তন্যপায়ী শিশু মমতাময়ী 


সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল । তখন হযরতের 
ভক্তি-ভালোবাসায় আমার দিল ছিল বে-কারার । 
কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে সম্বোধন করে 


মায়ের স্তন থেকে তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করছে। 


বললেন, তুমি কি জিরি মাদরাসা থেকে পৃথক 


এবং এভাবে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠছে । শাইখুল 


হতে পার? যেহেতু পূর্ব থেকে হযরতের ভক্তি- 


মাশায়েখের রূহানী ফয়েয এত প্রগাঢ় ছিল যে, 
পরোক্ষভাবে কোনো শিক্ষাদান ছাড়াও মুরিদদের 
অন্তর তা থেকে উপকৃত হত । 

আমাকে বায়আত করার কিছুদিন পর একদিন 
হজরত শায়খুল মাশায়েখ কয়েকজন মুরিদসহ 
চট্টগ্রামে হাজী নুরুজ্জমান সওদাগরের বাড়ীতে 
তাশরীফ আনলেন । আমিও ফয়েয হাসিলের 


ভালোবাসায় মন আমার অস্থির ছিল, তাই 
নি্িধায় বলে ফেললাম । হযরত! এধরনের 
কথায় আমার মনে আঘাত লাগে । কারণ 
আপনার কথায় বুঝা যাচ্ছে, আমি আপনার 
আদেশ পালন করি কিনা, সে বিষয়ে আপনার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং আপনি এখনো আমার 
ওপর পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি । হযরত! 


জন্য সেখানে উপস্থিত হলাম | সওদাগর সাহেব 
অক্টোবর'১১ 


দয়া করে আপনি যদি আমাকে কোনোকিছু করা- 


না-করার ব্যাপারে সরাসরি আদেশ করেন, তা 
হলে আমি বেশি খুশী হব। আমার অবস্থা তো 
এখন এই যে, আপনি যদি আমার স্ত্রী তালাক 
দিতে বলেন, তাও আমি দ্বিধাহীন চিত্তে করব । 
আপনি যদি আমাকে আলিম মনে করে আদেশ 
করেন, তা হলে আমি তো ধ্বংস হয়ে যাব। 
আশা করছি, আমাকে আপনি একজন মূর্খ রাখাল 
মনে করে আদেশ করবেন এবং আমার 
তারবিয়াত করবেন । আপনি যেন আমার নিজের 
ইচ্ছার ওপর কোনো কাজ ছেড়ে না দেন । আমার 
জন্য যদি কোনো কাজ আপনি ভালো মনে 
করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়ে দিবেন । 
আমার এমন নিউঁকি কথা শুনে হজরত একটু 
মুচকি হাসলেন । 

জিরি মাদরাসা থেকে পৃথক হওয়ার আদেশটি 
ছিল ১৩৫৮ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে । আমি 
পুরো বছর সমাপ্ত করে রমযানের ছুটির আটারো 
(পদত্যাগপত্র) দাখিল করি । এই সময় পটিয়াতে 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করব কিনা এ সম্বন্ধে 
ইস্তেখারা' করছিলাম । একসময় দেখলাম, 
কোনো এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এসে এই 


আয়াত তেলাওয়াত করছেন । 1452 11165 
652 আন্লাহ-পাকের ওপরই প্রত্যেক 


মুমিনের নির্ভর করা উচিত ।” 

হযরত শুধু বলেছিলেন, জিরি থেকে পৃথক হওয়া 
যায় কিনা । এর চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। 
বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও আমি মনে 
করি নি। কিন্তু মনে মনে কল্পনা হলো যে, 
বোধহয় হযরত পটিয়ায় মাদরাসা করতে 
চাচ্ছেন । অথবা আমাকে হাটহাজারীতে নিয়ে 
যাওয়ার খেয়াল হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলে আমি 
পাঠদানের বদলে দরবানী (প্রহরীর) কাজটি বেছে 
নেব । যেন মাদরাসার ঘণ্টা বাজাতে পারি এবং 
অবসর সময়ে হযরতের সুহবত থেকে ফয়েয 
অর্জন করতে পারি । কারণ, শিক্ষাদানে বেশি 
ব্যস্ত হয়ে পড়লে দীক্ষা অর্জনের কাজটি ব্যাহত 
হবে। যাই হোক, আমি হযরত শায়খের 
খেদমতে উপস্থিত হয়ে পদত্যাগপত্রের কথা 
বললাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করতে 
চাও? আমি আরজ করলাম, আমার নিজের তো 
কোনো ইচ্ছা নেই । হুজুর যা করতে বলেন, তাই 
আমি করব | এই উত্তর শুনে হযরত কিছুক্ষণ চুপ 
করে রইলেন । 

অতঃপর রমযান শরীফের প্রথম ভাগে হযরত 
শায়খ ও মাওলানা ইসকান্দর সাহেব এবং আমি 
চট্টগ্রাম শহরে সমবেত হলাম । পটিয়ায় মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে হযরত বললেন, তোমরা 
দু'জন মিলে পটিয়ায় মাদরাসার কাজ আর্ত 
কর । আজিজুল হক যুবক মানুষ, মাদরাসার জন্য 
চেষ্টা করা তার দায়িত্বে থাকবে । আর মাওলানা 
ইছকান্দর সাহেব বৃদ্ধ, তিনি মাদরাসায় 
থাকবেন । এই বৈঠকে এর বেশি কিছু আলোচনা 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 
হয় নি। তবে সিদ্ধান্ত হলো, রমযানের ১৭ 


বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম । আমি 


তারিখে পুনরায় সমবেত হব | সে তারিখ মতে 


তা'আলা বাধা-বিম্নতার প্রতি তাকে খেয়াল 


তাকে বললাম, আপনি এখানে থেকে কী 


করতে দেন নি । নির্বিঘ়ে তার মুখ থেকে এ-কথা 


আমি টট্টগ্রামে উপস্থিত হলাম । কিন্তু ভয়াবহ 
বৃষ্টিপাতের কারণে হযরত শায়খ এবং মাওলানা 
ইসকান্দর সাহেব উপস্থিত হতে পারেন নি। 
দু'দিন অপেক্ষা করে আমি বাড়ি চলে যাই। 
ঈদের পরে জিরি মাদরাসার মুহতামিম সাহেব 
আমার বাড়িতে আসেন এবং জিরি যাওয়ার জন্য 
আমাকে বাধ্য করেন । কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে 
বললেন, 'আমি হাটহাজারী শায়খুল মাশায়েখের 
বাড়িতে গিয়েছিলাম । তিনি আপনাকে জিরি 
মাদরাসায় চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন । এ- 
কথা শুনে আমি বাধ্য হয়ে পুনরায় জিরি 
মাদরাসায় যোগদান করি । জিরি মাদরাসায় 
যোগদানের পর একদিন হযরত শায়খের 
খেদমতে উপস্থিত হলাম । তিনি বললেন, জিরি 
মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আহমদ হাসান 
সাহেব অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন । আমি কী 
করব! যা হোক এখন জিরিতে থাক | দেখা যাক 
ভবিষ্যতে আল্লাহ-পাক কী ফায়সালা করেন? 

একদিন বৃহস্পতিবার দেখি, মোহরানিবাসী 
মাওলানা আহমদ সাহেব (ইমাম সাহেব) 
সরফভাটা মাদরাসা থেকে জিরি আসলেন । 
কোনো কারণে মাদরাসার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে 
জন্য এসেছেন । ঘটনাক্রমে সেদিন আমি ব্যতীত 
আর কোনো শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না । আমিও 


করবেন । আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন, সেখানে 
পরামর্শ করব | আমরা উভয়ে রওয়ানা দিলাম । 


বের করে দিয়েছেন যে, “আমি মাদরাসা করতে 
প্রস্তুত আছি" মোটকথা, হিজরী ১৩৫৮ সনের 


যখন আমরা আলী আববাস সওদাগরের বাড়ি 
পর্যন্ত পৌছলাম, তখন আমি হঠাৎ মাওলানা 


শাওয়াল মাসে পটিয়া মাদরাসার কাজ আরন্ত 
হয় । এ বছর হজরত শায়খুল মাশায়েখ শেষ হজ 


আহমদ সাহেবকে বললাম, আপনি কি পটিয়াতে 


করে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৩৫৯ সনের 


একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? তিনি 


জুমাদাল উলা মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন । এ 


কোনো প্রকার চিন্তা না করেই বলে উঠলেন, হাঁ 


বছরই শাওয়াল মাসে আমি পটিয়া মাদরাসার 


যদি আপনি আদেশ করেন আমি মাদরাসা করতে 
রাজি আছি । এরূপ উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে 


কাজ আরম্ত করি । এ সময় মাওলানা আমজাদ 
সাহেব, মাওলানা আবদুল জলিল সাহেবসহ 


গেলাম । আমার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো 
যে, পটিয়ায় মাদরাসা কায়েম হওয়ার সময় 


আরও অন্যান্য শিক্ষকগণ ছিলেন । মাওলানা 
ইসকান্দর সাহেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 


নিকটাপন্ন । কারণ, দ্বিধা-বাধার বহু জঙ্জাল থাকা 


মাদরাসার সঙ্গে জড়িত থেকে ইন্তেকাল করেন । 


সত্বেও মাওলানা আহমদ সাহেব কোনো প্রকার 


তার কিতাব দিয়েই মাদরাসার কুতুবখানা আরম্ত 


চিন্তা-ভাবনা না করেই এরূপ উত্তর কেন 
দিচ্ছেন? বিশেষতঃ মাওলানা পটিয়ার অধিবাসী 


হয়েছিল । 
মোদ্দাকথা পটিয়া মাদরাসার আসল ভিত্তি হযরত 


নন | এখানে তার বেশী যাতায়াতও নেই । কারো 
সঙ্গে তেমন পরিচয়ও নেই । জনগণের উপর তার 
কোনো প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিও তখন নেই । 


শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন 
ঞঞ্-এর দ্বারাই স্থাপিত হয় | অতঃপর যা কিছু 
হয়েছে এবং হচ্ছে সবকিছু তার ফয়েষও 


তাছাড়া পটিয়াতে অন্য কোনো মাদরাসাও নেই । 
নেই মাদরাসার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান । 
তদুপরি পটিয়ার লোকজন আমাদের 
সমমতাবলম্বীও নয়, বরং সকলে আমাদের 
বিরুদ্ধবাদী । এসমস্ত কারণ থাকা সত্তেও যখন 
মাওলানা আহমদ সাহেব এরূপ উত্তর দিচ্ছেন, 
তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আল্লাহ- 


বরকতেরই ফল । এ মাদরাসা হযরত শায়খের 
জীবনের শেষ স্মৃতিচিহ্ত 1...” 


লেখক : প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, আল জামিয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চউগ্রাম 
* মাওলানা ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী এর কর্তৃক 
লিখিত “তাযকিরায়ে যমীর' হতে বাংলায় ভাষান্তর: 
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 
ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগসহ যাবতীয় 


যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি । 


মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 


এখনই যোগাযোগ করুন 


বারাকাত হার্বাল্‌্স ইউনানী 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০, ০১৮১৮-৬২৫৯৪০ 


অক্টোবর”১১ 
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গু 


এ 


তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার বিধান 
সম্পূর্ণ হাদীসসম্মত 


প্রশ্ন: কে) ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর ওয়াজিব ৷ এর পক্ষে সহীহ কোন 
হাদীস আছে কি না? থাকলে তার প্রমাণসহ জানতে চাই । 


(খ) একশ্রেণীর আলেম বলে থাকেন যে, “ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর 
ওয়াজিব একথাটা ভিত্তিহীন । সাথে সাথে তারা ঈদের নামাযে বার 
তাকবীরের পক্ষে বেশ কিছু হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের আমল পেশ করে 
থাকেন | যেমন_ তাদের কিছু বক্তব্য প্রশ্নের সাথে সংযোজন করা হল । এর 
জবাব কি? বিস্তারিত জানতে চাই । 


নিবেদক 
অকিল উদ্দিন সোহাগ 
কৈখালী, মাথাভাঙ্গা, কোতয়ালী, যশোর 


নিম্নলিখিত প্রচার পত্রটি ১২ তাকবীরের পক্ষের লোকেরা চ্যালেঞ্জ-সহকারে 
বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করছেন । তীদের দাবির যৌক্তিকতা এবং ৬ 
তাকবীরের পক্ষে আমাদের প্রামাণিক জবাব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা 
হল। 


৬ তাকবীরের ভুয়া দলীলের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকার পুরস্কার 
ঈদের সালাত ১২ তাকবীরে, ৬ তাকবীরের কোন হাদীস নেই 
১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টির অধিক হাদীস রয়েছে 


অক্টোবর'১১ 


1১] 
১ ডো ৩2। ৭৬৮ ভীত 2558. একি 02 ০৬৪৮ ৬ ৬৪] ৩৪ 
এ শা আ ০৬০ এসসি এও ৮৬ ৩২ আ। এ ৩৮ 455 
৬৮ লী ভি] ও5 0০3 হত ৬০ শি এস ও | ৪১৩০ ও 

০০ 
এ শিপ) 4১ পী 2৪ 1৬ আও উত5 ৪ ০১এএু ভেলা 2৬৪ 


ি। ই] 
অর্থ: ইমাম শাফিয়ী এজ বলেন, আমি সুফয়ান ইবনে 'উয়াইনাকে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেন, আমি “আতা ইবনে আবু রাবাহকে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আববাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ ্ুঞ্জ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম | তিনি দু'ঈদের সালাতের প্রথম 
রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় 
রাকআতে দীড়ানোর তাকবীর ব্যতীত পাচ তাকবীর দিয়েছেন । 

এ হাদীসের সনদ অধিক সহীহ এবং রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক 
প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে । কেননা এ হাদীস ॥০..। (আমি নিজে 


শুনেছি) শব্দ-দ্বারা এসেছে । [কিতাবুল উম, খ. ১, পৃ. ২৩৬] 
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ও এ] এ 2৫ 86 পে 6) 95 ৩৪ এ ৩ এ এড ৩253৫ ০৪ 


(89520 5 ০ 5৪৪ টে 52] টি 50991 
অর্থ: কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ আল-মুযানী থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-মুযানী থেকে, তিনি তার পিতামহ (আমর 
ইবনে 'আওফ আল-মুযানী ঞ্্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম উজ 


আয়া 


উভয় ঈদের নামাযেই প্রথম রাক'আতে কিরাত পাঠের পূর্বে সাতবার 


তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী রাক'আতে কিরাআত পাঠের পূর্বে 


পাঁচবার তাকবীর বলেছেন । 


[সুনানুত তিরমিযী৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানুদ দারিমীত, মিশকাতুল মাসাবীহঃ (আলিম 
ক্লাসের পাঠ্য, আরাফাত প্রকাশনী, খ. ২, হাদীস: ১৩৫৭)] 


রহ 2০ রি 35128) রি 5122 রর এুখ। নি 

.1625 2০ 525) 05850980059 
অর্থ: নাফি একই বলেন, আমি আবু হুরায়রা ঞ্্৮-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও 
ঈদুল আযহার নামাযে উপস্থিত হয়েছি, “তিনি কিরাতের পূর্বে প্রথম 
রাকাআতে সাতটি তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআত পাঁচটি তাকবীর বলেছেন ।" 
ইমাম মালিক একি বলেন, “আমাদের নিকট এটিই (শরয়ী) হুকুম 1” 
নোট: উপরে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে স্বণামধন্য হানাফী মুহাদ্দিস “আল্লামা 
“আবদুল হাই লক্ষৌভী মুওয়া্া ইমাম মৃহাম্মদ-এর টিকায় লিখেছেন, 

01201 ৩ 51৫08১84815 

অর্থ: আবু হুরায়রা ঞরক্দু ১২ তাকবীরের ওপর আমল করেছেন । এটি তার 
ব্যক্তিগত অভিমত নয় বরং তা হল নবী ৬্র্-এর নির্দেশ | যার ওপর আমল 
করা অপরিহার্য কর্তব্য 1 


1৪ 
22৫0 39০০5৯34466 দর ১৯৫০০৫০৪৬১৪ 


9 ৫৪০45 ০৯ 
অর্থ: “ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্মক্টি থেকে বর্ণিত, “তিনি ঈদের সালাত 
পড়েছেন । প্রথম রাক'আতে তিনি সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে 


পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন এবং প্রত্যেক তাকবীরে দু'হাত উত্তোলন করেছেন ।' 
[বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ৪১২] 


0৫ 
43 ০৩ এর সে ও তর 54 এ 55 ও 


রনি 
৫৮৮৪ -০পি 


(86152) 
অর্থ: আয়িশা একট থেকে বর্ণিত, “নবী করীম এ দুই ঈদের সালাতে 
কিরাতের পূর্বে প্রথম রাক 'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর দিতেন |"? 

৬॥ 
৮] 32431) কি 40 ৮40 :০$ ০০] ০১০১৪ ৩ এ ৩০ ৫ 
রিড 2209 থু ও ৩৩ 5১ ৫৪ 
অর্থ: 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস পরী থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী করীম ্জ্জ ইরশাদ করেন, “ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকা“আতে 


সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে পাচ তাকবীর এবং উভয় রাকা“আতে 
তাকবীরের পরেই কিরাত পাঠ করতে হয় ।”৮ 


অক্টোবর”১১ 


0৭0 
0৫5 ০85 ৫৫০ :0$ রি 


০৫৮৫ ৫০৮৫ দিন 


(লী ০০50৩ ০ 


অর্থ: ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ তথা ইবনে ফুর্রূখ এছ তার পিতা 
আবদুল্লাহ ইবনে ফুর্রূখ এর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “আমি 
ওসমান ঞ্ঞ্-এর পিছনে ঈদের সালাত পড়েছি । তিনি প্রথম রাক'আতে 
সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন ।৯ 


0৮] 
রব ০৮৪41 লে ১:0৫ প্র্দ কপ 21২ 2 উল 
৮5 4931 2. ৬০৮৭৩25813৮ 5৩ --414525 ঠ 899৬০ 
0 ড। 9০ 

অর্থ: আয়িশা ঞ্ঙ্& থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ জী ঈদুল ফিতর 


ও ঈদুল আযহার : সালাতের প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 
পাঁচবার তাকবীর বলতেন ॥১০ 


॥৯॥ 
০৪. ২:৫০ চে কি 
2 এ 2 ক ০৬ 


০৮৫ 


12552225753, ৩৮৮ ৩৬৬০ 


চল 
অর্থ: “আলী ইবনে আবূ তালিব ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের সালাতে 
প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ তাকবীর 
দিতেন এবং উচ্চৈঃম্বরে কিরাত পড়তেন ।”১১ 


1১০॥ 
এ 9 3 00 37281 14523 ৩8: ৩৬৪০৪ ০৪ 
৩12 পেরি 22 2৭355198365 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে “ওমর ধারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
্জ বলেছেন, “দুই ঈদের সালাতে তাকবীর হলো প্রথম রাক“'আতে সাত 
তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর ।”১২ 


॥১১ 
৭ ০০০৫ ৫ ০) ২:৫০ রে ৫০ ৩. প 
০০০০ এ3 এ এ ০৪201 8 0) 8০৪2 ০৪ 


০৮ 


(লী 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে 'আববস (যী থেকে বর্ণিত, “তিনি ঈদের সালাতে 
প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিয়েছেন । অতপর কিরাত পড়েছেন এবং 
দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন 1৯৩ 


2] 3285 


নি 
নে 
| ্ 


চা 
ও ৮৫ 24) পি 41 এ ্ ৬৮ 41 ০৯৯০ 38% এ ০৩ ১০) 
08 05005%3 চে 05055৫94132 
অর্থ: রাসুলুল্লাহ স্রঞ্ঈ-এর মুয়াধ্যিন সাদ একর থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ 


জী দুই ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের কিরাতের পূর্বে সাত তাকবীর 
এবং শেষ রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর বলতেন 1" 


॥১৩॥ 
5 34) বড 


৪৮০৮ 


চপ 
40509 2 গর । 


|| 08 0 ০220 এলি ঁ 223 ছি ০ 52255১19 
6 4 2 ঘি : 39225 
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অর্থ: জাফর ইবনে মুহাম্মদ ঞ্রক্ষছ তার পিতা মুহাম্মদ আল-বাকির এছ 
থেকে বর্ণনা করে বলেন, “আলী এক্ট ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার 
সালাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ 
তাকবীর দিতেন আর খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাত পাঠ করতেন ।' 

রাবী বের্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ, আবু বকর এই, ওমর এছ ও 
“ওসমান কট অনুরূপই ১২ তাকবীর দিতেন 1১ 


বি. দ্র. হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সহীহ আল-বুখারী শরীফ, সহীহ 
মুসলিম শরীফ ও নাসায়ী শরীফ এই তিনটি কিতাবে ঈদের সালাতের 
তাকবীর সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। অবশিষ্ট সব হাদীসের 
কিতাবগ্তলোতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে ১৫২টিরও অধিক হাদীস রয়েছে । 
আমরা তার থেকে মাত্র ১৩টি হাদীস আপনাদের খিদমতে পেশ করলাম, 
যার মাধ্যমে ঈদের সালাতের বাড়তি তাকবীর সংখ্যা মাত্র (৭+৫) বার 
প্রমাণিত হলো । কিন্তু দুঃখের বিষয় ছয় তাকবীরের কোনো অস্তিত্ব হাদীসের 
কিতাবে এমনকি ফিকহের কিতাবেও খুঁজে পাওয়া যায় না। 

অতএব ঈদের সালাত ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো ব্যক্তি যদি সহীহ, 

মারফূ", মুত্তাসিল একটি মাত্র হাদীস দেখাতে পারেন তবে তাকে এক লক্ষ 

টাকা (১,০০,০০০) পুরস্কার দেওয়া হবে । পুরস্কার লাভের জন্য নিম্নে বর্ণিত 
শর্ত অবশ্যই মানতে হবে । 

১. যেসব হাদীসের সনদে হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের কোনো একজন 
আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন এমন কোনো হাদীস দয়া করে পাঠাবেন 
না। 

২. কোনো সাহাবী বা ইমাদের ব্যক্তিগত আমল ও উক্তি দয়া করে 
পাঠাবেন না, যেই আমল বা উক্তির সাথে নবী ঞ্জঞ্জ-এর সুন্নাতের সাথে 
কোনো মিল নেই । কারণ আমরা চেয়েছি মার“ফু হাদীস । 

৩. এমন কোনো হাদীস বা আসার পাঠাবেন না যে হাদীসের মধ্যে “৬ 

শব্দটি উল্লেখ নেই । কারণ আমরা চেয়েছি ছয় তাকবীরের সহীহ 

মার“ফু মুস্তাসিল হাদীস | যেমন- নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস যার 
সনদ সহীহ নয় এবং ৬ তাকবীরের শব্দও এতে উল্লেখ নেই । 


-5১225৫ :285 ৮৮ কি তা 5 পা ০০০ ৬৪ 
052৫ এ পুর ৩4, চি চ্যা তিক 
৬০০ 246 এ 40] 
অর্থ: সাঈদ ইবনুল “আস ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার 
আবু মুসা আল-আশ'আরী একট ও হুযাইফাতুল ইয়ামান ঞক্ষ-কে জিজ্ঞেস 
করলাম যে, রাসূলুল্লাহ গঞ্জ ঈদুল আযহার ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে 
(কতবার) তাকবীর বলতেন? তখন আবু মুসা আল-আশ'আরী এট বললেন, 
“তিনি চারচার তাকবীর বলতেন । যেইরূপ তিনি জানাযার তাকবীর 
বলতেন ।' একথা শুনে হুযাইফাতুল ইয়ামান পট তার সমর্থন করে বললেন 
যে, তিনি সত্য বলেছেন ।' 
[সুনানে আবু দাউদ১৬, মিশকাতুল মাসাবীহ১" (আলিম ক্লাসের পাঠ্য, আরাফাত প্রকাশনী, খ. 
২, হাদীস: ১৩৫৯)] 
উপরে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী এজি বলেন, 
(১9০০ ০৪) 555৬1 2৬ ঢ ০৭ ৮৮০৪০০৬৪ 
অর্থ: উপরে বর্ণিত হাদীসের সনদ যঈফ, কারণ উক্ত হাদীসটি বর্ণনাকারী 
রাবী আবু আয়িশার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি (লোকটি মুসলিম না 
ইনুদী, ভালো না মন্দ কিছুই জানা যায়নি । আর আল্লাহর নবী এমন লোকের 
হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ।)১৮ 
[দেখুন: মিশকাতুল মাসাবীহ, আল্লামা আলবানী এ্রল্সই-এর তাহকীক, খ. ১, পৃ. ৪৫৩, 
হাদিস: ১৪৪৩] ্ 
3809 এ ও এ ডাসা ও ১8 4৪ ৪১০5 এ এ ৬ 
08 


অক্টোবর”১১ 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “দুই ঈদের 
সালাতে তাকবীর সংখ্যা হলো প্রথম রাক'আতে পাচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় 
রাক'আতে চার তাকবীর ।"১৯ 

নোট: উপরে বর্ণিত হাদীস দুটিতে কোথাও “ছয় শব্দটি উল্লেখ নেই বরং 
প্রথম হাদীসটিতে চার তাকবীরের বর্ণনা আছে এবং দ্বিতীয় হাদীসটি 
আবদুল্লাহ ইবনে মাস উদের ব্যক্তিগত উক্তি যার সাথে রাসূলের সুন্নাতের 
কোনো সম্পর্ক নেই। 

এ হাদীসটিতে ৯ তাকবীরের উল্লেখ আছে, ছয় তাকবীরের অস্তিত্ব কোনো 
হাদীসের কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি 
বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্ক্-এর ব্যক্তিগত উক্তিই আমাদের 
দলীল, তাকে আমরা বলব, তাহলে কেন আপনি সুরা আন-নাস ও সূরা 
আল-ফালাককে কুরআনের অংশ মনে করেন? অথচ আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ সূরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাককে কুরআন মনে করতেন না। 


[দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৭৪২; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. 

৩২২; তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৬২২; তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খ. ১, পৃ. 

৩৬৩, তাফসীরে আদ-দুররুল মানসূর, খ. ৬, পৃ. ৪১৬; তাফসীরে আল-কুরতুবী, খ. ১০, পৃ 

১৭] 

হানাফী ইমাম ও অন্যান্য আলেমদের ১২ তাকবীরের ওপর আমল 
91 3489 পু 3৬০৫: 8387 ৩৪ 23 বেড 


রঃ ইমাম আবু ইউসূফ ্রঞ্টি থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের সালাতে ১২ 
তাকবীর দিতেন । প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় 
রাক“আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন ।২০ 

1457455১58৭ 40১8 42223 ০০2৮৫2০ 


অর্থ: ইমাম আবু ইউসূফ ঞজছ ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ক্ছি থেকে বর্ণিত আছে 
যে, তারা উভয়ই এরূপ করতেন অর্থাৎ ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত 
পড়তেন । কেননা বাদশা হারুন-অর-রশিদ তাদের দু'জনকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ১২ তাকবীর দেয় ।৯ 


ভারতগুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ সুহাদিস দেহলভী ক বলেন? 
চলত ৩298 9 ১9১৫ 4০ ১৮৪ 9481 91825 25 


এল] 0৮ 2019 চাটি চারি 
অর্থ: দু'ঈদের সালাতের সুন্নাত হলো সালাত আযান ও ইকামাত ব্যতীত 
শুরু করা এবং কিরাত জোরে পাঠ করা এবং প্রথম রাক'আতে কিরাতের 
পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর 
দেয়া ।২২ 


মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী ঞাক্গছি বলেন, 
০2৮8 ০০০ ০৫৮ 1৮৩ দা ১০০ 2৫৩ 418 ০০ 22) 
(89 29 02) 2 এ৩৩ ক ৪৪ ০৩5১ ও এ 5 তি 
ন্ার়োরো র্যা নেবার 
(98203 022 হ্ এ০৮ এ এও 
অর্থ: সুন্নাত হল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্রীমা ও রুকু'র তাকবীর 
ব্যতীত সাত তাকবীর দেওয়া এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দীড়ানোর ও রুকৃণর 
তাকবীর ব্যতীত পাচ তাকবীর দেওয়া ২১ 
ও ০০ সু ও 4 ভা) এ ঘা ৩৮5 953 8 ভথ। ৬০ 35348 
15 ২৩১৩ ০৪৯৪ এও উঠ চ$ 9 8৪58%85-1 300 ৮৩ ৭ ১ 
৯৩৯১5 ৪১%3 
অর্থ: নবী করীম আজ থেকে অনেক উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “নবী আজ 


ঈদের সালাতের প্রথম রাক“আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে 
পাঁচ তাকবীর দিতেন ।' এর বিপরীতে কোনো সবল কিংবা দুর্বল সনদে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


জী।ব।ন।-|জি।জ্ঞা।সা 
কোনো হাদীস নবী ক্ুঙ্জ থেকে বর্ণিত হয়নি, আর ১২ তাকবীরই হল 
সর্বোত্তম এবং এর ওপরই আমল করা হবে 1৯ 
আল্লামা আবদুল হাই লাক্ৌভী হানাফী একি বলেন, 

0291৩ 551৫08১8815 
অর্থ: আবু হুরায়রা ই ১২ তাকবীরের ওপর আমল করেছেন । এটি তার 


ব্যক্তিগত অভিমত নয় বরং তা হল নবী প্রঞ্জ-এর নির্দেশ । যার ওপর আমল 
করা অপরিহার্য কর্তব্য | 


দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ওয়াজিব 
হওয়ার বিধান সম্পূর্ণ হাদীস সম্মত 


(ক) দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার বিধান সম্পূর্ণ 
হাদীস সম্মত । মারফু* ও মাওকুফ উভয় প্রকারের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত । 
এ ব্যাপারে সহীহ-শুদ্ধ হাদীস গ্রন্থাদিতে বহু হাদীস পাওয়া যায় | উদাহরণ- 
স্বরূপ কয়েকটি হাদীস নিমে পেশ করছি: 


হাদীস-১: নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ তাহাবী শরীফে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, 


১০০০৬ ০ 5542- :46 4০১০1 


75813 
4৯9 (৫৯9 এ 85084: 
সরঠ ০9৫০ ৬ 4১৪ 
১৫০ ৬ পিস 4] 
অর্থ: আবু আবদুর রহমান বলেন, আমাকে কতিপয় সাহাবা ক্ষ বলেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ জজ আমাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়েছিলেন । তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন । অতঃপর নামায শেষে হুযুর ঞ্রঞ্জ আমাদেরকে লক্ষ 
করে বললেন, ভুলে যেওনা, ঈদের নামাযের তাকবীর জানাযার নামাযের 
তাকবীরের অনুরূপ | সাথে সাথে হুযুর প্রঞ্জ বৃদ্ধাঙ্ুলি মুষ্ঠিবদ্ধ করে অবশিষ্ট 
চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন । 
বর্ণিত হাদীসের সনদকে ইমাম তাহাবী এজ হাসান বলেছেন ৯৬ 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো ১ 
বর্ণিত হাদীসে দুই রাকা“আতে চারচার তাকবীর বলা হয়েছে। এর দ্বারা 
বোঝা যায় মোট আট তাকবীর । যথা- প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ 
চার তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকা'আতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর | 
অর্থাৎ দুটি আসল ৬টি অরিরিক্ত বলা যেতে পারে । 


হাদীস-২, বিশুদ্ধ হাদীসগ্রস্থ আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে যে, 
গত সি 9 ৫ ৩2 ির ৪৮১০ 
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অর্থ: সাঈদ ইবনে আস ক্ষ একদিন আবু মুসা আল-আশ'আরী লও 
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ঞল্ট-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ গঞ্জ ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন? জবাবে আবু 
মুসা আল-আশ'আরী কট বললেন, জানাযার নামাযের মতো প্রতি রাকাতে 
চার চার তাকবীর বলতেন । হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ঞ্মক্ট সমর্থন করে 
বললেন আবূ মুসা আল-আশ'আরী একট সত্য বলেছেন । আবু মুসা ই 
বললেন আমিও বসরা দেশে এভাবেই তাকবীর বলতাম 1৯৮ 
উভয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্র ঈদের নামাযের তাকবীর প্রতি রাকা'আতে চার 
চার করে সর্বমোট আট বলেছেন । অর্থাৎ দুটি আসল ৬টি অতিরিক্ত । 


অক্টোবর'১১ 


প্রশ্ন হতে পারে, হাদীসে তো তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'র তাকবীরের কথা 
উল্লেখ নেই? তার জবাবে বলতে চাই যে, হুযূর প্রঞ্জ ঈদের তাকবীরকে 
জানাযার তাকবীরের সাথে তুলনা করেছেন । তা থেকে বোঝা যায় যে, 
যেমন জানাযার ৪ তাকবীরের মধ্যে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা অপর ৩টি 
অতিরিক্ত তদ্রপ ঈদের নামারের চার চার তাকবীদের মধ্যেও একটি আসল 
অপর ৩টি অতিরিক্ত । 

এটি কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা নয় এবং এটি বহু মাওকৃফ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে যে, হাদীসে মাওকৃফ যদি 
ইজতিহাদী বিষয় না হয় এবং কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীসে মারফু'র 
সাথে সাঙ্র্ষিক না হয় তখন হাদীসে মারফু"র মতো শরীয়তের প্রমাণ হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য হবে | জফরুল আমানী, খ. ১, পৃ. ১৯০] 


সনদের তাহকীক: ১২ তাকবীর সমার্থকগণ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত 
হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলতে চায় । কারণ উক্ত সনদে একজন রাবী হলেন 
আবু আয়শা তিনি মজহুল । তাদের এই দাবি সঠিক নয় । কারণ আবু আয়শা 
থেকে দু'জন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়: একজন মাকহুল দ্বিতীয়জন খালিদ 
ইবনে মা"দান ।৯৯ 

আর রিজাল শান্ত্রের উসুল হল, যে রাবীর দুইজন সিকাহ ছাত্র থাকবে সে 
কখনে মজহুল থাকে না ।% 
হাফিয ইবনে হাজর আল-'আসকালানী ঞ্রহ্ছ আবু “আয়শাকে মাকবুল 
বলেছেন । অতএব তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে ১ 

এ ছিল ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামাযের সমর্থনে মারফু হাদীসের 
আলোচনা । এবার দেখা যাক, ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামাধের প্রসঙ্গে 
নিয়া বা সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল? 


৫ 
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“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্গক্ষ থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি তাকবীর বলতেন । ৪টি কিরাতের পূর্বে । 
অর্থৎ তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪টি । অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে 
রুকু* করতেন । দ্বিতীয় রাকা“আতে কিরাতের পর ৪টি তাকবীর বলতেন 
এবং চতুর্থ তাকবীরের সাথে রুকু" করতেন ২ 
[সুনানুত তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১২০; ই'লাউস সুনান, খ. ৮, পৃ. ১০৬; শরহু 
মা'আনিয়াল আসার লিত-তহাবী, খ. ২, পৃ. ৪০১; মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, খ. ৪, পৃ. 
২১৬; নসবুর রায়াহ, খ. ২, পৃ. ২২২পৃ.] 
ইমাম হাফিয ইবনে হাযম যাহিরী এছ এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, 
এটি অতীব সঠিক এবং এটিই ইমাম আবু হানীফা ঞ্রঞ্ছ-এর অভিমত । 
[আল-মুহাল্না, খ. ৫, পৃ. ৮৩] 
অনুরূপ হাফেষে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর আল-'আসকালানী এরি 
বলেন যে, এ হাদিসটি হাফিয আবদুর রায্যাক সহীহ সনদে বর্ননা 
করেছেন | [আদ-দিরায়া, খ. ১, পৃ. ১৭৩] 
ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামাযের এই নিয়মটি হযরত ইবনে মাস“উদ 
ব্যতীত “ওমর ঞ, হুযায়ফা এট, আবু মুসা আল-আশ'আরী ঞ্ক্, আনাস 
'আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ই প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রন থেকেও 
বর্ণিত আছে । |মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২১৪-২১৯; তাহাবী শরীফ, খ. ২, 
পৃ. ৪০০] 
সারকথা উপরের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ঈদের নামায 
তাকবীরাতে জাওয়ায়েদে ছিত্তা অর্থাৎ অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় 
করা নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীসসম্মত এবং অনেক সাহাবায়ে কেরামের 
স্বতঃসিদ্ধ আমলও তা । সুতরাং ঈদের নামাধের প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ ছয় 
তাকবীরে আদায় করাকে হাদীসের পরিপন্থী বা বিদ'আত বলার কোন 
অবকাশ নেই । পূর্বেও বলা হয়েছে যে, সাহাবাদের আমল সহীহ হাদীসের 
বিপরীত না হলে তা নির্দিধায় গ্রহণযোগ্য ৷ বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদ 
“ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্রহ্ট ও ইবনে মাসউদ ঞ্ক্ষ-এর মতো হাদীস 
বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের আমল হলে তা দলীল হওয়াতে মোটেই দ্বিধা সংশয় না 
হওয়া চাই । বলা যেতে পারে যে, এখানে হাদীস সাহাবাদের আমল ১২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


তাকবীরের পরিপস্থী? তার উত্তরে বলবো যে, সেই হাদীস শরীফ অর্থাৎ 
দুর্বল । আর দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । 
ইমাম হাফিয ইবনে হাযম যাহিরী একি বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীসগুলো 
মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় | [আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৮৪] 

অনুরূপ হাফিযে হাদীস ইমাম তাহাবী ঞক্ শরহু মাঁআনিয়াল আসারে [খ. 
২, পৃ. ৩৯৯] বলেন যে, বিরুদ্ধপক্ষের হাদীস অর্থাৎ ১২ তাকবীরের 
হাদীসগুলো য'য়ীফ হওয়ার কারণে অপ্রমাণযোগ্য । একথার বাস্তব প্রমাণ 
হিসেবে নিয়ে ১২ তাকবীরের সমর্থনকারীদের উপস্থাপিত কিছু হাদীসের 
তাহকীক পেশ করছি । যে হাদীসগুলি তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোকা 
দেওয়ার অপমানসে লিফলেট আকারে প্রকাশ করে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছে । 


(খ) লিফলেটে প্রচারিত ১২ তাকবীরের হাদীসের তাহকীক 
হাদীস-১: 
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ঘা 5 
হাদীসটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে এ হাদীসের সনদ অধিক সহীহ এবং 
রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত কেননা এ 
হাদীস সামিতু (আমি নিজে শুনেছি) শব্দ দ্বারা এসেছে | [কিতাবুল উম্ম, খ. ১, 
পৃ. ২৩৬] 
তাহকীক: অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখানে কিতাবুল উম্মের 
উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ উল্লিখিত সনদের কোনো হাদীস কিতাবুল 
উম্মে নেই । শুধু তাই নয় সহীহ হাদীসের যত কিতাব রয়েছে কোনো একটি 
কিতাবে এমন সনদে বর্ণিত হাদীস দেখাতে পারবে না । কিতাবুল উম্মের 


উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিধী বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে 

ইমাম বুখারী ঞ্রঞ্ষই-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটিই ঈদের 

তাকবীর সম্পর্কে সর্বোচ্চ সহীহ হাদীস । [তুহফাতুল আহওয়াষী, খ. ৩, পৃ. ৬৬] 

উপরের আলোচনাকে মিলালে সর্বসাধারণের আর বুঝতে বাকি থাকবে না 

যে, একজন মিথ্যুক রাবীর হাদীস যদি সর্বোচ্চ হয় । তাহলে ১২ তাকবীর 
ংক্রান্ত বাকি হাদীসগুলির গ্রহনযোগ্যতা কতটুকু । 


হাদীস-৩, ৯ ও ১১: তৃতীয় হাদীসে আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্ট নবম হাদীসে “আলী 
রই ও একাদশ হাদীসে ইবনে “আববাস এরত্-এর “আমল বর্ণনা করা 
হয়েছে । আমরা ইঃতপূর্বে বারবার বলেছি, হাদীসে মাওকুফ তথা সাহাবাদের 
“আমল দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো হাদীসে মারফু'* 
সহীহের খেলাফ না হওয়া ৷ আর বর্ণিত হাদীসগুলো ৬ তাকবীরের হাদীসে 
মারফু* সহীহের খেলাফ | অতএব এমন হাদীসে মাওকুফ আমলযোগ্য নয় | 
এখানে এমন প্রশ্ন করা অবান্তর যে, বার তাকবীরের পক্ষেও তো হাদীস 
পাওয়া যায় । কারণ পূর্বের আলোচনা প্রমাণ করেছে যে, ১২ তাকবীরের 
সমস্ত হাদীস য'য়ীফ হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য । 


হাদীস-৪: 
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এখানেও মাওলানা সাহেব ওমর ঞ্ছ্ট-এর আমল বয়ান বায়হাকী শরীফের 
উদ্বৃতি দিয়ে অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে । কারণ এমন হাদীস বায়হাকী শরীফে 
নেই। 

আর তাহাবী শরীফের একটি লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওমর 
ঞ্্-এর যুগে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি হওয়ার ওপর ইজমা 
সংগঠিত হয়েছে । [তাহাবী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২৮৬] 


উদ্বৃতি দিয়ে মাওলানা সাহেব সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা 


চতুর্থ হাদীসের জবাবে ওই আলোচনা ও প্রযোজ্য হবে যা তৃতীয় হাদীসে 


করেছেন । কিতাবুল উমে ঈদের তাকবীর সংক্রান্ত যে সকল হাদীস উল্লেখ 

করা হয়েছে তার কোন একটি হাদীস “আবদুল্লাহ ইবনে “আববাস (নী 

থেকে বর্ণিত নয় । 

দ্বিতীয়ত সনদের দিকে দেখলেও বুঝে আসে যে, সনদটি সম্পূর্ণ বানানো । 

কারণ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আতা ইবনে আবু রাবাহের ছাত্র নন । রিজাল 

শাস্ত্রের কোন কিতাবে ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি । আর ছাত্র হওয়ার 

সম্ভাবনাও খুব কম | কারণ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার জন্ম ১০৭ আর আতা 

ইবনে আবু রাবাহের মৃত্যু ১১৪ হিজরী । অতএব এত অল্পসময়ে মক্কার এক 

উত্তাদের কৃফি এক ব্যক্তি ছাত্র হওয়ার সম্তাবনা খুব কম । 

হাদীস-২: ূ 
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ঈদের নামাযের তাকবীরে যাওয়ায়েদ ১২টি হওয়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীসকেই 

মূল হাদীস হিসেবে পেশ করা হয় । তবে হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল বা 

যয়ীফ । কারণ সনদে এক বারী হলেন কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ । 

তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ঞরক্ছি বলেন, 45 0$)। ০ ৩১ ৬১ অর্থাৎ 

কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ মিথ্যুকদের অন্যতম | 

ইবনে হিববান বলেন, ৮০৪ 3 ০৪১ 44 3 ০০৯০৪ ৮৪ ৮৩ ৩৪ কা ৩০ ৩১০ 

অর্থাৎ কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ তার পিতা এবং তার পিতা তার দাদা থেকে 

যে সনদ বর্ননা করে এটি একটি মওযূ তথা বানাওয়াট সনদ | এমন সনদ 

কোন হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা অনুচিৎ | [তুহফাতুল আহওয়ায, খ. ৩, পৃ. 

৬৫; তাওযীহুল আফকার, খ. ১, পৃ. ১৬৯] 

ইমাম বুখারী ঞ্্ছি বলেন,[0+.41 ১০ অর্থাৎ কাসীর ইবনে আবদুল্লাহর 

হাদীস অপ্রমাণযোগ্য । 

ইমাম নাসায়ী বলেন এ১, অর্থাৎ পরিত্যক্ত | [তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. 

৪১৭, আল-কামিল ফীষ-যু'আফা, খ. ৭, পৃ. ২০০] 


অক্টোবর'১১ 


বলা হয়েছে। 
হাদীস-৫ ও ৮: 


5 52০০ ০08 ৩৪ চি প্রত ৯ ৩৪ ৫ এএ যা এ 
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হাদীসটি য'য়ীফ | কারণ হাদীসটির সনদে একজন রাবী হলেন “আবদুল্লাহ 
ইবনে লাহীয়া। আর “আবদুল্লাহ ইবনে লাহীয়া সম্পর্কে অধিকাংশ 
মুহাদ্দিসীন বলেছেন, তিনি যয়ীফ । 
ইমাম তিরমিযী রে বলেন, 4 ৮ 3 অর্থাৎ ইবনে লাহীয়ার হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করা যাবে না । [তিরমিী, কিতাবুল 'ইলাল, খ. ২, পৃ. ২৩৫] ইমাম 
নাসায়ী একই বলেন, তিনি য'য়ীফ | [মিযানুল ইতিদাল, খ. ৪, পৃ. ১৬৬] আল্লামা 
শাওকানী বলেন, ইবনে লাহীয়া য'য়ীফ | [নাইলুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩১২] 
ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেন, ইবনে লাহীয়া [4.4 ০ (হাদীস বর্ণনায় 
দুর্বল) । তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না । 
“আলী ইবনে মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, 
আমাকে বিশির ইবনে সারী বলেছেন, ০» «০ 4 4০4 ৩% ০১ অর্থাৎ 
তুমি যদি ইবনে লাহীয়াকে দেখতে তার থেকে একটি হরফও গ্রহণ করতে 
না। ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনকে বলা হলো যে, ইবনে লাহীয়ার কিতাব পুড়ে 
গিয়েছিল । ইয়াহইয়া জবাবে বলেন, সে কিতাব পোড়ার আগের থেকে 
যয়ীফ | 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


ইমাম সাদী বলেন, ইবনে লাহীয়ার হাদীস শিক্ষা করা, তার হাদীস থেকে 
দলীল পেশ করা, তার হাদীস হিসেবে গণনা করা কোনোটাই ঠিক না। 
[আল-কামিল ফীয যূ'আফা, খ. ৫, পৃ. ২৩৭-২৩৯] 


হাদীস-৬. 
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এ 228 2192) 
বর্ণিত হাদীসে এক রাবী পাওয়া যায়, “আবদুল্লাহ ইবনে 'আবদুর রহমান 
তায়িফী একজন বিতর্কিত রাবী । ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন একবার বলেছেন, 
০: । আবার বলেছেন য'়ীফ । 


ইমাম বুখারী ঞক্ষছি বলেন, ০৮; অর্থাৎ তার ব্যাপারে সমস্যা আছে । ইমাম 


নাসায়ী একই বলেন সে মজবৃত রাবী নয় | “আলী ইবনে মাদীনীও ইয়াহইয়া 
ইবনে মায়ীনের ন্যায় মত ব্যক্ত করেছেন । [মিজানুল ই'তিদাল, খ. ৪, পৃ. ১৩৪; 


তাহীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ২৯৮; ইকমালু তাহযীবুল কামাল, খ. ৮, পৃ. ৩৬; 
আল-কামিল ফীয-যু'আফা, খ. ৫, পৃ. ২৭৫] 


হাদীস-৭: 
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4 টিটি 8489 
হাদীসটি নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, মুহাদ্দিস মুহাম্মদ একট প্রথমে 
হযরত “আলী ঞ্্ট-এর “আমল বর্ণনা করেছেন ৷ এরপর রাসূলুল্লাহ উজজ-সহ 
আরও কতিপয় সাহাবাদের “আমল বর্ণনা করেছেন । অথচ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ 
ঞক্মছি “আলী এঞ্ছ্ব-সহ হাদীসে বর্ণিত সাহাবাদের কাকেও দেখেননি । ফলে 
সনদের মধ্যে ইনকিতা' পাওয়া গেছে । আর সনদে ইনকিতা' পাওয়া গেলে 
হাদীস মুনকাতি' হয় । মুনকাতি' হাদীস য'য়ীফ এবং অপ্রমাণযোগ্য হয় । 


জবাব 

১. লিফলেটে বলা হয়েছে, যে সকল হাদীসের সনদে হাদীস শাস্ত্রের ইমাদের 
কোন একজন আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন এমন কোন হাদীস দয়া করে 
পাঠাবেন না । এর জবাবে বলবো উপরের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে যতগুলি হাদীস 
পেশ করেছেন, প্রত্যেকটি হাদীসের সনদে ইমামুল হাদীসগণ শুধু আপত্তি 
করেছেন তাই নয় বরং প্রত্যেকটি হাদীস য'য়ীফ ও অপ্রমাণযাগ্য প্রমাণিত 
হয়েছে । অতএব ৬ তাকবীরের হাদীসের জন্য এমন শর্ত আরোপ করার 
যৌক্তিকতা কি? 

২. কোন সাহাবীর আমল ছয় তাকবীরের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না বলা 
হয়েছে । অথচ তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৩টি হাদীস পেশ করেছে 


মুসনদে আহমদের বর্ণিত হাদীসের টীকায় বলা হয়েছে, হাদীসটি নিতান্ত 
য'য়ীফ, কারণ এর সনদে মাহবুব ইবনে মুহরিজ একজন রাবী রয়েছে যিনি 
যয়ীফ । তদ্রুপ আর এক রাবী হলেন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 
ফররুখ তিনি মাজহুল । মাহবুব ইবনে মুহরিজ সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী 
ঞক্গছি বলেন, তিনি য'য়ীফ | [মিযানুল ই'তিদাল, খ. ৬, পৃ. ২৮] 


হাদীস-১০: 


১৩৮ ৩৮ ০৮ ০০ 9098 এ ৩: নী ১৩ 439০ ৩০৬৬ ৬০৯ 
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সুনানে দারা কুতনীর টাকায় বলা হয়েছে, হাদীসটি য'য়ীফ | কারণ ফরজ 
ইবনে ফুজালা ৬১২এ। ₹-১ অর্থাৎ য'য়ীফ | ইমাম বুখারী ও মুসলিম এরা 


বলেন, ৬৯৩ ১৪০০ | ইমাম নাসায়ী বলেন, য'য়ীফ | ইবনে যারীন বলেছেন, 


তিনি য'য়ীফ | এছাড়া আরও অনেকে য'য়ীফ বলেছেন । [দারা কৃতনী, খ. ২, পৃ. 
৩৮৮; তাকরীবৃত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ৮; তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ২৬০] 


হাদীস-১২: 


টি 2 2 বট হূতিন ২ 
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৫5 02] 
ইবনে মাজাহ শরীফের টীকায় বলা হয়েছে, হাদীসটির সনদ যয়ীফ কারণ 
সনদে একজন রাবী হলেন, “আবদুর রহমান ইবনে সা'দ তিনি য'্ম়ীফ । 
ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন তাকে য'য়ীফ বলেছেন । [সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. 
১০২; তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ১৮৩; তাহযীবুল কামাল, খ. ৬, পৃ. ১৪৫; খুলাসাতু 
তাহযীবিল কামাল, খ. ২, পৃ. ১৬৩] 


অক্টোবর”১১ 


তার মধ্যে ৬টি হাদীস সাহাবাদের আমল সংবলিত । 

৩. তাকবীরাতে ঈদাইন অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৬ তাকবীর প্রমাণ 
হওয়ার জন্য হাদীসে সরাসরি ৬ শব্দটি উল্লেখ থাকতে হবে এমন কথা 
বলা, আমি মনে করি নির্বদ্ধিতার প্রমাণ । কারণ অনেক হাদীসে দেখা 
যায়, শরীয়তের কোন একটি বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে একটি সংখ্যা 
বলা হয়েছে অথচ সেই বিধানের ক্ষেত্রে ওই সংখ্যাই নির্ধারণ করা হয় 
না। যেমন- বিতিরের নামাযের রাকাতের ব্যাপারে হাদীসে ১৩, ১৫, ১৭ 

স্ত সংখ্যা পাওয়া যায় অথচ বিতিরের নামায ১৩, ১৫ বা ১৭ 
রাকা'আত এমন কেউ বলেননি | [তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১০৩] 

অতএব বোঝা গেল, ঈদের তাকবীর ৬টি প্রমাণ হওয়ার জন্য ৬ শব্দ হাদীসে 

সরাসরি উল্লেখ পেতে চাওয়া অবান্তর | ৮ বা ৯ সংখ্যা দ্বারাও ৬ তাকবীর 

প্রমাণ হতে পারে । ৮ থেকে ২ বিয়োগ হলে ৬ হয় এ অঙ্ক তো সবার 
বোঝার কথা । 


ইবনে মাসউদ ঞ্ছ্ট-এর হাদীসের ওপর আপত্তির জবাব 

লিফলেটে বলা হয়েছ হযরত “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ধাী-এর 
হাদীসকে যদি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সূরা আন-নাস ও সূরা 
আল-ফালাককে কুরআন শরীফ থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ এ 
সুরাদুটোকে ইবনে মাসউদ (রী কুরআনের অংশ মনে করেন না। 
এক্ষেত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে রূহুল মা“আনীসহ কায়েকটি 
তাফসীরের কিতাবের উদ্ৃতি পেশ করা হয়েছে । 

প্রথমত: আমরা পূর্বেই বলেছি সাহাবাদের উক্তি যদি হাদীসে মারফু'র 
বিপরীত না হয় তখন দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হবে । অতএব এক্ষেত্রে 
যেহেতু ইবনে মাসউদ £ুা-এর উক্তি ইজমায়ে সাহাবার বিপরীত অতএব 
সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক কুরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে 
মাসউদ ঞ্ক্(-এর মত দলীল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। 


দ্বিতীয়ত: মাওলানা সাহেব স্বার্থ হাসিলের জন্য শুধু ৪১. 1৯: ১ই 
দেখেছেন ৬৮. (5 আর দেখেননি । অর্থাৎ তিনি শুধু তাকসীরে ইবনে 


কাসীর ও তাফসীরে রূহুল মা“আনীতে এটাই দেখেছেন যে, ইবনে মাস“উদ 
র্ট সুরা আন-নাস ও আল-ফালাককে কুরআনের অংশ মনে করেন না। 
তিনি এটি আর দেখলেন না যে, তার পরে বলা হয়েছে ইবনে মাসউদ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


ক্ট-এর নিকট সহীহ সনদে প্রথমে সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক না 
পৌছার কারণে এমন উক্তি ব্যক্ত করেছেন ৷ অতএব যখন সহীহ সনদে 
জানতে পালরেন যে, সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক ও কুরআনের 
অংশ তখন প্রথম উক্তি থেকে ফিরে এসে জমহুরে সাহাবাদের মত গ্রহণ 
করেছেন । অতএব এখন আর কোন সংশয় বাকি রইল না । [তাফসীরে ইবনে 
কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৭৪৪, তাফসীরে রুহুল মা“আনী, খ. ১৫, পৃ. ৬৫৩] 


হানাফী ইমাম ও অন্যান্য আলিমদের আমলের জবাব 
* লিফলেটে বলা হয়েছে, ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ এছ বার 
তাকবীরের সাথে “আমল করেছেন । এর জবাবে আমরা বলবো মাওলানা 
সাহেব এক্ষেত্রেও সর্বসাধারণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন৷ তার 
কারণ তিনি এক্ষেত্রে বাদায়ি'উস সানায়ি', রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার 
ও শামীর হাওয়ালা দিয়েছেন । এখন আমরা মাওলানা সাহেবের কাছে 
প্রশ্ন করতে চাই, আপনি যেই রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার ও শামীর 
উদ্ৃতি দিয়েছেন সেখানে কি এ কথা উল্লেখ নেই যে, ৪১৬ ৮০১০1 4৪ 
অর্থাৎ ঈদের নামাযে অরিরিক্ত তাকবীর ৬টি, এটি ইমাম আবু হানীফা 
ছি, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ক্্-এর যৌথ মত । 
এরপরে বলা হয়েছে, (৯০০ 34 3৬০ এ১১৬৪ অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ 
ও ইমাম মুহাম্মদ এঞরেঞ্ষছু-এর ১২ তাকবীরের ওপর “আমল মাযহাব 
হিসেবে নয়, কেবল নির্দেশ পালনার্থে । এরপর বলা হয়েছে, ৬ ৬০ 
২০১ এ! ৩১4 -২+% অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ লি উক্ত “আমল থেকে 
ফিরে এসে ৬ তাকবীরের “আমল গ্রহণ করেছেন । [রদ্ুল মুহতার, দুররুল 
মুখতার ও শামী, খ. ৩, পৃ. ৫৩-৫৪] 
অতএব এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসূফ এজি ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ই-এর 
“আমল দ্বারা দলীল পেশ করার কোনো অবকাশ নেই । কারণ এটা 
তাদের চিরাচরিত “আমল বা মত ছিল না । তারা আজীবন ৬ তাকবীরের 
সাথেই “আমল করেছেন এবং উক্তি পেশ করেছেন । 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ও আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলা হয়েছে যে, শাহ ওয়ালীউন্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী প্র ও 'আবদুল 
হাই লক্ষৌভী একি ১২ তাকবীরে পক্ষে মত পোষণ করেছেন । এর 
জবাবে বলতে চাই যে, ক্ষেত্রে লাখো হানাফী আলেম ৬ তাকবীরের সাথে 
রায় ব্যক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে দু'একজন হানাফী “আলেম ১২ তাকবীরের 
সাথে রায় পেশ করলেই কি লাখো হানাফী “ওলামা কেরামের রায়কে 
পরিত্যাগ করতে হবে? দু'এক মাসআলায় এরকম দু'একজনের 
মতবিরোধ থাকতেই পারে । আসল কথা হলো সহীহ দলীল প্রমাণে 
যেটাই প্রমাণ হবে সেটাই সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য ৷ ৬ তাকবীরের 
হাদীস যেহেতু অধিকতর সহীহ প্রমাণ হল তাই সকল হানাফী “ওলামা 
কেরাম সেটা গ্রহণ করেছেন । 
ইমাম নববী একি ও আল্লামা ইবনে “আবদুল বার এ্ক্ই-এর উক্তি ছারা 
দলীল পেশ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে বলবো, তারা যখন ভিন্ন মাযহাব 
অবলম্বী তাই তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে উক্তি ব্যক্ত করতেই পারেন । 
কারণ তাদের মাযহাবে এটিই 'আমল হিসেবে চালু আছে । অতএব 
তাদের উক্তি ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে দলীল হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা 
নেই । 
সার কথা: সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ৬ তাকবীরের 
সাথে ঈদের নামায আদায় করা সম্পূর্ণ হাদীস মুতাবেক ও সহীহ | এটাকে 
হাদীস পরিপন্থী বা বিদ'আত বলার কোনো অবকাশ নেই । 
আল্লাহ সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন । আমীন । 


সত্যায়নে 
আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম 
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম হাটহাজারী 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী 
লেখক: ছাত্র উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ), দারুল উলূম মঈনুল 
ইসলাম, হাট হাজারী, চউাম 


অক্টোবর'১১ 


১ আত-তিরমিযী, আস-সুনান, মুস্তাফা আলবাবী (১৩৯৫ হি. _ 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৪১৬, হাদীস : ৫৩৬ 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. 
৪০৭, হাদীস : ১২৭৭ 
« আদ-দারিমী, আস-সনান, দারুল মুগনী লিন-নশর ওয়া আত-তাওযী, সুউদি আরব 
তি ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৯৯, ঠা ১৬৪৭ 
৫) খ. ১, পৃ. ৪৫২, হাদিস: ১৪৪১ 
« ইমাম মালিক, আল-ম্বওয়াতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ 
» (৪২২ হি. ২০০২ খি.), খ. ১২ পৃ ২৩৯, হাদীস: ৯ 
* আবূল হাসানাত আল-লাকনৃওয়ী, আাত-তা'লীকুল মুমাজ্ঞাদ আলা মবওয়াতা 
শবহাম্মদ, দারুল কলম, দামেস্ক, সিরিয়া (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬১৫, 
হাদীস: ২৩৭, টীকা: ৮ 
* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪০, পৃ. ৪২২, হাদীস : ২৪৩৬২ 
” আবু দাউদ, আস-সুনান, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৪২৭ 
হি. ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ১১৫১ 
৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, এাঁওজ্, খ. ১, পৃ. ৫৫৪, হাদীস : ৫৪২ 
» আবূ দাউদ, প্রাঁওজ, খ. ২, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ১১৪৯ 
৯ ইমাম আশ-শাফিয়ী, আস-মুসনদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৩৭০ হি. _ ১৯৫১ 
খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৪৫৮ 
১ আদ-দারাকুতনী, আস-সনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৮৮, হাদীস : ১৭৩২ 
** (ক) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুস সবগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ হি. 
_ ২০০৩ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস : ৬১৮১ 
(খ) আল-বায়হাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, জামি'আতুত দারাসাত আল- 


১৯৭৫ খ্রি.) কায়রো, 


ইসলামিয়া (১৪১২ হি. - ১৯৯১ খি.), করাচি, পাকিস্তান, খ. ৫, পৃ. ৭৫, হাদীস : 
৬৮৮৮ 
১ ইবনে মাজাহ, গ্াগুক্, খ. ১, পৃ. ৪০৭, হাদীস : ১২৭৭ 


.. লেবনান (১৪০৩ হি.) খ. ৩, পৃ. ৮৫, হালি ৪৮৯৫ 
৯ আবূ দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ১১৫৩ 

' আত-তাবরীষী, গ্রাওজ্, খ. ১, পৃ. 9 98 ১৪৪৩ 
*৮ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মীযানুল ই তিদাল ফী নকদির রিজাল, দারুল মা"রিফা 
লিত-তাবা'আতি ওয়ান নশর ওয়াত তাও" (১৪৮২ হি _ ১৯৬৩ খি.), বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪৩, রাবী: ১০৩৫১ 

৯ (ক) আল- , গ্রাওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১০, হাদীস : ৬১৮৫ 
(খ) আল-বায়হাকী, এাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৪, হাদীস : ৬৮৮৬ 
(গ) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ ১৪০৯ হি.), রিয়াদ, সউদী আরাব, খ., পৃ. ৪৯৪ ও ৪৯৬, হাদীস : ৫৬৯৭ 
ও ৫৭২৫ 
ইলমিয়া (১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭ 

২ ইবনে “'আবিদীন আশ-শামী, রদ্দুল মুহতার শরহুল দ্বররিল ম্বখতার, দারুল ফিকর 
(১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭২ 

২২ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, ইজ্জাতুল্লাহিল বালিগা দারুল জলীল (১৪২৬ 
হি. _ ২০০৫ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৮ 

২ আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজযব* শরহুল মৃহাযৃযাব, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৫, পৃ. ১৫ 

২৬ ইবনে কুদামা, আল-মবগনী, মকতাবাতুল কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. 
২৭২-২৭৩ 
আবুল হাসানাত আল-লাকনৃওয়ী, গ্রাভ্ খ. ১, পৃ. ৬১৫, হাদীস: ২৩৭, টীকা: ৮ 

২৬ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা আানিয়াল আসার, আলিমুল কিতাব, (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ 
শি রত রেরলাস ৪০88 হাদীদ ১৭৬ 

২২ আস-সুযৃতী, তাদরীরুর রাওয়ী ফী শরাহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী দারু তাইয়িবা, খ. 


৬৯ পৃ. ৯৭১ 
২ আবূ দাউদ, এঁওজ্, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ১১৫৩ 
২ ইবনে হাজর আল- , তাহ্যীবুত তাহ্যীব, দায়িরাতুল মা'আরিফ আন- 


নিযামিয়া (১৩২৬ হি.), ভারত, খ. ১২, পৃ. ১৪৬, রাবী: ৬৯৩ 

২ (ক) ইবনুস সালাহ, মারিফাতু আনওয়ারি "উলৃমিল হাদীস, পূ. ৯০ 
(ক) আস-সুযুতী, তাদরীবৃর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী, খ. ১, পৃ. 
২২০ 

৩১ ইবনে হাজর আল-“আসকালানী, তাকরীরৃত তহ্যীব, দারুর রাশীদ (১৪০৬ হি. ₹ 
২১৯৮৬ খ্রি.) সিরিয়া, খ. ১, পৃ. ৬৫৪, রাবী: ৮২০২ 
মুআস্সাসাতুর রাইয়ান লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর (১৭১৮ হি. 5 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২১৩ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


হিদার7, 
১৯৯৭ খি.), 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


শা 


চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পযন্ত 
কুরআনের একটি বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত কেও পরিবর্তন 
পরিবর্ধন করতে পারেনি| কারণ এই কুরআনের 
রক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজে | 
তিনি বলেন, 

₹৩১৯4- ৫5550 ৫5এু৯ 
আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং 
আমি নিজেই এর সংরক্ষক| [সুরা আল-হিজর :৯] 


দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও কেও আজ পযন্ত 


আল্লাহ পকের দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। 
৩৫ হ2৮415 ৩ && 80 
3১০ টি | 2 955 ৩৫ 8935 15 এ 
০৫1 ১৪$ 91983 10-8 ০191908% ০৮ 
115 এ % ? 
€93264)--৩ 80৬3 
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর 
মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস| তোমাদের 
সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে 
ছাড়া, যদি তেমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো | আর যদি তা 


না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে 
সে দোযখের আগ্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, 


যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর] যা প্রস্তুত করা 
হয়েছে কাফেরদের জন্য। [সুরা আল-বাকারা : ২৩-২৪] 
০৯৮ 9 ৬0 ১0 ০০৪ ৬০ ০ ০৪৯ 
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বলুন: যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা 


করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা 
পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর 
অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না| [সুরা বনী ইসরাইল : 


৮৮] 


অক্টোবর'১১ 


শর 


১ ০ম 


মাওলানা হাবিবুল্লাহ 


অন্যান্য অনেক ধরমগ্রন্থ মানুষ নিজেদের ইচ্ছে মতো 
পরিবর্তন করে ফেলেছেন, তাই সেই ধর্মপ্রন্থগুলো 
এখন আর আল্লাহর নাধিল কৃত সেই কিতাব বলে দাবি 
করা যায়না | কিন্তু মানুষ অনেক চেষ্টা করেও আল্লাহর 
কেয়ামত প্ন্ত পারবেও না| তাই দেখা যায় পৃথিবীর 
যেকোনো এক প্রান্তের কুরআনের সাথে অপর প্রান্তের 


কুরআনের হুবহু মিল| সারা দুনিয়ায় কুরআন শুধু 
একটাই। অথচ অন্যান্য ধর্মগ্রস্থগুলো একই কিতাব 


কুরআনের পরিবেশ, যে নবী করীম করশ্-এর ওপর 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই নবীর জীবনী এবং 
কুরআন প্রথম যাদেরকে সম্বোধন করেছে তাদের 
জীবনী পর্যন্ত সব কিছু নিখুতভাবে সংরক্ষণ করেছেন 
আল্লাহ তাআলা | যেকারণে চৌদ্দশত বছরেরও বেশি 
সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এই 
কুরআনে কেও এক তিল প্ন্ত রদ বদল করতে 
পারেনি| হাজারো চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু প্রতিটি চেষ্টা 
মাঠে মারা গিয়েছে। কেও সফল হতে পারেনি, আর 


কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না| কুরআনের সংরক্ষণের 
জন্য আল্লাহ তাআলা যে বিষয় গুলি সংরক্ষণ করেছেন 
তার মধ্যে রয়েছে: 

১. কুরআনের মতন বা শব্দ, 

২. কুরআনের অর্থ, 

৩. কুরআনের ভাষা, 

৪. কুরআনের আমলি রূপ, 

৫. কুরআন নাধিলকালের পরিবেশ বা শানে নুযূল, 

৭. নবী করীম ্-এর নছব বা বংশ তালিকা, 

৮. সাহাবায়ে কেরাম (ক্-এর জীবনী ও 

৯. তাবেঈনে কেরাম ॥্ই-এর জীবনী| 


১. কুরআনের মতন বা শব্দ 

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী করীম এ্জ-এর ওপর 
যেই শব্দ নাধিল হয়েছে সেই শব্দই সংরক্ষিত হয়েছে 
ওহী নাধিল হওয়ার সাথে সাথে নবী করীম জর্জ 
কাতেবীনে ওহীদের মধ্য থেকে কাওকে দিয়ে তা 


লিখিয়ে রাখতেন | এবং সাহাবায়ে কেরামকে সেটা 
মৌখিক ভাবে শুনাতেন ও শুনতেন| আর সাহাবায়ে 
কেরাম তা মুখস্থ করে নিতেন| আর যা লিখা হয়েছে 
তাও হেফাজত করতেন] এভাবে ২৩ বছর পযন্ত 
কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে এবং সাথে সাথে তা 
সংরক্ষণও হতে থাকে| কুরআন হেফাজত করার 
সাহাবায়ে কেরাম (্ন্লইও তা গুরুত্ব সহকারে মুখস্থ 
করতে থাকেন। এক রেওয়ায়ত অনুযায়ী সাহাবায়ে 
কেরাম এী]এর মধ্যে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন 
হেফজ করেছেন হযরত ওসমান গনী রক | 
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রগ্ষ-এর জামানায় বিভিন্ন 
জাগায় লিপিবদ্ধ কৃত কুরআন একত্রিত করা হয়। আর 
হযরত ওচমান র: এর জামানায় তা তানছিখ অর্থাৎ 
নুসখা আকারে তা বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 
যেমন- কুফা, বসরা, শাম ও মক্কা ইত্যাদি নগরীতে 
প্রেরণ করা হয়। এটা ছিল কুরআনের লিখিত আকারে 
সতরক্ষণ। এ ছাড়া মৌখিকভাবে কুরআন হেফজ করার 
ব্যবস্থাও করা হয়। যা ধারাবাহিক ভাবে আজ পযন্ত 
চালু আছে। ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পযন্ত চালু 
থাকবে। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন তাদের 
সিনাতে কুরআন সংরক্ষণ করছেন| 

হচ্ছেযা অন্য কোন ধর্ম দেখাতে পারবেনা| গোটা 


দুনিয়ার সব কাগজের কুরআন যদি জ্বালিয়েও দেওয়া 
হয় [নাউজুবিল্লাহ] তবুও কোন পরিবর্তন ছাড়াই 


আবার হুবহু একই কুরআন পাওয়া সম্ভব। 


২. কুরআনের মতন বা আরবী ইবারাত বা শব্দ 
তরক্ষণের সাথে সাথে তার অর্থ আর মাফহুমও 


আল্লাহ তাআলা হেফাজত করার ব্যবস্থা করেছেন! 
কেননা অর্থ আর মাফহুম যদি হেফাজত করা না হয় 
তাহলে যেকোনো সময় তা বিকৃত হয়ে যাওয়ার 


সম্ভাবনা ছিল| আগের যুগের আসমানি কিতাব গুলোর 
ব্যাপারে এটাই হয়েছিল| কেননা এ কিতাব গুলোর 
কিছু কিছু শব্দ সংরক্ষণ থাকলেও তার অর্থ আর 
মাফহুম সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে| কারণ আগেকার 
যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা বার্তা কাজ কর্ম 


7) আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


জীবনী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। যার 
কারণে শব্দ অনেকাংশে সংরক্ষণ থাকা সত্বেও তার 
অর্থ আর মাফহুম ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি| যেমন 
দান করা হয়েছে৷ একটি হল ইনসাফ আর দ্বিতীয়টি 
হল মুহাব্বাত| কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 
ইনসাফ কাকে বলে তা তারা বলতে পারবে না। 
মুহাব্বাতের ব্যাপারেও সেই একই কথা প্রযোজ্য | যার 


পরিণতিতে তারা ইনসাফ আর মুহাববাতের কোনও 
পরোয়া না করে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ 


মানুষকে হত্যা করেছে| এবং সেই ধারাবাহিকতা 
এখনও বন্ধ হয়নি। 
সেভাবে ইনুদিরাও বলে থাকে যে তাদের 
হচ্ছে নিজের জন্য যা পছন্দ 


ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিবেশীকে তারা যেভাবে 
নির্যাতন করেছে সে ভাবে সম্ভবত পৃথিবীতে আর কেও 


কারো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করেনি] তা এখনও 
অব্যাহত আছে| ইসলারাইলের নির্যতিন আর 
নিপীড়নমূলক কাজ কর্ম দেখে যার প্রমাণ পাওয়া যায়| 
পক্ষান্তরে ইসলাম, নবী করীম ঞ্রঞ&-এর সুন্নাতের 
পুরোপুরি পাবন্দি করার কারণে মুসলমানগণ কুরআনের 
শিক্ষানুযায়ী আজ পযন্ত চলে আসছে| এভাবে নবী 
করীম ্র্ট-এর সুন্নাত বা হাদীসের দ্বারা কুরআনের 
অর্থ আর মাফহুমকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন| 
নবী করীম গঞ্জ কুরআনের যে তাফসীর করেছেন তাকে 
তাফসীর বিল মাসুর বলা হয়। যার উপর ভিত্তি করে 


ইমাম সুঘুতি, ইবনে কসীর আরও অসংখ্য ওলামায়ে 
কেরাম তাফসীর লিখেছেন এবং প্রত্যেকটি আয়াতের 


তাফসীর হাদিস দিয়ে করে দেখিয়েছেন এটা আল্লাহ 
তাআলার মেহেরবানিতে সম্ভব হয়েছে | আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি 
যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ 


করুন| এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব| [সুরা 
কিয়ামাহ : ১৭, ১৮ ও ১৯] 
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৪৮৩১15৬৪1৪ ৬০৩৯ 
এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না| কুরআন ওহী, 
যা প্রত্যাদেশ হয়| [সুরা আন-নাজম : ৩ ও ৪] 

এ থেকে বুঝা যায় তাফসীর বিল মাসূর আসলে আল্লাহ 
তাআলারই তাফসীর] আর আল্লাহ তাআলাই সব 
চেয়ে ভালো জানেন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে | 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন হাদিস 
মতে চলার তাওফিক দান করুন| আমীন| 


৩. কুরআনের শব্দ আর অর্থের সংরক্ষণের সাথে সাথে 
আল্লাহ তাআলা সেই ভাষাকেও সংরক্ষণ করেছেন যেই 
ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর এই 


অক্টোবর'১১ 


ভাষাকে সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যজনক 
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তোমারা আরবকে ভালোবাস ৩ কারণে: ১. আমি 
আরবী, ২. আল্লাহর কালাম (কুরাআন) আরবী এবং 
৩. জান্নাতবাসীদের কালাম আরবী | 
কুরআনে বর্ণিত আছে, 
সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। এই কুরআন নাযিল করেছি। 


[সুরা আশ-শুআরা ১৯৫] 
বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় কোনও ভাষা তিন 


চার শত বছরের বেশি সংরক্ষিত থাকে না| হয়ত 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নাহয় অন্য কোন ভাষার সাথে 
মিশে যায়| অথবা তা এমন ভাবে বিকৃত হয়ে যায় যে 
নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে| 

নিয়েছে। সর্ব প্রথম নবী করীম আঞ্জ নিজে আরবী 
সাহাবায়ে কেরাম এই ভাষার পেছনে মেহনত 
করেছেন| যেমন হযরত আবু বকর মহ হযরত ওমর 
লক্ষ আরও অন্যান্য সাহাবেয়ে কেরাম| হযরত আলী 


মুসলমানদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে 


দিয়েছেন। তার পরে মুসলমানদের বড় একটি দল এই 
ভাষার পেছনে তাদের পুরো জীবন ব্যয় 


ইমাম মূবরদ, ইমাম জাজবিয়. ইমাম রাহবিয়া আরও 
র পণ্তিতগণ এই ভাষার শুদ্ধতার 


জন্য নিজেদের পুরো জীবন ব্যয় করেছেন| যার 


কারণে আরবি ভাষা আজ পর্যন্ত সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
এখনো টিকে আছে যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় 


ছিল| তা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। 


৪. কুরআনে শব্দ, অর্থ আর ভাষার সাথে সাথে 
কুরআনের অর্থের বাস্তব প্রয়োগের দৃশ্যও আল্লাহ 


তাআলা হেফাজত করেছেন| কুরআনের আয়াত 
নাধিল হলে তা ওহীর সাহায্যে নবী করীম 
সাহাবায়ে কেরাম এ্-কে বুঝিয়ে দিতেন! 
বোঝানোর পরে তা নিজে বাস্তবে কিভাবে আমল 
করতে হয় তা সাহাবায়ে কেরামকে দেখাতেন। যাকে 
আজকাল বলা হয় থিউরি [01015] এবং প্রযান্টিকেল 
[১9০0০81]1 যেমন- কুরআনে [আকিমুসসালাত] 
নামায কায়েম কর বলেছে। নামায কিভাবে পড়তে 
হবে তা বিস্তারিত বলা হয়নি। কোথাও রুকু আর 
কোথাও সাজদার কথা বলা হয়েছে| তবে নবী করীম 


সাথে সাথে তা কিভাবে পড়তে হয় তা দেখিয়েও 


দিয়েছেন| আর বলেছেন তোমরা এই ভাবে নামায পড় 


যেই ভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছ| সাহাবায়ে 
কেরাম ও নবী করীম এ্-এর দেখানো পদ্ধতিতে 


নামায পড়েছেন তারপর তাবেঈন, তবেতাবেঈন 
তারপর তাদের উনুসারীগণ এই ভাবে নামায পড়ার 


পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন| যা ধারাবাহিক ভাবে আজও 
চালু আছে। এই ভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনের 
আমলী রূপ ও হেফাজত করেছেন| এভাবে ঈদের 
প্রত্যেকটি আমলেরই আমলি রূপ আল্লাহ তাআলা 
হেফাযত করেছেন| যার কারণে কেও মনগড়া 
কুরআনের তাফসীর করলে সেটা আজও ওলামায়ে 
কেরাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। 

৫. আল্লাহ তাআলা নিজের কিতাব সংরক্ষণের জন্য 
এমন সব ব্যবস্থা করেছেন যে জ্ঞানী জনেরা তা দেখে 
অবাক হয়ে যান। এর একটি হচ্ছে কুরআন যেই 
পরিবেশে এবং যেই সব ঘটনার সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে 
নাধিল হয়েছে সেই পরিবেশ এবং সেই সব ঘটনা 
গুলোর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা হিফাযত করেছেন| 
হাদিসে সেই পরিবেশের বর্ণনা এবং সেই সব ঘটনা 
সমুহ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত আছে। এখনো হাদিসের ক্লাসে 
সেই ঘটনা জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠে যেই পরিবেশে 
সাহাবায়ে কেরাম হুজুর গ্ঞ্-এর কাছ থেকে কুরআন 
শিক্ষা করেছেন,এবং তা আমল করেছেন। তা সম্ভব 
হয়েছে এভাবে যে যখন কোনও রাবি কোন হাদিস 
বর্ণনা করতেন তখন সেই হাদিস তিনি নবী করিম 
উষ্ট-এর কাছ থেকে শুনার সময় বা দেখার সময় হুজুর 
জজ যে সব অঙ্জভঙ্গি করেছেন সেই হাদিস বর্ণনা করার 


সময় রাবিও ঠিক তা করে দেখিয়েছেন| যাকে ইলমে 
হাদীসের ভাষায় হাদীসে মুসালসাল বলা হয়| 

যেমন- হাদীসে মুসালসাল বিততাসবিক এর কথা ধরা 
যেতে পারে। একবার নবী করীম শ্রঞ্জ সাহাবায়ে কেরাম 
্ট-কে গুনাহ আর তাওবার সময় ঈমানের অবস্থা 
বুঝচ্ছিলেন| তিনি ষ্ঠ বললেন মানুষ যখন গুনাহ করে 
তখন তার ইমান অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, আর 
যখন মানুষ তৌবা করে তখন ইমান আবার অন্তরে 
প্রবেশ করে। ইমান বের হয়ে যায় বলার সময় হুজুর 
জজ হাতের আঙ্গুলগুলোকে এক সাথে করে সেটাকে 
আবার আলাদা করে দেখালেন যে এই ভাবে ইমান 
বের হয়ে যায়| আবার তৌবা করার কারণে ইমান 
আবার অন্তরে প্রবেশ করে বলার সময় হুজুর উল এক 
হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়ে দেখান যে এই ভাবে ইমান আবার দিলের 


ভিতরে প্রবেশ করে| পরে সাহাবায়ে কেরামগন এই 
যেভাবে রসুল শঃঞ্জ দেখিয়েছিলেন। এ ভাবে ধারাবাহিক 
ভাবে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। 

এ রকম করাতে বাহ্যত তেমন কোন ফায়দা নেই। তা 
না করলেও হাদীসের অর্থ বুঝে আসে| তবে তা 
করলে বাড়তি একটা ফায়দা আছে| তাহলো হাদীস 


যেখানে নবী কারী গ্র্ু এই সমস্ত হাদিস বর্ণনা 
করেছেন| তাই সেই সব দৃশ্য হাদিস বর্ণনা কারীগণ 


[] তাত্তার্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


দেখিয়েছেন। 


৬. কুরআন মজীদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
তাআলা অন্য আরও অনেক বিষয় সংরক্ষণ করার 


মধ্যে নবী করিম উঃজ-এর জীবনীও সংরক্ষণ করেছেন 
করে দেখিয়েছেন| যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন বলতে 
না পারে যে কুরআনের চাহিদা মত আমল করা কঠিন। 
তা আমল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়| তাই নমুনা 
হিসেবে হুজুর ৮ কুরআনের অনুযায়ী আমল করে 
দেখিয়েছেন। হযরত আইশা ঞ্্-এর কাছে কেও 
হুজুর ক্রঈ-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন তোমারা কুরআন পড় না? কুরআনই 
হচ্ছে উনার এঞ্জ আখলাক। যখনই কোন হুকুম নাযিল 
হত সাথে সাথে তা নবী করীম জজ করে দেখাতেন।| 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশী রাখে এবং 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসুলুল্লাহর 
মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে [সুরা আল-আহ্যাব : ২১] 
পৃথিবীতে নবী করীম শ্র্-এর জীবনীর মত অন্য কারো 
জীবনী নিয়ে এত আলোচনা লেখালেখি আর হয়নি। 
এখনও তা অব্যাহত আছে এবং থাকবে। 


৭. আল্লাহ তাআলা আখেরি নবী মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহ 


জন্য এবং আখেরি দীন ইসলামের জন্য| কুরআনের 
সত্যতা এবং কুরআনের মর্যাদা বাকি রাখার জন্য 
সাহেবে কুরআন হুজুর উ্-এর মর্যাদাকেও বাকি রাখা 
জরুরী] আল্লাহ তাআলা এর জন্যও আশ্চর্য ধরণের 
ব্যবস্থা করেছেন, এভাবে যে হুজুর ্ষ্ট-এর নসব বা 
বংশ তালিকা আল্লাহ তাআলা পুরোপুরি হেফাজত 
করেছেন। 

আরবের বাসিন্দাগণ উম্মি ছিল। লেখা পড়া জানতোনা, 
তার পরেও তারা বংশ তালিকা খুব গুরুত্বের সাথে 
মুখস্থ রাখতো] পরবতীতে তা আলাদা একটা 
সাবজেক্ট এ পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক বই 
পুস্তক লেখা হয়েছে। যেমন আল আনসাব লিল ইমাম 
আসসামআনি ইত্যাদি| এলমুল আনসাব সেই এলম 
কে বলা হয় যা পড়লে জানা যায় কোন বংশ কোথা 
থেকে এসেছে| কোন বংশের কোন মানুষের বাপ কে? 


দাদা কে? [এভাবে উপরে পযন্ত], বিয়ে কোথা থেকে 
করেছে? সন্তানাদি কত জন? কোন বংশের সাথে কোন 


বংশের আত্মীয়তা ছিল? ইত্যাদি। 

অনেকে বলতে পারেন বংশ তালিকা মুখস্থ করার 
একটা সক ছিল হয়ত আরবদের মধ্যে | কিন্তু এই বলে 
পাশ কাটানোর উপায় নাই। ড. মাহমুদ আহমদ গাজী 
তার কিতাবে এক আশ্চর্য কথা লিখেছেন নসব 


অক্টোবর”১১ 


সম্পর্কে| তিনি লিখেছেন আমরা যখন নসব সম্পর্কিত 
কিতাব গুলো অধ্যায়ন করি তখন একটি আশ্চর্য জনক 
বিষয় ধরা পড়ে | তাহলো যত গুলো বংশ তালিকা 
সংরক্ষণ করা হয়েছে সব গুলো কোনও না কোনও 
ভাবে রসুল সঃ এর বংশের সাথে সম্পর্কিত। অথচ 
যখন থেকে নসব সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে তখন 
রসুল ঞজ্জ-এর জন্মও হয়নি। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা 
সঃ এর বংশের উচ্চ মর্যাদা চির দিন বাকি থাকে | 
তাহলে সাহেবে কুরআনের বংশও কুরআনের শান 
অনুযায়ী মর্যাদা পূর্ণ হয়ে যায়| এবং কেও যেন হুজুর 
উ&-এর নবুওয়তের অস্বীকার করতে না পারে| তবে 
হিংসা বিদ্বেষের কারণে কেও কুরআন গ্রহণ না করলে 
সেটা ভিন্ন কথা| এভাবে হুজুর অ্ট-এর বংশও 
সংরক্ষিত হয়ে গেছে। 

৮. কুরআনের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা 
সাহাবায়ে কেরামের জীবনীও সংরক্ষণ করেছেন| যারা 
ছিলেন কুরআনের প্রথম প্রাপক | যাদেরকে কুরআন 
প্রথম সম্বোধন করেছিল| ধারণা করা হয় সাহাবায়ে 
কেরামের সংখ্যা এক লাখের চেয়ে বেশি ছিল। তবে 
তাঁদের অধিকাংশই শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণে ধন্য 
হয়েছিলেন| যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন, যাদেরকে আওয়ালীনে মুমিনীন বলা হয় 
তাদের সংখ্যা পনের বিশ হাজারের মত হবে 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা হুজুর উ্রঞ্৯-এর কাছে 
থেকে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ 
পেয়েছিলেন তাদের জীবনী ও আল্লাহ তাআলা 
হেফাজত করেছেন। যাতে হুজুর শ্্ঈ-এর জীবনীর 
সাথে সাথে তাদের জীবনীও জানা যায়, তারা 
তা যেন পরবর্তী মুসলমানগণ জানতে পারে। যাতে 
কেও একথা বলতে না পারে যে হুজুর উ্জ্জ তো নবী 
ছিলেন, উনার পক্ষে যা আমল করা সম্ভব আমাদের 
পক্ষে তা সম্ভব না| তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনী 
সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে 
ইচ্ছে করলে কেও কুরআন মতে আমল করতে পারে| 
যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন| তাই কুরআন 
মজিদে আল্লাহ তালা বলেছেন, 
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অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে 
ঈমান আন [অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রঃ ]| 
সংরক্ষিত সাহাবায়ে কেরাম এ্্-এর জীবনী দেখলে 
আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠে, আর তা হল যে 
সাহাবি নবী করীম গ্রঞ্জ-এর সানিধ্যে যত বেশি ছিলেন 
এবং নবী করীম জুজ-এর কাছ থেকে যথা সম্ভব বেশি 
জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের জীবনীও 
তত বেশি বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়, | 


সাহাবায়ে কেরাম এুপ্-এর জীবনী সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যের মধ্যে এটাও আছে যে সাহাবায়ে কেরামকে 
জানার মাধ্যমে হুজুর র্ট-কে জানতে আরও সহজ 
হবে, হুজুর উ্জ-এর জীবনী আরও সুন্দর ভাবে ফুটে 
উঠবে| কেননা মানুষকে তার বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে 
চেনা যায়| হাদিস শরিফে আছে যদি কোন মানুষ 
সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে দেখ সে কি রকম 
মানুষদের সাথে চলা ফেরা করে| 

মানব জাতির ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের জামাত| 


কুরআন আর সাহেবে কুরআনকে জানার জন্য এটাও 
জানা প্রয়োজন ছিল যে কুরআনের উপর সমষ্টিগত 
আমল কিভাবে করা যায়, কুরআন এবং হাদিসের 
আলোকে সামাজিক আমলের রূপ কি রকম, কুরআন 
ও হাদিস মতে মুসলমানগণ কিভাবে তাদের জীবন 


গড়েছিল| এই সব প্রশ্নের জবাব জানতে হলে 
সাহাবায়ে কেরামের জীবনী জানা জরুরী| সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা তারও ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় পনের 
হাজার সাহাবায়ে কেরামের জীবনী বিস্তারিত পাওয়া 
যায়| তা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুব 
উপকারে আসছে | কিয়ামত পর্যন্ত তা কুরআন বুঝার 
জন্য সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ। 

৯. সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা কুরআন হাদিস তথা 
দীন শিক্ষা করেছেন তাদেরকে বলা হয় তাবেঈন।| 
জীবনীও সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে সাহাবায়ে 
কেরামের জীবনী আমাদের তথা পরবর্তী মুসলমানদের 
কাছে সহজে পৌঁছতে পারে | তাই দেখা যায় প্রায় ছয় 
লাখ তাবেঈনে কেরামের সম্পূর্ণ জীবনী বিস্তারিত 
সংরক্ষিত হয়েছে তিনি কে ছিলেন, কোন যুগের মানুষ 


ছিলেন, তার জ্ঞান কি রকম ছিল, তিনি কার কার কাছ 
থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার স্মৃতি শক্তি কেমন 


ছিল, সব কিছুই বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে| যাতে 
পরবর্তী মুসলমানগণ সন্তোষ জনক ভাবে তাদের 
সম্পর্কে জানতে পারে | এটাকে এলমে হাদিসের ভাষায় 
আসমাউররিজাল বলা হয়। ড. মাহমুদ আহমদ গাজি 
বলেন এটা এমন একটা বিষয় যা অন্য কোনও জাতির 
কাছে ধর্মীয় হোক বা অধর্মীয় হোক পাওয়া যায় না] 


মোটকথা এই গুলি এমন বিষয় যা কুরআনের 
সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা আশ্চর্য জনক ভাবে 


সংরক্ষণ করেছেন। এবং এতে আল্লাহ তাআলার 
কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন| 

হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার দেওয়া বিধান মতে 
চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। 


তথ্যসূত্র : মূল: মাওলানা খুজাইফা, মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, 


মে ২০০৮ 


লেখক: হাবিবুল্লাহ, পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক 
বরকল, থানা: চন্দনাইশ, চ্টএাম, বাংলাদেশ 
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[ড. আব্দুল আযীয আহমদ সারহান আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী”র একজন সুদক্ষ কর্মী । 
দায়িত্‌ পালন করেছেন । দাওয়াতি মিশন নিয়ে তিনি 
পৃথিবীজুড়ে সফর করেন । আরবী ছাড়াও ইলিশ, 


রয়েছে] 


১০ বছরের ছেলের ইসলামগ্রহণ 


ড. আবদুল আযীয আহমদ সারহান 


আমি জিদ্দা থেকে প্যারিস যাচ্ছিলাম | বিমানে 
এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি সীটের 
গদিতে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা 
করছিলেন । বললাম, আস-সালামু আলাইকুম 
আবু মুহাম্মদ! আপনি কোথায় থাকেন? ভাগ্যিস, 
বহুদিন পর বিমানেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে 
গেলো । আপনাকে আজ ঘুমাতে দেবো না। এটা 
কি ঘুমানোর সময়? দেখছেন না বিমানের সেবক- 
সেবিকারা দীনের দাওয়াতের কত মুখাপেক্ষী? 
উঠেন এবং কোমর বাধেন, হতে পারে আল্লাহ 
তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদের কাউকে 
হিদায়াত দান করবেন, যা আপনার জন্য 
(হাদীছের ভাষ্য অনুসারে) বহু চতুষ্পদ জন্তর 
মালিক হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কল্যাণকর । 
তিনি অর্ধনিমীলিত চোখে আমার দিকে 
তাকালেন । যখন আমাকে চিনলেন, চট করে 
দীড়িয়ে গেলেন । বললেন, ড. সারহান, বুঝি না 
আপনাকে এই পৃথিবীতে দেখি না কেন? মনে 
করেছিলাম জান্নাতেই দেখা হবে । আহলান- 
সাহলান! বিমানেই যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে 
যাবে তা আমি কখনো ভাবিনি । আপনার চিত্র 
আমার হৃদয়ে অস্রান হয়ে আছে। আমি আশা 
করেছিলাম আপনার সঙ্গে ফ্রান্সে বা দক্ষিণ 
আফ্রিকায় সাক্ষাৎ হবে । আপনি না দক্ষিণ 
আফ্রিকায় রাবেতার ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ 
করছেন? কিন্তু আজ বিমানেই কেন আপনাকে 
আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি? আমি আমার 
চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। 
ভাই কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, দেখছেন 
না আমি সশরীরে আপনার সামনে দন্ডায়মান? 
কিন্ত আপনাকে উদাসীন মনে হচ্ছে কেন? 


৪ আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ১০ বছরের 


অনুবাদ: আযীযুল হক 
জোহানেসবার্ণে দেখেছিলাম | সে ইসলাম 


জন্গ্রহণ করোনি? সে বললো, আমি এক্ষুণি পুরো 


গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার পাদ্রী পিতা ইসলাম 
গ্রহণ করেননি । 

৪ কোন্‌ শিশু ইসলাম গ্রহণ করেছে? দয়া করে 
কাহিনীটি বলুন, এটি একটি চমৎকার কাহিনী 
মনে হচ্ছে। 

৪ কাহিনীটি কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর । কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, তিনি সর্বময় 
ক্ষমতার মালিক ৷ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান 
করেন, যাকে ইচ্ছা সত্য থেকে বিচ্যুত করেন । 
শুনুন মনোযোগ দিয়ে... 

আমি জোহানেস্বার্গ শহরে ছিলাম । একবার 

মসজিদে নামায পড়ছিলাম । তখন আনুমানিক 

দশ বছর বয়সী একটি শিশুকে দেখলাম | পরণে 
আরবীয় পোশাক অর্থাৎ কলারবিশিষ্ট সাদা জুববা 
এবং মাথায় আরবীয় টুপি ও আরবীয় বন্ধনী । 
তার দৃশ্য আমাকে আকৃষ্ট করলো । দক্ষিণ 
আফ্রিকার লোকেরা তো এমন পোশাক পরে না। 
তারা তো পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের 
ন্যায় ইসলামী পোশাক তথা কেবল জামা ও টুপি 
পরিধান করে । ছেলেটি আমাকে সালাম দিলো । 
আমি উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি 
সউদী আরবের? সে বললো, না, আমি মুসলমান, 
ইসলামের সকল দেশ ও অঞ্চলের সাথে আমার 
সম্পর্ক । আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 
তাহলে তুমি উপসাগরীয় (আরবীয়) পোশাক 
পরেছো কেন? সে বললো, এটি মুসলমানদের 
পোশাক, আমি এ পোশাক পরে গর্ববোধ করি । 
তখন সেখানে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বললো, 
জনাব, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কিভাবে সে 
যুসলমান হয়েছে । আমি বললাম, সে কি 
মুসলমান ছিলো না? এরপর ছেলেটির প্রতি ফিরে 


শিশুটির কথা ভাবছিলাম । তাকে 
অক্টোবর'১১ 


জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মুসলিম পরিবারে 


ঘটনা আপনাকে শুনাচ্ছি। আগে বলুন, আপনি 
কোথেকে এসেছেন? বললাম, মক্কা মুকাররামা 
থেকে । মক্কা মুকাররামার নাম শুনেই সে দৌড়ে 
এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমো খেতে 
লাগলো, আর কম্পিত কণ্ঠে বলছিলো, মন্কা ... 
মক্কা ... | বড়ই সৌভাগ্য, আজ আমি আল্লাহর 
পবিত্র শহর মক্কার একজন অধিবাসীকে দেখেছি । 
মক্কার যিয়ারতের জন্য কতই আগ্রহ আমি হৃদয়ে 
লালন করি । তার এমন পরিপকৃ কথা শুনে আমি 
কেবল বিস্মিতই হচ্ছিলাম । এরপর তাকে 
বললাম, দয়া করে তোমার কাহিনীটি শুনাও | সে 
তার কাহিনী বলতে শুরু করলো: 

আমেরিকার শিকাগো শহরে বসবাসকারী একজন 
ক্যাথলিক পাদরীর ঘরে আমার জন্ম । গীর্জার 
অধীনে পরিচালিত একটি কিন্ডারগার্টেনে আমি 
পড়ালেখা করতাম । পিতা আমার শিক্ষাগত 
দিকটি বেশি লক্ষ্য রাখতেন । প্রায়ই আমাকে 
গীর্জায় নিয়ে যেতেন এবং বিশেষ এক ব্যক্তির 
মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার করতেন । তিনি 
আমাকে গীর্জায় রেখে চলে আসতেন, যেন আমি 
শিশুবিযয়ক খিস্টীয় কাহিনী সম্বলিত 
ম্যাগাজিনগুলো পড়তে পারি । একদিন গীর্জার 
লাইব্রেরীর তাকে একটি বইয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি 
পড়ে। সেটি ছিলো জীর্ণ ও অতি পুরাতন 
বাইবেল । কেন জানি আমি বইটি পড়তে আগ্রহী 
হলাম । বইটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের 
প্রথম দৃষ্টিটি যে লাইনটিতে পড়লো, তার মর্মার্থ 
ছিলো এই “যিশু বলেন, আমার পরে আরবে 
একজন নবীর আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে 
আহমদ ... 1” আমি আনন্দিত ও হতচকিত হয়ে 
দৌড়ে গিয়ে আব্বুকে বললাম, আবু, আবৰু, 
আপনি কি বাইবেলের এ বাক্যটি পড়েছেন? তিনি 
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বললেন, কি বাক্য? আমি বাইবেল খুলে এঁ পৃষ্ঠাটি 


__ (আমি বললাম,) আমাকে বাক্যটি দেখান । 


দেখিয়ে বললাম, এই দেখুন, যিশু বলছেন, 
আমার পর একজন আরবী নবী আসবেন! আববু, 
তিনি কে, যার কথা যিশু বলেছেন । তিনি কি 
এসেছেন, না এখনো আসেননি? 
পিতা : (চিৎকার করে) এ বাইবেল তুমি 
কোথেকে এনেছোঃ 
ছেলে : কেন, গীর্জার লাইব্রেরী থেকেই তো 
এনেছি, যেখানে আপনি অধ্যয়ন করেন । 
পিতা : বইটি আমাকে দাও | এখানে মহান যিশুর 
প্রতি মিথ্যা বলা হয়েছে । তিনি আসলে এমনটি 
বলেননি । 
ছেলে : আপনি কি দেখছেন না, বাইবেলেই 
একথা লেখা আছে? 
পিতা : “এটা নিয়ে তোমার এত হৈ চৈ কেন? 
তুমি ওসব কথা বুঝবে না। এখনো তুমি ছোট । 
চলো ঘরে যাই ।” এ বলে তিনি আমাকে টেনে 
হিচড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ধমক দিয়ে 
বললেন, যদি ওসব কথা বাদ না দাও, তোমাকে 
কঠিন শাস্তি দেবো । তখন আমার মনে হলো, 
আব্বু আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করতে 
চাচ্ছেন । কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে বিষয়টির 
রহস্য উন্মোচনের জন্য আমি আরবদের খোজ 
নিতে শুরু করলাম । ভাগ্যক্রমে আমাদের শহরে 
একটি আরবী হোটেল দেখতে পেলাম | হোটেলে 
ঢুকে পরিচালককে আরবী নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলাম । তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের 
মসজিদে যাও । তারা আমার চেয়ে ভালো বলতে 
পারবে । আমি মসজিদে গিয়ে চিত্কার করে 
বললাম, এখানে কোনো আরবী আছেন? 
__ (একজন বললেন,) তুমি আরবীদের কাছে 
কি চাও? 
-_ আমি আরবী নবী আহমদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই । 


লোকটি আমাকে দেখালেন । আমি চিৎকার 
করে বললাম, হ্যা, ঠিক একথাটিই তো 
বাইবেলে আছে! যিশু মিথ্যা বলেননি, আমার 
পিতাই মিথ্যা বলেছেন । তখন আমি মুসলমান 
হয়ে গেলাম । এ দিনটি ছিলো আমার জীবনের 
সৌভাগ্যপূর্ণ দিন। বললাম, এখনি আমি 
আব্বুর কাছে গিয়ে তাঁকে সুসংবাদ জানাবো । 
__ “আব্বু আবু, আমি আসল কথা পেয়েছি । 
আমেরিকায় আরবী লোক আছেন । তারা 
আহমদ নবীর অনুসারী । আমি তাদের 
কিতাবে ঠিক এ কথাটিই পেয়েছি, যা 
আপনাকে বাইবেলে দেখিয়েছিলাম । আমি 
মুসলমান হয়ে গেছি । আপনিও মুসলমান হয়ে 
যান, যিশু তাই বলেছেন।” একথাগুলো 
আব্বুর মাথায় যেন বজ্রপাত হলো । তিনি 
আমাকে টেনে নিয়ে গৃহের একটি ছোট কক্ষে 
রেখে তালা লাগিয়ে দিলেন এবং সবাইকে 
আমার প্রতি দয়াশীল না হওয়ার জন্য নির্দেশ 
দিলেন । আবদ্ধ অবস্থায় আমি কয়েক সপ্তাহ 
কাটালাম | যথাসময়ে খাবার দেওয়া হতো 
এবং পুনরায় তালাবদ্ধ করা হতো । আমার 
স্কুল থেকে বারবার অনুপস্থিতির কারণ জানার 
জন্য লোক আসতো | এভাবে আমাকে আবদ্ধ 
হয়ে যাওয়ার ভয়ে আবু শংকিত হলেন । 
কেননা, এটি তার জন্য কারাগারের বন্দিত্ব 
ডেকে আনতে পারে। তিনি আমাকে 
তাঞ্জানিয়ায় আমার দাদা-দাদির কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদেরকে বলে 
দেন, যেন আমার প্রতি কোনোরূপ মমতা 
প্রদর্শন করা না হয়, যদি আমি (তার ভাষায়) 
আবোল-তাবোল বকা বন্ধ না করি। এমনকি 
তিনি দাদা-দাদিকে এও বলেন যে, যদি তাকে 
হত্যা করতে হয়, তাও করতে দ্বিধাবোধ 


__ (অন্য একজন বললেন,) বসো, আরবী নবী 
সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাও? 

__ আমি গীর্জার বাইবেলে পড়েছি, যিশু 
বলেছেন, আহমদ নামক একজন আরবী নবী 
আসবেন । আসলেই কি তিনি এসেছেন? 

_- তুমি কি সত্যিই একথাটি বাইবেলে 
পড়েছো? ... বৎস, তুমি যা পড়েছো, সত্যই 
পড়েছো । আমরা আরবী নবী আহমদের 
অনুসারী । আমাদের ধমীয়ি গ্রন্থ কুরআনও তাই 
বলেছে, যা তুমি এখন উল্লেখ করেছো । 

__ আপনাদের বই কি আসলেই তাই বলেছে? 

___ হ্যা, আসলেই । তুমি একটু অপেক্ষা করো । 
লোকটি গিয়ে একটি ইংরেজি অনুদিত কুরআন 
মজীদ নিয়ে আসলেন এবং একটি আয়াত বের 
করে বললেন, এই দেখো, কুরআন যিশুর কথা 
উল্লেখ করে বলছে, “আর আমি এমন 
রাসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে 
আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ ।” [সূরা 
ছফ্ফ্‌-৬] 


অক্টোবর”১১ 


করবেন না। আফ্রিকায় তার খোজ নেওয়ার 

কেউ নেই । 
আমি আব্বুর সিদ্ধান্ত অনুসারে তাজ্জানিয়া চলে 
আসি। এখানে এসেও আরবী ও মুসলমানদের 
সন্ধান করতে থাকি । একটি মসজিদের সন্ধান 
পেয়ে মুছলিদেরকে আমার কাহিনী শুনাই | তারা 
আমার প্রতি দয়াশীল হন এবং ইসলামী তা'লীম 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সংবাদ পেয়ে দাদা 
আমাকে আববুর ন্যায় গৃহে বন্দি করে রাখেন এবং 
বিভিন্ন কষ্ট দিতে থাকেন । আমার প্রতি তাদের 
আমার আস্থা ততই সুদৃঢ় হয় । অতিষ্ঠ হয়ে দাদা 
আমার ঝামেলা থেকে নিস্কৃতির জন্য খাবারে 
বিষ মিশিয়ে দেন। কিন্তু এমন জঘণ্য ষড়যন্ত্র 
থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করেছেন৷ 
সামান্যটুকু খাওয়ার পর অনুভব করি, পেটে 
যন্ত্রণা শুরু হচ্ছে, ফলে বমি এসে খাবারটুকু বের 
হয়ে যায় । অতঃপর রুম থেকে দ্রুত বের হয়ে 
বেলকনিতে আসি, তারপর বাগানে । এরপর 
চুপিসারে বাগান ত্যাগ করে এ মসজিদে পৌছি। 


মুসলমানরা অবিলম্বে চিকিত্সার ব্যবস্থা করেন, 
আর আমি আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে উঠি । আমি 
তাদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করি । এরপরও 
সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করে তারা একজন 
মুসলমানের সঙ্গে আমাকে ইথিওপিয়া পাঠিয়ে 
দেন। ইথিওপিয়ায় আমার হাতে বহু লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইথিওপিয়ায় অবস্থান 
করাও নিরাপদ মনে না হওয়ায় মুসলমানরা 
আমাকে এখানে দেক্ষিণ আফ্রিকায়) পাঠিয়ে 
দেন । আমি এখন ওলামায়ে কেরাম ও দীনের 
দায়ীদের সঙ্গে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করি । 
যদি খরস্টানরা তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা 
অনুসরণ করতো, তাহলে ইহকাল ও পরকালে 
সফলকাম হতো । আমি কীভাবে আল্লাহর শোকর 
আদায় করবো, যিনি আমাকে শিকাগোর গীর্জায় 
অকটি অবিকৃত বাইবেল পাঠ করার তাওফীক 
দিয়েছিলেন, যা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ 
একজন আরবী নবী আসবেন, যার নাম হবে 
আহমদ |” আল্লাহ, তোমার দয়া কত অসীম, 
তুমি কত মেহেরবান! 

আবু মুহাম্মদ বলেন, ড. সারহান, ছেলেটির 
কথাগুলো শুনে চোখের অশ্রু আমি ধরে রাখতে 
পারিনি ৷ এটি কুরআনের মু'জিযা বৈ কিছু নয়। 
একটি দশ বছরের ছোট্ট শিশুকে আল্লাহ তাআলা 
কেমন অলৌকিকভাবে হিদায়াতের দৌলত দান 
করলেন, যে তার দীনের হিফাযতের জন্য শত 
শত মাইল পাড়ি দিয়েছে । গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে আমি ছেলেটির কথা শ্রবণ করলাম এবং 
মুছাফাহা করে তার হাতে চুমু খেয়ে বললাম, 
বৎস, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তিনি 
ইনশাআল্লাহ তোমার হাতে দীনের বড় মঙ্গল 
সাধন করবেন । এরপর সে আমার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে । আমি 
আজীবন তার ঈমান-আলোকিত ফুটফুটে 
চেহারাটি ভুলতে পারবো না। ইসলাম গ্রহণের 
পর সে তার নাম রেখেছে মুহাম্মদ । 

আবু মুহাম্মদের বর্ণিত ছোট্ট ছেলেটির বিস্ময়কর 
কাহিনীটি শুনে তাকে দেখার জন্য হৃদয়ে ভীষণ 
আগ্রহ অনুভব করি । আল্লাহ আমাকে তাওফীক 
দান করুন । এর কিছুক্ষণ পর বিমানের সেবকের 
ঘোষণা শুনতে পাই, “যাত্রীরা নিজ নিজ সীটে 
জমে বসুন, প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 
“চার্লস্‌ দে গাউলি” কাছে এসেছে ।” ঘোষণা শুনে 
আমি আমার সীটে জমে বসে পড়লাম আর মুখে 
বারবার কুরআন মজীদের একটি আয়াত উচ্চারণ 
করতে লাগলাম । যার অর্থ, নিশ্চয় আপনি যাকে 
ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না। বরং আল্লাহ 
তাআলা যাকে যান হিদায়াত দান করেন [কাছাছ- 
৫৬]। 
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অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 


পটিয়া, চ্থাম 
| আত্তার্তহীদ ২২ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


কাশ্মীর £ ভয়ঙ্কর 


ুব্ণ, স্্গ থেকে বিদায়? 


সুমন সেনগুপ্ত 


মানবচেতনার অন্যান্য ধারার মতো স্বাধীনতার 
সংজ্ঞাটিও বেশ আপেক্ষিক । সংগ্রাম-মুখর 
ইতিহাসের ফল স্বাধীনতা, এরকম একটি সংজ্ঞাও 
যে সর্বজনগ্রাহ্য তা কিন্তু নয় । অবশ্য সংজ্ঞা যাই 
হোক না কেন, স্বাধীনতার মূল্য নিরূপণে দ্বিমত 


গুলি । প্রাণ যাচ্ছে হাহার হাজার মানুষের । আর 
প্রতিটি মৃত্যুই নতুন করে অশান্তির আগুনে 


বিরূপ করে তুলবে | অথচ, কেন্দ্রের আচরণে ঠিক 
এমনটিই হয়ে চলেছে। বিক্ষোভকে 'লক্কর 


ঘৃতাহুতি জুগিয়ে দিচ্ছে । অগ্নিগর্ভ ভুস্বর্গ সামাল 


প্রভৃতির চক্রান্ত" বলে সীমান্তের অপর প্রান্তে ঠেলে 


দিতে তাই কখনও কার্কফু কখনও বা ফৌজ 
নামানো চলছে । কিন্তু এর সবক'টি যেন ভৌতা 


পোষণের বিশেষ অবকাশ নেই । ইতিহাসের ধারা, 


অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কার্ফুর রক্তচক্ষুকে 


দেশকালের পরিসীমায় আবর্তিত সামাজিক- 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবয়বই যে 
স্বাধীনতাকে সম্ভীবিত করে তুলতে সক্ষম তা আজ 
সর্বজনবিদিত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বাধীন 
ভারতের রাষ্ট্ররিত্র আজ অবধি যে গতিশীল 
মূল্যবোধের ধারাকে বহমান রাখতে পেরেছে, 
তাতে একদিকে যেমন এদেশের চিরন্তন চিন্তাধারা 
মহিমান্বিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর 
এক জাতিচৈতন্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
সর্বতোভাবে সফল হয়নি । এই ক্রটি-বিচ্যুতি যে 


উপেক্ষা করে মানুষের ঢল নামছে পাহাড়ের 
রাজপথে । 

কাশীর প্রশ্নে দিল্লির হাবভাব দেখেশুনে মনে হয়, 
প্রবল অনীহা । স্বেফে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি 
বলেই প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেওয়ার এই মানসিকতা 
অতি বিপজ্জনক । প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং 

একের পর এক বৈঠক ডাকছেন | সেখানে হয়তো 
মত-বিরুদ্ধ মতের ম্বোতে ভেসে যাচ্ছে 
আলোচনার টেবিল কিন্তু এ সমস্যা শুধু উপত্যকার 


সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামোগত তা নয়, কিন্তু যেহেতু 
স্বাধীনতার ধারণা দেশকাল-নিরপেক্ষ নয়, সে 
কারণে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রের 
কোথাও যেন স্বাধীনতার রূপরেখাটি ধুসরবর্ণ 
প্রতীয়মান হয় । 

চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের কোল ঘেঁষে থাকা এই 
উপত্যকা ঘিরে এই মুহূর্তে দফায় দফায় সংঘর্ষ- 
হিংসা-প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। শুধু 
বারমুলা, সোপোর, বদগীওসহ প্রায় সব 
জেলাতেই । মানুষ এসব জায়গায় রাস্তায় নেমে 


আইনের অনুশাসন ফিরিয়ে আনা নয়। এ 


দেয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ ও পরিচিত । এতে নিজের 
কীধ থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু দায় 
আরও জীকিয়ে বসে । লক্করের হাতই যদি শুধু 
থাকবে, তাহলে সেই বিক্ষোভ এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত 
থাকে কী করে, এর জবাব কেন্দ্রের তরফে 
মেলেনি । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহও 
সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে যথারীতি পূর্ব । “মুখে 
এক আর কাজে আর এক" নীতি মেনেই যেন 
তিনি রাজনৈতিক মীমাংসার কথা আউড়ে পর 
মুহূর্তেই দিল্লিতে সেনা চেয়ে দরবার করে বসেন । 
অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এটিই যে, উপত্যকা থেকে 
সেনা প্রত্যাহারের দাবিতেই সেখানকার মানুষ 
আন্দোলনে অবিচল | এই অবস্থায় শান্তি ফিরবে 
কীভাবে? বরং এ অবস্থা চলতে থাকলে কার্ফৃ- 


সমস্যার শিকড়টি আরও গভীরে প্রোথিত ৷ 
বিশেষত, আজও কাশ্মীরে তথাকথিত নেতৃত্ব 
দেওয়ার ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব প্রকট | সামনে 


ফ্ল্যাগমার্চ-আগুন-গুলি-মৃত্যুর বলয়-গ্রাসেই ঢাকা 
পড়বেন উপত্যকার মানুষ । 
ভারত সরকার অবশ্য এখনও বিশ্বাস করে, 


দাড়িয়ে থেকে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিতে পারেন, 
এমন কোনও নেতাই প্রায় নেই। যারা আছেন 
যেমন হুরিয়ত প্রভৃতি, তারা প্রথম সারির নেতা 
তো ননই, উপরন্তু এদের জনভিত্তিও তেমন 
নেই। আর এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে 
জেলে আটক । কিন্তু তাও জনবিক্ষোভের আঁচ 
এতটাই মারাত্বক যে, তা চট করে প্রশমিত 


অবরোধ-বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছেন । উপত্যকার 
বেশিরভাগ মানুষই “ইভিয়া'র সঙ্গে থাকতে চান 
না । এঁদের মতে, সেই সাতচন্্রিশের সময় থেকেই 
তাদের ভারতভুক্তি ছিল এক নিতান্তই 


হওয়ার ন্যুনতম লক্ষণও চোখে পড়ছে না। এই 
অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনীর দমনমূলক নীতি 
কাশ্ীরীদের আরও ভারতমুখী করে তুলবে, 
এমনটি ভেবে নেয়া বালখিল্য আচরণ । “কাশ্মীর 


ভৌগোলিক-দুর্ঘটনা | বিক্ষোভের বিশালতায় 
কোথাও পুলিশ ও সিআরপিএফকে লক্ষ্য করে 
ইট-পাটকেল উড়ে যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে এসেছে 


অক্টোবর'১১ 


ভারতেরই জোর গলায় এ কথা বার বার প্রচার 
করলেই কাশ্মীরের মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে 
না। বরং, কাশ্মীরীদের ভারত সম্পর্কে আরও 


কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্জরাজ্য | অন্যদিকে 
পাকিস্তানও ছ'দশকেরও বেশি পুরনো দাবি থেকে 
সরে আসতে রাজি নয়। তারা প্রথমাবধি 
সম্প্রদাযগত কারণে কাশ্ীরের দখলদারি নিতে 
চেয়েছে । কাশ্মীরের মানুষও এখন কমবেশি পাক- 
ঘেষা ৷ যদিও দেশভাগের সময় কাশ্মীরের বেশির 
ভাগ মানুষেরই “ভারত না পাকিস্তান', এই প্রশ্নে 
কোনও সঠিক অবস্থান ছিল না । আর সর্বোপরি, 
পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতাও 
পাহাড়ের কোনও স্বীকৃত তথা সংগঠিত 
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ছিল না। 

পরিস্থিতি বদলেছে তারপর থেকে, ধীরে ধীরে 
মহারাজা হরি সিংহ চেয়েছিলেন, নিজের রাজ্যকে 
পুবের সুইজারল্যান্ড তৈরি করতে । কিন্তু রাজার 
বাস্তব জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমায়িত | তাই তিনি 
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অনুধাবন করতে পারেননি যে, দু*দিকে দু'টি 


নির্ভর | কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অনুদানের 


সদ্যজাত ডোমিনিয়নের ফীক গলে আটকে থাকা 


উপরই এই প্রদেশের মানুষ নির্ভরশীল । এই 


এক ধারাবাহিক বৈঠকে পাক প্রতিনিধি 
জাফরুল্লাহ খান তার অসাধারণ বাগ্িতা ও 


ভূখন্ডটি যে জন্মলগ্ন থেকে কলহরত দু'টি দেশের 
কাছেই গলার কীটা হয়ে বিধে থাকবে । এই সত্য 


অনুদান বন্ধ হলে তো কাশ্মীরীদের জীবনযাপন 
দুর্বিসহ হতে বাধ্য । এই অবস্থায় গলার কাটাটি 


কূটনৈতিক বিশ্লেষণে কার্যত ভারতকেই কাঠগড়ায় 
তুলে দেন। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে 


অবশ্য এই দু'টি দেশ আজও কতখানি অনুধাবন 
করতে পেরেছে, তা বলা শক্ত। যদি সত্যিই 


দূর করা ভারতের সংহতির পক্ষেও যেমন অস্বস্তির 
কারণ হবে, ঠিক ততটাই বা তার চেয়ে বেশি 


কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত আর মেরুদন্ড সোজা করে 
দীড়াতেই পারেনি । “দেশভাগের এক অমীমাংসিত 


ভারত তা অনুধাবন করত, তাহলে দখলদারি 


সঙ্কটদীর্ণ করে তুলবে কাশীরী মানুষের 


ফৌজ দিয়ে এতদিন ধরে রাজ্যশাসন করত না। 


জীবনছন্দকে ৷ 


সেনা নামিয়ে দীর্ঘদিন রাজ্যশীসন করা যায় না, 


কাশীর প্রশ্নে ভারত সরকারও নিজেদের অবস্থান 


তাই এখানেও যাবে না । এই কারণেই তুষানলের 


যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারেনি । তা সে কাশ্মীরী 


বিষয়” রূপে কাশ্মীরকে দাগিয়ে দেয়া পাকিস্তানের 
পক্ষে সে কারণে অত্যন্ত সহজ হয়। নিরাপত্তা 
পাকিস্তান বিষয়" বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেয় । এই 


মতো অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই 
থাকবে । সাধারণ মানুষও সেনার দিকে ইট ছুঁড়বে 


জনগণের সামনেই হোক অথবা আন্তর্জাতিক 
মঞ্চে । ভারতই কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে 


আর সেনাও পাল্টা গুলি চালাবে । সবচেয়ে 


টেনে নিয়ে যায়, ১৯৪৮ সালে । কাশ্মীরের উত্তর 


আশ্চর্যের কথা, কাশ্মীরের কতিপয় রাজনৈতিক 


দিক থেকে আসা পাক সেনাদের প্রতিহত করার 


দল তথা গোষ্ঠীর নেতারাও চান না, এই সমস্যার 
সমাধান হোক । কারণ, এঁরা ভারত-পাক, উভয় 
তরফ থেকেই নিজেদের পাওনা কড়ায় গন্ডায় 
বুঝে নিচ্ছেন । কাশ্মীরের অর্থনীতি মূলত ভর্তুকি- 


লক্ষ্যে রাষ্ট্রসজ্ঘের সহায়তা চেয়ে ভারত বিষয়টি 
উপস্থাপিত করে । পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার 
এই প্রচেষ্টা কার্যত বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে 
ভারতের দিকে । নিরাপত্তা পরিষদের একের পর 


১৬৯৮৮০১১০০৫ 
এ মাদ্রাসা মান বিন আফ্‌ফান রা) হাম 


[দ্বীনি ও আখ্ুন্িক শ্পিম্ষীল একটি ত্বন্বন্মত ওভ্ষ্ঠাল্ব] 
8০৫ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃ়নেহে শিক্ষাদান । 
% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
% ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


টা সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


০ 


দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইকামত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরপে 


অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


612 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দীওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ ভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, বক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


অক্টোবর”১১ 


ঘটনা কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারতের প্রতীকী পরাজয় 
বলেও ধরে নেয়া হয়। যদিও পরবতী সময়ে 
ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহ একই 
মঞ্চে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের হয়ে জোরদার 
সওয়াল করেছিলেন, কিন্তু তার বক্তব্য ছিল 
যুক্তিরহিত এবং যাবতীয় কূটনৈতিক তত্র 
পরিপন্থি । এতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ তীর “ইন্ডিয়া 
আফটার গাঁধী : দ্য হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ড লার্জেস্ট 
ডেমোক্র্যাসি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে জিন্নাহ, 
লিয়াকত আলি খান (এঁদের দু'জনেই ছিলেন 
মুহাজির অর্থাৎ, দেশভাগের আগে ভারতেই 
এদের জন্মকর্ম)ট সে কারণেই কাশ্মীরকে 
পাকিস্তানে দেখতে উদ্প্রীব হয়ে উঠেছিলেন । 
দু'টি দেশের কেউই সম্পূর্ণ কাশ্মীরকে পায়নি । 
আর ভারতকেও এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে । 

হাল আমলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক 
সম্পর্কের উন্নতিকল্পে আলোচনা চলাকালীনই 
উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিদেশ মন্ত্রী 
পর্যায়ের বৈঠক যে মুহূর্তে সমাসীন, তখনই 
সন্ত্রাসের দিন ফিরে আসছে । ভারতের তরফে 
বিদেশ সচিব পর্যায়ের আলোচনায় দু'দেশের 
সেনাপ্রধানদেরও ডাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । 
উদ্যোগ নয়াদিলির, উদ্দেশ্য পরিষ্কার | ভারতে 
গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু পাকিস্তানে ক্ষমতার রাশ 
পরোক্ষে রাওয়ালপিন্ডির সেনাছাউনিতেই রয়ে 
গিয়েছে। 

ভঙ্গুর গণতন্ত্রে সেনাকে এড়িয়ে কোনও সিদ্ধান্ত 
নেয়ার দুঃসাহস পাকিস্তানের রাজনীতিক বা 
শাসকের নেই । আফগান ভূখন্ডে তালিবানদের 
ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ব্যর্থ । আফগান 
প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এখন যেনতেন প্রকারে 
পাকপন্থি তালিবানদের সঙ্গে আপসে আসার 
প্রচেষ্টা খতিয়ে দেখছেন । আফগানিস্তান থেকে 
মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের চাপও আসছে । সেনা 
সরলে পাকিস্তানই সুবিধেজনক অবস্থায় পৌছবে । 
কারণ, আফগান ভূখগ্ুকে নিজেদের অধীনে 
আনার কাজটিও আরও পাকাপোক্ত হবে । মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বহুচর্টিত আফ-পাক 
নীতি আর যাই হোক, ভারতের পক্ষে অনুকূল 
হচ্ছে না। ভারতের পক্ষে এ পরিস্থিতি যথেষ্ট 
উদ্বেগজনক । তালিবানরা শক্তি বাড়িয়ে 
পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রে থিতু হলে ভারতের 
পক্ষে তা শুভ নয়। কারণ, সেই পরিস্থিতিতে 
কাশ্ীরকে সুরক্ষিত রাখা প্রায় অসম্ভব । 
অতঃপর, ভূম্বর্গ ভয়ঙ্কর । স্বর্গ থেকে বিদায়? 


সৌজন্যে : “দেশ' পত্রিকা, কোলকাতা 


[| আত্তার্তহীদ ২৪ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


তাইওয়ানে ইসলাম জীবন্ত শক্তি । মুসলমানগণ 


রয়েছে ৩ হাজার মিটার উচ্চতা সম্পন্ন ১০০ টি 


জরা প্রথম মুসলিম 


সরকারের প্রতি অনুগত | বহু কঠিন চ্যালেঞ্জ 
মুকাবেলা করে তাইওয়ানের মুসলমানগণ সামনে 
এগিয়ে চলেছেন | অমুসলিম পরিবেশে ধর্মচর্চা ও 
প্রচার করা কঠিন । পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় 
সমস্যা দেখা দেয় । হালাল খাদ্য সবখানে বিক্রি 
না করার কারণে দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের 
বিপাকে পড়তে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম 
চীনে প্রবেশ করে । মুসলিম ব্যবসায়ীগণ চীনে 
এসে স্থানীয় চীনা মেয়েদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে “হুই' নামক নতুন মুসলিম 
জাতিগোষ্ঠীর জন্ম দেন । চীন থেকে তাইওয়ানে 
ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। সাংবিধানিকভাবে 
তাইওয়ানে যে কোন মানুষের ধর্ম অনুশীলন, চর্চা 
ও প্রচারে কোন বাধা নেই । ইসলামের বিধি 
বিধানের পুর্ণঙ্গ ধারণা ও শিক্ষা তাইওয়ানের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো প্রতিফলিত 
হয়নি । তবে তারা বংশ পরম্পরায় ইসলামের 
বোধ ও বিশ্বাসকে লালন করে চলেছেন । সীমিত 
আকারে মুসলিম মেয়েরা পর্দা প্রথা মেনে চলে । 
মুসলমানদের স্বচ্ছ ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ধারা, 
নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও 
সামাজিক সাম্যের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
তাইওয়ানের বহু মানুষ ইসলাম কবুল না করলেও 
ইসলামকে ভালোবাসেন । পশ্চিমাদের 
অপপ্রচারের কারণে কিছু মানুষের মধ্যে ইসলাম 
সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় তবে স্থানীয় 
মুসলমানদের ইতিবাচক দাওয়াতী প্রচারের 
কারণে তা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। 


তাইওয়ানের পরিচয় 

“তাইওয়ান' পূর্ব এশিয়ার পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় একটি দ্বীপ, যা চীনের দক্ষিণ 
পূর্বাঞ্চলীয় মূল ভূ খন্ড থেকে বিচ্ছিন । অতীতে 
পর্তুগীজরা এর নাম দিয়েছিল “ফরমোসা', যার 
অর্থ “সৌন্দর্যমন্তিত দ্বীপ" ৷ রাজধানী তাঈপে। 


পর্বত। ২ কোটি ৩০ লাখ জন অধ্যুষিত 
তাইওয়ানের সাক্ষরতার হার ৯৭.৭৮% (২০০৮) 


অভিবাসী । ১৯৪৯ সালে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে 
২০ হাজার মুসলিম পরিবার চীনের মূলখন্ড ত্যাগ 


রাষ্ত্রীয় ভাষা মান্দারিন হলেও তাইওয়ানী ও হাক্কা 


করে তাইওয়ানে আশ্রয় নেয় । শরণার্থীর মধ্যে 


ভাষা বেশ প্রচলিত । অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ 
তাইওয়ান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তাইওয়ান 


দক্ষিণ ও পশ্চিমাধলীয় অঞ্চলের বিশেষত 
ইউনান, জিংজিয়াং, নিনগক্সিয়া ও গন্চু এলাকা 


শিল্পায়নের পধে ধাবিত হয় এবং এশিয়ার সমৃদ্ধ 


হতে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সেনা সদস্য, 


চার দেশের (501 48180 71595) মধ্যে অন্যতম 


সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী তাইওয়ানে এসে 


স্থান দখল করে নেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ অন্য 


বসতি স্থাপন করে । ১৯৫০ সালের দিকে চীনের 


তিনটি দেশ হচ্ছে হংকং, সিংগাপুর ও দক্ষিণ 
কোরিয়া । তাইওয়ানের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 
১৮.৫৮৮ ডলার (২০১০) | বেকারের সংখ্যা 
৮.২৯% মাত্র । ইলেক্ট্রনিক, কেমিক্যাল, পেন্রো 


হান মুসলমানদের সাথে তাইওয়ানের 
মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 

১৯৮০ সালের দিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড 
থেকে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বিপুলসংখ্যক 


কেমিক্যাল, মেশিনারী, দাতব বস্তু, টেক্সটাইল ও 
পরিবহণ যন্ত্রপাতি হচ্ছে তাইওয়ানের আয়ের মূল 
উৎস । ২০১০ সালে তাইওয়ানের বার্ষিক রপ্তানি 
আয় ২৭৪.৬ বিলিয়ন ডলার । 


সরকারি স্বীকৃত ধর্ম 

তাইওয়ান এ সরকারী স্বীকৃত ১৩টি ধর্ম রয়েছে। 
বৌদ্ধ, তাঈ, রোমান, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যন্ট, 
ইসলাম, লি-ইজম, বাহাই ও থেনকিকিও | অর্ধেক 
জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । সর্বশেষ পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী তাইওয়ানের নিবন্ধিত মুসলমানের সংখ্যা 
৫৩ হাজার ৷ এছাড়া ৮৮,৫০০ ইন্দোনেশীয় 
মুসলমান তাইওয়ানে কর্মরত রয়েছেন । সব মিলে 
তাইওয়ানে মুসলমানদের সংখ্যা ১ লাখ ৩৩ 
হাজার ৫০০ । পুরো তাইওয়ানে মসজিদ আছে 
উটি, গণপাঠাগার রয়েছে ৪টি এবং প্রকাশনা 
সংস্থা রয়েছে ১টি | তাঈপে গ্রান্ড মসজিদ হচ্ছে 
সবচে বড় মসজিদ | রাজধানী তাইপের দান 
জেলায় অবস্থিত এ মসজিদের আয়তন ২,৭৪৭ 
বর্গ মিটার । তাইপের নগর প্রশাসন ১৯৯৯ 
সালের ২৬ জুন এতিহাসিক মসজিদ হিসেবে 
এটিকে তালিকাভুক্ত করে । 


মুসলমানদের আগমণ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সর্বপ্রথম 


কাউসিয়াং তাইবু ও তাইচেং অন্যতম শহর । 
তাইওয়ান এর আয়তন ৩৬,১৮৯ বর্গ কিমি। 


তাইওয়ানে বসতি স্থাপন করে | ইতিহাসবিদদের 
মতে ১৬৬১ সালে তাইওয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় 


উত্তরে পূর্ব চীন সাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর, 


শহর হতে ডাচদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে 


পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে তাইওয়ান 


ককঝ্সিঙ্গার নেতৃত্বে বহু মুসলিম পরিবার চীনের 


প্রণালী অবস্থিত । দ্বীপের দু'তৃতীয়াংশ জুড়ে 
অক্টোবর'১১ 


উপকূলীয় প্রদেশ কুজিয়ান হতে তাইওয়ানে 


মুসলমান তাইওয়ানে পাড়ি জমায় | বর্তমানে 
তাইওয়ানের অধিকাংশ মুসলমান নতুন 
ধর্মান্তরিত । ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে 
মহিলাদের সংখ্যা অধিক । তারা ইসলাম কবুল 
করে মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ 
হয় । এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । 


কীর্তিমান তাইওয়ানী মুসলিম 

তাইওয়ানে জন্ম গ্রহণকারী অথবা তাইওয়ানে 
বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে বহু নামিদামি 
মুসলমান আছেন যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
পরিচিত ও কীর্তিমান | তাদের মধ্যে বাই চংক্সি 
(১৮৯১-১৯৬৬) অন্যতম যিনি চীনা 
সেনাবাহিনীতে জেনারেল (১৯৪৬-১৯০১) 
হিসেবে কর্মরত ছিলেন । মা বুকিং (১৯০১- 
১৯৭৭) আরেকজন মুসলিম জেনারেল, যিনি 
১৯৪২-৪৩ সালে চীনা সেনাবাহিনীর ৪০তম 
গ্রুপের ডিপুটি কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন৷ মা চেং জিয়া (১৯১৪-১৯৯১) 
আরেকজন মুসলিম জেনারেল, যিনি চীন 
সরকারের অধীনে ন্যাশনাল রিভ্যুলিউশনারী 
আর্মিতে জেনারেল (১৯৪৪-১৯৬৯) হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ১৯৪৪ সালে ৫ম 
ক্যাভালরি ডিভিশনে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 
ছিলেন । মা চিং চিয়াং নামক এ মুসলিম 
জেনারেল প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই শেকের উপদেষ্টা 
ছিলেন । ১৯৭০ সালে কম্বাইন্ড সার্ভিস ফোর্সেস 
এর ডিপুটি কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন । 
ইউলবার খান (১৯৫১-১৯৭০) জিংজিয়াং 


0 তাত্তার্তহীদ ২৫ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 
প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন | গভর্নর হিসেবে যোগ 


তাইওয়ানের মুসলিম সমাজে আলিমের সংখ্যা 


দেয়ার আগে ন্যাশনাল রিভ্যুলিউশনারী আর্মির 
জেনারেল (১৯৪৪-১৯৫১) হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। 

ওয়াং সি মিং নামক আরেকজন মুসলমান 
তাইওয়ান সরকারের পক্ষ হতে কুয়েতে রাষ্ট্রদূত 
ছিলেন । চীনা মুসলিম সমিতির ব্যবস্থাপনায় 
তাইওয়ানের মেধাবী মুসলিম শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন 
মুসলিম দেশে বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে 
এগিয়ে চলেছে । রাবেতা আল-আলম ইসলামীসহ 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার সাথে 
তাইওয়ানের মুসলমানদের যোগাযোগ রয়েছে । 
সরকারী কোটায় মাত্র ৫জন মুসলমান হজ করার 
অনুমতি থাকলেও বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ২০- 
২২ জনের মত প্রতিবছর মক্কা নগরী সফর করে 
হজ পালন করেন । তাইওয়ানের রাষ্ট্রপ্রধান 
হাজীদের মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনে 
স্বাগত জানান । 


তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 

তাইপে মসজিদে বছরে প্রায় ১০০ জন মানুষ 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । ২০০০ সালে সৌদি 
বাদশাহ ফাহাদ ইবন আবদুল আজিজের আমন্ত্রণে 
তাইওয়ানের ৩২ জন মুসলমান হজ ও ওমরাহ 
পালন করেন। তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 
তাইওয়ানের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনা । আরবী 
ও পারস্য স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি এ 
মসজিদে ১ হাজার মুসলি একসাথে নামায আদায় 
করতে পারেন । মসজিদ কম্পাউন্ডে রয়েছে ৪০০ 
আসনের মিলনায়তন, যেখানে সেমিনার, ওয়ায 
মাহফিল ও সীরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় 
নিয়মিত | নামায ও ইবাদাতের পাশাপাশি প্রতিটি 
মসজিদে বিশেষত সাপ্তাহিক বন্ধ ও সাধারণ ছুটির 
দিনে কুরআন ও ধর্মীয় তা'লীম চলে । 

১৯৬০ সালে স্থানীয় মুসলমান ও বিভিন্ন মুসলিম 
রাষ্ট্রের আর্থিক সহয়তায় নির্মিত তাইপে গ্র্যান্ড 
মসজিদ কাম ইসলামিক সেন্টার মুসলমানদের 
ধর্মীয় ও সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে আসছে । সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফয়সাল ইবন আবদুল আজিজ, জর্দানের 
বাদশাহ হোসাইন ও মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট 
টুংকু আবদুর রাহমান তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 
পরিদর্শন করেন । তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদে ৩০ 
জন নিবন্ধিত কিশোর শিক্ষার্থীকে শনি ও রোববার 
২ ঘন্টাব্যাপী ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর 
উপর পাঠদান করা হয়। তাইওয়ানে মসজিদ 
কেন্দ্রিক যে সমাজ গড়ে উঠেছে সেখানে যে কোন 
অপরাধের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি কাউন্সিল 
সর্বদা সতর্ক থাকে এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান 
করা হয় যাতে সমাজ কলুষিত না হতে পারে । 
মুসলিম তরুণ-তরুণীরা যাতে শুকরের মাংশ ও 
মাদকের প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়ে সে জন্য 
রয়েছে রীতিমত কাউন্সেলিং ও পারিবারিক 
দীক্ষা । 


মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক 
ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের সাথে 
তাইওয়ানের বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে । 


অক্টোবর”১১ 


মান্দারিন ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ 


একেবারে নগন্য । উচ্চ পর্যাষের মাদরাসা না 
থাকায় পর্যাপ্ত আলিম তৈরী হচ্ছে না। ইসলামি 
স্থা সমূহের সহযোগিতায় প্রতিবছর শতাধিক 
শিক্ষার্থীকে বাইরে পাঠানো হয়। যারা সং 
বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ 
হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। তাদের মধ্যে 
কতিপয় কুটনৈতিক অঙ্গনে দায়িত্ব পালনের 
সুযোগ লাভ করে । 
দাওয়াতী তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে 
রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী ও ওয়ান্ড 
এসম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের যৌথ উদ্যোগে 
মাঝে মধ্যে তরুণদের জন্য ক্যাম্প ও আন্তর্জাতিক 
সেমিনারের আয়োজন করা হয় । বিভিন্ন দেশের 
স্কলারগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে থাকেন । 
চাইনিজ মুসলিম সমিতির সহায়তায় ইবরাহীম 
বাও সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদ হতে 
ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে তাইওয়ানে শরীয়াহ 
প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । তিনি 
বর্তমানে রাবেতার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য । 


তাইওয়ানের চীনা ও মান্দারিন ভাষা প্রচলিত । 
মা-জুন চীনা ভাষায় পবিত্র কুরআন এবং চেন কি 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ শ্র্-এর নির্বাচিত 
হাদীসসমূহ তরজমা করেন । এছাড়া ছোট খাট 
দীনি পুস্তিকাসমূৃহ চীনা ও মান্দারিন ভাষায় 
অনুদিত হয় | চীনা ও মান্দারিন ভাষায় আরও 
ইসলামী গ্রন্থ বিশেষত পূর্ণাঙ্গ তাফসীরে কুরআন, 
সীরাতে রাসূল, সাহাবাদের জীবনী, জীবনগঠনে 
সহায়ক ইসলামী ফিকহ প্রণয়ন ও অনুবাদপ্রকল্প 
গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনান্য দেশের 
মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে । সেমিনার, 
ইসলামী সম্মেলন, ব্যক্তিগত দাওয়াত, সামাজিক 
জনহিতকার কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাইওয়ানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের এক্যবদ্ধ করে 
কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলা হচ্ছে এ 
মুহূর্তের বড় কাজ । তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে 
মেহনতি প্রয়াস চালানো হলে আশেপাশের দেশে 
ইসলামের মর্মবাণী পৌছিয়ে দেয়া সহজতর হবে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চ্টথ্রাম 


আল্লামা আনোয়ার হোসেন জিহী, চাক গু দী ঢাকা মাও $ সালাহ উদ্দীন নানুণুরী, ট্রাম 
আল্লামা জুনাইদ কাসেমী, ঢাকা & ডট্টর আ.ফ.ম খালিদ হোসেন, টটপাম 
মাওলানা মুফৃতি রহিম উন্নাহ, ফেনী $ মাওলানা আবু বকর, বাঁশখালী 


১১ নতেম্বর, জুমাবার, ২টা-৪টা 


দেশের প্রখ্যাত কুঁরী সাহেবান 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


এত অবহেলা কেন? 


আহমদ রফিক 


বিশেষ করে বিনোদনের এসব মাধ্যম তরুণদের 


তবু অবহেলার কারণটাই আমার কাছে বড় মনে 


খুবই প্রিয় । স্বভাবতই টিভি*র অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ 
শব্দ ব্যবহার বা ভুল বানান লেখার গুরুত্ব 
অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু টিভি পরিচালকগণ 
এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, যেমন ঘামান না 


হয় । অনেকটা এ প্রবাদ বাক্যের মতো যে “ঘর 
কা মুরগি ডাল বরাবর" ৷ অথবা গ্রামে প্রচলিত 
কথার মতো :“বাড়ির গরু ঘাটার ঘাস খায় না*- 
দূরের ঘাসই তার পছন্দ । মাতৃভাষা নিয়ে এ 


টক-শো” বা “বিতর্ক অনুষ্ঠানের" বক্তা । তারা 
তাদের মত করেই বলেন, যেমন বলেন সং 


জাতীয় মনোভাব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, মেনে 


আমাদের জীবনে গণমাধ্যম, প্রচার মাধ্যমের 
গুরুত্ব যথেষ্ট । তরুণদের মধ্যে, তাদের 
জীবনাচারে এসবের প্রভাব অনেক | বিশেষ করে 
বিনোদনের এসব মাধ্যম তরুণদের খুবই প্রিয় । 
স্বভাবতই টিভি'র অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার বা 
ভুল বানান লেখার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। 


নিতে কষ্ট হয় বিশেষ করে যখন মাতৃভাষার জন্য 


অধিবেশনে সাংসদগণ | তাদের উচ্চারণ শুনলে 
মাথা ধরে যায় আমরা বাঙালি । বাংলা আমার 


লড়াইটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা বলে, 


কিন্তু টিভি পরিচালকগণ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় 
না, যেমন ঘামান না টক-শো” বা “বিতর্ক 


এটাই সত্য | হয়তো আমরা ভাবি, বাংলা তো 


মাতৃভাষা । রাষ্ট্রভাষা আমাদের বাংলা ।' বিষয় 


আমার মায়ের বুলি, ভাষা যত্ব করে, পরিশ্রম করে 


তিনটে নিয়ে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর তরুণদের 
মধ্যে গর্ব ও অহংকারের প্রকাশ যথেষ্ট । অবশ্য 


শিখতে হবে কেন? আপৃসে আপ্‌ আয়ত্তে এসে 
যাবে । এমন ধারণা ভুল । মাতৃভাষাও যত্তে, শ্রমে, 


সঙ্গত কারণে । পাকিস্তানি আমলে অনেক লড়াই 
করে রাষ্ট্রভাষার অধিকার অর্জন, রীতিমত যুদ্ধ 
করে অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে 
স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-এ সবই এখন 
ইতিহাস । এবং ভাষার প্রতি, জাতীয়তাবোধের 
প্রতি মমত্ের প্রকাশ । 


মমতায় শিখতে হয় । 


অনুষ্ঠানের, বক্তা । তারা তাদের মত করেই 
বলেন, যেমন বলেন সংসদ অধিবেশনে 
সাংসদগণ | তাদের উচ্চারণ শুনলে মাথা ধরে 
যায় । অবশ্যই এ অভিযোগ সবার বিরুদ্ধে করা 
চলে না। জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ভাষায় কথা 


কথাটা অপ্রিয় সত্য যে, বাংলার তুলনায় আমরা 


বলবেন মাঠে ময়দানে, জনসভায়, জনগণের সঙ্গে 


ইংরেজিকে অনেক মান্য করি (অন্য বিদেশী 


কথাকতায়, সংসদে নয় । 


ভাষাকে তেমন করি না) । বাংলায় কথা বলতে 
গিয়ে বা বক্তৃতায়-ভাষণে-আলোচনায় ইংরেজির 


বছর কয় আগে টিভি'র এক সংবাদ পাঠককের 
কণ্ঠে "দারিদ্রতা শব্দটি বারকয়েক শুনে অবাক 


বিস্তর মিশেল এনে উদ্ভট মিশ্র ভাষার জন্ম 


তা সত্তেও মাতৃভাষার প্রাত্যহিক নানামাত্রিক 
ব্যবহারে, সাংস্কৃতিচর্চার নানা ক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ক 


দিচ্ছি । টিভি অনুষ্ঠানে বা কোনো কোনো বেতার 


হয়েছিলাম | তেমনি শিক্ষিত অনেকের কথায় বা 
বক্তৃতায়, বিশেষত রাজনীতিকদের কণ্ঠে শোনা 


প্রচারে বিচিত্র মিশ্র বাংলার প্রচলন সত্যই 


গর্ব ও অহংকারের জায়গাটা আমরা পায়ে মাড়িয়ে 
চলি কেন? আমাদের ভাষিক সমাপনে এ গর্বের 


দুঃখজনক | টিভি চ্যানেলের টক-শো' বা বিতর্ক 
অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে তা ভালো বোঝা যাবে । 


যায় “দারিদ্রতা* দৈন্যতা'র মতো শব্দাবলী । তরুণ 
শিক্ষার্থীরা হয়তো ভাববেএগুলোই নির্ভুল- কী 
শব্দ, কী বানান। কারণ এসব বক্তা তো 


প্রতিফলন ঘটে না কেন? স্বভাবতই প্রশ্ন: ভাষার 
নানামাত্রিক অশুদ্ধ ব্যবহার কি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা 
বা মমতার পরিচায়ক? 

ভাষার অশুদ্ধ ব্যবহার আমরা হরহামেশা দেখি 


“এবার একটা “ব্েক'-কেন? “বিরতি' কী দোষ 


উচ্চশিক্ষিত, নমস্য! 


করেছে । এসব ক্ষেত্রে দায় উপস্থাপদের চেয়ে 


আমরা ধরে নেই কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক নির্ভুল 


বক্তার অনেক অনেক । আমাদের শিক্ষিত 


লাই লেখেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো 


সমাজের একাংশে এই যে উদ্ভট মিশ্রভাষার 


সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হন তাহলে আপনার 


কথাবার্তায় বা আলোচনায়, টিভি'র অনুষ্ঠান 


নির্বিচার বয়ান তা যে মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে 


অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলবে। অন্তত সাহিত্য 


উপস্থাপনায় (শেষোক্তটি কলকাতায় এন্তার) 
ংলা-ইংরেজির মিশ্রণে, শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে, 


গৌরবজনক নয় এবং তা যে আমাদের গভীর 


অঙ্গনে এমন লেখকও আছেন নবীব ও আধুনিক, 


ভাষা বোধেরও পরিচায়ক নয় এ সত্য আমরা 


বিস্তর বানান-ভুলের অনাচারে আমার ধারণা 
মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা এর অন্যতম প্রধান 


জানি। কিন্তু জেনেও বুঝতে চাই না। বরং 


যারা আপন খেলায় খুশী মতো লেখেন । কেউ 
কেউ শব্দ নির্বাচনে নৈরাজ্যবাদী, আর বানান- 


ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলায় যেন এক ধরনের 


সেক্ষেত্রে অভিধান অগ্রাহ্য করাই রীতি অথবা 


কারণ । অবশ্য এর জন্য শিক্ষণ ও শিক্ষাদানের 


আভিজাত্যবাধের প্রকাশ ঘটে । এর কারণে 


দায় অনেক, বিশেষত শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণ ও 


অবশ্যই পৌনে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের 


আধুনিকতা | তাই অভিধান মানার প্রয়োজন বোধ 
করেন না। এর মধ্যে নতুন সমস্যা প্রমিত বাংলা 


বানানে । শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান, 
শিক্ষাদানের গুণপনার দিকে তাকালে তাই মনে 
হয় ৷ তবে তা রাজধানীর তুলনায় ঢাকার বাইরে 


সামাজিক প্রভাব, যে-প্রভাব বিদেশী শাসনমুক্ত 


বানান নিয়ে বিতর্ক। আমি এক ভাষাবিদ 


স্বদেশে স্বশাসনেও দূর হয়নি ৷ ভাষিক জাতীয়তা 
বোধের সাংস্কৃতিক চর্চা সত্বেও এ দাস 


অনেক বেশি । কচি বয়সে কীচা মনে যা একবার 
দাগ কাটে তা সহজে মুছে যাবার নয় । 


অক্টোবর'১১ 


মনোভাবের অবসান ঘটেনি । বরং নানাভাবে এ 
ধরনের আচরণ যুক্তিবৃদ্ধ করার চেষ্টা চলে । 


অধ্যাপককে জানি যিনি অধিকাংশ কথিত প্রমিত 
বানান অগ্রাহ্য করে বেশ কিছু শব্দে দীর্ঘ ঈ 
ব্যবহারের পক্ষে ৷ অভিধানে একদা স্বীকৃত সেই 
দীর্ঘ ঈ'-র পক্ষে তার অনেক যুক্তি । আরেক 
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ভাষাবিজ্ঞানী প্রমিত বাংলার টানে এতটাই বিশ্বাসী 


বানান ভুল । অন্যদিকে সাহিত্যের ভাষায় প্রমিত- 


যে তিনি “ণ-ন” র তফাৎ ঘুচিয়ে দিতে চান এবং 
দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার মানতে একেবারে নারাজ, 
এমনকি ইংরেজি দীর্ঘ উচ্চারণও-যেমন গ্রীস 


সম্ভবত ছোটবেলাকার অভ্যাসে আঞ্চলিক বা 


অপ্রমিত নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ, যথেষ্ট বিতর্ক । 


স্থানিক প্রভাবে এ্যকার উকার এবং র-ড়' মত 


যেমন হুস্ব-স্বর বনাম দীর্ঘস্বরে তেমনি “ণ*-ন"- 


অনেক কিছুর এতই বিড়ম্বনা যে শুদ্ধ উচ্চারণ 


য়ের দ্বন্দে। এমনকি চন্দ্রবিন্দু লোপাট করার 


(01:99০9), লীগ (0,989) ইত্যাদিতে । 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর হাটাপথে আমাদের 


নৈরাজ্যে। কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠী 
একসময় মর্জিমতো বানান লেখা শুরু করে 


এখানেও অনেক পত্রপত্রিকায়, বিশেষত 
দৈনিকপত্রে চিন চীন), লিগ (লীগ), থিস (রস) 


তাদের পত্র-পত্রিকায় । দীর্ঘদিন পর দেখছি 


বড়ো কঠিন হয়ে দীড়ায় । 

উচ্চারন বিভ্রাটের তাড়ায় পথে বেরিয়ে দেখি 
“সেচ্ছায় রক্তদানের' লাইন 'শীববাড়ির আবাশীক' 
এলাকায় পাচমিসালী মুরকী পণ্য' মেলায় বেজায় 


আমাদের দৈনিক পত্রিকায়ও বানানের স্বৈরাচার-এ 


অনায়াস স্বীকৃত পেয়ে গেছে। এ বিষয়টি পরে 
বিবেচ্য । 


ভীড়-মলাটে লেখা “রাজরীঁ” নামের বইটার চেহারা 


ত্রাস্ব-দীর্ঘস্বর ব্যবধান ঘুচিয়ে এবং চন্দ্রবিন্দু 
বর্জনের মতো ঘটনায় । 


“করুন' । আবার আগেকার কথা, ষাটের দশকের 
একেবারে শেষ দিকে সাহিত্য পত্রিকাটায় এত 


কোনো কোনো শব্দের অশুদ্ধ ব্যবহার ঢাকা- 


কিন্তু যুক্তিহীন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয় 


ভুল কেন প্রশ্ন করায় সাহিত্য কমীর (পরবর্তী 


কলকাতার সাহিত্যে (গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে) 
এতটা জলচল হয়ে গেছে যে যুক্তির সমর্থন 
সত্তেও প্রশ্ন তোলা বিপজ্জনক মনে হতে পারে । 


কোনোমতেই । চন্দ্রবিন্দু লোপাটের ঘটনার প্রসার 


কালে সাংবাদিক) তাৎক্ষনিক জবাব “এ রকম ভুল 


ঘটলে কাটা (কাটা) ও কাটার অর্থ বুঝতে 
শিক্ষার্থী হোচট খাবে । কষ্ট হবে পাক (পাক) ও 


এসম্বন্ধে দু-চারটে উদাহরন অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 


তো থাকবেই । কিন্তু জীবন কি সীমাহীন ভুল 
সইতে পারে? 


পাক, কাচা কৌচা) ও কাচার ভেদ বের করতে । 


যেমন “ফলশ্রুতি* “প্রেক্ষিত' চিন্তা-চেতনা" “মন- 
মানসিকতা” ইত্যাদি । চিন্তা ও চেতনার মধ্যে 


এমন অনেক শব্দ বানান অনাচারের শিকার হয়ে 
সমস্যা তৈরি করবে । 


আবারও একটা ভুলের ঘটনা বলে আলোচনায় 
ইতি টানব | এবার আশির দশকের ঘটনা, সত্য 
ঘটনা ৷ একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের সম্পাদক 


কোথায় অর্থগত মিল যে তাদের হাত ধরাধরি 
করে চলতে হবে? 
অন্যদিকে অভিধান-মতে “ফলশ্রুতি” শব্দটির অর্থ 


শব্দের ব্যবহার, বানান রীতি, বাক্য গঠন ইত্যাদি 


পত্রিকার প্রফরিডারকে বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করেন, 


ক্ষেত্রে “ব্যাকরণ মানিনা'র মতো গোর়্াতুমি “নন 


“আপনার প্রচুর সংশোধনে এত বানান ভুল থাকে 


সেল রাইমে' চলতে পারে সৃজনধর্মী বা মননধর্মী 


শ্রুতির ফল অর্থাৎ 'পুণ্যকাহিনী শ্রবণে যে ফল 


রচনায় একেবারেই অগ্রহণযোগ্য । কোনো কোনো 


কেন? অভিধান দেখে নিতে পারেন না। 
প্রফরিডারের নির্বিকার জবাব, “ডাইট হয় না যে 


পাওয়া যায় তাই ফলশ্রুতি, £অতএব ফলশ্রুতি 


অভিধানে অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত' এমন যুক্তি হালে 


স্যার, অভিধান দেখতে যাবো কেন? অর্থাৎ 


হচ্ছে পুণ্য অর্জন । অথচ ফল তা ফলাফল অর্থে 
ফলশ্রুতি'র ব্যবহার নামীদামীদেরও কলমে, 
শব্দের মূল অর্থ বিবেচনা না করে । আর এ এন্তার 


পানি পাওয়ার কথা নয় । কখনো প্রমিত বাংলার 


লেখায় ভুল, প্রফরিডারের জানায় ভুল এবং সেটা 


কখনো আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ভাষার 


এমনই যে ভুল বানানটাই তার চোখে নির্ভুল । এ 


মর্জিমাফিক ব্যবহার নতুন করে ভাষা বিতর্কের 


ব্যবহারের কারণেই কি আমাদের দেশী অভিধানে 
নিয়েছে? 


জন্ম দেবে যার সমাধান কখনো মিলবে না। 


রোগের ওষুধ নির্ধারণ কঠিন । 
শিক্ষার গলদ, শেখার গলদ, মানসিকতায় গলদ 


কথাটা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভেবে দেখতে বলি । তবু 
এসব নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে পারে কিন্তু 


সব কিছু মিলে শুদ্ধতার প্রতি চরম অনীহা । 
গৌজামিলে সব কিছু সেরে নেওয়ার প্রবণতা | 


টিভি উপস্থাপকের মোলায়েম কণ্ঠে সর্বদা 


বিজ্ঞাপনে, ব্যানারে, হোডিং-এ, রাস্তার দু'ধারে 


তাই দশকের পর দশক শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির 


উচ্চারিত (এমন কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 


বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে 


উপস্থাপকের কণ্ঠেও) সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা? 


সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রতি অমনোযোগ ও মমত্বের 


বিচিত্র বানান ভুলের যে প্রদর্শনী তা শুধু চোখের 


শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা ভালোভাবেই পরিচিত | 
কিন্তু “সুপ্রিয় শব্দটি যে অশুদ্ধ এবং প্রচলিত বলে 
অভিধানে অন্তর্ভুক্ত এমন তথ্য অভিধানের ভাষ্যে 
জানা গেলেও এ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই । 


পীড়াই নয় ভাষার প্রতি চরম অবহেলার প্রকাশও 


অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রমাণ মেলে 
রাস্তার হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপনে, ভিন্নভাবে দর্শন মেলে 


ঘটায় ৷ ঢাকার পথে-ঘাটে মনোযোগ দিয়ে ডানে- 
বায়ে তাকালে অজস উদাহরণ মিলবে । 
উদাহরণ স্বরূপ আমার দেখা কয়েকটা শব্দ উদ্ধার 


গণমাধ্যমে ৷ এর কারণ খুঁজে পেতে হবে, শুদ্ধির 
পথও পেতে হবে । কেন জানি মনে হয় সংক্ষিপ্ত 
সময়ে স্বদেশ অর্জন কি আমাদের মানসিকতায় 


একই ভাবে পরিপ্রেক্ষিত অর্থে “প্রেক্ষিত' শব্দটি 
হর হামেশা ব্যবহার করা হয় । এক্ষেত্রে মননশীল 


করা হলো-স্বরণী, স্মরণী, (সরনি অর্থে), বিথিকা, 
শুভাসিনি, পন্য, শ্রদ্ধাঞ্জলী, নিরব, সঙল্গমুল্যে 


প্রভাব রেখেছে যে আমরা গোজামিলেই সব কিছুর 
সমাপ্তি টানতে চাই। নিখৃঁত-নির্ভুলের প্রতি 


সাহিত্যিক সাংবাদিক এক কাতারে ৷ দৈনিক 


ইত্যাদি । দিনের পর দিন পথ চলতে এ ধরনের 


পত্রের খবরে, কলমে, প্রতিবেদনে বা সাহিত্যের 


বানান দেখে দেখে কেউ কেড হয়তো 


বিভিনন ধরনের লেখায় বিশেষ করে প্রবন্ধে 
প্রেক্ষিত" শব্দটির ব্যাপক ভুল ব্যবহার দেখা 
যায় । অথচ অভিধানিক অর্থে “প্রেক্ষণ' বলতে 
দর্শন, পর্যবেক্ষণ' বোঝায় । সেই প্রেক্ষণ থেকে 
“প্রেক্ষিত' শব্দের অর্থ হচ্ছে “দর্শন বা প্রেক্ষণ করা 


এগুলোকেই সঠিক বানান বলে মেনে নেবেন, 
বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থী যারা বানান নিয়ে 
বিভ্রান্তিতে ভোগেন কিংবা অভিধান দেখতে 
যাদের গায়ে জ্বর আসে | এমন কিছু ভেবে ভুলের 
মহড়া দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলগুলো শুধরে 


হয়েছে এমন । তা সত্তেও শব্দটি বহুব্যবহৃত বা 
প্রচলিত বলেই বোধ হয় 'প্রেক্ষিত'-এর অর্থ 
আমাদের অভিধানে লেখা হয়েছে “পটভূমিকা* 
(পরিপ্রেক্ষিত) । আমাদের প্রশ্ন: প্রেক্ষিত-এর 
অশুদ্ধ ব্যবহারের বদলে পরিপ্রেক্ষিত লিখতে 
অসুবিধা কোথায়? মাত্র তো দু'্ট অক্ষর কম 


দেই । 

অনেক দিন আগেকার কথা । আমার এক 
অধ্যাপক (বাংলা সাহিত্যের) বন্ধু পন্ডিত 
শহীদুল্লাহ সাহেবের বাসায় গিয়ে ছিলেন কী এক 
কাজে । গল্প করতে করতে প্রসঙ্গ ক্রমে তার 
শিক্ষক তাকে বলেছিলেন: মাহিউদ্দিন, আর যাই 


বেশী । ভুলের দিকে আমাদের এত বৌঁক কেন, 


কর বানান আর উচ্চারনটা ঠিক রেখো ।” জানিনা 


বোঝা কঠিন । অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার যত না তার 


বানান বিভ্রাট নিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেব ব্বিত হয়ে 


চেয়ে অনেক বেশী আমাদের ভাষার ব্যবহারে 
অক্টোবর”১১ 


পড়েছিলেন কি না। আর আমাদের উচ্চারণে 


আকর্ষণ নেই । কিন্তু তাই বা কেন হবে? 
লেখক : ভাষা বিজ্ঞানী ও কথাশিলী 
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নারী অধিকার ও কিছু প্রসঙ্গ কথা 


প্রিন্গিপাল আশফা খানম 


বর্তমান নারী অধিকার নিয়ে যে গুঞ্জন শোনা 
যাচ্ছে তা নারীকে প্রকৃতই নারী অধিকার দিবে 


ততদিন পুরুষরা নারীদের শুধু ব্যবহারই করে 


হয়েছে। যেমন- খতুকালীন সময়ে নামাজের 


যাবে আর কাগজে কলমে নারী অধিকার বা নারী 


কি? কথিত নারীবাদীরা নারীদের সমঅধিকার 


স্বাধীনতার যুগের কথা লেখা থাকবে, আসুন 


প্রতিষ্ঠার কথা বলেন কিন্তু তারা কি নারীদের যে 


নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকারগুলো সম্পর্কে 


অধিকার আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত 
করতে পেরেছেন? কিছু অপাঙ্ক্তেয় কথা বলে 


মানবতার ধর্ম ইসলামের আলোকে আমরা জেনে 
নিই এবং আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট 


তারা শুধু তর্কযুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু নারীর অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছেন না। 


হই । ইসলাম নারীকে সমঅধিকার দিয়েছে । যা 
না বুঝার কারণে ইসলামের নারী অধিকার নিয়ে 


আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে যখন জীবন্ত মেয়ে 


অহেতুক বিতর্কের সুত্রপাত করা হয় ইসলামের 


শিশুকে কবর দেয়া হত, পিতারমৃত্যুর পর জননী 
তার পুত্র সন্তানদের উত্তরাধিকারী হতো, যখন 


নারীর অধিকার বিষয়টিকে ছয়টি বুনিয়াদি পর্যায়ে 
ভাগ করা যায় ১। আত্মিক ও অধ্যাত্মিক 


নারী শুধু একটি মানুষ নয় বরং পণ্যসামগ্রীর মতো 
ব্যবহৃত হতো, সেই নারীকে সে সময় থেকে 


অধিকার, ২। অর্থনৈতিক অধিকার, ৩ । সামাজিক 
অধিকার, ৪ | শিক্ষার অধিকার, ৫ । আইনগত 


উত্তরণ ঘটিয়েছেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব হযরত মুহাম্মদ সো.) এবং তিনিই নারীকে 
সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন মহান ত্রষ্টা আল্লাহর 
পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে । যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা 
কি একবার আইয়ামে জাহিলিয়াতের চিত্র স্মরণ 
করে দেখেছেন? নারী স্বাধীনতার নামে আজকে 
আমরা পুরুষদের আপাদমস্তক ঢেকে নারীদের 
প্রকাশিত করে পণ্য সামগ্রীর মডেল কন্যায় 
পরিণত করছি, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিছন্দিতা 
সৃষ্টি করে সংসার কাঠামো ধ্বংস করছি, 
বিনোদনের জন্য নারীরাই মুখ্য পণ্য হিসেবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। নারীর মানসম্মান কথিত 
নারীবাদীরা এভাবেই ভুলুগ্ঠিত করছেন পুরুষদের 
মনোরঞ্জনের জন্য । একি আইয়্যামে জাহিলিয়াত 
যুগের অন্যরূপ নয়? নারীর কল্যাণে আর অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় যতদিন নারীরা এগিয়ে আসবে না 


অক্টোবর”১১ 


অধিকার ও ৬ | রাজনৈতিক অধিকার । 


১. আত্মিক ও অধ্যাত্সিক অধিকার 

সুরা নহলে আল্লাহ সুবহানাতালা বলেছেন, 
“(ঈমানের দাবি পুরণে) ভালো ভালো কাজ যেই 
করবে সে পুরুষ হোক অথবা নারী, শর্ত শুধু 
পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে হবে । তাকে 
আমি পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন 
করার এবং পরজীবনে তাদেরকে তাদের উত্তম 
থেকে উত্তমতম কর্মের ফলাফল অনুযায়ী পুরস্কার 
প্রদান করবো 1” [সুরা আন-নহল : ৯৭] 

উপরোক্ত আয়াত থেকে এ সত্য উদঘাটিত হয় 
যে, ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক দায়িত্বসমৃহের দিক দিয়ে কোন 
পার্থক্য করে না। নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া, 
রোযা রাখা ইত্যাদি যেমন পুরুষের ওপর ফরয 
একইভাবে তা নারীদের ওপরও ফরয বরং 
নারীদের বিশেষ কারণে কিছু শৈথিল্য প্রদান করা 


শিথিলতা, রোযা বিকল্প দিনে পালন করা 
ইত্য দ | 


২. অর্থনৈতিক অধিকার 

ইসলাম আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে নারীকে 
আলাদা করে তার অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ 
চিহ্িত করে দিয়েছে। ইসলামে একজন সুস্থ 
বুদ্ধিমতি সাবালিকা একজন পুরুষের মতই 
সম্পদ বেচাকেনায় অধিকার সংরক্ষণ করে। 
কুরআন ও হাদীসের কোথাও নারীর বৈধ পেশা 
গ্রহণ করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়নি । যা আছে তা হলো স্পষ্ট, বোধগম্য এবং 
সম্পূর্ণ সঙ্গত, বিবেকবুদ্ধির রায় অনুযায়ী দুটি শর্ত 
: আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় এবং শরীয়তের 
নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে এবং নারীর 
শালীনতা রক্ষাকারী পর্দা রক্ষা করে । সুদ, মদ, 
জুয়া সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবসা পুরুষের মতো 
নারীদের জন্যও হারাম । নারীর উপার্জন সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “নারীর যা অর্জন তা 
তার নিজের' । এক্ষেত্রে সে তার উপার্জন বা 
সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য 
নয় । তবে একথাও বলা হয়েছে, “যে পরিবারের 
জন্য ব্যয় করা সর্বোত্তম সদকা' | ইসলাম নারীকে 
সর্বাধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় রেখেছে । 
ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলো 
পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা 
যায় । যেমন- ক) ইসলাম নারীকে পরিবারের 
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেনি । খ) 
বিবাহের সময় আল্লাহ নির্ধারিত অধিকার হিসেবে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 
মোটামুটি একটা নগদ অর্থ উপহার হিসেবে 


থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত 


“মোহরানা' সে স্বামী থেকে পায় । গ) আবার 
তালাক বা বিচ্ছিনন হবার জন্য অন্তর্বর্তী যে সময় 
ইদ্দত পালনকালে যাবতীয় ব্যয় স্বামীকে বহন 
করতে হয়। ঘ) সন্তান থাকলে তার ব্যয়ও 
পিতাকেই বহন করতে হয় । ও) স্ত্রী যত সম্পদের 
মালিক হোক না কেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের 
দায়িত্ব স্বামীর ৷ এমনকি স্ত্রী চাইলে স্বামীর নিকট 

তার নিজ সন্তানের ভরণপোষণের জন্যও 
পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে । উত্তরাধিকারী 
হিসেবে সম্পত্তিতে নারী অধিকারগুলো নিম্নরূপ : 


সম্পত্তিতে কন্যা ও মাতা হিসেবে নারীর 
অধিকার 
আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে 
এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান, কিন্তু 
কন্যা দু'এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা 
থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ । তার সন্তান থাকলে 
তার পিতামাতা প্রতেখ্যকের জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক যষ্ঠাংশ | সে নিঃসন্তান হলে এবং 
পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার এক 
তৃতীয়াংশ, তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য 
এক ষষ্ঠাংশ, এ সবই সে যা ওসিয়ত করে তা 
দেয়ার এবং খণ পরিশোধের পর । তোমাদের 
পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের 
নিকটতর তা তোমরা জাননা । এটা আল্লাহর 
বিধান, আন্মাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময় | [সুরা আন-নিসা : 
১১] 
ইসলামে কন্যার অংশের গুরুত্ব 
কুরআনেপাক কন্যাদের অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু 
গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে 
আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের 
ংশব্যক্ত করেছে । 
দু'কন্যার অংশ ও পুত্রের অংশের সমপরিমাণ 
বলার পরিবর্তে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার 
₹শের সমপরিমাণ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা 
অনিচ্ছা সত্তেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে 
দেয় যে, পাওয়া ধখন যাবেই না, তখন ভাইদের 
সাথে মন কষাকষির দরকার কি? এরূপ ক্ষমা 


মালিকের অনুমতিক্রমে এবং সচ্চরিত্রা, 


সম্পত্তির এক অষ্ঠমাংশ, তোমরা যা ওসীয়ত 


ব্যাভিচারিনী নয় ও উপপতি গ্রহণকারীনিও নয়, 


করবে তা দেয়ার পর এবং খণ পরিশোদের পর 


তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দিবে | বিবাহিত 


যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা 
নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিতৃয় ভাই 
(এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ওরসজাত) অথবা 
ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক যষ্ঠাংশ, তারা এর 
অধিক হলে সকলে সব অংশীদার পাবে এক 
তৃতীয়াংশ, এটা যা ওসীয়ত করা হয় তা দেয়ার 
এবং খণ পরিশোধের পরও যদি কারো জন্য 
ক্ষতিকর না হয় এটা আল্লাহর নির্দেশ । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ ও সহনশীলেসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । 
কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে 
আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত । সেখানে তারা স্থায়ী 
হবে এবং এটা মহাসাফল্য । আর কেউ আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত 
সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য 
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে । [সূরা আন-নিসা : ১২-১৪] 
স্ত্রীকে তার অংশ দেবে 
পিতামাতা ও আত্রীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের 
সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের 
ংশ দেবে । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা | [সূরা আন- 
নিসা : ৩৩] 
ইসলামে স্ত্রীর মোহরানার অধিকার অলঙজ্ঘনীয় । 
কোন ছলচাতুরির মাধ্যমে স্ত্রীকে এ অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা যাবে না । আর তোমরা স্ত্রীদের 
তাদের মোহর দিয়ে দিবে খুশিমনে | তারা যদি 
খুশি হয়ে তা হতে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা 
তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর | [সূরা আন-নিসা : ৪] 
পূর্বের মতো স্ত্রীদের মোহরানার ব্যাপারে বর্তমান 
সমাজেও অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা 
প্রচলিত আছে। স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে 
পৌঁছানো হয় না। বহুক্ষেত্রে মেয়ের 
অভিভাবকগণই তা আদায় করে এবং আত্মসাত 
করে । এ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্যই কুরআন 
নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ 


শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয়, ভাইদের জিম্মায় 
তাদের হব পাওনাই থেকে যায় । যারা এভাবেই 


কর, অন্যকে নয় | অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মোহর আদায় হলে তা যার 


ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাতৎ করে, তারা কঠোর 


প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর । তার অনুমতি ছাড়া 


গুনাহগার, তাদের মধ্যে কেড কেড নাবালেগা 
কন্যাও থাকে | তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ 
গ্তনাহ | [তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন, পৃ. ২৩৬] 
সম্পত্তিতে স্ত্রী হিসাবে নারীর অধিকার 
তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ । 


অন্য কেড যেন তা খরচ না করে। 
ন্যায়সঙ্গতভাবে মোহর প্রদান করে বিয়ে করার 
নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম | মোহর নির্ধারণের পর 
মোহর অর্পণ করবে | মোহর নির্ধারণের পর কোন 
বিষয় পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন 


তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না 
থাকে এবং সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের 


দোষ নেই । আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । তোমাদের 
মধ্যে কারও স্বাধীন ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য 


পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ওসিয়ত পালন 


না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত 


এবং খণ পরিশোধের পর তোমাদের সন্তান না 


ঈমানদার নারী বিবাহ করবে, আল্লাহ তোমাদের 


থাকলে তোমাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত 


ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত । তোমরা একে অপরের 


সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান 
অক্টোবর'১১ 


সমান, সুতরাং তাদিগকে বিবাহ করবে তাদের 


হওয়ার পর যদি তারা ব্যাভিচার করে তাবে 
তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক । তোমাদের 
মধ্যে যারা ব্যাভিচারকে ভয় করে এটা তাদের 
জন্য, ধৈঘ্ট ধারণ করা তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর | আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু । 


মৃত্যু আসন্ন হলে স্ত্রীকে এক বছরের ভরণ 
পোষণের ব্যবস্থা করবে 

তোমাদের মধ্যে সপত্িক অবস্থায় যাদের মৃত্যু 
আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হতে 
বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ 
পোষণের ওসীয়ত করে । কিন্তু যদি তারা বের 
হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা 
করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ 
পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় | [সুরা আল-বাকরা : ২৪০] 

স্ত্রী পরিত্যাগ করতে চাইলে সম্পদ প্রতিগ্রহণ 
করোনা 
তোমাদের যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা 
স্থির কর এবং তাদের একজনকে আগাম অর্থ 
দিয়ে থাক, তবুও এটা এতে কিছুই ফিরিয়ে 
নিওনা । তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য 
পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কিরূপে তোমরা 
এটা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের 
সাথে সংগত হয়েছো এবং তারা তোমাদের নিকট 
হতে দৃঢু প্রতিশ্র্ঘতি নিয়ছে | [সূরা আন-নিসা :২০-২১] 
মোহরানার গুরুত্ব 

যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না থাকে তবে 
অন্যান্য খণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি 
থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের 
মধ্যে বন্টন করা হবে | মোহরানা দেয়ার পর স্ত্রী 
ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অং্‌ 
নেবে । মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত 
স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য 
খণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবত স্ত্রীকে 
সমর্পন করা হবে এবং ওয়ারিশ অংশ পাবে না। 
ভগ্নি হিসাবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার 

লোকে তাদের নিকট ব্যবস্থা জানতে চায় । বল, 
পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সমন্ধে 
তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন 
পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং 
তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় 
তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর 
দু'ভগ্নী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন 
উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দু'নারীর 
সমান । তোমরা পথভ্রষ্ট হবে আশংকায় আল্লাহ 
তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত । [সূরা আন-নিসা : ১৭৬] 
সম্পত্তিতে কন্যা, মাতা ও স্ত্রীর অংশ সম্পর্কে 


ইসলাম 
| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হযরত ইবনে আববাস (রা.) হবে বর্ণিত, 


বললেন, আল্লাহর কালামে তোমার জন্য নির্ধারিত 


(সেকালে) সম্পদ সন্তানের জন্য ছিল আর 


কোন অংশ নেই । আর সুন্নাতে রাসূলেও এ 


পিতামাতার জন্য ছিল ওসীয়ত । তারপর 


সম্পর্কে আমি কিছু পাইনি । এখন যাও এ 


দিয়ে যাচ্ছি একইভাবে তাদেরকেও আমরা তা 
দেব | [সূরা আল-আন'আম : ১৫১] 
হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যাকে 


আল্লাহতায়ালা তার পছন্দ অনুযায়ী এর পরিবর্তন 
করলেন । ছেলের অংশ মেয়ের ২ (দুই) গুণ, 
পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষ্ঠাংশ, স্ত্রীর 


ব্যাপারে পরামর্শ করে দেখি । তিনি সাহাবাদের 
নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন । তখন হযরত 
মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) বললেন, একবার এক 


জন্য যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ না থাকলে 


বৃদ্ধা নবী করীম (সা.)-এর নিকট এ ব্যাপারে 


এক চতুর্থাংশ স্বামীর জন্য সন্তান না থাকলে 


অর্ধাংশ । আর থাকলে এক চতুর্থাংশ | [সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ : ২৫৫১] 


নারী যা অর্জন করে তাতে নারীর অধিকার : 
যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কারও কারও ওপর 


এসেছিলেন, তখন তিনি তাকে এক যষ্ঠাংশ অং 
দেবার হুকুম দিয়েছিলেন । আবু বকর (রা.) 
তাকে জিজ্ঞস করলেন, যখন তোমার সাথে (এ 
ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ) আরো কেউ ছিলো কি? 
একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আনসারী 


শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো 


দাঁড়িয়ে হযরত মুগীরার অনুরূপ সাক্ষী দিলেন । 


না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অং 
এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ । 
সর্বজ্ঞ । [সূরা আন-নিসা : ৩২] 
একটি মাত্র মেয়ে ওয়ারিশের জন্য ও পূর্ণ 
সম্পদ রাখতে হবে 
হযরত সাদ ইসবে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের বছর আমি মাল্পরক 
রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্ুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি । 
হযরত রাসুল পাক সো.) আমাকে দেখতে 
আসেন । তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.) আমার রোগ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা 
আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আমি একজন বিত্তবান 
লোক । আমার একটি মাত্র মেয়ে ব্যতীত অন্য 
কোন ওয়ারিশ নেই । আমি আমার সম্পদের 
দু'তৃতীংয়াশ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেবো? 
তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি 
অর্ধাংশ? তিনি বললেন না । আমি বললাম, তবে 
তি এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ 
করতে পার। এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশি । 
মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরতে হবে, তোমার 
ওয়ারিশদের এরূপ ফকির অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার 
পরিবর্তে তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া 
উত্তম | আর যা তুমি খরচ করবে তা-ই তোমার 
জন্য সাদকা হবে । এমনকি যে লোকমা টি তুমি 
তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে, তাও | [সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ : ৩৬৩৯ (৪৮৫০)] 
তিনটি কারণে স্ত্রী লোক মীরাস পেতে পারে 
আবু ছাফা রো.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন ৩টি কারণে ও স্ত্রী লোক মীরাস পেতে 
পারে । যথা 
১. নিজের আযাদকৃত গোলামের মীরাস । 
২. লাওয়ারিশ কোন বাচ্চাকে যদি সে লালন 
পালন করে তবে তার মীরাস এবং 
৩. সে সন্তানের ওয়ারিশ, যাকে গর্ভে ধারণ 
করে স্বামীর সাথে লিয়ান করে পৃথক হয়ে 
গেছে। 
দাদী এবং নানীর অংশ 
মুয়ান্তার বর্ণিত আছে, এক দাসী হযরত আবু 
বকর (রা.) নিকট এসে তার ওয়ারিশী অংশ নিয়ে 
দেয়ার জন্য আবেদন করলো । আবু বকর (রা.) 


অক্টোবর”১১ 


তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেই দাসীর জন্য 
এক যষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছিলেন । 

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে আরেক দাসী 
এসে মিরাসের আবেদন জানালে তিনি বললেন, 
আল্লাহর কিতাবে এবং রাসুলের সুন্নাতে তোমার 
জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই | তবে ফারায়েজে 
তোমার জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে । 
আব্দুর রাজ্জাক তার মুসানাকে বলেন, আমার 
নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তিন দাসীকে এক ঝষ্টাংশ অংশ দিয়েছেন। 
আমি ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে 


আদর যত্বের সাথে লালন-পালন করে কেয়ামতের 
দিন সে এইভাবে আমার সাথে থাকবে, রাসুল 
(সা.) নিজের দু'টি আঙ্গুলকে একত্রিত করে 
দেখালেন । আর এইভাবে ইসলাম কন্যা হিসেবে 
সমাজে নারীর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। 

স্ত্রীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 
“তোমরা একজন আরেকজনের পোশাকম্বরূপ' 
এবং “তোমরা তাদের সাথে সন্ভাব রক্ষা করে 
জীবন-যাপন করো । যদি তাদেরকে তোমাদের 
পছন্দ না হয় তাহলে হতে পারে যে, একটি 
জিনিস তোমাদের পছন্দ নয় অথচ আল্লাহর তার 
মধ্যেই অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন ।” [সুরা আন- 
নিসা : ১৯] 

অতএব দেখা যায় ইসলামে স্ত্রীর অবস্থান দাসীর 
নয় বরং স্ত্রীরা সম্পূর্ণ স্বামীর সমপর্যায়ের মর্যাদা 
পেয়ে থাকে । ইসলামে আল্লাহ সুবাহানাতালা তাঁর 
এবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও 
সম্মানজনক আচরণের তাগিদ করা হয়েছে এবং 
“মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত" এই 
হাদীস দ্বারা মা, সর্বোপরি নারীকে সর্বোচ্চ 
মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। আজকের পরিচিত 
পরিভাষায় সোনা রূপা, ব্রোঞ্জ তিনটি মেডেলই 


ছিলো? বলা হলো, একজন তার পিতার নানী, 


মায়ের জন্য আর বাবার জন্য সান্ত্বনা পুরক্ষার ৷ 


একজন তার পিতার দাদী এবং অপর দু'জন স্বয়ং 
তার নানী । 

ইসলামী উত্তরাধীকারী আইন বৈষম্যহীন 
ইনসাফভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা ৷ পুত্র দ্বিগুণ 
সম্পত্তি পায় ঠিকই তবে সব কিছু মিলিয়ে হিসেব 
করলে দেখা যায় কন্যার সম্পত্তির পরিমাণ পুত্রের 
চেয়ে কম নয়। ইসলাম পুত্র সন্তানের ওপর 
সংসারের সমাগ্িক দায় দায়িত্ব অর্পণ করেছে, 
কন্যাকে নয় । পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল 
দায়-দায়িত্ব আসে পুত্র সন্তানের ওপর | হিসেবে 
পুত্রকে স্ত্রী কন্যার ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ 
ভাই হিসেবে নাবালিকা বোনের বিয়ে শাদী, ভরণ 
পোষণের দায়-দায়িত্ব, পিতা হিসেবে কন্যার 
দায়-দায়িত্ব, সন্তান হিসেবে মা-বাবার দায়- 
দায়িত্ব পুত্রকেই গ্রহণ করতে হয়। মেয়েদের 
ওপর স্বামীকে মোহরানা প্রদান কিংবা সন্তান 
স্বামী, মা-বাবা কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
দেয়া হয়নি । 


৩. ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকারসমূহ 
একজন নারী কন্যা, স্ত্রী, মা বোন হিসেবে সমাজে 
আবির্ভূত হন। আল্লাহ তা আলা এরশাদ 
করেছেন- €হে নবী) তাদেরকে বলেন এসো আমি 
তোমাদের পড়ে শোনাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা 
প্রতিপালক তোমাদের ওপরে কি কি হারাম করে 
দিয়েছেন, এই যে, তাঁর সাথে অন্য কেউ বা 


তেমনি বোন হিসেবে ও ইসলাম নারীকে যথার্থ 
মর্যাদা দিয়েছে । কুরআন মজিদে বলা হয়েছে 


“মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী এরা সকলে একে 
অপরের সহযোগী বন্ধু" । 


৪. ইসলামে নারীর শিক্ষার অধিকার 
সর্বপ্রথম নাধিলকৃত কুরআনের সুরা আলাকের 
প্রথম পাঁচখানি আয়াতের শুরুতেই পড়ার কথা 
বলা হয়েছে এবং জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ উভয়ের 
জন্য ফরজ করা হয়েছে। সে সময় অনেক 
মুসলমান নারীর সন্ধান মিলে যারা ছিলেন নিজ 
নিজ জ্ঞান গরিমায়, মহিমান্বিত ও উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । 
হযরত আয়শা (রা.) থেকে প্রায় ২২১৯টি হাদীস 

ংগৃহীত হয়। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা.) 
ইলমে ফিকাহ ও ইসলামী আইনশান্ত্রে দক্ষ 
ছিলেন । তার সম্পর্কে ইমাম শাফি (র.) বলেন, 
তিনি তার সময়ে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন । 
উম্মুল মুমিনীন উম্মে ছালমা (রা.) ও অনন্য 
উদাহরণ । ৩২ জন আলেম তার কাছ থেকে 
শিক্ষালাভ করেন । উম্মুল দারদা (রো.) দর্শনশাস্ত্রে 
অত্যন্ত উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন । 


৫. আইনগত অধিকার 

ইসলামী আইন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী এক সমান 
এবং জান-মালের নিরাপত্তা সমানভাবে দিয়ে 
থাকে । সুরা বাকারায় বলা হয়ওহে বিশ্বাসী 
সমাজ তোমাদের জন্য মামলাগুলোকে কেসাসের 


কিছুকে অংশীদার করবে না এবং পিতা-মাতার 


বিধান লিখে দেয়া হলো । কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি 


সাথে সুন্দর আচরণ করবে । আর তোমরা 
তোমাদের সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করবে 


হত্যা করে থাকলে তাকে হত্যা করেই প্রতিশোধ 
গ্রহণ করতে হবে | তবে হ্যাঁ নমনীয়তা দেখাতে 


না। আমরা তোমাদেরকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ 


চাইলে রক্তমূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হত্যকারীর কর্তব্য তা ভালোভাবে আদায় করে 
দেয়া ৷ এটি তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া বিকল্প 
শিথিলতা এবং নিতান্ত দয়া ইসলামী বিধি-বিধানে 
হত্যা চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি নারী- 
পুরুষ উভয়ের জন্য একই । কিন্তু আমাদের 
সমাজে একই অপরাধে অপরাধী নারীর ক্ষেত্রে 
বিচার করা হয় অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে শৈথিল্য 
প্রদর্শন করা হয় । 

একইভাবে আইন রচনার ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর 
অংশগ্রহণকে স্বাগত জানায় । একদা হযরত উমর 
(রা.) মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে পরামর্শ 
করছিলেন । কারণ বিবাহ করাটা মোহরানার 
অধিক ডিমান্ডে যুবকদের জন্য দুরুহ হয়ে 
পড়েছিল । তখন এক মুসলিম বৃদ্ধা সুরা নিসার 
আয়াত পাঠ করেন্ডআর যদি তোমরা এক স্ত্রীর 
জায়গায় অন্য একজন স্ত্রী আনার সিদ্ধান্ত চুড়ান্তই 
করে ফেল, তাহলে তোমরা যদি তাকে সম্পদের 
একটা স্তুপ ও (বিয়ের সময়) দাও তা থেকে 
সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিতে পারবে না । [সূরা 
আন-নিসা : ২০] 

বৃদ্ধা বললেন যেখানে কুরআন অনুমতি দিচ্ছে 
মোহরনা সম্পদের স্তুপ পরিমাণ হতে পারে, 
সেখানে উমর রো.) এমন কে যে মোহরানা সীমা 


সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তা সমান। যা একটি 
উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় । যেমন- কোন 
স্কুলে একটি শ্রেণীতে দু'জন প্রথম হয়েছে এবং 
তাদের প্রাপ্ত নম্বর শতকরা ৮০% | এখন তাদের 
বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায় যে, একজন আরেকজন থেকে কিছু বিষয়ে 
ভালো নম্বর পেয়েছে এবং অন্যজন অপর 
বিষয়গুলোতে প্রথমজন থেকে ভালো করেছে। 
কিন্তু গড় হিসেবে সামগ্রিকভাবে দু'জনেই প্রাপ্ত 
নম্বর শতকরা ৮০% | ইসলামে নারী ও পুরুষের 
অধিকারসমূহের পুরো বিষয়টা ঠিক এই রকম। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ এগিয়ে তো কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে । কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় ইসলাম নারী ও পুরুষের 
অধিকারে সমতা রক্ষা করেছে। 

বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বের সমাজগ্তলোতে 
কার্যত যে চিত্র দৃশ্যমান তা হলো একদল কুরআন 
ও সুন্নাহর আর্ক চর্চায় বিকৃত ইসলাম 
পালনকারী । অপর এক ইসলামের মহান আদর্শ 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


থেকে বিদ্যুত পরধারী | কিন্তু মুসলিম যারা 
অতিরিক্ত কাঠিন্য আরোপ করেছে । আর অন্য 


নির্ধারণ করে? উমর (রা.) তাঁর ভুল বুঝতে পেরে 


দল পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের 


মতামত প্রত্যাহার করেন এবং একজন সাধারণ 
বৃদ্ধার মতামতকে গুরুত্ব দেন। 


৬. রাজনৈতিক অধিকার 
আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন- 
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ সবাই একে 
অপরের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক, এরা একে অপরকে 
ভালো কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজে বাধা 
দেয় ও ফিরিয়ে রাখে । নামাজের অনুশীলনী করে, 
যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
আনুগত্য করে । এই লোকেরাই তারা যাদের 
ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অবশ্যই আসবে । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী । [সূরা 
আত-তওবা : ৭১] 
অতএব পুরুষ ও নারী শুধু সামাজিক পর্যায়ে নয় 
বরং রাজনৈতিকভাবেও একে অপরের পরিপূরক, 
সাহায্য-সহায়তাদানকারী । যখন রাসূল (সা.) 
ছিলেন নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান তখন 
অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে ভোট দেবার বা 
নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার 
অধিকার দিয়েছিল স্বাধীনভাবে বাইআত গ্রহণের 
মাধ্যমে | যুদ্ধের ময়দানে ও মুসলিম নারীদের 
যুদ্ধরত মুজাহিদগণের সেবাদানকারী হিসেবে 
₹শগ্রহণের প্রমাণ মিলে । উম্মুল মুমিনীন সালমা 
(রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণক্রমে হুদায়বিয়ার সন্ধির 
প্রাক্কালে রাসূল (সা.) মুসলমানদের সে সময় এক 
চরম দুর্যোগ মোকাবিলা করেন | এখানে বুঝা যায় 
নারীর রাজনৈতিক পরামর্শ কত গুরুত্বের 
দাবিদার | 
ইসলাম পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারে বিশ্বাসী । 
কিন্ত হয়তবা সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। কিন্তু 


অক্টোবর”১১ 


মান-সম্মান ভূলুষ্ঠিত করছে। মহান সৃষ্টিকর্তা 
বিধাতা প্রতিপালকের দেয়া সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা 
নারীকে ঘন কালো অমানিশার বুক চিরে পুরুষের 
মতো দিয়েছিল জ্ঞানের আলোকচ্ছটা মানুষ 
হিসাবে স্বীকৃতি, সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার তা' 
সামান্য লোভ লালসার ফাঁদে পড়ে আজ নারীরা 
সর্বস্ব খুইয়ে বসতে চলেছে । এর কারণ আর কিছু 
নয় কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিচ্যুতি এবং পুরুষের 
সাথে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ | অথচ কুরআনে 
সুরা তওবা : ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন 
পুরুষ ও মুমিনা নারী একে অপরের বন্ধু 
পৃষ্ঠপোষক । তাই আসুন আমরা পুরুষদের 
প্রতিপক্ষ না ভেবে ইসলামে দেয়া নিজেদের 
অধিকারগুলো সম্পর্কে জেনে নিই, সচেতন হই 
এবং অধিকারগুলো আদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন 
ও প্রয়োগ করতে এঁক্যবদ্ধ হই। তবেই 
হায়েনারূপী যে পুরুষেরা নারীদের ব্যবহার করে 
তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, নারীদের 
অবদমন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে চায় 
তাদের থেকে মুক্তি সম্ভব ৷ কারণ নারী ব্যতীত 
যেমনি এই পৃথিবী অপূর্ণ তেমনি পুরুষ ব্যতীত তা 
অসম্পূর্ণ । 

বিদ্রোহী কবির ভাষায় বলতে হয়: 

এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর অর্ধেক 
তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর । 


লেখক: প্রাবছিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ এবং 
প্রিদিপাল, চিটাগাং ভিন্টরী ন্যাশনাল স্কুল, 
সিভিএনএস, জামালখান, চট্টগ্রাম 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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জন্ডিস : চিকিৎসা ও করণীয় 


কোনো ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করারও 
প্রয়োজন হতে পারে । ভাইরাল হেপাটাইটিস 
সাধারণত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে 
যায়। এ সময় ব্যথার ওষুধ যেমন, 
প্যারাসিটামাল, আাসপিরিন, ঘুমের ওষুধসহ অন্য 
কোনো অপ্রয়োজনীয় ও কবিরাজী ওষুধ খাওয়া 
উচিত নয় | অন্যভাবে বলতে গেলে জন্ডিস হলে 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো 
ওষুধই সেবন করা ঠিক না । এতে হিতে-বিপরীত 
হবার ঝুঁকিটাই বেশি থাকে । 

হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস দুটি কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে জন্ডিস সেরে যাবার পরও লিভারের 
দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে, যা লিভার 


প্রফেসর ডা. সেলিমুর রহমান 
হেপাটাইটিস এ, বি, সি এবং ই 


ভাইরাসগুলোর কারণে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, 
যাকে বলা হয় ভাইরাল হেপাটাইটিস । আমাদের 
দেশেসহ সারা বিশ্বেই জন্ডিসের প্রধান কারণ এই 
হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলো । 


জন্ডিস কী? 


জন্ডিস আসলে কোনো রোগ নয়, এটি রোগের 


ভাইরাসগুলো । তবে উন্নত দেশগুলোতে 
অতিরিক্ত মদ্যপান জন্ডিসের একটি অন্যতম 
কারণ । 
এছাড়াও অটোইমিউন লিভার ডিজিজ এবং 
ংশগত কারণসহ আরো কিছু অপেক্ষাকৃত বিরল 
ধরনের লিভার রোগেও জন্ডিস হতে পারে । 
ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায়ও অনেক সময় জন্ডিস 
হয় । তাছাড়াও থ্যালাসিমিয়া ও হিমোগ্নোবিন ই- 


লক্ষণ মাত্র । সাধারণত: চোখের সাদা অংশ হলুদ 
হয়ে যাওয়াকে আমরা জন্ডিস বলে থাকি । 
জন্ডিসের মাত্রা বেশি হলে হাত, পা এমনকী সমস্ত 
শরীরও হলুদ হয়ে যেতে পারে । এর পাশাপাশি 
প্রশ্রাবের রং হালকা থেকে গাটু হলুদ হতে পারে । 
রক্তে বিলিরুবিন নামক এক ধরণের পিগমেন্টের 
মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয়। জন্ডিসে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিভার আক্রান্ত হয় । আর তাই 
জন্ডিসকে কখনোই হেলাফেলা করা উচিত নয় । 


জন্ডিস কেন হয় 
বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয় । আমাদের রক্তের 
লোহিত কণিকাগ্তলো একটা সময়ে স্বাভাবিক 
নিয়মেই ভেঙ্গে গিয়ে বিলিরুবিন তৈরি করে যা 
পরবর্তীতে লিভারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে পিত্তরসের 
সাথে পিত্তনালীর মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ 
করে । অন্ত্র থেকে বিলিরুবিন পায়খানার মাধ্যমে 
শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । বিলিরুবিনের এই দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমায় যে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে 
রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে যায় আর দেখা দেয় 
জন্ডিস । 


জন্ডিস ও লিভার 

লিভারের রোগ জন্ডিসের প্রধান কারণ । আমরা যা 
কিছুই খাই না কেন তা লিভারে প্রক্রিয়াজত হয় । 
লিভার নানা কারণে রোগাক্রান্ত হতে পারে । 
হেপাটাইটিস এ, বি, সি এবং ই ভাইরাসপগুলোর 
কারণে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় 
ভাইরাল হেপাটাইটিস । আমাদের দেশসহ সারা 
বিশ্বেই জন্তিসের প্রধান কারণ এই হেপাটাইটিস 


অক্টোবর”১১ 


ডিজিজের মতন যে সমস্ত রোগে রক্ত ভেঙ্গে যায় 
কিংবা পিত্তনালীর পাথর বা টিউমার এবং লিভার 
বা অন্য কোথাও ক্যান্সার হলেও জন্ডিস হতে 
পারে । তাই জন্ডিস মানেই লিভারের রোগ 
এমনটি ভাবা ঠিক নয় । 


জন্ডিসের লক্ষণ 

জন্ডিস হলে চোখ হলুদ হয় । তবে হেপাটাইটিস 
রোগে জন্ডিসের পাশাপাশি ক্ষুধামন্দা, অরুচি, 
বমি ভাব, জবর জবর অনুভূতি কিংবা কাপুনি দিয়ে 
জ্বর আসা, মৃদু বা তীব্র পেট ব্যথা ইত্যাদি হতে 
পারে । এ সব উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই 
একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত । 
চিকিৎসক শারীরিক লক্ষণ এবং রক্ত পরীক্ষার 


পরবর্তী সময়ে লিভার সিরোসিস এমনকি লিভার 
ক্যান্সারের মত জটিল রোগও তৈরি করতে পারে । 
তাই এদুটি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দীর্ঘমেয়াদে 
লিভার বিশেষজ্ঞের ফলো-আপে থাকতে হবে 
এবং প্রয়োজনে এন্টি-ভাইরাল চিকিৎসা নিতে 
হবে। 


হেপাটাইটিস ভাইরাস থেকে বাঁচার 
উপায় 

হেপাটাইটিস এ ও ই খাদ্য ও পানির মাধ্যমে 
ক্রমিত হয় । আর বি, এবং সি দূষিত রক্ত, 
সিরিঞ্জ এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক 
সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায় । তাই সব সময় বিশুদ্ধ 
খাদ্য ও পানি খেতে হবে । শরীরে রক্ত নেয়ার 
দরকার হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্ত্রিনং কনে 
নিতে হবে । ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার 
করাটাও খুবই জরুরি । হেপাটাইটিস বি ও এ এর 
টিকা আমাদের দেশে পাওয়া যায় । বিশেষ করে 
হেপাটাইটস বি এর টিকা প্রত্যেকেরই নেয়া 
উচিত । যারা সেলুনে সেভ করেন, তাদের খেয়াল 
রাখতে হবে যেনো আগে ব্যবহার করা ব্লেড বা 
ক্ষুর আবারও ব্যবহার করা না হয়। 


শেষ কথা 


মাধ্যমে জন্ডিসের তীব্রতা ও কারণ নির্ণয় করে 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসার নির্দেশনা দিবেন । 


জন্ডিসের চিকিৎসা 
ভাইরাল হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 
নেয়া চিকিৎসার একটি গুরুত্ৃপূর্ণ অংশ । কোনো 


আতত ও নিশ্চিত কা/জেরে এতিশ্রনার্তি 

স্মরণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতীড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কর্তক্রেল 


ডিজিটাল সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 


জন্ডিস অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হতে পারে । 
তাই বাচতে হলে আমাদের সবাইকে জন্ডিস 
সম্পকে বিস্তারিত জানতে হবে । হতে হবে 
সচেতন । 


লেখক: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 


৮101 ১৫/৬ নিশ্চিত নির্ভরতা আরবী-উদূ্সহ সকলঘকার বই 


১ স্থ ৬/৬ 


/871099117079 01 079101138 199507, 09113059 & শিখা7170 
6170778.:01711 05899, 03930085558. 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


চাবি ত্তুরশ/নাও মঈ্দ্দীন সুহান ত7তিহ 
ভবন বিীয় ভল/, আঈরকিললা চ্কপ্রাম 


 আত্তত্ুহীদ ৩০ 


গ্র।ন্থখপর্যা।লো।চ।না 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ বিরচিত 
“ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়” 


গ্রন্থের নাম : ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়' 
লেখক 


: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

প্রকাশক : ইমরানুল হক, শিক্ষা পরিচালক, 
সেগুনবাগান তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা, 
খুলশী, চট্টগ্রাম । 

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১১ 

বিনিময় : ৬০ টাকা 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ 

অক্টোবর'১১ 


ইসলাম যুগ ও কালোতীর্ণ ধর্ম, দীন ও জীবন পদ্ধতি | বহুমাত্রিক সমাজে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ইসলামের রয়েছে অন্তর্নিহিত শক্তি | দেড় হাজার 
বছরের অভিযাত্রায় যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বাতিলের প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যার 
তান্ডব ইসলামের দ্বীপশিখা নির্বাপিত করতে পারেনি; অনাগত দিনগ্তলোতেও 
পারবে না । এটা আল্লাহ তা'য়ালার চ্যালেঞ্জ । তবে নেতিবাচক প্রয়াস ও কুট 
কৌশল বন্ধ হয়নি এবং হবেও না। হকের আওয়ায বুলন্দ ও তাগুতের 
গোয়েবলসীয় প্রপাগান্ডার দীতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার জন্য যুগে যুগে মুসলিম 
উম্মাহর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালা মুবাল্িগ, মুনাযির, 
লেখক ও বাগী সৃষ্টি করে আসছেন । এটা এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতা । 
বক্ষ্যমান গ্রন্থের বিজ্ঞ লেখক ওই কাফেলার একজন | আমার শ্রদ্ধাভাজন 
উত্তাদ শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা ইসহাক কানাইমাদারী (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সন্তান মাওলানা খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এ প্রজন্মের এমন এক 
সাহসী কলম সৈনিক, যার শাণিত লেখনী, যুৎসই বাক্য বিন্যাস, শব্দ প্রকরণ 
ও বিষয়বৈচিত্্য ইতোমধ্যে সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম 
হয়েছে । তিনি একাধারে শিক্ষক, কলামিস্ট, অনুবাদক ও সমসাময়িক ঘটনা 
প্রবাহের বিশ্লেষক | মাসিক “আত-তাওহীদ” ও “আমার দেশ*সহ বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ও জাতীয় দৈনিকে তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয় । আমার 
অনুরোধে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ উর্দু হতে বাংলায় ভাষান্তরিত 
করেন । তার অনুবাদের ধারা ও রচনাশৈলী আধুনিক, সাবলীল, ঝরঝরে ও 
ছন্দময় । 

ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়” শীর্ষক গ্রন্থটি সে সব প্রকাশিত 
নিবন্ধের সমন্িত রূপ | এতে ১৩টি মৌলিক ও ৬টি অনুদিত নিবন্ধ স্থান 
পেয়েছে । প্রতিটি নিবন্ধ জীবনঘনিষ্ট, সমাজবাস্তবতার নিরিখে রচিত ও 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোক প্রভায় দীপ্তিময় । মাওলানা খন্দকার মুহাম্মদ 
হামিদুল্লাহর চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রকাশের খজুতা ও খদ্ধ মানস আমাদেরকে 
কল্যাণ্ৰতে সতত প্রাণিত করে । উম্মাহর জন্য দরদ, যুগ সচেতনতা ও সত্য 
আবিষ্কারের সন্বিৎসা তার রচনার অনন্য মৌলিকত্ব । গ্রন্থের সুচিবিন্যাস 
দেখলে এ মন্তব্যের সত্যতা মেলবে | তার লেখায় পাশ্চাত্য সভ্যতার 
নেতিবাচক দিকগুলো যেমন উন্মোচিত হয়, তেমনি ইসলামী আদর্শের 
আলোকে নতুন সমাজ বিনির্মাণের আহ্বানও লক্ষ্য করা যায় । বলা যায় 
গ্রন্থটি লেখকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক উপলব্ধির গভীরতার এক 
অভ্রান্ত স্বাক্ষর ৷ 

আমি ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়' নামক গ্রন্থটির ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'য়ালা বিজ্ঞ 
লেখকের কলমের শক্তিকে আরো বেগবান করেন, আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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পুরুষ নির্যাতন 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

রমণীর একটি কোমল কণ্ঠ কোমল হাত 

প্রেরণা দিয়েছিল দিনরাত 

নির্বাক প্রতিবাদে তার অভিমান 

আমায় বদলে দিয়েছিল অফুরান 

কঠিন কর্কশ রমনীর আচরণ 

সেকি জানে? সে করছে পুরুষ নির্যাতন 

মমতায় মুছে দিতে পারো যত চাওয়া 

না পাওয়ার মাঝেও খুঁজে পাবে কত পাওয়া 
রমণীর অহংকার 

কতবার পৃথিবী হয়েছে প্রলয়ে চুরমার 

রমণীর হিংস্রতায় পুরুষ প্রতিবাদী হলে 

চালিয়ে দেয়া কেন নারী নির্যাতন বলে__ 

তার যা আছে রমণীর কাছে চাওয়াই তাহা নিয়ম 
নিয়মের গতি ভেঙে রমণী করছে বার বার পুরুষ নির্যাতন । 


হারানো জান্নাত 
রবার্ট ফ্রন্ট 


তরজমা :শামস রুমী 

মেঘ বৃষ্টির কোন এক ঝড়ের রাত 

উনুক্ত শিশিরের দাওয়াত, 

সহনীয় হয়েছিল অধৈর্ষের দৃষ্টিতে 

আমার পুরাতন নীলাভ আকাশের চিহ্ন খুঁজতে | 
আমার পুরাতন নীলাভ আকাশের চিহ্‌ খুজতে । 
তারাগুলো ছিল আকাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে, 
কোন জোড়া ছিল না একই নক্ষত্র পু্জে । 
কারও উজ্জ্বলতা নেই খুঁজে নিতে, 

তবে ছিলাম না এক বিন্দু আতঙ্কে । 

তবে ছিলাম না এক বিন্দু আতঙ্কে । 

পুনরায় হারিয়ে ভালোই লাগল, শুধু দীর্ঘশ্বাস, 
কোথায়, কোন স্বর্গে আমি আছি? দেয় না, আশ্বাস । 
হে মুক্ত মেঘ, মুক্ত করো আমায় 

হারানো স্বর্গীয় আচ্ছন্নতায় । 
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বৃষ্টির জলছবি 
শাহাবুদ্দীন নাগরী 


কাজল আকাশ উল্টে দিয়েছে জলের পাথরবাটি, 

তার সবটুকু এই চোখে আজ নীরবে গেড়েছে ঘাটি । 
ভেসেছে স্বপ্ন চোখের দীঘিতে, কাটছে সময় ঘোরে, 
ফেলে আসা দিন স্মৃতির চিহৃ বাদল হাওয়ায় ওড়ে । 
যা ছিলো মনের শব্দগুচ্ছ কবিতা নদীর খেয়া, 

তার সবকিছু ধুয়ে মুছে গেছে হয় নি চুমুকে নেয়া । 
বুকের বেদীতে প্রতিমার মতো যে ছিলো বাড়িয়ে হাত, 
সেখানে এখন শ্রাবণ মেঘের এলোমেলো উৎপাত । 
আমার জানালা হারিয়ে ফেলেছে রাতের জোছনাগুলো 
জলে ভিজে যায় তবু উড়ে যায় জীবনের সব ধুলো । 
সুখের স্মৃতিরা ডানা ঝাপটায় বিছানায় নামে ঢল, 

ঘর ছুঁই ছুই ঢেউয়ের আঘাতে ফুঁসছে বানের জল । 
দেয়ালে ঝোলানো জলছবি আজ জলে খোজে মুগ্ধতা, 
হারানো দিনের গান বেজে যায় কোথাও নেইতো শ্রোতা । 
আধাঢ়-শ্রাবণে ঘর ছেড়ে গেছে ছিন্ন ডানার পাখি | 
হিসেবের খাতা খুলে বসে দেখি হিসেব করেছি ভুল, 
তাইতো আঙিনা বৃক্ষশূন্য ফোটে নি কদম ফুল । 


আখিরাত ভাবনা 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আসল খবর, আসছে “কবর' 
সামনে সবার ভাই, 
ধনী-দরিদ্ধ, যেতে বাধ্য 
কারো রেহাই নাই। 
ধন-জন, বল-বড়াই 
চলবে নাতো কিছু, 
ঈমান-আমাল, হালাল-আয় 
লাগবে না আর কিছু । 
মাটি-বসতে একলা থেকে 
ভয় পাবে না তারা, 
এই জগতে দীন মানতে 
বাধা ভাঙগেন যারা 
ভুল করেছি, পাপ করেছি 
তাওবা করি সবে, 
উপায় হবে তবে । 
গোরস্থানে ক্ষমা পেলে 
ভাবনা নেই আর, 
এক নিমিষে, পুলসিরাত যে 
হওয়া যাবে পার । 
অবশেষে খুব আয়েশে 
বেহেশতে মাঝে, 
পাৰ আল্লাহর যত্ব-আদার 
চির সবুজ সাজে । 
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দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের যুগান্তকারী ভূমিকা 

আল্লাহ্‌ তাআলা বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন । আর তাদের জন্য জীবন 
চলার বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন । যাতে তারা এ সমস্ত বিধি-বিধান মেনে 
চলে সুন্দর থেকে সুন্দরতম জীবন গড়তে পারে । আর এ সমস্ত বিধি-বিধান 
মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । তাদের কারো কারো ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন । যাতে 
তারা সর্বোত্তম ভাষায় বনী আদমকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা 
করেন । আর মানুষ সে অনুযায়ী আমল করে আখেরাতের অনন্ত-অফুরন্ত 
জীবনের পাথেয় যোগাড় করে নেয় এবং অনাবিল সুখ-শান্তিতে বসবাস 
করে, অগণিত নেয়ামতরাজি ভোগ করে । 

এরই ধারাবাহিকতায় কিয়ামত পর্যন্ত বনী আদমের হিদায়েতস্বরূপ আল্লাহ 
তা'আলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ্উ্ঈ-কে প্রেরণ করেছেন । কুরআনের 
ভাষায়: “আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।” 
আর তিনি তার ওপর অবতীর্ণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনুল কারীম | তিনি হিদায়েতের মশাল হাতে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে 
ঘুরেছেন । যাতে বনী আদম আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনে ইহজগতে 
সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং পারলৌকিক সফলতা অর্জন করতে 
পারে । হুযূর স্র্-এর তেইশ বছরের দাওয়াতী জীবনের মূল কথা ছিল, “হে 
লোকসকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীনকে কবুল করে 
কালেমা পাঠ কর ।" আর আল্লাহর মনোনীত দীন বলতে দীনে ইসলামই 
বোঝায় ৷ কুরআন পাকের ভাষায়: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 
দীন একমাত্র ইসলাম 1২ আর দীনে ইসলাম হচ্ছে পাচ জিনিসের সমন্বয়, 
যেগুলো রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ হাদীসে উম্মুস সুন্নাহে হযরত জিবরাইল /ট্র-কে 
বলেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ক্ষ বলেন, একদিন আমরা রাসূল 
&্-এর নিকট (বসা) ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে 
কাল চুলঅলা একজন লোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন । তার 
মধ্যে (আগন্তকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহও দেখা যাচ্ছিল না, অথচ 
আমাদের মধ্যে কেহ তাকে চিনতেও পারছিলেন না । (স্থানীয় হলে আমরা 
তাকে অবশ্যই চিতাম |) এমন কি তিনি নবী করীম এ্রঞ্জ-এর নিকট এসে 
বসলেন ৷ অতঃপর হুযুরের দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিশিয়ে এবং 
নিজের দু'হাত তার দু'উরুর ওপর রেখে বললেন,: হে মুহাম্মদ! আমাকে 
বলুন, ইসলাম সম্পর্কে (ইসলাম কি?) হুযুর উত্তর দিলেন, “আল্লাহ ব্যতীত 
কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ্ঞ্জ তার রাসূল এ ঘোষণা করবে, 
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নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রামাযানের রোযা রাখবে এবং 
বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও; এই হল 
ইসলাম । তিনি (জিবরাঈল /পমন্রি) বললেন, ঠিক বলেছেন! (তার 
আচরণে) আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্নও করছেন, 
আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) তার সমর্থনও করছেন ৷ অতঃপর তিনি (প্রমাণস্বরূপ 
কুরআনের এই আয়াতটি) পাঠ করলেন, অর্থাৎ আল্লাহই কিয়ামত সম্পর্কে 
সম্যক অবগত (তা কবে হবে, কিরূপে হবে ।) এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষিয়ে 
থাকেন ।* 

উল্লিখিত হাদীসে দীনে ইসলামকে পাচটি স্তরে স্থির করা হয়েছে । এর মধ্যে 
একটি হচ্ছে যাকাত আদায় করা । যাকাত শব্দের অর্থ: বৃদ্ধি, পবিত্রতা | 
যাকাত দানে যাকাতদাতার মাল বাস্তবে কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় এবং সে 
তার কৃপণতার কলুষ হতে পবিত্রতা লাভ করে । ইসলামে এর অর্থ, 
শরীয়তের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বীধিকার 
কোনো অভাবী গরীবের প্রতি অর্পণ করা এবং তার লাভালাভ হতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা । 

ইসলামের রুকন (্তম্ব)সমূহের মধ্যে যাকাত তৃতীয় রুকন । ঈমান ও 
নামাযের পরই যাকাতের স্থান । মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
“তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও । তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে 
যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে । (যাকাত হল এর মধ্যে 
একটি) ।* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “তাদের মালামাল থেকে যাকাত 
গ্রহণ করে, যাতে তুমি তাদেরকে পাক ও পবিত্র করতে পার এর মাধ্যমে 1? 
সুতরাং যদি কোন মুসলমান আল্লাহপ্রদত্ত এই রুকনটিকে অস্বীকার করে, 
তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে । আল্লাহ এবং তার রাসূল ্রঞ্জ-এর ওপর 
ঈমান না আনলে, নামায কায়েম না করলে, রোযা না রাখলে এবং সামর্থ 
থাকা সত্তেও বায়তুল্লাহর হজ না করলে শরীয়তে যেমন শাস্তির বিধান 
রয়েছে, ঠিক তন্রপভাবে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান যাকাত আদায় না করলে শাস্তির 
কথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন- আল্লাহপাক বলেন, “যারা 
সোনা-রূপা জমা করে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না (অর্থাৎ 
যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের, যে দিন গরম 
করা হবে সেইগুলিকে দোযখের আগুনে, অতঃপর দাগ দেওয়া হবে সেইগুলি 
দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পার্শদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা 
হবে,) এখন স্বাদ গ্রহণ কর তার যা তোমরা (দুনিয়াতে) জমা করেছিলে ।” 
তা'আলা মাল দান করেছেন, আর সে তার যাকাত আদায় করেনি, 
কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্যে একটি মাথায় টাক পড়া সাপস্বরূপ 
করা হবে, যার চক্ষুর ওপর দুইটি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ অতিবিষাক্ত 
হবে) তাকে তার গলায় বেড়িস্বরূপ করা হবে । তা আপন মুখের দুই দিক 
দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে, (অথবা তা তার মুখের দিকে দংশন 
করতে থাকবে) এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সংরক্ষিত 
অর্থ। অতঃপর হুযুর (এর সমর্থনে) এই আয়াত পাঠ করলেন: “যারা 
কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা 
নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটি তাদের জন্য উত্তম, বরং এটি তাদের 
জন্য মন্দ ৷ অতিশিগৃগিরই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়িস্বরপ করা 
হবে যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে ।”*১? 

ইসলাম শান্তি, মানবতা ও চিরকল্যাণময় সার্বজনীন জীবন-ব্যবস্থার (ধর্ম) 
নাম । ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান সমান | ছোট-বড়, ধনী-গরীব, 
রাজা-প্রজা সবাই সমান | ইসলামে নওয়াব-বাদশাহ, ধনীকে বালাখানায় 
থাকতে বলা হয়নি । ইসলাম বলে, “সকলের তরে সকলে আমরা" ৷ একে 
অপরের সুখ-দুঃখ সমান করে ভাগ করে নেব ৷ একজন এশর্ষের পাহাড় 
গড়বে আর কেউ না খেয়ে থাকবে | এটা ইসলাম বলে না । এটা ইসলামের 
বিধানও নয় । ধনীর এশ্বর্ষে গরীবের হক রয়েছে । কুরআনে আছে, “আর 
যাদের মালে রয়েছে নির্ধারিত হক যাথ্গাকারী ও বঞ্চিতের 1১১ ধনীরা 
গরীবের হক আদায় করে তাদের এশ্বর্য ভোগ করবে ৷ এজন্যই ইসলাম 
যাকাতের বিধান জারি করেছে । সুতরাং ধনীকে দিতে হবে যাকাত । যাকাত 
সম্পর্কে কবি নজরুর ইসলাম যথাযর্থই বলেছেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


“কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জুলিবে দ্বীপ? 

দু'জনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখো লাখো হবে বদ নসীব? 

এ-নহে বিধান ইসলামের 

আজি ইসলাম আনিয়াছে এ নব বিধান ।' 
যাকাতের মুল উদ্দ্যেশ হল, সমাজ থেকে দারিদ্রতাকে দূর করা । তাই 
ইসলাম আদেশ দিয়েছে মানুষ তার অধিনস্থদেরকে যাকাত দিতে পারবে 
না। যদি এক হুকুম থাকত, তাহলে মানুষ শুধুমাত্র তার অধিনস্থদেরকে 
যাকাত দিত, অন্য কাউকে দিত না । ফলে যাকাতের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন 
হত না। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু আমাদের মাতৃভূমি 

ংলাদেশের কথাই বলি । আজ আমাদের দেশের কত মানুষ দারিদ্যসীমার 

নিচে বসবাস করছে তার কোন হিসেব নেই । অন্যদিকে কিছু সংখ্যক মানুষ 
বড় বড় দালান-বাড়ি তৈরি করে, দামিদামি গাড়ি কিনে সুখে-শান্তিতে 
বসবাস করছে। ফলে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে দারিদ্রতা দূর হচ্ছে না। অথচ 
ইসলামে এরকম বলা হয়নি । অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল করিম ছিদ্দিকী 
বলেন, “এর কারণ তিনটি | যথা- ১. প্রত্যেক ধনী বা সম্পদশালী ব্যক্তি 
যাকাত দিচ্ছেন না । ২. যারা যাকাত দিচ্ছে তারাও যথাযথ বিতরণ করছেন 
না । ৩. যাকাত সং্গ্রহ-বিতরণের জন্য সামাজিক ও সামষ্টিক কোন ব্যবস্থা এ 
পর্যস্ত গড়ে উঠেনি । ফলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিকাশ লাভ 
করছে না ১২ ইসলামী অর্থনীতিবিদরা বলেন, “যদি বাংলাদেশের মানুষ 
তাদের ধন-সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে আদায় করে, তাহলে মাত্র সাত 
বছরে আমাদের দেশ থেকে দারিদ্রতা দূর হয়ে 
যাবে । 
বর্তমান সময়ে যাকাতের ব্যাপারে জনসচেতনতা 
সৃষ্টি করা বড়ই প্রয়োজন । কারণ, দিন যত যাচ্ছে 
দারিদ্রতা ততই বাড়ছে । আর এই দারিদ্বতাকে দূর 
করার জন্য যাকাতই কার্যকরী ভূমিকা ৷ এজন্য 
মসজিদের ইমামগণ মুসল্লীগণকে, খতীবগণ জুমার 
খুতবার আগে বা পরের বয়ানে, ওলামায়ে কেরাম 
ওয়া-নসিহতে জনগণকে যাকাত সম্পর্কে স্বচ্ছ 
ধারণা দিতে পারেন । 
পরিশেষে বলা যেতে পারে, যদি আমরা আল্লাহর 
এই হুকুমটি যথাযথভাবে পালন করি, তাহলে 
আমাদের দেশের কোন মানুষকে দারিদ্রসীমার 
নিচে বসবাস করতে হবে না। আর যদি কোন 
মানুষ দরিদ্র না থাকে, তাহলে মানুষের মাঝে কোন 
হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। মানুষের মাঝে হিংসা- 
বিদ্বেষ না থাকলে দেশে কোন অঘটন ঘটবে না। 
ফলশ্রুতিতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে | মানুষ 
শান্তিতে বসবাস করতে পারবে | আল্লাহ রাববুল 
আলামীন আমাদের সকলকে তার এই রুকনটি 
যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুক । 
আমীন । 
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১২. মাসিক আত-তাওহীদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৯ 


মুহিউদ্দীন আনিছ বেদার 


ছাত্র, জামিয়া আহ্লিয়া হাট হাজারী, চউথাম 
অক্টোবর”১১ 


মদীনার পথে 


ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর পেরিয়ে 
মক্কা থেকে মাইল চারশ পরে 
নবীজির পাক রওযা রয়েছে 
মসজিদে নববীর ভেতরে । 
সেথায় শান্ত পৃথিবীর মানুষ 
করছে মুনাজাত দু'হাত তুলে 
ন্যস্ত পৃথিবী উৎসাহিত মানব যে 
উত্যক্ত জীবন যেতে চাই ভুলে । 
প্রবেশে যেথার সকল আশেকের 
সিঞ্জিত বুক কেঁদে ওঠে মন 
বারবার প্রভুর তরে করে ফরিয়াদ 
যেন যেতে পারি মন চায় যখন । 


সাহেবজাদা ও খলীফা, পীর সাহেব চরমোনাই রেহ.) 


প্রধান বক্তা___ হা _ ও 
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মাওলানা আবদুস সালাম সিনিয়র শিক্ষক, জিরি মাদরাসা, পটিয়া, ট্টথাম 


০১৮১৮-৫১৪৫৩৫ 
০১৮২০-২৮১৪২২ 
০১৮১৫-৩৮২৭৭৭ 


নতুন আরেকটি পৃথিবী... 
হা 88 এই পৃথিবীর মতো 
দেখতে এই গ্রহটি খুঁজে পাওয়ার দাবি 
করেছেন জ্যোতির্বিদেরা | এই গ্রহ টি আকারে 
পৃথিবীর চেয়ে বড় এবং ইউরেনাস ও 
নেপচুনের চেয়ে ছোট । এর ভূ-পৃষ্ঠের বেশির 
ভাগ অংশ পানি এবং কিছু অংশ ভূমি 
রয়েছে । এ সুপার আর্থটির অবস্থান পৃথিবী 
থেকে ৮২ আলোকবর্ষ দূরের আরেক 
সৌরজগতে । এটির ব্যাসার্ধ প্রায় পৃথিবীর চেয়ে ২ দশমিক ৭ গুণ বেশি এবং 
ভর আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি । জ্যোতির্বিদেরা আরও 
জানিয়েছেন যে, এই সুপার আর্থ গ্রহটি সূর্যের চেয়ে আকারে ছোট একটি 
অনুজ্মল নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করছে প্রতি ৩৮ ঘণ্টায় । যে নক্ষত্রটিকে 
এই সুপার আর্থটি প্রদক্ষিণ করছে সেটির আয়তন আমাদের সূর্যের 
আয়তনের তুলনায় ৫ ভাগের ১ ভাগ | তবে এ গ্রহটির তাপমাত্রা এত বেশি 
যে, তা মানুষের বসবাসের উপযোগী নয় । কারণ, তাপমাত্রা ১২০ থেকে 
২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস । 


চায়ের স্বাদ বৃদ্ধি করার নতুন পদ্ধতি 
পানির পরেই চা বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয় । এর একধরনের স্রিগ্ধ, 
প্রশান্তিদায়ক স্বাদ রয়েছে এবং অনেকেই এটি 
উপভোগ করে । প্রায় ছয় ধরনের চা রয়েছে, সাদা 
চা, হলুদ চা, সবুজ চা, উলং চা, কালো চা এবং 
পুয়ের চা । তবে সর্বাধিক পরিচিত ও ব্যবহৃত চা 
হলো সাদা, সবুজ, উলং এবং কালো চা । প্রায় 


সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা । বর্তমানে বাংলাদেশ, 
ভারত, বার্মা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, অস্ট্রেলিয়া, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কাঁঠালের চাষাবাদ হচ্ছে । উতপাদনে বাংলাদেশের 
গাজীপুর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, মাওনা, সাভার, ভালুকা, নরসিংদী, 
মৌলভীবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, যশোর ও রংপুর অন্যতম । কাঁঠালের 
মোট ওজনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ মানুষের খাদ্য । পাঁচ কেজি ওজনের 
একটা কাঁঠালে আধা কেজি বীজ এবং আড়াই কেজি পাল্প হয় । এতে গড়ে 
১০০ কোষ পাওয়া যায় । একটা কোষের গড় ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম । একজন 
মানুষ চার পাঁচ কোষ খেয়ে সহজেই দৈনিক ফলের চাহিদা (৮৫ গ্রাম) 
মেটাতে পারে | গবেষণায় দেখা গেছে ১০০ গ্রাম কাঁঠালের পাল্প থেকে ৭.২ 
মিলিগ্ৰাম ভিটামিন সি, ১৮.১% চিনি, ৭.০৭% প্রোটিন এবং ৫৭০ 
আন্তর্জাতিক একক মাত্রার ক্যারোটিন এবং ৯৪ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া 
যায়। এর উচ্চমাত্রার ক্যারোটিন যা পরবর্তীতে শরীরে ভিটামিন এ তে 
পরিবর্তিত হয়ে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে । 


স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শসা 
সারা পৃথিবীতে শসা পাওয়া যায় । প্রায় সব ব্যস্ত এলাকায় শসাওয়ালাদের 
অবাধ ঘোরাফেরা । নগরবাসীও চলার পথে 
কাজের ফাঁকে শসাওয়ালাদের কাছে টু 
মারেন । শখ করে কিংবা হেলাফেলা করে 
যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, শসা কিন্ত 
শরীরের জন্য ভারী উপকারী, এক গবেষণায় 
বলা হয়েছে, উচ্চ রক্তচাপে যারা ভোগেন 
শসা তাদের জন্য ভালো ওষুধ | নিয়মিত শসা 
খেলে রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে 
শসা ভিটামিন 'সি' এর খুব ভালো উৎস 
খনিজ মলিক ডেনামও আছে প্রচুর পরিমাণ | এ ছাড়া শসায় আছে ভিটামিন 
এ, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফলয়েট, পাচক আঁশ এবং ম্যাগনেসিয়াম 
আবার সারাদিনে কাজের চাপে খাওয়া হয়ে ওঠেনি কিছুই | পুরোনো সেই 
গ্যস্ট্রিকের ব্যথাটা একটু একটু করে জানান দিচ্ছে । এখানেও কিন্তু শসা 
গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসারের চিকিৎসায় শসার রস খুব উপকারী 
এতো গেল রোগ শোকের কথা, যারা সৌন্দর্য সচেতন শসা তাদের কাছে 
বাড়তি কিছু শসার রসে আছে সিলিকন । যা ত্বকের রং ও স্বাস্থ্য উন্নত করে 


সবরকম চা-ই ক্যামেলিয়া সিনেনসিন থেকে তৈরি 
হলেও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্ততের কারণে একেক 
ধরনের চা একেক রকম স্বাদযুক্ত । তবে এ কথা 
স্বীকার করতেই হবে যে, চা-প্রেমিক মাত্রই এককাপ 


ভালো চা-এর মজাটা জানেন । তবে, গবেষকদের মতে, উৎকৃষ্ট এককাপ চা 


তৈরির সূত্রটি সোজাই | স্রেফ ধৈর্যই হচ্ছে সেই সুব্র। যুক্তরাজ্যের 
ইউনিভার্সিটি অফ নর্দাথামবারিয়া-এর স্কুল অফ লাইফ সায়েন্সেস-এর 
গবেষকদল উৎকৃষ্ট চা তৈরির এই সুত্র উদ্ভাবন করেছেন । একটি চায়ের মগে 
২০০ মিলিলিটার পরিষ্কার ফুটানো পানিতে টি-ব্যাগ ছেড়ে দিতে হবে । 
এরপর ২ মিনিট পর্যন্ত টি-ব্যাগকে মগের গরম পানিতে রাখতে হবে । 
এরপর টি-ব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে তাতে ১০ মিলিলিটার দুধ যোগ করতে হবে । 
এরপর পাক্কা ৬ মিনিট পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 
চায়ের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস না পৌঁছায় । গবেষকদের হিসেবে 
দেখা গেছে, ৬০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পৌঁছালেই চায়ের স্বাদ উৎকৃষ্ট হয়। এ 
জন্য চা তৈরির পরে ৬ মিনিট পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে | তবে, 
সাড়ে ১৭ মিনিটের বেশি দেরি হয়ে গেলে চা বিস্বাদ হয়ে যাবে । 


পুষ্টিও খাদ্য নিরাপত্তায় কাঁঠাল 


তাছাড়া শসা দেহে পানির মাত্রা বাড়ায় যা উজ্জ্বল ত্বকের জন্য খুব জরুরি । 


১৭ শত কৃত্রিম হৃদযন্্র স্থাপন 
করেছে জার্মান হার্ট সেন্টার 


জার্মানির বার্লিনে হার্ট সেন্টার খোলার এক 
বছরের মধ্যে ১০০ হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয় । 
এই সেন্টারে এখন এক হাজারেরও বেশি 
কর্মী কাজ করেন । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
হৃদরোগের এক বিশেষ ক্লিনিক বলে পরিচিত 
এটি । আজ পর্যন্ত ৭০ হাজারের মত হার্ট 
অপারেশন করা হয়েছে এখানে | ২ হাজার ২ শত হৃদমন্ত্র প্রতিস্থাপনও করা 
হয়েছে । প্রতি বছর আট হাজার রোগীকে ভর্তি করা হয় এই ক্লিনিকে । ১৭ 
হাজার চিকিৎসা পান হাসপাতালের বহির্বিভাগে । 

বিশ্বের আর কোথাও এত বেশি কৃত্রিম হার্ট সংযোজনের নজির নেই । এছাড়া 
প্রযুক্তি ও উৎপাদনের এত ব্যাপক প্রয়োগও আর কোথাও দেখা যায় না। 
বিশ্বে প্রথম যে রোগী কৃত্রিম হার্ট নিয়ে এক হাজার দিনেরও বেশি বেঁচে 
ছিলেন, তারও অপারেশন করা হয়েছিল বার্লিনের হার্ট সেন্টারে ৷ সাফল্যের 


চাহিদার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তায় কাঁঠাল 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মৌসুমে এর 
মা প্রচুর সরবরাহ থাকায় অন্যান্য ফলের চেয়ে 
দাম কম, তাই ধনী-গরিব সবাই নিতে পারে 
এর স্বাদ । কাঁঠাল বহুবর্ধজীবী উডভিদ। 
বছরের পর বছর এর গাছ থেকে ফল পাওয়া 
যায় । ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কাঁঠাল 


অক্টোবর”১১ 


তালিকায় এই মাত্রাটি যোগ হয় ২০০৫ সালে । 

ইতিমধ্যে বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের কৃত্রিম হার্ট পাঁচ 
থেকে আট বছর পর্যন্তও চলছে । হদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের একটি বিকল্প হিসেবে 
দেখা হচ্ছে কৃত্রিম হার্ট সংযোজন | 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
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উইকিপিডিয়া 
জ্ঞানের মহাসমুদ্র 


উইকিপিডিয়া বলতে গেলে, এনসাইকোপিডিয়া 
ব্রিটানিকা অথবা এনসাইকোপিডিয়া আমেরিকানার 
জায়গা দখল করতে বসেছে । সেদিন মনে হয় 
খুব বেশি দূরে নয়, যখন কাগজে ভরবে না ঘরের 
বুক শেলফগুলো । আসলে উইকিপিডিয়া 
জিনিসটা কি? সহজ উত্তর এটা হচ্ছে, 
ওয়েবভিত্তিক সীমাছাড়া, নানা বিষয়ের বহুভাষী 
একটা বিশ্বকোষ বা এনসাইকোপিডিয়া । উইকি 
এবং এনসাইকোপিডিয়া শব্দ মিলেই 
উইকিপিডিয়া । উইকিপিডিয়া যাত্রা শুরু করে 
২০০১ সালের ১৫ জানুযারি । নিউপিডিয়ার 
সহযোগী হিসেবে উইকিপিডিয়া এখন পরিচালনা 
বা নিয়ন্ত্রণ করছে উইকিপিডিয়া ফাউন্ডেশন | এর 
প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি স্যাঙ্গার ও জিমি ওয়ালেস । 
বর্তমানে উইকিপিডিয়ায় অন্তর্ভূক্ত নিবন্ধের সংখ্যা 
৬০ লাখের বেশি । যেখানে স্থান পেয়েছে ২৫০ 
টিরও বেশি ভাষা । আর উইকিপিডিয়া ইংরেজী 
ভাষার সংস্করনে নিবন্ধের সংখ্যা ১৬ লাখ। 
বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ১০টি ওয়েবসাইট 
আছে তার মধ্যে উইকিপিডিয়া একটি । 
উইকিপিডিয়া হচ্ছে এমন ধরণের বিশ্বকোষ, যার 
যে কোনো বিষয়ের নিবন্ধে কোনো ধরনের ভুল 
ধরা পড়লে, সহজেই তা সংশোধন করা সম্ভব ৷ 
উইকিপিয়ার মাধ্যমে শুধু বড়রাই নয়, শিশুরাও 
এটি ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো বিশ্বটা নিজেদের 
কাছে খুবই পরিচিত করে তুলছে । আপনিও ইচ্ছে 
করলে একটি নিবন্ধ লিখে উইকিপিডিয়ায় 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উইকিপিডিয়া হচ্ছে 
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তথ্যের সাগর । আর তাই জ্ঞানের নুড়ি কুড়োতে 
হলে সেই মহাসাগরে শান করতেই হবে । 
ভবিষ্যতই বলে দেবে, উইকিপিডিয়া আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে । 


আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ 


২ জানুয়ারি: বিশ্বজনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস 


৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস 
২১ মার্চ : বিশ্ব বনদিবস 

২২মার্চ : বিশ্ব পানি দিবস 

৭ এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস 

২২ এপ্রিল : ধরিত্রী দিবস 

১ মে মে দিবস শ্রমিক দিবস) 
২৪ মে : কমন ওয়েলথ দিবস 
৩১ মে : বিশ্ব ধুমপান বর্জন দিবস 
৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস 
১৭ জুন : বিশ্ব মরুময়তা দিবস 
২৬জুন : মাদক বিরোধী দিবস 
২৭জুন : বিশ্ব ডায়াবেটিকস দিবস 
১ জুলাই : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস 
১ আগস্ট : বিশ্ব মাতৃদুদ্ধ দিবস 

৬ আগস্ট : হিরোশিমা দিবস 

৯ আগস্ট : নাগাসাকি দিবস 


১৫ অক্টোবর: বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস 

১৬ অক্টোবর: বিশ্ব খাদ্য দিবস 

২৪ অক্টোবর: জাতি সংঘ দিবস 

৩১ অক্টোবর: বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস 

৩ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস 
১০ ডিসেম্বর: মানবাধিকার দিবস 


সংগ্রহে: মোহাম্মদ জিয়াউল হক 


রামপুর চকরিয়া, কক্সবাজার 


প্রশ্ন উত্তরে সাধারণ জ্ঞান 


প্রশ্ন :15801)01 এর পূর্ণরূপ কী ? 

উত্তর 1770101110998, 12001090101, 
4১01119, 00178190161, 11917090100, 
15217916, 7২930010310111. 

প্রশ্ন : 9090০91 এর পূর্ণরূপ কী? 


উত্তর 969৫৮, 16006170, (0010, 
[)19011)1110, .121101:65, 1০৪107995, 
1100000117995. 


প্রশ্ন : 910) শব্দের পূর্ণরূপ কী? 
উত্তর : 9799611-, 106170115, 1৬1001০. 
প্রশ্ন :17)৬-এর পূর্ণরূপ কী? 

উত্তর : 101৮০1515, 11117157911, ৬158 

প্রশ্ন : অঙজ-এর পূর্ণরূপ কী? 

উত্তর : ৬/01]0, ৬10০, ৬০১ 

প্রশ্ন : শাহার ৩ কী? 

উত্তর : ইরানের একটি ক্ষেপানান্ত্র। 

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজের নাম 
কী? 

উত্তর :7৬/ 2000 

প্রশ্ন : সম্প্রতি সুইডিশ ভাষায় পবিত্র কুরআনের 
তরজুমা করেন কে? 

উত্তর : এলেন উল্ফ । 


সংগ্রহে: মিছবাহ্‌ উদ্দীন (আরজু) 


ছাত্র- জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 


দেশ পরিচিতি : বাহরাইন 


সরকারী নাম: কিংডম অব বাহরাইন; আয়তন: 
৭১৬ বর্গ কি.মি.; লোকসংখ্যা ৬,৭৮,০০০; 
ঘনত্ব ৯৪১.৫ প্রতি বর্গ কি.মি.) পুরুষ: 
৫৭.৪৩%; মহিলা: ৪২.৫৭%; প্রবৃদ্ধি: ১৬.২ 
প্রতি হাজারে; রাজধানী: মানামা; মুদ্রা: দিনার 
(-১০০০ ফিল)। 

অবস্থান: বাহরাইন মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য 
উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র ৷ 
প্রধান দ্বীপ বাহরাইন এবং কিছু ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে 
এটি গঠিত । ১৯৩২ সালে তেল আবিষ্কার না 
হওয়া পর্যন্ত মুক্তা, সবজি এবং ফলই ছিল 
বাহরাইনের প্রধান অর্থকরী ফসল । 

ইতিহাস: খলীফা পরিবার দ্বারা শাসিত বাহরাইন 
১৮৬১ সালে গ্রেট ব্রিটেনকে দেশরক্ষা এবং 
পররাষ্ট্র সম্পর্কে দায়িত্ব অর্পণ করে । ১৯৭১ সালে 
ব্রিটেন উক্ত দায়িত্ব প্রত্যাহার করলে বাহরাইন 
শেখ শাসিত রাজ্য এবং কাতারের সাথে 
কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেয় । তা ব্যর্থ 
হলে বাহরাইন ৯৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে । 

সরকার: দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র 
বিদ্যমান । দুটি আইনসভা ১. চেম্বার অব 
ডেপুটিজ (৪০ নির্বাচিত) এবং কনসালটেটিভ 
(৪০ মনোনীত) ও ২. বাদশাহ রাষ্ট্রপ্রধান এবং 
প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান । 

শিক্ষা: ৭৭% । মাথাপিছু আয়: ৭,৪৬০ ডলার । 
ভাষা: আরবি । রান্ত্রীয় ধর্ম: ইসলাম (৮২.৪% 


মুসলমান) । 
_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 
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শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 


অভিভাবকের সুদৃরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


স্ম্হ্‌- 


াফেহা আথাতা মমমান 
ছাদে লিশেষ কর্ম ১ম 
আমা ৮২০ শাত্রহাল পর্ন 
এছ ইহ ত্যাচ ও দ্রে খেতে 
দশম শ্রণাদু ভিফহা 
লিআগমল) আর্ত আগামা 


দে 
|] | রা 
ছা. রা 11 


ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 
মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 

* স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 

₹ বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের ভাষা 
আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষার সু-ব্যবস্থা। 

₹ সবেচ্চি ৩ বছরে হিফয সম্পন্ের না বাংলা, গণিত 
ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 

₹ জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশহণের সুব্যবস্থা । 
পরিপূর্ণ একাডেমীর তন্ত্ীবধানে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের 
সুব্যবস্থা। 

₹ নতুন রহিত আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির 


2 উষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাধ্যতামূলক । 

€ ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্ৃতা, বিতর্ক লিখনি ও 

তর অনুশীলন । 

₹ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । 

₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা । 

5 ডি যা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও বার্ষিক শিক্ষা 


£ 
« মাসিক 


1/011101 81111817 0চা ॥/018/ 01118901$5 


এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


নু 


ছু 


[লে 
শা 
লা 


২০০৯০ দা জাল আ০%জ এ পরশ 


শাহ 


রাজন উজ লিমিটেড 
লাক ভ্রন্ত্াবশালে: (সরকার অনুমোদিত হস্ত্র ভু শুমরাহ এজেন্ট! 


ফোল হ ওড-দি৮৭৯, হ্যাক 
2 ভাটা এটি িজ্ত্াা। ও 


৫১/5৪ জলসা শপিং কদপ্রেকস (হর কলা) 
লুব্সী রো, রিয়ানদ্দীন বান্না, চান | 
এ ভোলে শতোত তত এ 
॥ খাম সারাটি 9085 মার সিডিএ সিট াহি 
71211 আাঁধও]] খর রোদ] 0017 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামী মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
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টা 

ঈদ-উল-আযহার শিক্ষা ও তাৎপর্য 
মুসলমানদের জীবনে ঈদ উল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম | উৎসব হিসেবে পবিত্র ধর্মীয় 
অনুভূতি এর সাথে সম্পৃক্ত । ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সূত্রে গাথা | তাই ঈদ শুধু আনন্দের উৎস 
নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে বৈশিষ্ট্য । সমাজের সর্বস্তরের 
মানুষের সম্পৃতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট 
ঈদগাহে সমবেত হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে ওঠে-ইসলামের মহান 
ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর 
ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ুদ্ধ হয়ে থাকে । ঈদ 
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে গ্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী 
নিয়ে আসে | ঈদ-উল-আযহার যে কুরবানি দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের মনের পরীক্ষা হয়, 
কুরবানির রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে পৌছায় না । শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে ৷ ঈদের মধ্যে 
আছে সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার ও ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয় মানুষের মন । 
কুরবানি আরবী শব্দ, আরবীতে কুরবানুন কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও 
ত্যাগ ইত্যাদি ৷ কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য ৷ শরীয়তের 
পরিভাষায়, আল্লাহ তা'য়ালার স্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ এই তিনটি দিনে 
আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানি । ত্যাগ, তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানির তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানি হযরত ইবরাহীম আ. এর অপূর্ব 
আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ । হাদীসে বর্ণিত আছে: রাসূলুল্লাহ ক্্ঈ-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানি কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম /র্-এর সুন্নাত । 
তারা বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে 
একটি করে নেকি রয়েছে। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি 
বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে ।' মুসলিম জাতির পিতা হযরত 
ইবরাহীম রি থেকে অব্যাহত ভাবে চলে আসছে কুরবানির এঁতিহ্য ধারা । 
নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানি একটি বিশেষ আমল । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ শঞ্জ সবসময় কুরবানি 
করেছেন এবং সামর্থ থাকা সত্তেও কুরবানি বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন । 
মহানবী স্্ত বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্ঘ্ থাকা সত্তেও কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না 
আসে ।' 
কুরবানির এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা 
যা নিয়ে কুরবানি করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম রমা । কেবল গোশত ও রক্তের নাম 
কুরবানি নয় । বরং আল্লাহর রাহে নিজের সম্পদের একটি অব. বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম 
কুরবানি । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ 
তা'য়ালার নিকট গোশত ও রক্তের কোন মূল্য নেই । মুল্য আছে কেবল তাকওয়া, পরহেযগারী ও 
ইখলাসের | আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে কখনো জবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত 
পৌঁছবে না, পৌছবে কেবল তাকওয়া [সূরা আল-হজ্জ: ৩] | 
অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত সহকারে এ করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করা । 
নিজেদের আনন্দে অন্যদের শরীক করা ঈদ উল আযহার শিক্ষা ৷ কুরবানিকৃত পশুর গোশত তিন অব. 
ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ আত্মীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অং 
সমাজের অভাব্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের বিধান । কুরবানিকৃত পশুর চামড়া 
অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান করলে 
দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য দ্বিতীয় দ্বীনি শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে 
কুরবানিদাতা কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর 
প্রেমে পাগলপারা হয়ে ৷ এটিই কুরবানির মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি ৷ এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানি 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল /পরি্-এর সুনাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে 
গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানির প্রাণশক্তি ] 
আকিল, বালিগ, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তিই ১০ যিলহজ্জ ফজর হতে ১২ যিলহজ্জ সন্ধ্যা 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব । 
কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় । 
বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় সে অবস্থায় কুরবানিও ওয়াজিব হবে । 
ঈদ মানুষের জীবনে আসে পরম আনন্দ নিয়ে । আর পেছনে থাকে তার তাৎপর্য ৷ ঈদের বৈশিষ্ট্য থেকে 
এই তাৎপর্য ঈদ উৎসব পালনের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে | ঈদের সীমাহীন আনন্দ উপভোগের সঙ্গে 
সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদিত করা আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 
ত্যাগের, ভ্রাতৃত্বের, সম্প্রীতির ও সহমর্মিতার মহান আদর্শ অনুধাবন করতে হবে । তাহলে ঈদ উৎসব 
পালনের সার্থকতা প্রমাণিত হবে । কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের পাশাপাশি মানবিক 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানির এক 
স্মরণীয় অধ্যায় । বস্তত পশু কুরবানির সাথে সাথে আমাদের পাশবশক্তি তথা কু-প্রবৃত্তিকেও কুরবানি করে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হতে হবে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
_॥ আত্তার্তহীদ ২ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


“এ জাতির লাভ একটি, ক্ষতিও একটিই 


সবার নবী একজনই, ধর্ম এক, ঈমানও এক । শক্তি 
পবিত্র হেরেম একটি, আল্লাহও এক, কুরআনও এক উম্মাহর এঁক্য ৩ ৩ 


কত উত্তম হতো যদি মুসলমানেরাও এক হতো' 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


উল্লিখিত চারটি লাইনে আল্লামা ইকবাল মুসলিম উম্মাহর এঁক্য ও সংহতির সূত্রগুলো 
এমন দক্ষতা ও শৈল্পিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় বা 
কোনো কবির বাণীতে এত সুন্দর, সংক্ষেপ ও মজবুত কাঠামোতে যার দৃষ্টান্ত বিরল । 
এই অভিন্ন উৎস ও সুত্রগুলোর প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত মক্কা ও মদিনার জমিনে, যে পবিত্র 
ভূখণ্ডে হজ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কথায়, এই অভিন্ন সুত্র ও উৎসগুলোর সাথে 
মুসলমানদের প্রতিজ্ঞার পুনরুজ্জীবন ও নবায়নের উদ্দেশে সেখানে প্রতি বছর হজের 
বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । 
সত্যিই, হজ প্রতি বছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এ জাতির লাভ ও লোকসান 
এক ও অভিন্ন । আমাদের নবী একজন | আমাদের ধর্ম এক, ঈমানও এক | আমরা 
এক আল্লাহতে বিশ্বাসী । এই এক্যসূত্র ও কেন্দ্রিকতায় মুসলিম সমাজের মধ্যে 
কোনো পার্থক্য নেই । আমাদের কেবলা; দুনিয়ার সব স্থান থেকে যেদিকে মুখ করে 
আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি সেই আল্লাহর ঘর ও পবিত্র হেরেমও সবার 
জন্য একটিই, আমাদের সবার ধর্মগ্রন্থও অভিন্ন কুরআন মজিদ । 

দুনিয়ার বুকে মানব জাতির ইতিহাসে ইসলাম ভিন্ন এমন কোনো ধর্ম বা জাতি খুঁজে 

পাওয়া যাবে না, যাদের কাছে জাতীয় এঁক্য ও সংহতির এমন অভিন্ন সূত্র ও 

উৎসগ্তলো এত জীবন্ত, বিশ্বজনীন ও চিরন্তনভাবে বিদ্যমান আছে । আর তার সাথে 

জাতীয় অঙ্গীকার নবায়নের জন্য প্রতি বছর সব দেশের সর্বস্তরের প্রতিনিধির 
₹শগ্রহণে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এসব অভিন্ন সুত্রগুলোকে 

মুসলমানদের এঁক্য ও জাগরণের পথে কাজে লাগানোর জন্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও 

॥ দার্শনিকদের উচিত, তাদের চিন্তা, দর্শন ও প্রচারমূলক প্রচেষ্টাপ্তলোকে এসব সুত্রের 

১ গুরুত্‌ ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা । কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা 

নু যায়, এ ধরনের মৌলিক বিষয়াদিতে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে ইসলামী মনীষীদের 

এক বিরাট অংশ শাখা-প্রশাখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং ছোটখাটো বিষয় ও 

ক্ষেত্রবিশেষে অনৈক্য উসকে দেয়ার মতো বিষয়াদিতে সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে 

থাকেন । 

মুসলমানদের এই ইবাদত ও বিশ্ব সম্মেলনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার দৃষ্টান্ত 

বর্তমান তথাকথিত সভ্য দুনিয়ায়ও পাওয়া যাবে না। আজকের বিশ্বে বহু 

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন দেখা যায়, যেগুলো দাবি করে, জাতিগুলোর মধ্যে 
শান্তি ও সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে তারা কাজ করছে । কিন্তু এর কোনোটিই হজের 
সাথে তুলনীয় নয় | এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের তারতম্য এভাবে চিহ্নিত করা যায় । 

১. হজ কেবল বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠন প্রধানদের সম্মেলন নয়, বরং দুনিয়ার আনাচে- 
কানাচে থেকে সব জাতির সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব এখানে দৃশ্যমান । 
হজের বিশ্ব শান্তির বাণী আধ্যাত্মিক চেতনাসমৃদ্ধ ও হাজীদের মাধ্যমে সারা 
দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার এক বলিষ্ঠ ব্যবস্থাপনাএর মধ্যে রয়েছে । 

২. অন্যান্য বিশ্ব সংস্থায় অংশগ্রহণকারীরা বস্তুগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং নিজস্ব 
স্বার্থ হস্তগত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন; অথচ হাজীদের ধ্যানে-জ্ঞানে থাকে 
আধ্যাত্মিক চেতনা, আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দেয়ার পবিত্র অনুভূতি আর 
জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাথে প্রতিজ্ঞা নবায়নের নিরন্তর প্রচেষ্টা । 

৩. হজে আমির, গরিব, রাজা প্রজা পারস্পরিক পার্থক্যের পোশাক খুলে রেখে একই 
বেশ ধারণ করে ও একই লক্ষ্যে অনুগামী হয়, তারা লাববাইকা....' ধ্বনি মুখে 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক্য ও সাম্যের অনুশীলন করে | আল্লাহতায়ালা কুরআন 
মজিদে যেখানে হজ ফরয হওয়ার বিধান ও হজরত ইব্রাহীমকে আ. বিশ্বময় এর 
জন্য আহ্বানের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তথা 
ইসলামী উম্মাহর স্বার্থগুলোর সাথে উল্লেখ করেন এভাবে: এবং মানুষের মধ্যে 
হজের জন্য ঘোষণা প্রচার করো । তারা তোমার কাছে আসবে হেঁটে এবং 
সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দুর-দূরান্ত থেকে । 


নভেম্বর'১১ _____________ ১:০০ 00 আত্তার্তহীদ ৩ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


যাতে তাদের কল্যাণ হয় এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে 
(হজের দিনগুলোতে) আল্লাহর নাম স্মরণ করে, 
তার দেয়া জন্তগুলো জবেহ করার সময়ে । 
অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং 
দুস্থ অভাবগ্রস্থকে আহার করাও । [সূরা হজ : ২৭-২৮] 
উপরিউক্ত আয়াতে ইসলামী উম্মাহর কল্যাণ ও 
স্বার্থ লাভ করাকে হজের একটি মৌলিক ও 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
“মানাফে" হচ্ছে ফানফাআত'-এর বহুবচন | এর 
মধ্যে সব ধরনের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থ ও কল্যাণ 
শামিল রয়েছে ৷ তবে যে স্বার্থ ও কল্যাণটি অন্য 
সব স্বার্থ ও কল্যাণকে শামিল করে তা হচ্ছে 
মুসলমানদের মধ্যকার এঁক্য ও সংহতি । কুরআন 
মজিদের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে যার ওপর 
বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 


সমগ্র বিশ্বে একক ইসলামী হুকুমতের চিন্তা 
ও পরিকল্পনা 


ইসলামী এক্যকে ত্শেগান থেকে বাস্তবে রূপ 
দেয়ার জন্য অনিবার্য প্রয়োজন হচ্ছে, সমগ্র 
দুনিয়ার ইসলামী উম্মাহকে একই হুকুমতের 
ছায়াতলে একই ইমাম বা খলিফাতুল মুসলেমিনের 
নেতৃত্বের অধীনে থাকতে হবে । হয়তো বিশ্বের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি খুবই কঠিন, 
জটিল ও অসম্ভব বলে মনে হবে । কিন্তু আমরা 
তো অন্তত এই সত্য ও বাস্তব চিন্তাধারাটি 
আমাদের মনে ও সমাজে পুনরুজ্জীবিত করতে 
পারি। মূলত একটিই হচ্ছে কুরআন মজিদে 
নির্দেশিত আল্লাহর রজ্জরকে আঁকড়ে ধরার বাস্তব 
কর্মপন্থা । “তোমরা আল্লাহর রজ্ঘকে শক্তভাবে 
আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না" । 
[আলে ইমরান : ১০৩] 

দুনিয়ার মুসলমানদের অন্তরে এই প্রত্যাশাটি 


হজের মওসুমের খুতবাগুলোকে সমৃদ্ধ করা 
হজের মওসুমের ওয়াজিব, মুসতাহাব খুতবাগুলো 
যেমন আরাফাত, মিনার খুতবা বিশেষ গুরুত্বের 
সাথে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে । খুতবায় 
অবশ্যই বিদায় হজে রাসুল ক্র্র-এর বিদায় হজের 
খুতবার ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর ছায়াপাত থাকতে 
হবে । ইসলামী জাহানের সমস্যাবলি উত্থাপিত ও 
এর সমাধানের নির্দেশনা থাকতে হবে | ইসলামী 
দেশ ও সমাজগুলোর জন্য আগামী এক বছরের 
দিকনির্দেশনা উপস্থাপিত হতে হবে । এ ক্ষেত্রে 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পক্ষে একটি কমিটি 
হজের খুতবাগুলোর বিষয়বস্তু নির্ধারণে দায়িত্ 
পালন এবং পরামর্শকের ভূমিকা পালন করতে 
পারে । 


মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ 


মানাফিয়া লাহুম' বাক্যের মধ্যে শীমিল রয়েছে । 
এ ছাড়া আয়াতের সমাপনী বাক্যপগুলোর দ্বারা 

য়মান হয়, হজের মধ্যে গরিব ও অভাবী 
লোকদের স্বার্থের অনুকূলে অর্থনৈতিক কর্মসূচি 
থাকতে হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন “দুস্থ অভাবগ্রস্থকে আহার করাও' এই 
বাস্তবতাটি কেউ অস্বীকার করে না, দুনিয়াতে 
গৌরব ও মর্যাদা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক 
জাতির নিজস্ব অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত ও 
শক্তিশালী থাকতে হবে | এ ক্ষেত্রে হজের মওসুম 
ইসলামী জাহানের মধ্যে সংযোগ সড়কের ভূমিকা 
পালন করতে পারে । মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ 
অর্থাৎ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, আবু 
সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে বাধা দেয়ায় 
রাসুল এ্র্ী সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর রাহে 
জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন । 
বর্তমানেও মুসলমানেরা হজের মওসুমে 


ইসলামী উম্মাহর মধ্যে এক্য ও সংহতি না থাকার 


কাপড়চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র খরিদ করাকে 


অন্যতম মৌলিক প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, উম্মাহর 


দৌষণীয় মনে করে না, কাজেই ইসলামী চিন্তাবিদ 


বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় না 


ও ব্যবসায়ীরা হজের মওসুমে ইসলামী জাহানের 


থাকা । পরস্পরের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাময় শক্তি 
সম্পর্কে যথাযথ তথ্যের অভাব | হজের মওসুম 


অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য নিজেদের 
চিন্তা-গবেষণাকে কাজে লাগালে দোষের কী 


এ অভাব পূরণে সুন্দর ভূমিকা পালন করতে 
পারে৷ এই অপূর্ণতাটি দূর করার জন্য সৌদি 


আছে? 
এখানে আমাদের জন্য স্মরণীয় হচ্ছে, মক্কা 


আরব সরকার যে সময় প্রতি বছর প্রত্যেক 
দেশের হাজীদের সংখ্যার কোটা ঘোষণা করেন, 
তখন এ বিষয়টিও যেন বাধ্যতামূলক করেন যে, 
প্রত্যেক দেশের হজ কাফেলার সাথে এমন 
বইপুস্তক থাকতে হবে, যাতে ওই দেশে 
ইসলামের আগমন, প্রভাব, ইসলামী এঁতিহ্য, 
ইসলামী প্রতিষ্ঠানাদি, ইসলাম ও মুসলমানদের 


লালন করা হলে, তা দুনিয়ার বুকে ইসলামী এক্য 


জন্য সে দেশের কৃতী সন্তানদের খিদমত ও 


ও শক্তির অনুভূতি ও চেতনাকে প্রস্ফুটিত করবে । 
হা চিন্তাধারাই আমাদের মন ও চেতনাকে ইমাম 


অবদানের বিবরণ থাকবে । এসব বইপুস্তক হজের 
মওসুমে উপস্থাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক 


মাহদী এরটি-এর ইনসাফপূর্ণ বিশ্ব রাষ্ট্রের লক্ষ্যে 


মিডিয়া প্রদর্শনীর কথা বিবেচনা করা যায়, যা 


পরস্পরের "কাছাকাছি টেনে আনবে । এ ক্ষেত্রে 


বিশ্বের সব মুসলমানের পরস্পরের সাথে পরিচয় 


ইসলামী বিশ্ব হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারণা ও 
চেতনা সৃষ্টি এবং অনৈক্য ও বিচ্ছিননতার ক্ষতি 
সম্পর্কে সতর্ক করা; বিশেষ করে গেল শতাব্দীতে 
ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের স্মৃতিচারণ ও কারণ 
বিশ্লেষণ বাস্তব কর্মপন্থা হতে পারে বলে 
প্রতীয়মান হয় । ইসলামী রাষ্ট্রপ্তলোর মধ্যে একটি 
কনফেডারেশন গঠন, তাদের মধ্যে শক্তিশালী 
কমন মার্কেট ও শান্তি রক্ষীবাহিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
ইসলামী জাহানে একক ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে 
পারে । 


কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 


হজের অর্থ হদয়ঙ্গম করা 
হজের শিক্ষাপ্তলোর দ্বারা লাভবান হওয়ার 


লাভ ও অধিকতর সংহতির কার্ধকর কর্মপনণ হতে 
পারে । 


ইসলামী উম্মাহর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য 
পরিকল্পনা গ্রহণ 

হজের মওসুমে হজের অনুষ্ঠানাদি পালনের সাথে 
অর্থনৈতিক তৎপরতার কোনো বিরোধ নেই । এ 
বিষয়ে নবী করিম আ্্-এর একটি হাদিস 
প্রণিধানযোগ্য । ইমাম বুখারী একট হাদিসটি 
এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন । আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস ই বর্ণনা করেন, ইসলামপূর্ব জাহেলি 
যুগে ওকাজ, মেজান্নাহ ও যুল মাজা ছিল 
অন্যতম মেলা (লোকেরা সে গুলোতে ব্যবসায়িক 
কার্যক্রম, বেচাকেনা করত)। ফলে (হজের) 


নগরীর গোড়াপত্তনের পর হজরত ইবরাহীম 
£ধরব্টি আল্লাহর দরবারে যে দোয়া করেন তাতে 
অর্থনৈতিক কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করেন । যেমন- 
তিনি আরয করেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমি আমার সন্তানদের মধ্যে কতককে তোমার 
ঘরের কাছে এমন উপত্যকায় বসবাসের জন্য 
রেখে যাচ্ছি, যা চাষাবাদহীন, হে আমাদের 
প্রতিপালক যাতে তারা নামায কায়েম রাখে । 
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলমূল দ্বারা 
রুজি দান করুন । সম্ভব তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করবে? | [সূরা ইবরাহীম : ৩৭] 

এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে এ প্রস্তাবটি উত্থাপন 
করতে চাই, হজের মওসুমে মক্কা নগরী বা 
জেদ্দায় ইসলামী দেশগুলোর বাণিজ্যিক সামর্থ্য ও 
সম্ভাবনা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক ক্যাটালগ 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোক । যাতে হজের 
কার্ধাদি সম্পন্ন করার পর হজে অংশগ্রহণকারী 
ইসলামী দুনিয়ার বণিক সমপ্রদায় ও রাষ্ট্রীয় 
কর্মকর্তারা প্রদর্শনী পরিদর্শন ও ইসলামী 
জাহানের বাণিজ্যিক সমপ্রসারণের পথ খুঁজে বের 
করতে পারেন । 

পরিশেষে নিবেদন করতে চাই, হজের শিক্ষাগ্তলো 
সম্পর্কে গণসচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য 
ইসলামী জাহানের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃবৃন্দের তরফ 


মওসুমে ব্যবসায়িক লেনদেনকে মুসলমানেরা 


উদ্দেশ্যে হজ সম্পর্কে কুরআন মজিদের আয়াত, 


দৌষণীয় ও গোনাহের কাজ বলে গণ্য করে । এ 


নবী করিম এ্-এর হাদিস এবং মক্কা ও মদিনার 
পবিত্র স্থানগ্তলোর ইতিহাস তাফসির ও বিশ্লেষণ 


প্রসঙ্গে তখন এ আয়াতটি নাধিল হয় : “তোমাদের 
জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ সন্ধান করাতে 


আকারে আলোচিত এবং সারা দুনিয়ায় প্রচারিত 
হতে হবে । তখনই পবিত্র হজের শিক্ষা ও লক্ষ্য 
সবার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং পবিত্র 


দোষের কিছু নেই" [আল-বাকারা : ১৯৮] অর্থাৎ হজের 
মওসুমে | [সহীহ আল-বুখারী] 
উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, 


কাবাঘর, মানব জাতির জন্য হেদায়াতের বাতিঘর 
তা সবার উপলব্ধি করা সম্ভব হবে । 


নভেম্বর”১১ 


হজের সময় ধর্মীয় ও পার্থিব কার্যাদি সম্পাদন সে 
সব স্বার্থ ও কল্যাণের অন্তর্গত, যা 'লিয়াশহাদু 


থেকে উলি-খিত বিষয়বস' বা অন্যান্য বিষয় আর 
নিজ নিজ দেশের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ সংবলিত 
বাণী প্রদানের রেওয়াজ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে 
হবে । ইসলামী সম্মেলন সংস্থা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করতে পারে | মহান আল্লাহতায়ালা 
আমাদের হজ ও বিশ্ব সম্মেলন থেকে পুরোপুরি 
লাভবান হওয়ার তাওফিক দান করুন 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক 


[) আত্তার্তহীদ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 
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ঈদুল আযহার গরুতৃ ও শিক্ষা 


” 


মুহাম্মদ জোহর্ল ইসলাম 


কুরবানিকে আরবী ভাষায় উযহিয়া বলা হয়। 
উযহিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, সেই পশু 
যা কুরবানির দিন যবাই করা হয়। শরীয়তের 


যে, নবী করীম ঞ্ু্র এক সময় মদীনায় আগমন 


তাদেরকে “জীবনোপকরণস্বরূপ যে সব চতুস্পদ 


করলেন যখন তাদের নিকট (মদীনাবাসী) এমন 
দু'টি দিন উপস্থিত ছিল,যে দিন দু"টিতে তারা 


পরিভাষায়, আল্লাহর সস্তৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 


খেলা-ধুলা করতো । মহানবী হযরত মুহাম্মদ ভ্জ 


নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পশু যবাই করাকে উহহ্যিয়া 


তাদের প্রশ্ন করলেন, এই দু'টি দিন কী? তারা 


বা কুরবানি বলা হয় । বিশ্বমুসলিম পরম ত্যাগের 
নিদর্শন স্বরূপ যিলহজ মাসের এঁতিহাসিক ১০ 


বললো ইসলাম পূর্বযুগে এই দিন দুটিতে আমরা 
খেলা-ধুলা করতাম রাসুলুল্লাহ রঞ্জু বললেন: 


উর 


তারিখ মহাসমারোহে পশু যবাইয়ের মাধ্যমে ত্যাগ 


আল্লাহ তায়ালা এই দু"দিনের পরিবর্তে এই 


তিতিক্ষা তথা কুরবানির যে আনন্দ উৎসব পালন 


দু'দিন অপেক্ষা উত্তম দু'টি দিন তোমাদেরকে 


জন্ত দিয়েছি সেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করে (আল্লাহর নামে কুরবানি করে)। 
[সুরা হজ : ৩৪] 

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমরা তথা শেষনবী হযরত 
মুহাম্মদ ঞ্রঞ্জ-এর অনুসারীগণ যে কুরবানি করে 
থাকি তা মূলত হযরত ইবরাহীম /পরবি-এর 
অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা সমুন্নতকরণ অর্থাৎ 
ইবরাহীম এ্ট্ি-এর সুন্নত। হাদীসে ও 


করে থাকেন তা-ই ঈদুল আযহা” । ঈদুল 
আযহা" শব্দদ্ধয় আরবী | যার অর্থ দীড়ায় আত্ম- 
ত্যাগের খুশি তথা আত্োৎসর্গ কিংবা 


(মুসলমানদের) দান করেছেন, ঈদুল ফিতর" 


উর 


সাহাবাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর রাসুল ভর 


এবং ঈদুল আযহা (আবু দাউদ, সুনান) । 


কুরবানিকে “তোমাদের পূর্ব পিতা হযরত 


মুসলিম জীবনের এই ঈদ উৎসব (ঈদুল আযহা) 


আত্মবলিদানের আনন্দ । এই ঈদে আত্মত্যাগের 
মহান শিক্ষা রয়েছে বলেই এই ঈদকে ঈদুল 
আযহা” বা কুরবানির ঈদ বলা হয়। প্রাচ্যের 
দেশসমূহে এই ঈদে সাধারণত গরু যবেহ করা 
হয় বলে একে “বকরে ঈদ" বা গরু যবাইয়ের ঈদ 
বলা হয় । নির্ধারিত নিয়মে উঠ কিংবা অন্য কোন 
পশু যবাই করাকে আরবীতে “নাহর' বলা হয়ে 
থাকে আর ঈদুল আযহার দিনে এই নাহর 
অনুষ্ঠিত হয় বলে একে “ইয়াওমুন নাহর, নাহরের 
দিবস বলা হয় । 

কুরবানির উপধযুক্ত সংজ্ঞা ও অর্থসমূহ 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের 
এই ঈদ বা আনন্দের সাথে অন্য কোন ধর্মের 
আনন্দ উৎসবের বিন্দুমাত্রও তুলনা করা চলে না। 
মুসলমানদের ঈদ অন্যান্য সকল ধর্মের আনন্দ 
উৎসব থেকে সম্পর্ণ স্বত্ব এবং এর 
বৈশিষ্ট্যসমূুহও ভিন্নতর । এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত 
সাহাবী হযরত আনাস ঞ্ক্-এর বর্ণনা করেছেন 


নভেম্বর*১১ 


যে অন্য সকল ধর্মের আনন্দ-উৎসব থেকে শ্রেষ্ঠ 
এবং পবিভ্রতম তা প্রমাণের জন্য আর কোন 
উদাহরণের প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই । 


কুরবানির সূচনা 


ইবরাহীম £ঞরি-এর সুন্নত" বলে অভিহিত 
করেছেন। 

কুরবানির গুরুত্ব তাৎপর্য ও শিক্ষা 

মুসলিম জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব তাৎপর্য 
অপরিসীম । পূর্বেই বলা হয়েছে, ঈদুল আযহা 


কুরবানি তথা আত্মত্যাগের এই পদ্ধতি আদি 


অন্য আর সকল ধর্মের নিছক আনন্দ-উৎসবের 


পিতা হযরত আদম /পরদি-এর বড় দুই পুত্র 
হাবিল ও কাবিল দিয়েই শুরু হয় । এই প্রসঙ্গে 


মত কোন ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হওয়া নয় 
বরং এই আনন্দ এই উত্সব আত্মশুদ্ধির উৎসব, 


মহান আল্লাহ বলেছেন, হযরত আদম /পরধ-এর 
দুই পুত্রের বৃত্তান্ত আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে 


এই উৎসব নাফসের খাহেশাতকে যবাই করে 
স্থায়ী আমিত্ৃকে বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিভাবে বিশ্ব 


শুনিয়ে দিন, যখন তারা উভয়ে হোবিল-কাবিল) 


প্রভুর নিকট আত্ম-সমর্পণের উৎসব | এই উত্সব 


কুরবানি করেছিল তখন একজনের কুরবানি কবুল 
হলো এবং অন্যজনের কবুল হলোনা । [সুরা আল- 
মায়িদা : ২৭] 

কুরবানির এই বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে 
যুগে সকল উম্মতের উপর বিদ্যমান ছিল যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে: আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 


পালন করেই আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য 
হয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ । এই 
ঈদুল আযহার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়াই 
তিনি (ইবরাহীম এপি) সমগ্র মুসলিম বিশ্বের 
জাতির পিতা হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন 
করেছিলেন । তার এই তুলনাহীন সফল পরীক্ষার 
বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট কিয়ামত 


[| আত্তার্তহীদ ৫ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহ রববুল আলামীন 
অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চমৎকার ভাবে মহাগ্রন্থ 
আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যেমন বলা 
হয়েছে, “তিনি (হযরত ইসমাঈল /প্ইি) যখন 
তার (পিতার) সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মত 
(বয়সের) অবস্থায় উপনীত হলেন, তখন 
(একদিন) তিনি (হযরত ইবরাহীম /মিই) 


কোন মূল্য নেই আল্লাহর নিকট সেই আমলই 


আমাদের কি কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি 


গ্রহণযোগ্য যার প্রেরণা দেয় তাক্ওয়া তথা 
তাক্ওয়ার তাগিদেই যে কাজ সম্পাদন করা হয় 
তা-ই মহান আল্লাহ কবুল করে থাকেন । যেমন 
আল্লাহ বলেন, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের 
(আল্লাহভীরুদের) কুরবানি কবুল করেন |" [সুরা 
আল-মায়িদা : ২৭] 


বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি 
যেন তোমাকে যবাই করছি (বলতো এ ব্যাপারে) 
তোমার অভিমত কি? (পিতার স্বপ্নের কথা শুনে) 
তিনি বললেন, হে আমার আববাজান, আপনাকে 
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) যা আদেশ করা হয়েছে 
আপনি অবিলম্বে তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ্‌ 
আপনি আমাকে (এই কঠিন সময়ে) ধৈর্যশীলদের 
মধ্যেই পাবেন । অত:পর যখন তারা (পিতা-পুত্র) 
দ'জনেই (আল্লাহর ইচ্ছার সামনে) আত-সমর্পণ 
করলেন এবং তিনি তাকে যেবাই করার জন্য) 
কাত করে শুইয়ে দিলেন । তখন আমি তাকে ডাক 
দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম /রসর! আপনি 
(আমার দেখানো) স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করেছেন, 
(আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে আমি মর্যাদা 
দান করব) মূলত: আমি এভাবেই সৎকর্মশীল 
মানুষেদের (তাদের কাজের) পুরস্কার দিয়ে 
থাকি । (আসলেই এটা কোন মানুষ যবাই করার 
আদেশ ছিল না) বরং এটা ছিল (তাদের উভয়ের 
জন্য আমার পক্ষ থেকে) একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা 
মাত্র । (এ কারণেই) আমি তার (পুত্রের) পরিবর্তে 
(আমার নিজের পক্ষ থেকে) একটি বড় কুরবানির 
জন্তু সেখানে দান করলাম | (তারপর) অনাগত 
মানুষদের জন্য (এই কুরবানির বিধানকে চালু 
রেখে) তার স্মরণকে অব্যাহত রেখে দিয়েছি । 
[সুরা আস্-সাফফাত : ১০২-১০৮] 


উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমাসমূহ সুষ্পষ্টরূপে প্রমাণ 


কুরবানির মাধ্যমে মানব প্রাণে তাক্ওয়ার সৃষ্টি হয় 
কুরআনের উপরের আয়াতগুলো সে কথারই 
জ্বলত্ত স্থাক্ষ্য প্রদান করে। আর কুরবানি 
তাক্ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে বলেই কুরবানিকে 


বললেন, এর (কুরবানির পশু) প্রত্যেকটি পশমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে । তারা আবার 
জিজ্ঞাসা করলেন বকরির পশসেমও কী তাই? 
বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে 
নেকি আছে। 

কুরবানির এ ফজিলত হাসিল করতে হলে 
প্রয়োজন সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা 
ও এঁকান্তিকতার, যে আবেগ অনুভূতি প্রেম 
ভালোবাসা ও একান্তিকতা নিয়ে কুরবানি 
করেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা আল্লাহর 


সামর্থবান ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব করে দেয়া 


প্রিয়তম খলিল হযরত ইবরাহীম ঠা কেবল 


হয়েছে৷ যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু 
করেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানি 
করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে । 
[মুসনাদে আহমদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ] 

কী সাংঘাতিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই কুরবানির! 
তাই কোন সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে কুরবানিকে 
অবহেলা করার কোন সুযোগই নেই । অন্যত্র 
হযরত মুহাম্মদ এট থেকে বর্ণনা করেন তিনি 
বলেছেন, হে মানবগণ কুরবানি কর আখিরাতে 
সওয়াব পাবার আশায় পশুর রক্ত প্রবাহিত কর । 
কুরবানির পশুর রক্ত বাহ্যত যদিও মাটিতে পড়ে 
(এবং তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা হয়) কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহর ভান্ডারে জমা হয়ে 
যায় |” [তারগীব ও তাবরানী, যাদে রাহ, হাদীস : ৫৭] 

এই হাদীসে আরবী শব্দ 'হিরয' ব্যবহৃত হয়েছে, 
“হিরয' এমন সিন্দুককে বলে যার মধ্যে মানুষ 
আপন পোসাকাদি ও মূল্যবান জিনিস পত্র 
সযতনে সংরক্ষণ করে । অর্থাৎ কুরবানি পশুর রক্ত 
বাহ্যত: মাটিতে পড়লেও নবী ্্-এর বিবরণ 
অনুযায়ী তা আল্লাহর ভান্ডারে জমা হয় যায় এবং 


করে যে, পিতার হাতে কলিজার টুকরা আপন 
পুত্রকে খুন করিয়ে তথাকথিত নিষ্ঠুর দেবতাদের 
ন্যায় লাল রক্তপ্রবাহ দেখে পৈশাচিক আনন্দ ও 


কুরবানিকারীর জন্য পরকালীন পুঁজি হয়ে জমা 
হয়ে থাকে । যেমন অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, 
“হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম ক্ষ থেকে বর্ণিত 


উল্লাস উপভোগ করার উদ্দেশ্য ছিলনা মহান 
আল্লাহর ৷ বরং তিনি তাদের (হযরত ইবরাহীম 
/রধিইি ও ইসমাঈল /পরি) আল্লাহর প্রেম ও 
আত্মত্যাগের বাস্তব মোহড়ার অবতারণা করে 
মানুষের সম্মুখে আদর্শ মুসলিমের 
(আত্মসমর্পনকারীর) নধির স্থাপন করতে 
আদর্শ এবং কীর্তি দেখাতে তার (আল্লাহর) সমস্ত 
সুষ্টিকুলকে... ৷ তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় 
যে, কুরবানি মূলত একটি পরীক্ষা ৷ এ পরীক্ষায় 
যে যতবেশী ইবরাহীমী ত্যাগের আদর্শ দেখাতে 
সক্ষম হবে সে ততবেশি সফলকাম হবে । এই 
প্রসঙ্গে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর নিকট 
পৌছায় না এর গোশত ও রক্ত (শুধু) পৌছায় 
তোমাদের তাক্ওয়া (অর্থাৎ সত্যিকার 
আল্লাহভীরুতা) ।* [সুরা আল-হজ : ৩৭] 

যে কুরবানির সাথে তাক্ওয়া এবং আবেগ, 
অনুভূতি নেই, আন্মাহর দৃষ্টিতে সে কুরবানির 


নভেম্বর”১১ 


তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ক্রস্র-এর সাহাবীগণ 
জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই 


গোশত খাবার আশায় নয় বরং আল্লাহর রাহে 
নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার এক দৃপ্ত স্বপথের 
নাম কুরবানি । প্রকৃত পক্ষে সত্যিকার 
কুরবানিদাতা কেবল পশুর গলায় ছুরি চালায় না 
বরং সে ছুরি চালায় তার নাফসের তথা প্রবৃত্তির 
কুমন্ত্রণার গলায় । আর এটাই মূলত কুরবানি, 
আর এটাই কুরবানির সত্যিকার শিক্ষা । 
আলোচনার ত্্রীন্তিলগ্নে এসে আমরা 
সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে ঈদুল আযহা 
বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অনুষ্ঠিত জাগতিক অনুষ্ঠান 
সর্বস্ব কোন আনন্দ-উৎসবের নাম নয় বরং ঈদুল 
আযহা মসলিম জীবনকে কলুষমুক্ত করে খাঁটি 
আল্লাহর প্রেমিক বানিয়ে দেয় । সৃষ্টি করে মুসলিম 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তাকওয়া সেই সাথে 
ভোগে নয় বরং ত্যাগ্যের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠে সমগ্র বিশ্বের মসলিম জনতা । ত্যাগের অপূর্ব 
মহিমায় মসলমানগণ হয়ে উঠেন মহিয়ান-গরিয়ান 
তাইতো কবি বলেছেন, 

ঈদ চলে যায় 

ঈদ হাসতে শিখায় ভালোবাসতে শিখায় 

ত্যাগের মহিমা শিখায়... ।' 
আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ঈদুল আযহার 
প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রহণ করার তাওফিক দান 
করেন । আমীন । 


লেখক : উপাধ্যক্ষ, বিড়ালদহ ফাজিল (ডি) 
মাদ্রাসা, শিবপুর হাট, পুঠিয়া রাজশাহী 


মিডিয়া ও ইসলাম সম্প্রতি বাংলাদেশ নীর্ষক 
১১নভেম্বর, জুমাবার, সকাল ৯টা, ছমদর পাড়া 
বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া, চট্টগরাম। 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 
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ই 
আল্লাহ পাকের প্রেম ও ভালবাসার জ্বলন্ত নিদর্শন 
স্বরূপ তার সন্তুষ্টি কামনার লক্ষ্যে তারই পথে প্রিয় 
জন্তু উৎসর্গ করার চিরাচরিত নিয়মটি মানব 
আবির্ভাবের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত । সৃষ্টির 
আদিকাল থেকে প্রতি ধর্মে প্রতি যুগে কুরবানির এ 
প্রথা চালু রয়েছে৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেন, “আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানির 
প্রথা জারি রেখেছি । যাতে তারা আল্লাহর দেয়া 
চতুস্পদ জন্তর ওপর আল্লাহর নাম নেয়, [সুরা আল- 


করেছিলেন, ইসহাক প্র নয় । অতএব এটা 


সুস্পষ্ট যে, কুরবানি ইসমাইল /ট্ি-এর 
.. হয়েছিল । ইসহাক /ররি-এর নয় | 
[অপরদিকে ইহুদি ও থিস্টান সম্প্রদায়ের মতে, 


কুরবানির আদেশ ইসহাক /্রব-এর প্রতি 


না হয়েছিল ইসমাইল /পি-এর প্রতি নয়, বর্তমান 
বাইবেলের বর্ণনা: “অতপর খোদা আবরাহামের 


পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন, হে 
আবরাহাম! তিনি জবাব দিলেন, আমি উপস্থিত 
আছি। তখন খোদা বললেন, তুমি তোমার 
একমাত্র আদরের পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে 


. সুরিযা দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে 


ইসহাক /পমব-এর নয় 


হযরত ইবরাহিম এ৫মছ্টি তার যে পুত্রকে যবেহ 
করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি কি ইসমাইল 
/ি্ না ইসহাক পি? এ সম্পর্কে কুরআনের 
বর্ণনাপ্রবাহ দ্বারা বোঝা যায়, হযরত ইরাহিম 
£যি-এর প্রথম পুত্রেরই কুরবানি হয়েছিল । 
করার সময় আল্লাহর নিকট একটি সৎপুত্রের জন্য 


হজ ₹ ৩৪]। তবে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
কুরবানির প্রচলন হয় হযরত আদম /পবইি-এর 


দুআ করছিলেন । অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সুসংবাদ দেয়া হলো যে, শিগগিরই তার ওঁরসে 


দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাধ্যমে | উভয়ের 
কুরবানির কাহিনি ও প্রেক্ষাপট হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (্ঈ-এর একটি চর্ণনায় বিস্ত 
রিত আলোচনা হয়েছে । হযরত আদম /রি- 
এর দুই পুত্র হাবিল আর কাবিল । মা হাওয়া 
নট প্রত্যেকবার এক জোড়া সন্তান প্রসব 
করতেন । বিয়ে ছিল হারাম । তাই তখন একগর্ভে 
জন্ম লাভ করা ছেলের সাথে ভিন্ন গর্ভে জন্ম লাভ 
করা মেয়ের বিয়ের নিয়মই প্রচলিত ছিল । এবার 
কাবিলের জমজ বোনটি ছিল সুশ্রী । জমজ হওয়ার 
কারণে তাকে কাবিল বিয়ে করার নিয়ম না 
থাকলেও তার জেদ ও হঠকারিতা ছিল যে, সে 
থাকে বিয়ে করবেই । অপরদিকে শরীয়তের প্রথা 
তাকে বিয়ে করার হকদার ছিল হাবিল। হক 
হিসেবে সেও তাকে বিয়ে করার দাবি করল | এই 
দ্বন্দের ফয়সালা হলো প্রত্যেকে আল্লাহর সানিধ্য 
লাভে কিছু কুরবানি করবে । যার কুরবানি কবুল 
হবে তার দাবিই গ্রহণযোগ্য হবে | হাবিল একটি 
দুম্বা ও কাবিল কিছু ফল ফলাদির কুরবানি পেশ 
করল । তখনকার দিনে কুরবানি কবুল হওয়ার 
আলামত ছিলো, আকাশ থেকে আগুন নেমে 
কবুলকৃত কুরবানিকে জ্বালিয়ে ফেলত । যথারীতি 
আগুন এসে হাবিলের কুরবানিটি খেয়ে ফেললো । 


আর কাবিলের কুরবানি ঠিক সেভাবে পড়ে রইল । 
[তাফসীরে ইবনে কসির, খ. ২, পৃ. ৪৮] 


নভেম্বর*১১ 


সহনশীল পুত্র জন্ুগ্রহণ করবেন । পরবতীতে সে 
পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে তিনি যখন পিতার 
সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন, ঠিক 
সে-সময় তাকে কুরবানি করার প্রত্যাদেশ এল । 
সুতরাং ঘটনার ধারবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে 
যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহিম /পবই-এর 
প্রথম পুত্র । আর এটি সর্ব সিদ্ধান্ত যে, হযরত 
/রিই-এর প্রথম পুত্র আর হযরত ইসহাক /এয় 
ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র । তাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হল যে, কুরবানি ইসমাইল /ঞ্ি-এর হয়েছিল । 
দ্বিতীয়ত পুত্র কুরবানির ঘটনাটি মক্কা মুকার্রামার 
নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল । যার 
কারণ স্বরূপ আরবদের মধ্যে সর্বদা হজের সময় 
কুরবানির প্রথা চলে আসছে। তাছাড়া ইবরাহিম 
/পারি-এর পুত্রের বদলে বেহেস্তে থেকে যে দুম্বা 
প্রেরিত হয়েছিল তার শিং সহস্র বছর অবধি 
কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ঝোলানো ছিলো । ইবনে 
কসির একথার সমর্থনে একাধিক বর্ণনা 
এনেছেন । 

হযরত সুফয়ান আস-সওরি বলেন, সে 
দুম্বার শিং আবহমানকাল ধরে কাবায় ঝোলানো 
ছিলো । হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে 
কাবাগৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে তা ভক্মিভূত 
হয়ে যায় । বলাবাহুল্য মন্কা ইসমাইল /ঞধ্ই বাস 


পাহাড়ের কথা বলব সে পাহাড় তাকে কুরবানির 
জন্য পেশ কর 1" [বাইবেল, জন্ম অধ্যায় ২২, ১৩২] 

এখানে কুরবানি করার ঘটনাকে ইসহাক /পিি- 
এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে 
দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদি ও খিস্টান জাতি 
ইসমাইল /গ্রি-এর স্থানে ইসহাক /প্ট্ি-এর 
নাম উল্লেখ করেছেন। কেননা জন্ম অধ্যায়ের 
উপরোক্ত বাক্যাবলিতে “তোমার একমাত্র পুত্র' 
কথাটি স্পষ্টাক্ষরে রয়েছে । আর এটা চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত যে, ইসমাইল /পধইই ইবরাহিম /প- 
এর একমাত্র পুত্র ছিলেন । ইসহাক /এয়ত্টি তার 
দ্বিতীয় পুত্র । যেমন- উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, 
“যখন হাজেরার গর্ভে আবরাহামের পুত্র ইসামইল 
জন্গ্রহণ করেন তখন আবরাহামের বয়স ছিল 
৮৬ বছর | [জন্ম ১৬-১, ৪, ১০, ১৬] এরপর ইসহাক 
£ররব্র-এর জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে, 
এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল তখন 
আবরাহামের বয়স ছিল ১০০ (একশত বছর) । 
[জন্ম ২১-৪] বোঝা গেল, ইসমাইল /পরমবিইই 
ইবরাহিম £রবিএর একমাত্র পুত্র ছিলেন । 
কাজেই কুরবানির বিষয়টি ইসমাইল /পম-এর 
সাথে জড়িত। ইহুদি ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
ইসমাইল /্ি-এর জন্মের সময় ইবরাহিম 
/যত্ি-এর বয়ষ হয়েছিল ৮৬ বছর এবং ইসহাক 
£ঘি-এর জন্মের সময় তার বয়স ছিল পূর্ণ 
একশ বছর । অধিকন্তু তাদের কোন কোন গ্রন্থে 
একমাত্র পুত্রের স্থলে প্রথম পুব্রেরও উল্লেখ 
রয়েছে। ইহুদিরা নিজেদের তরফ থেকে 
দুরভিসন্ধীমূলক ইসহাক শব্দটি জুড়ে দিয়েছে । 
কারণ ইসহাক এবি তাদের পিতৃপুরুষ । আর 
ইসমাইল /ট্রি হলেন আরবদের পিতৃপুরুষ । 
[তাফসীরে ম'আরেফুল কুরআন থেকে সংগৃহীত] 

সর্বপ্রথম কুরবানির স্থান 

বিভিন্ন তাফসীর ও তারিখের কিতাবাদি দ্বারা 
একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সিরিয়ার 
রাজধানী দামেক্ষের নিকটেই হাবিল ও কাবিল 
তাদের কুরবানি দিয়েছিলেন । 


[ফাযায়েলে ও মাসায়েলে কুরবানি, মুফতি মোহাম্মদ আলী কর্তৃক 
সংকলিত] 


ফটিকছড়ি, চষ্টাম 
_)॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


০/।9 ৯৭।//।। 
কুরবানী : মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায় : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ দো. বা.) 


কুরবানীর সূচনা 


বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে বিধান চালু 
আছে, তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত 
এবং প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই 
প্রতি বছর তা করতে হয় । এ কুরবানীর ইতিহাস 
বনু প্রাচীন । আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে 
কুরবানীর ধারা সূচনা হয় । যখন তাঁর দু” পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিপ্ত হয় । তারাই প্রথমে 
কুরবানী পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু 
পাল হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে কুরবানীর 
জন্য পেশ করেন। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী 
আসমান হতে আগুন এসে হাবীলের কুরবানী 
পুড়ে ফেলল আর কাবীলের কুরবানী পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ হাবীলের কুরবানীটি 
কবুল হয়েছে । এই বিষয়টি কুরআন শরীফের 
সূরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর পুর্রদ্ধয়ের 
অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি পরবর্তীতে প্রায় 
সকল জাতি অনুসরণ করে আসছিল । সূরা হজ্জের 
৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
4০০158৬0585 
[২:০৮] রেখা এপ ৩2 65 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী নির্ধারণ 
করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত 
জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে 1 
সুতরাং বুঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি কুরবানীর 
এশী নির্দেশে নতুন কোন বিধান নয় । এটি 
মানবজাতির সূচনাকাল থেকে চলে আসা একটি 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের 
বিবর্তনে এ কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না 
করে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লীহ তায়ালা তার কুদরতের 
ফয়সালায় ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে বিশেষ 


সংকলনে : মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 


আমাদের কী? তিনি বলেন, “কুরবানীর পশুর 


সব অগ্নি পরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলিলুল্লাহ খেতাবে ভূষিত হন, সে সবের 
মধ্যে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল 


প্রতিটি লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে । 


(আ.)-কে আল্লাহর নির্দেশে জবেহ করে এঁশী 
নির্দেশ তামিল করার ঘটনাটি অন্যতম | ফলে 
আল্লাহর বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) 
“তুমি স্বপ্নের আদেশকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 
খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে দেন । হযরত 
ইসমাইল (আ.)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
গ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ 
কেয়ামত পর্যন্ত অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশী (রা.) থেকে 
বর্ণিত, মহানবী সো.) ইরশাদ করেন, 


১এএজপিতগিডিঠ5৬ ০৪, 
১৩-৩ 25283 26 টি 9৫ ৫! 101 ৩1] 
৫ £১539৩ 15 541099 ১৮9 


[658457155128518, 
ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 


মাঝে চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তাছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরা মুসলিম 
জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি হিসেবে 
খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 


৩+5$-6৮5৮৮7৯৮%5৮$৯ 
[৭০:০০ এ] ক্ষ 5০২24 


“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী মিল্লাতের 
অনুসরণ কর 1” 


কুরবানীর তাৎপর্য 

কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ ইবাদত ও 
হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর স্মৃতি 
বিজড়িত সুন্নাত । হযরাতে ছাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন 
যে 


3৫:5 


নে 


01065210015 রা 
0৩ ২১১৪৪ 1এ১ 2৮0157176885552 


তি ৬৪ চি এ) 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম 


ভাবে এ কুরবানীর ধারাকে কেবল তারই জন্য 


(আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি সুন্নাত ।' 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । হযরত 


* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 
নভেম্বর*১১ 


সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এতে 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ২:৯৫ 


আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক 
প্রিয় নহে। কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের ময়দানে 
উপস্থিত করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা 
হবে । আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট কবুল 
হয়ে যায় । সুতরাং এ সব নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে 
কুরবানী করে তোমরা সন্তষ্ট থাক ।* 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, তার 
গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার চামড়া-হাড় 
দ্বারা তো আমরাই উপকৃত হচ্ছি । কুরবানীর পশুর 
কোন কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। তাহলে 
এই কুরবানীর উদ্দেশ্য কি? কালামে পাকে 


টি 110.2৩1৯ 
[৮%:ল-] চা 582] 
কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তায়ালার নিকট 


পৌঁছে না, পৌঁছে না তার রক্তও। তবে 
তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে যায় 1 


ও আহমদ ইবনে হাম্বাল, আল-মুসনদ, ১০:১৮৪৮০ 
+ তিরমিযী, আস-সুনান, ১৯:১ (১৪১৩) 
৫ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


ঈদুল আযহার দিনের সুন্নাতসমূহ 

১) শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা সাধ্য 
সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। ২) 
মেছওয়াক করা । ৩) গোসল করা ৷ ৪) উত্তম 
কাপড় পরিধান করা । ৫) খোশবু লাগানো । ৬) 
সকালে জামায়াতে নামায আদায় করা । ৭) 
সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া | ৮) কিছু না 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 


করা ওয়াজিব ।২ যদি এক ভাই এর নামে 


নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1 

মাসআলা : গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন জন্ত ক্রয় 
করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে 
যাবে । কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের পর্যায়ে 


খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও কুরবানীর পরে 
খাওয়া । সম্ভব হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা । ৯) উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলতে বলতে যাওয়া । ১০) ঈদের 
নামায ঈদগাহে পড়া । ১১) ঈদগাহে যাতায়াতের 
সময় রাস্তা পরিবর্তন করা । ১২) কোন ওজর না 
থাকলে পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া । ১৩) ঈদের 
জামায়াতের আগে ইশরাকের নামাযসহ কোন 
ধরনের নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 


মাসআলা : স্বাধীন মুকীম [স্থায়ী অধিবাসী) এবং 
কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট সদকায়ে 
ফেতর ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 
থাকে, তার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব 


মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর সময়ে 
শরয়ী মুসাফির অর্থ স্বীয় বাড়ি থেকে ৫৪ 
“১/'২' মাইল দুরত্বের সফরে থাকে, তাহলে এ 
ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।* উল্লেখ্য যে, 
সদকায়ে ফেতরের নেসাব বা পরিমাণ প্রকৃত 


এ 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ॥৮ 


মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে উক্ত 
নিসাবের ওপর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় 
এবং নেসাবের মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা 
ব্যবসার মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় 

মাসআলা : বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
বিছানা, গদী, শামিয়ানা ইত্যাদি জরুরি 


পড়ে যা আদায় করা ওয়াজিব ।৯ 

মাসআলা : কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকেই 
ওয়াজিব হয়; স্ত্রী ও বড় সন্তান-সন্ততির পক্ষ 
থেকে ওয়াজিব হয় না ৮ 


মাসআলা : স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানী করা 
এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় ।১* হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে 
অপরের কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে ১৭ 


মাসআলা : যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু পিতার 
ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে । আর যদি ছেলেরা 
নিসাবের মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১* 


মাসআলা : যদি কোন বালেগ সন্তান নেসাব 


কুরবানী করা হয় তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা 
থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী থেকে 
যাবে 1৯ 


মাসআলা : কোন লোক যদি কুরবানীর জন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানীর দিন আসার পূর্বেই সফরে 
চলে যায় তাহলে সফরের মধ্যে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় ৫ 

মাসআলা বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট 
ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব 
নয় । 


মাসআলা : কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা গেল। 
যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে আরেকটি জন্ত খরিদ 
করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব 
হয়, তাহলে আরেকটি দেয়া জরুরি নয় ৭ 

মাসআলা : যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশীপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির নিকট 
রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা নেসাবওয়ালা 
ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানীর বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেয়া অসম্ভব হয় 
এমতাবস্থায় তাদের নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত 
কোন বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 


ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।* 


করে কুরবানী দেয়া ওয়াজিব 1৮ 
মাসআলা : নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 


মাসআলা : কোন কোন স্থানে মানুষ এক বছর 
নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে আর এক 


ঈদের পূর্বে কুরবানী করার মান্নত করে তাহলে 
তার ওপর দ'টি কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ একটি 


বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 
বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা জায়েয 
নয় । বরং যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি 
বছর শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের 
নামে করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা | 


মাসআলা : যদি কেউ নিজের নামে কুরবানী না 


আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয় । এজন্য এগুলোর 


করে অন্যের নামে করে, তাহলে তার নিজের 


মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ৮ 


জিম্মায় ওয়াজিব বাকী থাকবে 1৯ 
মাসআলা : যদি কোন মহিলার উসুলকৃত মোহর, 


মাসআলা : জমির মূল্য নেসাবের মধ্যে শামিল 


নেসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ 


নয় । কিন্তু তার ফসল যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
থাকে এবং তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে 1১ 


মাসআলা : নেসাবের মালিক হবার জন্য স্বর্ণ- 


হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 1৯ 


মাসআলা : পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা : কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের পক্ষ 
থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত ব্যক্তির তরফ 
থেকে করে তাহলে জায়েয 1: কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে 
এবং তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে এটা 
যেমন জায়েয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানীও জায়েয, কিন্তু যদি এঁ ব্যক্তি অসিয়ত না 
করে যায় তাহলে এ কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকেই আদায় হবে; ছওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।৩ 


কুরবানীর পশু এবং শরীকদার 


মাসআলা : যদি কোন অধিক সম্পদশালী লোক 
শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা 


সকলের মালকে বন্টন করে যদি প্রত্যেকের ভাগে 


রৌপ্যের নেসাব পৃথকভাবে হওয়া জরুরি নয় বরং 


নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক 


দুটি মিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের 
মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ৯২ 


৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

র : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৩ 

” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯২, 
ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, পৃ. ১৯৮ 


নভেম্বর”১১ 


আকেল-বালেগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে কুরবানী 


** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৫ 
২ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


ংশ দেয় তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 


২৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৯ 

২৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

২* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০০ 

২ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২০ 

২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৩ 

৩ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

ও ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬ 

২ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


মাসআলা : ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা খাসী, 
দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয 
এবং এ জাতীয় পশুই কুরবানীর জন্ত 


মাসআলা : এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় জন্তু 
যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী 
জায়েয নয় 

মাসআলা : বকরী, খাসী, দুম্বা, ভেড়া, নর-মাদী 
দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী করতে 
পারে ।* যদি এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি 
কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী আদায় হবে 
না।৩ 

মাসআলা : কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও উটের 
মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক শরীক হয়ে 
কুরবানী করতে পারে ॥* 

মাসআলা : একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা কুরবানী 
করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, মহিষ ইত্যাদির 
সাত অংশের এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় ৩৮ 
মাসআলা : নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি উভয়ের 
মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে মাদীর কুরবানী 
উত্তম 1 


মাসআলা : যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো অংশ 
সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় তাহলে 
একজনেরও কুরবানী হবে না 1৯ 
মাসআলা : তবে হ্যাঁ, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা তিন 
শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো 
কারো অংশ যেন একভাগ থেকে কম না হয় ।*১ 
মাসআলা : এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য নৈকট্য 
লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন আকীকা, মান্নত, 
নফল কুরবানী প্রভৃতি 1 
মাসআলা : সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি শুধু 
গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার নিয়ত থাকে 
তাহলে সকলের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা : উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার পূর্বেই 
ংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সকলের নিয়ত 
জেনে নেয়া ** যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী বা 
নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে 
অংশীদার করা যাবে না 1৫ 


ৈ 


৩ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৪ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০ 
শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 
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মাসআলা : যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় করা 
হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত কোন 


বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, তাহলে কুরবানী 
জায়েয । এভাবে আমেরিকান গাই শুকুরের মত 


কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা পরিবর্তন করা 
ঠিক নয় ৬ 


না হয়ে গাই এর মত হলে কুরবানী জায়েয 1 
মাসআলা : কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 


মাসআলা : ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ অং 
ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম (সা.) বা পীর- 


সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব ৷ হাদীস শরীফে 
বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা (সা.) খুব সুন্দর 


আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে দুরস্ত আছে। 
কিন্ত মাইয়্যতের নামে কুরবানী হবে না এবং 
মাইয়্যত সাওয়াবও পাবে না । কেননা মাইয়্যতের 
ভাগে কয়েকজন শরীক হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন 
শরীক একাই সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে এবং 
মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব পাবে 1 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার সময় 
যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি কোন লোক পরে 

₹শ নেয়, তাহলে ভালো, অন্যথায় আমি একাই 
কুরবানী দিব। তারপর এঁ গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়েয হবে; কিন্তু 
শর্ত হলো শরীক সাতজনের মধ্যেই সীমিত 
থাকতে হবে 1৯৮ 


হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী করেছেন 1% 
মাসআলা : খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
উত্তম 1৫5 

মাসআলা : গর্ভবতী জন্তর কুরবানী জায়েয । 
কিন্তু যদি বাচ্চা হবার সময় নিকটবর্তী হয়, তবে 
তার কুরবানী মাকরূহ 1% 
মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী বলে 
জানা ছিল না, কিন্তু জবেহ করার পর পেট হতে 
বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে জবেহ করে খাওয়া জায়েয 1 
মাসআলা : চুরির জন্ত ছারা কুরবানী করা জায়েয 
নয় 1৫? 


মাসআলা : যদি কোন জন্তু কারো নিকট নির্দিষ্ট 


মাসআলা : যদি জন্ত ক্রয় করার সময় কাউকে 


শের ওপর পালন করতে দেয়া হয়, তাহলে 


শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং পুরো গরুই 
একাই কুরবানী করার ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর 


পালনেওয়ালা তার মালিক হয় না। সুতরাং এ 
পালনেওয়ালা থেকে এ জন্ত ক্রয় করে কুরবানী 


মধ্যে কোন শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 


করা জায়েয হবে না । বরং তার প্রকৃত মালিকের 


কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে 
যে জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব | ধনী হলে তার 
জন্য শরীক নেয়া জায়েয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়েয । তারপরও যদি শরীক করে 
নেয় তাহলে এ গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 


নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে 1৮ 


মাসআলা : অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি কেউ 
তার বিনানুমতিতে দেয়, তাহলে কুরবানী সহীহ 
হবে না।৯ যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
তার পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি নেয়া 


মাসআলা : আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে পৃথক 
হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী ওয়াজিব ছিল 
না তথাপি শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে । সুতরাং যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা হবে 
অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের কুরবানী হবে 
না 


মাসআলা : যদি কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
আগেই কোন শরীক মারা যায়, পরে যদি 
ওয়ারিশগণ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার 
ইজাযত দেয়, তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ 
হবে । কিন্তু ওয়ারিশ বালেগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালেগ না হয়, অথবা 
বালেগ কিন্তু ইজাযত না দেয় তাহলে যতক্ষণ 
পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী সহীহ হবে না ১ 

মাসআলা : ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার ক্ষেত্রে 
তার মায়ের দিকে দেখতে হবে । যদি এরূপ 


** ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩২৪ 

৪৭ ইমদাদুল ফতোয়া জাদীদ, ৩য় খ. পৃ. ৫৭৩ 

৯” শরহুল হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্, পৃ. ৩৩৭ 

৫” কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

৫১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 


ওয়াজিব | 


মাসআলা : যে জন্ত সব সময় নাপাক ভক্ষণ 
করে, সে জন্তর কুরবানী জায়েয নেই ।৯ 
মাসআলা : ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয় ৷ আর দরিদ্র যদি কুরবানীর 
দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও 
পরিবর্তন করতে পারবে ।৯ 


মাসআলা : কুরবানীর উপযোগী জন্তর মধ্যে 
কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, নর হোক বা 
মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় 
মাসের দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মত মনে হচ্ছে অর্থাৎ এক 
বছর বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 


৫২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 
৫৩ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

* ফতোয়ায়ে শামী, €ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৫» ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭ 
«৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫০ 

৫৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২১৭ 
৫৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬” ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

৬ দারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ 


7 আত্তার্তহীদ ১০ 


কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ 
ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী করা 
জায়েয । অন্যথায় জায়েয না । কিন্তু ছাগল যতই 
মোটা-তাজা হউক না কেন তার এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত 
হবেনা 1৬৩ 

মাসআলা : গাভী, বলদ, মহিষ নর বা মাদীর দুই 
বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন কম হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে না ৯ 

মাসআলা : জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ বয়সের 
কথা বলে, আর দেখতে সেটা সত্য বলে মনে 
হয়, তাহলে তার কথার ওপর নির্ভর করা 
জায়েয 1৮ 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী দোষ 
ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।৬৬ 

মাসআলা : যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই কান নেই 
তার কুরবানী নাজায়েয | আর যদি কান থাকে 
কিন্ত ছোট, তাহলে তার কুরবানী জায়েয় হবে 1৮৭ 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়েয । কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে বেশি অ্‌ 
কাটা তার কুরবানী জায়েয নয় ৯৮ 

মাসআলা : এভাবে যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ বা 
তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তার 
কুরবানী জায়েয নয় 1৯ উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি 
কতটা হয়েছে তা জানার পদ্ধতি হলো, চোখের 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


দাঁত পড়ে গেছে; কিন্তু পড়ে যাওয়া দাঁতের চেয়ে 
বেশি বাকী রয়েছে তাহলে কুরবানী জায়েয | 


মাসআলা : জন্মসুত্রেই যে জানোয়ারের শিং নেই 


মাসআলা : কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে 
গেছে; কিন্তু দুটো জন্তর মধ্যে একটিকেও জবেহ 
করা হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে সদকা 


অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে গেছে তাহলে 
তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে 
কিন্তু তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়েয | 
মাসআলা : যে জন্তর রান বা অন্য কোন অঙ্গে 
লোহা গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়েয 1 

মাসআলা : যদি কোন গাভীর দুধের এক বাঁট 
কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী তিন বাট ঠিক 
থাকে তাহলে তার কুরবানী জায়েয | 
মাসআলা : যদি কুরবানী করার পূর্বেই জন্তুর 
মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, যার কারণে 
কুরবানী নাজায়েয হয়, তাহলে তার পরিবর্তে 
অন্য জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
যদি জবেহ করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 
সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে | 


মাসআলা : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীর সময় 1 


মাসআলা : ১০ই জিলহজ কুরবানী করা সবচেয়ে 
উত্তম | তার পর পযয়িক্রমে ১১ ও ১২ তারিখ । 


এক দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে ঘাসের 
দিকে যাচ্ছে কিনা এবং কিভাবে যাচ্ছে । যদি 
ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে 
মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে । অন্যথায় 
নেই ।% 


মাসআলা : খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার যদি 


সুতরাং অনিবার্ধ কোন কারণ ব্যতীত দেরী না 
করাই উত্তম | 

মাসআলা : কারো কুরবানীর জন্ত হারিয়ে গেছে । 
সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল । অতঃপর 
কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী লোকের 


কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা মাটিতে 
রাখতেই পারে না । তাহলে তার কুরবানী জায়েয 
নেই । আর যদি এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু 
খুঁড়িয়ে হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়েয । কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে, তার হাড়ে 
মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার কুরবানী 
নাজায়েয ।* 


বেলায় ঘটে, তাহলে তার ওপর যে কোন একটি 
জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব | তবে ধনী 
লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে তাহলে 
কোন কথা নেই। আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির মূল্য বেশি । 
যদি প্রথমটির মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 


মাসআলা : যে জানোয়ারের মোটেই দাঁত নেই 
তার কুরবানী জায়েয হবে না। আর যদি কিছু 


৬, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, ফতোয়ায়ে 
আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

৬ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

৬ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫ 

৬ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩ 

৬ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০০ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭ 

২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫-৬ 


টাকাগুলো ফকির মিসকীনদের মাঝে সদকা করে 
দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

+ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খণ্ড ২০৫-৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 

* ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৮ 

* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; শরহুল হিদায়া 
৪র্থ খণ্ড পৃ. ২৪৬ 


করে দিবে এবং গরীবের ওপর দুটোই সদকা 
করে দেয়া ওয়াজিব ।৮* 
মাসআলা : কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন লোক 
যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তে 
কাল করে তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ॥৯ 
তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন 
কুরবানী করা মুস্তাহাব |” 


কুরবানীর কাযা 


মাসআলা : কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা বা 
অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন কারণবশত: 
কুরবানীর সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 
দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে এক 
কুরবানীর মুল্য গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া 
ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা : যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, সেখানে 
ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে 1৮? 
মাসআলা : এরূপ স্থানে যদি কেউ নামাযের 
আগে কুরবানী করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে 
না। বরং নামাযের পর তার ওপর আরো একটি 
কুরবানী করা ওয়াজিব 1৮ 

মাসআলা : যে স্থানে ঈদের নামায ওয়াজিব, 
সেখানে যদি কোন শরয়ী কারণবশত: নামায 
পড়তে না পারে, তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে 
যাবার পর কুরবানী জায়েয 1৬ 

মাসআলা : যদি কোন শহরের লোক তাদের 
কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে সুবহে সাদিকের 
পূর্বেই প্রেরণ করে যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব 
নয়; তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
জবেহ করা যাবে । এতে তার কুরবানীও শুদ্ধ 
হবে |৮* 

মাসআলা : যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে ঈদের 
নামা পড়ার পর অন্যস্থানে নামাযের পূর্বে 
কুরবানীর জন্ত যবেহ করা জায়েয ।৮ 


”? ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৫ 

** ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮৯ 
* ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩ 

”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১ 

”৫ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
”* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

যায়ে শামী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. 8৪৪ 

”” ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


মাসআলা : নামাযের পর খোত্বার আগে যদি 
কেউ জন্তু যবেহ করে, তবে কুরবানী সহীহ হবে; 
কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা গোনাহগার হবে ৮৯ 


মাসআলা : প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার পরই 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


অনুমতি ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ করে, 


মাসআলা : যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও সুনামের 


তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং যবেহকারীর 
ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না ৮১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় যথাসম্ভব সহজ 


কুরবানী করা হয়েছে । পরে জানা গেল যে, কোন 
কারণে ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে (যেমন 
ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) 
তাহলেও এ কুরবানী সহীহ হবে 

মাসআলা : কোন শহরে কারফিউ বা অন্য কোন 
ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি ঈদের নামায পড়া 
অসম্ভব হয়, তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়েয ।৯১ 


ভাবে জবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও সাধ্যানুসারে 
জন্তকে বাচাবে ১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 


মাসআলা : যবেহের সময় জন্তকে কেবলামুখী 
করে শুয়াইয়ে দিতে হবে । একান্ত অসুবিধা 
ব্যতীত এর উল্টো করবে না ।১৩ 


মাসআলা : কেবলামুখী করে শোয়ানোর পর 


মাসআলা : কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ করা 
জায়েয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী (ভালো নয়) ৯ 
যবেহ করার আহকাম 


মাসআলা : কুরবানীর জন্তু কুরবানীদাতা নিজের 
হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯ 


বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করা 
ওয়াজিব । যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব 1 
মাসআলা : কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ সাহায্য 
করে, যেমন তার হাতের ওপর হাত রাখে, 
তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার 


মাসআলা : কিন্তু যদি যবেহ করতে না জানে 


বলা জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের একজনে 


তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর সময় সেখানে 
তার উপস্থিত থাকা উত্তম ॥৯* 


মাসআলা : যবেহের স্থানে পদরি ব্যাঘাত হলে 


বিসমিল্লাহ বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না 1৮? 


মাসআলা : আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো 


মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও কোন 
অসুবিধা হবে না ৯ 

মাসআলা : অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে যবেহ 
করানো জায়েয আছে, কিন্তু এ পয়সা যেন 
কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত হতে না দেয়া হয় 
মাসআলা : নাবালেগ বাচ্চা যদি যবেহ করতে 


নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল হবে না ।৮৬ 
মাসআলা : যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 
জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাসপ্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার নালি), 
ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী রগ 1১ 


মাসআলা : যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


জানে, তাহলে তার দ্বারা জবেহ করাতে কোন 
ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ হবে ॥" 

মাসআলা : এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে যবেহ 
করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও নেই ।৮ 
মাসআলা : কুরবানীর এক জন্তকে অন্য জন্তর 
সামনে যবেহ করবে না ৯ 

মাসআলা : যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর জন্তুকে 
খুব ভালোভাবে খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে 
নিবে, ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত নয় । 
কেননা এর দ্বারা জন্তর কষ্ট হয় 1৮ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়ঃ কেননা এরূপ করা 
মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে 1৮” 
মাসআলা : যবেহ করার পর পরই তৎক্ষণাৎ 
চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করবে 1১৯ 

মাসআলা : যবেহের সময় বিসমিল্লাহ বলতে 
ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ হওয়া মাত্রই যদি 
বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, তাহলে জন্তু হালাল । কিন্ত 


যদি ইচ্ছাকৃত 4 ৮.২ 


০4৯১৫ 


মাসআলা : কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত কুরবানীর 


তাহলে কুরবানীঁও আদায় হবে না, গোশতও 


জন্তু যদি অন্যলোক মালিকের পক্ষ থেকে তার 


"৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮ 
, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৩০ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯ 
৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
৯* ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, র্থ ণত পৃ. ৩১৪ 
৯” ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৪৮ 
৯ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭ 
১০ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭ 


নভেম্বর”১১ 


ৈ 


হালাল হবে না 1৯ 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০ 

১২ ফতোয়ায়ে ইমদাদিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৭ 

১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩০ 

১* ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২ 

১৭ ফ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪ 

১” ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৮ 

১১০ হিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯, ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় 
খণ্ড পৃ. ৫৫৮ 


জন্য কুরবানী করে, তাহলেও ওয়াজিব থেকে 
মুক্তি পাবে, কিন্তু কুরবানীর ছওয়াব পাবে না। 
সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন ।১১১ 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 


মাসআলা : জিলহজ মাসের নয় তারিখ আরাফার 
দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত সময়কে আইয়্যামে 
তাশরীক বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যহ ফরয নামাযের পর একবার উচ্চস্বরে 
তাকবীর বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব ৷ 

মাসআলা : নামায জামায়াতে আদায় করা হোক 
বা পৃথক ভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া নামা হোক 
বা কাযা, নামাযী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা হোক বা 
পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে তাশরীক বলা 
ওয়াজিব ১১ 


মাসআলা : এ সময়ে জুমার নামাজের পরও 
তাকবীর পড়া ওয়াজিব 1১৯ 


মাসআলা : তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার পর 
মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় অথবা 
ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই 
যদি স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে তাকবীর পড়ে 
নিলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় 
আদায় হবে না 1১১ 

মাসআলা : জামায়াতের পর যদি ইমাম তাকবীর 
বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত উচ্চস্বরে 
তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে 1৯১১ 


গোশতের আহকাম 

মাসআলা : যবেহকৃত জন্তর আটটি জিনিস 
ব্যতিত বাকী সব কিছুই খাওয়া হালাল । এ 
আটটি জিনিস হল: হারাম মগজ অর্থাৎ হাস- 
মুরগী ইত্যাদির গলার হাডি্ডির ভেতরের সৃতার 
মতো সাদা মগজ, অণ্ডকোষ, প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, 
মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, লিঙ্গ, গ্রয্যধার, পেশাবের 
থলি 1? 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, নিজ 
আত্বীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকির, অভাবগ্রস্থ 
লোকদের খয়রাত করবে 1১৮ 

মাসআলা : মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর গোশত 
তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ মিসকীনকে দেয়া, 


১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯ 
+১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


৯৯ কুরবানী, পৃ. ৬ 


১৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭ 
১১৮ 
ফতে তায়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


এক অংশ নিজের আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু- 
বান্ধবদেরকে দেয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা ।১৯ 

মাসআলা : হাঁ, যদি কারো সন্তান-সন্ততি বেশি 
হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজেরাই 
খেতে পারে; এতে কোন ক্ষতি নেই | আর হাদিয়া 


মাসআলা : কুরবানী যদি নযর (মান্নত)-এর হয়, 
তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সদকা করা ওয়াজিব ১১ 
মাসআলা : শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
ভাগ করতে হবে । অনুমান বা আন্দীজ করে বণ্চন 
করা যাবে না । কেননা কম বা বেশি হবার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে৷ পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্বেও নাজায়েয হবে ।১১ 

মাসআলা : হ্যা, যদি সব শরীক মিলে গোশত 
বন্টন না করে ফকির, আত্বীয়-স্বজনকে বন্টন 
করে দেয় অথবা খানা রান্না করে খাওয়াবার ইচ্ছা 
করে তাহলে ওজন না করলেও নাজায়েয 
হবে 1 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেয়া জায়েয । কিন্তু না দেয়া 
উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর মর্ধাদার 
পরিপন্থী 1১২৪ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত, চর্বি, হাড্ডি- 
মগজ, চামড়া বিক্রি করা মাকরুহে তাহরীমা | 
এতদসত্তেও যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে উল্লেখিত 
দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়েয নয় ।১২৫ 

মাসআলা : যবেহ করার পারিশ্রমিক পৃথকভাবে 
দিতে হবে । তা না হলে সবার কুরবানী সম্পূর্ণ 
হবে না; অর্থাৎ মাকরূহ হবে 1১৯৬ 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি সব 
কিছু খায়রাত করে দেবে 1১১ 

মাসআলা : কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা ইত্যাদি 
ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং অপরকে 
খাওয়ানো যাবে । হাদিয়া-তোহফা দেয়াও যাবে 
কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েয নয় ৷ কেননা চর্বিও 
তো কুরবানীর অংশ ।১৮ 

মাসআলা : কুরবানীর গোশত শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়েয ।১ 


*৯ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫ 

১১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২ 

৯৪ ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ 

১৫ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৬৪ 

৯৭ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৮ 

৯২৮ ফতোয়ায়ে আলমগিরী 

৯৯ ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, 
পৃ. ২০৮ 


নভেম্বর”১১ 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার 
করতে বা দান করতে পারবে । অথবা বিক্রয় করে 
তার মুল্য সদকা করে দিতে হবে 1৮ 


মাসআলা : তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা বা 
বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা করার চেয়ে মুল 
চামড়া সদকা করাই উত্তম 1৮১ 


মাসআলা : যাদেরকে জাকাত দেয়া জায়েয, 
চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই দিতে হবে । 
আর চামড়া বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 
অবিকল সে পয়সাই দান করবে; পরিবর্তন করা 
ভালো নয় ।৯২ 

মাসআলা : চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ মাদরাসা 
মেরামত করা অথবা মাদরাসার মুহতামিম বা 
শিক্ষককে অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেয়া বা অন্য কোন নেক কাজে 
ব্যয় করা জায়েয নয়; বরং সাদকা করে দেয়াই 
ওয়াজিব ১ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায় । যেমন চালনী বানানো, মশক বা 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পর্কীয় বিষয় 


মাসআলা : মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার দিন 
সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়ে 
কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া ৷ যদি 
কেউ নামাধের পূর্বেই কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ 
হবে না। এ বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা ১১ 

মাসআলা : জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর 
থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কুররবানী 
করা পর্যন্ত নিজ নিজ চুল, নখ, না কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা : যারা নিজের নামে কুরবানী করে না 
তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে তাহলে 
মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং তারা কুরবানীর 
সাওয়াবও পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 

মাসআলা : কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পূর্বে 
তার দ্বারা কোন কাজ করানো মাকরূহ 1৮২ 


১) ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন নফল নামায 


করা। অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়েয 1৮১ 

মাসআলা : এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব বাধাঁনো, 
পুরস্কার দেয়া বা সাহায্য হিসেবে কাউকে দিয়ে 
দেওয়া জায়েয 1৫ 

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা মাতা 
বা সন্তান-সন্ততিকে দেয়া জায়েয; কিন্তু মূল্য 
দেয়া জায়েয নয় 1১৩৬ 


পড়া মাকরূহে তাহরীমা । ২) জুমা ও ঈদ একই 
দিনে হলে জুমা ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 
৩) কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের আকীকার অং 

দিলেও দু* ভাগ দিতে হবে। ৪) কুরবানীর 
গোশত পারিশ্রমিক রূপে গোশত প্রস্তুতকারীকে 
দেয়া নাজায়েয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব | ৫) সুদখোরের সাথে 
কুরবানীতে শরীক হওয়া উচিৎ নয় | ৬) কুরবানীর 
পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া 


মাসআলা : কুরবানীর চামড়া কোন সমিতিতে 
চাঁদা বাবদ দেয়া জায়েয নয় 1৯ 

মাসআলা : চামড়া মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন বা 
কোন মাদরাসার প্রধান বা কোন মাদরাসা শিক্ষক 
অথবা কোন ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেয়া 
জায়েয 1১৩৮ 


মাসআলা : চামড়ার মূল্য ঈদগাহ মেরামতের 
কাজে খরচ করা জায়েয নেই ১৯ 

মাসআলা : কোন কোন স্থানে কুরবানীর চামড়া 
কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম মাসে তার 
নিকট থেকে এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই নাজায়েয 1১৭ 


*** ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫ 
১১ মাজমাউল আনহার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১১ 
**২ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
২ ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯ 
১ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১*৫ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯ 
১** ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২ 
**৭ ইমদাদুল ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০ 
১৮ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮ 
*৯ কিফায়াতুল মুফতী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯ 
১৮০ ফতোয়ায়ে শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইমদাদুল 
ফতোয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৪ 


খোলা এবং পায়ের রগ কেটে দেয়া নিষেধ । ৭) 
কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে আলাদা না 
করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা নাজায়েয । ৮) কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
সময় সব শরীকদারের নাম নেয়া জরুরি নয় । 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব ১৩ ৯) 
মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত তাদের সাথে 
শরিক হয়ে কুরবানী করলে কারো কুরবানী হবে 
না। ১০) চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার সমূদয় 
উপার্জিত মাল সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে 
দেয়াই ওয়াজিব । ১১) কুরবানীর চামড়ার টাকা, 
যাকাত, ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, মসজিদ-মাদরাসা 
ইত্যাদিতে দেয়া নাজায়েয ৷ তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে সেখানে 
দেয়া জায়েয 1৮ 


পরিমানে : মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল-জামেয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 

সংকলন : খতীব, বাজার জামে মসজিদ, বান্দরবান ও 
ফাধিল, আল জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চষ্টথাম 


১ ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
৯২ ফতোয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৮৪ 

১৩ আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫ 

* আহসানুল ফতওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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আমাদের দেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চাইলে হত্যার অপরাধে মৃত্যদওপ্রাণ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ ও_রহিত_ করতে 
পারেন । কিন্ত ইসলামী শরীয়ায় দণ্ড মওকুফ ও রহিত করার একমাত্র এখতিয়ার 
ইসলামে মানবাধিকারের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত... 
কিসাস দৃশ্যত মৃত্যুদণ্ড হলেও এর মধ্যে রয়েছে হাজারো মানব সন্তানের জীবনের গ্যারান্টি । অপরাধী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
আইনের মারপ্যাচে মানবধিকারের দোহাই দিয়ে যদি পারে পেয়ে যায় । আরেকজন অপরাধী এতে উৎসাহ বোধ করবে, 
হত্যাকারী লাভ করবে প্রশ্রয় ॥ পক্ষান্তরে যদি হত্যাকাণ্ডে যথার্থ বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্ধকর করা হয়, 


অপরাধী বুঝতে পারবে অন্যায় করে রেহাই পাওয়ার কোন 
এতে অনেক মানব সন্তান শিক্ষা এহণ করবে | জ্ঞানী ব্যক্তিরা সতর্ক হবে, পৃথিবী 


শরীয়া আইন কিসাস: 


রি 
কিসাস আরবী শব্দ । যার অর্থ হল সমপরিমাণ বা 
অনুরূপ | শরীয়তের পরিভাষায় কিসাস বলা হয় 


নিহতের উত্তরাধিকারী অলী-ওয়ারিসের | 


ব্যবস্থা নেই । মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হবে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে । 


পরিণত হবে স্বর্গে । ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে | 


_ 


হস্তক্ষেপের শামিল । এ ঘটনার পর পৃথিবীব্যাপী 


আটজন বাংলাদেশীকে মুক্ত করার জন্য আমাদের 


হৈচৈ শুরু করে দেয় “মানবাধিকার গেল, 


হত্যা ও আঘাতের সে শাস্তিকে, যাতে সমতা ও 


“মানবাধিকার গেল” রব তুলে তালগোল পাকিয়ে 


সরককার অনেক চেষ্টা তদবীর চালিয়ে ব্যর্থ হয় । 
ংলাদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চাইলে হত্যার 


পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় । সম্প্রতি মুসলিম 


ফেলে । বিশ্বমুসলিমের কিবলা খানায়ে কাবা ও 


অপরাধে মৃত্যুদণ্ত্রাপ্ত আসামীর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ 


দেশ সৌদি আরবে একই দিনে একজন 


নবীজির রওযা মদীনা শরীফ যেখানে অবস্থিত, 


মিসরীয়কে হত্যার অপরাধে আট জন 
বাংলাদেশীকে এবং একজন আফগানীকে হত্যার 
অভিযোগে একজন সৌদি নাগরিককে শিরশ্ছেদ 
করা হয় কিসাস হিসেবে । স্বদেশের নাগরিক 


মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির সাথে জড়িত 
একটি দেশকে বর্বর, অসভ্য আখ্যা দিয়ে শুরু হয় 


ও রহিত করতে পারেন । কিন্তু ইসলামী শরীয়ায় 
দণ্ড মওকুফ ও রহিত করার একমাত্র এখতিয়ার 
নিহতের উত্তরাধিকারী অলী-ওয়ারিসের | 


বিষোদগার | কুৎসা রটনা করা হয় আল্লাহর 
আইনের সাথে । আল-কুরআনের আইনকে নির্মম, 


হিসেবে আটজন বাংলাদেশির রূহের মাগফিরাত 


নির্দয়, বর্বর ও অবিচার আখ্যায়িত করে সমগ্র 


কামনা করা তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্ণের 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা প্রত্যেক নাগরিকের 
একান্ত কর্তব্য ৷ এটা দেশ প্রেমের অংশ বিশেষও 


ও পরিহাসের ছন্মাবরণে । 
দীর্ঘদিন যাবত সৌদি আরবে আং্শিকভাবে শরীয়া 


বটে । ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভিত্তিক মানবাধিকার 
সংগঠন ত্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ কিছু 
পশ্চিমা মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশি 
নাগরিকদের পক্ষে যে মায়াকান্না শুরু করেছে তা 
“মায়ের চেয়ে মাসির দরদের" সাথে তুলনীয় । এ 
মায়াকান্না দেশের জন্য শুধু দুঃখজনকই নয়, 
অশনি সংকেতও বটে । যারা নিজেদের দেশের 
নাগরিকদের জন্য পর্যন্ত ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করতে পারেনি, ভিন্ন দেশের বিচার-ব্যবস্থা ও 
পরদেশিদের জন্য মায়াকান্না সত্যিই দুঃখজনক । 
যারা সবসময় বাংলাদেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
অহেতুক ও আজগুবি অজুহাত তুলে বাংলাদেশকে 
খবরদারি ও পৌনঃপুনিক নসিহতের দেশের 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নগ্ন 


নভেম্বর”১১ 


আইন চালু আছে, যার বদৌলেতে সে দেশে 
অপরাধের মাত্রা নিতান্ত কম । সে দেশের মানুষ 
পশ্চিমা দেশের চেয়ে অধিকতর শান্তি নিরাপত্তা 
ভোগ করে । বহুকাল পূর্ব থেকে এ নিয়ে 
পশ্চিমাদের প্রচণ্ড মাথাব্যাথা, অসহ্য এলার্জি, সে 
দেশের পর্দাপ্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে কিছু পশ্চিমা 
শিক্ষিত ললনা প্রকাশ্যে গাড়ি ড্রাইভ করলে 
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন তাদের বাহবা 
দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আইন অমান্যে 
উত্সাহ দেয়। একটি পৃণ্য ভূমিকে অশ্লীল ও 
অবাধ যৌনাচারের ক্ষেত্র তৈরিই যার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 

প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী 
পরিচালিত হয় । সৌদি আরবের ঘটনা শরীয়া 
আইনুযায়ী প্রদত্ত একটি বিচারের রায় | দপ্তিত 


ধলাদেশ সরকারের সব রকমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হওয়ার পর ঘটে সে অনাকাজ্ফিত ঘটনা । এরপর 
শুরু হয় পৃণ্যভূমির বিরুদ্ধে বিষোদগার, আন্মাহ ও 
তার আইনের ব্যাপারে কটুক্তি । হজের পবিত্র 
মওসুমে এ ধরনের প্রপাগাণ্ডা তাবৎ মুসলিমবিশ্বের 
বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রে অংশবিশেষ 

ধলাদেশের বিচারব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান 
রয়েছে । হত্যাকাণ্ড সংগঠনের কারণে এদেশে 
অনেক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে 
বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানকে এদেশের কিছু বিপথগামী 
আর্মি অফিসার সপরিবারে হত্যা করে 
হত্যাকারীরা এতই প্রতাপশালী ছিল যে, তারা 
পরবর্তীতে ক্ষমতা দখল করে ইনডেমনিটি নামক 
আইন পাশ করে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চিরদিনের 
জন্য বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহর মর্জি ও 
মানবাধিকার হল, অপরাধী যতই ক্ষমতাধর হোক 
তাকে শাস্তি পেতেই হবে । বর্তমান সরকার সেই 
হত্যাকারীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকর করে । যা এ সরকারের মানবাধিকার 
রক্ষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং শ্রেষ্ঠ অর্জন । পশ্চিমা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


দেশের কিছু বৃত্তিভোগী এজেন্ট ইউরোপের 


যায় । আরেকজন অপরাধী এতে উৎসাহ বোধ 


দেশসমূহের মতো এদেশ থেকে এ মৃত্যুদণ্ড তুলে 
দিয়ে এদেশকে হত্যাযজ্ঞ ও অপরাধের 
অভয়ারণ্যে পরিণত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত 
রয়েছে৷ যারা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের বিচার 
ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের 
বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রকাশ করেছে। বন্ধুপ্রতিম 
একটি মুসলিম সরকারের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করার 
পায়তারা চালাচ্ছে । 
সৌদি আরব বাংলাদেশের অন্যতম শ্রম বাজার ৷ 
দীর্ঘদিন যাবৎ এ বাজার দখল করার জন্য কিছু 
দেশের ষড়যন্ত্রের কারণে সে দেশের সরকার 
ভিসা বন্ধ করে রেখেছে। এর ওপর 
মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে দেশ প্রেমের ভান 
করে একটি দেশীয় কুচক্রি মহল দেশকে রসাতলে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে অনেক 
দিন থেকে অনেকে মানববন্ধন করে সভা 
সেমিনার করে সৌদি বিচার ব্যবস্থার বিরোধিতার 
অন্তরালে আল্লাহ ও তার আইনের বিরুদ্ধেই 
বিষোদগার করছে, যা শুধু মানবাধিকার লংঘনই 
নয় আল্লাহর অধিকারেরও সরাসরি লঙ্ঘন । 
আদায় করে, সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা 
বলে অন্না হাজারে (1) হওয়ার খায়েশ দেখিয়েছে । 
আল্লাহর আইনের লঙ্ঘন এবং দ:টি মুসলিম 
দেশের বন্ধুতৃপূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্কের নাজুক 
অবস্থায় বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত 
₹বাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সকল প্রশ্নের জবাব 
দিয়েছেন যা ইলেক্্নিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার 
বদৌলতে দেশের মানুষ জানতে পেরেছে তিনি 
বলেছেন, “মানবাধিকার আল্লাহর আইনের উর্ধ্বে 
নয় । মানবাধিকারের কারণে কুরআনের আইন 
লঙ্ঘন করা যায় না। মূলত কিসাস বা হত্যার 
বদলে হত্যাই হল মানবাধিকারের অনুপম 
গ্যারান্টি । ইসলামের যাবতীয় দণ্ডবিধি ও শাস্তির 
প্রতিফলন । সুক্মম বিবেক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও 
মুক্তচিন্তার গবেষনায় এর যথার্থতা প্রমাণিত, 
সকল মত-পথ ও সর্বস্তরের মানুষের নিরাপত্তা ও 
শান্তির নিশ্য়তার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা 
মানুষের জন্য বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। যা 
একান্ত স্বভাবজাত ও জনহিতকর । কিসাস 
ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম 
দগ্ডবিধি | মানুষরূপী কোন পশু যাতে অপরাধ 
করে পার পেতে না পারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে 
পৃথিবীর আলো বাতাস গ্রহণ করতে না পারে সে 
জন্য কিসাসের এ বিধান । আল্লাহ তাআলা পবিত্র 
কুরআনের বলেন, হে বিবেকবান মানুষ! 
তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত 
জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার | কিসাস 
দৃশ্যত মৃত্যুদণ্ড হলেও এর মধ্যে রয়েছে হাজারো 
মানব সন্তানের জীবনের গ্যারান্টি । অপরাধী 
হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আইনের মারপ্যাচে 
মানবধিকারের দোহাই দিয়ে যদি পারে পেয়ে 


নভেম্বর”১১ 


জ্ঞানী ব্যক্তিরা সতর্ক হবে, পৃথিবী পরিণত হবে 


করবে, হত্যাকারী লাভ করবে প্রশ্রয় ৷ পক্ষান্তরে 
যদি হত্যাকাণ্ডে যথার্থ বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর 


স্বর্গে । ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তাই 
প্রমাণ করে । ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান 


মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, অপরাধী বুঝতে পারবে 
অন্যায় করে রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। 
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে হবে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে । 
এতে অনেক মানবসন্তান শিক্ষা গ্রহণ করবে । 


আনত ও নিশ্চিত কাজের এতিআস্ত্ি 


সুন্রণ বিভাগ 
পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লি 


জে 


এদেশের মানুষ যতই বেশি বুঝবে দেশ ও জাতির 
জন্য ততই মঙ্গলজনক | 


লেখক : এাবহিক, শিক্ষক ও ভাইস ঠেঁলিপাল 


ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতীড 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৯0 ১৫/৬ নি নিত আরবীউসহ সকলধকার বই 
সা ১ তক এবং বাবতীর ছাপার কাজের জন্যে আই 


/4710691170779 01 0701019819990, 007115959 & 90170 
7170178:01711 058989, 03930085558 


সাবির তত্তাবশুানঃ মঈন্মুদ্টীন ুহাম্যদ তি 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


বে 
8০401804865 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (র গ্রাম 


[ছবন্বি ও আধুনিক শ্পিম্ষী একটি ন্বন্বত 1০ 
এ -০ জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ্ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
%: দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
; ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


হয়। ভান 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি নেনা্দারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধৰূপে কুরআন শরীফ রা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


দু'আ কালিমা ও প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


্ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ 


কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্বামত, পাক-তাহারাতের 
ণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


উগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


৮২5৮5 ্জ মাত্র ছয় বছরে 
বা (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
65858548্8্ট পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিও দ্র 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


[| তাত্তার্তহাদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


সঙ্জানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারীকে 
হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে ॥ 
44+€% 

কিসাসসহ অন্যান্য শাস্তি লোকালয়ে পযয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত | শান্তি প্রদান যেহেতু _ ৯৯ 
দৃষ্টান্তমূলক ফলে তা লোকালয়ে কার্কর করার মাঝে অপরাধ করায় নিরুৎসাহিত করা হয় | ৯ 
এক্ষেত্রে মানবাধিকারের সম্তা শ্লোগান মানায় না । যে অপরাধীর কাছে মানুষের প্রাণের 
অধিকার নেই, তার আবার মানবাধিকার? বড়জৌর একে অপরাধীর অধিকার বলা যেতে 
পারে । ইসলাম কিন্ত তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলে সে অধিকারও নিশ্চিত করেছে: 
যারা মানুষের প্রাণ ও ইজ্জত-সম্তরম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে জনসমক্ষে তাদের বিচার বাস্তবায়িত ₹. 


২ 


হলে এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে সমাজের অন্যান্য অপরাধীরা শিক্ষা এহণ করবে | শাস্তির &. 111 
প্রতিবিধানের লক্ষ্যও তাই । উই 
৪18 


কিসাসে 
নিশ্চয়তা 


মানবাধিকারের 


ফয়সল আহমদ জালালী 


সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক মহান আল্লাহ । তিনি আল- 
কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ! 
নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের 
বিধান দেয়া হয়েছে ।”১ 

সঙ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে 
বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান 
রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকে কিসাস বলে । 
আল-কুরআনুল হাকীমের অপর একটি আয়াতে 
কিসাসের বিধানকে মানবাধিকারের রক্ষাকবচ 
হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, 
“হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মাঝে জীবন 
রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার ।”ং 
উপরোক্ত দু'টি আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি দু'রকমের । 
প্রথম আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, “হে 
মুমিনগণ! বলে আর দ্বিতীয় আয়াতে সম্বোধন 
করা হয়েছে, “হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! বলে। 
এতে বোঝা যায় দ্বিতীয় বিষয়টি অনুধাবন করতে 
হলে বোধশক্তি থাকা চাই। অন্তর্নিহিত মর্ম 
সকলের বুঝে আসে না । তলিয়ে দেখার বিবেক 


রর পলা 
রর রঃ 
]. 


/ 
/ 


/ 


ফলে সমাজ হতে মানব হত্যার পঙ্কিলতা দূর 
হয়। এ যুক্তিতেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে, 
“কিসাসের মাঝে রয়েছে জীবন । 


নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কিসাস নেয়ার 
অধিকারী | তারা আদালতে তাদের আপনজনকে 
হত্যা করার প্রতিকার চাইবে । আদালত কর্তৃক তা 
প্রমাণিত হলে তারা কিসাস নেবে | উত্তরাধিকারী 
কেউ না থাকলে সরকার প্রধান কিসাস নেয়ার 


প্রাকইসলামী যুগে হত্যাকারীর পরিবার অথবা 
তার সঙ্গী-সাথীগণের মধ্য হতে যাকেই পাওয়া 
যেত, কিসাসম্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা হত। 
নিহত ব্যক্তি গোত্রপতি হলে তার পরিবর্তে শুধু 
একব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়া যথেষ্ট মনে করা হত 
না, বরং এক হত্যার বদলে দু'তিন কিংবা আরও 
বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত । প্রতিশোধ 
স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই 
ক্ষান্ত হত না, বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 


অধিকার পায় । কারণ সরকার প্রধানও একদিক 
দিয়ে সকল নাগরিকের উত্তরাধিকারী | 


কিসাস গ্রহণে বাড়াবাড়ি না করা 

অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা 
ইসলামের শিক্ষা নয়। প্রতিশোধ গ্রহণেও 
ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য | যে পর্যন্ত 
নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ ইনসাফ-সহকারে 
হত্যার প্রতিশোধ-কিসাস নিতে চাইলে ইসলামী 
শরীয়া তার পক্ষে থাকবে । কিসাস গ্রহণে 


বুদ্ধি যাদের থাকে তারাই কেবল তা অন্যায়ভাবে 
খুন-খারাবি, রাহাজানি ও মারামারিতে লিপ্ত থাকে 
তাদের কাছে মানব জীবন কচুর পাতার পানির 


বাড়াবাড়ি করলে তারা সীমালজ্বনকারী হিসেবে 
সাব্যস্ত হবে । আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 


চেয়েও হালকা । প্রাণদণ্ডে দণ্তিত হলে তারা 


উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের 


প্রাণের মূল্য বুঝতে পারে । দু'একটি হন্তারকের 
প্রাণদণ্ড হলে অন্যান্য রক্ত পিয়াসীরা সাবধান হয় । 


নভেম্বর”১১ 


অধিকার দিয়েছি কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন 
বাড়াবাড়ি না করে ।% 


অঙ্গ বিকৃত করা হত। হত্যাকারীর ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করার যে প্রবণতা তা হতে বিরত 
থাকার জন্য আল-কুরআনের এ নির্দেশনা । 
হতে বাধা দিয়েছেন । তিনি ফরমান জারি করেন, 
“হাত পা ও নাক কান কেটে কাউকে শাস্তি দেয়া 
যাবেনা । 


কিসাস ক্ষমাকারীর গোনাহ মাফ হয় 

হত্যাকারী হতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের 
কিসাস নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করার পরও 
তাকে মাফ করে দেয়ার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা উৎসাহ দিয়েছেন । একে মাফকারীর 
গোনাহ মাফের মাধ্যম বলে ঘোষণা দিয়েছেন । 
ইরশাদ হচ্ছে, “তাদের জন্য এতে বিধান 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


অপরাধীর শাস্তি দানের 
মূল লক্ষ্য অপরাধ 
প্রবণতাকে দুর করা । 
সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা 
অটুট রাখা | দৃষ্টান্তমূলক 
হতে বিরত থাকতে 
অপরাধীদেরকে ভয় 


দেখায় । 
৫4৫46 


কাউকে প্রাণে মারা 
ইসলামের কাম্য নয় । 
কিন্ত কেউ যদি শান্তি- 


শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে 
দাড়ায় তখন ইসলাম ছাড় 


দিতে চায় না । তবে 
নিখুত তত্ব, তথ্য ও 
সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ 
প্রমাণিত করার ব্যাপারে 
ইসলামের অবস্থান খুবই 
শক্ত | যথাযথ সাক্ষ্য- 


প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে 


কোন কুৎসা রটালে 
ইসলামে এর বিহিত 
ব্যবস্থা রয়েছে । হত্যার 


কোন কু পাওয়া না গেলে 


বা যথাযথ সাক্ষী না 
থাকলে কিসাসের বিধান 
আরোপ করা যায় না । 
বরং রাষ্ট্রের পক্ষ হতে 
নিহত ব্যক্তির আতীয়- 
স্বজনকে দিয়ত প্রদান 
করার প্রথা স্বয়ং 


গেছেন । 


নভেম্বর”১১ 


চালু করে 


রাসূলুলাহ 37. 
ড%% 


দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, 
নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে 
দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম | অতঃপর কেউ 
তা ক্ষমা করলে এতে তারই পাপ মোচন হবে | আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই 
জালিম 1 


কিসাস মাফ করলে ক্ষমাকারী ও নিহত ব্যক্তির 
গোনাহ মাফ হয় 

ওয়াইল ইবন হাজার ঞ্ক্ট বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্-এর দরবারে বসা ছিলাম । আমি তখন 
লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে 
এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোকটি আমার 
ভাইকে হত্যা করেছে । তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে সে বলল, আমি ও তার ভাই দু'জন বৃক্ষের পাতা 
পাড়তে ছিলাম | হঠাৎ করে সে আমাকে গালি দিলে 
আমার রাগ এসে যায়, আমি তার মাথায় আঘাত করি । 
এতে সে মারা যায় । রাসূলুল্লাহ সর্ট তখন তাকে বললেন, 
মৃত্যুদণ্ড হতে রক্ষা পেতে তোমার কাছে কোন কিছু আছে 
কি? সে বলল, আমার কম্বল ও কুড়াল ছাড়া আর কিছুই 
নেই । রাসূলুল্লাহ জজ তাকে বললেন, তোমার আপনজন 
রক্তপণ দিয়ে তোমাকে বীচাতে এগিয়ে আসবে? সে 
বলল, আমি আমার আপনজনের কাছে এরূপ গুরুত্ব রাখি 
না। উপায়ন্তর না দেখে রাসূলুল্লাহ গ্রশ্ট তাকে নিহত 
যাও । অতঃপর তিনি বললেন, দপ্ডিত ব্যক্তিকে সে হত্যা 
করলে হত্যাকারীর মতোই সে আচরণ করবে | নিহত 
ব্যক্তির ভাইটি রাসূলুল্লাহ জ্র্-এর উক্তি শুনে ফিরে এসে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নির্দেশেই তো আমি 
তাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম । রাসূলুল্লাহ জজ বললেন, তুমি কি 
চাও এ লোকটি তোমার ও তোমার ভাইয়ের গোনাহ নিয়ে 
ফিরবে | সে বলল, হ্যা, তা আমি পছন্দ করি । রাসূলুল্লাহ 
উট তখন বললেন তাহলে এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে 
দাও । লোকটি তখন তাকে ছেড়ে দিল | 


কিসাস ক্ষমার জন্য সুপারিশ করা 


দিয়েছিলেন । অতঃপর এ ব্যাপারে তার অভিব্যক্তি ছিল 
যদি গোটা সানা এলাকা অপরাধী হতো আমি সকলের 
প্রাণ সংহারের আদেশ দিতাম । কোন সাহাবী তার সাথে 
এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি । ফলে তা ইজমা 
হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে কথিত আছে, ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল এট বলেন, একজনের বদলে 
একদলকে হত্যা করা যায় না। একজনের বদলে 
একজনকে প্রাণদণ্ড দিতে হয় |" 


খোলামেলা স্থানে শাস্তি প্রদান 

কিসাসসহ অন্যান্য শাস্তি লোকালয়ে প্রদান করাই 
যুক্তিযুক্ত । শাস্তি প্রদান যেহেতু দৃষ্টান্তমূলক ফলে তা 
লোকালয়ে কার্ধকর করার মাঝে অপরাধ করায় 
নিরুৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে মানবাধিকারের সস্তা 
শ্লোগান মানায় না। যে অপরাধীর কাছে মানুষের প্রাণের 
অধিকার নেই, তার আবার মানবাধিকার? বড়জোর একে 
অপরাধীর অধিকার বলা যেতে পারে । ইসলাম কিন্তু তার 
ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলে সে অধিকারও 
নিশ্চিত করেছে যারা মানুষের প্রাণ ও ইজ্জত-সম্ত্রম নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলে জনসমক্ষে তাদের বিচার বাস্তবায়িত হলে 
এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে সমাজের অন্যান্য 
অপরাধীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে । শাস্তির প্রতিবিধানের 
লক্ষ্যও তাই । অপরাধের শাস্তি রাসূলুল্লাহ শ্ঞ্-এর যুগে 
ঈদগাহ ও অন্যান্য খোলা স্থানে কার্যকর হতো । জাবির 
ইবন আবদুল্লাহ ঞ্ক্ট বলেন, আমরা অপরাধী এক 
লোককে ঈদগাহে পাথর দ্বারা প্রহার করেছিলাম |” 

গেলাম ৯ 

উল্লেখ্য যে, তখনকার “বাকিউল” গারকাদ বর্তমানে 
জান্নাতুল বাকি নামে সুপরিচিত । এখনও এটি খোলা স্থান, 
পূর্বে আরও উন্মুক্ত ছিল । এ জন্যই সিনার শাস্তি কার্যকর 
করার ব্যাপারে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “মুমিনদের 
একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ১০ 


শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা প্রদর্শন না করা 
অপরাধীর শাস্তি দানের মূল লক্ষ্য অপরাধ প্রবণতাকে দূর 


কেউ যদি এমন কোন অপরাধ করে ফেলে যার জন্য 


করা । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রাখা । দৃষ্টান্তমূলক 


কিসাস অবধারিত হয় তাহলে তাকে মার্জনা করে দেয়ার 
জন্য সুপারিশ করার বিধান রয়েছে । রাসূলুল্লাহ ঞ্জ-এর 


শাস্তি অন্যায়-অনাচার হতে বিরত থাকতে অপরাধীদেরকে 
ভয় দেখায় । ফলে শাস্তি কার্ধকর করতে অপরাধীর প্রতি 


যুগে জনৈক মহিলা এক ব্যক্তিকে আহত করে ফেলে । 
আহত ব্যক্তির আপনজনরা রাসূলুল্লাহ ্রঞ্ন-এর নিকট 
মামলা দায়ের করলে তিনি কিসাসের আদেশ জারি 


অনুকমপা প্রদর্শন না করার ব্যাপারে স্বয়ং মহান আল্লাহর 
নির্দেশ রয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও 
পরকালে বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহর বিধান কার্যকর 


করেন । অপরাধী মহিলার কোন এক আত্মীয় বারবার 
রাসূলুল্লাহ ও্ঞ্-এর কাছে কাকুতি-মিনতি করে কিসাস 
স্থগিতের জন্য আবেদন করে । তার হায়-হুতাশ ও 
অস্থিরতা দেখে আহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ রক্তমূল্য নিতে 
সম্মত হয়ে যায় । এভাবেই সে কিসাস থেকে মুক্তিলাভ 
করে ৬ 


একজনকে হত্যার বদলে একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা 
ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুর উলামার অভিমত হলো: এক 
ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি মিলে নিহত করলে কিসাস-স্বরূপ 
সেই একদল মানুষকে হত্যা করা যায়। হযরত উমার 


করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্িত 
নাকরে ।”৯১ 


মৃত্যুদণ্ড কিভাবে কার্যকর করা 

অপরাধের ধরণ ভেদে মৃত্যুদণ্ড বিভিন্ন উপায়ে কার্যকর 
করার কথা ইসলামী শরীয়ায় রয়েছে । তবে লঘু অপরাধে 
গুরুদণ্ড না দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে । হত্যাকারী 
যেভাবে হত্যা করেছে সেভাবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করার ব্যাপারে দলিল রয়েছেএ এর পেছনে যুক্তিও 
রয়েছে । কিন্তু দণ্ডের প্রতিবিধানে যাতে সামান্য বাড়াবাড়ি 
না হয় সে ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি রয়েছে । হত্যাকারী 


ঞ্্*-এর যুগে একজন ক্রীতদাসকে সাত ব্যক্তি মিলে 
হত্যা করলে তিনি কিসাস-স্বরূপ এদেরকে মৃত্যুদণ্ড 


যে পন্থা অবলম্বনে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেভাবে দণ্ড 
কার্ধকর করতো গেলে সামান্য হলেও বাড়াবাড়ি হয়ে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


সৌদি আরবে আটজন বাংলাদেশিকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে । । ইসলামী আইনে তাদের বিচার হয়েছে । । ইসলাম কারো প্রাণহানি চায় না । 


কিন্ত মানব সমাজে সাম্য ও শান্তি শৃভখলা অব্যাহত রাখতে কোন দণ অনিবার্য হয়ে গেলে কী আর করার থাকে? দাণ্ডিত ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত । 


তাদের শোকসন্তগ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই । কিন্তু এর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মূনে করা অনুচিত । কারণ আল্লাহর দেয়া বিধান 


যারা মানে না তাদেরকে অবিশ্বাসী, ফাসেক ও যালেম বলা হয়েছে । আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা 


রাখে | তাবৎ মানবাধিকার কর্মী গণ যদি নিহত ব্যক্তির আতীয়গণের সাথে দেখা-সান্ষাৎ করে তাদেরকে দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করাতে পারতেন তাহলে 
অজস্র সাধুবাদ ও প্রশংসা কুড়াতে পারতেন । মনে রাখবেন, কিসাসের মাঝেই সকল মানবের অধিকার নিশ্চিত । 


যেতে পারে । তা অবশ্যস্তাবীও বটে । কেউ এক 


রাসূলুল্লাহ এ্জ্ঈ-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলেন। 


আঘাতে মারা যায় আবার কেউ একাধিক 


রাসূলুল্লাহ ্র্জ হত্যাকাণ্ডের কোন সাক্ষী-প্রমাণ না 


ইসলাম কারও প্রাণহানি চায় না। কিন্তু মানব 
সমাজে সাম্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে 


আঘাতেও মরে না । হত্যাকারী যদি এক আঘাতে 


পেয়ে নিজ হতে রক্তপণ দিয়ে দিলেন ।১ মাইজ 


মারে আর তার দণ্ড যদি দুই আঘাতের মাধ্যমে 
কার্ধকর করা হয় তাহলে তো বাড়াবাড়ি হয়ে 
গেল । ফলে প্রাণের বদলে প্রাণ হরণই কেবল 


ইবন মালিক আসলামীয়া নামক এক সাহাবী 


কোন দণ্ড অনিবার্ধ হয়ে গেলে কী আর করার 
থাকে? উক্ত দণ্তিত ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে 


যিনায় লিপ্ত হওয়ার পর অনুশোচনায় রাসূলুল্লাহ 
উষ্ট-কে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! 


মুখ্য উদ্দেশ্য হলে সমান সমান নিশ্চিত হয় । 


আমাকে পবিত্র করুন । রাসূলুল্লাহ জজ তাকে 


আয়া 


ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা জানাই | কিন্তু এর দ্বারা মানবাধিকার 
লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করা অনুচিত । কারণ 


আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, প্রাণের 


বারবার তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন যাও, 


বদলে প্রাণ” । একারণে প্রাণদণ্ডে এমন পন্থা 


হয়ত তুমি চুম্বন করেছ বা হাত দিয়ে স্পর্শ 


অবলম্বন করতে হবে যাতে সহজে অপরাধীর মৃত্যু 


করেছ । যাও তাওবা কর, আল্লাহ ক্ষমা করে 


নিশ্চিত হয় । তরবারির আঘাতে মৃত্যু কার্যকর 


দেবেন । কিন্তু নাছোড় বান্দার পাপের ওপর এতই 


করা সহজতর | রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “তরবারি 


অনুতাপ এসেছে যে, তিনি মৃত্যুই কবুল করবেন । 


ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস কার্যকর করা যাবে 
না।৯২ 


দপ্ডিত ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য না করা 

ইসলাম শান্তি-শৃড্খলার মাধ্যমে সহাবস্থান নিশ্চিত 
করে | কাউকে প্রাণে মারা ইসলামের কাম্য নয় । 
কিন্তু কেউ যদি শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে 
দীড়ায় তখন ইসলাম ছাড় দিতে চায় না। তবে 
নিখুঁত তত্ব, তথ্য ও সক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ 
প্রমাণিত করার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই 
শক্ত । যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে 
কোন কুৎসা রটালে ইসলামে এর বিহিত ব্যবস্থা 
রয়েছে। হত্যার কোন কু পাওয়া না গেলে বা 
যথাযথ সাক্ষী না থাকলে কিসাসের বিধান 
আরোপ করা যায় না। বরং রাস্ত্রের পক্ষ হতে 
নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ত প্রদান 
করার প্রথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ শর্ট চালু করে 
গেছেন । হাদীসের গ্রস্থাবলিতে “কাসামা' অধ্যায়ে 
বর্ণিত আছে, খায়বার অঞ্চলে সফরের সময় 
“আবদুল্লাহ ইবন সাহু ঞ্জ নামী এক সাহাবী 


উল 
নিহত হলে তার ভাই অপর দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে 


রাসূলুল্লাহ ন্ট অতঃপর সে পাগল বা মাতাল 
কিনা, তা যাচাই করার নির্দেশ দিলেন । 

যখন যাচাই বাছাইয়ে প্রমাণ হল সে অপ্রকৃতিস্থ 
নয় তখন রাসূলুল্লাহ এজ দণ্ড কার্ষকর করার 
আদেশ দিলেন । এভাবে গামিদিয়্যা এক মহিলার 
ওপর শাস্তি কার্ধকর করা হয়েছিল । শাস্তিদানের 
সময় খালিদ ইবন ওয়ালীদ ক্ষ তার প্রতি কটাক্ষ 
করলে রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ তাকে শাসিয়ে বলেছিলেন, 
তাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে ক্ষমা করেছেন 
যে, যদি তার ক্ষমা মদীনার ৭০জনের মাঝে ভাগ 
করা হয় তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে । বহু হাদীসে এ 
মর্মে বর্ণিত রয়েছে যে, দণ্ড কার্ধকর করার দ্বারা 
গোণাহ মাফ হয়ে যায় 1৯ 


সৌদী আরবে দণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারে 
প্রতিক্রিয়া 

আটজন বাংলাদেশির শিরশ্ছেদ কার্ধকর করা 
হয়েছে সৌদি আরবে । মামলাটি ছিল 
হত্যাকাণ্ডের ৷ ইসলামী আইনে তাদের বিচার করা 
হয়েছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে প্রমাণ করা হয়েছে 


আল্লাহর দেয়া বিধান যারা মানে না তাদেরকে 
অবিশ্বাসী, ফাসেক ও যালেম বলা হয়েছে। 
আল্লাহর দেয়া বিধানে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির 
ওয়ারিসগণ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার ক্ষমতা রাখে । 
তাবৎ মানবাধিকার কর্মীগণ যদি নিহত ব্যক্তির 
আত্মীয়গণের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদেরকে 
দিয়ে এ মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করাতে পারতেন তাহলে 
অজস্র সাধুবাদ ও প্রশংসা কুড়াতে পারতেন । মনে 


অধিকার নিশ্চিত । 

* আল-বাকারা : ১৭৮ 

২ আল-বাকারা : ১৭৯ 

« আল-ইসরা : ৩৩ 

* আল-মায়িদা : ৪৫ 

উহ নিও ২, পৃ. ৬১, হাদীস : ৪২৫০ 
৬ সহীহ আল ক ২৭৯৩, ৬৮৯৪ 

« ইবন কাসীর, মুখতাসারু তাফাসিরে ইবন কাসীর, 
খ. ১, পৃ. ১৫৬ 

৮ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৬ 

৯ সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৭ 

» আন-নূর : ২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 
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নভেম্বর ১১ 


স।ম।ক।লী।ন 


আইনের শাসন, মানবাধিকার ও জননিরাপত্তার স্বার্থে 


মৃত্যুদণ্ডের বিধান শিরশ্ছেদ 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


সম্প্রতি সৌদি আরবে এক মিসরীয় নাগরিক 
হত্যার দায়ে আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত 
হওয়ায় ৮ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় 
দেশ-বিদেশে কিছু মানবাধিকার সংগঠন ও 
মুখচেনা বুদ্ধিজীবী বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন । 


হয়তো আমাদের দ্বিমত থাকতে পারে | তবে এটা 


পররাষ্্ী সচিব মিজানুল কায়েস বলেন, আট বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকর করে অযৌক্তিক কিছু করেনি সৌদি সরকার । আট 
বাংলাদেশির শিরশ্ছেদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, মৃত্যুদও 

তবে এটা না মানার কোনো কারণ নেই । মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য 
অপরাধের জন্যই তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে । সেখানে বাংলাদেশিদের 
হত্যা করা হয়নি, বরং কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে একজন বিদেশি 
নাগরিককে হত্যা করেছে । তিনি বলেন, আইনের শাসনে বিশ্বাসী হলে 
আমাদের সৌদি আরবের বিচারিক ব্যবস্থা মানতে হবে ॥ 


পারবে না। কেউ যখন প্রথমেই মানবাধিকার 


না মানার কোনো কারণ নেই । মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার 
যোগ্য অপরাধের জন্যই তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে । 
সেখানে বাংলাদেশিদের হত্যা করা হয়নি, বরং 
কয়েকজন বাংলাদেশি মিলে একজন বিদেশি 


তাদের অভিযোগ এটাকে বর্বরতা ছাড়া কিছু বলা 
যায় না। তাদের আপত্তির মুল জায়গাটি হল 
শিরশ্ছেদ আবার তাও প্রকাশ্যে! অবশ্য একজনের 
বদলায় ৮ জন খুনির মৃত্যুদণ্ড দেয়াতেও অনেকের 
ঘোরতর আপত্তি লক্ষ্য করা গেছে । সৌদি রাষ্ট্রদূত 
সাংবাদিক সম্মেলনে ডেকে বিষয়টিতে তার 
সরকারের অবস্থান ও সে দেশের আইন সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা দেয়ার পরও ওদের হা-পিত্যেশ আর 
উচ্চকিত মাতমে ভাটা পড়েনি । হত্যার শাস্তি 
হিসেবে “কিসাস' প্রসঙ্গে তত্বীয় আলোচনায় 
যাবার আগে বিজ্ঞ পাঠকদের একটি দরকারি তথ্য 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৬ অক্টোবরের জাতীয় 
দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত খবরটি অনেকের চোখে 
পড়ার কথা । 

“১৫ অক্টোবর শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 
আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ 
আট বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে 
অযৌক্তিক কিছু করেনি সৌদি সরকার । আট 
বাংলাদেশির শিরশ্ছেদের ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব 
বলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি নিয়ে 


নভেম্বর”১১ 


নাগরিককে হত্যা করেছে । তিনি বলেন, আইনের 


শাসনে বিশ্বাসী হলে আমাদের সৌদি আরবের মুলক 


বিচারিক ব্যবস্থা মানতে হবে ।” পররাষ্ট্র সচিবের 
বক্তব্যটি সুস্পষ্ট, সাবলীল, যৌক্তিক ও 
সত্যাশ্রয়ী। বিবেকবান কোনও মানুষের পক্ষে 
তার বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের কারণ 
দেখি না। 

“অন্যকে হত্যার দায় ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা 
করল সে যেন, গোটা জাতিকেই হত্যা করল ।' 
কথাটি মহান আল্লাহর । কুরআনের আয়াতটিতে 
আল্লাহ একজন মানুষ খুন করাকে পুরো মানবতা 
সর্বোচ্চ সম্মানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন । এখানে 
ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী সকলের ক্ষেত্রে একই 
কথা । মুসলিম-অমুসলিমের কোনও ভেদ-বৈষম্য 
নেই। বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল কর 
মানবাধিকার সনদের একটি মহান ধারা এভাবে 
ঘোষণা করলেন যে, হজের এই দিন, এই পবিভ্র 
ও সম্মান পবিত্র । অর্থাৎ কোনোক্রমেই কেউ 
অপরের শরীর, সম্পদ ও সম্মানে আঘাত করতে 


দুমড়ে-মুচড়ে, দলিত-মথিত করে অপরের ওপর 
হামলে পড়ে । পেশিশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 
অন্যের জীবন যে কিনা বিপন্ন করে তুলল । 
সমাজের অপরাপর মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত- 
সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তার দৃষ্টান্ত 
শাস্তিকে কোনও বিচারেই বর্বরতা বা 
মানবাধিকার পরিপন্থী হতে পারে না। বরং 
এক্ষেত্রে শিথিলতাই হবে মানবতার প্রতি 
বিদ্রুপের সমার্থক | 

প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে খুনির মৃত্যুদণ্ড 
কার্যকর করার প্রশ্নে যাদের প্রবল আপত্তি, তাদের 
উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়__গোপনেই 
যদি মৃত্যুদণ্ড কার্ষকর করা হয়; তবে 
জিঘাংসাপরায়ণ দুর্বৃত্তদের জন্য শিক্ষাটা থাকল 
কোথায়? এক অপরাধীর শাস্তির কঠোরতা 
অন্যদের জন্যে সতর্কবার্তা পৌছে দেবার ব্যবস্থা 
না রাখলে সে মৃত্যুদণ্ডের সমাজ, রাষ্ট্র ও 
মানবজাতির অর্জন কী? অতএব সমাজ থেকে 
অনাচার, খুন-খারাবি নির্মূলের জন্যে শাস্তি হতে 
হবে ও প্রকাশ্য ৷ অন্যথায় ইসলামে 
তো মৃত্যুদণ্ডের বিধানই রাখতো না। কারণ 
মানুষকে মৃত্যু নয় জীবন ফিরিয়ে দেয়াই তার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে 
“কিসাস” (বদলা) গ্রহণের সমান্তরাল বিকল্প 
আপস-সমঝোতার প্রতিও উৎসাহিত করা 


হয়েছে। 
[| আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।ক।লী।ন 


প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে খুনির মৃত্যুদ্ কার্যকর করার প্রশ্নে যাদের প্রবল আপতি, 


তাদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়_ গোপনেই যদি মৃত্যুদণ্ড কার্কর করা 
হয়ঃ তবে জিঘাংসাপরায়ণ দুর্তদের জন্য শিক্ষাটা থাকল কোথায়ঃ এক অপরাধীর 


শাস্তির কঠোরতা অন্যদের জন্যে সতকর্বার্তা পৌছে দেবার ব্যবস্থা না রাখলে সে 
মৃত্যুদণ্ডের সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবজাতির অর্ন কী? অতএব সমাজ থেকে অনাচার, খুন- 
খারাবি নিশূলের জন্যে শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক ও প্রকাশ্য ॥ অন্যথায় ইসলামে তো 
মৃত্যুদণ্ডের বিধানই রাখতো না । কারণ মানুষকে মৃত্যু নয় জীবন ফিরিয়ে দেয়াই তার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে “কিসাস' (বদলা) এহণের সমান্তরাল 
বিকল্পে আপস-সমঝোতার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে । 


কোনও মুমিন বা বিশ্বাসী মানুষের জন্য ইসলামের 
আইন বা বিধানের অপরিহার্যতা বোঝাতে আদৌ 
এত যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই৷ কারণ তারা 
জানে, নামায-রোযার মতোই “ফরজ করা হল' 
বাক্য ব্যবহার যে আল্লাহ তার বান্দাদের যে 
আদেশ নাধিল করেছেন। তা মুমিনের জন্য 
অবশ্য পালনীয় । অন্যদিকে এটাও সহজবোধ্য 
বিষয় যে, ইসলাম নিছক মানুষের মস্তিক্জাত 
যুক্তির লেজুড়বৃত্তি করে না। কুরআন- 
সুন্নাহনির্দেশিত বিষয়াদির বিশ্বাস ও ইসলামের 
বিধানাবালি প্রতিপালনে যুক্তির শর্তারোপ করলে 
বিভ্রান্তির শ্লোতে পথ হারানোর ঝুঁকিই বাড়ে । 
নিজেদের যারা বিশ্বনাগরিক, মানবধর্ম অনুসারী, 
কোনও ধর্ম না মেনে ধর্মনিরপেক্ষতার ডেট) 
আদর্শের অনুগামী বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করেন-এ লেখার যুক্তি-তর্কগুলো প্রধানত তাদের 
উদ্দেশে । 


মৃত্যুদণ্ড যদি হয় জীবনের রক্ষাকবচ! 

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল 
মাখলুকাত | জীব হয়েও তার মধ্যে জৈবিক 
বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি 
ও যোগ্যতা বিদ্যমান যা অন্য কোনও জীবের 
মাঝে পরিদৃষ্ট হয় না। অপরাপর সৃষ্টি এবং 
মানুষের মাঝে প্রভেদটা এখানেই । ভালো-মন্দ, 
আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ, 
লাভ-লোকসান সে বুঝতে পারে । পক্ষান্তরে অন্য 
কোনও জীব সীমিত কিছু বিষয় ছাড়া সাধারণত 
এসব উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না। তাই 
মানুষের মাঝে রয়েছে একই সাথে পাশবপ্রবৃত্তি ও 
(ফেরেশতাসুলভ) অতিমানবীয় প্রবৃত্তি এই দু'য়ের 


প্রয়োজন পড়েছে আইন, কানুন, নিয়ম-নীতি ও 
দপণ্ডবিধি বা শাস্তিবিধানের । 


ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ও শাস্তি : 
আলোকপ্রাপ্ত (?) বিদ্বানদের আজব যুক্তি 
উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ 
মুহাম্মদ কুতুব (মিসর) বলেন, এ কালের 
আলোকপ্রাপ্ত বিদ্ধানেরা এক আজব যুক্তি 
উপস্থাপন করে থাকেন যে, “আজকের উন্নত যুগে 
সেই পাশবিক ও বর্বরোচিত শাস্তির বিধান কেমন 
করে প্রযোজ্য হবে যা প্রাচীন যুগের কুসংস্কারাচ্ছন 
ও বর্বর লোকদের জন্য রচনা করা হয়েছিল? 
কয়েকটা টাকার জন্যই কি একটা চোরের হাত 
কাটা সঙ্গত হতে পারে? অথচ একজন অপরাধী 
সে চোর হোক কিংবা ডাকাত হোক__ আধুনিক 
চিন্তাধারা অনুযায়ী সামাজিক অবিচার ও 
উৎপীড়নের এক করুণ শিকার; সে শাস্তির যোগ 
নয় বরং সহানুভূতি ও মনস্তাত্তিক চিকিৎসার 
হকদার 1 

ইসলামি আইন-কানুন প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের 
অগ্রসর ও মুক্তচিন্তকের দাবিদারদের মুখে এমন 
যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 
হল, এই আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাবিদগণ উত্তর 
আফ্রিকার চল্লিশহাজার নিরপরাধ মানুষকে 
পাইকারীভাবে জবাই করা হচ্ছে দেখেও 
নিজেদের অন্তরে সামান্যতম দুঃখ অনুভব করেন 
না। অথচ একজন অপরাধীর (অপরাধ 
সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হবার পর) আইনগত 
শাস্তি সম্পর্কে এ শ্রেণীর অস্থিরতা ও উম্মা 
রীতিমত বিস্ময় উৎপাদন করে । পরিতাপের 
বিষয়, মানুষ কিছু চকটদার বুলিতেই প্রতারিত 
হয়__ফলে প্রকৃত সত্য, আসল ঘটনা ও বাস্তবতা 


দ্বান্ধিক সম্মিলন । পাশব প্রবৃত্তির বিপরীতে 
অতিমানবীয় প্রবৃত্তির বিজয়ের মধ্যেই রয়েছে 
মানুষের সফলতা, সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি । 
সর্বোপরি; মহান আল্লাহর পরম সন্তুষ্টি । 
অন্যদিকে মানুষ যখন কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে নিজেকে 
ভাসিয়ে দিয়ে আত্মবিনাশের পাশাপাশি পরিবার, 
সমাজ ও চুড়ান্ত পর্যায়ে পৃথিবীকে কলুষিত করে । 
সে এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে, তাকে সুপথে 
ফিরিয়ে আনার জন্য সমুহ উপদেশ, নীতিকথা 
প্রভৃতি ব্যর্থ হয়; প্রয়োজন পড়ে ভীতি 
প্রদর্শনমূলক শাস্তির । আর এ জন্যই যুগে যুগে 


নভেম্বর”১১ 


তাদের অগোচরেই থেকে যায় ।১ 


ইসলামের দৈহিক শাস্তি 

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ইসলাম নির্দেশিত 
দণ্ডবিধি কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি সরকার ও 
বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলেই প্রয়োগ করা হয়ে 
থাকে অন্যথায় কোনও ক্রমেই নয় । সামাজিক 
কিংবা অন্য কোনও পক্ষ থেকে এই বিধান 
কার্যকরের অবকাশ নেই । 

ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমলক শাস্তিকে 
আপাতদৃষ্টিতে নির্মম ও কঠোর বলে মনে হতে 
পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা 


যাবে যে, এই শাস্তি অমানবিক বা অশোভনীয় 
নয় ৷ মানবতার কল্যাণে ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই 
কঠোরতা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য । ইসলাম এই 
শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক তখনই দেয় যখন এ সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অপরাধের পেছনে 
বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং তা করার 
পক্ষে কোনও যুক্তিসঙ্গত অজুহাতও ছিল না। 
উদাহরণ হিসেবে চোরের হাত কাটার বিধানের 
বিষয়টির কথা বলা যায় । যেখানে সামান্য মাত্রও 
সন্দেহ থাকবে যে, একমাত্র ক্ষুধার কারণেই চুরি 
কতে বাধ্য হয়েছে সেখানে চোরকে হাত কাটার 
শাস্তি দেয়া হয় না।১ 

একইরূপে ইসলাম ব্যভিচারী পুরুষ এবং 
ব্যভিচারিণী নারীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড 
কার্ধকরের বিধান রেখেছে । মনে রাখতে হবে, 
এই শাস্তি কেবল বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা 
নারীর বেলায় প্রযোজ্য | তাছাড়া বিচারপতি এই 
কেবল তখনই প্রদান করেন যখন চারজন 
প্রত্যক্ষদর্শী অভিযুক্তদের ব্যভিচার করতে 
দেখবে । বাস্তবে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া তত 
সহজ ও সচরাচর নয় । বলা বাহুল্য ইসলাম 
অন্যান্য শাস্তির ক্ষেত্রেও একইরূপ সতর্কতা 
অবলম্বন করেছে । 


অপরাধ নির্মূলে পাশ্চাত্য বিচার ব্যবস্থার 
ব্যর্থতা 

বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হিসেবে উপনিবেশিক 
উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের ওপর পাশ্চাত্য বিচার 
ব্যবস্থার যে বিধান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, অপরাধ 
নির্মলে তা কার্যকর কোনও ভূমিকা তো রাখেই 
না; উপরন্ত এতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় 
চরমভাবে । মনে করুন, একজন অপরাধীকে 
খুনের দায়ে ২০ বছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হলো। এই শাস্তির ভয়ে মানুষের 
অপরাধপ্রবণতা শূন্যের কোটায় দীড়িয়েছে কিংবা 
খুনের হার উন্লেযোখযোগ্যভাবে কমেছে এমন 
দৃষ্টান্ত বিরল । অন্যদিকে এই শাস্তির কারণে 
পদদলিত হয়েছে সেই অপরাধী লোকটির স্ত্রীর 
সর্বজনস্বীকৃত মানবাধিকার | সে পরিণত হয়েছে 
জীবন্ত স্বামীর বিধবা স্ত্রীতে । একদিকে স্বামী 
জীবিত থাকায় অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারছে 
না। অন্যদিকে স্বামীর সানিধ্য, জৈবিক চাহিদা 
অর্থাৎ বৈধগন্থায় প্রয়োজনীয় যৌনস্পৃহা নিবারণ 


| তত্তার্তহীদ ২১ 


থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে ৷ অথচ স্বামীর 
অপরাধের জন্য সে কোনোভাবে দায়ী নয়। 


স।ম।ক।লী।ন 


সাথে যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের প্রতিও 


ইসলামই দিতে পারে। এ চ্যালেঞ্জ যাবতীয় 


বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এর অনিবার্ষ 


তাহলে কেন সে বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ 


সন্ত্রাস, অরাজকতা, ধর্ষণসহ সকল অপরাধ 


ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই; হযরত উমর 


করবে? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর প্রচলিত 


স্থায়ীভাবে নির্মূল করার ব্যাপারে আজও শতভাগ 


ইবনে আবদুল আজীজের সময়ে পৃথিবীর বিশাল 


আইনের প্রবক্তা বা বিশারদগণ কারও কাছেই 
পাওয়া যায়নি । 

কারাভোগের পর শতকরা ক'জন অপরাধী 
₹শোধন হয়েছে! এমন প্রশ্নের উত্তরে 


প্রযোজ্য । 


ভূখণ্ড বিস্তৃত) ইসলামি রাষ্ট্রের কোথাও দরিদ্রতা 
নামক বস্তর অস্তিত্বই ছিল না । ইসলামি রাষ্ট্র সমস্ত 


যারা পেটের দায়ে বারো মাস “ইসলাম বিদ্বেষ 
প্রকল্প'__এ ফুট-ফরমায়েশ খাটেন__তাদের 


নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব 


উদ্দেশে বলব, গোটা দুনিয়ার দিকে একটু চোখ 


গ্রহণ করে । আর এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, 


মেলে তাকান | দেখবেন, ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, 


পরিসংখ্যানের ফলাফলও সন্দেহাতীতভাবে 
“অশ্বডিম্বব হতে বাধ্য । ফাঁসির ভয়ে যে, 
অপরাধীরা সাধু হয়ে গেছে বা অপরাধের মূল ৫% 
ভাগও যে উৎপাটিত হয়েছে এমন দাবি করার 
মতো একটি দেশও পৃথিবীর মানচিত্রে খুঁজে 


ভাষা ও পেশার কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না । 


উত্তম বিধান ও বাস্তবতসম্মত আইন ও সর্ববিধ 


অনুরূপভাবে এই রাষ্ট্রই নাগরিকদের প্রয়োজনীয় 
রচজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেয় । রাষ্ট্র 
যদি এ ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হয় 
কিংবা কোনও নাগরিক উপার্জন করতে অক্ষম হয় 


পাওয়া যাবে না। প্রচলিত আইনের অসারতা, 


তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় 


পর্বতসম ব্যর্থতা সর্বোপরি ভয়াবহ মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের জঘন্য দিকগুলো থেকে চোখ বুঁজে 


সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় | 
এভাবে যে সমাজ থেকে অন্যায়-অপকর্মের 


ইসলামি দপ্তবিধির ছিদ্রান্বেষণে আর যাই হোক 
অন্তত সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে না । 


ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
কে আপাতদৃষ্টিতে নিম্ম ও কঠোর 
বলে মনে হতে পারে । একটু 
গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা 
যাবে যে, এই শাস্তি অমানবিক বা 


নেপথ্যকারণগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে সে 
সমাজের কাছে “ইসলাম” স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা 
করবে যে, সবাই সৎ মানুষ হিসেবে বসবাস 
করবে । কিন্তু এরপরেও যদি কেউ অন্যায় কাজ 
করে তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে কোনও উপায় 
থাকে না। কেননা এ অবস্থায় কোনও শাস্তির 
বিধান না করলে সে সমাজে কস্মিণকালেও শান্তি 
স্থাপিত হতে পারে না 


ভা রঃ নহি নতে 
কল্যাণে ও নিরাপতার স্বার্থে এই পবিত্র কুরআনের সূরাতুল বাকারার ১৭৯ নম্বর 
কঠোরতা যৌক্তিক ও এহণযোগ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, “কিসাস 
টি (হত্যার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড, জখমের পরিবর্তে 
স্র্তব্য যে, ইসলাম শাস্তির চেয়ে মনস্তাত্বিক চাপ সমপরিমাণ আঘাত)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য 
প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করেই মানুষকে অপরাধ রয়েছে জীবন ।” প্রশ্ন হতে পারে, হত্যার মধ্যে 


থেকে নিবৃত্ত রাখতে চায়__যা শিরচ্ছেদ, 
্রস্তরাঘাত প্রভৃতিতে আছে ফীসি ও কারাদণ্ডে 
নেই। 


ইসলামের দৈহিক শাস্তি ও সমাজ সংস্কার 
শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের নীতি পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায়, ইসলাম সর্বপ্রথম যে অবস্থা ও 
পরিবেশ বিরাজ থাকলে মানুষ অপরাধ করতে 
অগ্রসর হয়, তার হাত থেকে সমাজকে মুক্ত 
করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে । এর পরও যারা 
অপরাধ করবে তাদেরকে শিক্ষামূলক ও 
ইনসাফভিত্তিক শাস্তির বিধান দেয়। কিন্তু 
অপরাধের কারণ যদি বর্তমান থাকে এবং 
অপরাধী সম্পর্কে সামান্যমাত্র সন্দেহও হয় যে, 
পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই সে উক্ত অপরাধ 
করেছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট শাস্তি দেয়া হয় না। 
বরং অপরাধের সাথে সংগতি রেখে হয় তাকে লঘু 
শাস্তি দেয়া হবে নতুবা একেবারে শাস্তিই না দিয়ে 
খালাস দেয়া হবে 1 


শাস্তি মুখ্য নয়; অপরাধের মুলোৎপাটনই 
ইসলামি আইনের মূলনীতি 


যে সকল কারণে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, 


তো প্রত্যক্ষ মৃত্যু! এতে আবার জীবন কোথায়? 
একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা এই প্রশ্নের 
উত্তর পেয়ে যাই। আমরা হরহামেশাই বলে 
থাকি__অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া 
হোক । এই দৃষ্টান্ত শব্দটি নিয়ে চিন্তা করলেই 
আমরা এ প্রশ্নের সমাধান পেতে পারি | অর্থাৎ 
অপরাধীকে এমন শাস্তি দেয়া হোক; যাতে তার 
শাস্তি দেখে দুনিয়ার তাবৎ অপরাধীদের কলিজা 
কেপে উঠে এবং কেউ যেন অপরাধ করার 
দুঃসাহস না করে । প্রকাশ্যে কোনও স্টেডিয়াম বা 
মাঠে-ময়দানে যদি একজন খুনির শিরচ্ছেদ করা 
হয় বা এসিড নিক্ষেপকারীকে অনুরূপভাবে এসিড 
মেরে তার অঙ্গ ঝলসে দেয়া হয়। সমাজের 
দুষ্টক্ষতরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ও বিবাহিত 
ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 
করা হয় তাহলে দুরাচারীরা এমন অপরাধে লিপ্ত 
হবার কল্পনাও করবে না। সমাজ থেকে 
অপরাধের শেকড় উৎপাটিত হবে । মানুষ বসবাস 
করতে পারবে অনাবিল শান্তিতে । একজনের 
মৃত্যুদন্ড কার্ষকরের ফলে বেঁচে যাবে হাজারো 
] 
জন্মলগ্ন থেকে ইসলাম সারা পৃথিবীর তাবৎ জীবন 


সেগুলোকে নির্মল করার জন্যে সম্ভাব্য সকল 
উপায়ই ইসলাম অবলম্বন করেছে এবং সাথে 


নভেম্বর”১১ 


মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে যে, অশান্ত 
ধরাপৃষ্টে শান্তি ও স্বস্তির গ্যারান্টি একমাত্র 


সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান 
ব্যক্তিরা তার ছায়াতলে বসত গড়ে তুলছে । 
নিজেদের পায়ে আর কত কুড়াল মারবেন! 
প্রিয় পাঠক, আজকের লেখা শেষ করব, একজন 
বিশ্ববরেণ্য নওমুসলিমের প্রসঙ্গ টেনে । তিনি 
লিউপোল্ড উইস। জন্ম উনিশ শতকের শেষ 
দশকে, অস্ট্রিয়ার এক ইয়াহুদি পরিবারে | [919] 
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্রন্থগুলোর লেখক, বিদদ্ধ চিন্তাবিদ ৷ ধর্মতত্ত্ব 
ছাড়াও সাংবাদিকতা ও কুটনৈতিক অভিজ্ঞতায় 
তিনি বিশেষভাবে খ্যাতিমান । “পাশ্চাত্য সংস্কৃতির 
এতিহ্যবাহী হয়েও তীর যৌবনের জ্ঞানসাধনা 
পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গপ্তিতে সীমাবদ্ধ ছিলো না । 
১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় 
ংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে তিনি 
প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সফর 
করেন এবং মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে 
মুসলিম জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের 
সুযোগ পান । ইউরোপের ব্যস্ত-সমস্ত যান্ত্রিক 
জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত-সমাহিত 
তথা মানবোচিত ইসলামি জীবন-বিধানের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেন । মুহাম্মদ আসাদ তার মুসলিম নাম । 
জনাব আসাদ তার মুসলিম সাংস্কৃতিক 
জীবনাদর্শের একজন অনন্য সাধারণ ব্যাখ্যাতা 
হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন 1”? 
আল্লাহ আমাদের অন্তরক্ষু খুলে দিন। তাওফীক 
দিন সাদা-কালোর পার্থক্য বুঝার । কালোকে 
পেছনে ঠেলে আলোর পথে এগিয়ে যাবার শক্তি 
চাই__তোমারই কাছে । আর ঈমানের নিখুঁত 
কাঠামোয় চিড় ধরে এমন গোজামিল বিশ্বাস ও 
কথার চোরাবালির দিকে যেন পা বাড়াই । 


লেখকঃ: শিক্ষক, কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 
1147110/114/0010(////909.297 


৯ মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্াত্ির বেড়াজালে ইসলাম, 
পৃ২১৫ 

২ প্রাপ্তক্ত, পৃ.২১৮ 

৩ প্রাপ্তক্ত 

* প্রাপ্তক্ত 

৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২২০ 

ঙ৬ প্রাণ্তক্ত 

* গ্রন্থকার পরিচিতি: “সংঘাতের মুখে ইসলাম? 
মুহাম্মদ আসাদ, অনুবাদ: সৈয়দ আবদুল মান্নান, 
ইফাবা, চতুর্থ সংস্করণ জুন, ২০০৭) 
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১৫০ কোটি মুসলমানের প্রথম কিবলা 
জেরুজালেমের মসজিদ আল আকসা এখন 


মসজিদের নিচে এবং চার পাশে খনন চালিয়ে 


ও শাতিলা উদ্বান্ত শিবিরে ইহুদি মিলিশিয়া 


সুরঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে, যাতে মসজিদটি ভেঙে 


ফালাঙ্জিষ্টরা হামলা চালিয়ে নারী-শিশুসহ ১৫ 


আগ্রাসী ইহুদিদের হাতে অবরুদ্ধ । মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ ্ঞ্জ-এর মিরাজের এতিহাসিক 


হাইকল সুলায়মানী নামক পবিত্র মন্দির 
(091000165 1৬0170) স্থাপন করা যায়। 


স্মৃতিসূদ্ধ এ মসজিদ । গোটা পৃথিবীতে 
অধিকতর মর্যাদাবান তিনটি মসজিদের মধ্যে 
মসজিদ আল আকসা'র স্থান তৃতীয় | প্রথমটি 
মক্কার মসজিদ আল হারাম এবং এবং দ্বিতীয়টি 


জেরুজালেমকে ইহুদিমুক্ত করা না গেলে মসজিদ 
আল-আকসার পবিত্রতা রক্ষা সম্ভব নয় । 


হাজার ফিলিস্তিনীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। 
রাশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে ইহুদিদের 
এনে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় । 


ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ অক্ষশক্তির ষড়যন্ত্রে ফসল 
মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈল । বিটিশ 


মদীনার মসজিদুননবী । আল আকসা মসজিদকে 
ঘিরে অনেক বিশ্ব বরেণ্য নবী-রাসূল তাদের উপর 
অর্পিত নবুওয়তী দায়িত্র প্রতিপালন করে গেছেন। 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হযরত ওমর এ 
জেরুজালেম নগরী জয় করেন ৬৩৭ খিস্টাব্দে 


পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আর্থার জেমস বেলফোর আরব 
বিশ্বের বুকে এ বিষফৌড়ার জন্ম দেন। ১৯৪৮ 
সালের পূর্বে পৃথিবীতে ইসরাইল নামক কোনো 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্থিত্ব ছিল না। ডেভিড বেন 
গুরিয়ন ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর ইসরাইলের 


বসেন পরবাসী । সে সময় ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে 
ছিলো ৯২ শতাংশ ভূখন্ড । জনসংখ্যার ৭৫ 
শতাংশেরও বেশি ছিলেন ফিলিস্তিনি । ১৯৪৮ 
সালে সংঘটিত আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর 
ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ ভূখন্ড ইহুদিদের দখলে 
চলে যায় ৷ দখলদারদের জুলুম-নির্যাতনে ৪০লাখ 


মহানবী গঞ্জ মি'রাজ রজনীতে মসজিদুল আল- 
আকসার পাশে যে পাথরের সাথে বুরাক বেঁধে 
ছিলেন, সে পাথরকে কেন্দ্র করে ৬৯১ খিস্টাব্দে 
উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক অষ্ট কোণাকার 
একটি অতুলনীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন । 
ইতিহাসে এটা “কুববাতুস সাখরা' (০9109 ০0? 
0০ 7২০০1) নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে । 
এটি মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির গৌরবোজ্জ্বল 
স্বাক্ষর ৷ সে মসজিদের সন্নিহিত অঞ্চলে নিরাপত্তা 
বলতে এখন কিছু আর অবশিষ্ট নেই, যে কোন 
মুহূর্তে এমন কি নামাযরত অবস্থায়ও সশস্ত্র 
ইসরাঈলী সেনা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে । মসজিদুল আকসায় ইহুদিরা বহুবার হামলা 
চালিয়েছে এবং ১৯৬৯ সালে আগুন লাগিয়ে 
পুড়িয়ে দিয়েছে । ইসরাইল সরকারের তত্ত্বাবধানে 


নভেম্বর”১১ 


স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । তত্কালীন সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদ্রে গ্রোমিকো ১৫ 


দেশগ্তলোতে চলে যেতে বাধ্য হন । ইতোমধ্যে 
১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধের পর ১১ লাখ 


নভেম্বর এ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন 
দেয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানালে 
আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইংল্যান্ডসহ 


ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে বসতি গড়ে তুলে । ২০১১ 
সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইসরাঈলের 
জনসংখ্যা দীড়িয়েছে ৭৭ লাখ ৫১ হাজারে । 


৩৩টি দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় | নবগঠিত 
সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, কোনো বৈধ সরকার, 
পার্লামেন্ট বা সার্বভৌমত্ব ছিল না। এটা মুলত 
একটি পুতুল রাষ্ট্র (991011160 91866) । 
ফিলিস্তিনকে ঘিরে ১৯৪৮, ১৯৫৬ ও ১৯৬৭ সালে 
আরব ও ইহুদিদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সহ্‌ 

হয় । ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইহুদিরা যে ধরনের 
গোষ্ঠীবদ্ধ নির্যাতন চালিয়েছে সমকালীন ইতিহাসে 
তার নজির নেই | ১৯৮২ সালে বৈরুতের শাবরা 


এতট্ুকুতেও ইহুদিরা সন্তুষ্ট নয়, তাদের 
থেকে মিসরের নীলনদ পর্যন্ত তেলসমৃদ্ধ সমস্ত 
এলাকা দখলে নিয়ে একটি যায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করা । 

বসতি নির্মাণ এখন পুরোদমে এগিয়ে চলছে। 
১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইল মিসরের 
সিনাই উপত্যকা, ফিলিস্তিনের পূর্ব জেরুজালেম, 
পশ্চিম তীর আর গাজা দখল করে নেয়। 
জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাবে সেসব জমি ফেরত 
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লকৃ বৃ 
রা 


অধিকাংশ মানুষ “কুব্বাতুস 
সাখরা'কে “আল আকসা 
মসাজিদ' বলে ভুল করে 
থাকেন ॥ 


নেতৃত্বের পরিবর্তন আসলে আন্তর্জাতিক পলিসিও 
বদলায় ৷ যেসব দেশ এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে 
স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের 
জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ (৫.২ বিলিয়ন)। 
পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, পশ্চিম 
ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর 
অবশিষ্টাংশ কার্যত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকার করে 
নিয়েছে। 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইতিহাসের বাস্তবতা । শক্তির 
জোরে ফিলিস্তিনিদের অধিকার হতে বঞ্চিত করা 
যাবে না। ৪৫০ খিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল । এমনকি দেশটির 


ক্যবদ্ধ। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ- 
ডি বা ছি পূর্ব 


কিন্ত ইহুদিরা কোনো প্রস্তাবই গ্রাহ্য করেনি । 
উল্টো ক্রমেই ইসরাইল আরও বেশি আরব জমি 
দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখে । 
যে মুহূর্তে মাহমুদ আববাস স্বাধীন ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের স্বগ্নকে পূর্ণতা দেওয়ার দাবি জাতিসং 
উপস্থাপন করছেন সে সময় পূর্ব জেরুজালেমে 
১১০০ নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয় । পাঁচ 
লাখের বেশি ইসরাইলি এখন দখলিকৃত ফিলিস্তি 
নি ভূমির অধিবাসী | ক্রমশ ইহুদিরা যেভাবে 
ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে নিচ্ছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র 
গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমি অবশিষ্ট থাকবে 
কিনা সন্দেহ। পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে 
ইসরাইলি বসতি স্থাপন চলতে থাকবে, আর 
আলোচনার প্রস্তুতিও চলবে । এমনটি হতে পারে 
না। বর্তমানে পশ্চিম তীর, গাজা, লেবানন, 
সিরিয়া আর জর্দানের শরণার্থী শিবিরগুলোয় ৭০ 
লাখ ফিলিস্তিনি মানবেতর জীবন যাপন করে 
চলেছেন । 

১৯৯৩ সালে ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরাইলের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের মধ্যে 
স্বাক্ষরিত এতিহাসিক শাস্তিচুক্তির মধ্যে দু'রষ্ট্ 
প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল। সে চুক্তির 
আলোকেই গঠিত হয় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ যা 
সুশাসিত এবং স্বাধীন সরকারের ন্যায় কাজ করে 
যাবার অধিকার লাভ করে। ১৯৯৩ সালের 
চুক্তিতে স্পষ্টত বলা হয় যে, ক্রমান্বয়ে ফিলিস্তিন 
একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করবে কিন্তু উদ্ন জায়নবাদীরা সে শান্তিচুক্তি মেনে 
নেয়নি । 

আবার শান্তি আলোচনার কথা বলা হচ্ছে । গত 
২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় “শান্তি 
আলোচনা” চললেও তার ব্যর্থতা থেকেই 
ফিলিস্তিনের এই দাবি জাতিসংঘে উঠলো । 
ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ১৯৭৪ এর 
নভেম্বরে ফিলিস্তিন লিবারেশন ৪৬৪১৮ 
(0.0) নামে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের 

পায় ফিলিস্তিন । এখন পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের দাবিতে 


নভেম্বর”১১ 


জেরুজালেম ও গাজা নিয়ে একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্র চায় ফিলিস্তিনিরা । ১৯৬৭ সালের 
ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে গাজা অবরোধ করে 
রাখে ইসরাইল | ২০১০ সালের মে মাসে গাজার 
জন্য মানবিক সাহায্য বহনকারী একটি ছোট 


রণতরী ফ্লোটিল্লা (মাভি মারমারা)-এর ওপর 
ইসরাইলিরা আন্তর্জাতিক সমুদ্ধে হানা দেয় এবং 
নয়জন তুর্কি নাগরিককে হত্যা করে । ফ্লোটিল্লাতে 
25559 রিশা 
খেলনা, খাবার এবং কিছু দাতব্য সামগ্রী ছাড়া 
কোন ধরনের অস্ত্র-গোলাবারুদ ছিল না। 
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং 
জেনেভাভিত্তিক সংস্থা দুটি রিপোর্ট পেশ করেছিল 


ছিলো গৌরবোজ্ঘল এঁতিহ্য ও সমৃদ্ধ অতীত । 
১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীরা 
দেশটির অস্তিত্ব বিপন্ন ঘটায়। অতঃপর 
ইসরাইলের অব্যাহত আগ্রাসনে ফিলিস্তিনীরা 
স্বদেশচ্যুত হয়। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ 
তায়েপ এরদোগান বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে যে মন্তব্য করেন তা এ 
বেশিদিন চলতে পারে না। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 
জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে হবে এবং 
জাতিসংঘের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা 
পরিষদেরও উচিত এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া । যারা এই দাবিকে নেতিবাচকভাবে 
দেখার বা বলার চেষ্টা করছে, তারা তাদের 
ইতিহাস সম্পর্কে জানে না ।' 


ওই ঘটনা সম্পর্কে । কিন্ত কোনো রিপোর্টেই বলা 
হয়নি, ফ্লোটিল্লা ভর্তি অন্ত্র-গোলাবারুদ ছিল । 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের কিছু দেশের 
ইহুদিগ্রীতি সত্তেও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার 


ইহুদিরা এত বেশি বেপরোয়া যে, আন্তর্জাতিক 
কোন আইন-কানুনকে তারা তোয়াক্কা করে না। 
আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ 
ইসরাইল বরাবর ৮৯টি প্রস্তাব রেখেছে । কিন্তু এর 
কোনোটিই বাস্তবায়ন করেনি ইসরাঈল | সাধারণ 
পরিষদ ২০০টি প্রস্তাব দিয়েছে তাদের বরাবর । 
কিন্তু এর একটাও প্রতিপালিত হয়নি ৷ তাদের 
চক্রান্তের পেছনে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের 
অন্য সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তি ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
নিরাপত্তা পরিষদে বারবার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে ইসরাইলকে উদ্ধত বানিয়েছে এবং 
ফিলিস্তিনিদের রেখেছে দমিয়ে । 

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে চীন ও 
রাশিয়া ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি 
দিয়েছে। অস্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে এ স্বীকৃতি 
দেওয়ার তালিকায় রয়েছে, বসনিয়া- 
হারজেগোভিনা, ব্রাজিল, গ্যাবন, ভারত, 
নাইজেরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ আফ্রিকা । 
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে 
১২৭টিই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 
গুটিকয়েক বাদে বাকি ৬৬ রাষ্ট্রেরও সমর্থন পাওয়া 
যাবে বলে আশা করা যায়। কারণ দেশে দেশে 


জন্য ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । পূর্ব তিমুর 
ও দক্ষিণ সুদান স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে 
ফিলিস্তিনীদের পেতে বাধা হবে কেন? এটা তো 
নিঃসন্দেহে একচোখা নীতি | ফিলিস্তিনিদের প্রতি 
বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন থাকায় একদিন 
জেরুজালেমে স্বাধীনতার সূর্য উঠবে, এ বিশ্বাস 
তারা এখনো লালন করে চলেছেন । পরিবর্তনের 
বাসন্তী হাওয়া বইতে শুরু করেছে পুরো মধ্যপ্রাচ্য 
জুড়ে । জাতিসংঘের সদর দপ্তরে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্রের পতাকা শোভা পেতে বেশিদিন সময় 
লাগবে না । যতদিন যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা শক্তিশালী 
হচ্ছে। ইতিহাস প্রমাণ করে কোন জাতির 
আত্মত্যাগ বৃথা যায় না। ইসরাইলি বর্বরতার 
তাণ্ডব যত বৃদ্ধি পাবে নতুন করে সৃষ্টি হবে 
ইস্তিফাদা" বা গণঅভ্যুত্থান । মসজিদুল আকসার 
পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের 
স্বাধীনতার ওপর । স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে 
অলীক কল্পনামাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গনি এম.ই.এস কলেজ, চ্টথাম 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


আবদুল জববার (রাহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 


* কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব ৬০/- * রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব ৮০/- * 
তাফসীরে আউযুবিল্াহ বোংলা) ৬০/- * ইলমে তাসাউফের হাকীকত ১০০/- * শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা 
১৫/- * রুহের খোরাক ২০/- * সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত ৯০/- * কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের 
তত্ব ৪০/- * তোহফাতুল উশৃশাক বা প্রেমিকদের তোহফা মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ১০০/- * চল্লিশ হাদীস ও চল্িশ বাণী 
৩০/- * তা'লীমে হজ ক (বাংলা) ৪০/- * আসরারল আহকাম (বাংলা) মূল: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রাহ.) ৫০/- * মাহে 
রমযানের উপদেশ ৩০/_ * আল-ইহসান ২০০/5 * শরীয়ত ও তরীকতের আদীব ৪০/_ * রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ বোংলা) ৩৫/_ * 
হৃদয়ের টানে মদীনার পানে মূল: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্িসে দেহলভী (রাহ.) ১৬০/ * জিহাদে আকবর বোংলা) মূল: হাজী ইমদাদুল্রাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) 
৬০/ * বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন (বাংলা) ১৫০/- * আল-মুনীবেবহাত মূল: ইমাম আহমদ বিন হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- 
* আল-আসমাউল হুসনা ৫০/- * কাদেরীয়া তরিকা ৩০/_ । 


রচিত: * প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন ৪০/_ * আম্বিয়া কেরামের ইতিকথা ৩৫/- * ইসলামী জ্ঞানকোষ ১২০/- * ছাহাবা কেরামের 
জীবনকথা ৪০/5 * ইতিহাসের দুর্লভ কাহিনী ৮০/ * পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ ৩০/_ * ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন? 
৫০/- * উত্তম কাহিনী ৫০/- * সহজ ইসলাম শিক্ষা ১০০/- * দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/- * ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/5 
ভিজা 22 তারার তি 
* ইসলামী আদর্শ ৮০/_ * আদর্শ পরিবার ও বিবাহ ৩০/ * 
ক্ষিপ্ত ইতিহাস * পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস * তাফসীর শাস্ত্রে 


বিধান* কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হজ্জ ও 
ওমরার বিধান ২০০/-। 
অনুদিত: * আরকানুল ইসলাম (পৌচস্ত্ত) ৫০/- * করীমায়ে সাদী * শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাহ.)-এর নসীহত ৫৫/- * শেখ 
সাদীর উপদেশীবলী ৭০/- * ছোটদের নবী-রাসূল (এক) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসুল (দুই) -সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদতী ২৫/ * ছোটদের নবী-রাসূল (তিন) -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৪০/- * ছোটদের নবী-রাসূল চোর) সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রাহ.) ৩০/- * রাসূলুল্লাহ সো.)-এর ইবাদত পদ্ধতি -সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী (রাহ.) * আমিয়া -সাইয়েদ আবুল হাসান 
আলী নদভী (রাহ.) * পয়গামে মুহাম্মদ (সো.) -মাওলানা আশেক এলাহী রাহ.) ৫০/- * নাজাত -মাওলানা আশেক এলাহী (রাহ.) ৭০/- * সহজ ফিকহ 
শিক্ষা -মাওলানা শফিকুর রহমান নদভী ৫০/- * জরুরী মাসআলা-মাসায়েল -আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি (রাহ.) ১০০/- ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
-ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন বায়হাকী রোহ.) ৬০/_ * হৃদয়ের আলো - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৭০/_ * ফায়সালা হাফত মাসায়েল - হাজী 
এমদাদুন্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রাহ.) * আত্মার বাণী - হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) ৪০/- * কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গীবত -আল্লামা আবদুল হাই 
মুহাদ্দিসে লাখনতী (রাহ.) ৫০/- * আদেশ ও উপদেশ ৪০/_ * রহমতে আলম -আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলতী (রাহ.) ৩৬/- * শেখ সাদীর নসীহত 
৪০/_ * উপদেশাবলী -ইমাম আহমদ ইবনে হাজর আসকলানী (রাহ.) ৭০/- * আল-কুরআন চুড়ান্ত মুজিযা -আহমদ দিদাত ৫০/- * আল-কুরআন ও 

_মাওলানা ওয়েস নগরামী নদী ১৫০/- * আখলাকে মুহাম্মদী (সা.) -আল্লামা কাজী সোলাইমান মনসুরপুরী রাহ.) * কবীরা গুনাহ -ইমাম যাহাবী 
(রাহ.) * * আল-কাওলুল জমীল -শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) * কাসীদায়ে নোমান ও কাসীদায়ে বোরদা * কাসীদায়ে গাউসিয়া ও 
কাসীদায়ে সুরয়ানী * রাসূলুল্লাহর একশত মুজিযা * মুসলিমদের মর্যাদী - মাওলানা আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (রাহ.) ১৩০/- | 
সংকলিত ও সম্পাদিত: * ইসলামী রেনেসীর অগ্রদূত : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রোহ.) ১৫০/- * আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৭০/- * আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) 
৭০/- * নির্বাচিত প্রবন্ধ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রোহ.) ৬০/- * নির্বাচিত ভাষণ : বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.) ৬০/5 
* মলফুযাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * খুতবাতে পীর সাহেব বায়তুশ শরফ ৩০/- * সমর্পিত শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক) 
৪০/- * বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের শানে ও স্মরণে নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) ৪০/- * প্রশ্বোত্তরে দ্বীন-দুনিয়া (১ম খণ্ড) 
৮০/ * প্রশ্নোত্তরে দীন-দুনিয়া (২য় খণ্ড) ১৫০/- * শানে হাবীবে ইলাহ উর্দু, ফারসী হামদ-নাত) ৫০/- * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) 
৫০/_ * এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) ৬০/_ * তা*লীমে মা'রিফাত -হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.) | 
আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই: * আনোয়ারে মুহাম্মদী (সা.) ৫০/- * জামালে মুহাম্মদী (সা.) ৩০/- * সীরতে গৌসে 
পাক ৩০/_ * কামালে মোহাম্মদী (সা.) * সূরা ফাতেহার তাফসীর _হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর রোহ.) * মীর মোহাম্মদ 
আখতর (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী -মাওলানা এম ওবাইদুল হক ৩০/-- | 

আল্মামা শীহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী 
আমাদের বই ৫০% কমিশনে প্রদান করা হয় । 
বায়তুশ শরফ কমপ্রেক্স মার্কেট, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টরগ্রাম-৪১০০ 
৮ ডাকযোগে বই পেতে হলে ঠিকানাসহ এসএমএস করুন ০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৭২৯-৭৯৫৫৬৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সন্দ্বীপের বিশিষ্ট আলিমে দীন রিয়াজুল জান্নাহ 


চলে গেলেন মাওলানা 
মহিউদ্দীন সন্ধীপী এট 


মাওলানা আহমদ উন্মাহ রাশেদ 
মাওলানা নাজিম উদ্দিন 


২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত কওমি 


ইসলামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 
মাওলানা মহিউদ্দীন এ্রক্ুছ অবশেষে ৩ অক্টোবর 
২০১১ সময় ৫৮ বছর বয়সে ঢাকার গ্যাস্ট্রো 
লিভার হাসপাতালে ইহকাল ত্যাগ করেন 
ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন) । মৃত্যুকালে তিনি ৩ 
ছেলে ৬ মেয়ে ও স্ত্রীসহ অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত, 
অনুরক্ত ও গুণথ্াহী রেখে গেছেন। তার বাবার 
নাম মৌলভী ফজলুল হক ও মায়ের নাম হাসিনা 
বেগম । সন্দ্বীপের হারামিয়া ইউনিয়নের আবদুল 
মালেক মুলসী বাড়িতে ২ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে 
তিনি জন্গ্রহণ করেন । 

তিনি ১৯৫৯ সালে পূর্ব সন্দ্বীপ সরকারি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে, ১৯৬৫ সালে কালাপানিয়া হেদায়াতুল 
ইসলাম মাদরাসায়, ১৯৭০ সালে বাউরিয়া 
মাদরাসায় ও হাতিয়া থানার ফয়জুল উলুম 
মাদরাসায় লেখাপড়া করেন । তারপর ১৯৭৫ 
সনে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্য আল- 
জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারী চট্টগ্রামে ভর্তি হয়ে ১৯৮৩ সালে 
দাওরায়ে হাদীস পাশ করে মাতৃভূমি সন্দ্বীপে 
ফিরে আসেন । 

তিনি ১৯৮৩ সালে সন্দ্বীপের হারামিয়া ইউনিয়নে 
অবস্থিত আল-মাদরাসাতুল আরাবিয়া খাদেমুল 
ইসলাম মাদরাসায় কর্মজীবন শুরু করে দীর্ঘ ১৯ 
বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের সফল পরিচালক হিসাবে 
দায়িত্ব পালন করেন। খাদেমুল ইসলাম 
মাদরাসায় পরিচালক থাকা অবস্থায় দাওয়াতি 
কাজে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন, তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুয়েত, কাতার, আরব 
আমিরাত, সৌদি আরব ও ইরাক । 

খাদেমুল ইসলাম মাদরাসার পরিচালনার 
পাশাপাশি নিজ এলাকার ওলামায়ে কেরাম ও 
স্থানীয় দীন দরদী মানুষের পরামর্শে ২০০০ সালে 
মগধারা ইউনিয়নের গুগচাড়া বাজারের পূর্ব পাশে 
রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিয়া আরও একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাদরাসায় 
ইসলামিক কিন্ডার গার্ডেন, নুরানী হেফজুল 
কুরআন ও কিতাব বিভাগ চালু করা হয়েছে। 


মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড ইত্তিহাদুল মাদারিস আল- 
কওমিয়া সন্দ্বীপ থানার সেক্রেটারি এবং দীনি 
শিক্ষা ট্রাস্টেরও সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন । তিনি বিভিন্ন কওমি মাদরাসার মজলিসে 
শুরা তথা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছাড়াও 
অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন । তার 
তন্্ীাবধানে সন্দ্বীপ বক্তার হাটের দক্ষিণ পশ্চিম 
পাশে বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, মালেক 
মুন্সির বাজারের পাশে হারামিয়া ২০শয্যা বিশিষ্ট 
হাসপাতালের নিচে স্থানীয় মুসল্লীদের সুবিধাথে 
একটি মসজিদ এবং আল-আমিন ফাউন্ডেশন 
নামে একটি জন কল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত 


হয়। তার পরামর্শে অনেক জামে মসজিদ 


মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ ১২ বছর কর্তব্যরত 
ছিলেন । 


নভেম্বর”১১ 


খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় থাকাবস্থায় তার নিজ 
বাড়ি সংলগ্ন মালেক মুন্সির বাজারের উত্তর পার্শে 
দুষ্টপ্রকৃতির কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে 
একটি সিনেমা হল তৈরি করার জন্য অনুমতি 
নিয়ে আসলে তিনি সন্দ্বীপের ওলামায়ে কিরাম ও 
দীন দরদী মুসলমানদের সহযোগিতায় তা বন্ধ 
করে দেন । তিনি সন্দ্বীপের বিশিষ্ট আলিমে দীন 
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া শায়খুল হাদীস, 
পীরে কামেল আল্লামা ইহসানুল হক সাহেবের 
হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । আমরা মাওলানা 
মহিউদ্দীন ঞ্ঞ্ষছ রূহের মাগফিরাত কামনা করি । 


লেখকদ্য় : আলিম ও মাদরাসা শিক্ষক 


সৎ স্বভাবের রা টে 
অধিকারী ও রর 2 
পরিশ্রমী ৰ সুখবর - সুখবর 5. 15 সুখবর: 

ট সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
উত্তম চরিত্র এজাতারামার দারা হরর বাসার বরা হাতা 
মাধূর্য ও সুন্দর ৪15 এ. 04 
কারণে তিনি 
সকলের নিকট ৃ 
অতিপ্রিয় । ২5২ উম ্াপ স). 
তার অতিথি 5 
পরায়ণতা ছিল 1343... 03.4./0-3-2- 
সর্বজন 1১3৯, (1111015), টি 117৩. ূ 3.4, (0111019) & 1.১. 17 [5001191) 1:115151019 

10119101774 1৬]./৯- 17 1710101% 9015706 73./১. (777019) &1৬1./১. 11 15181710 100195 
বিদিত |] তিনি তু রিচা রঃ ৬70 
ট চিত ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
দ্বিধাবোধ টি 
বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
করেননি । ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 

মা কক্সবাজার 
বিদআত ও 1754; আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 

ংস্কার দে ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
মুলোৎপাটনে টু রী 
সর্বদা অথলী কী মাদরাসার জসাভেজয়ে বামদের জন রয়েছে বিশেষ ছাড় | 
ভূমিকা পালন 
করেন । 
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আশা 
টি & 
॥ 


শেয়ার 

যায়: 

১. যারা আইপিওতে অংশগ্রহণ করে স্টক 
এক্সচেঞ্জ থেকে শেয়ার খরিদ করে থাকে 
কোম্পানির বার্ষিক ডিভিডেন্ট লভ্যাংশ) 
পাওয়ার উদ্দেশ্যে । 
২. যারা ক্যাপিটাল গেইন করে অর্থাত 
শেয়ারবাজারে শেয়ার বেচা-কেনাই এদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য থাকে; কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ 
নেয়ার জন্য এরা শেয়ার কেনে না। 
শেয়ারের যাকাতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই গ্রুপের 

হুকুম ভিন্ন । যারা শুধু ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে 

আদায় করবে শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু হিসেবে । 
তাদের যাকাতের বছর যখন পূর্ণ হবে তখন 
শেয়ারবাজারে ওই শেয়ারের যে মূল্য থাকে সে 
মূল্য হিসাব করেই যাকাত আদায় করবে । আর 
যারা কোম্পানির ডিভিডেন্ট (লভ্যাংশ) হাসিলের 
তারা ওই কোম্পানির ব্যালেন্সশিট দেখে জাকাত 
পরিশোধ করবে । এ ক্ষেত্রে ব্যালেসশিটে ফিক্সড 
আযাসেটসের স্্বোয়ী সম্পদ) হিসাবটি দেখে 
কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে 
তার শেয়ার যত শতাংশ হয় তত শতাংশ বাদ 
দিয়ে অবশিষ্টাংশের যাকাত প্রদান করবে । 
উদাহরণস্বরূপ নাঈম সাহেব একটি কোম্পানির 

১,০০০ শেয়ারের মালিক । ওই কোম্পানির 

পরিশোধিত (বিক্রীত) শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০ 
(এক লাখ) । প্রতিটি শেয়ারের গায়ের দাম ১০০ 

টাকা । অর্থাৎ এ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন 
এক কোটি টাকা । কোম্পানিটি ২০০৪ সালে নিট 


নভেম্বর”১১ 


মুনাফা অর্জন করেছে ২৫ লাখ টাকা । এ 


থেকে অতিরিক্ত কোনো হালাল মুনাফা জমা হলে 


কোম্পানির ফার্নিচার, কম্পিউটার ও অন্যান্য 
স্থায়ী সম্পদ যা ব্যবসার (বিক্রি করে লাভ 
কামানোর) জন্য কেনা হয়নি] রয়েছে ১০ লাখ 
টাকার | এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কোম্পানির ১% 
মালিক । সে হিসাবে ফিক্সড আাসেটসের স্থায়ী 
সম্পদ) ১% (আলোচিত উদাহরণে ১০,০০০)-ও 
তার ভাগে যাবে । অন্যদিকে কোম্পানির নিট 
মুনাফা থেকে সে পাবে ২৫,০০০ টাকা । এ 
হিসাবে লোকটি ফিক্সড আ্যাসেটসের ১০,০০০ 
টাকা বাদ দিয়ে ২০০৪ সালের যাকাত প্রদান 


তাও যাকাতের আওতায় আসবে । মূলধনের সঙ্গে 
ওই টাকারও জাকাত দিতে হবে । এছাড়া যদি 
সুদ (বা মুনাফা নামের সুদ) জমা হয় তবে তা 
যাকাতযোগ্য নয়; বরং সুদ ও হারামের মাল হস্ত 
গত হলে তা পুরোটাই সদকা করে দিতে হয়। 
করে নিলে এ নিয়ত করে নেবে যে সুদের অংশের 
২.৫% যাকাত হিসেবে দিচ্ছে না; বরং আর্ধশক 
দায়িতৃমুক্তির জন্য আদায় করছে। এরপর যখন 
সে হারাম টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করবে 


করবে ১,১৫,০০০ টাকার জন্য ২৮৭৫ টাকা । 
প্রকাশ থাকে যে, এখানে শুধু শেয়ারের যাকাতের 
হুকুম এখানে বর্ণনা করা হয়নি। কোনো 
কোম্পানির শেয়ার কিনতে হলে সে সম্পর্কে 
কোনো বিজ্ঞ মুফতির কাছে আগেই জিজ্ঞেস করে 
নিতে হবে । 

ব্যাংক আাকাউন্ট 

ব্যাংকের ব্যক্তিমালিকানাধীন সব ধরনের 
আযাকাউন্ট যাকাতযোগ্য | আ্যাকাউন্ট হোল্ডার 
নেসাবের মালিক হলেই তাকে ব্যাংকে গচ্ছিত 
টাকাগুলোর যাকাত দিতে হবে । চলতি হিসাব, 
সঞ্চয়ী হিসাব, দীর্ঘমেয়াদি হিসাবসহ সব 
আযাকাউন্ট এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে । ব্যাংক 
হিসাবের যাকাত স্টেটমেন্ট দেখে প্রদান করা 
যেতে পারে । যাকাত-দাতার হিসাব বর্ষের শেষে 
স্টেটমেন্টে যত টাকা পাওয়া যাবে তার যাকাত 
সে প্রদান করবে । কোনো ত্যাকাউন্ট থেকে 
সরকারি ট্যাক্স বা সার্ভিস চার্জ কাটা গেলে 
যাকাতের হিসাবে এ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
্যাকাউন্ট হোল্ডারের জমাকৃত টাকা ছাড়া ব্যাংক 


তখন যাকাতের সঙ্গে প্রদানকৃত অংশ বিনিয়োগ 
করে নিতে পারবে । 


ব্যাংক গ্যারান্টি মানি 

বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটি হিসেবে ব্যাংক 
গ্যারান্টি প্রদান ও গ্রহণের রেওয়াজ চালু আছে। 
এ ক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা আ্যাকাউন্ট 
হোল্ডারের মালিকানাধীন থাকে এবং প্রযোজ্য 
ক্ষেত্রে সে এর সুদ/লাভও পায় । তবে গ্যারান্টির 
মেয়াদকালে সে ওই টাকা উত্তোলন করতে পারে 
না। এ কারণেই অনেকে এ টাকার জাকাত 
আসবে কি না সে বিষয়ে দ্বিধায় ভোগে । অথচ 
ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা সন্দেহাতীতভাবে 
যাকাতযোগ্য । যত দিন এ টাকার ওপর 
আ্াকাউন্ট হোল্ডারের মালিকানা থাকবে তত দিন 
অন্যান্য টাকার মতোই এ টাকার যাকাত প্রদান 
করতে হবে । 

সিকিউরিটি মানি 

বিভিন্নভাবে টাকা জামানতের রেওয়াজ বর্তমানে 
চালু হয়েছে । এর মধ্যে বাড়ি বা দোকান ইত্যাদি 
ভাড়া নেয়ার জন্য সাধারণত দুই ধরনের পন্থা 


অবলম্বন করা হয়: 
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১. আশ্রম ভাড়া বাবদ জামানত (আ্যাডভান্স 
সিকিউরিটি) । এ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কিছু কিছু 
করে ভাড়া হিসেবে কর্তন করা হয়ে থাকে । 

২. ফেরতযোগ্য জামানত, যা ভাড়া হিসেবে 
কর্তন করা হয় না; বরং মালিকের কাছে বন্ধক 
হিসেবে রাখা হয় । 

বাড়ি-দৌকান ছেড়ে যাওয়ার সময় এ টাকা 

ফেরত দেয়া হয় । উপরোক্ত দুই প্রকারের মধ্যে 

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে এ টাকার যাকাত আদায় 
করবে ভাড়াদাতা মালিক । আর দ্বিতীয় প্রকারের 
টাকা যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে “রাহান* তথা 
বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত তাই মালিকের জন্য 
বন্ধকগ্রহীতার টাকাগ্তলো যথাযথভাবে হেফাযত 
করে রাখা ওয়াজিব | এ টাকা ব্যবহার করা তার 
জন্য জায়েয নয় । কিন্ত প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় 
ভাড়াদাতা নাজায়েয পন্থায় এ টাকা নিজ ব্যবসা- 

খরচ করে থাকে | এখন প্রশ্ন হলো, এ 
দ্বিতীয় প্রকারের সিকিউরিটির যাকাত কে দেবে? 
ফিকহের কিতাবে সাধারণ বন্ধকসংক্রান্ত 
যাকাতের বিধান বর্ণিত থাকলেও এ জমানার 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত 
সবাই ভালোভাবে জানেন যে, ওই যুগের সঙ্গে 
এখনকার সিকিউরিটি মানির তফাত অনেক । 
বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটির নামে কোটি 
কোটি টাকা বহু বছর লেগে থাকে, যা আগের 


জাকাতও ওই সব কোম্পানির মালিক ও 
উৎপাদকরাই পরিশোধ করবেন । 

ব্যাংক লোন 

সাধারণত যাকাতদাতার কোনো কর্জ থাকলে তা 
যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করার বিধান 
রয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ-বের এ যুগে কর্জের 
ধরনই বদলে গেছে। এখন বড় বড় ধনাঢ্য 
ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি খণী | ব্যাংক ও আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অংকের খণ দেয়ার জন্য 
তাদেরই বাছাই করে থাকে । তারা বড় বড় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
বিশাল বিশাল অস্টালিকা তৈরির জন্য কোটি 
কোটি টাকার লোন গ্রহণ করে থাকে । পরিভাষায় 
এগুলো হলো ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নমূলক 
লোন । যাকাতের হিসাবের সময় ডেভেলপমেন্টের 


জমি, ফ্ল্যাট বা অন্যকিছু কিনে প্রাথমিকভাবে যে 
আংশিক টাকা প্রদান করে বায়নামা চুক্তি হয় সে 
টাকার মালিক বিক্রেতা ৷ সুতরাং এর জাকাত 
বিক্রেতা প্রদান করবে । 


ব্যবসায়িক পণ্যের কোন মূল্য ধর্তব্য 
টাকাপয়সা ও স্বর্ণালঙ্কারের মতো ব্যবসায়িক পণ্য 
এবং ব্যবসার মূলধনেরও যাকাত দিতে হয়। 


ফকীহদের সময় ভাবনায়ও আসার কথা নয়। 


ব্যবসায়ী ব্যক্তি জাকাত দেয়ার সময় তার 


তাই হাল-আমলের সিকিউরিটি মানির অবশ্যই 
জাকাত আদায় করতে হবে । এ ক্ষেত্রে যদি 


অবিত্রীত পণ্যের কোন মুল্যটি হিসাব কর্ৰে 
খরিদমূল্য, পাইকারিমূল্য, খুচরামূল্য নাকি অন্য 


বন্ধকগ্রহীতা অন্যায়ভাবে সিকিউরিটির টাকা খরচ 


কোনো মূল্য? এ প্রশ্নের জবাব হলো, লোকটি 


করে ফেলে তবে এর জাকাত সে-ই পরিশোধ 


তার অবিক্রীত পণ্যের বর্তমান বাজারদর হিসাব 


করবে । আর যদি সে যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ 
করে রাখে তবে এ টাকার যাকাত আদায় করবে 
বন্ধকদাতা | যাকাতবিষয়ক শরীয়তের উসুল 
পর্যালোচনা করলে মাসয়ালাটি এভাবেই বুঝে 
আসে | দেশের সম্মানিত মুফতিরা এ ব্যাপারে 
তাহকিক করে তাদের মতামত প্রদান করবেন 
বলে আশা রাখি । এখানে উলে-খ্য, বর্তমানে 
বিভিন্ন কোম্পানি বা উতপাদকরা তাদের পণ্য বা 
সেবা বাজারজাত করার জন্য ডিলার বা 
এজেন্টদের থেকে যে জামানত নিয়ে থাকে তার 


৯১4,১৪১ তে 


বাং 


করে যাকাত আদায় করবে । অর্থাৎ যেদিন তার 
যাকাত-বর্ষ পুরো হয়েছে, সেদিন তার ব্যবসায়িক 
পণ্যপগ্তলো একত্রে বিক্রি করে দিলে যে দাম 
পাওয়া যেত সে মুল্যের হিসাবে যাকাত প্রদান 
করবে । 


বিক্রীত পণ্যে বকেয়া টাকার যাকাত 

ব্যবসায়ীরা তাদের যেসব পণ্য বাকিতে বিক্রি 
করে থাকে সে বকেয়া টাকার যাকাতও তাদের 
আদায় করতে হবে । এ ক্ষেত্রে তারা এ টাকার 
জাকাত বিক্রির পর থেকে নিয়মিত আদায় করতে 


পারে অথবা টাকা হস্তগত হওয়ার পর পেছনের 
বছরগ্ডলোর যাকাত একত্রেও পরিশোধ করতে 
পারে । অবশ্য যদি কোনো পাওনা টাকার 
ব্যাপারে এমন আশঙ্কা প্রবল হয় যে, ওই টাকা 
আর পাওয়া যাবে না, তবে সে টাকার যাকাত 
দিতে হবে না। এরপর যদি ওই টাকা হস্তগত 
হয়ে যায় তাহলে তখন থেকে তা যাকাতের 
নেসাবভুক্ত হবে । 

খণ দিয়ে পরে তা জাকাত বাবদ কর্তন 
করা 

কোনো যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে খণ 
দেয়ার পর সে তা আদায়ে গড়িমসি করলে বা 
আদায়ে অক্ষম হলে কেউ কেউ জাকাত হিসেবে 
তা কর্তন করে দিতে চায় । এটা সঠিক পন্থা নয় । 
এভাবে জাকাত আদায় করা যায় না । এ ব্যক্তি বা 
তার মনোনীত প্রতিনিধিকে যাকাতের টাকা প্রদান 
করে পরে তার থেকে ওই টাকা নিজ পাওনা 
বাবদ নিয়ে নেয়া যেতে পারে । 


যাকাতের টাকা দ্বারা কর্মসংস্থান করে দেয়া 
কেউ কেউ অল্প পরিমাণে যাকাতের টাকা বন্টন না 
করে কোনো এক বা দুই দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী 
করার জন্য মোটা অংকের টাকা দেয়া পছন্দ 
করে । আবার কেউ ঘর বা দোকান ইত্যাদি 
নির্মাণের খরচেও যাকাতের বড় অংকের টাকা 
দিয়ে থাকে । এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে যায় । 
তবে এ ক্ষেত্রে একজন দরিদ্ধ ব্যক্তিকে একত্রে 
অনেক নগদ টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজনীয় 
মালামাল কিনে দেয়া উচিত । যেন সঙ্গে সঙ্গেই 
সে যাকাতের নেসাবের মালিক না হয়ে যায় এবং 
তার প্রয়োজনও পুরা হয়। যদিও একজনকে 
যাকাতের এত অধিক টাকা দেয়া সাধারণত 
মাকরুহ । আর এ ধারাটি খুব ব্যাপক হওয়া 
উচিত নয় । কারণ যে দেশে যাকাত গ্রহণকারী 
দরিদ্রদের সংখ্যা অনেক বেশি, সেখানে অল্প কিছু 
লোককে যাকাতের বড় অংকের টাকা দিয়ে দিলে 
অন্যদের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় । 
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সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুস্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


নভেম্বর”১১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


পূর্তি 


প্রসঙ্গ : আফগান 
আগ্রাসনের দশক 


মুহাম্মদ রূহুল আমীন ফরিদী 


৭ অক্টোবর ২০১১ আফগানিস্তানে মার্কিনিদের 


হয়েছে। তৃতীয় ভবনটি একইভাবে ধ্বসে 


রয়েছে তাদের | এছাড়া বিশ্বনন্দিত আল্লাহর অলী 


নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রীয় পরাশক্তির 
ভয়ংকর, দানবীয়, অযৌক্তিক আগ্রাসনের দীর্ঘ 
একটি দশক পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হয় বিশ্ব 
মানবতা ও মিডিয়াগ্তলোর তেমন জানা নেই এ 


পড়েছে, কিন্তু ওই ভবনে কোন বিমান আঘাত 
হানেনি । আশেপাশের ভবনগুলোর কোন রকম 


সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী 
প্রজছু, প্যান ইসলামিজমের স্বপ্্রষ্টা মাওলানা 


ক্ষতি ছাড়া কি করে এ ভবনগুলো ধ্বসে পড়ল? 


জামাল উদ্দীন আফগানিসহ বিশ্বখ্যাত শাহনামা 


পেন্টাগনে যে বিমানটির সাহায্যে হামলা হয়েছিল 


তারিখটি, যতটা জানা আছে নাইন ইলেভেন । 
কেননা দীর্ঘ দশটি বছর গভীর চিন্তার সাথে 


বলে বলা হয় তার খোজ কেন পাওয়া গেল না 
কিংবা কেন পাওয়া যায়নি আরোহীদের ছিন্ন ভিন্ন 


অবলকন করলাম প্রতিবছর নাইন ইলেভেন 


মৃত দেহ ও কথিত বিমানের ব্ল্যাক বক্সের হদিস । 


আসার কত দিন পূর্ব হতেই আড়মোড়া দিয়ে 
জেগে উঠে পৃথিবীর মিডিয়া সমূহ । খুবই 
হাইলাইট করে দু" হাজার এক সালের ১১ 
সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার 
নারকীয় দৃশ্য প্রচার করে থাকে | এ উপলক্ষে 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই আয়োজন করা হয় 
নিহতদের স্মরণে বিশাল জাকজমকপূর্ণ স্মরণ 
সভা । আর সে অনুষ্ঠানে সমবেদনা জানানোর 
জন্য উপস্থিত হন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র 
প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ । এ বর্বরোচিত 
হামলায় প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারায় । 
তবে এ হামলার সাথে কারা জড়িত তার সুনির্দিষ্ট 
কোন তথ্য প্রমাণ আজও উদঘাটন করতে পারেনি 
বা করেনি আমেরিকা । যে কারণে এ ঘটনার মুল 
রহস্য তিমিরেই থেকে গেলো । যদিও অনেক 
বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা টুইন টাওয়ারে হামলা 
ছিল আমেরিকারই অতি সুক্ষ্স চক্রান্ত । বিশাল 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য টুইন টাওয়ারের 
হামলাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল 
মাত্র । 

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির 
মোহাম্মদ তার একটি লেখায় লিখেছেন টুইন 
টাওয়ারের হামলার ব্যাপারে বুশ মিথ্যা 
বলেছিলেন । সারা বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপত্তা বলয় 
বেষ্টিত আমেরিকার এ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় 


আর এ হামলার শুরুতেই যে প্রশ্নটি উঠে ছিল তা 
হচ্ছে টুইন টাওয়ারে যে সব ইহুদী চাকুরী 
করতেন তার কেউ এঁদিনে কর্মে যোগ দেয়নি । 
তবে তার কারণ কী? 

হামলার কিছুকাল পরে উসামা বিন লাদেনের 
স্বীকারোক্তি মূলক একটি ভিডিও বার্তা 
আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হয় 
পরবর্তীতে ফীস হয়ে যায় যে এ ভিডিও বার্তায় 
যাকে বিন লাদেন হিসেবে দেখানো হয়েছে সে 
প্রকৃত বিন লাদেন নয় বরং তার মত করে 
কাউকে সাজানো হয়েছিল । ফলে এসব কারণে 
যে কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষের মনে সন্দেহের 
বিশাল পাহাড় তৈরি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় । 
ঘোষণা করা হল সন্দেহভাজন উসামা বিন 
লাদেনকে গ্রেফতার করতে হবে । আর সে 


কাব্য গ্রন্থের রচয়িতার জনুস্থান এই আফগানিস্ত 
ন। পৃথিবীবাসী জানে এসব কেবল পরাশক্তির 
খেয়ালিপনা | লন্ডনে ইরাক যুদ্ধবিষয়ক তদন্ত 
কমিটির সামনে স্বাক্ষ্য দেয়ার সময় জাতিসংঘের 
সাবেক প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্রিক 
বলেছিলেন, ইরাকে গণবিধবংসি অস্ত্র ছিল না। 
খোদ আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাধারণ জনগণও 
অনেকেই বিশ্বাস করেন টুইন টাওয়ার ও 
পেন্টাগনে হামলা ছিল একটি সাজানো নাটক । 
এটা স্পষ্টত দ্বিমুখী নীতি । আমেরিকা পারাণবিক 
নাগাশাকিতে যে পরিমাণ মানুষ হত্যা করেছে তা 
বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয় । কিন্তু বিশ্ব বিবেক 
আজ পরাশক্তির কাছেই নতজানু । 

তাই আসুন শক্তির পুজা পরিত্যাগ করে সত্য 
ন্যায়ের অনুসরণ করি, অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে 
দাড়ানোর প্র্যাকটিস করি । মজলুম মানবতার 
পাশে দীড়াই, ব্যথিতের ব্যথায় ব্যথিত হই। 
সুতরাং ৯/১১ এর ঘটনায় নিহত হওয়া প্রায় তিন 


অজুহাতে শুরু হয় নিরপরাধ স্বাধীন মুসলিম দেশ 
আফগানিস্তান আক্রমণ । কিন্তু প্রশ্ন হল কে এই 
উসামা বিন লাদেন? যাকে কেন্দ্র করে এ ধ্বংস 
যজ্ঞের নীল নকশা? যে বিন লাদেনকে একদিন 
আমেরিকা শুধু দুধ কলা নয় বরং আরো বেশি 
কিছু দিয়ে পুষিয়ে পরিপুষ্ট করে তৎকালীন বিশ্বের 
তৎকালীন সুপার পাওয়ার আমেরিকার ভয়ংকর 
শক্র সোভিয়েত আগ্রাসনের শিকড় কাটতে প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাকে আফগানিস্তানে আনা 
হয়েছিল । বলতে গেলে তারই পৃষ্ঠপোষকতায় ও 


তাদেরই চার চারটি বিমান ছিনতাই করে হামলা 
চালানো অন্য কারো পক্ষে কখনই সম্ভব নয় এবং 
টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 


আফগান জনতার প্রাণপণ চেষ্টায় বিশেষ করে 
তালেবান মুজাহিদদের অদম্য সাহসিকতায় 
মার্কিন স্বপ্ন পুরণ হলো আর সে সাথে আফগান 


বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন এ বিশাল 


জনতার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বস্তি লাভ 


ভবন দুটি আশেপাশে হেলে বা কাত হয়ে পড়ার 


করেছিল গোটা এশিয়া । 


বদলে ভেঙে নিচে দেবে গেছে । বিমানের 
আঘাতে ধ্বসে পড়েছে বলে মনে হয়নি বরং মনে 
হয়েছে পরিকল্পিতভাবে ভবন দুটি ধ্বসিয়ে দেওয়া 


নভেম্বর”১১ 


আফগানিস্তান প্রাচীন সভ্যতার নির্মাতা এবং মহা 
মানবদের জন্মভূমি । তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি 
সোভিয়েত আগ্রাসনকে স্তব্ধ করে দেয়ার গৌরব 


হাজার মানুষের স্মরণ সভা দুঃখে ভরা বিশাল 
আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে এটাই স্বাভাবিক। 
কেননা একজন মানুষেরও জীবন ফিরিয়ে দেয়ার 
সামর্থ বিশ্বের সকল শক্তির মিলিয়েও নেই | এটাই 
চিরন্তন সত্য । কিন্তু দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে 
আসে কী কারণে আমেরিকা, ব্রিটেন ও তার 
দোসররা আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরপরাধ 
ও নিরীহ বেসামরিক জনগণকে হত্যা করল? 

খ্য মহিলা সন্তান ও স্বামীহারা হয়ে গেল? কী 
ছিল তাদের অপরাধ? এ প্রশ্নের জবাব একদিন 
তাদের দিতে হবে ৷ এ অশ্রজল ও আর্তনাদ ব্যর্থ 
হবে না । সত্যকে কখনই মুছে দেয়া যায় না, সত্য 
আক্রান্ত হতে পারে কভু নিঃশেষ হয় না, সত্য 
চিরঞ্জিব ও অমর | জয় হোক সত্যের, নিপাত 
হোক মিথ্যার | শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটুক । বিশ্বের 
সকল মিডিয়া হয়ে উঠুক সত্য ন্যয়ের কন্ঠস্বর | 
জাগ্রত হোক বিশ্ব বিবেক, গর্জে উঠুক মানবতা । 


লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 
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সতর্ক থাকলে প্রতিরোধ করা সম্ভব 


অধ্যাপক ডা. শাহাদাত হোসেন 


বিশ্বজুড়ে যত রোগী ক্যান্সার আক্রান্ত হয়, তার 
মধ্যে আক্রান্তের হিসাবে তৃতীয় বৃহত্তম হলো 
কোলোরেক্টাল ক্যানসার । কোলোরেক্টাল ক্যান্সার 
বলতে বৃহদান্ত্রের ক্যাপার বোঝায় সিকাম, 
এসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং 
কোলন, রেক্টাম ও এপেন্ডিংয়ের ক্যান্সার | কোলন 
ক্যাসারে বেশি আক্রান্ত হন উন্নত বিশ্বের 


বাসিন্দারা । রোগীর দুই-তৃতীয়াংশই উন্নত 
বিশ্বের। তার পরও বাংলাদেশের মতো 


উন্নয়নশীল দেশে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত 
রোগীর সংখ্যা বাড়ছে । ২০১০ সালে গ্নোবোক্যান 
(ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এর হিসাব অনুসারে 
২০ লাখ লোক কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ও 
প্রতিবছর ছয় লাখ লোক এই রোগে মৃত্যুবরণ 
করে। 


লক্ষণ 

বৃহদান্ত্রের কোনো অংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে 

আর তা কতদূর বিস্তার লাভ করেছে তার ওপর 

রোগের লক্ষণগুলো নির্ভরকরে ৷ গুরুতৃপূর্ণ 
লক্ষণগুলো হলো: 

পায়ুপথে রক্তক্ষরণ: কখনো পরিমাণে বেশি হতে 

পারে আবার কখনো সামান্যও হতে পারে । এটি 

গাঢ় লাল তাজা রক্ত হতে পারে আবার পুঁজমিশ্রিত 
কালচে লাল রক্তও হতে পারে । কখনো পায়খানা 
কালো হতে পারে । 

* মলত্যাগের প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবর্তন 
অর্থাৎ কখনো ডায়রিয়া বা কখনো 
কোষ্ঠকাঠিন্য হয় । 

৪ মলত্যাগ অসম্পূর্ণথএমন অনুভূতি হয়। এ 
কারণে রোগী বারবার টয়লেটে গিয়ে 
মলত্যাগের চেষ্টা করে । 

৪ পেটে চাকা অনুভূত হয়। এ ক্ষেত্রে রোগী 
হঠাৎ করেই পেটে চাকা টের পায় । 

৪ পেটে বা পায়ুপথে ব্যথা অনুভূত হতে পারে । 

* কোলনের মল সঞ্চালন বন্ধ হয়ে কেখনো 
ক্যাসার অনেক বড় হয়ে এমনটি হতে পারে) 


নভেম্বর”১১ 


পায়খানা আটকে যায় ৷ ফলে পেট ফুলে যায়, 
পেটে ব্যথা হয় ও বমি হতে পারে । 

কখনো রোগীর অন্য কোনো অসুবিধা থাকে না 
শুধু রক্তশূন্যতা হয় । সাধারণত ডানদিকের 
কোলন অর্থাৎ সিকাম বা এসেন্ডিং কোলনের 
ক্যান্সারে রোগী শুধু রক্তশূন্যতা ও দুর্বলতা 
নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে । 


যদিও অল্প বয়সেও কোলন ক্যান্সার হওয়া সম্ভব 
তার পরও বেশি বয়সে যেমন ৫০ বছরের পর 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে । 
প্রতিবছর কোলন ক্যান্সারে যে পরিমাণ রোগী 
আক্রান্ত হয় এর মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বয়সই 
৫০-এর বেশি । তাই এ বয়সে যদি হঠাৎ 
মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পায়ুপথে 
রক্ত যায় অথবা অকারণেই রক্তশূন্যতা দেখা 
দেয় । তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে 
রক্তের অকাল রাড টেস্ট ও কোলনক্কোপি করা 
উচিত | লিঙ্গ যদিও কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে নারী- 
পুরুষ উভয়েরই সমভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 
রিসার্চের তথ্য অনুসারে নারীরা কোলন ক্যান্সার ও 
পুরুষরা রেক্টাল ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয় । 


বংশগত 

নিকট আত্মীয়, যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, 
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের 
ইতিহাস থাকলে এই ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক 
বেড়ে যায় । একের অধিক নিকটাত্ীয় এ ধরনের 
সমস্যার শিকার হলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার 
আশঙ্কা আরো অনেক বেশি থাকে । বংশগত 


৬ বামদিকের বড় টিউমার হলে অনেক সময় তা 
বাম দিকের মূত্রনালিকে চেপে রাখে ফলে 
বামদিকের কিডনি ফুলে যায়। যা 
হাইপোনেফরসিস নামে পরিচিত । 

* রোগীর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়, 
রুচি কমে যায় । 

মনে রাখতে হবে, লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা 

পড়লে রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয় ও 

ক্যাসারজনিত মৃতুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। 

রোগ যদি একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ টিএনএম স্টেজ এক ও দুই থাকেথ 
সেক্ষেত্রে ক্যান্সার শুধু বৃহদান্ত্রের দেয়ালের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ থাকে । তখন চিকিৎসা করলে ৯০ 

শতাংশ রোগী পাঁচ বছরের বেশি বেঁচে থাকে । 


কোলন ক্যান্সার আবার দুই রকম হতে পারে । 


এ ক্ষেত্রে এইচএনপিসিই জিনের পরিবর্তনের 
কারণে কোলন ক্যাসার হয়ে থাকে । শতকরা ৩- 
৫ শতাংশ কোলন ক্যাসার এ কারণে হয়। 
সাধারণত ৪৪-৪৬ বছর বয়সে ধরা পড়ে । ব€ 

কারো থাকলে অথবা পরপর দুই জেনারেশন 
অথবা দুই বা এর অধিক আত্মীয় আক্রান্ত হলে 
কোলন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি 
থাকে । তাই আপনার বংশে এমন থাকলে 
চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও নিশ্চিত হোন । 


ফ্যামিলিয়াল এডিনোমেটাস পলিপসিস 


এ ক্ষেত্রে এপিসি জিনের মিউটেশনের কারণে 


কিন্তু যদি টিএনএম স্টেজ তিন অর্থাৎ বৃহদান্ত্রের 
বাইরের চারপাশে ও লিম্ষনোডে ছড়ায় সে ক্ষেত্রে 


ক্যাসার হয় । ১-২ শতাংশ কোলন ক্যাসার এ 
কারণে হয়। এ ক্ষেত্রে রেক্টাল ও কোলনে 


সব ধরনের চিকিৎসা করা হলেও (এমনকি উন্নত 
বিশ্বেও) মাত্র ৪০ শতাংশ রোগী পাচ বছর পর্যন্ত 


শতাধিক পলিপ থাকে । বয়োসন্ষবিতেই এসব 
পলিপ পাওয়া যায় ও ২০-৩০ বছর বয়সের 


বাঁচে । আর কোলন ক্যান্সার যদি স্টেজ চার-এ 
অর্থাৎ কোলন থেকে দূরবর্তী স্থানেও ছড়ায় সে 


মধ্যেই তা ক্যাসারে রূপ নেয় । কাজেই কারো 
₹শে এ ধরনের ক্যাসারের ইতিহাস থাকলে 


ক্ষেত্রে সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা সত্তেও মাত্র 
৫-৭ শতাংশ রোগী সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত 
বাচতে পারে । কাজেই সংকোচ, দ্বিধা ইত্যাদি 
বশবর্তী হয়ে কখনোই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে 
দেরি করবেন না। 


কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কাদের বেশি? 

কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত কারা হবেন তা আগে 
থেকে বলা কঠিন । তবে কিছু কিছু বিষয় আছে 
যেগুলো কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ৷ বয়স 


অথবা অল্প বয়সে কোলন ক্যান্সারের ঘটনা 
থাকলে ১০-১২ বছর বয়সেই চিকিৎসকের 
শরণাপন্ন হয়ে সার্জারি করে নিন | 


খাদ্যাভ্যাস 

যারা মাংস, বিশেষ করে গরু ও খাসির মাংস 
বেশি খান ও আঁশসযৃদ্ধ খাবার কম খান তাঁদের 
মধ্যে কোলন ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি 
থাকে ৷ আঁশসযৃদ্ধ খাবার বৃহদান্ত্রের সঞ্চালন বা 
পেরিস্টালসিসকে দ্রুততর করে ফলে ক্যান্সার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো কোলনের সংস্পর্শে 


কোলন ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে | অনুযলিখন ডা, সাবরিনা শারামিন 


বেশিক্ষণ থাকতে পারে না । ফলে কোলন ক্যাসার 


সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সুস্থ হওয়ার 


হওয়ার আশঙ্কাও কমে । তৈলাক্ত খাবার, টিনজাত 
খাবার ও ফাস্টফুডও ঝুঁকিপূর্ণ । এ কারণেই উন্নত 
বিশ্বে কোলন ক্যান্সার হওয়ার হার বেশি । তাই 
মাংস ও ফাস্টফুড কমিয়ে দিয়ে মাছ, সবজি 
ইত্যাদি বেশি করে খান । 


ডায়াবেটিস 

ডায়াবেটিক রোগীদের কোলন ক্যান্সারে ভোগার 
আশঙ্কী ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি । তাই 
রক্তের সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন । বৃহদান্ত্রের 
অন্য সমস্যা কারো যদি কোলনে এডেনোমা বা 


সম্ভাবনা অনেক বেশি । 


কোলন ক্যানসার কেন ভয়ের কারণ 

৪ আমাদের দেশে পায়ুপথের সমস্যা যেমন 
পায়ুপথে রক্তক্ষরণ, পায়ুপথে কোনো বৃদ্ধি বা 
গ্রোথ ইত্যাদি হলে প্রায় সবাই এটিকে গোপন 
রাখতে চায় । ফলে সংকোচ, লজ্জা ও দ্বিধায় 
থেকে পরিবারের কাউকে এটি সে জানায় না, 
চিকিৎসাও করে না। 

৪ পাযুপথে যেকোনো সমস্যা হলেই পাইলস 
বলে মনে করে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে “অর্শ 


পলিপ থাকে তা বর্তমানে ক্যান্সার নয়, সেখান 
থেকেও ক্যান্সার হতে পারে। তাই প্রথম 
অবস্থায়ই সতর্ক হন। কারো যদি ইনফ্ল্যামেটরি 
বাউল ডিজিজ যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস 
থাকে, সেখান থেকেও ক্যাসার হতে পারে । তাই 
যাদের দীর্ঘদিন ধরে প্রায়ই রক্তমিশ্রিত পায়খানা 
হয়, পেটে ব্যথা হয়, ডায়রিয়া হয় তাঁরা পরীক্ষা 
করিয়ে নিন। 


ধূমপান 

ধূমপান কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 
সিগারেটের ক্ষতিকারক পদার্থ মুখের লালার মধ্যে 
দ্রবীভূত হয়ে পেটে যায় ও ক্যান্সার তৈরি করতে 
পারে । 


মদ্যপান 

যারা বেশি মদ্যপান করেন তাদের কোলন 
ক্যান্সার বেশি হয় । অতিরিক্ত মদ্যপান শরীরের 
ফলিক এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যা 
ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় । 


মেদ বা অতিরিক্ত ওজন 

কায়িক পরিশ্রমের অভাব ও শরীরচর্চায় অনাগ্রহ, 
অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদিও কোলন ক্যান্সারের 
কারণ হতে পারে । 


শরীরের অন্যান্য অংশের ক্যান্সার 
শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন মহিলাদের 
এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার বা ওভারিয়ান ক্যাসার 


ভগন্দর পাইলস ইত্যাদি কবিরাজি 
চিকিৎসালয়ের শরণাপন্ন হয়ে ভুল চিকিৎসার 
শিকার হয়ে অর্থ, সময় ইত্যাদি নষ্ট করে । 
বাংলাদেশে কোলন ক্যানসারের জন্য কোনো 
রুটিন চেকআপ করা হয় না। বংশে কারো 
কোলন ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলেও অনেকে 
এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন । আবার 
দেশের অনেক স্থানেই এখনো কোলনক্ষোপি 
ও জেনেটিক টেস্টের সুবিধা নেই । 
বাংলাদেশে ধূমপান, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি 
সেবনকারী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি, যা 
কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত 
বাড়িয়ে দেয় । 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্সার বিভাগের 
সাবেক প্রধান ডা. লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোফাজ্জল 
হোসেন (অব.)-এর মতে, বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা 
বেশি সংঘটিত পাঁচটি ক্যান্সারের একটি হলো 
কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও 
সত্যি, দেশে রোগী যখন চিকিৎসকের কাছে 
আসে ও কোলন ক্যান্সার হিসেবে চিহিত হয়, 
তখন ইতোমধ্যেই তা জটিলতা ধারণ করেছে । 
তাই অনেক ক্ষেত্রেই সুচিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় 
না। 


প্রতিরোধ 


€ ধূমপান পরিহার করুন | 
৬ ওজন কমান । 


থাকলে বা পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সারের জন্য 
রেডিও থেরাপি নিলেও কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি 
বাড়ে । তবে মনে রাখতে হবে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেব্র 
ছাড়া ক্যান্সার হবে না বা দুই-তিনটা ঝুঁকির কারণ 
থাকলেই ক্যান্সার হবে এমন কোনো কথা নেই। 


চিকিৎসা 

কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ভর করে এটি কোন 
স্টেজে আছে তার ওপর । কোলন ক্যাসারের 
ক্ষেত্রে অপারেশনই কার্ষকরী চিকিৎসা । তবে 
কখনো বাইপাস বা প্যালিয়েটিভ বা ফিকাল 
ডাইভারশনের কারণেও সার্জারিও করা হয়। 
অপারেশনের আগে বা পরে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই 
কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। 


নভেম্বর”১১ 


৬ গরু ও খাসির মাংস কম খান । 

মাছ বেশি খান । 

৬ শাকসবজি ও ফল বেশি খান | 

ভিটামিন ডি ও ফলিক এসিড খান । 

৪ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন | 

৪ কোনো সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। 
 অপচিকিৎসা বর্জন করুন । 

ধশে কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঘটনা থাকলে 
আগেই ব্যবস্থা নিন । 


লেখক: বিশিষ্ট কোলোরেক্টাল চিকিৎসক ও অধ্যাপক, 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিম় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

ঙ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 


* সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় | 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

€ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২০০ টাকা | 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিম্নরূপ: 
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1101370 


(00101910905 
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1022090 
12559 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, 
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আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজ্বরে ভুগছেন? অনেক 

ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগসহ যাবতীয় 

যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি | 
মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওঁষধ পাঠানো হয় । 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চষ্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০, ০১৮১৮-৬২৫৯৪০ 
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দুঃসময়ের গল্প 
আবদুল হালীম খা 


বলেছেন রাসুল (সা.) আসবে এমন দিন 

হাতে জলন্ত অঙ্গার রাখার চেয়ে ঈমান রাখা হবে কঠিন । 

এখন বুঝি এসে গেছে সেই দুঃসময় । 

যেদিকে তাকাই 

মন বলে প্রাণ বলে হ্যা ঠিক তাই, তাই । 

চারদিকে কত যুলুম-অন্যায়-অনাচার 

কত অসহায় নর-নারী শিশুর চিৎকার! 

সন্ত্রাস যুদ্ধ লুটপাট খুন 

বিশ্ব যেনো অগ্নিগিরির মতো উদগীরণ করছে আগুন । 

ওঠে গেছে । বিশ্ব এখন যুদ্ধের মাঠ । 
নিরীহ মানুষ খুন করা তাদের যেন ফয়েজ আছে । 
বিশ্বের সকল প্রান্তে বিস্তৃত যালিমের দীর্ঘ হাত 
চালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ খুন সন্ত্রাস সংঘাত । 
কোথাও নেই ন্যায় শাসন 
মানুষ খুন করে খুনী গর্বে দিচ্ছে ভাষণ | 
অন্ধকার হয়ে এমন ঘোর 
চোর চিৎকার করছে__ চোর চোর... 
সন্ত্রাসীরাই প্রচার করছে এ এ যে সন্ত্রাসী 
দিখ বিশ্ববাসী! 

বিশ্বে এখন মানবতা বলে কিছু আছে নাকি 

না না, ও সব ফাকি! 

এতো অন্যায় এতো যুলুম এতো বেদনাভার, 

এখন সহে না সহে না আর । 
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ফিরিয়ে দাও 
মাহফুজুর রহমান আখন্দ 


কুয়াশার রূপালী বজরায় সফর করেছি আকাঙ্কার মাতুল সাগরে 

ইলশা পেয়েছি সিলভার কার্পের মতো, সিলভার পেয়েছি ইলশার বেশে 
মাতাল অধ্যায়ের মাদকতা কাটলেও দেখি গোলাপের ডগায় জুই 

গোলাপ ফুটেছে বকুলের পাতায় পাতায়, চামেলিরা শিউলীর একান্ত বাসরে 
ভাবলাম, কুয়াশার ঘোর কাটেনি এখনো 

এখনো বাকী নতুন কিছু দেখবার, কুয়াশার জাল ছিড়বার 


নোনা পানির দেশ পেরিয়ে বজরা এখন পদ্মপুকুরে 

সোহাগী পদ্মের গীঠে গোবরে পোকা, মৌমাছিরা জলকেলি করে জৌকের 
সাথে 

ডাহুকের আদলে ঘুঘু পাখি ঝাঁকবাঁধে শালুক পাতায় 

পানকৌড়ির মতো ডুবতে ডুবতে বালি হাঁসের সাথে উড়াল দেয় মাছরাঙা 
ভাবলাম কুয়াশার রাত ভোর হয়নি এখনো 


বাস্তবতা খুজতে খুজতে বজরার গলই ঠেকলো পাকুরের ডালে 
সম্বিত ফিরে পেতেই সবুজ মাঠে আবিষ্কার করলাম নিজেকে 
চটকা ফড়িং গম্ভীর পেঁচামুখো, ধানের তীক্ষ কোমল পাতায় 
ব্যথাতুর বেহালার সুর দোয়েল শালিকের দেশে 

ফলকা ঘাস গর্বে হাসে, টিগ্লুনি কাটে চাষীর সরল মুখে 


হৃদয়ের বেলাভূমিতে ভৌতিক কৌতুহলের সুরেলা বাঁশি 

চাঁদের কলঙ্ক অস্তাচল সূর্যের মুখে, ঘ্রিয়মান পৃথিবীর হাসি 
আত্মার কোণায় বীভৎস আর্তনাদ, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও 
ফিরিয়ে দাও বিশুদ্ধ আকাশ, সোনালী আলো, বাসযোগ্য পৃথিবী 


ঈদ মানে 
কাজী হায়াত মাহমুদ 


ঈদ মানে নয় খুশির মেলায়, 
গা ভাসিয়ে দেওয়া__ 

ঈদ মানে তাই- যা শিখে যায়, 
সঠিক মানুষ হওয়া । 

এ জীবনে ধন্য সে-ই 

মানুষ সে-ই বড়, 

বন্ধু জানে সবাই থাকে 
শত্রু না হয় কারো । 

সবার দুঃখে একটু কাদা 


আধার ঘরে ঢুকবে আলো 
ভাঙবে চোখের নিদ | 

ঈদ যদি হয়__রঙিন সাজে, 
যেমন ইচ্ছা সাজা__ 

নয় সমীচিন এমন কাজে, 
মনের শান্তি খোজা । 

ঈদ করা তার ব্যর্থ হবে, 
এমন যদি হয় । 
জানবে এসব ফুর্তি শুধু, 
ঈদের শিক্ষা নয় । 
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ইসরাইল : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিখন্তী 
৭০ লাখ মানুষের ছোট দেশ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল । বিভিন্ন কৌশলে তারা 
৬টি শক্তিশালী আরব দেশকে কাবু করে রেখেছে এবং গোটা মুসলিম বিশ্বকে 
তারা তোয়াক্কাই করে না। বর্তমানে ইহুদিরাও যোগ করেছে নতুন যাত্রা 
ভারত ও মার্কিনীদের সাথে । রাসুলুল্লাহ শ্র্র-এর আমল থেকে শুরু করে 
বর্তমান অবধি ইহুদিরা মানব-সভ্যতাকে কলঙ্কিত করে তুলেছেই । হিটলার 
যখন ইহুদিদের ধরে ধরে নিধনে মত্ত, তখন / 
আরবরাই আশ্রয় দিয়েছিলো মজলুম ইহুদিদের | 
আজ সেই ইহুদিরাই আশ্রয়দাতা আরবদের 
ঘরছাড়া করছে । ১৯৪৭ সালে থেকে ১৯৪৯ 
সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ আরব নর-নারীকে তারা 
গৃহছাড়া করে । ১৯৮২ সালের ১৫ থেকে ১৯ 
সেপ্টেম্বর মোট চার দিনে ইসরাইলি সেনা ও 
লেবাননি কট্টর দক্ষিণপন্থি খিস্টান ফালাঙ্জিস্ট 
উপদলের অস্ত্রধারীরা পশ্চিম বয়রুতে ফিলিস্তিনি 
মুহাজির শিবির শাতিলা ও সাবরা ঘেরাও করে 
পাইকারিভাবে হত্যা করে ফিলিস্তিনি পুরুষ, 
মহিলা ও শিশুদের | ১৯ সেপ্টেম্বর রাতেই শুধু 
হত্যা করে তিন হাজার মুহাজির ফিলিস্তিনিকে । 
ইসরাইলের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ্যারিয়াল 
শ্যারন অস্ত্র ও রসদ যোগান দিয়ে ম্যারেনাইট 
ফালাঙ্জিস্ট জঙ্গিদের মাধ্যমে টানা ৪০ ঘণ্টার 
হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ আর নির্যাতনের মাধ্যমে সৃষ্টি 
করেছিল গণহত্যার এক জঘন্য ইতিহাস । 
বেপরোয়া, আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো 
ইহুদিদের সাথে আরবদের বিবাদ নিরসনে 
জাতিসংঘ, সাবেক রেডক্রস প্রেসিডেন্ট এবং 
জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা সুইডেনের 
নাগরিক কাউন্টফর বার্নাডোটকে পাঠায় | ইহুদি 
সন্ত্রাসীরা সমঝোতার কোন তোয়াক্কা না করে 
১৯৪৮ সালের ১৭ এপ্রিল প্রকাশ্যেই গুলি করে 
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হত্যা করে বার্নাডোটসহ তার সঙ্গী ফরাসী কর্নেল সিপরোসকে । 
অক্কারবিজয়ী হলিউড অভিনেতা গিবসন পৃথিবীতে অশান্তির মূল কারণ 
হিসেবে ইহুদিদের দায়ী করেছেন । ইহুদিরা তাদের কৌশল হিসেবে ইহুদি 
নারীকেই বেছে নেয় । পরিকল্পনা অনুসারে তারা মুসলিমদের পেছনে সুন্দরী 
ললনাদের লেলিয়ে দেয় ৷ এর মাধ্যমে একদিকে বিত্তশালী মুসলমানের 
পকেট লোপাট করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে, অপরদিকে মুসলমানের 
শৌর্য-বীর্য বিনাশ করে আপন দেশ ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান করে । 
সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আবদুল আজিজ যখন মুসলমানদের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রসার এবং ইসলামী বিশ্বের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে হঠাৎ একদিন বাদশার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র 
তাকে গুলি করে হত্যা করে । এ ভ্রাতুম্পুত্র ছিল ইহুদিদের ক্রীড়নক | তদন্তে 
দেখা যায় ভ্রাতুষ্পুত্রটি এক ইহুদি তরুণীর প্রেমে মত্ত । ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট 
ইয়াসির আরাফাতের জন্য যেটি কাল হয়ে দীড়িয়েছিল, ২৮ বছরের খ্রিস্টান 
যুবতী স্ত্রী সোহা । মুসলিম ক্রিকেট প্রতিভা ৪২ বছর বযসী ইমরান খানের 
পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ইহুদি ধনকুবেরের ২১ বছর বয়সী মেয়ে 
জেমিমাকে | ইহুদি শক্তি তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিম নেতা, 
সম্ভাবনাময় দায়িত্বশীল ও প্রতিভাবানদের চরিত্র নষ্ট করার নিমিত্তে বিভিন্ন 
মিশন চালু করে । তাদের চ্যানেল, আড্ডা, আসর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং 
নানাবিধ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিম পুরুষদের টানে । বর্তমান 
বিশ্বে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইহুদি-খিস্টান চক্র চালু করে হলুদ 
সাংবাদিকতা । সারা পৃথিবীতে তাদের নেটওয়ার্কের জাল এবং গুপ্তচরবৃত্তি । 
ইহুদিদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ গুপ্তচরবৃত্তিতে খুবই ধূর্ত, সম্প্রতি সৌদি 
আরবের নিরাপত্তা বিভাগ মোসাদের বিশাল আকারের একটি শকুন আটক 
করে । ইসরাইল গুপ্তচরবৃত্তির জন্য শকুনের পায়ে জিপিএস ট্রান্সমিটার সংযুক্ত 
করে সৌদি আরব সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাচার করেছে । একইভাবে এর 
পূর্বে একটি হাঙ্গর গুপ্তচরকে আটক করে মিসরও | ইসরাইলের হার্তেজ 
নিউজ পেপার থেকে জানা যায়, ইসরাইল বিভিন্ন পাখিকে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ 
করার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । 

২০০৬ সালে ইসরাইল লেবাননের বিরুদ্ধে 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় জাতীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন 
করে ইসরাইলি গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার 
জন্য । এর লক্ষ্য ছিল মূলত যেসব গণমাধ্যম 
ইসরাইল হত্যার বিবরণ প্রচার করেছিল তাদের 
নিষ্ক্রিয় করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১-এর 
সন্ত্রাসী হামলার পেছনে হাত ছিল খোদ 
ইসরাইলিদের | অথচ মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে এর 
কথিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর কখনো ঘটেনি যা 
মুসলমানরা ঘটিয়েছে । কিন্তু উক্ত টুইনটাওয়ারে 
৫ হাজার ইহুদি চাকুরিরত ছিল | সেদিন তারা 
একজনও যায়নি । প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন 
ইরাকের উপকণ্ঠে অসিবাতে যে পারমাণবিক 
গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল তা ১৯৮১ সালে 
ইসরাইলিরা যুক্তরাষ্ট্রের ধার করা জঙ্গিবিমান 
দিয়ে ধবংস করে । ইরাক ধ্বংস হওয়ার পেছনে 
ছিল ইহুদিদের ইন্ধন । কারণ ইরাকের শহীদ 
সাদ্দাম হোসেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেননি বরং 
ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য 
ছিলেন একনিষ্ট নিঃশর্ত সমর্থক | এটি ছিল 
ইহুদিদের বড় বেদনার । এজন্য বেশ কয়েক 
বছর ধরে তাদের লালিত মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাস 
চালাল যে, সাদ্দাম বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য 
হুমকি | এর পরের ট্রাজেডি তো সবারই জানা । 
অস্ত্রের প্রসার রোধ (এনপিটি) চুক্তিতে স্বাক্ষর 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


করেনি । অধিকিন্তু তাদের ভাগ্তারে যে পারমাণবিক অস্ত্রের বোমা রয়েছে তা 
তারা স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই করে না । ইসরাইলের নাগরিক, দিমোনায় 
পারমাণবিক কেন্দ্রের প্রকৌশলী মরদেখাই ভানুনু ১৯৮৬ সালে গোপনে 
লগ্তনে এসে সানডে টাইমস পত্রিকায় দেয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং বেশ কিছু 
আলোকচিত্র দিয়ে যখন প্রমাণ করলেন ইসরাইল পারমাণবিক বোমা তৈরি 
করছে । তখন তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয় ইহুদি ললনা । মোসাদের 
এক সুন্দরী চর নানা ছল-চাতুরীতে প্রেম প্রেম খেলা খেলে বশে এনে 
ভানুনুকে রোম যেতে রাজি করায় । ভানুনু রোম গেলে পূর্বেই ওৎপেতে থাকা 
মোসাদের চররা তাকে ছিনতাই করে ইসরাইলে নিয়ে আসে । তারপর তাকে 
ইসরাইলের আদালত ১৮ বছর সম্রম কারাদণ্ডে দপ্তিত করে । যেখানে তাকে 
সিংহভাগ সময় সেলে নিঃসঙ্গ রাখা হয়েছিল । ছাড়া পাওয়ার পরও ভানুনুকে 
গৃহবন্দি করে কোন বিদেশির সাথে কথা বলা ও সাক্ষাৎকারের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে । 

মধ্যপ্রাচ্য আজ অশান্তির জনপদ । প্রতিদিন ফিলিস্তিনিদেরকে পাখির মতো 
শিকার করছে । ২০১০ সালের ৩১ মে গাজাগামী ত্রাণবাহী তুর্কি জাহাজে 
হামলা চালিয়ে স্মরণকালের সেরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চরম অমানুষের 
পরিচয় দিয়েছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুখে শান্তি আলোচনার কথা বললেও এ 
যাবত জাতিসংঘে প্রতিবারই ভেটো দিয়ে আসছে ফিলিস্তিনিদের ৷ ইহুদিরা 
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ জ্ঈ-এর সেই হত্যার ষড়যন্ত্রের সময় থেকেই আজ 
অবধি মুসলমানে ওপর চড়াও হয়ে আছে। মুসলমানদের অনৈক্যের 
কারণেই ইহুদি-খিস্টানরা ইসলাম ধ্বংসের মিশনে ওঠে-পড়ে নেমেছে। 
এশিয়া-আফরিকায় এমনকি ইউরোপ পর্যন্ত মুসলমানের যে বিজয় কাহিনীর 
সুদীর্ঘ অবিশ্বাস্য গৌরবগাথা তা আজ ম্রান । ক্ষমতাহীন আজ মুসলমানা । 
আমাদের দুর্বলতা আজ কোন জায়গায়? মুসলমানের মধ্যকার বিভাজন 
মধ্যপ্রাচ্যকে শতাব্দী ধরে ঠেলে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে । মুসলমানদের 
উচিত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে গভীরভাবে অনুধাবন করা । “তোমরা আল্লাহর 
রজ্জুকে শক্ত করে আকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।” [আল-ইমরান: ১০৩] 


ইবনে আলতাফ 
ছাত্র: মাস্টার্স, কক্সবাজার সরকারি কলেজ 


হজ করতে যাবো আমি 


হজ করতে যাবো আমি 
রওযা শরীফ গিয়ে । 
যাবো আমি এতিহাসিক 
দেখতে খুবই ইচ্ছে করে 
সোনার মদিনা । 
হাজীর মুখে নাম শুনি 
পবিত্র সেই কাবা, 
আরও শনি তাদের মুখে 
বায়তুল্লাহ আর কুবা । 
ইহরাম বেঁধে করবো পালন 
হজের সব বিধান, 
পরকালে দেবেন খোদা 
ইজ্জত ও সম্মান । 


নভেম্বর”১১ 


গাহি তাহাদের গান 


লোকমান হাকিম 

গাহি তাহাদের গান; 

বাতিলের সাথে বণ ঘোষি' যারা রব রাহে কুরবান । 
তমাসে বিশ্বে সত্যোর জ্যোতি বিলাতে অনির্বাণ, 
লহুনীরে প্রাণ স্নান করি' যাঁরা সম্মুখে আগুয়ান । 
বাদলের গায়ে বিজুলি হানি' চৌচির বসূধাতে__ 
বারি ঢেলে যতো তৃষ্ণা ত্রাসি' প্রাণ দেয় মানবেতে | 
হুদহুদ জ্যোতি হিয়ে পোষে সেই দুরন্ত সন্ধানী 
পৃথিবীর হাতে লাথি মেরে যাঁরা স্বর্গে দেয় আনি । 
সত্যের রবি আলোকের ছবি লুটে নেবে তারা আজি 
অমানিশা ঘোর নিশীথের দোর ভাঙিবে ললিত ত্যাজি | 


চির দুর্বার অসীম অপার হে নব কাণ্ডারী! 

এ পথে তোমায় ডাকিছে প্রভাত নিশি আবরণ চিরি' | 
নির্মল পথ দুরন্ত শপথ বলি" আজি তোরে ডাকো 
“দেখা পাবে তুমি এই পথে শ্বেত সত্যের জননীকে" । 
স্বীয় প্রিয় প্রাণ করো কুরবান কোটি জনে বাচাবারে 
গাবে একটি মানবে মানবে তব নাম স্মরিবারে | 


স্মৃতির মতো 
রহিম উল্লাহ শরীফ 


হাসিতে শুরু আর অশ্রুতে শেষ 

এ ধরার সবকিছু বাহিরের বেশ । 
পেয়েছি কতকিছু আড়ালে বা কতো 
সবই হয় একদিন স্মৃতির মতো | 
হেরে যাবে একদিন আকাশের চাদ 
মিষে যাবে সেদিন জীবনের স্বাদ । 
আকাশোর বিরহে কাঁদবে জমিন 
হাহাকার হয়ে যাবে মানব আর জিন । 
নিষ্ঠুর পৃথিবীর এই আয়োজনে 
কেউবা কারো নয় তবে প্রয়োজনে | 
এ জগতে সে জনই সুখি হতে পারে 
সঁপে যে নিজেকে প্রভুর তরে । 


ৃ 
বৃদ্ধ রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে কথোপকথন: | 
বৃদ্ধ : গাছ থেকে পড়ে আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার সাহেব একটু! 
দেখুন তো। | 
ডাক্তার : সে না হয় দেখলাম কিন্তু গাছ থেকে পড়লেন কিভাবে? ণ 
বৃদ্ধ : বলছি, তার আগে একটু দেখুন । ৰ 
[ডাক্তার : দেখছি তো, কিন্তু পড়লেন কিভাবে? ৰ 
বৃদ্ধ : ওরে তোরা কে আছিস আমাকে আবার গাছে তুলে দে.। 
ৰ ডাক্তার সাহেবকে দেখাই কিভাবে গাছ থেকে পড়লাম!!! ৃ 
 সত্থহে: মুহাম্মদ ইয়াছিন ৃ 
৷ ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টথাম ৃ 
127825726-551865-5417-7177812465 ্ 
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*ু | স্থাপত্যের রূপ নেবে মুসলিম জাহানের 
 পবিত্রতম প্রাণকেন্দ্রটি । ২০২০ সালের 
মধ্যে ৫০ লাখ লোকের ধারণক্ষমতায় 
| উন্নীত করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ 
করছেন হারামাইন শরিফাইনের রক্ষক 
বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল 
আজিজ | আপাতত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় মুসল্ির ধারণক্ষমতা 
২৫ লাখে উন্নীত করার কাজ চলছে পুরোদমে | ১৬০ হাজার কোটি টাকার 
সমপরিমাণ ৮০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল ব্যয়ে চলমান প্রকল্প শেষ হলে ৮৮ 
দশমিক ২ একর ভূমির ওপর অবস্থিত মসজিদুল হারামের বর্তমান আয়তন 
৩ লাখ ৫৬ হাজার ৮০০ বর্গমিটার | সাধারণভাবে মসজিদুল হারামের 
ভেতরে এখন ৯ লাখ মুসলির একসঙ্গে নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু 
হজের সময় মসজিদের চারপাশের খোলা জায়গা ও সড়কে ৪০ লাখ মুসল্লি 
একসঙ্গে নামাজ আদায় করেন । বর্তমানে ২৯২ ফুট উচ্চতার ৯টি সূদ্শ্য ছি 
মিনার মাথা উচু করে আল্লাহর ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব জানান দিচ্ছে। 
সম্প্রসারিত এলাকায় আরও দুটি মিনার নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই ৮০ 
ভাগ সম্পন্ন হয়েছে । এতে মোট মিনারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১১টিতে । 
প্রতিবছর দেড় কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ ও ওমরাহ পালনে মক্কায় 
আসেন । আবার গড়ে মক্কায় অবস্থান করেন ১৫ লাখ বিদেশি মুসল্লি । হজের 
সময় এ সংখ্যা প্রায় তিনগুণ হয় । 


কাশ্শীরে পাওয়া গেছে ২১৫৬ লাশ 
৩৮ গণকবরের সন্ধান 


9০৮/15408 তিনটি এলাকায় ৩৮টি গণকবরের 

| সন্ধান পাওয়ার সংবাদ জানিয়েছে জম্মু 
আ্যান্ড কাশ্মীর স্টেট হিউম্যান রাইটস 
কমিশন । গত তিন বছর ধরে চেষ্টা 
চালানোর পর এসব গণকবর খুঁজে 
পাওয়া গেছে । এসব গণকবরে ২ 
হাজার ১৫৬টি লাশ পাওয়া গেছে। 
এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে উত্তর কাশ্মীরে আবিষ্কৃত 
গণকবরগুলোতে নিরপেক্ষ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তদন্তের সুযোগ 
দিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে । কাশ্ীরের মানবাধিকার 
গ্রুপগুলো দাবি করছে, আট হাজারের বেশি কাশ্মীরি যুবক নিখোঁজ রয়েছে । 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, এসব হতভাগ্যকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে 
গোপনে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে । স্বাধীনতার দাবিতে কাশ্বীরিরা গত ৩২ 
বছর ধরে সশস্ত্র সংখ্াম করে আসছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন দাবি 
করেছে, এই সংগ্রামের কারণে এ পর্যন্ত এক লাখের বেশি কাশ্মীরি 


রাজনীতিকের ইসলাম গ্রহণ! 


বিশিষ্ট সুইস রাজনীতিক ড্যানিয়াল স্ট্রিচ ইসলাম গ্রহণ করেছেন । সুইস 
পিপলস পার্টির সদস্য ড্যানিয়াল স্ট্িচই সর্বপ্রথম 
নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব পেশ করেন । স্ট্রিচের ইসলাম 
গ্রহণ তাই সুইস রাজনীতিতে এক নতুন মোড় এনে 
দিবে বলে মনে করা হচ্ছে । সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞা- 
প্রস্তাবের সমর্কদেরকে এনে দিবে হতাশা । 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যেই স্্রিচ একদিন 
7 মিনার নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করেন, সেই স্্রিচই এখন 
ৰ মিনারবিশিষ্ট পঞ্চম মসজিদটি নির্মাণ 
করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এর মাধ্যমে ইসলামপূর্ব কৃতকর্মের তাওবা করতে 
চান তিনি । 


মহাকাশে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পানির ভাগ্ডার 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দূরবর্তী একটি পানির 
মজুদ আবিষ্কার করেছেন । 


জিিজজ্জবজনজ্ ১৪০ ট্রিলিয়ন গুণ 
বেশি এবং এ কোয়াসার সূর্যের চেয়ে এক লাখ গুণ বড় । কোয়াসার হলো 
মহাকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম বস্ত | কোয়াসারগুলো এত দূরে যে, কোনো 
কোনোটি থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে ১২ বিলিয়ন বছর | এ 
কোয়াসারের আশপাশের পরিবেশ বিচিত্র । এতে সূর্যের চেয়ে ২০ বিলিয়ন 
বড় একটি কালো গহ্বর রয়েছে । কোয়াসারে কোটি কোটি সূর্যের সমান 
তাপ উৎপন্ন হয় । বরফের আকারে পানি জমাট অবস্থায় আছে । 


একটি কয়েলের ধোঁয়া ১০০টি সিগারেটের সমান 
একটি কয়েল থেকে যে পরিমাণ ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত হয়, তা ১০০টি 

৪ সিগারেটের সমান । সম্প্রতি 
ভারতে অনুষ্ঠিত “বায়ু দূষণ 
ও আমাদের স্বাস্থ্য শীর্ষক 
এক সম্মেলনে দেশটির বক্ষ 
। গবেষণা ফাউন্ডেশনের 
পরিচালক সন্দীপ সালভি এ 
কথা জানান । দ্য টাইমস 
উর রর সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় পরিচালিত এক 
গবেষণা থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে । সম্মেলনে উপস্থিত গবেষকেরা বলেন, 
কয়েল জ্বালিয়ে মশা তাড়ানো গেলেও তা বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য 
হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সন্দীপ সালভি বলেন, অনেক মানুষই মশার 
কয়েলের ধোঁয়ার ক্ষতিকর দিকটি জানেন না । কিন্তু এতে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ 
হচ্ছে । তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে যে বায়ু দূষণ হয়, তাও স্বাস্থ্যের জন্য 


হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন । অসংখ্য নারী ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর 
হাতে ধর্ষিত হয়েছেন | পাশাপাশি কাশ্ীরিদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট 
করা হয়েছে। অন্যদিকে হাজার হাজার কাশ্মীরি তরুণ ভারতের বিভিন্ন 


নভেম্বর”১১ 


ঝুঁকির একটি কারণ । তবে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে । 


সূত্রঃ ইন্টারনেট 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দেশ চান ওলামায়ে কেরাম 


“আলিম সমাজ সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দেশ গড়ার জন্য কাজ করছে । আলিম 
বা মাদরাসাপড়ুয়া কেউ এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয় (সন্ত্রাস ও 
মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে আলেম সমাজের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা 
এসব কথা বলেন। গত ১৩ অক্টোবর ঢাকা ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা 
ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 
এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । সেমিনারে বক্তারা বলেন, “আলিম সমাজ 
শাস্তির প্রতীক । সন্ত্রাস ও মাদকের মতো সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ডের সঙ্গে 
আলেমদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই । আলিমরা মসজিদে খুতবা, ওয়ায 
মাহফিলে বয়ান ও লেখালেখির মাধ্যমে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে 
চেষ্টা করে যাচ্ছে । সরকারের সহযোগিতা পেলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও 
মাদক দূর করার ক্ষেত্রে আলিমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে 
পারবে ।” পঠিত প্রবন্ধে বলা হয়, “সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও মাদক দূর করতে 
হলে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে । দারিদ্র ও হতাশা মাদক ও 
সন্ত্রাসের মূল কারণ । যুবকরা যেন হতাশাগ্রস্থ হয়ে না পড়ে সে দিকে 
সবাইকে নজর রাখতে হবে 1” 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া দারুল আরকাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সাজিদুর 
রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম ওমর গনি 
এম.ই.এস কলেজের অধ্যাপক ড. মাওলানা আ ফ ম খালিদ হোসেন ও 
ধানমন্ডি তাকওয়া মসজিদের খতিব মাওলানা সাইয়েদ জুলফিকার জহুর । 
আলোচনা করেন, মাওলানা আব্দুস সবুর, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 
মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মাওলানা প্রিন্সিপাল আবু তাহের, মাওলানা 
আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা ওলিউর রহমান আজহারী, ড. গোলাম 
রববানী, মাওলানা মুহাম্মদ ও কাজী ফজলুল করিম । 


আন্মামা ফজলুলাহ ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যকরী 
কমিটি গঠন 


১৭ সদস্য বিশিষ্ট আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যকরী কমিটি 
নির্বাচিত হয় গত ৪ অক্টোবর । ফাউন্ডেশনের ওঠ ছিলাম লামারনাাতার 
২০১১-২০১৩ সালের জন্য বিনা প্রতিদ্ন্দিতায় নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের 
সদস্যরা হলেন: চেয়ারম্যান- প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন 
নদভী, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান- প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী, 
ভাইস চেয়ারম্যান- অধ্যক্ষ রেজাউল কবির, মহাসচিব- এস.এম মন্জরুল 
হক চৌধুরী, যুগ মহাসচিব- মাওলানা মুহিববুল্লাহীল বাকী নদভী, অর্থ সচিব- 
কামরুল আলম চৌধুরী, সাংগঠনিক গবেষণা ও প্রকাশনা সচিব- অধ্যাপক 
আবুল আ'লা মুহাম্মদ হোসামুদ্দিন, দপ্তর সচিব- মাওলানা শফিউল্লাহ কুতুবী, 
প্রকল্প সচিব- আবু আতা মুহাম্মদ এমাদুদ্দিন, মহিলা শিশু ও স্বাস্থ্যসেবা 
সচিব- মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী, সমাজসেবা সচিব- আ.ন.ম সেলিম 
চৌধুরী, প্রচার সচিব- অধ্যাপক শাবিবর আহমদ, সদস্য- আলহাজ শফিক 
উদ্দিন, আলহাজ হেলাল হুমায়ুন, লায়ন আবিদ হোসেন (মানু), এডভোকেট 
জহির উদ্দিন, মিসেস সিতারা গাফ্ফার । নির্বাচন পরিচালনা করেন প্রধান 


নভেম্বর”১১ 


নির্বাচন কমিশনার আলহাজ্ব আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক । সাথে ছিলেন 
সহকারী নির্বাচন কমিশনার অধ্যক্ষ হেফাজত উল্লাহ নদভী ও নাছিরুল 
আলম চৌধুরী । 


মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে ড. আবুল বারাকাতের বক্তব্য 
মসজিদ-মাদরাসা-ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা- 
সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সুদুরপ্রসারী ষড়যন্ত্র 
_ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিল 


মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম কবির বলেন, 
মাদরাসা শিক্ষা ও মাদরাসায় শিক্ষিতদের নিয়ে ড. আবুল বারাকাত ১ 
অক্টোবর*১১ তারিখে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অসংখ্য পীর আউলিয়ার এ 
পুন্যভূমি থেকে মসজিদ-মাদরাসা-ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার 
সুদুর প্রসারী ষড়যন্ত্র । এক বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান 
বলেন, ড. আবুল বারাকাত অতীতে ও মাদরাসা, মাদরাসা শিক্ষা এবং 
মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মনগড়া বিভিন্নরকম বক্তব্য দিয়েছেন ৷ অতীতের 
বক্তব্যে ড. বারাকাত দেশের মানুষের নিকট মারাসা ও ইসলামী শিক্ষা 
বিরোধী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে । শহিদুল ইসলাম কবির বলেন, আবুল 
বারাকাতরা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দমিয়ে রাখা এবং মাদরাসায় 
অর্থবিত্তশালী ব্যাক্তিদের সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতেই কি এই 
অপপ্রয়াস ? হযরত শাহ জালালের এ দেশে ড. বারাকাতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন 
হওয়া সম্ভব নয়, স্বপ্ন স্বপ্র-ই থেকে যাবে । যে দেশের মানুষ ভাষার জন্য 
জীবন দিতে পারে, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারে সে দেশের মানুষ 
মাদরাসা শিক্ষার জন্য ও জীবন দিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ । 


কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও 
গবেষণা পরিষদের পথ চলা শুরু 

মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর: ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ও যুগজিজ্ঞাসার 
জবাবে মৌলিক গবেষণাকর্মের ব্রত নিয়ে নব উদ্যমে পথ চলা শুরু করেছে 
“কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ” | গত ২৯ সেপ্টেম্বর, 
বিশিষ্ট আলেমেছ্বীন সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত এক 
মতবিনিময় সভায় পরিষদের পুর্ণাঙ্গ উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের 
মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু হয়। কক্সবাজার শহরের এক হোটেলে পরিষদের 
আহবায়ক মাওলানা আব্দুচ্ছালাম কুদছীর সভাপতিত্ে, সদস্য সচিব মুহাম্মদ 
আবুল মঞ্জুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ জন 
উপদেষ্টা মন্ডলী এবং ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্ধনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন 
সভার প্রধান অতিথি মাওলানা হাফেয আবদুল হক | উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্যে 
রয়েছেন আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আল্লামা মুহাম্মদ ফুরকানুল্লাহ খলিল, 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মাওলানা মুফতি এনামুল হক, মাওলানা হাফেয 
আবদুল হক, মাওলানা হাফেয ছালামতুল্লাহ, কবি কাষী মোহাম্মদ আলী, 
মাওলানা নুরুল কবির হিলালী, গাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ 
ইয়াছিন হাবিব, আখতারুল আলম, এডভোকেট হোছাইন আহমদ আনছারী, 
হুমায়ুন ছিদ্দিকি। কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন, সভাপতি মাওলানা 
আবদুচ্ছালাম কুদছী, সহ-সভাপতি এম. নুরুল হক চকোরী, মাওলানা 
মুফতি কামাল হোছাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কাযী মুহাম্মদ 
এরশাদুল্লাহ, যুগ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জ্রর, সাংগঠনিক 
সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল আবছার, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক এম. 
আবদুল গফ্ফার নাছের, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শামীম ছিদ্দিকী, অর্থ 
সম্পাদক মাওলানা হাফেয মুবিনুল হক, পাঠাগার ও আপ্যায়ন সম্পাদক 
এম. আতাউর রহমান, প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সোয়েব সাঈদ, নির্বাহী 
সদস্য হাফেয মুহাম্মদ আতাউল্লাহ, মাওলানা জসিম উদ্দিন, খোরশেদ আলম 
হেলালী, হাফেয সাইফুল ইসলাম, আহমদ ছৈয়দ ফরমান, শওকত ইসলাম, 
মাওলানা আবদুল্লাহ, এইচ.এম. সাজেদ উল্লাহ প্রমুখ । 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৭ 


উত্তর: পানি জমে বরফ হলে তার আয়োতন 


পানির আয়োতনের চেসে প্রায় ভাগ বেড়ে যায়, 
ফলে কোন বরফ হয়, তার সন আয়োতনের 
পানির চেয়ে হালকা আর সে কারণে বরফ 
পানাতে ভাসে । 


সৌরজগৎ 
পৃথিবীর বয়স: ৪,৫০০ 
(বৈজ্ঞানিকদের মতে) 
পৃথিবীর আয়তন: 
বর্কিলোমিটার | 
পৃথিবীর ওজন: ৬৫৮,৬৫৪,২৫১০০১০০১০০০ 
কোটি টন । 
পৃথিবী থেকে সূর্যের 
১৪৯,৬,০০,০০০ কিলোমিটার । 
পৃথিবী থেকে চন্দ্রের গড় দূরত্বঃ ৩৮৪, ৪০০ 
কিলোমিটার । 


মিলিয়ন বছর 


৫১,১০৯০০,০০০ 


গড় দূরত্ব: 


পৃথিবীর উঞ্চতম স্থান: জগকোবাদ, পাকিস্তান । 
পৃথিবীর শীতলতম স্থান: ভার্কোইয়ানক্স, 
সাইবেরিয়া। 

পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অঞ্চল: চেরাপু্জি, 
আসাম, ভারত 

পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ: রাশিয়া । 

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ: ভ্যাটিকন। 


পুটি মাছ: চক্ষুরোগ-নাশক, শুক্র বৃদ্ধিকারক । 
পান: মুখের দুর্গন্ধনাশক | 

বাদাম: বায়ু পিত্তনাশক, শুক্র বল বৃদ্ধিকারক | 
বেলপোকা: মলরোধক, আমরোগ উপশমকারী । 
লাউ: ধাতুপুষ্টি ও পিত্তশ্লেস নাশক । 

সরিষার তেল: বেদনানাশক । 

সরিষার তেল: বেদনা নাশক, আশ্রদায়ক । 

নিম: কুগ্ঠনাশক, জ্বর ও রক্তদোষ-নাশক, 
মলরোধক । 

হলুদ: কৃমিও কুষ্ঠ নাশক, রক্তদোষ-নাশক, 
মলরোধক । 

হরিতকি: অর্শ, শোখ, পিত্ৃশুল ও হাপানিনাশক । 
আম পোকা): শুক্র বৃদ্ধিকারক, বাযুনাশক, 
বলকারক । 
আমলকি: হিববা, 
বমনাশক । 


শ্বেতপ্রদর, পিত্ৃশুল ও 


নভেম্বর*১১ 


আদা: বাত, কফ, পিত্তনাশক । 

আম (কাচ): মলবর্ধক, বীর্যবর্ধক, বাতনাশক, 
কৃমিনাশক | 
এলাচ: শ্বাস, কাসি ও ককনাশক । 
কিসমিস: পুষ্টিকর, পিত্তনাশক। 
কলা: বল, শুক্র বৃদ্ধিকারক, শীতল । 
গাজর: বল, শ্রেম্মা ও অর্শবনাশক | 


জীব জ্ঞান 


৬ পাখিরা যতই পরিশ্রম করুক, তাদেরক কখনও 
ঘাম হয়না । 

€ মানুষের হাসার সময় ১৭টি পেশী কাজ করে 
এবং রাগ করার সময় ৪৩টি পেশী কাজ করে । 

৪ মানুষ তার জীবদ্দশায় সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটি 
বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে । 

€ প্রজাপতির পাখা শতসহত্্র আঁশ দিয়ে ঢাকা । 

৪ মৌমাছি ফুল তালাশ করে বেড়ায় । আর ফুল 
থেকে রস নিয়ে আসে । এই আসা-যাওয়া 
হিসাব করা হয়েছে: আধা কেজি মধু সং্হ 
করতে একটি মৌমাছির কমপক্ষে পঞ্চাশ 
হাজার মাইল অতিক্রম করতে হয় । কিন্তু এতো 
দূরে যাওয়ার কারণে তারা কখনও রাস্তা হারায় 
না। 


ভূগোল জ্ঞীন 
যমযম কূপের মোট ৮টি নাম, যথা 
শিফাউল আব্বাস, 
শাব্বাতুল আয়াল, 
হাফরাতুল আব্বাস, 
যমযম, 
হুদমাতু জিবরাঈল, 
শিফা, 
আফিয়া ও 
তাহিরা 


দেহ ও শরীর জ্ঞান 
মানুষ চিকন হওয়ার কারণ কি? সার শরীরে বাউন 
ও এডিপোজ নামক কলা আছে, সে চিকন হবে । 
কারণ এই কলা শরীরের অন্যান্য চর্বি জাতীয় 
কলাকে পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করে | ফলে শরীরে 
চর্বি জমতে পারে না । আর চর্বি না জমলে, মানুষ 
মোটা হয় না। 


সংগ্রহে: মহিউদ্দিন রসুলপুরী 


চরফ্যাশন, ভোলা 


লি 89 ডি লি ৪টি 6. ২৫ 


আয়তন: ৮৫, ১৮০ বর্গ কি.মি.; লোকসংখ্যা: 
৭৫,৮৬,০০০; ঘনত্ব: ৯৫ প্রতি বর্গ কি. মি.; 
পুরুষ: ৫১. ১৫) মহিলা: ৪৮.৮৫%; প্রবৃদ্ধি: ২৫ 
প্রতি হাজারে; রাজধানী: দামেস্ক; মুদ্রা: সিরীয় 
পাউন্ড (35 ১০০ পিয়াস্টার)। 


অবস্থান: ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী একটি 
স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম দেশ_ সিরিয়া। 
লেবানন, ইসরাইল, জর্দান, ইরাক ও তুরক্কের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র । 
ইতিহাস: ১৯২০ সাল পর্যন্ত অটোম্যান 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশটি লীগ অব নেশন্সের 
ম্যান্ডেট অনুযায়ী স্বাধিকার লাভ করে । ১৯৩১ 
সালে ফ্রান্স সিরিয়া দখল করে এবং নিজের 
উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে থাকে | ১৯৪১ 
সালে সিরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে । ১৯৪৫ 
সালে ফ্রাস দামেক্কে অতর্কিত হামলা চালিয়ে 
এদেশ পুনর্দখলের চেষ্টা করলে বিটিশরা তাদের 
তাড়িয়ে দেয় । ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিসর 
ও সিরিয়ার সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হয় । কিন্তু ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
সেনাবাহিনীর একদল তরুণ অফিসার বিদ্বোহ 
করে ক্ষমতা দখল করেন এবং মিসরের সাথে 
₹যোগ বিচ্ছিন করে দেশকে আবার স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেন । ১৯৬২ সালে 
ইসরাইলের সাথে সিরিয়ার প্রথম সীমান্ত সংঘর্ষ 
বাধে । তারপর ১৯৬৭ সালে ইসরাইল এ দেশের 
অন্যতম এলাকা গোলান মালভূমি দখল করে 
নেয় এখনো এই এলাকা ইসরাইলের দখলে 
আছে। 
সরকার: সিরিয়ার রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে খনিজ 
সম্পদ ফসফেট, পাথুরে লবণ ও তেলই প্রধান । 
অধিবাসী: অধিবাসীদের ৭৪% সুনী মুসলমান, 
১২% অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় এবং ৫.৫% 
খিস্টান । 
ভাষা: আরবি । শিক্ষা: ৭৪.৪% । ধর্ম: ইসলাম 
(৮৬% মুসলমান) | মাথাপিচু আয়: ১০৪০ 
ডলার ৷ 


১. সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা কুরআন-হাদীস তথা দীন শিক্ষা করেছেন 
তাদেরকে বলা হয়: [_] ইমাম [] মুজাদ্দিদ [] তাবেঈন 

২. গ্রিনিচ মিন (0117) বা গ্রিনিচ মান মন্দিরের বিকল্প হিসেবে সৌদি 
আরবের ৭৬ তলা বিশিষ্ট ১৯৭২ ফুট উচ্চতায় নির্মাণাধীন টাওয়ারের নাম 
কী? [] মক্কা রয়েল টাওয়ার [] সৌদি টুইন [_] বুর্জ মক্কা 

৩. কাশ্ীরের মানুষ এখনো কমবেশি: 
[] ভারতঘেষা [| পাকঘেষা [| আপগানঘেষা 

৪. অতীতে পর্তুগিজরা তাইওয়ানের নাম দিয়েছিলো: 
[] শ্যাম দেশ [] তাইফে [_] ফরমোসা বা সৌন্দর্যমন্তিত দ্বীপ 

৫. বিশ্ব বিতব্যয়িত দিবস পালিত হয়: 
[] ৩১ জানুয়ারি [_] ৩১ অক্টোবর [] ৩১ ডিসেম্বর 

৬. ড. মনমোহন সিংহের ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে 
কয়টি পণ্যের শু্বমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে? 
[] ৬২টি [| ৪৬টি] ২৬টি 

৭. শরীরে কিসের মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস রোগ হয়? 
[] রক্ত _] পানি [_] বিলিরুবিন 


ব্েহন টুঃ শব্দের মারপ্যাচ 


কানৌঙ্গিডি রগজিবা 
"1 রী 77 
এট হর ৮] 705 


মন্তব্য: নান ভিড জি বেইনের পরিবর্তে আমরা এ বিভাগের 
নামকরণ করতে আপনার পছন্দের একটি নাম অতিরিক্ত 


বপ9 যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় নভেম্বর'১১ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শনব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
শ্িষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র রা হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচলক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্‌ -তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


জুলাই*১১ বিজয়ীগণ: 


১. মুহাম্মদ ইয়াকুব 
২. মুহাম্মদ শামীম হুসাইন 

ছাত্র: জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 
৩. মুহাম্মদ ইবরাহীম খলীল 

দক্ষিণ লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার 


মুহাম্মদ সাইফুল আজম, মাদরাসা উলছে দীনয়া ভিলিজার পাড়া, 
আজিজনগর, চকরিয়া, কক্সবাজার; মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, চুনতি 
হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, সুরাজপুর, মধ্যম সুরাজপুর, মানিকপুর, চকরিয়া, 


রানে সতযুক্ত করে লিখে পাঠান । নির্বাচিত হলে নাম-ঠিকানা আত- 
তাওহীদে ছাপানো হবে | 


জুলাই'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. তেল সম্পদ লুগ্ঠন করা, ২. শরীয়ত কর্তৃক 


নির্ধারিত শাস্তি, ৩. ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির আলোকে, ৪. 
টিপু সুলতান, ৫. আসরের পর, ৬. আদা, ৭. ৩৬৫ । 
শব্দের মারপ্যাচঃ সংসদ 


নভেম্বর”১১ 


চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ ইউসুফ, পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ 
লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ 
ইয়াকুব আজীজ, পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ লম্বরী, 
লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ ইয়াকুব, 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার, দক্ষিণ লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, মিঠা পানির 
ছড়া, টেকনাফ, কক্সবাজার; মুহাম্মদ আরাফাত আহমদ, পিতা: আলহাজ 
দেলোওয়ার হোসাইন, আবদুল্লাহ অটো রাইস মিল, সাত খামার বোদা, 
বোদা, পঞ্চগড়; মুহাম্মদ আমীন, পিতা: কারী রুহুল আমীন, জামিল 
মাদরাসা বগুড়া প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্রগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


নভেম্বর*১১ 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 


অভিভাবকের সুদৃরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


স্ম্হ্‌- 


াফেহা আথাতা মমমান 
ছাদে লিশেষ কর্ম ১ম 
আমা ৮২০ শাত্রহাল পর্ন 
এছ ইহ ত্যাচ ও দ্রে খেতে 
দশম শ্রণাদু ভিফহা 
লিআগমল) আর্ত আগামা 


দে 
|] | রা 
ছা. রা 11 


€ ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 

* মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 

* স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 

₹ বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের ভাষা 
আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষার সু- ব্যবস্থা । 

₹ সবেচ্চি ৩ বছরে হিফয সম্পন্ের না বাংলা, গণিত 
ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 

₹ জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশহণের সুব্যবস্থা । 
পরিপূর্ণ একাডেমীর তন্ত্ীবধানে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের 
সুব্যবস্থা। 

₹ নতুন রহিত আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির 


2 উষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাধ্যতামূলক । 

€ ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্ৃতা, বিতর্ক লিখনি ও 

তর অনুশীলন । 

₹ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । 

₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা । 

5 ডি যা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও বার্ষিক শিক্ষা 


1/011101 81111817 0চা ॥/018/ 01118901$5 


এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


2০১৮ 0 ফা 221 এ ৮ ৯ ও টুপ 
৯ লি হও হশসিপি আলা ৯০ 


রর ॥ আর. 


” ডিসেম্বর'১১ 


তি রাজন জববারিয়া। বামে 7১/8৬ জালা শপিং কমপ্রেক (২ ভা) 
সার্বিক জঠভী (সরকার জনুমোদিত্ত হন্ত্র এ এমরাহ্‌ এজেন্ট) ছুবলী রোড, রিয়াজুল বাজার, ইখ্াম | 
| ফোন । ০৩১-২৮৫৫৬২২, ফ্যাক্স ।০০৮৮-০৪১-২৮৫৫৪১১ 


মেলিছিল £ ওঠ এপ ভারাএলতে, হাউ চিন, েসারছিটসিএন্ত এ 
[11001 : ভাতা আনা এছ আঠা তোরা 


আত্তা্তহীদ 


ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠাতা 


আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
[:-101911: 011018110092)201911.00117 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
[:-101911: 00810. 1191777981102)581)090-0901] 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 
সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, ট্টগ্রাম-৪ ০০০ 


দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
15-101811:1000191)10 980116)5811009-০0] 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


চ/ড/৮7.81181798111991199.0010 


ব্যবস্থাপনায় 


ফোন ও ফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
ঠ]-] ৬1701) 


47710711111) 17০01477101 107 15107717  75527০1 270 
171277) 211775 17111511620 2) 441-497710 :41-151277110, 
17917079, 0771192972, 17971 14729277162 0০০711912-41- 
১077111 1477151 (277 /1997), 160, 47727171107, 
071/1972972-409090, 19972127251. 

11-71271- 2771101995917106))4//090. 2097 


নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ০ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭8, ৪১ তম বর্ষ, 
১২ম সংখ্যা, মুহাররম_-সফর১৪৩৩ 5 ডিসেম্বর ২০১১ 


সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

ডিসেম্বর : গৌরব ও গর্বের মাস 
__ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 

মাহে মুহাররমের ফযিলত ও ইবাদত 
__ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


আরব দুনিয়ার তেলের অর্থ পাশ্চাত্যের পকেটে 
___ গোলাপ মুনীর 
গণ-আন্দোলনের বৈশ্বিক আবহাওয়া : পরিপ্রেক্ষিত বাং 
__তারেকুল ইসলাম 
যুবক! জীবন সাজিয়ে নাও 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
উপজাতীয় থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এখন আবার আদিবাসী 
__মোঃ জুলফিকার আলম (মুকুল) 
মহাজীবন 


চলে গেলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা রশীদ আহমদ এজ 
__ মুহাম্মদ আম্মার 

ফতোয়া 

চেয়ারে বসে নামায 

ধর্ম-দর্শন 

আল্লাহঅলাদের সাথে আতশুদ্ধির সম্পর্ক গড়ুন 
___মাওলানা হাবিবুল্লাহ 

পরমত সহিষ্ক্ুতা : অপরিহার্য মানবিক গুণ 

ড. আফ মখালিদ হোসেন 

সমাজ-সংস্কৃতি 

__ শরীফ মুহাম্মদ 

মিডিয়া আগ্রাসন : প্রভাবিত সংস্কৃতি ও তরুণ সমাজ 
___ মেসবাহ উদ্দীন 

ভাষা ও সাহিত্য 

উর্দু ভাষা থেকে আলিমদের বিষিয়ে তোলা 

__ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব 

__ মুহাম্মদ নূরুল আমীন 


নিয়মিত বিভাগ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [॥ ৩৩ | কবিতার পাতা 
নওল হাতের কলম [ ৩৬ । বিশ্ববিচিত্রা 
ডিজিটাল ব্রেইন 
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আশুরা : এতিহাসিক তাৎপর্য 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা” 
পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা” জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | “আশুরা'র মর্যাদা ইসলামেও 
স্বীকৃত । মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে । আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু 
চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় | আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম /পরবি-এর সৃষ্টি, বা 
প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ /পয-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন 

থেকে হযরত মুসা কর্তৃক ইহদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে হযরত জানব এ এর সুতা লাভ, 
মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস -এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান /রার-কে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, 
নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে হযরত -এর নিস্কৃতি, হযরত ইয়াকুব /পরঘি-এর চক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্রাপ্তি 
কৃপ হতে হযরত ইউসূফ /র-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস /র ও হযরত ঈসা 'ি-কে আসমানে উত্তোলন 
কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা' (মুফতী আশফাক 
আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬) | 

মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ ্রঞ্জ লক্ষ্য করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞাসা করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা /খযদি ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ 
ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । 
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা /রব-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ গঞ্জ রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন? ।যুসলিম, ১/৩৫৯] | 

হযরত আবূ হোরায়রা ক্ষ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ্জ্জী বলেন, 'রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা"র 
রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ" [তিরদিবী ১৫৬ । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'আমি আশা 
করি যে ব্যক্তি আশুরা দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারা ক্ষেমা) হয়ে যাবে !যুসলিম, 
১/৩৬৭1। আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ ্রজ্ী তার আগের দিন বা 
পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন (মুসনাদ আহমদ) । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন 
লক মর্মান্তিক শাহাদাত “আশুরা'কে তাৎপর্যমন্ডিত করে । রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে খিলাফত 
ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত হোসাইন ঞ্র-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য । মুসলিম জাহানের বিপুল 
মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । তৎকালীন শাসক ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হযরত হোসাইন এ্্র-এর 
গৃহীত পদক্ষেপ ছিল যথার্থ, আইনানুগ ও বীরত্পূর্ণ ৷ মদীনার পরিবর্তে দামিস্কে রাজধানী স্থানান্ত 
র, উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, ইয়াজিদের দুরভিসন্ধি, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা 
সবেপিরি ইহুদী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকান্ডের জন্ম দেয়। ইয়াজিদের 
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন ৪ স্তর, 
পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন । ফোরাত 
নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌছলে কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাকে বাধা 
প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন এট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত 
তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া 
৪০১৫১৬১: হোক, ভূতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্কে প্রেরণ করা হোক। কিন্ত 
নত তত ৮ উতর ৮প না 
হোসাইন ঞঞষছ্ ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন | এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর 
প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, “এ অনুরোধ যদি মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো' (৬/০]1 17901 
09০17 001: 10019 [/07855%20 1107030, 1 0)9 10795011180 0901] 821-690 10.) | 

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ-এর ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন ঞ্্-কে অবরুদ্ধ করে 
ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় । হযরত হোসাইন ঞক্ষ-এর শিবিরে পানির হাহাকার 
উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 
দখল আমার উদ্দেশ্য নয় খিলাফতের এঁতিহ্য পুনরোদ্ধার আমার কাম্য | ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । 
ইমাম হোসাইন গু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইমাম হোসাইন 
দ্-ছিন্ন মস্তক বর্ধা ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয় । ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিনন মস্তক প্রত্যার্পণ 
করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, “সেই দূরবর্তী যুগে ও 
পরিবেশে হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করবে" (7 ৪ 
01909108256 8100 01117966 1119 08510 909179 01 016 09৪01) 02 1710599া) ৮11] ৪5/81001) 076 
55111081075 01 016 ০010651০800.) | ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন এ্-কে কারবালা প্রান্তরে যারা 
নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায় । 
কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর | এ বিয়োগান্তক ঘটনা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী 
রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার শোকাবহ হত্যাকাণ্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ত্রাসের শিহরণ 
জাগিয়ে তোলে । ইমাম হোসাইন ক্ষ শাহাদত ছিল ন্যায়, সত্য ও ধর্মনিষ্টার জন্য ৷ তিনি অন্যায় ও অসাধুতার 
সাথে আপোষ করেননি । তার এ আত্মাহুতি সর্বকালে গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই “আশুরা' 
মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে এবং সংগ্রামী চেতনাকে করে শাণিত । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


॥ফ তামা ॥ 


চেয়ারে বসে নামায 
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ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস । আমাদের 


ডিসেম্বর : গৌরব ও 
গর্বের মাস 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


রয়েছে ভেবে দেখার । আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যা 


গৌরবের এবং গর্বের মাস । একটি গর্বিত জাতি 


চেয়েছিলেন তার কতটা কাছাকাছি এ জাতি 


হিসেবে সগর্বে মাথা উচু করার স্পর্ধা আমরা 
অর্জন করি এ মাসেই । সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা 


আসতে পেরেছে? জাতীয় জীবন কি ঠিক পথে 
রয়েছে? 


ভবিষ্যতে যে আলোকোজ্ল হবে তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। আশার কথা, নারী শ্রমিকদের 
বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলের । গ্রামবাংলায় যেদিকে 
দৃষ্টি যায়, তাকান, দেখবেন ছোট ছেলেমেয়েরা 


এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সরল 
রাজপথে আমরা প্রবেশ করেছি ডিসেম্বরেই | তাই 


আমরা পথভ্রষ্ট হইনি তো? এসব প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া খুব কঠিন । শুধু এটুকু বলব, আমরা 


জাতির কাছে ডিসেম্বর হয়ে উঠেছে বিজয়ের 
মাস । এ মাসকে আমরা পেয়েছি আমাদের 


চলেছি, তবে পথ খুব বন্ধুর | খুব অসমতল | তার 
পরও চলেছি। অব্যাহত গতিতে । হ্যা, সত্য, 


বিকশিত সত্তার উজ্জ্বল প্রতীক রূপে, আমাদের 
জাতীয় অর্জনের শ্রেষ্ঠতম স্মারক হিসেবে | আমরা 
ভুলিনি, আমাদের বিজয় এসেছে রক্তসিক্ত পথে । 
এসেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের 
ছোপ ছোপ রক্তের সিঁড়ি বেয়ে । এক নদী রক্তের 
তীর ঘেঁষে । নিজেদের রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় 
মিশ্রিত বলেই এটি আমাদের এত কাজিকিত 
সম্পদ | 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে এত কাম্য | হৃদয় 
নিংড়ানো সম্পদ বলেই এত মোহনীয় । হৃদয়ের 
এত কাছাকাছি । লাল গোলাপের মতো সবার 
কাছে এত মনোলোভা । এত হৃদয়গ্রাহী ৷ 
আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কেন মুক্তিযুদ্ধে অং 
নিয়েছিলেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য এ লেখা 
নয় । আমরা জানতাম, কেন আমরা যুদ্ধ করি । 
সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রশান্তি, ভাইদের মুক্তি | 
একটি সুন্দর পৃথিবী, একটি পরিচ্ছন্ন প্রজন্ম । 
আমাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে 
বেড়ে ওঠে, যেন ভাই-বন্ধুরা উদার আবহাওয়ায় 
বিকশিত হতে পারে সে জন্যই তো এত রক্তদান! 
হিংসা-প্রতিহিংসাপীড়িত, নিপীড়ন- 
নির্ধাতনজর্জরিত পৃথিবীটা যেন ম্নেহ-প্রেম-গ্রীতির 
আবহে পূর্ণ হয়ে সুস্থ মানবতার আবাসভূমি হয়ে 
উঠতে পারে এবং সেই পরিবেশে বেড়ে উঠে 
নতুন প্রজন্ম যেন পরিপূর্ণতার আশীর্বাদ মাথায় 
নিয়ে বিশ্বময় বিশ্বমানবতার জয়গানে মুখর হয়ে 
উঠতে পারে সে জন্যই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ । 
মুক্তিযোদ্ধাদের দৃষ্টিতে ছিল এমনই স্বপ্ন। 
বর্তমানে মুক্ত বাংলাদেশ, ভবিষ্যতে দেশ ছাড়িয়ে 
মহাদেশ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সারা বিশ্বে শুধু 
রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির 
অন্বেষণ ছিল তাদের স্বপ্ন ৷ এ জন্যই স্বাধীনতাযুদ্ধ 
হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ । বিজয়ের মাসে কোনো 
হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই । নেই কোনো 
সুক্ষ্স ব্যালা্সশিট তৈরির প্রয়োজন | তবে প্রয়োজন 
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আজকের বাংলাদেশ একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে 
হয়েছে ভিন্ন । হয়েছে অগ্রগামী | অগ্রসরমাণ | এ 
অগ্রগতির ছাপ যেমন পড়েছে শহরাঞ্চলে, তেমনি 
ধরে যে গ্রামগ্ডলো ছিল অবচেতন, আধা ঘুমে- 
আধা জাগরণে । বিগত প্রায় চার দশকে 
বাংলাদেশ সেই প্রাচীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠেছে । 
ঘুমের আড়মোড়া কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, শুধু 
হাজার বছরের সেই সনাতন কৃষিকে আলোকিত 
করে নয়, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতার 
আলোকে সমুজ্্ল হয়ে বাংলাদেশ যে এগিয়ে 
চলবে, পেছন ফিরে যে তাকাবে না, সব 
প্রতিবন্ধকতা জয় করে অগ্রগামী হবে, তা সুস্পষ্ট 
হয়েছে গ্রামবাংলায় নতুনভাবে প্রাণচাঞ্চল্যের 
সৃষ্টির মহোৎসবের নিরিখে | কেননা ৮৫ হাজার 
গ্রামেই বাংলাদেশের হৎপিন্ড স্পন্দিত । 

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল 
সাত কি সাড়ে সাত কোটি । বর্তমানে জনসংখ্যা 
প্রায় ১৬ কোটি । জন্মহার ত্রাস পায়নি, তবে 
মৃত্যুহার হাস পেয়েছে। মাতৃমৃতুর হারও 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে । একটি কথা 
জোরেশোরে বলতে চাই এবং তা হলো এ জন্য 
প্রধানত ভূমিকা পালন করেছে এ দেশের 
নারীসমাজ | সনাতন সমাজে বাস করেও তারা 
অত্যন্ত সচেতন ৷ এ দেশে এখনো পরিবার তার 
স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ 
রচনার পীঠস্থান এখনো এ দেশে পরিবার | 
মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে 
সুস্থতাও । শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী শ্রমিকের 
তখ্যা বেড়েছে । গার্মেন্ট শিল্পে নারী শ্রমিকদের 
উপস্থিতি অনেকটা কিংবদন্তির মতো । যে 
পরিবারে একজন উপার্জনক্ষম নারী রয়েছে সেই 
পরিবারটি হয়েছে গতিশীল, সম্মুখপানে 
অগ্রসরমান। সেই পরিবারে অশিক্ষা-কুশিক্ষা 
সঙ্কুচিত । পুরোপুরি আলোকিত হয়নি বটে, তবে 


দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। বেশভূষায় পরিবর্তন 
দেখবেন । দেখবেন, এক ধরনের আত্মপ্রত্যয় 
পুরো সমাজকে যেন উদ্দীপ্ত করে চলেছে । যেন 
জীবনের চারদিকে তা উপচে পড়ছে। বয়স্ক নারী 
ও পুরুষের শিক্ষা বিস্তৃত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সেই 
নির্মম সময়ে দেখেছি প্রায় প্রতি গ্রামে নিজেরা না 
খেয়ে, পরিবারে যা কিছু আছে, উদার হাতে তার 
সবটুকু পাশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাতে তুলে দিয়ে, 
এ দেশের মহীয়সী নারীরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে 
অংশ নেন তা এঁতিহাসিক। তাদেরই গ্নেহ- 
ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, আমাদেরই অকুতোভয় 
সন্তানরা যেভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধকে সফল পরিণতির 
দিকে টেনে নিয়ে এ জাতিকে নতুন ঠিকানা 
উপহার দিয়েছেন তা এঁতিহাসিক । এ দেশের 
প্রায় প্রতিটি ঘর তাঁদেরই সহায়তায় রূপান্তরিত 
হয় এক একটা দুর্গে । তাই তো চারদিকে অসংখ্য 
রক্তস্রোত সৃষ্টি করে মাত্র ৯ মাসেই স্বাধীন- 
সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তিপত্তন করেছিলেন । 
গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ নতুন বাংলাদেশ গড়ার 
স্বপ্নে বিভোর । খণ নিয়ে খণখেলাপি হওয়ার 
এতিহ্য তাদের নেই । রাতারাতি চুরি-ডাকাতির 
মাধ্যমে কুঁড়েঘর ছেড়ে সাতমহলা প্রাসাদে ওঠার 
এতিহ্যও তাদের নেই । তাই বাংলাদেশ যখন 
দুর্নীতিতে একাধিকবার শীর্ষস্থানের অধিকারী হয় 
তখন তারা বিমুঢ় হয়েছিল । তাদের অনুধাবনে 
আসে না কিভাবে তা সম্ভব ৷ তারা জানে, গতর 
খাটিয়ে যা অর্জন করা যায় তা-ই প্রকৃত অর্জন । 
চুরি-ডাকাতির দুর্গন্ধময় নর্দমাগুলো বন্ধ হলে 
প্রবৃদ্ধির হার যে অনেক কমে যাবে তাও তাদের 
ধারণায় নেই । কিন্তু তারা কাজ করেই চলেছে । 
দুদিন পর তাদের বুঝতে আর তেমন অসুবিধা 
হবে না, এত খাটুনির পরও কেন তাদের দারিদ্র 
দূর হচ্ছে না। কেন তাদের প্রিয় দেশটির ভাগ্যে 
এখনো “অনগ্রসর', “পশ্চাৎপদ", “দরিদ্র” প্রভৃতির 
মতো নির্মম অভিধা শোভা পাচ্ছে । যখন তারা 
তাদের পরিচালকদের দুর্ব্ধির ফাঁকফোকর জেনে 
যাবে তখনই দেশের রাজনীতিও সুস্থ হয়ে উঠবে । 
হয়ে উঠবে কল্যাণকর । হবে সার্থক। 
জনস্বার্থভিত্তিক | 

[বাকি অংশ পৃ. ১৫-এর ২-এর কলামে দেখুন] 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


হিযরী সাল বা আরবী নববর্ষের প্রথম মাস মুহররম অফুরন্ত বরকত ও 
তাৎপর্যমপ্তিত | মুহররম শব্দের অর্থ অলজ্ঘনীয় পবিত্র । ইসলামে মুহররম 
মাসটি অত্যন্ত ফযিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ । এ মাসেই বহু নবী রাসূল ঈমানের 
কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন । অসংখ্য তথ্যবহুল 
এতিহাসিক ঘটনা এ মাসে সংঘটিত হয়েছিল । পবিত্র আশুরার সঙ্গে পুরো 
মুহররম মাসের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে । এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে, নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস 
গণনায় ১২টি মাস। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত 
বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না ।" [সূরা 
আত-তাওবা : ৩৬] 

প্রাটানকালে আরবে চারটি মাস পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হতো । এ 
মাসগুলোতে আরব দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি, লুটতরাজ প্রভৃতি 
থেকে বিরত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল । আল্লাহ তা'য়ালা চারটি মাসে সব 
ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করেন । এগুলোকে অলঙজ্ঘনীয় পবিত্র মাস 
বলা হয় । আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী যে চার মাসে ঝগড়া বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
একেবারে নিষিদ্ধ সেই সম্মানিত মাসগুলোর অন্যতম মুহররম । অন্য তিনটি 
মাস হলো-রজব, জিলবুদ ও জিলহজ্জ | এ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা মহাপাপ । 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ক্র ১০ মুহররম আশুরার 
তাৎপর্য বর্ণনাকালে সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, “বে কি আল্লাহ 
তায়ালা ওই দিনটিকে সমস্ত দিনের চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন? নবী জী 
জবাব দিলেন হ্যা! এরপর তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা আসমান, 
যমীন, লওহ-কলম, সাগর, পর্বত এদিন সৃষ্টি করেছেন । 

এ নশ্বর জগতের সৃষ্টি, হযরত আদম /পরশ-এর খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় 
আগমন এবং এদিনেই তার তওবা কবুল হওয়া, হযরত নূহ /রবট্-এর 
নৌকা ঝড় তুফানের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, হযরত আইয়ুব /াি- 
এর কঠিন পীড়া থেকে মুক্তি এবং হযরত ঈসা /পঘ্ি-এর আকাশে 
জীবিতাবস্থায় উথিত হওয়াসহ বহু এঁতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মুহররমের ১০ 
তারিখ আশুরা একটি মর্যাদাপূর্ণ দিবস হিসেবে চিরস্মরণীয় | সর্বোপরি এ 
পৃথিবীর মহা প্রলয় বা কিয়ামত মুহররমের ১০ 


আমলনামায় সাত আসমান-জমিনের সব অধিবাসীর সওয়াব লেখা হয় । যে 
ব্যক্তি নিজের জন্য দোযখের আগুন হারাম করতে চায় সে যেন আশুরার 
রোযা রাখে 1 অন্য হাদীসে আছে, মুহররম মাসে যদি কোন ব্যক্তি রোযা 
রাখে তবে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে ৩০ রোযার পুণ্য লাভ করবে ।' 

ইসলাম পূর্বকালে বিভিন্ন জাতি নানা কারণে আশুরার দিন রোযা রাখত। 
মুহররমের ১০ তারিখ আশুরার ফযিলত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ মদীনায় হিযরত করে দেখতে পেলেন যে ইহুদীরা 
আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । নবী করিম জী তাদেও জিজ্ঞাসা করলেন এটা 
কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান 
দিবস, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা /প্রব্টি ও তার সম্প্রদায়কে 
নাযাত দিয়েছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন । 
তাই হযরত মুসা /পমি শুকরিয়া হিসেবে এদিন রেখেছেন, এ জন্য আমরাও 
রোযা রাখি | এ কথা শুনে রাসুন্লাহ ্জ্জ বলেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা 
আর এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ্ঞ্ রোযা 
রাখলেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখতে বললেন [সহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম] ৷ আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে ্্জ 
প্রশ্ন করা হলে তিনি ঘোষণা করেন, এ রোযা বিগত এক বছরের গতনাহের 
কাফ্ফারা হয়ে থাকে [সহীহ মুসলিম ও সুনানুত তিরমিযী] | 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা 
তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন [মুসনদে আহমদ] । 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা কট থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম- 
পূর্বকালে কুরাইশরা আশুরার দিনে রোযা রাখত । নবী করিম এট বাকি 
জীবনে এ দিন রোযা রাখতেন | মদীনায় আগমনের পর রমযান মাসের 
রোযা ফরয হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন, আমি আশুরার দিন রোযা 
রাখতে আদিষ্ট ছিলাম, অতএব এখন তোমাদের কারও যদি রোযা রাখতে 
ইচ্ছা হয়, তবে রাখতে পার । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের 
সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ ঞ্জ তার আগের দিন বা পরের দিন 
আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন । 

মুহাররম মাসের আশুরার দিনে জান্নাত লাভ থেকে শুরু করে সওয়াব 
হাসিলের আরও অসংখ্য সুযোগ রয়েছে । এ দিন যদি কোন ব্যক্তি কোন 
মুসলমানকে পেটপুরে আহার করায়, তবে পুরো উম্মতে মুহাম্মদীকে 
পেটপুরে খাওয়ানোর সওয়াব তার লাভ হয় ৷ এ পবিত্র মাসের সম্মান প্রসঙ্গে 
নবী করিম আজ বাণী প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের সম্মান 
করবে, আল্লাহ তাকে বেহেশতে সম্মানীত করবেন এবং জাহান্নামের আযাব 
থেকে মুক্ত রাখবেন ” 

মুহাররম মাস ইবাদত বন্দেগির মাস। পবিত্র আশুরার রাতে নামায 
আদায়কারীর জন্য রয়েছে অসীম কল্যাণ লাভের দুর্লভ সুযোগ । তাই আসুন! 
মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে আকুল প্রার্থনা করি তিনি যেন 
আমাদের পবিত্র মুহাররম মাসের ইবাদত বন্দেগী করে অশেষ সওয়াব 
হাসিলের তাওফিক দান করেন এবং সেই সঙ্গে এতিহাসিক কারবালার 
মর্মস্পর্শী কাহিনী স্মরণে প্রতিটি মুসলমানকে ঈমানী শক্তিতে আরও বেশি 
বলিয়ান ও তেজোদীপ্ত হওয়ার মন মানসিকতা দান করেন । 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমী (ইনস্টিটিউট অব ইন্টেলেকচুয়াল 
স্টাডিজ), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


তারিখে ঘটবে বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে । 
রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার আগে ১০ 
মুহররম রোযা রাখা ফরয ছিল। পরে তা রহিত 
করে মাহে রমযানের রোযা ফরয করা হয় । এ 
হযরত আদম /পরব-এর ওপর ও অন্যান্য নবীর 
ওপর রোযা ফরয ছিল। এদিন দু* হাজার 
পয়গম্বর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং দু'হাজার 
পয়গম্বরের দোয়া কবুল হয়। নবী করিম জজ 


উমার 


আরও বলেন, যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখে তার 
ডিসেম্বর'১১ 


ক্ক্যানিৎ 
কালার প্রিন্ট 


লি 
কম্পোজ [আরবী, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজী] 
সিভি রেকর্ডিৎ 


০ হস্ত ৬৬ 


/3710801170179. 01079101139 1099197, 00712099 & 19717070 
6170778 : 01511058989, 0393 008 5756 


পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


0000] ১৫২/৬ নিশি নির্ভরতায় আরবী-উর্দসহ সকলপ্রকার বই- 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে 
যোগাযোগ করুন 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


8 5/৮8- 
ধ্ 

রঙ 
৫৬০ 
আরব দুনিয়ার তেল বেচে পাওয়া বিপুল অর্থ যায় 


কোথায়? সহজ উত্তর : পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদকদের পকেটে | এটি সহজ হিসাব, সহজ 


1) 


গোলাপ মুনীর 


ইয়েমেন এসব দেশে যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর 
পাঠিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধান্ত্র। সেই 
সাথে জনবিক্ষোভ থামানোর জন্য এসব দেশে 


সমীকরণ | পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগ্তলোর 
তেল বেচার অর্থ ও পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ 


সরবরাহ করেছে “ক্রাউড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট" 
টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ও আরো নানা কিছু । 


থেকে অস্ত্র কেনার খরচের মধ্যে একটা সমীকরণ 


এসব ব্যবহার করা হয়েছে সরকারবিরোধী 


বিদ্যমান, যা আমাদের অনেকের উপলব্ধিতে 
নেই । এ সমীকরণের সার কথা হচ্ছে, পশ্চিম 
এশিয়ার তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো তেল বিক্রি করে 
যে অর্থ পায় তার বেশির ভাগই পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদক আর বিক্রেতাদের পকেটে চলে যায় । 


বিক্ষোভরতদের বিরুদ্ধে । এখন এসব আর কিছুই 
কাজে আসছে না । তাই পশ্চিমাদের জন্য এখন 
পক্ষ বদলের পালা । পক্ষ বদলের খেলা এরই 
মধ্যে চালু হয়ে গেছে । সাথে সাথে চলছে অস্ত্র 
বিক্রির খেলাও । আরব দুনিয়ার তেল 


আরব দেশগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করে এভাবেই 


রফতানিকারক দেশগুলো নিজের দেশের 


চতুর পশ্চিমারা নিজেদের পকেট ভারী করছে। 
আর উজাড় করছে আরবদের পকেট | আর এ 
কাজটি নিশ্চিত করার জন্য আরবদের মধ্যে 
পশ্চিমারা জিইয়ে রাখছে নানা বিরোধ | একই 


অর্থনীতিকে বিপদগ্রস্ত করে হলেও শত শত কোটি 
ডলারের অস্ত্র কিনেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে । আজকে 


ইসরাইলের পর মিসর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বিতীয় 
বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ | ২০০১ থেকে 
২০০৮ সালের মধ্যে মিসর এক হাজার ৪০ কোটি 
ডলারের অস্ত্র কিনে। সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত 
তিউনিসিয়ার জাইন এল আবেদিন বেন আলীর 
সরকার ২০০৯ সালে দেড় কোটি ডলারের অস্ত্র 
কিনে । জর্ডানেও এখন চলছে ব্যাপক 
সরকারবিরোধী বিক্ষোভ । সে দেশটিও গত বছর 
৪৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের অস্ত্র কিনে । ছোট্ট 
দেশ বাহরাইন | সেখানেও গত ফেব্রুয়ারি থেকে 
চলছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ | বাহরাইন ২০১০ 
সালে কিনেছে ১০ কোটি ডলারের আমেরিকান 
অস্ত্র। এসব অস্ত্রের কিছু কিছু নিরাপত্তা বাহিনী 
গত ফেব্রুয়ারির মধ্য রাতে রাজধানী মানামার 
পার্ল স্কোয়ারের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর 


আরব দুনিয়ায় যে ব্যাপক জনবিক্ষোভ, এর 
পেছনে এটিও একটি কারণ । 


কারণে সমাধান করছে না ফিলিস্তিন সমস্যারও | 


গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 


পরিচালিত হামলায় ব্যবহার করেছে । এ দিকে 
২০০৩ সালে ইরাক দখল করে নেয়ার পর সে 
দেশে ৩৫০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে । 


আরব বিশ্বে মুসলিম নেতারা পাশ্চাত্যের এ 
কুটকৌশল হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো 
ক্ষমতায় টিকে থাকার সন্কীর্ণ চিন্তা থেকে 
পাশ্চাত্যের পদলেহী হয়ে উঠেছে। সেই সূত্রে 
আরব দুনিয়ায় সৃষ্টি করে রেখেছে এক স্থায়ী 
অনৈক্য । আর সেই অনৈক্যের সুযোগটাই 
শতভাগ কাজে লাগাচ্ছে পশ্চিমারা । অনৈক্য 
মানেই অপরিহার্য সঙ্ঘাত, সংঘর্ষ আর যুদ্ধবিগ্রহ ৷ 
অস্ত্রের ঝনঝনানি ৷ অস্ত্রের কেনাবেচা । আরব 
বিশ্বে তো তাই চলছে । এ নিয়েই আরব বিশ্বের 
নেতাদের বোকার স্বর্গে বসবাস | এর পরিণাম যে 
ভালো নয়, তা বিবেকবানরা বরাবর বলেন। 
শুনেন না শুধু নেতারা ৷ কারণ ক্ষমতা কুক্ষিগত 
করে রাখার দুঃস্বপ্ন এদের মাথা থেকে কখনো 
সরতে চায় না। 

আমরা অতীতে দেখেছি পাশ্চাত্য সদা ব্যস্ত আরব 
দুনিয়ায় অস্ত্র বিক্রির অপকূটনীতি নিয়ে । আজকে 
আরবের বিভিন্ন দেশের রাজপথে সুদীর্ঘকাল ধরে 
পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া স্বৈরশাসকদের 
বিরুদ্ধে জনতার উত্তাল বিক্ষোভ । এমনকি এই 
সময়েও পাশ্চাত্যের সরকারগুলো ব্যস্তসমস্ত এ 
অঞ্চলে মাল্টিবিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষরের 
প্রয়াসে । মিসর, তিউনিসিয়া, বাহরাইন ও 


ডিসেম্বর”১১ 


ডেভিড ক্যামেরন উপসাগরীয় দেশগুলো সফরে 


তযুক্ত আরব আমিরাত পরিকল্পনা করছে আগামী 


গিয়েছিলেন । সাথে ছিল তার দেশের শীর্ষ সারির 
অন্তর উৎপাদক কোম্পানিগুলোর একটি 
প্রতিনিধিদল । তা তো থাকবেই, তাদের মাথায় 
সদা খেলে অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা । ক্যামেরন 
হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত | অনেকটা হতাশাগ্রস্ত 
ও | তেমনই অবস্থ ফ্রান্সেরও | তাই ভবিষ্যতের 
কথা ভেবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্প্রতি বাহরাইন ও 
লিবিয়ায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের পর 
দেশ দুটিতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। 
কিন্তু আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য 
সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের শেখ 
রাজ্যগুলো ৷ কারণ, এখানে রয়েছে বিপুল অঙ্কের 
পোট্রোডলার ৷ ইরানের হামলার আশঙ্কার ধুয়া 
তুলে পাশের এসব দেশে ২০০৬ থেকে ২০০৯ 
সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে অস্ত্র 
বিক্রি করেছে ৫০ বিলিয়ন তথা ৫০ শত কোটি 
ডলারের ৷ ওবামা প্রশাসন ইউএস কংগেসকে 
জানিয়েছে, ২০০৯ ও ২০১০ সালে পশ্চিম 
এশিয়ার দেশগুলোতে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র 
বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে । 

মিসর সরকার ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০০ 
কোটি ডলারের অস্ত্র কিনেছে । এ অঞ্চলে 


আট বছরে সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনবে ৬০০ 
কোটি ডলারের । গত দশকে আমিরাত যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে কিনেছে এক হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র । 
এ পরিমাণ পশ্চিম এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মোট অস্ত্ 
বিক্রির এক-তৃতীয়াংশ । আরব আমিরাত ও 
সৌদি আরব এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বড় দুই অস্ত্ 
ক্রেতা দেশ । গত বছরের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র 
সৌদি আরবের সাথে ছয় হাজার কোটি ডলারের 
একটি বড় মাপের অস্ত্র ক্রয়চুক্তি করে। এর 
আওতায় কেনা হবে আধুনিক যুদ্ধবিমান, 
হেলিকপ্টার, ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা | জাতিসঙ্ঘ ও 
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটের সঙ্কলিত পরিসংখ্যান মতে, ২০০১ 
থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সৌদি আরব সামরিক 
ক্রয় খাতে খরচ করেছে তিন হাজার ৪৯০ কোটি 
ডলার । এ সময় চীন ও ভারত মিলে প্রতিরক্ষা 
খাতের ক্রয়ের পেছনে যত খরচ করেছে, সৌদি 
আরব একাই করেছে এর দ্িগুণেরও বেশি । 

সৌদি আরব তেল বিক্রি করে যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ আয় করে, তার একটা বড় অংশ অস্ত্রচুক্তির 
মাধ্যমে চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রেরে অস্ত্র 
কোম্পানিগুলোর পকেটে । রবার্ট বায়ের হচ্ছেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সিআইএ-এর একজন সাবেক কর্মকর্তা ৷ পশ্চিম 
এশিয়া সম্পর্কে তার রয়েছে ব্যাপক অভিজ্ঞতা । 


এখনো ছোট ছোট অনেক ঘাটি রয়ে গেছে। 


তিনি লিখেছেন, সৌদি আরব-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের 
একটি অকথিত অংশ ছিল, “যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেল 
কিনবে এবং সৌদি আরবকে দেবে সুরক্ষা ও 
প্রতিরক্ষা” । মার্কিন রাজনীতি ও সামরিকবিষয়ক 
সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আযানডু শ্যাপিরো সম্প্রতি 
সাজসরজ্জাম দেয়ার কারণ ছিল দেশটির সাথে 
শক্তিশালী সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং 
দেশটির তেল অবকাঠামো সুরক্ষার সুযোগ করে 
দেয়া। কেননা তেল অবকাঠামো অর্থনৈতিক 
স্বার্থরক্ষার জন্য খুবই গুরুত্পূর্ণ | 

পেট্রোডলার পশ্চিমাদের কাছে ফিরিয়ে নেয়ার এই 
রিসাইক্িং প্রক্রিয়াটি যুক্তরাষ্ট্র এখন আরো 
লাভজনকভাবে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে আরব 
আমিরাতে এবং অতি সাম্প্রতিক অতীতে 
লিবিয়ায়, বিশ্বমঞ্চে গাদ্দাফিকে পুনর্বাসনের 
মাধ্যমে । ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো 
২০০৯ সালে গাদ্দাফিকে দিয়েছে ৪৭ কোটি ৪০ 
লাখ ডলারের অস্ত্র । লিবিয়ার ওপর থেকে 
পাশ্চাত্যের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় ২০০৪ 
সালে । পশ্চিম এশিয়া এখন বিশ্বের সবচেয়ে 
সামরিকায়িত অঞ্চল । সেই সাথে এ অঞ্চলের 
মানুষও সবচেয়ে নিপীড়িত । এ অঞ্চলের 
দেশগুলোর কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকদের সাথে 
পাশ্চাত্যের জোট গঠনের ফলে পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
শিল্পের জন্য প্রভূত অর্থলাভের সুযোগ এনে দেয় । 
২০০৬ সালে অভিযোগ ওঠে, বিটিশ অস্ত্র 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বিএই শত শত কোটি 
ডলারের অস্ত্চুক্তির জন্য সৌদি কর্মকর্তাদের ঘুষ 
দিয়েছে । ব্রিটিশ সরকার “জাতীয় স্বার্থের দোহাই 
দিয়ে তখন বিএই*-এর বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধের 
পদক্ষেপ নেয় । 

বিশ্বব্যাপী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক হাজারেরও 
বেশি সামরিক ঘাঁটি । এর অনেকেরই অবস্থান 
উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে । ১৯৮৮ সালে এক 
সামরিক অজ্দুথানের মাধ্যমে লিবিয়ার বাদশাহ 
ইদরিসকে উৎখাতের পরপরই গাদ্দাফি লিবিয়া 
থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাটি তুলে দেয় । কিন্তু 
পশ্চিম আফিকায় পা রাখার জায়গা হারানোর 
ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয় সৌদি আরব, ইরাক ও 
আরো অনেক উপসাগরীয় দেশে মার্কিন সামরিক 
ঘাঁটি গড়ে তোলার মাধ্যমে | দুটি উপসাগরীয় 
যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যেসব ঘাঁটি গড়ে 
তুলেছে, সেগুলো বড় বড় ঘাঁটি অন্তর্ভুক্ত । 
১৯৯০-এর দশকে ইসলামের পবিব্রতম 
স্বানগুলোর কাছাকাছি এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের 
সামরিক বাহিনীর অবস্থানের বিষয়টি ছিল আরব 
দুনিয়ার জন্য অনেকটা স্পর্শকাতর । যুক্তরাষ্ট্র 
অভিযোগ তোলে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর 
যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী সৌদি 
নাগরিকরা | গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে সন্ত্রাসী 
হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে আটক করা হয় 
এক সৌদি নাগরিককে | যদিও যুক্তরাষ্ট্র সৌদি 
আরব থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সৈন্য প্রত্যাহার 


ডিসেম্বর'১১ 


জনবিক্ষোভ । যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 
বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ স্পেশাল অপারেশল্স 


ওমানে মাসিরাহ ছ্বীপের ঘাঁটিটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার 


ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধনের সময় জেনারেল 


করে এ অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা চালানোর 


পেট্রাউস জর্ডানকে মুখ্য অংশীদার অভিহিত 


জন্য । পাশের দেশ কুয়েতে মার্কিন সামরিক 


করে বলেছেন, এ দেশটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা 


ঘাঁটিগুলোতে রয়েছে কমপক্ষে ১৫ হাজার মার্কিন 
সৈন্য । দখল করে নেয়া ইরাকে রয়েছে 


বাহিনীর পুলিশ ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে 
সামনের সারিতে ওঠে এসেছে । আজকে আরবের 


অনির্ধারিতসংখ্যক মার্কিন ঘাটি । ওয়াশিংটন 


যেসব স্থানে, বিশেষত তেলপ্রধান এলাকায় 


বলেছে, সেখান থেকে মার্কিন ঘাঁটি তুলে নেয়ার 


জনবিক্ষোভ চলছে, সেসব এলাকায় মার্কিন সেনা 


পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরও সেখানে বড় বড় 


উপস্থিতি দৃশ্যমান । ওয়াশিংটন শুধু তাদের ঘাঁটির 


কয়েকটি ঘাঁটি রেখে দেয়া হবে । বাহরাইনে 
রয়েছে বড় বড় মার্কিন নৌর্াটির একটি | এর 


ভবিষ্যৎ নিয়েই ভাবিত নয়, ভাবিত সেসব 
অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে, যা যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের 


কৌশলগত অবস্থান ইরানসংলগ্ন ফরমুজা প্রণালী 
পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে সামরিক কর্তৃত্ব বজায় 


রাখার জন্য এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই 
গুরুতপূর্ণ | 


দেশগুলোকে আগে সরবরাহ করেছে । ১৯৭৯ 
সালের ইরান বিপ্রবের আগে রেজা শাহ পাহলভির 
আমলে আমেরিকার হয়ে ইরান আঞ্চলিক পুলিশি 
ভূমিকা পালন করেছে । তখন যুক্তরাষ্ট্র শাহ 


বারাক ওবামা কঠোরভাবে তার পূর্বসূরি জর্জ 
বুশের নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন । বুশ মনে 


সরকারেকে দিয়েছে সে সময়ের সর্বাধুনিক অস্ত্র । 
উত্তরাধিকার সুত্রে সেসব অস্ত্র গিয়ে পড়েছে 


করতেন এ অঞ্চলে মার্কিন সামরিক কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইরান সবচেয়ে বড় বাধা । এখন 


ইসলামিক ইরান প্রজাতন্ত্রের হাতে | কিন্তু তখন 
তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা 


ওয়াশিংটনের লক্ষ্য হচ্ছে, আরব-ইসরাইল দ্বন্ধকে 


আরোপ করায় তেহরান এফ-১৫ ও যুক্তরাষ্ট্রে 


আরব-ইরান দ্বন্ধে রূপ দেয়া । তেহরানের 


তৈরি অন্যান্য অস্ত্রের খুচরো যন্ত্রাংশ জোগাড় 


পারমাণবিক অভিলাষের বানোয়াটি বর্ণনা তুলে 


করতে পারেনি । হোসনি মোবারকের আমলে 


ধরে পাশ্চাত্য ইরান ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোর 
মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে । আরব 
দেশগুলোতে এখন গণ-অভ্ভুথানের চরম পর্যায়ে 
জনগণ চাইছে বৈপ্রবিক পরিবর্তন । এ 
পরিবর্তনের ফলে নতুন যেসব সরকার আরব 


মিসর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ৷ মিসর 
বোধ হয় তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি 
উপহার পেয়েছে। 

গণ-আন্দোলনে হোসনি মোবারকের ক্ষমতাচ্দুতির 
পর এখন যে সামরিক নেতা ক্ষমতায়, তিনিও 


দেশগুলোতে আসার সম্ভাবনা, সেসব সরকার 
ইরাককে তাদের জন্য হুমকি মনে করবে না। 
কাতারে আল উদিদ বিমান ঘাঁটি আফগানিস্তান ও 
ইরাক যুদ্ধে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে । কয়েক বছর 
আগে যুক্তরাষ্ট্র এক হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন 
ডলার মূল্যে ৮০টি অত্যাধুনিক এফ-১৬ বিমান 
আরব আমিরাতকে দিতে রাজি হয়। এর 
বিনিময়ে আমিরাতে মার্কিন ঘাঁটি করতে দেয় । 
এর মাধ্যমে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার গভীর 
সমুদ্রবন্দরে মার্কিন বিমানবাহী নৌবহর প্রবেশের 
সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০১০ সালে প্রকাশিত 
যুক্তরাষ্ট্রের “কুয়াদ্রিনিয়েল ডিফেন্স রিভিউ” উল্লেখ 
করে: 1106 0.১ 19 2৪ 91902] 190৮০] 
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যুক্তরাষ্ট্রের চার লাখ সৈন্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশ্বে 
এখানে-ওখানে মোতায়েন রাখা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের 
সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল প্ট্রাউস 
সিনেটের “আর্মড সার্ভিসেস কমিটি'-এর কাছে 
বলেছেন, ওবামা প্রশাসন পরিকল্পনা করছে 
উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা 
গড়ে তোলার জন্য | ওবামা প্রশাসন গত নভেম্বরে 
ঘোষণা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতের কাছে ৯০ 
বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে । প্্রাউস বলেছেন, 
“এসব সহযোগিতামূলক উদ্যোগের বিনিময়ে 
যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও ঘাঁটি সুবিধা পাবে 
কুয়েত, কাতার বাহরাইন ও আরব আমিরাত 
থেকে । যুক্তরাষ্ট্রের গভীর নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে 
জর্ডানের সাথেও | জর্ডানেও চলছে ব্যাপক 


যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ । তারপরও ওবামা প্রশাসন 
ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত । মিসরে গণতান্ত্রিকভাবে 
নির্বাচিত কোনো নেতার পক্ষে গোলামি মনোবৃত্তি 
নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে দেশ শাসন করা 
কার্যত কঠিন হবে। তা ছাড়া সম্ভব হবে না 
ইসরাইলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা । 
কারণ ইসরাইল অব্যাহতভাবে পদদলিত করে 
চলেছে ফিলিস্তিনিদের যাবতীয় অধিকার | 
আমেরিকান সামরিক বিশ্লেষকেরা আসলে 
বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত মিসরে সামরিক 
সাহায্য অব্যাহত রাখা । কারণ, তখন যুক্তরাষ্ট্র 
অন্তত বলতে পারবে, মোবারক-উত্তর রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে বলে যুক্তরাষ্ট্র 
মনে করে । 

তবে আরব দুনিয়া চলমান জনবিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রের 
জন্য নিশ্চিত অর্থেই একটি পৃষ্ঠাঘাত । তিউনিসিয়া 
আর মিসরে জন-আন্দোলনের সাফল্যের মধ্য 
দিয়ে সে পৃষ্ঠাঘাতের শুরু হলো মাত্র। তবে তা 
মোকাবেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নতুন নতুন কৌশল 
নিয়ে মাঠে নামবে । এ সময়ে নতুন ক্ষমতায় 
আসা আরব নেতারা যদি আবারো মার্কিনিদের 
ফাঁদে পা দেয়, আগের মতো নিজেদের মধ্যে 
অনৈক্য জিইয়ে রাখে, তবে সেই একই অবস্থা 
হবে । তেলের অর্থ চলে যাবে পাশ্চাত্যের অস্ত্র 
উৎপাদকদের পকেটে । পাশ্চাত্যের অনুগত নতুন 
স্বেশীসকের জন্ম হবে। ফিলিস্তিন সমস্যার 
সমাধান হবে না। 


লেখক :কলামিস্ট ও ভাষ্যকার 
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স।ম।কা।লী।ন 


সমকালীন বিশ্বে একদিকে যেমন গণতন্ত্রায়নের 
জন্য দেশে দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসন 


প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দিকে দিকে দেশে দেশে 
ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে । দারিন্ধ্য, আর্থিক মন্দা, 


ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলছে গণ-অভ্যুর্থান । তেমনি 


আমরণ অনশন ও বিক্ষোভ শুরু করেছে । এ 
অবস্থায় সরকার ভেবেছে কিনা কে জান্তেএদের 


মূল্যস্কীতি, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্বের 


অন্যদিকে চলছে ধনবৈষম্যে জর্জরিত শোষিত 
শ্রেণীর পুঁজিবাদবিরোধী চরম বিক্ষোভ | এখানে 


অভিশাপ ও সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ নিষ্ঠুর আচরণ 
ইত্যাদি সমস্যাক্রান্ত বিশ্বজনগণের এক বিশাল 


এ দু'য়ের মাঝে একধরনের সুক্ম বৈপরীত্য 


ধংশ আজ নিদারুণ অতিষ্ঠ | মূলত পুঁজিবাদের 


রয়েছে । একদিকে গণতন্ত্রের প্রতি চরম আগ্রহ 
দেখা যাচ্ছে আর অন্যদিকে গণতন্ত্রের ঘৃণ্য 


দানবিক আগ্রাসন এতোই সীমা লঙ্ঘন করেছে 


সাথে আবার বিরোধী দলের যোগসাজশ রয়েছে । 
নাকি বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি যে অকুযুপাই ওয়াল স্ট্রিট 
আন্দোলন চলছে সেটার সাথে নিবিড় 
সম্পর্কযুক্ত । এজন্যই কি সরকারের লেলিয়ে 
দেওয়া পোষা পুলিশবাহিনী অনশন ও 


যে, তাদের দ্বারা নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত 


বিক্ষোভকারীদের দমনের জন্য তাদের ওপর 


অপব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে । গণতন্ত্রবাদীরা 


মানবগোষ্ঠী আজ প্রতিবাদের রু্্মূর্তিতে ঘুরে 


গণতন্ত্রের পক্ষে যতোই সাফাই গাক্‌ না কেন_ 


দীড়িয়েছে। যার ফলাফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে 


গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে পুঁজিবাদী বা 
ধনবাদীরা বরাবরই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে৷ তাই 
তাদের কথিত গণতন্ত্র আজ সর্বজনীন না হয়ে শুধু 


পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর সাম্প্রতিক নয়া 


চড়াও হয়েছে । যাই হোক, বর্তমান ক্ষমতাসীন 
সরকার শেয়ারবাজারের পতন ঠেকাতে চরমভাবে 
ব্যর্থ হচ্ছে কিংবা সফল হতে পারবে কিনা 


বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুর্থান “অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রিট 


তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । কারণ দেশের 


আন্দোলন” । অনেকে এটাকে গণতান্ত্রিক জাগরণ 


পুঁজিবাদের গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে । বড় বড় 
গণতান্ত্রিক দেশগুলোর বর্তমান অবস্থা ও 
পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায়, সারা বিশ্বে আজ 
গণতন্ত্র তার আদর্শ ও মূলধারা থেকে বিচ্ছিন হয়ে 
পড়েছে । কেননা আজকের গণতন্ত্র পুঁজিবাদ, 
সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের পক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে 


বললেও আমি তাদের সাথে একমত নই । কারণ 


সর্বস্বান্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা সরকারকে প্রচুর 
সময় দিয়েছে । অথচ সরকার এখনো কোনো 


আমি প্রথমেই বলেছি, গণতন্ত্র আজ তার মুল 


উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য 


কক্ষ থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে । সুতরাং 


করতে পারেনি । +৯৬-তে শেয়ারবাজার 
কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে তৎকালীন 


এটাকে যারা গণতান্ত্রিক জাগরণ বলতে চাইছেন, 


বস্তত তারা গণতন্ত্রের নাম দিয়ে এ মহা বিক্ষোভ- 
আন্দোলনকে খাটো করার চেষ্টা করছেন । তাছাড়া 


কাজ করছে । সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিটে 
যেভাবে পুঁজিবাদবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । 
সেই সুত্র থেকে সূচিত এ বিক্ষোভ ধীরে ধীরে 
এখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 
গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ 


এ আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক করা হলেই যে সকল 
সমাধান মিলবে তা কিন্তু নয় ৷ এ আন্দোলন হচ্ছে 
গণতন্ত্রের মুখোশধারী বিশ্বের পুঁজিবাদী ও 


শাসকদল আওয়ামী লীগ কোনো শাস্তিমূলক বা 
কঠোর ব্যবস্থা নেয় নি। ফলে তাদের দ্বিতীয় 
মেয়াদে এবারও শেয়ারবাজারে আরো বিরূপভাবে 
ধবসের পরে ধ্বস নামছে এবং এর পেছনে দায়ী 
ও জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছে 
না সরকার। এর কারণ হলো, যদি সর্ষের 


গ্রাম । এ আন্দোলন রক্তখেকো আমেরিকার 


ভেতরেই ভূত থাকে তাহলে কি আর করা যায় । 


নিশ্চিত করা হলেও এখন দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রকে 


যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে । মার্কিন জনগণ এখন আর 


এতদিন ধরে ধনবাদ বা পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার 
করে দরিদ্র, বেকার, সাধারণ মানুষ, নিম্ন ও 
মধ্যবিস্তদের রক্ত চোষণের মাধ্যমে ধনবৈষম্য 
প্রকট করে তোলা হয়েছে । গণতন্ত্রের অপব্যবহার 


তাদের সরকারের অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের বিপুল ব্যয় 


শেয়ারবাজারের বর্তমান নেতিবাচক পরিস্থিতিতে 
স্থিতিশীলতা আনতে গত ১৭ অক্টোবর ছয় 


বহন করতে রাজি নয় । এ আন্দোলন স্বার্থান্বেষী 
পুঁজিবাদ বা ধনবাদের বিরুদ্ধে ৷ সাধারণ জনতার 


সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা 
হয়েছে । তারা শেয়ারব্যবসার পতন রোধকল্পে 


শ্রম ও করের টাকায় যাদের ধনসম্পদের পাহাড় 


নানান পদক্ষেপ নিয়েছেন । ওই একই দিনে 


করে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উন্নয়ন সাধন করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে বিশ্বের সংকটগ্রস্ত তথা 
দারিদ্যকবলিত এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর 
কোনোরূপ উন্নতি হয়নি ৷ বরং তাদের শ্রম ও 


উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে । আমার একান্তভাবে 


জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কয়েকটি 


মনে হয় পুঁজিবাদী এবং সাম্্রাজ্যবাদীদের পতন 
না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক গণ- 
অভ্যুর্থানের ব্যাপ্তি স্থগিত হবে না। কেননা এ 


অর্থায়নে পুঁজিবাদগোষ্ঠী ক্রমাগত আডুল ফুলে 
কলাগাছ হয়েছে । 

আজ শোষিত ও বঞ্চিত সেই জনগোষ্ঠীর পিঠ 
দেয়ালে ঠেকে গেছে । এর প্রতিক্রিয়াস্বপ আজ 


গণ-আন্দোলনের মুখে আজ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ 
ও পুঁজিবাদের শক্তি যেন বিপন প্রায় । 
দুই. 


গুরুত্বপূর্ণ ও লোভনীয় সুযোগ-সুবিধা_ 
রেয়াত, ব্রোকারেজ হাউসগুলোর উৎসে কর € 
পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার পরেও এরপরের দিন 
আবার শেয়ারের মূল্যসুচক কমে বড় ধরনের 
দরপতন হয়েছে । এর ফলে বিনিয়োগকারীরা 


শেয়ারবাজারের অব্যাহত দরপতনের কারণে 


আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের 
ডিসেম্বর'১১ 


আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ইদানিং 


চরম আস্থাহীন হয়ে পড়েছে । 
[বাকি অংশ দেখুন: পৃ. ১২-এর ১-এক কলাম] 


॥ আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


১ ডিসেম্বর জাতীয় যুব দিবস 
যুবক! জীবন সাজিয়ে নাও 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


যৌবনকাল জীবন সাজিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে 
কার্যকর সময় । মানুষ ছোটবেলায় যেমন অসহায় 


গড়ো । তারপর এক সময় রিটায়ার্ড করার সময় 
হবে । ব্যবসাধী হলে সন্তানদের বিয়ে শাদি 


থাকে তেমনি বুড়োকালেও সে দুর্বল থাকে । আর 


করানোর পর হজে যেতে হবে । হজ থেকে এসে 


এ দু দুর্বলকালের মাঝে যৌবনের অবস্থান । 
সেজন্যই যুবকরা জাতির মেরুদন্ড । দেশের 


দাড়ি রাখবে । মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে । 
রোজা রাখবে । তখন এই সকল কাজের মাধ্যমে 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌম সম্মানের প্রাণশক্তি । আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও কোনো আন্দোলন সফল 
হতে পারেনি যেখানে যুবক তরুণরা যায়নি । 
হালআমলে তাকিয়ে দেখি, বিশ্বের নানা সব 


শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে তিনি ওই যুবকের 
কথাও এনেছেন যে তার যৌবনে আল্লাহর ইবাদত 
করতো । 

ইবনে আব্বাস ঞ্ট বলেছেন, আল্লাহ পাক যা 
কিছু ইলম ও ভালো দান করেন তা যৌবনকালেই 


ইসলাম পালন করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা 
যাবে । 

ইসলাম যেখানে মুসলিমদের যৌবনকালকে এতো 
গুরুত্ব দিয়েছে । মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের 


বিস্মঘ কর কর্মযজ্ঞ কি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে একের পর 


তরুণ ও যৌবনকালকে ইসলামের কাজে ব্যয় 


করেন | হাফসা বিনতে সীরীন ঞ্ক্দ বলেছেন, হে 
যুবা সম্প্রদায়! আমল যা করার তা তোমাদের 
এই যৌবনেই করে নাও । আহনাফ ইবনে কায়েস 
বলে গেছেন, যৌবনে যে নেতা হতে পারলো না, 
সে বার্ধক্যেও কিছু করতে পারে না। 


এক জয় করে চলেছেন তরুণরা । আমাদের 
জাতীয় কবির তারুণ্যের দিনগুলো পড়ে দেখি, যা 
কিছু লেখা ও গাওয়া, সবই তো সে বয়সে তিনি 
করেছেন সেসব দিয়েই এখনো আমরা শেষ 
করতে পারিনি । বাকী জীবনতো তার অসুস্থ হয়ে 


করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে সেখানে আমাদের 
বর্তমান সমাজ কি করছে? 

আজ যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, সকল মিডিয়া, 


ইতিহাসের পাতা পড়ে দেখো, রাসূলের অধিকা 
এবং আপদে বিপদে বর্মের মতো তাকে আগলে 
রেখে পাশে ছিলেন, তাদের সবাই ছিলেন যার 


স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসনসহ সকল ব্যবস্থা গুলো 


কেটে গেল | যৌবনের গান শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি 


আজ আমাদের যুব-তরুণদেরকে যেন বিপথগামী 


তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন তার হদয়ের সবটুকু 
মমতা ও প্রাণময়তা উজাড় করে । আমরাও এ 


করার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত । আজকে কেউই 


যার যৌবনের শীর্ষচূড়ায় ৷ এ যে দেখো, উসামাহ 
বিন যায়েদকে আল্লাহর নবী কাফেলার আমীর 
বানিয়ে পাঠাচ্ছেন অথচ তার বয়স মাত্র আঠার 


একটি তরুণ-যুবককে বলেনা তার যৌবন কালের 


বছর । 


সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হই, তাতেই 


মুল্যবান সময টিকে ইসলামের কাজে ব্যয় করার 


আমাদের জীবনে দেখা মিলবে সফলতার 
হাসিমুখ । 


জন্য । তাকে কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, 


সমাজ পরিবর্তনে এবং সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে যুব 
সমাজের ভূমিকা সীমাহীন । বিশেষ করে 


যৌবনকাল সম্পর্কে । 
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও কর্পোরেট মিডিয়া 


ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের জীবনের 


গুলো ভালো নায়ক, গায়ক, অভিনয় শিল্পী, সুন্দরী 


সবচেয়ে মূল্যবান সময়ই হচ্ছে তার যৌবনকাল । 
কিন্ত আমাদের সমাজে চলমান খুবই দুঃখজনক 
একটি বাস্তবতা হলো, আমরা অনেক সময়ই 
আমাদের যুব-তরুণদেরকে দীন ও ইসলামের 


প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হওয়া, ভালো ক্রিকেটার 
হওয়া, এভারেষ্টের চুড়ায় ওঠার মতো 
বিষয়াবলীকে আমাদের আজকের তরুণ-যুবকদের 
সামনে তাদের জীবনের সাফল্যের মানদণ্ড 


বিভিন্ন বিষয় থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে 
অনেক সময়ই বিরত রাখার একটি চেষ্টা করে 


নির্ধারণ করে দিচ্ছে । 
আজকের তরুণকে জিজ্ঞেস করুন কোন দলে 


থাকি ৷ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সুকৌশলে 
বা অবচেতনভাবে আমরা যুবকদেরকে ইসলাম 
ংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখি । এক্ষেত্রে 
তরুণ-যুবকদের সামনে তুলে ধরা হয় যে, 


কয়জন খেলোয়ার আছেন তাদের নাম-ধাম সব 
কিছু সে বলতে পারবে । জিজ্ঞেস করুন এই 
সপ্তাহে ইউএস টপচার্টে অবস্থানকারী সিনেমা 
গুলোর নাম কি, সে অবলীলায় বলে দেবে। 


যৌবনকাল হচ্ছে এনজয় করার সময । শ্লোগান 
দেয়া হচ্ছে 'লাইফ তো একটাই, ফ্রেশ থাকতে 
চাই । 

আর যদি কেউ বা কোন যুবক ইসলাম নিয়ে 
অধ্যয়ন করতে চায়, ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে 
দাওয়াত দিতে চায় তাহলে তাকে উৎসাহ 
দানকারীর চেয়ে নিরুৎসাহিত কারীর সংখ্যাই 
সমাজে বেশি দেখা যায় । তাকে বলা হয় আরে 


জিজ্ঞেস করুন হলিউড-বলিউডের কোন নায়িকার 
সাথে কার প্রেম চলছে, সে তাও বলতে পারবে । 
কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন মৃত্যুর পর কবরে 
তাকে প্রথম কয়টি ও কি কি প্রশ্ন করা হবে? 
কিয়ামতের দিন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে 
সে নড়তে পারবে না? দেখবেন অধিকাংশ যুবকই 
বলতে পারবে না। কারণ কেউ তাকে এসব 
বিষয়ের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেনি । 


রাখো, ধর্ম-কর্ম তো বার্ধক্যের জন্য । আগে 
কিছুদিন আনন্দ-ফুর্তি করো । নিজের ক্যারিয়ার 


ডিসেম্বর”১১ 


আল্লাহর রাসূল যে হাদীসে কিয়ামতের কঠিন 


আবার ওদিকে উততাব ইবনে উসায়েদ ঞ্ট-কে 
আল্লাহর নবী হুনাইন যাওয়ার প্রাক্কালে মক্কায় 
দায়িত্বশীল বানিয়ে রেখে যাচ্ছেন যখন তার বয়স 
বিশের কিছু বেশি । 

শুধু কি তাই? দীনের জন্য নানা যন্ত্রণা সহ্য করে 
যারা এ মশাল জ্বালিয়ে গেছেন আমাদের জন্য 
তাদের সবাই ছিলেন প্রায় তরুণ । 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ঞ্রজ্ছ-কে ইমাম 
শাফেয়ীর গাধার পেছন পেছন হাঁটতে দেখে 
ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন তাকে বললেন, কি ব্যাপার! 
আপনি শায়খ সুফিয়ান এক্ই-এর হাদীস ও সনদ 
ছেড়ে এই যুবকের গাধার পেছনে ছুটছেন? ইমাম 
আহমদ এ্ক্ুছু বললেন, শায়খ সুফিয়ান এ্রক্ই-এর 
হাদীস যদি উচু সনদ থেকে ছুটে যায়, তবে 
নীচের সনদ দিয়ে তা আমি পেতে পারি । কিন্তু এ 
যুবক চলে গেলে তার কোন পর্যায়ের সনদ আমি 
পাব না। এটাই ছিল আমাদের আকাবিরদের 
যৌবনে সাধনার নমুনা । 

আসুন! তাদের মতো আমাদের যুব সমাজকে 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে 
পরিচালনা করার মাধ্যমে আমরা শান্তিপূর্ণ আবহ 
সেই তাওফিক দান করুন, আমীন । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক 
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মোঃ জুলফিকার আলম (মুকুল) 


পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে সরকার ও 
জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তির প্রাক্কালে পাহাড়ে 
বসতি স্থাপনকারী মঙ্গোলিয়ান জনগোষ্ঠী কী নামে 
পরিচিত হবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে বহু 
আলোচনার পর তারা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এই 
এলাকার প্রকৃত বাসিন্দা হতে গিয়ে নিজেদের 
উপজাতি এবং অন্যান্য (মঙ্গলয়েড ছাড়া) 
জাতিগোষ্ঠীকে 'অ-উপজাতি' হিসেবে অর্থাৎ 
তারাই যে এই এলাকার মুল বাসিন্দা সেটা প্রমাণ 
করতে এ. টি. দেবের ডিকশনারিতে ট্রাইবাল 
(প্রকৃত বাংলা গোত্রশাসিত সমাজ) শব্দের 


ডিসেম্বর”১১ 


হীন/তাচ্ছিল্য শব্দ প্রয়োগ “উপজাতি (অর্থাৎ 


অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে 'বারুদের ভয়* দেখিয়ে 


জাতির মতো কিন্তু জাতি হিসেবে যোগ্যতা অর্জন 
করেনি শেব্দকেই অনেকের আপত্তি সত্তেও বিশেষ 
মতলবে গ্রহণ করেছিল । বর্তমানে তাদের 
মনমানসিকতা এমন পর্যায়ে-জাতি, ধর্ম, নীতি, 
নৈতিকতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও এই 
এলাকাকে বাঙালি (বাঙ্গাল মানে শুধু মুসলিম) 
মুক্ত করা। উন্লেখ্য, এখানকার মঙ্গলয়েড 
জনগোষ্ঠী মুসলমানদের বাংগাল বলে -হিন্দুরা- 
হন্দু বাঙ্গাল নয় । বাঙ্গাল বলতে তারা শুধু 
মুসলিমদের বুঝিয়ে থাকে । 

চুক্তির পরে পরেই ১৯৯৭ সনে তাদের কিছু 
প্রতিনিধি ওয়াল্ড ইন্ডিজিনাস সম্মেলনে ১৯৯৭ 
সনে পাশ্চাত্য থেকেঘুরে এসে নিজেদের 
ইন্ডিজিনাস বলে দাবি করতে শুরু করে । এবং 
এই বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইউ. ইউ.) 
বহুজাতিক সংস্থা এবং তাদের সহায়তা 
প্রদানকারী এনজিওদের অর্থে তাদের সংস্কৃতি যা 
হতে তারা ৯০ ভাগই সরে এসে আধুনিক 
জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাকেই 
পুনঃজীবিত করতে ক্রিয়াকলাপ, সেমিনার, 
সিম্পোজিয়াম করতে শুরু করে দেয়। বিদেশি 
এনজিওদের মদদে বাংলাদেশি কিছু জ্ঞানপাপী 
সত্যকে আড়াল করার ওস্তাদ তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে শিখণ্তী 
হিসেবে বেছে নিছেন । এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী 
আজ তাদের মুখপাত্র স্রেফ কোন না কোন কিছুর 
বিনিময়ে । এসব কিছুর ধারাবাহিকতায় আজ 
তারা দাবি করছে এইসব মঙ্গলয়েডগণই 
এখানকার ভূমিজ সন্তান। পার্বত্য চট্টগ্রাম 
কোনকালেই চট্টগ্রাম হতে বিচ্ছিন ছিল না 
সেহেতু এটা বাংলাদেশের অংশ | সব মঙ্গলয়েড 
জনগোষ্ঠীই ২/৩ শত বৎসর আগে এই ভূখণ্ডে 
জীবিকার তাগিদে অথবা নিজ দেশ হতে 
বিতাড়িত অথবা যাযাবর হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 
থিতু হয়েছে মাত্র । কোনভাবেই এরা এখানকার 
ভূমিজ সন্তান নয় । ইংরেজিতে ট্রাইবালের বাং 

আদিবাসী নয়, তারা বাংলাদেশে বসবাসরত 
মজলয়েড গোষ্ঠীর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং 
বাংলাদেশের নাগরিক । 

আর বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 
ভাষা, চেহারা যাই হোক সকলেই নাগরিক 
হিসেবে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারী ৷ 
সংবিধান তাদের নাগরিক হিসেবে অমর্যাদা 
করেনি । কে না জানে পৃথিবীর সব দেশেই 
সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে প্রতিযোগিতায় 
সুযোগ সুবিধা কম পায়। প্রকৃতিতেও তাই । 
আইন, মানবিকবোধ, প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিকতা, 
ধর্মবোধ এই সবগুলো যদি কাডিকিত মাত্রায় না 
পৌঁছে তাহলে কোনভাবেই বৃহত্তরের কাছে 
ক্ষুদ্রতর নিরাপদ হবে না । 

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এনজিওগুলো সেবার 
ছত্রছায়ায় পার্বত্য অঞ্চলে অসচ্ছল লোকগুলোকে 

পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে খিস্টান 


যারা এই অঞ্চলের সম্পদ/ভূমিকে উৎপাদনহীন 
করে রেখেছে যা প্রায় ৩০ বছর ধরে চলে 
আসছে । তাদের কারণেই এই অঞ্চলের 
বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়েছে । 
তারাই এই অঞ্চলকে 'খিস্টানাইজেশন' করার 
জন্য দায়ী। মিশনারিগণ অবলিলায় 
খিস্টানাইজেশন' করছে অথচ তারা চুপচাপ । 
আর “বাঙালিরা” যখন সাংবিধানিক অধিকার বলে 
দেশের এক অঞ্চল হতে আর এক অঞ্চলে 
আসছে, তখন যিনি হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ 
বাঙালি ও উপজাতির অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী । 
তিনি তখন জোর গলায় দেশি-বিদেশি ফোরামে 
বলে বেড়াচ্ছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে 
ইসলামাইজেশন' করা হচ্ছে । মুসলমানরা উপ- 
জাতিদেরকে ধর্মীন্তরিত করছে না কিন্তু যারা 
সাহায্য তথা উন্নয়নের কথা বলে পাশ্চাত্যে তথা 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা উপজাতীদের 
খ্রিস্টান বানাচ্ছে, বাপ-দাদার আজম্ম পালিত ধর্ম 
হতে বিচ্যুত করছে, তারা গ্রহণযোগ্য হলেও 
মুসলমান নয় । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, আজ মুসলমানগণের 
যে অবস্থা তা নাম এবং বাচ্চা বয়সে কৃত সুন্নত 
(খতনা) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
হালাল, হক-বেহক বলতে কিছুই নেই । যদি 
তাদের নিকট প্রকৃত মুসলমানী চরিত্র থাকতো, 
তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান বসতি 
স্থাপনকারীদের প্রতি কোন উপজাতিই ঘৃণা সৃষ্টির 
উপাদান খুঁজে পেতো না, এটা প্রায়ই নিশ্চিত । 
আফ্রিকার অনেক দেশের ভূমিজ জাতিগোষ্ঠী যারা 
শত বছর আগে খিস্টান হয়েছিল, তারাও কিন্তু 
জাতিগত গোষ্ঠী-দ্বন্ধে যে বর্বরতা মাঝে মাঝে 
দেখায় তা সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্য মদদেই 
হয়ে থাকে । আজ যেসব উপজাতীয় নেতা মনে 
করছেন, খিস্টান হলে ইউরোপীয় মদদে বাঙালি 
শূন্য করতে পারবো বাংলাদেশের দেশপ্রেমহীন 
নেতাদের অবহেলায় হয়ত কিছুটা বাঙালির সংখ্যা 
কমানো যাবে কিন্তু ১২/১৩টা উপজাতীয়গোষ্ঠী 
খিস্টান হলেও জাতিত্ব হারাতে তারা নারাজ । 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউএনডিপির কোর্তা গায়ে 
দিয়ে পার্বত্য উষ্টগ্রামে যা করছে, তাতে ৫/৭ বছর 
আগেও যেটুকু জুম্ু জাতীয়তাবোধ ছিল তার 
অবশিষ্ট সামান্যই রয়েছে । 

মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মাঝে 
নয়ছয়ভাবে বিতরণকৃত অর্থে তারা প্রচণ্ডভাবে 
উগ্রজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বিভিন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রকাশে কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয় | সব 
সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অলক্ষ্যেই 
যে বিষ বৃক্ষকে মোটাতাজা করছে, এ অবস্থা 
চলতে থাকলে খুব কম সময়েই এ অঞ্চল হয়ে 
উঠবে লেবানন । এ এলাকাকে অশান্ত করতে 


বানাচ্ছে । সশন্ গ্রুপগুলো এই অঞ্চলের 


স্থানীয় উপজাতীয় নেতাদের সঠিক পদক্ষেপ এবং 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


জাতীয় রাজনৈতিক সব দল ৫ বছর ক্ষমতাকে 


ংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ স্ত্রী পরিবার 


শেষ ক্ষমতা ভেবে আসার কারণে মূলত পার্বত্য 
বিষয় অবহেলিত । কোন দলেরই পার্বত্য বিষয়ে 


হতে মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন থাকলেও তারা 


মানুষের সম্পর্ক হওয়া স্বাভাবিক প্রকৃতি বলেই 
গণ্য করা হয়ে থাকে । পাহাড়ে সেনাবাহিনী 


অত্যন্ত ধৈর্ষের সাথে সংযমী হয়েই থাকেন । 


কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা নেই, যা আছে পার্বত্য 


বন্দুক এবং পাতলা জনবসতিতে ইচ্ছা করলে 


চট্টগ্রাম বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের । আজ 


তারা অনেক কিছুই করতে পারেন তবুও ধর্মীয় 


পাশ্চাত্য জগৎ উপজাতীয়দেরকে 'ইন্ডিজিনাস' 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর, যার বাংলা 


অনুশাসন দেশপ্রেম সব মিলিয়ে তারা অনেক 
বেশি মার্জিত আচরণের ৷ জাতিসংঘের মদদে 


'আদিবাসী, করা হয়েছে যেদিও এখানকার 
মঙ্গলয়েডগণ বহিরাগত সেই হিসেবে ইন্ডিজিনাস 


পাশ্চাত্য সেনাবাহিনীকে আজ এই উপ-জাতিরা 


অত্যন্ত সতর্ক হয়েই অনেক সুযোগ প্রাপ্তির পরও 
যে সংযমী এর উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় কমদেশের 
সেনাবাহিনীর মধ্যেই রয়েছে। উপজাতীয় 
নেতারা খুব ভাল করেই এটা জানেন, তারা শুধু 
বিচ্ছিন হওয়ার খায়েশেই পরিকল্পিতভাবেই এই 
মিথ্যাচার করে । 


স্বাগত জানানোর জন্য উদগ্রীব, পাশ্চাত্য জগতের 


নয়)। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা মতে, 


আর্মিরা যেসব দেশে গেছে সে দেশের মেয়ে, 


ইন্ডিজিনাস' তারাই সেইসব জনগোষ্ঠী-যাদের 
৫০ ভাগের ওপরে জনগণ এখনও আধুনিক ছোঁয়া 


অস্ট্রেলিয়াতে আজ যারা শাসক এবং সমুদয় 
ভুমির মালিক তারা সবাই এককালে পাশ্চাত্য 


মহিলাদের উপর হরহামেশা বলাৎকার করেনি 


হতে আগত | অস্ট্রেলিয়ান লোকরা বেশিরভাগ 


এমন নজির নেই । কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামসহ 


ভুমিজদের নিঃশ্চিহন করেছে, আজ যারা অবশিষ্ট 


পায়নি অর্থাৎ আদর্শগতভাবে তাদের আদিম 


ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্নীর এমনকি জাপানও 


আছে তাদের কাছে গোটা অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে দিয়ে 


কালচারে জীবনযাপন, পোষাক, চলাফেরা 
ধর্মবোধসহ সবকিছু করে থাকে । সে হিসেবে 


তাদের থেকে নিরাপদ থাকেনি । বাংলাদেশ তার 


কি জবরদখলী বংশধররা তাদের দেশে ফিরে 


দেশের সীমান্ত এবং ভূ-কৌশলগত কারণে তার 


যাবেন? আজকের অস্ট্রেলিয়ানরা ভিনদেশি 


বাংলাদেশে বেশির ভাগ উপজাতি সম্প্রদায় 


সেনা ক্যাম্প স্থাপন করতে পারবে না, তাদের 


আধুনিক এবং সভ্য সমাজের জীবন আচরণে 


অনুমতি লাগবে এর দ্বারা তারা কি বোঝাতে চায়? 


অভ্যস্ত ৷ চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা 


উপজাতীয়রা মনে করে তাদের দেশ বাংলাদেশ 


সবদিক দিয়েই তারা আর্থিক সচ্ছলতা পেয়ে দ্রুত 
আধুনিক জীবনে প্রবেশ করতে খুবই পারদর্শী । 


দখল করে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে যদিও তারাই 
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী । 


উপজাতীয়দের মধ্যে যারা একটু স্বচ্ছলতায় 
প্রবেশ করেছে, তারা শহুরের জীবনে আসতে সব 


পাশ্চাত্য সেনাবাহিনী ৬ মাসের জন্য কোন দেশে 
গেলে তাদের জন্য ভাড়া করা মেয়ে পাঠাতে হয় । 


আদিম আচার ফেলে আসতে একটু অনুশোচনাও 
করে না। বরং জীবনের সফলতা মনে করে 


তারপরও শিশুদেরও তারা বলাতকার করতে ছাড়ে 
না। জাতিসংঘের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সেনা পার্বত্য 


তারা | বিশেষ মতলবে যে চুক্তির সময়ে যেভাবে 
অবলীলায় “আমরা উপজাতি হিসেবে পরিচিত হৰ 


অঞ্চলে থাকলে বিদেশি ডলারের লোভ এবং বন্ধু 
সেনা হিসেবে তারা ৬ মাসে যা করবে, 


বলে এ. টি. দেবের তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞাসূচক 


ংলাদেশের সেনাবাহিনী হাজার বছরেও সে 


(উপজাতি) শব্দে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়েছিল, 


রেকর্ড করবে না। পাহাড়ে মহিলা জড়িয়ে 


আবারও আদিবাসী নামের যা মডার্ন লাইফ শব্দের 


সেনাবাহিনী নিয়ে যে সব ঘটনা মিডিয়াতে প্রচার 


বিপরীত শব্দ গ্রহণের জন্য তৎপর | বর্তমানে 


করা হয়, তার ৮০ ভাগই সাজানো হয় বিশেষ 


এমনও শোনা যাচ্ছে যে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের 
নামও নাকি বদল করে আদিবাসী মন্ত্রণালয় করা 


যত্বে। আর এখানে কোন মেয়েকে দিয়ে এই 
কাজ করানো কিংবা করতে কোন মেয়েই লজ্জা 


হচ্ছে। যা হওয়া উচিৎ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মন্ত্রণালয় 
অথবা যা ছিল তাই। 
১৯৪৭ খি. সাল থেকে এ যাবৎ যা কিছু তারা 


পায় না। তাদের প্রয়োজনে এমন মিথ্যা কথা 
বলতে কোন মেয়েই এদের সমাজে 
অসম্মানিতবোধ করে না। ংলাদেশ 


করেছে, সশস্ত আন্দোলন বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক 


সেনাবাহিনীর বদনাম করা ছাড়াও সিভিল 


কার্যক্রম সবকিছুর আড়ালেই রয়েছে বিচ্ছিন্নতা 


ডিপার্টমেন্টে কোন কর্মকর্তাকেও তাদের পছন্দ না 


হওয়ার একান্তিক খায়েশ । আর এই বিচ্ছিন্নতার 


হলে অথবা তাদের পক্ষে অন্যায়কে সাপোর্ট না 


প্রধান বাধা পাহাড়ে বসবাসকারী শতবঞ্চনা 


দিলে সে অফিসের কোন মহিলা কর্মজীবীকে 


দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত শেকড়হীন এই বাঙ্গালী 
মানুষগুলো এবং দেশের সার্বভৌমত্ের প্রতীক 
প্রায় জিরো টলারেস এর সেনাবাহিনীর 
সদস্যগণ । 


দিয়ে এরকম সাজানো নাটক করার বহু নজির 
রয়েছে । তার দু-একটা সত্য ঘটনা যে নেই, তা 
নয় । পাহাড়ি কোন মেয়ে বাঙ্গালী ছেলের প্রকৃত 
প্রেমকেও তারা সার্বক্ষণিক বাধা দেয় এবং এই 


প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর 


ঘটনাকেও নির্যাতনসহ নানা রঙের রণ্ীন করতে 


উপর উপ-জাতীয়দের মিথ্যা অপবাদের অন্ত 


এদের তুলনা নেই । যুবক ছেলেদের প্রধান দায়িত্ব 


নাই। দুই একটা বিচ্ছিন ঘটনাকে তারা 
কল্পিতভাবে রূপ দিয়ে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, 
ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হাজারও 


কোন পাহাড়ি মেয়ে কোন বাঙ্গালী ছেলের সাথে 
প্রেম করছে কি না তার নজরদারি করা । এই 
কাজে কোন যুবক ছেলের মিথ্যা তথ্য প্রদান ও 


কল্পকাহিনী সাজানো ভিডিও ফুটেজ এবং যাদের 


কোন যুবতীকে হয়রানি করলে কোথাও 


সহানুভূতি পেতে তারা এই কাজ করে তারা বিনা 
তদন্তে নির্ধিধায় তাদের মিডিয়াতে এগুলো প্রচার 
করে এবং এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে । 


জবাবদিহি করতে হয় না । যুবকদের কাছে যুবতি 
মেয়েরা মূলত জিম্মি । পাহাড়ের অনেক পাহাড়ি 
এলাকায় সেনা ক্যাম্পের কোন সদস্যর সাথে 


কারণ এদের এবং তাদের প্রয়োজন অভিনন এ 


কালে ভদ্বে কোন পাহাড়ি মেয়ের সম্পর্ক হওয়া 


এলাকাকে পৃথক দেখতে উভয়ই একমত । 
ডিসেম্বর*১১ 


বিচিত্র কিছু নয়। একজন পুরুষ এবং মেয়ে 


দখলকারী, আর পার্বত্য বাঙ্গালীরা বাংলাদেশেরই 
নাগরিক । অস্ট্রেলিয়ানরা বহিরাগত, দখলকারী, 
তারাতো অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিজিনিয়াসদের এলাকা 
ফিরিয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশ ইউরোপে 
ফিরে যাওয়ার কথা বলছে না। অথচ তারাসহ 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলছে বাঙ্গালীদের 
সমতলে প্রত্যাবাসন করতে এবং আর্থিক সাহায্য 
যা প্রয়োজন হবে তা দেবে, এর থেকে ভগ্তামী 
আর কি হতে পারে? অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় 
পূর্বপুরুষের অধস্তনদের ইউরোপে ফিরিয়ে নিয়ে 
অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদেরকে সমুদয় ভূমি ছেড়ে 
দিয়ে আগে নজীর স্থাপন করে তার পর পৃথিবীর 
আদিবাসীদের প্রতি দরদের যথার্থতা প্রমাণ 
করুক । 
আজ চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় বিভিন্ন 
ফোরামেস বলেন, আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি 
দিতে হবে । প্রকৃত আদিবাসী যদি তারা হয়ে 
থাকেন তাহলে কারও আপত্তি থাকবে না কিন্তু 
প্রকৃত ইতিহাস কি বলে না তারা বহিরাগত? 
যারা সংসদীয় কমিটিতে আছেন, তাদের প্রতি 
আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আগে যৌক্তিকভাবে 
ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্লেষণ করুন, তারা এই 
পৃথিবীতে বসবাসকারী বৃহত্তর মঙ্গোলয়েড 
জনসংখ্যার (পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
তিনভাগের দুইভাগ মঙ্গলয়েড) হাজারও গোত্রের 
থেকে কয়েকটা গোত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র । ত্রিপুরা 
রাজ্যের ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরা জাতি হিসেবেই 
পরিচিত, তাদেরই কয়েক হাজার ত্রিপুরা এই 
ধলাদেশে বসবাস করে বিধায় তারা হয়ে গেল 
আদিবাসী (ইন্ডিজিনাস) কি সহজ সমীকরণ! 
তাদের প্রকৃত পরিচয় বাংলাদেশে বসবাসকারী 
(বাংলাদেশের নাগরিক) ভিন্ন ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র 
(সংখ্যালঘু) জাতিসত্তায়। কারো চাপে পড়ে 
মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন না এই প্রত্যাশা 
রইল । সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই দেশ, জাতি, 
সম্পদ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচারও ধর্মীয়বোধ 
শক্তিকে জাগ্রত ও হেফাজত করুক-এই কামনায় 
রইলাম । 


লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলাম ও লেখক 
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পরপারে চলে গেলেন 
কক্সবাজার পোকখালীর 
শায়খুল হাদীস হযরত 


আন্নামা রশীদ আহমদ রা 
মুহাম্মদ আম্মার 


সেদিন ফজরের নামাযের পরপরেই যেন কার 
মৃত্যুর সংবাদ পেলাম, ইমাম সাহেব তার 
মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বললেন, সবার 
মতো আমিও দু'আ করতে লাগলাম, কিন্তু সে 
শোক সংবাদ যে আমাদের হুযুরের ব্যাপারে তো 
কিন্ত আমি মেনে নিতে পারছিলাম না, কেননা 
তার সাথে সাক্ষাতের সময়টা বেশি দূরে নয়, 
এইতো মাত্র দুই একদিনের ব্যবধান, মুনাজাত 
শেষে দেখি সবাই নীরব-নিস্তব্ধ, উদ্দিপ্ন ও 


শিক্ষা-দীক্ষা 

তিনি ১৩৭১ হি. নল ১৯৫২ খি. সালে জামিয়া 
পটিয়ায় ভর্তি হন, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে 
আরম্ভ করে ১৩৫৮ হি. বন ১৯৬৬ খি. সালে 


মাওলানা আহমদ (ইমাম সাহেব হুযুর এরি) 
তিনি তার কাছ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত হন, আসলে 
কোন মহাপুরুষের কর্মজীবন লিখতে গেলে কলম 
নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বিশেষভাবে এই 


দাওরায়ে হাদীস পরিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ 
হন । ১৩৮৬ হি. _ ১৯৬৭ খি. সালে যুক্তি শাস্ত্রে 
উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন । 


হুযুরের শিক্ষকগণ 


মনোবেদনায় বিস্মৃত মনে হয় যেন তারা কোন 
অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, কিছুক্ষণ পরেই 
পরিষ্কার হলাম যে, সত্যিই আমরা এক উজ্জ্বল 
নক্ষত্র ও রাহনুমায়ে শরীয়ত-তরীকত এবং ভারত 
উপমহাদেশের বুযুর্গানে দীন ও সালফে 
সালিহীনদের চরিত্র ও বৈশিষ্টকে যিনি নিজের 
জীবনে চিত্রায়ন করেছেন, এমন এক আধ্যাত্মিক 
মহাপুরুষকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন আমি হৃদয়ে 
ভাঙ্গা আর অশ্রর্সসক্ত ছিলাম, কোন রকম সান্তনা 
খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু যখন মহান আল্লাহর 
একটি এশীবাণী স্মরণ হয়, তখন আপন আত্মাকে 
শান্তনা দিতে চেষ্টা করি যে, আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন, “সকলেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই 
হবে । সেই হিসেবে খবরটা যেন মনকে ছেদ 
করে থেকেই গেল । কিন্তু সংবাদটা এমন মনিষীর 
মৃত্যুর সংবাদ যিনি আমাদের মাঝে চির স্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন, যার জীবনি আমাদের জন্য অনেক 
শিক্ষা বয়ে আনবে । 


তীর জন্ম ও পরিচিতি 


তার জীবনী থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি বুখারী 
শরীফ ও মুসলিম শরীফ নিজের পিতার সুহবতে 
থেকে অধ্যায়ন করেন । তিরমিযী শরীফ মীর 
সাহেব হুযুর ঞ্ক্-এর কাছ থেকে, আবূ দাওদ 
মাওলানা হোসাইন আহমদ ঞ্রঞ্ষছি থেকে ও ইবনে 
মাজাহ শরীফ হযরত মাওলানা বোয়ালভী সাহেব 
র্গহি থেকে অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন । 


শিক্ষকতা 

হুযুরের শিক্ষকতার বয়স সর্বমোট ৪৩ বছর, তিনি 
সর্বপ্রথম ১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৮ খ্রি. সালে যশোর 
রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসায় সিনিয়র মুহাদ্দিস 
হিসেবে নিযুক্ত হন, সেখানে তিন বছর যাবত 
হাদীস ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাবাদি 
অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন, অতপর চট্টগ্রাম 
লোহাগাড়াস্থ পদুয়া হেমায়াতুল উলুম মাদরাসা ও 
চন্দনাইশস্থ বশরত নগর রশীদিয়া মাদরাসায় 
সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । 


তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 


পরবর্তীতে চন্দ্রঘোণা মাদরাসায় শায়খুল হাদীস ও 


প্রাক্তন শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন 
হযরত আল্লামা মাওলানা আহমদ (ইমাম সাহেব 
হুযুর এঞক্ই)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি ১৩৬১ হি. ₹ 
১৯৪২ খি. সালে চীন্দগাওয়ের মোহরা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন তার জন্মরাত্রিতে ইমাম সাহেব 
হুযুর নুরের ন্যায় একটি আলো স্বপ্নে দেখেন, 
হুযুর স্বপ্নের তাবীর করেছিলেন যে, আমাদের 
আর্থিক অনটন কেটে যাবে ইনশা-আল্লাহ ৷ 
আল্লাহর রহমতে তার জন্মের পর থেকে ঠিকই 
তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠেন । 


ডিসেম্বর'১১ 


হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খি. 
সালে পোকখালী মাদরাসায় শায়খুল হাদীস 
হিসেবে নিযুক্ত হন, সেখানে প্রায় নয় বছর যাবত 
দীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন । 

কর্মজীবন 

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে দেশ বরেণ্য বহু আলেম 
ও পীর-মাশায়েখের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করেন, তার মুর্শিদ আপন পিতা হযরত শাহ 


রকম মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলে তার 
মতো একজন ব্যক্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া 
বড়ই দুষ্কর । হুযুরের কাজকর্ম ছিল দৃষ্টান্তহীন ও 
অতুলনীয় তিনি যে আমল একবার ধরেছেন তা 
মৃত্যু অবধি ধারাবাহিকভাবে করে গেছেন, যেমন 
তার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল যে তিনি নিজামুল 
আওকাতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন, হুযুরকে 
আমরা সর্বদা তার কথা আর কাজে মিল দেখতে 
পেয়েছি। বিশেষকরে তার আমলের মধ্যে 
কোনদিন কেউ অলসতা দেখতে পায়নি, তিনি 
তিলাওয়াত করাকে ফরয মনে করতেন, জামিয়া 
এমদাদিয়া পোকখালীর সকল আসাতিযায়ে 
দগণ ও ছাত্রবৃন্দ হুযুর থেকে পরমর্শ নিয়ে 
উপকৃত হতেন এবং তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু 
ছিলেন । তিনি এক সময় আমাকে বললেন আমি 
কোনদিন ভোট দিইনি, কেননা আমার একটি 
ভোটের কারণে যদি প্রার্থ অসৈলামিক কর্মকাণ্ডে 
লিপ্ত হয়, তাহলে আমার ভোটটা গুনাহের কাজে 
সাহায্য করার মতো হবে, তাই আমি ভোট দেয়া 
ত্যাগ করেছি। হুযুর দরসের প্রতি গুরুত্ব ছিল 
অগাধ, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও সুদূর পটিয়া থেকে 
শনিবার দশটার পূর্বে পোকখালী মাদরাসায় দরসে 
বুখারীতে উপস্থিত হতেন এবং তিনি দরসে 
নেযামের প্রতিটি বিষয়ের সিংহভাগ কিতাব 
অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তিনি অন্যতম 
ইতিহাসবিদ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেন এবং 
হুযুরকে আমরা কোনদিন তাকবীর উলা থেকে 
বঞ্চিত হতে দেখিনি বরং তিনি আযানের পনের 
মিনিট পূর্বে থেকে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতেন, 
তার বয়ান ছিল মধুর । ছাত্রদের প্রতি বয়ান দিলে 
তিনি বিশেষভাবে ৪টি নসিহত করতেন: (১) 
দরসী কিতাবের অধ্যায়ন, (২) সময়ের গুরুতৃ , 
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(৩) নামাযের পাবন্দি ও (৪) সুনাতের 
ইহতেমাম। তিনি এমন হাজারো পুণ্য কাজ 
করেছেন যা তিনি প্রকাশ না করে চলে গেলেন তা 
একমাত্র মহান রাববুল আলামিন ভালই জানেন । 


দিহাকোন 
দিনটি ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, প্রতিদিনের 


মতো এশারের নামায শেষ করে তিনি রুমে 
প্রবেশ করলেন, খাওয়া-দীওয়া শেষ করে 
বিছানায় শুয়ে পড়লেন, হঠাৎ করে তিনি ঘুম 
থেকে উঠে যান, নিজের খাদেমকে অসুস্থতার 
কথা প্রকাশ করলেন, তারপর কিছু ওষুধ ইত্যাদি 
খাওয়ার পর একটি শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন । 
কিছুক্ষণ পর আবার ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন 
বললেন, আমার ঘুম আসছে না, তোমরা শোয়ে 
পড়, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তারপর যখন 
অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল, তখন আপন 
খাদেমকে বললেন যে, মাওলা আমাকে ডাক 
দিয়েছেন হয়তো আমি আর জীবিত থাকব না, 
আমাকে ভালো করে দেখে নাও এবং আমাকে 
তোমরা বিদায় দাও, তারপর অবস্থা বুঝে হুযুরকে 
কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং 
হুযুর সেখানে বিসমিল্লাহ পড়ে অন্তিম ঘুমে শায়িত 
হয়ে গেলেন। 

তার কোন সন্তান নেই, তিনি তার একমাত্র স্ত্রীকে 
দুনিয়াতে রেখে যান, শনিবারে আসরের নামাযের 
শেষে পটিয়া মাদরাসায় জানাজার নামায আদায় 
করা হয়। তার একমাত্র জীবিত ওস্তাদ ঢাকা 
আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান জানাযার ইমামতি 
করেন, তারপর তাকে বুযুর্গানে দীনের সান্যিধ্যে 
মসজিদের সামনে মাপকবরায়ে আজিজের মধ্যে 
সমাধিস্ত করা হয়। আমরা সকলে তার 
মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ যেন তাকে 
জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন । আমীন । 


গণ-আন্দোলনের বৈশ্বিক আবহাওয়া 
: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ 
তারেকুল ইসলাম 


[পৃ. ৭-এর ৩-এর কলামের পর] 
তাছাড়া অর্থমন্ত্রী উক্ত গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান 
থাকবেন না বলে জানিয়েছেন । কমিটির প্রধান 
হিসেবে অন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে 
বলেছেন । এখন কথা হচ্ছে, যাদেরকে নিয়ে 
কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা কি অভিজ্ঞ বা দক্ষ 
কিনা সেটাও একটি প্রশ্ন । বর্তমান এ নাজুক 
পরিস্থিতি তারা সফলতার সাথে সামাল দিতে 
পারবেন তো । নাকি আবার সবকিছু হ-য-ব-র-ল 
করে গুলিয়ে ফেলবেন । শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি 
তদন্তে অভিযুক্ত কাউকে এ কমিটিতে নেওয়া 
হয়েছে কিনা সেটাও আমাদের জন্য চিন্তার 
বিষয় । এ ব্যাপারে সরকারদলীয় নেতা সুরঞ্জিত 
সেনগুপ্ত বললেন, “শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি 
তদন্তে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে 


ডিসেম্বর”১১ 


তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুটকির হাটে 


ব্যর্থতা । সুতরাং এমতাবস্থায় সরকারপক্ষে সেসব 


চৌকিদারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিড়ালকে ৷ 
তবুও আমরা আশা করি, সরকার এবং স 


সর্বহারা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা 
করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সময়ের একটি 


কমিটি তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যতোদ্রুত 


মূল্যবান দাবি। আর এতে যদি সরকারের 


সম্ভব বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। কেননা 
উঠেছে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তাদের সহায়- 


অবহেলা বা ব্যর্থতা লক্ষ করা যায় তাহলে দেশের 
ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা সরকারকে পরবরতীতে 
ছাড় দেবে না। শেষপর্যন্ত বৈশ্বিক গণ- 


সম্বল-সর্বস্ব বেচে অর্থসংস্থান করে সেখানে অনেক 


আন্দোলনের অন্যতম অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রিট 


লাভের আশা নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকেন । কিন্তু 


আন্দোলনের আছর হয়তো বাংলাদেশের গায়েও 


যখন তারা শেয়ারবাজারের দরপতন দেখেন তখন 
তাদের আশাভঙ্গ হয় । তারা হতাশ হয়ে পড়েন। 


লাগতে পারে । কেননা বর্তমানে আমাদের 
দেশেরও একই করুণতর অবস্থা যাচ্ছে। 


চোখে মুখে রাজ্যের আঁধার দেখতে পান। 
এমনিতেই চারিদিকে মূল্যস্ফীতি, বেকারত্বের 
বোঝা, চাকুরি না পাওয়া, অভাব-সংকট ও 


আমাদের এখানেও ধনবৈষম্য প্রকট | অসংখ্য 
সমস্যায় নিমজ্জিত আমরা দারুণ হতাশাবোধ 
করছি। সুতরাং এর প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে 


দারিদ্র্য ইত্যাদি আমাদের জনজীবনে নাভিশ্বাস 
তুলছে । এ সমস্যাগুলোর একটিও সরকার এখনো 
সুরাহা করতে পারেনি ৷ তার মধ্যে শেয়ারব্যবসার 
পতন ঠেকাতে না পারাটা সরকারের একটি নিদাঘ 


উক্ত আন্দোলনের প্রভাব পড়লে অবাক হওয়ার 
কিছু নেই। 
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


8০, ১৮০৬৫ 
এ মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্‌ফান (র গ্রাম 


[ছবন্বি ও আধুনিক শ্পিম্ষী একটি ন্বন্বত 1০ 
৬: জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়েহে শিক্ষাদান । 
%: দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
; ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান | 


শিক্ষাপ্রণালী 


লে অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


রান ই কুরআন শরীফ রা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয়। ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি নেনা্দারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা 


দু কালিমা ও যোজন 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


নু 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় 
সুনাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ 


কালেমা-নামাজ, আযান-ইন্কামত, পাক-তাহারাতের 
ণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


উদ্বি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


৮২5৮5 ্জ মাত্র ছয় বছরে 
বা (জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
65858548্8্ট পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিও দ্র 


প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £% ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১২ 
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চেয়ারে বসে নামায 


[দারুল উলুম দেওবন্দের একটি ফতোয়া] 


অনুবাদ: সালীম মাহদী 


সমস্যা: আমাদের শহরের মাসজিদগুলোতে অপরাগ ব্যক্তি (যেমন- পায়ে 
আঘাতপ্রাপ্ত, হাটু বা কোমরে ব্যথা অথবা দীড়াতে সক্ষম নয় বা জমিনে 
সিজদা করতে পারে না অথবা অন্য কোন অপরগতা যার কারণে দীড়িয়ে 
নামায আদায় করা অসম্ভব |) এদের জন্য মসজিদের উভয়পার্খে চেয়ার রাখা 
হয়। যেন অপরাগ ব্যক্তিরা নামায পড়তে পারে । তেমনি আমাদের 
মসজিদেও অপরাগ ব্যক্তিদের জন্য এক বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারের ব্যবস্থা 
রয়েছে । কেউ কেউ বলছে যে, এমন চেয়ারে নামায পড়া বিশুদ্ধ হবে না। 
এখন আমার জানার বিষয় হল এই: বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারে উল্লিখিত 
অপরাগ ব্যক্তিদের নামায আদায় করা সহীহ হবে? না প্রাস্টিকের চেয়ারে 
আদায় করতে হবে । উল্লেখ্য যে, ওই বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারটি স্টিলের 
তৈরি । অধিক অবগতির জন্য নামাযি ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায আদায় 


দেখানো হয়েছে তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে কি না? কুরআন-হাদীসের 
আলোকে এবং মুফতী সাহেবানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাধান দিয়ে আল্লাহ 
তাআলার নিকট উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব হাসিল করুন । 


বিনীত 
বান্দা আফাক আহমাদ খান 
কোপরখীর, নানওয়ী, ম্বোবাই 


সমাধান: আল্লাহ তা“আলাই তাওফীকদাতা | কিয়াম বা নামাযে দীড়ানো 
এবং সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাযে কিয়াম ফরয ও নামাযের রুকন । 
কিয়াম ও সিজদায় সক্ষম হওয়া সত্তেও ফরয নামায বসে আদায় করা হলে 
রুকন আদায় না হওয়ায় নামায আদায় হবে না । নামায পুনরায় আদায় করা 
জরুরি | 


0১১১) ০$45৯৫ ০৯০ ১01 ০৯০5 ১23 
এমনকি নামাযে কিছুক্ষণ দীড়াতে সক্ষম পুরোপুরি নয় তখনও যতক্ষণ 
দীড়াতে সক্ষম ততক্ষণ দীড়নো ফরয, কোন লাঠি বা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে 
হলেও । অতক্ষণ সময় স্বাভাবিকভাবে বা ঠেস লাগিয়ে না দীড়ায় এবং বসে 
নামায সম্পূর্ণ করে নামায শুদ্ধ হবে না। 
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কোন ব্যক্তি দীড়াতে সক্ষম কিন্তু দীড়িয়ে নামায পড়লে রুকু-সিজদা বা 
কেবল সিজদা করতে পারে না তার জন্য বসে নামায আদায় করা জায়েয । 
ওই ব্যক্তি ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা আদায় করবে | এই অবস্থায় দীড়িয়ে 
নামায আদায় করা থেকে বসে নামায আদায় করা উত্তম । 
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[র০4:০1/০৫ 
যে অপরগতা নামাযে দীড়ানোকে (কিয়াম) রহিত করে তা দুই প্রকার: 
১.হাকীকী তথা মুসন্লীর জন্য দীড়ানো মোটেও সম্ভব নয় । ২. হুকমী তথা 
এমন অপারগ নয় যে একেবারে দীড়াতেই পারছে না, বরং দীড়াতে পারে; 
তবে দীড়ালে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দুর্বল অবস্থা যা শরীয়ত 
ওজর-অপরগতা হিসাবে মেনে নেয়, যেমন অসুস্থ বক্তি এবং মুসলিম 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে বলেছে দীড়ালে অসুস্থতা বাড়বে বা সুস্থ হতে দেরী 
হবে অথবা দীড়ালে অসম্ভব ব্যথা অনুভূত হয় ৷ এসব অবস্থায় বসে নামায 
আদায় করা জায়েয । 
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যদি ব্যথা অস্বাভিক না হয়ে বরং সামান্য এবং সহ্যনীয় হয় তাহলে এটা 


করার বিভিন্ন ছবি সংযোজন করা হয়েছে । যেন নামাধি ব্যক্তির আকৃতি 
বুঝতে কষ্ট না হয়। এক নাম্বার ছবি সিজদারত অবস্থায়, যেখানে সম্পূর্ণ 
সিজদা চেয়ারের ওপর | দুই নাম্বার ছবিও সিজদারত অবস্থায়, যেখানে 
ইশারা দ্বারা সিজদা করা হচ্ছে । তিন নাম্বার ছবি রুকুরত অবস্থায়, যেখানে 
হাটু ও চেয়ারের পায়ার ওপর রুকু করার ছবি দেওয়া হয়েছে । এগুলোর 
মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ? 

আপনাদের খিদমতে বিনীত নিবেদন, স্টিলের চেয়ারে নামায আদায় করা 


শরীঅতে ওযর-অপরাগতা বলা যাবে না। এই অবস্থায় বসে নামায আদায় 
করা না-জায়েয । 
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যে ব্যক্তি দীড়াতে অক্ষম তবে জমিনে বসে সিজদা করে নামায আদায়ে য় 
সক্ষম, তাকে জমিনে বসে সিজদার সাথে নামায আদায় করতে হবে । 


বিশুদ্ধ কি না? প্রাস্টিকের চেয়ারে নামায আদায় করার হুকুম কী? অর্থাৎ 


মাটিতে সিজদা না করে জমিন বা চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা সিজদা আদায় 


রুকু-সিজদা ইত্যদির পদ্ধতি কী? এবং ছবিতে যে সিজদা ও রুকুর আকৃতি 
ডিসেম্বর'১১ 


করা জায়েয নয় । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ফ।তো।য়া 
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যদি রুকু-সিজদায় অক্ষম হয় এবং জমিনে বসে ইশারা দ্বারা নামায আদায় 
করতে সক্ষম হয়, তখন তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসা জরুরি নয়; বরং 
যেভাবেই সে সক্ষম ও তার জন্য সহজ হয় (যেমন_ মহিলাদের বৈঠকের 
ন্যায় বসা, বা চারজানু হয়ে বসা ইত্যাদি ) সেভাবেই সে বসে ইশারা দ্বারা 
নামায আদায় করবে । চেয়ারে বসবে না। কেননা শরীঅত এমন 
অপারগদেরকে জমিনে বসে নামায আদায় করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে । 
তারা যেভাবেই সম্ভব বসে নামায পড়বে । 
1355 ৮৫599)45 2... 


25679 7... ১৯৮4 পু সিউ 


().95841458 ৫2 


এই অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কয়েক কারণে মাক্রুহ: 

১. জমিনে বসে নামায পড়া সুন্নাত । তার ওপর সাহাবায়ে কিরাম (রা 
এবং পরবর্তী সালফে সালিহীনের আমল ছিল । নব্বই দশকের পূর্বে চেয়ারে 
বসে নামায আদায়ের প্রথা ছিল না । খায়রুল কুরুন বা উত্তম শতাব্দী তথা 
সাহাবী, তাবেয়ী এবং তবে তাবেয়ী এই তিন যুগে তার কোন দৃষ্টাত্তও 
পাওয়া যায় না। 

২. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতারে অনেক সমস্যা সৃষ্টি 
হয় । অথচ কাতার মিলিয়ে রাখার গুরুত্ব সম্পকে অনেক হাদীস এসেছে। 
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(6). 


১. প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদে চেয়ার নিয়ে যাওয়া বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য 
হয় । দীনী বিষয়ে বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য শরীঅতে নিষিদ্ধ । 

২. নামাযে নম্রতা ও বিনয় প্রধান লক্ষ্য ৷ প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে আদায় করার মধ্যে নম্রতা ও বিনয়" খুব 
ভালোভাবে পাওয়া যায় । 

৩. নামাযে জমিনের নিকটবর্তী হওয়া একটি উদ্দেশ্য, যা চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার মধ্যে পাওয়া যায় না। হ্যা, জমিনে যে কোনভাবে বসে নামায 
আদায়ে অক্ষম হয়ে গেলে জরুরতের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামায পড়া 
যেতে পারে । কিন্তু জমিনে রুকু-সিজদা করে নামায আদায়ে সক্ষম হওয়া 
সত্তেও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয হবে না । 
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মোটকথা জরুরতের ভিত্তিতে যে অবস্থায় চেয়ারে নামাযের অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে সে অবস্থায় মুসন্লী সিজদার সময় ইশারার ওপর যথেষ্ট করবে । 
অতিরিক্ত কোন বস্তু বা চেয়ারের কোন পায়ার মধ্যে সিজদা করবে না। 
অপরাগ অবস্থায় কোন উচু বস্তুতে সিজদা সম্পকে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস বর্ণীত 
আছে । যেমন- একদিন নবী কারীম জী এক রুগৃণ সাহাবীকে দেখার জন্য 
তাশরীফ নিলেন । ওই সাহাবী অপারগতার করণে একটি বালিসে সিজদা 
করতো । রাসুলুল্লাহ জ্ঞ্জ তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, যদি জমিনে 
সিজদা করতে তুমি অপারগ হও তখন তুমি ইশারা করে নামায আদায় কর 
এবং সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি ঝুঁকো | [ইমাম বায্যার এরই হাদীসটি বর্ণনা করেন, 
তার বর্ণনাকারী সহীহ, ই'লাউস্‌ সুনান : ৭/১৭৮] 

অন্য একটি হাদীসে আছে, উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা টি অসুস্থ 
অবস্থায় একটি বালিস সামনে রেখে তার ওপর সিজদা করতেন । রাসুলুল্লাহ 
জজ তা দেখেও নিষেধ করলেন না । রাসুলুল্লাহ জর্জ কোন কাজ দেখে চুপ 
থাকা তার সম্মতি ও অনুমতির দলীল । আল্লামা শামী এক উভয় হাদীসকে 
এভাবে সমন্বয় করেন যে, নামাযের মধ্যখানে কোন বস্তু উঠিয়ে সিজদা করা 
মাক্রুহ । পূর্ব থেকে জমিনে কোন বস্তু স্থাপন করা থাকলে নামাযি তার 
ওপর সিজদা করা রা -কারাহাত জায়েয । 
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০০ ডি ৮৬৭] ০ 93552313 
আল্লামা শাল্বীও কি প্রথম অবস্থাকে মাক্রুহ বলেছেন ৷ [হাশিয়ায়ে শাল্বী 
আলাত্‌ তাবয়ীন : ১/২০০] ফতোয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যেও এভাবে সমন্বয় করা 
হয়েছে | ।ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/১৩৬] 
উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো: পূর্ব থেকে স্থাপিত কোন বস্তুর ওপর 
সিজদা করা বা ইশারা করে সিজদা করা উভয়টি জায়েয । কিন্তু উল্লিখিত 
টেবিল বিশিষ্ট চেয়ারে সিজদা করা বাস্তব সিজদা পরিগণিত হবে না। বরং 
তাও ইশারা দর্তব্য হবে । তাই ওই চেয়ারে বসে কেউ নামায পড়ালে তার 
পিছনে রুকু-সিজদা করে নামায আদায় কারীদের নামায ছহীহ হবে না। 
আল্লামা শামী রর লিখেন, 


পি পর 
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আনি 


আয়া 


কিন্তু নবী করীম এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম একর নিষেধ করার 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


ফ।তো।য়া 


কারণে অনুত্তম বোঝা যায় । অন্য আরেকটি মন্দ দিক হলো যারা চেয়ারে 
বসে নামায আদায় করে অথচ টেবিলে সিজদা করে না তাদের মনে 
নিজেদের নামাযের ব্যাপারে জ্রুটির সন্দেহ সৃষ্টি হবে; 'আমারা টেবিলে 
সিজদা করিনি । হাকীমুল উম্মত হযরত থানভীও এঞ্র্ছু তাকে অনুত্তম 
বলেছেন ৷ সিজদার জন্য বালিস ইত্যদি কোন উচু জিনিস রেখে দেয়া এবং 
তার ওপর সিজদা করা অনুভ্তম | যখন সিজদার শক্তি না থাকে তখন শুধু 
ইশারা করবে । বালিসের ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই | [বেহেশ্ৃতী 
জেওয়ার, ২/৪৫, অসুস্থদের বর্ণনা] 

উত্তরের সার-সংক্ষেপ 

১. যে ব্যক্তি দীড়াতে অক্ষম তবে সে যে কোনভাবে বসে রুকু-সিজদা করতে 
পারে তার জন্য জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করা 
জরুরী । চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করা না 
জায়েয বরং কেউ ইশারা দ্বারা এভাবে নামায আদায় করলে নামাযেই হবে 
না। 

২. যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম তবে কোমর বা হাটুতে অত্যন্ত ব্যথার কারণে 
রুকু-সিজদা করতে অক্ষম এবং যে ব্যক্তি জমিনে বসতে সক্ষম তবে রুকু- 
সিজদা করতে অক্ষম, তারা জমিনে বসে নামায আদায় করবে; চেয়ার 
ব্যবহার করা তাদের জন্য মাকরুহ । হ্যা, যদি জমিনে যে কোনভাবে বসে 
নামায আদায় করা কষ্টদায়ক হয় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে 
পারে । এক্ষেত্রে সাদা-মী চেয়ার ব্যবহার করা উচিৎ এবং টেবিল বিশিষ্ট 
চেয়ারে নামা আদায় করা অনুচিৎ। রুকুর জন্য তিন নাম্বার আকৃতি বিশুদ্ধ 
[এটি শুধু প্রশ্নকারীর জন্য] 


লক্ষণীয় দুটি বিষয়:ৎ 

[জমিনে বা চেয়ারে নামায আদায়কারীর সম্পকে দুটি বিষয় লক্ষণীয়] 

১. কিছু লোক চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়ার সময় রুকু অবস্থায় হাত 
রানের ওপর রাখে আর সিজদা অবস্থায় খালি জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে । এমন 
করা দলীল দ্বারা প্রমাণীত নয় | রুকু এবং সিজদা উভয় অবস্থায় হাতকে 
রানের ওপর রাখা উচিত । 


সুখবর 3 সুখবর -২ ০১4১ সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দীওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
(55875 


হা নিয়ো কো ছা রত 


1.3./১:/5-৮3-4, 

9.4. ) & 1.4. 17130511910 1110191010 
3.4. (17915) & 1.১. 15187710 9010165 
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| ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
টু চট্টগ্রাম 

7 বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 

ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ 8০৪৫৪৬ 


 ছছাছি 0109), 78৪৩ & 7... 
101910179 & ৬.২. 1) 17102 90101100 
31774 (78১3) 


কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আাাড্জোয়েবেরামদের জনয রয়েছে বিশেষছাড়। 


ডিসেম্বর”১১ 


২ কাছ থেকে 


২. অপারগ অবস্থায় জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করার 
সময় রুকুতে নিতম্বদয় জমিন থেকে উত্তোলন করা জরুরী নয় ৷ বরং কপাল 
হাটু পর্যন্ত ঝুঁকানো জরুরি | এমনটিই রয়েছে এমদাদুল আহকামে; “বসা 
অবস্থায় রুকুতে শুধু এতটুকু জরুরি যে কপাল হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকাবে ৷ এর চেয়ে 
বেশি ঝুঁকানো ও নিতম্বদয় উঠানোর প্রয়োজন নেই । [ইমদাদুল আহকাম : ১/৬০৯] 
বিশেষ অনুরোধ 

চেয়ারে নামায আদায়কারী মুসাল্লী ভাইদের উচিত, নিজের অবস্থা সম্পকে 
চিন্তা-ভাবনা করা । বাস্তবে সে কি ওই স্তরের অপারগ যাকে শরীঅত চেয়ারে 
বসে নামায আদায় করার অনুমতি প্রদান করেছে । যদি এই স্তরের না হয়ে 
থাকে তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে | যেন 
বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের আধিক্য না হয় ৷ আর প্রয়োজনে চেয়ার 
ব্যবহার করতে হলেও টেবিল বিশিষ্টি চেয়ার গ্রহণ করবে না। 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 


সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 


১ আত-তুমুরতাশী, তানওয়ীরত্ল আবসার ওয়া জামি উল বিহার; আল-হাসকফী, 
আ/দ-দ্ুরারিল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. ₹ 
১৯৯২ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 8৪৪-8৪৫ 
২ আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৯৭ 
* আত-তুমুরতাশী ও আল-হাঁসকফী, এাগুভ্, ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মুহতার আলা 
আদ-দ্ররারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খরি.), বয়রুত, 
পৃ. ৯৭-৯৮ 
আ , আল-হাসকফী ও ইবনে আবিদীন, এও, খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৬ 
« আত-তুমুরতাশী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৭ 
৬ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ১৭৯, হাদীস : ৬৬৭ 
+ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ২, পৃ. ৯৮ 
” ইবনে আবিদীন, গরাঁওজ্, খ. ২, পৃ. ৯৯ 


ডিসেম্বর : গৌরব ও গর্বের মাস 
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


[পৃ. ৩-এর ৩-এর কলামের পর] 
ংলাদেশের রাজনীতি যে অপরিণত তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অপরিণত 


চি বলেই আমাদের রাজনীতিকদের প্রতিনিয়ত শুনতে হয় বিদেশিদের ছোট 


মুখের বড় বড় কথা । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ 


-. নির্বাচন যে অপরিহার্য এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তথা নির্বাচন-উত্তর 


পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে গুরুত্তপূর্ণ বিষয়গুলোতে দেশের সব রাজনৈতিক 
দলের মধ্যে একমত্য প্রতিষ্ঠা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও শুনতে হয় তাঁদের 
। ডিসেম্বরের তাৎপর্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাৎপর্য ভিন্ন ১৬ 
ডিসেম্বরের | সেদিন জাতি যে বিজয়তিলক মাথায় ধারণ করে তা এ দেশের 
জনগণের অর্জন । তা এ দেশের ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবীর অর্জন | গ্রামের 


ই কৃষক-শ্রমিক-দুরত্ত তরুণের কীর্তি । শহরের সংস্কৃতিসেবী-বুদ্ধিজীবী-সাধারণ 


মানুষের কীর্তি । তারাই রক্ত দিয়েছেন । তারাই স্বাধীনতার অগ্রপথিকের 
ভূমিকায় ছিলেন । তাঁদেরই হৃদয় নিংড়ানো রক্তধারায় সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতার 
মহান সৌধটি । 


লেখক: রাষ্ট্রবিত্ঞানী ও সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


নবী করিম এ্জ্-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহ তালা এটাও বলেছেন 


যে তিনি উম্মতের আত্মশুদ্ধি করবেন । 

৮2 ১৫৮৫ 55%%9৫ | ৮51৮815555৬ অর্ঠগণ ৫০৬) 5 তু পর্ণ 555৫৮ 

০ পুত ০৫5 18 ১৩ 22 ১ 839 & ৬৩ 51 2 
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৫৬৯৬৬ এুর্ত ৮6 ৩০895 


্ 


“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় |” [সুরা আলা : ১৪] 

“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় । এবং যে নিজেকে কলুষিত 
করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয় 1 [সুরা আশ-শামস : ৯-১০] 

এই দুটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় কল্যাণ আর সফলতা 
তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সম্পর্কিত | দিল বা অন্তর পাক পবিত্র থাকলেই 
নেক কাজ করা যায় । যাতে নিহিত রয়েছে দুনিয়াবি ইজ্জত, মানসিক 
প্রশান্তি আর পরকালিন নেয়ামত, তথা জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন | সর্বোপরি 
আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি 

আরবে যখন নবী করিম ঞ্ঞ্ট-এর আগমন ঘটে তখন আরব জাতি ছিল 
যুদ্ধবাজ, অসভ্য, অসৎ কাজে অভ্যস্ত । আল্লাহ তাঅলার মারফতের ধারে 
কাছেও ছিলনা তারা । স্বভাব চরিত্র ছিল গোয়ার প্রকৃতির । কিন্তু নবী করিম 
ঞ্রঞ্ঈ-এর সাহচর্ষে এসে তারা এতই বদলে গেলো যে সারা দুনিয়ার জন্য 
হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়ে গেলো । যারা অসভ্য ছিল সভ্য হয়ে 
গেলো । যারা অসংখ্য দেব দেবীর পূজারি ছিল তারা এক আল্লাহর এবাদত 
কারি হয়ে গেলো । যারা গৌয়ার ছিল তাদের স্বভাব নরম হয়ে গেল । যারা 
অখ্যাত ছিল তারা গোটা দুনিয়ার জন্য ইমাম হয়ে গেল। 

হযরত আবু বকর একট সিদ্দিক হয়ে গেলেন, ওমর রম ফারুক হয়ে 
গেলেন, ওসমান গনী 

যুন্নাইন হয়ে গেলেন, আলী ক্ষ শেরে খোদা হয়ে গেলেন একমাত্র রসুল 
করিম ও্ঞ্-এর সাহচর্ষের বদৌলতে | হযরত বেলাল ক্স আরবের বাইরের 
ছিলেন । গোলাম ছিলেন, কেও চিনতো না, হযরত সালমান ফারসী ক্র ও 
আরবের বাইরের ছিলেন, অখ্যাত ছিলেন । কিন্তু রসুল এ্্-এর সাহচর্ষের 
বদৌলতে তাদের মর্ধাদা এতই বৃদ্ধি পেল যে তারা মুসলমানদের সরদার 
হয়ে গেলেন । 

রসুল করিম ক্র্-এর পরে সাহাবী, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, তার পরে 
আওলিয়াউল্লাহ আর বুযুর্গানে দীনের সাহচর্ষে এমন প্রভাব থাকে যে কঠিন 
থেকে কঠিন পাথর হৃদয় পর্যন্ত মোমের মত গলে যেতে পারে । অন্তরে 


“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের 


আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে । মানুষের মধ্যে 


কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন 
কিতাব ও হিকমত । ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।' [সুরা আল- 
জুমুআ: ২] 

তাযকিয়া বলা হয় অন্তরের পবিত্রতাকে | অর্থাৎ মানুষের চিন্তা চেতনাকে 
নির্লজ্জতা আর দুনিয়াবি লোভ লালসা থেকে পবিত্র করে তাতে আল্লাহরকে 
ভয় আর আন্রাহর মুহাববাত সৃষ্টি করে দেওয়া 

সাধারণত মানুষের মনের আকর্ষণ সেই সব বস্তৃগুলোর প্রতি বেশি থাকে 
যেগুলো শরিয়তে নিষিদ্ধ, আর যেসব জিনিষ গুলোতে নফস মজা পায়। 
সেই সব জিনিস এর দিক থেকে মানুষের অন্তরকে মোড় ঘুরিয়ে হেদায়েত 
আর নেকীর দিকে নিয়ে আসার মেহনতকেই বলা হয় তাছাওউফ বা ছুলুক 
বা তাযকিয়ায়ে নফস । 

শরিঅতে তাযকিয়ায়ে নফসের গুরুত্ব অনেক বেশি । কেননা মানুষের অন্তর 
আর চিন্তা চেতনা যদি পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোটা সমাজ আর পরিবেশ 
ভালো না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না । মানুষের অন্তরে যখন 
আখেরাতের ইয়াকীন আর আল্লাহর ভয় থাকেনা তখন মানুষ চুরি, ডাকাতি, 
মাদক সেবন, জোর জুলুম সহ বিভিন্ন রকমের অপরাধের সাথে জড়িয়ে 
পড়ে । পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের ইয়াকীন বড় বড় গুনাহে 
অভ্যস্ত মানুষকে পর্যন্ত হাতে অদৃশ্য হাত কড়া আর পায়ে অদৃশ্য ডাণ্তা বেড়ি 
পরিয়ে দেয় ৷ তখন সে এভাবে শুধরে যায় যে রাতের অন্ধকারেও তার মন 
কোনও অপরাধের দিকে যায়না, পরের সম্পদের প্রতি তার লোভ হয়না, 
পাপের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সেদিকে তার খেয়াল যায়না ৷ একারণে পবিত্র 


কোরানে তাষকিয়ায়ে নফসের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

১৩৪৩৩ 
ডিসেম্বর'১১ 


সাধারণত অহংকার, হিংসা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, আখেরাত সম্পর্কে 
উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি দোষ গুলি থাকে | এই সমস্ত দোষ 
গুলি শয়তানের ওয়াসওয়াসা আর কুমন্ত্রণার দ্বারা দৃদ্ধি পেতে থাকে । 
আল্লাহর নেক বান্দা গন রিয়াজাত আর মুজাহাদার মাধ্যমে জ্তশুদ্ধি করেছেন 
তাই তারা শয়তানের এসমস্ত ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন বলে সহজে 
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাচতে পারেন | আর যারা তাদের সংস্পর্শে আসেন 
এবং তাদের কাছ থেকে শয়তান আর নফসের ধোঁকা থেকে বাচার বিভিন্ন 
তদবির শিখেন তারাও শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন আর 
সহজে বাচতে পারেন । আল্লাহর নেক বান্দাদের বাতানো রাস্তায় চলার 
কারণে নফসের বিভিন্ন দোষগ্তলি আস্তে আস্তে ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায় । 
আর বুযুর্গানে দীনের সাহচর্ষে এসে মানুষ নফসের দোষ ত্রুটি গুলো সহজে 
ত্যাগ করে তার স্থলে আল্লাহর ভয় আল্লাহর মারেফাত আখেরাতের প্রতি 
মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি ভাল গুনে গুণান্িত হতে পারে । তখন সে 
যেখানেই থাকেনা কেন সব সময় আল্লাহর ভয় তার অন্তরে সদা জাগ্রত 
থাকে । এটাকেই সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় তাসাওউফ আর সুলুক 
বলে। 

তাসাওউফ, সুলুক আর তাযকিয়ায়ে নস সব একই জিনিষ । যখন অন্তর 
পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ বাড়বে । 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা অন্তরের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল । 
শায়খুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া এ্ক্্-এর কাছে একজন জিজ্ঞেস করলেন 
তাসাওউফ কি? তখন তিনি বললেন তাসাওউফের শুরু (০০৫১ 56291) 


নিশ্চয় আমলের গ্রহণ যোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল । আর শেষ 
$876 ৪ 414 'আল্লার ইবাদত এইভাবে কর যেন তুমি তাকে দেখতে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


পাচ্ছ'-এর উপর । দৃশ্যত এখানে শুধু দুটি বাক্য । কিন্তু তাসাওউফের মূল 
বিষয় এখানে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ মানুষ যতই আমল করুক 


পারলেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত 
হয় । গুনাহসমূহের জন্য লজ্জিত হয় | তাওবা করার সুযোগ হয় । 


না কেন, যদি নিয়ত শুদ্ধ নাহয় তাহলে কোনও আমলই ফায়দা দেবে না। 
তাই তাসাওউফের ছাত্রকে সর্ব প্রথম নিয়ত শুদ্ধ করার ব্যাপারে তাগিদ 
দেওয়া হয় ৷ এখান থেকেই তার সফরের শুরু | যখন নিয়ত শুদ্ধ হয়ে যায় 
তখন আল্লাহ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে | মারেফাতের এই রাস্তা 
মানুষকে সেই স্তরে পৌঁছে দেয় যেন সে ইবাদত করার সময় আল্লাহ 
তাআলাকে দেখতে পাচ্ছে । যখন কেও এই স্তরে উপনীত হয় তখন তার 
চরিত্র সুন্দর, মর্জি, প্রশংসনীয় হয়ে যায় । তাসাওউফের আসল উদ্দেশ্য 
শরিয়ত মতে চলা । শরিয়ত বাদ দিয়ে তরিকতের কোনও মুল্য নেই। 
বুজুর্গানে দীন মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য যেসমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা বলে 
থাকেন তা আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হল বুযুর্গানে দীনের 
সহযোগিতায় শরিয়ত মতে চলা, যার হুকুম কুরআন-হাদিসে এসেছে । 
আগের তুলনায় এখন মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে । সময় সংকুচিত হয়ে 
আসছে । মানুষের কাছে আজকাল আত্মশুদ্ধির পেছনে ব্যয় করার মতো 
সময় অনেক কম | যার কারণে নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করা অসম্ভব 
নাহলেও কঠিন । তাই এমন আল্লাহঅলা মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখা ভালো 
যারা পুরোপুরি কোরান হাদিস মতে চলে । যাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভ 
নেই । যাদের সংস্পর্শে আসলে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ধ্যান অন্তরে 
জাগ্রত হয় । যারা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়াবি ফায়দা লাভ করেনা । মান 
সম্মান অর্থ বিত্ত কিছুই না । 

আজ কাল আমরা যে পরিবেশে বাস করছি তা গ্তনাহ আর বিভিন্ন অপরাধে 
ভরা । মানুষের জীবনে পরিবেশের খুব বেশি প্রভাব পড়ে । একবার 
সাহাবায়ে কেরাম সহ নবী করিম ৬্ঞ্জ কাউমে আদের বস্তি হয়ে যাওয়ার 
সময় হুযুর সরু কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, এবং সাহাবায়ে কেরামকে 
বস্তি তাড়াতাড়ি পার হওয়ার হুকুম দিলেন ৷ এতে বুঝা যায় পরিবেশের 
এমনিতেও দেখা যায় মানুষ যে রকম পরিবেশ গ্রহণ করে সেই পরিবেশ 
অনুযায়ী তার মন মেজাজ চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়ে যায় । তাই 
আল্লাহঅলা বুযুর্গ ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে এসে অনেক খারাপ কাজে অভ্যস্ত 
মানুষও ভাল হয়ে যেতে দেখা যায় । আর অনেকে সম্পূর্ণ ভাল হতে না 


৮ 
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একটি এরাবিক ও ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


অনেকেই বলে থাকেন আজকাল সেই রকম আল্লাহআলা মানুষ নেই । যাদের 
সানিধ্যে এসে মানুষ অপরাধ ছেড়ে দীনদার হতে পারে | এটা শয়তানের 
একটা ধোকা | 

মনে রাখা দরকার আল্লাহঅলা দীনদার ব্যক্তি সব সময় ছিল এবং থাকবে ৷ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৮৫7 
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“হে ঈমানদীরগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক |” [সুরা 
আত-তাওবা : ১১৯] 

এর ছারা বুঝা গেল, সত্যবাদী নেককার লোক আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগে 
প্রেরণ করেন । নাহলে তিনি মানুষ কে সত্যবাদীদের সাথে থাকার হুকুম 
দিতেন না। সেই সব নেককার ব্যক্তিদেরকে খোজে বের করা আমাদের 
দায়িত্ব । তবে হ্যাঁ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বেলায়েত এর মধ্যেও 
অনেক কমজোরি এসে গেছে । একটা যোগ ছিল যখন উস্তাদ শাগরেদ 
উভয়ই কামেল ছিল | তখন জুনাইদ বাগদাদী একটি আর হাসান বসরী 
্ক্ই-এর মতো নেককার বুযুর্গকে উত্তাদ হিসেবে পাওয়া যেত । এখন 
তাদের মতো বুযুর্গ তালাশ করা বৃথা । আজকাল আমাদের জন্য জুনাইদ 
বাগদাদী একই আর হাসান বসরী একই হচ্ছেন সেই সব নেককার আলেম 
ব্যক্তি যাদের সাহচর্ষে আসলে মানুষের মনে আল্লাহর মুহাববাত সৃষ্টি হয় । 
আখেরাতের ফিকির আসে । দুনিয়ার মুহাববাত কম হতে থাকে । চরিত্র ভাল 
হয়ে যায় । যিনি কুরআন-হাদিস মতো চলেন, নবী করিম গ্ঞ্জ-এর সুনাতের 
পাবন্দি করেন । তাহলে বুঝে নিতে পারেন তিনি আল্লাহঅলা ব্যক্তি । 
পরিশেষে বলতে চাই, দুনিয়ার লোভ ত্যাগ করে নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের 
সাহচর্ধে থেকে নিজের চরিত্র ঠিক করে দীন মতে চললে দুনিয়া আখেরাত 
দুজাহানেই শান্তি পাওয়া সম্ভব | নেককার ব্যক্তিদের সানিধ্য ছাড়াও চরিত্র 
ঠিক করা যায় তবে তা খুব কঠিন । 


তথ্য সুত্র : মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, মে ২০১১০ 


লেখক: হাবিবুল্লাহ, গিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী এ, াম; 
কানাইমাদারি, পো : পাঠীন্দন্ডি, ইউ পি বরকল, থানা; চন্দনাইশ, চউগাম , বাংলাদেশ 


রর পিন : এ. 
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৮৮০ 
সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টথাম (হাসপাতাল মাঠ সংলগ্ন) 


ফোন: ০১৮১৮-৩২২৪৮১, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৮১৫-৫২২০৭৬ 
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১, 


পরমত সহিষ্কুতা : 
অপরিহার্য মানবিক গুণ 


ড. আ কফ মখালিদ হোসেন 


অপরের মত, পরামর্শ, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের 
প্রতি ইসলাম সবসময় শ্রদ্ধাশীল । গঠণমূলক 
সমালোচনাকে ইসলাম সবসময় স্বাগত জানায় | 
ভিন্নমতের প্রতি ইসলামের আচরণ সহানুভূতি পূর্ণ 
কারণ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে সুষ্ঠু 
সমাজ গঠন ও পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
সহিষ্্রতা নিঃসন্দেহে মানবিক গুণাবলীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম এবং সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের 
তাৎপর্যপূর্ণ বুনিয়াদ । অপরের কথা, বক্তব্য, 
মতামত, পরামর্শ ও জীবনাচার যতই বিরক্তিকর 
ও আপত্তিকর হোক না কেন তা সহ্য করার মত 
ধৈর্য ও স্থৈর্য যদি মানুষের মধ্যে না থাকে তা হলে 
সমাজে নৈরাজ্য, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিতে বাধ্য । মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি বাধাগ্রস্থ 
হয় তাহলে অধিপত্যবাদ ও স্বৈরাচার সমাজ ও 
রাষ্ট্রে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । 

তাই যে জাতি যত বেশি সহনশীল ওই জাতি তত 
বেশি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও অগ্রসর | ধর্ম, বর্ণ, 
জাতি, গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন, আস্থা 
অর্জন ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য পরমত সহিষ্কুতার 
গুণ অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। পবিত্র কুরআন 
সহিষ্ক্রতার মহৎ গুণটি অর্জনের জন্য জোরালো 
ভাষায় তাগিদ দিয়েছে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
উ্ী ও মহান চার খলিফা নিজেদের জীবনে পরের 
মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি নমনীয় ও 
সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন ইতিহাসে তার অসংখ্য 


দৃষ্টান্ত রয়েছে। 


উপর্যুক্ত গুণ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া সৃষ্টি 


অক্ষম হয় তাহলে তাকে আল্লাহর নিকট এই জন্য 


হতে পারে না। বর্ণিত আয়াতে কেবল উক্ত 
স্বাধীনতার গ্যারান্টিই নিশ্চিত করে না বরং এই 
স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার পথ ও নির্দেশ করে 


কোন জবাবদিহি করতে হবে না [মুহাম্মদ সালাহ 


উদ্দিন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২৬৬] । 
ইতিহাস একথা স্পষ্ট সাক্ষী দেয় যে, মদীনা 


দেয়। একজন মুসলমান মত-প্রকাশের 
স্বাধীনতাকে কেবল সত্য ও কল্যাণের বিকাশে 
ব্যবহার করতে পারেন । অসত্য ও অন্যায় প্রচারে 
এই স্বাধীনতা ব্যবহৃত হতে পারে না কারণ এটা 
মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য । পবিত্র কুরআনে বলা 
হয়েছে, “তারা অন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সত্য 
ও কল্যাণে বাধা দান করে !আত-তাওবা: ৬৭] ।' 
পবিত্র কুরআনে বনী ইসরাইলের পতনের অন্যতম 
কারণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, “তারা যেসব 
গর্হিত কাজ করতো তা হতে তারা একে অন্যকে 
বারণ করত না । তারা যা করতো তা কতই না 
নিকৃষ্ট (আল মায়িদা: ৭৯]। মহানবী শ্রী বলেন, 
“অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা-ন্যায় কথা 
বলা উত্তম জিহাদ (আবু দাউদ, তিরমিযী] 1” 

সমাজে মানুষের ওপর যদি কোন শাসক নির্যাতন 
ও জুলুম চালায় তাহলে সে জালিম ও স্বৈরাচারী 
শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার এবং ক্ষুব্ধ 
মতামত ব্যক্ত করার জন্য ইসলাম জনগণকে 
অধিকার দিয়েছে । জালিমের জুলুম চোখ বুঝে 
সহ্য করা যাবে না; জোরালো ভাষায় এর প্রতিবাদ 
করতে হবে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “মন্দ 
কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না তবে যার 
ওপর জুলুম করা হয়েছে !আন-নিসা: ১৪৮] ।" 

মন্দ কথা নিতান্ত গহিত কাজ কিন্তু জুলুম যখন 


মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ইসলাম উৎসাহিত 


সীমা লঙ্ঘন করে; ধৈর্যের বাধ যখন ভেঙে যায়; 


করেছে এটা সঠিক তবে সেটাকে বল্পাহীন করেনি 


অস্থির অবস্থায় মুখ থেকে জালিমের বিরুদ্ধে যদি 


কারণ কোন উগ্র মতামত ও আক্রমণাতঅক বক্তব্য 


কোন বিরূপ মন্তব্য বেরিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ 


যদি অপরের, দলের, জাতি, গোষ্ঠীর ও ধর্মের 
সুক্ম অনুভূতিকে আহত করে অথবা সমাজে 
ফিৎনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয় তাহলে তা বর্জনীয় । 
আদেশ দেয় এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে 1 


ডিসেম্বর'১১ 


নির্দেশিত উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা সত্তেও 
শেষ অবস্থায় তা ক্ষমারযোগ্য ৷ মজলুমের এটা 
অধিকার যে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখে 
উচ্চারণ করবে এটা করতে গিয়ে যদি 
ভাবাবেগে শালীন ও পরিশীলিত বক্তব্য রাখতে 


প্রজাতন্ত্রের জনগণ নির্বির ও নির্ভয়ে মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ প্রজ্জ ও চার পৃণ্যবান খলিফার 
সামনে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন । 
মহানবী জ্-এর অভ্যাস ছিল যে বিভিন্ন বিষয়ে 
তিনি সাহাবায়ে কেরামের মতামত নিতেন এবং 
মতপ্রকাশে উৎসাহিত করতেন | উহুদের যুদ্ধের 
সময় মহানবী আ্ঞ্জ এবং বিশিষ্ট সাহাবাদের মত 
ছিল মদীনা শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে শক্রর 
সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কিন্তু হযরত হামযা রট 
এবং অপেক্ষাকৃত যুবক সাহাবগণ শহরের বাইরে 
মতামত ব্যক্ত করেন । রাসূলুল্লাহ ্ঞ্জ তাদের এই 
মতামত গ্রহণ করে উহুদের প্রান্তরে কুরাইশদের 
সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। একদা মহানবী জী 
যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী যুদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করছিলেন । 
একজন বলে উঠেন, “গনীমাতের বন্টন আল্লাহর 
জবাব দিলেন, “আমি যদি ইনসাফ না করি 
তাহলে ইনসাফ করবে কে? কিন্তু ভিন্ন মত 
পোষণকারীদের মুখবন্ধ করে দেননি । 

হযরত যুবায়ের ঞক্ট এবং এক আনসারীদের 
মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের এক মামলা বিশ্বনবীর জজ 
আদালতে প্রেরিত হয় । সাক্ষী প্রমাণ ও তথ্যাদি 
অনুকূলে রায় প্রদান করেন । কিন্তু আনসারী 
ক্রোধান্বিত হয়ে মন্তব্য করেন, “আপনি ফুফাত 
ভাইয়ের পক্ষে রায় দিলেন ।' এটা ছিল বিশ্বনবীর 
ঈন্দ সততা ও ন্যায় ইনসাফের প্রতি খোলা 
চ্যালেঞ্জ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ক্ষমা করে 
দেন । ভিন্নমতের জন্য কোন শাস্তি দেননি । এক 
যুদ্ধ অভিযানের সময় মহানবী জজ মুসলমানদের 
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হুকুম দিলেন যে, অমুক অমুক জায়গায় তোমরা 


প্রান্তরে ছাগল চড়াতে । আজ তোমার এই 


১৬৪)। এই কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী 


শিবির স্থাপন কর | এক সাহাবী জানতে চাইলেন 
এই হুকুম আল্লাহ প্রদত্ত ওহী? না আপনার 
ব্যক্তিগত অভিমত? রাসূল বলেন! এটা আমার 
ব্যক্তিগত অভিমত । সাহাবী উত্তর দিলেন অমুক 
জায়গা শিবির স্থাপনের উপযোগী নয় বরং এর 
পরিবর্তে অমুক অমুক স্থান ক্যাম্প স্থাপনের 
উপযোগী এবং সহায়ক । আল্লাহর রাসূল 
নিঃসকোচে সাহাবীর এই অভিমত মেনে নেন । 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা 
মতামতের স্বাধীনতা অনুমোদন করে জনগণের 
উদ্দেশ্যে বলেন, “আমাকে অনুসরণ করো যতক্ষণ 
আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করব । 
যদি আমি গোমরাহীর পথে পরিচালিত হই তবে 
তোমরা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিবে । 
হযরত ওমর এট ক্ষমতায় থাকাকালীন বক্তৃতারত 
অবস্থায় মদীনার জনগণকে বলেন, “আমি যদি 
ভুল পথে পরিচালিত হই তখন তোমরা কি 
করবে"? তাৎক্ষণিকভাবে একজন উত্তর দিলেন, 
“এই তরবারী দিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসবো 
পরমত সহিষ্কতার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে দুনিয়াবাসী 
অভিভূত হয়েছে। হযরত ওমরের লা 
খিলাফতকালে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র প্রধান ও 
প্রাদেশিক গভর্নরের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
মতামত ও অভিযোগ পেশ করতে পারতেন । যে 
কোন নাগরিকের ভিন্নমত প্রকাশে বাধা দেয়া হত 
না। হযরত আমর ইবনে আস কট হযরত মুগিরা 
ইবনে শুবা ঘট হযরত আবু মুসা আশআরী রা 
ও হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস ্ল্ট-এর মত 
খ্যাতনামা প্রাদেশিক গভর্নরদের বিরুদ্ধে আনীত 
অভিযোগসমূহ হযরত ওমর পু প্রকাশ্যে 
জনসমক্ষে শুনানি করতেন । 

পথ চলার সময় এক মহিলা হযরত ওমর এ 


অবস্থাও দেখছি যখন মানুষ তোমাকে আমিরুল 
মোমেনিন নামে সম্বোধন করে । জনগণের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর । যে ব্যক্তি আল্লাহর 
শাস্তিকে ভয় করবে সে আখিরাতের দূর জগতকে 
একান্ত কাছে পাবে । যার মৃত্যু-ভয় আছে সে 
সর্বদা এই চিন্তায় বিভোর থাকবে এবং আল্লাহ 
প্রদত্ত অবসর সময় যাতে বিনষ্ট না হয় সে 
ব্যাপারে সচেতন থাকবে ৷ জার আবদী, যিনি 
হযরত ওমর ঞ্-এর সাথে ছিলেন, মহিলার এই 
বক্তব্য শুনে বলেন; 'আপনি আমিরুল মুনিনের 
সাথে বাড়াবাড়ি করলেন ।' হযরত ওমর এট 
তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দিয়ে বলেন, “মহিলা যা 
বলতে চান নির্দিধায় তাকে বলতে দাও । তুমি 
হয়তো জান না ইনি হচ্ছেন খাওলা বিনতি হাকীম 
যার কথা সপ্ত আকাশের উপরে স্বয়ং আল্লাহ 
শুনেন, সেখানে আমি ওমর কি ছাই যে, তার 
বক্তব্য শুনব না" !আমীন আহসানা ইসলাহী, ইসলামী 
রিয়াসত, পৃ. ৬২] । 
একবার আব্বাসীয় খলিফা বাদশা হারুনর রশীদ 
হজ করতে গেলেন । কাবাগৃহ, তাওয়াফ করার 
সময় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কচ ডাক দিয়ে 
বলেন, “বলুন তো এ বছর কত মানুষ হজ 
সম্পাদন করছেন? খলিফা বলেন, এর সঠিক 
₹্যা তো একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এট বলেন, হে 
আল্লাহর বান্দা! একথা ভুলে যাবেন না এ বিশ্ব 
চরাচরে যত মানুষ আছে প্রত্যেক নিজের 
কর্মকান্ডের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে 
দায়ী আর আপনাকে আপনার শাসনাধীন সব 


রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্তায় প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম 
বিশ্বাস ও নিজস্ব চিন্তাধারা পোষণ ও লালনের 
অধিকার রয়েছে । পবিত্র কুরআনের ফায়সালা, 
ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই; সত্য পথ 
ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে বাকারা : ২৬৫] । 
মানবজাতির প্রতি মহানবী জী দায়িত্ব ব্যাখ্যা 
করে মহান আল্লাহ বলেন, “অতএব আপনি 
উপদেশ দিতে থাকুন, আপনিতো উপদেশদাতা । 
আপনিতো তাদের জোর জবরদস্তিকারী 
(কর্মনিয়ন্ত্রক) নন" (আল-গাশিয়া : ২১-২২]। 
ওয়াসাক রুমী নামের এক খিস্টান ক্রীতদাস বহু 
বছর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রম 
এর কাছে ছিলেন । তিনি বলেন, আমি হযরত 
ওমর ইবনে খাত্তাব ঞ্ক্ট-এর ক্রীতদাস ছিলাম । 
তিনি আমাকে বলতেন, “মুসলমান হয়ে যাও, যদি 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাকে 
মুসলমানদের আমানতদারীর কোন দায়িত্ব অর্পন 
করবো ।' কিন্তু আমি ইসলাম কবুল করিনি । এতে 
হযরত ওমর কট বলেন, “লা ইকরাহা ফিদ্দীন' 
(ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নেই ।) মৃত্যুর 
সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি আমাকে মুক্ত করে 
দেন এবং বলেন তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে 
চলে যেতে পারো? !আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, 
পৃ. ১৫৪]। এ ঘটনা প্রমাণ করে ইসলামের 
অপরাপর জনগোষ্ঠীকে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম 
আছে কিন্তু জোর করে ধর্মান্তরিত করার বিধান 
নেই-হযরত ওমরের এই সহনশীল ঘটনাই তার 
দৃষ্টান্ত । 


হযরত ওমর রক্্ট জেরুজালেম সফরের সময় 


জনগণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি 


বায়তুল মাকদাসে এক গির্জার প্রকোষ্টে নামায 


করতে হবে | একটু ভেবে দেখুন, হিসেব নেয়ার 
সময় আপনার কী অবস্থা হবে? প্রতাপশালী সম্রাট 


কে লক্ষ্য করে বলেন, ওমর! তোমার এই অবস্থার 


এই বক্তব্য শুনে কান্না জুড়ে দেন এবং আবদুল্লাহ 


আদায় করেন । পরে চিন্তা করলেন তার এই 
নামাযকে মুসলমানরা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে 
খিস্টানদেরকে গির্জা থেকে বের করে দিতে 


জন্য আফসোস! আমি তোমার পূর্বের অবস্থা 
দেখেছি যখন তুমি লাঠি হাতে দিন ওকায 


ইবন ওমরকে এই মতামতের জন্য কিছু বললেন 
না !রঈস আহমদ জাফরী, ইসলামী জামহুরিয়ত, পৃ. 


পারে। পরে তিনি এক অঙ্গীকার নামা লিখে 
গির্জাটি খিস্টানদের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করে 


১4১৬১৫৭১০, 


আজমীর ক্যাপ হাউস 


11৩. 2111 ০2 11905917 


লে] 


৮. আদ্র, 
এ 


লে ট খ্ 
চি 


[বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয়] 
মুঠোফোন 


:০১৮১৮-৫৭২১০১ 


ডিসেম্বর”১১ 


১নং গোলাম রসুল মার্কেট 
রিয়াজউদ্দীন বাজার চট্টগ্রাম । 
ফোন: ০৩১-৬১৬৬৪৬ 
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দেন | তিনি মুসলমানদেরকে দলবদ্ধভাবে গির্জায় 
প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন কেবল 
এক ওয়াক্তে মাত্র একজন মুসলমান গির্জায় 
ঢুকতে পারবে [মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, ওমর : 
ফারুকে আযম, পৃ. ৩০২) 


তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগ (83৮ 
ড101601 1198175) বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের 
শাসন ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে 
তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হবে। 


ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতার ব্যাপার ইসলামের 


হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ আনসারী ছিলেন 


নির্দেশ জরবদস্তি না করার মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ 
নয় বরং কারো অনুভূতি যাতে আহত না হয় সে 
ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য হুকুম দেওয়া 
হয়েছে। মুর্তি পূজারীদের প্রতিমার উদ্দেশ্য কোন 
বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না- এটাই কুরআনের 
নির্দেশ, “আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে 
তোমরা তাদেরকে গালি দিও না' !আনআম : ১০৮] । 
ছেড়ে যায় এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাসীদের গালাগালির 
টার্গেটে পরিণত করে । তাদের উপাসকদের 
পাশাপাশি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদেরও তারা গালাগালি 
ও অশালীন মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনা । পবিত্র 
কুরআন কঠোর ভাষায় মুসলমানদের নির্দেশ 
দিচ্ছে, “তোমরা উত্তম পন্থা (শালীনতা ও যুক্তি) 
ব্যতীত কিতাবীদের (ইহুদী-খিস্টান) সাথে তর্কে 
লিগ হয়ো না" (আনকারুত : ৪৬]। কুরআনে বর্ণিত 
“আহসান' শব্দটি বহুবিধ অর্থবোধক | ভদ্রতা, 
সৌহার্য, ধৈর্য, সহিষ্ত্রতা, যুক্তি প্রভৃতি ভাল 
গুণাবলিই 'আহসান'-এর অন্তর্ভুক্ত । 

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট 
মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
ঞ্্গহি বলেন, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় 
তর্ক-বিতর্ক করো । যেমন কঠোর কথা-বার্তার 
জবাব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জবাব সহনশীলতায় 
এবং মুর্খতা সুলভ হন্টগোলের জবাব গা্টীর্ষপূর্ণ 
কথা-বার্তার মাধ্যমে দাও (মা'আরিফুল কুরআন, 
সংক্ষিপ্ত, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ১০৩১1 । 

ধর্ম বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হচ্ছে 
নাগরিক অধিকার । হযরত আলী ঞ্ক্-এর 


মদীনার ভিন্ন মতাবলম্বী এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। 
খিলাফতের ব্যাপারে তিনি অন্যদের মতের সাথে 
একমত হতে পারেননি । যার কারণে হযরত আবু 
বকর টু ও হযরত ওমর ঞ্গক্ট-এর হাতে 
জীবদ্দশায় বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, 
জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের 
ব্যাপারে নিজের মতামত তুলে ধরতেন । অবশ্য 
ফ্যাসাদ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করেননি । হযরত ওমর 
ঞ্্-এর খিলাফত কালে তিনি মদীনা ছেড়ে 
সিরিয়া চলে যান। হযরত আবু বকর ক্ষ ও 
হযরত ওমর ঞ্ঞ্ট ভিন্নমতাবলম্বী এ ব্যক্তিকে 
জোর করে আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্যোগ নেননি 
এবং বাইয়াত গ্রহণ না করার অভিযোগে কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি । 

পরিশেষে আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি 
যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলাম 
সবসময় সহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করেছে । কারণ 
সহনশীলতার অভাবে মত প্রকাশ বাধাগ্রস্থ হলে 
সুষ্ঠু সমাজ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
বিবেকের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তি হয়ে পড়ে 
ম্লান, নিষ্পন্দ ও নিজীব। চিন্তার স্বাধীনতা, 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা 
সুশীল সমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঙসর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গুপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্থিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত 
অধিকার (৪011 [২1815) | ইসলামে রয়েছে 
এইসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি | পাশ্চাত্য 
চিন্তাবিদগণ ব্যক্তির পাঁচটি অধিকারকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে অপরদিকে ইসলাম মানুষের সতেরটি 


খিলাফত কালে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 
ঘটেছিল । বর্তমান কালের নৈরাজ্যবাদী (17115) 


অধিকার সুনিশ্চিত করেছে । মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা তন্মধ্যে অন্যতম | ইসলাম ব্যক্তির 


দলসমূহের সাথে ছিল তাদের অনেকটা 


অধিকারের (২125) পাশাপাশি নৈতিক 


সামঞ্জস্য । হযরত আলী ঞ্ক্র-এর খিলাফত কালে 


বাধ্যবাধকতাকেও (001189107) সমান গুরুত্ব 


তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্থিত্ অস্বীকার করত, 
বক্তব্য রাখত এবং অস্ত্র বলে অস্থিত্ব বিলোপের 
জন্য বদ্ধপরিকর ছিল । হযরত আলী কট তাদের 
কাছে নিমোক্ত পয়গাম পাঠান, “তোমরা যেখানে 
হচ্ছে বসবাস করতে পার। তোমাদের ও 
আমাদের মাঝে এই চুক্তি রইল যে, তোমরা 
রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না এবং কারো 
ওপর জুলুম করবে না, তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও 
নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা 
তোমাদের আক্রমণ করব না !নায়লুল আওতার, ৭ম 
খণ্, পৃ. ১৩০-১৩৩]। উক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাব 
প্রমাণিত হয় যে, কোন দলের মতবাদ যাই হোক 
না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত 
যেভাবে প্রকাশ করুন না কেন ইসলামী রাষ্ট্র 
তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না কিন্তু 


ডিসেম্বর'১১ 


দিয়েছে। ইসলাম মানুষের অধিকার রক্ষার 
সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাবাহী । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, উক্টথ্রাম 


এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে 


| 
| 
| 
| 
আহ্বান কর্ন | 
| 
সহযোগিত করুন ॥ ৰ 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।মা।জ।-।স।ং।স্কূ।তি 


এক. 

বর-কনে পছন্দের পর উভয় পক্ষ আলোচনায় 
বসে । বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয় । কোথায় 
আকদ হবে, কনেকে কবে তুলে দেয়া হবে, 
ওলিমা কবে হবে এসব সাব্যস্ত হয়। এর সঙ্গে 
সমাজের একটি বড় অংশে আলোচনা হয় “দেনা- 
পাওনা” নিয়ে । এই দেনা-পাওনার আলোচনাটা 
অনেক সময় একদম শুরুতেই হয়। কখনও 
কখনও বর-কনে পছন্দেরও আগে | যেন দেনা- 
পাওনাটাই মুখ্য, বর ও কনের পছন্দের বিষয়টি 
গৌণ । “দেনা-পাওনা” মনমত হলে '“কালা-ধলা' 
কোনো ব্যাপারই নয় । এই দেনা-পাওনাটা কী? 
মেয়ে পক্ষ বর ও বরের পরিবারকে কী কী দেবে 
তা সাব্যস্ত করাই দেনা-পাওনা | বহু পরিবারে 
বিয়ের ক্ষেত্রে এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
বিয়ের আলোচনার সব মনোযোগ ও বুদ্ধিমত্তা 
এখানে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। বাস্তবে এ 
দেনা-পাওনার কিছু অংশ নগদ ও কিছু বকেয়া 
রাখা হয় । সেটা পরে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে 
উসুল করে নেয়া হয়। কিংবা উসুল করতে গিয়ে 
নবপরিণীতা মেয়েটির জীবন দুর্বিষহ করে তোলা 
হয় । এরই নাম যৌতুক । 


এসেছে এবং আসছে । এ অঞ্চলে প্রতিবেশী বড় 


সম্প্রদায়টির সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রভাব 
মুসলমানদের জীবনে যেমন অন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা 


কিংবা তাকে এড়িয়ে তার বাবা-মার সঙ্গে 
সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি করা চরম এক নির্মমতা | 
মারধর ও খুন-জখমই শেষ কথা নয়, যারা চাপ ও 


যায়, তেমনি ধরা পড়ে এই যৌতুকের ক্ষেত্রেও । 


তিক্ততার পথে যান তারাও নির্মম হয়েই সেটা 


অথচ মুসলিম জীবনে এই বিষয়টির চিত্র হওয়ার 
কথা সম্পূর্ণ বিপরীত | ইসলামের বিধান সেটাই । 
বিয়ে বা দাম্পত্যের ক্ষেত্রে ছেলে দেবে, মেয়ে 
নেবে । যেমন মোহর । মেয়ে কিংবা মেয়েপক্ষের 


করেন । তাই এক্ষেত্রে লোভের পাশে নির্লজ্জতা ও 
নির্মমতা একাকার হয়ে যায় । আমাদের সমাজে 
যৌতুক গ্রহণের অপর কারণটি হচ্ছে আল্লাহর 
প্রতি ভয়হীনতা এবং শরিয়তের বিধানের প্রতি 


এক্ষেত্রে কিছুই দেয়ার কথা নয় । কিন্তু প্রতিবেশী 
সম্প্রদায়ের প্রভাব ও রেওয়াজ থেকে নেয়া এ 
রীতির কারণে বহু মুসলিম নারীর জীবন আজ 
অভিশাপের পাকে আটকে যাচ্ছে । 


অবজ্ঞা ও উদাসীনতা | নারীর মর্যাদা দান ও 
নারীর আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় ইসলাম যে 
বিধিবিধান দিয়েছে তার প্রতি সাধারণ পর্যায়ের 
সম্মানবোধ থাকলে কোনো বরের পরিবারের 


মুসলিম সমাজের বড় একটি অংশের এই যৌতুক 
প্রথাকে আকড়ে থাকার পেছনে আরেকটি কারণ 


পক্ষেই যৌতুক গ্রহণের কোনো উদ্যোগ থাকার 
কথা ছিল না। অথচ যৌতুক গ্রহণের সঙ্গে এ 


হচ্ছে, সামাজিক রেওয়াজগত সিদ্ধতা | আর্থিক 
সুবিধা ও স্বার্থ ত্যাগ করা সাধারণভাবে মানুষের 
জন্য কঠিন। এতে সামাজিক রেওয়াজ ও 


সম্মানবোধের কোনো সম্পর্ক নেই । বিশেষত 
যৌতুকের নামে “দেনা-পাওনা' ধার্য করা এবং তা 


রেওয়াজগত স্বীকৃতি থাকলে সেটি যেন আরেকটু 
অধিকারের ছোয়া পেয়ে যায়। শুরুতে অন্য 


মনুষ্যত্বের কোনো আলামত দৃশ্যত থাকে না। 
এটা শরিঅতের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল 


সম্প্রদায়ের প্রভাবে মুসলিম সমাজে যৌতুকপ্রথার 


হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাই অন্তরে 


অনুপ্রবেশ ঘটলেও এখন আর এতে প্রভাব- 
প্রতিক্রিয়ার কিছু নেই । এটা এখন নিজেদের 
মধ্যেই স্বাভাবিক একটা লেনদেন ও দেনা- 
পাওনার হিসেবে পরিণত হয়েছে । বরের পরিবার 


বিয়ে উপলক্ষে মেয়ে পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেয়া 


সচ্ছল ও বিত্তবান হলেও এখন কনেপক্ষের সঙ্গে 


যৌতুকের এই অভিশাপ কেবল আমাদের দেশে 


দেনা-পাওনা নিয়ে কথা বলে এবং ব্যবসায়িক 


সীমাবদ্ধ নয় । এর বিস্তৃতি উপমহাদেশজুড়ে । 
অর্থাৎ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান । ১৯৪৭-পূর্ব 


লেনদেনের মতো এই দেনা-পাওনার হিসেব বুঝে 
নেয় । 


ভারতবর্ষের বর্তমান সীমানায় যৌতুক প্রথার 
প্রচলন রমরমা । ঠিক এভাবে ও এরূপে যৌতুক 


তবে এ বিষয়টিকে এক্ষেত্রে উড়িয়ে দেয়া যায় না 
যে, এর সঙ্গে নির্লজ্জ ও নির্মম লোভের একটা 
সম্পর্ক রয়েছে । দেখা যায়, অন্য ধর্ম ও 


পাওয়া যায় না বলে জানা গেছে। মেয়ে পক্ষের 
ওপর চাপিয়ে দিয়ে, সাব্যস্ত করে, অবধারিত 


সম্প্রদায়ের অন্য বহুবিধ প্রভাব সম্পর্কে বিগত 
এক-দু'শতাব্দীতে আলেম-সমাজের পক্ষ থেকে 


পাওনা মনে করে যৌতুক দেয়া-নেয়ার নজির 


সতর্ক করার পর অনেকে সেগুলো ত্যাগ 


অন্য কোথাও নেই । মুসলিম দেশগুলোতে তো 
নেই-ই । খুজতে গিয়ে যা পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে 
প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রভাবই এর প্রধান কারণ । 


করেছেন । কিন্তু যৌতুকের মায়া ত্যাগ করতে 
পারছেন না অনেকেই । যে মেয়েটিকে পছন্দ করে 


উপমহাদেশের বৃহত্তর সম্প্রদায়-হিন্দু জনগোষ্ঠীর 


তার পরিবারের কাছ থেকেই যৌতুক হিসেবে অর্থ 


বৈবাহিক রীতিতে যৌতুকের গুরুত্ব অত্যধিক । 
ওই ধর্মে উত্তরাধিকারের সম্পদে মেয়েদের 
অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি নেই। বিয়ের সময়ই 
মোটামুটিভাবে “যা দেয়া যায় ও যা নেয়া যায়" 
এর পর্বটি সম্পন্ন করা হয় । 

এজন্য যৌতুক তাদের বিবাহপর্বের একটি 
শক্তিশালী অনুষজগ ও উপলক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে 
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ও আসবাবপত্র চেয়ে-চিন্তে, ধার্য করে আদায় করা 
সাধারণ চোখে কঠিন একটি লজ্জার বিষয় । যারা 
এটি করেন তারা লজ্জা ও বিবেক মাথার বাইরে 
রেখেই করেন। একই সঙ্গে যৌতুক আদায়ের 
ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষের কোনো অপারগতা ও 


আল্লাহর ভয় থাকলে এটা সম্ভব হওয়ার কথা 
নয়। 


তিন. 

কনে বা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বর পক্ষকে 
যা যা দেয়া হয় সেগুলোকে আমরা যৌতুক বলে 
জানি । এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো । 
যৌতুকের এই সম্পদ কনের পরিবারের পক্ষ 
থেকে আসছে বরের পরিবারে, কনের কাছে নয় । 
ও চাপ দিয়ে কনের কাছে এলেও যে সেটা 
যৌতুক হতো না, তেমন নয় । কিন্তু ভুল পথে 
হলেও তখন বলা যেত, এতে হয়তো কনে 
উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, 
যৌতুকের সম্পদের উপলক্ষ ওই কনে হলেও তা 
আসছে বরের কাছে অথবা বরের গোটা 
পরিবারের কাছে । এখানে কনের ভূমিকা কেবল 
একটি সেতুর । এক পরিবারের অশ্রুমেশানো 
সম্পদ আরেক পরিবারে উল্লাসের উপকরণ হয়ে 
আসছে কনের কারণে । নির্দোষ মেয়েটিকে গ্রহণ 
করে যেন তাকে উদ্ধার করল ছেলের পরিবার । 
নগদ অর্থ, মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ফিজ, 
সোফাসেট, খাট-পালঙ্ক যৌতুক হিসেবে আসা 


গড়িমসি বন্ধ করতে নিজেদের সংসারের অণু 


সবকিছুরই মালিক তখন ছেলের গোটা পরিবার । 


হয়ে যাওয়া মেয়েটির ওপরই চাপ সৃষ্টি করা 


প্রচলিত যৌতুক প্রথার অনুশীলনটা এরকমই । এ 
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এক অদ্ভুত নিয়ম! প্রশান্তিদায়িনী মায়াবতী 
নবপরিণীতা নারীকে এখানে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় 
সম্পদ আহরণে সেতু অথবা পাইপলাইনের 
ভূমিকা রাখতে হয় । 

প্রচলিত এই যৌতুক নয়, ইসলামের ইতিহাসে ও 
ইসলাম-অনুসারী মুসলিম জীবনাচারে অন্য রকম 
এক জাহিযের নমুনা পাওয়া যায় । সেখানে 
কোনো “দেনা-পাওনা* থাকে না। শর্ত, ধার্য ও 
উসুল থাকে না । উসুলের জন্য নির্লজ্জ প্রত্যাশা ও 
নির্মম গঞ্জনা থাকে না । তার স্বরূপ হচ্ছে, স্বেচ্ছায় 
স্বপ্রণোদিত হয়ে আপন মেয়ের জন্য এবং 
মেয়েকেই কনের পিতা বা পরিবারের পক্ষ থেকে 
কিছু উপহার দেয়া । এই দেয়াটাও নিয়ম করে 
নয়, বরপক্ষের প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নয়। 
দেয়া হলে দেয়া হলো, না দেয়া হলে নেই 
এমনভাবে দেয়া । যেমন কোনো সন্তান কোনো 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়ে দূরের কোনো 
দেশে সফরে যাচ্ছে । সে সফরের প্রয়োজনীয় ও 
৬ সব আয়োজন ও খরচের ব্যবস্থা ওই 

করে রেখেছে । সফরে তার 

কোনো জোগান ও আয়োজনই বাকি নেই। 


বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা জোরপূর্বক 
যে অর্থ আদায় করে থাকে, এখন ব্যাপকভাবে 
তাকেই চাদা বলে । এটা বিশেষ সময়ে বিশেষ 
কারণে শব্দ ও শব্দের অর্থের স্থানান্তর । এতে কি 
ভালো ও দীনি কাজে গ্রহণকৃত চাঁদাও দোষণীয় 
হয়ে গেল? নিশ্চয়ই নয়। কাজের চাদার 
ধারা স্বতঃস্কৃর্ত ও বিনয়পূর্ণ । এসব ক্ষেত্রে জোর 
খাটানোর প্রশ্নও নেই, জোরও নেই । সেজন্য চাদা 
শব্দটি যখন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন 
স্বতঃস্ফুর্ততার স্বরূপটি সবার সামনে স্পষ্ট থাকে । 
আর সন্ত্রাসীরা যখন “চাঁদা তুলতে যায় তখন 
লোকজন আঁতকে ওঠে । জাহিযের ক্ষেত্রে 
ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাগুলো _ স্বতঃস্ফূর্ত 
উপহারের ঘটনা | আর এই উপমহাদেশীয় প্রচলন 
এবং এ যুগের যৌতুকের ঘটনা হচ্ছে শর্ত করে, 
ধার্য করে উসুল করার নির্মমতার নমুনা । শুধু 
শব্দের মিলের কারণে দুটো বিষয়কে এক রকম 
মনে করা মাল্সক ভ্রান্তিকর । দু'ক্ষেত্রেই শব্দ এক 
রকম হলেও স্বরূপ ও তাতপর্যে আকাশ-পাতাল 
পার্থক্য । 


চার. 


তারপরও মনের টানে পিতা তার সন্তানকে বাড়তি 
সুবিধার জন্য কিছু ডলার হাতে তুলে দিতে 
পারেন । উপযোগী এক সেট পোশাক বানিয়ে 
দিতে পারেন । শীতে না জানি সন্তানের কষ্ট হয় 
এমন উদ্বেগ থেকে একটি শাল কিনে দিতে 
পারেন । সন্তানের সফর-আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান 
এসব প্রয়োজনের দিকে যথেষ্টই নজর রাখবে । 
তারপরও পিতার মন বলে কথা । দুরের সফরে 
সন্তানের স্বচ্ছন্দে কোনো ব্যাঘাত না ঘটুক এমন 
একটি প্রত্যাশা ও সান্ত্বনা তিনি খুঁজতেই পারেন । 
তার এই চাওয়া ও এই উপহার নির্দোষ । 
ইসলামের ইতিহাসে যে জাহিযের নজির পাওয়া 
যায়, তার স্বরূপটা এরকমই । প্রচলিত যৌতুকের 
সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। 
জাহিষের সাধারণভাবে বাংলা তরজমা করা হয় 
যৌতুক ৷ হজরত রাসুলে আকরাম উজ তার 
আদরের মেয়ে হজরত ফাতিমা রঞ্ক্ট-এর বিয়ের 
সময় যে জাহিয দিয়েছিলেন, হাদিস ও সিরাতের 
কিতাবগুলোতে এর বর্ণনা রয়েছে। এ থেকে 
সরল চিন্তার অনেকে বলে ফেলেন, নবীজীও তো 
যৌতুক দিয়েছেন । এখানে জাহিযের স্বরূপের 
চেয়ে শব্দের ভ্রান্তিটাকেই খুলে দেখা দরকার । 
সী টি কাজের পেছনে সাধারণ ও বিভ্তবান 
খলিস মুসলমানের দেয়া স্বেচ্ছাচাদার ভূমিকা 
্ সময় বড় ভূমিকা রেখে এসেছে । ইসলামি 


যৌতুক কিংবা “দেনা-পাওনা” ভাষায় আমরা যা-ই 
বলি, আমাদের সমাজে এই অভিশপ্ত ধারা বন্ধ 
হতেই হবে। সুখের কথা, অনেক পরিবারেই 
মানসিকতার একটি রূপান্তর ফুটে উঠছে । যৌতুক 
গ্রহণের কোনো রকম মানসিকতা ও মনোভাব 
থেকে সম্পূর্ণ সরে আসতে হবে প্রত্যেক 
পরিবারকে । গ্রহণের মানসিকতা বন্ধ হলে দেয়ার 
ক্ষেত্রটাও একদিন নেই হয়ে যাবে । এটাকে 
অবৈধ আয় ও জুলুম হিসেবে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে 


মানবতাবিবর্জিত যৌতুকের এই উপায় অবলম্বন 
ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। 
আল্লাহর ভয়কে মনে জাগ্রত করতে হবে । যৌতুক 
গ্রহণ দৃশ্যত আর্থিকভাবে লাভজনক হলেও এর 
মাঝে রয়েছে অনেক অন্যায় ও অপরাধ । 
যৌতুকের চুক্তি বা দেনা-পাওনা সাব্যস্ত করা এক 
অন্যায় । যৌতুক আদায় করা আরেক অন্যায় । 
অনাদায়ী যৌতুক আদায়ের জন্য বার বার চাপ 
দেয়া বার বার অন্যায় । এই চাপের সঙ্গে যদি 
শারীরিক-মানসিক জুলুম যুক্ত হয়, সেগুলোও 
অন্যায় ৷ একইভাবে এর প্রতি অন্তরে ও আচরণে 
যে লোভ পোষণ করা হয় সেটাও অন্যায় । এতে 
নারীর প্রতি জুলুম ও অপমানের ঘৃণ্য ধারা চালু 
হয়, সেটিও আরেক অন্যায় । ইহকালীন আইন ও 
সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবল নয়, এর 
প্রতিটিই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও মাস্ত্রক 
অপরাধ । এই অপরাধের কুফল আখেরাতে তো 
অবশ্যই, দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। এত 
অপরাধের নর্দমা পাড়ি দিয়ে যে অর্থ বা সম্পদ 
হাতে আনা হয়, তা ভোগ করায় কোনো শান্তি 
থাকে না, বরকত তো হয়ই না। 

সর্বোপরি যৌতুক প্রথা সম্পর্কে ব্যাপক ও সৃক্ষ 
সচেতনতা তৈরি করা দীনদার প্রতিটি মানুষের 
দায়িত্ব মনে করতে হবে। সরকারি আইন- 
কানুনের চেয়েও অনেক বড় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ 
তাআলার বিচারেও এটা মস্ত বড় জুলুম । কোনো 
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান তার স্ত্রী কিংবা 
পুত্রবধূকে বাপের বাড়ির সম্পদ আহরণের সেতু 
বানাতে পারে না। নিজের ঘরে আনা নারীর 


মনে কোনো সংশয় রাখা যাবে না । প্রচলিত অর্থে 
ও পদ্ধতিতে যৌতুক গ্রহণ করা ইসলামী শরিয়তে 
কোনোভাবেই বৈধ নয় । বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম ও 


অশ্রুর মূল্যে নিজেদের বিলাস-উপকরণ কিনতে 
পারেনা। 


] 

মাওলানা হাসানের ইন্তেকাল : দুআ কামনা 

মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর প্রেরিত: কক্সবাজার জেলার এঁতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুরুশকুল | 
1 অদুদিয়া তালিমুদ্দিন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জেলার বর্ষিয়ান আলেমে দীন, মাওলানা | 
। মুহাম্মদ হাসান আর নেই | তিনি গত ২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টায় ফুয়াদ আল- খতিব । 
| হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ! 

| দুরারোগ্য ব্যধিতে ভোগছিলেন ৷ গতকাল (২৩ নভেম্বর) বুধবার বিকাল ৩ টায় হাজার হাজার 

| শোকার্ত তাওহীদী জনতার অংশগ্রহনে নিজ প্রতিষ্ঠিত খুরুশকুল তালিমুদ্দিন মাদরাসা সংলগ্ন ময়দানে ! 
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খেলাফত ও টি শেষ হওয়ার পর দীনি 
এদারা ও প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলমানদের চাঁদার 
ভিত্তিতেই চলে এসেছে ও আসছে । এসব চাঁদার 
ভূমিকা দীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । নিকট 

অতীতের বহু বুজুর্গ দীনি প্রতিষ্ঠানের চাঁদা গ্রহণ 
ও দান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বহু 
দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন । এখনও এ জাতীয় 
চাঁদার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান । কিন্তু এদেশে গত 
দেড় যুগ ধরে “চাদা" বা চান্দা' শব্দের ব্যাপক যে 
ব্যবহার আমরা দেখি সেটা কোন অর্থে? মিডিয়া, 


সরকারি আইন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দৃষ্টিতে 
“চাঁদা” ও "চান্দা” হচ্ছে মাস্তান ও সন্ত্রাসী শ্রেণীর 
জোরপূর্বক ত অর্থ । 


একজনকে ছিনতাইকারী বললে তার সম্পর্কে যে 
ধারণা তৈরি হয়, চাঁদাবাজ বললে তার চেয়ে 
ভালো কোনো ধারণা তৈরি হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি 


ডিসেম্বর”১১ 


| নামাযে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয় । নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন, ঢাকা বসুন্ধরা | 
: ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা মুফতি আবদুর রহমান । জানাযার পূর্বে । 
। মরহুমের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম জামেয়া দারুল মা'রিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক | 

1 আল্লামা সুলতান যওক নদভী, আল্লামা মুফতী মুযাফ্ফর, মহেশখালী পৌরসভার মেয়র মকসুদ : 

। মিয়া, জেলা ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা হাফেজ ছালামতুন্লাহ, ! 
| মরহুমের ছেলে মাওলানা এমদাদুন্লাহ প্রমুখ । এছাড়াও জানাযার নামাজে খুরুশকুল ইউনিয়নের ! 
| সাবেক চেয়ারম্যান সুবেদার মেজর (অব.) আবদুল মাবুদসহ বিশিষ্ট আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক ও! 
| সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও মুরিদগণ শরীক হন । এই আলেমে দীন ও | 
ুরববীর ইন্তেকালে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে । শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সামাজিক, ণ 
(রাজনৈতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৷ আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা | 
1 মুফতী আবদুল হালিম বুখারী মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (রহ)-এর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ : 
| করেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন । মাসিক “'আত-: 

| তাওহীদ" এর সম্পাদনা পরিষদ মরহুমের মাগফিরাতের দুআ করার জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের 
ও প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন । | 


স।মা।জ।-।স।ং।স্কূ।তি 


বিভিন্ন ভাবে মিডিয়ার সংজ্ঞা দেয়া যায় । তবে 
এক কথায় বলা যায় যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে 
মিডিয়া । মিডিয়ার পরিধি ব্যাপক যা সৃষ্টির শুরু 


উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তথ্য পাওয়া । বর্তমানে এই 
অস্বাভীবিকতাই হচ্ছে বাস্তবতা | মিডিয়ার এই 


ইংরেজীর দরকার আছে সত্যি, কিন্তু তাদের 
সাংস্কৃতিও কি আমাদের গ্রহণ করতে হবে? 


অসত্য, বিকৃত, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তিলকে তাল 


ভাষার সাথে সংস্কৃতি নিবিড় ভাবে জড়িত, ভাষা 


থেকেই বিভিন্রভাবে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে । এছাড়াও বর্তমানে মিডিয়ার 
ব্যবহার শিক্ষা, উৎপাদন, ব্যবসা, বিনোদন 
জগতে ক্রমশই বাড়ছে । উদাহরন স্বরূপ বলাঘায় 
সংবাদপত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল 
ফোন, কম্পিউটার-ইন্টারনেট, বই, চিঠি-পত্র, 
পোষ্টার-লিফলেট ইত্যাদি । এসব মিডিয়াকে ২ 
ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত প্রিন্টিং মিডিয়া এবং 
দ্বিতীয়ত ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মিডিয়া | এসব 
মিডিয়াকে আরও গতিশীল করেছে স্যাটেলাইট 
মিডিয়া । 

একুশ শতকের এই দুর্বোধ্য চ্যালেঞ্জিং সময়কে 
আমরা উত্তর আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, তথ্য 
প্রযুক্তির যুগ, বিশ্বায়নের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ 
ইত্যাদি নামে ডাকি । আবার কেউ কেউ একে 
মিডিয়ার যুগ হিসেবে অভিহিত করেন । কারণ 
উপরোক্ত সকল যুগের প্রচার প্রসার হয় মিডিয়ার 
মাধ্যমে । কোন এজেন্ডা বাস্তবায়নে মিডিয়ার 
মিডিয়ার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র দ্বিতীয়টি নেই । 
প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতায় মিডিয়ার উপাদান 
হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্যাটেলাইট এবং অপটিক 
ফাইবার । যার ফলে পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হতে 
হতে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। 
আমাদের সকল কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে মিডিয়া, 
আমরা হয়ে উঠছি মিডিয়া নির্ভর । আর তাইতো 
কোন মতবাদ, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, পন্য ইত্যাদির প্রচার- 
প্রসার ও বাস্তবায়নে সবাই মিডিয়া ব্যবহার 
করছে। 

মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যা পাই তা হলো তথ্য । 
তথ্যের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তাই তথ্যের ধরনের 
উপর নির্ভর করে মিডিয়ার ধরন । মিডিয়া 
সমাজের আয়না, এর মাধ্যমে সমাজের চিত্র 
সঠিক ভাবে ফুটে উঠবে অর্থাৎ আমরা সত্য 
বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাব এটাই স্বাভাবিক অবস্থা । 
অন্যদিকে অস্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে মিথ্যা, বিকৃত, 
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বা তালকে তিল হিসেবে উপস্থাপনা করা ইত্যাদি 
কর্মকাণ্ডকেই বলা হয় হলুদ সাংবাদিকতা অন্য 
ভাষায় তথ্য সন্ত্রাস । 


টান দিলে সংক্কৃতিও চলে আসে । তাই ভাষা 
গ্রহণের সময় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে না 
পারলে আমাদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা টিকে 


বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন আদর্শ, দর্শন, 


থাকবে না। 


মতবাদ, সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য মিডিয়া ব্যবহার 


তারা জানতেন উপনিবেশ চিরস্থায়ী হবে না| তাই 


করছে । এ ব্যবহার অনেক পুরানো হলেও স্ু- 
পরিকল্পিত ভাবে এর ব্যবহার দেখা যায় 
১৮শতকে । সে সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় 


উপনিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 


সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার 
জন্য তারা সুকৌশলে একটা শ্রেণী তৈরি করে 


বিষেশ করে মুসলিম দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের 
সামরিক, সাংক্কতিক ও রাজনৈতিক নীতির 
সমর্থনে গড়ে ওঠে ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদেও 
ধারনা ৷ এর মূল কথা হচ্ছে এখানকার শাসিতরা 
যেহেতু অনুন্নত ও অসভ্য এবং তাদের সাংস্কৃতি 
ও জীবনাচরন সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় নিমানের 
সেহেতু তাদের উন্নত করার নিমিত্তে শাসন করার 
নৈতিক ও প্রাকৃতিক অধিকার তাদেও রয়েছে। 
তাদের এ অপনীতির সমর্থনে সে সময়ে পুরো 
ইউরোপ জুড়ে একদল লেখক, বুদ্ধিজীবী, 
দার্শনিক, শিল্পী তৈরি হয় । তারা তাদের (এশিয়া- 
আফ্রিকার) ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভাষা ও 
জীবনাচরণ নিয়ে গবেষণা করেন এবং উত্তরণের 
পথ নির্ণয় করেন । অর্থাৎ তাদের উন্নতির জন্য কি 
করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা নির্ধারণ 
করে দেন। আর এ কাজে তারা তৎকালীন 
মিডিয়ার সহায়তা নেন। ইউরোপীয়রা যখন 
এদেশে আসে তখন এখানকার অবস্থা তাদের 
তুলনায় শ্রেয় ছিল, কিন্তু বুদ্ধিজীবি-এতিহাসিকরা 
সেময়টাকে সব রকম অবনতি, অগতি আর 
অন্ধকারের যুগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন । তাদের 
মতে, তাঁরা এখানে না এলে আমাদের উদ্ধারের 
আর কেউ ছিলনা | আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবি 
আজ মনে করেন নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তিতে 
বিবর্তিত হলে আমাদের সমাজ উন্নত ও 
যুগোপযোগী হতে পারতো না । তাদের প্রচারণায় 
আমাদের মধ্যেও আজ এমন ধারনা বদ্ধমূল যে 
ইংরেজি না জানলে জাতে ওঠা যায় না । বর্তমানে 


গেলেন যারা তাদের অগ্রবাহিনী হিসেবে কাজ 
করে চলছে । আর এ ক্ষেত্রে তাদের যথাযত 
গাইড লাইন দিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া । তাই বর্তমানে 
তেমন দেখা যায় না পুবের মত সৈন্য দিয়ে কোন 
দেশ দখল করতে, এক্ষেত্রে তাদের মিডিয়াই 
যথেষ্ট । মিডিয়া যে অগ্রবাহিনী তৈরি করে দেয় তা 
যে কোন ধরনের আগ্রাসন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত । 
ফলশ্রুতিতে আমরা জ্প্রভোলা হয়ে আমাদের 
পরিচয় দিচ্ছি বাঙালী/বাংলাদেশী হিসেবে, 
মুসলিম হিসেবে নয় । আমাদের মনে এরকম 
ধারনা বদ্ধমূল যে ইসলাম লৌকিক ধর্ম, শুধু কিছু 
আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব, সামগ্রীক ও সার্বজনীন 
নয় । এভাবে আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যাবতীয় 
অপসংস্কৃতি-শিরক জড়িয়ে যাচ্ছে । আমাদের 
ংস্কৃতসেবীদের অনেকেই বলছেন- বিপদে, 
শংকায়, অস্বস্তিতে রবীন্দ্র-সংগীত শ্রবণ ইবাদতের 
মত । একজন মুসলিমের জন্য এরচেয়ে অজ্ঞতা- 
পথভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে? 
পশ্চিমেতো বটেই, আমাদের মুসলিম ভাইয়েরাও 
ইসলামের বিপক্ষে মিথ-স্টোরিও টাইপ তৈরিতে 
এতটাই দক্ষতা অর্জন করেছেন যে, শান্তির ধর্ম 
ইসলামের সভ্য-প্রগতির চেহারা বদলে ভীতিকর 
করে ফেলেছেন । স্তায়ুযুদ্ধ চলাকালে আফগানিস্ত 
নে যখন রাশিয়ার আগ্রাসন চলছিল, আমেরিকা 
তখন যুদ্ধেও বাস্তব চিত্র তুলে ধরে মুভি- 
ডকুমেন্টারী তৈরি করে সারাবিশ্বে প্রচার করে। 
সেখানে দেখানো হয় যে নির্যাতিত মুসলিমরা 
রাশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনায় খুবই দুর্বল এবং 
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এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হিসেবে দেখানো হয় কোন 
স্বর্ণ হারা যুবক আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে 
মোকাবেলা করছে । এভাবে তারা তরুণদের 
আত্মঘাতি হামলায় উদ্বুদ্ধ করে সাথে সাথে পর্যাপ্ত 
অর্থ ও অস্ত্রের যোগান দেয় । এভাবেই সৃষ্টি হয় 
ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ৷ মাদরাসা ছাত্রদের 
নামে পূর্বে বদনাম ছিল যে তারা দুনিয়া ছেড়ে 
আখিরাত নিয়ে পড়ে আছে, আর বর্তমানে বদনাম 
হল তারা জঙ্গী-সন্ত্রাসী | প্রকৃত পক্ষে এসকল 
তণরা শক্তিশালী গোষ্ঠী ও মিডিয়ার স্বীকার । 
বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কোন দেশ আক্রমণ করার 
চালানো হয়, জরিপ, ভিডিও-ডকুমেন্টারী তৈরি 
করে দেখানো হয় । ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মিডিয়ার 
এই প্রচারণা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় । তুরস্ককে 
ভেঙে ফেলা হয়, ইসলাইলের অবৈধ জন্ম হয় । 
মিডিয়ায় প্রচর করা হয় তেলের কোন মূল্য নেই- 
এর মজুদ রেখে লাভ নেই । এভাবে মুসলিম 
দেশগুলো থেকে প্রায় বিনা পয়সায় তেল নেয়া 
হয়, আফ্রিকার খনিজ সম্পদ নিয়েও একই 
ধরনের কাজ করা হয়। কোন মুসলিম দেশের 
গণতান্ত্রিক সরকারও মিডিয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ আর 
রাজতন্ত্র বা সামরিক সরকারও প্রশংসিত । 
মিডিয়া একদিকে নারীর পর্দা ৰা হিজাবকে কটুক্তি 
করছে এর অপকারীতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 
পাশাপাশি নাটক, মুভি, ফ্যাশন-শো, লাইফ- 
স্টাইল, টকশো, মডেলিং, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে 
সংক্ষিপ্ত পোশাক প্রদর্শনের প্রতিযোগীতা 
চালাচ্ছে । নারী স্বাধীনতা-সমঅধিকারের নামে 
তাদেরকে অশ্রীল-ধর্ম বিদ্বেষী বানাচ্ছে । মিডিয়া 
এইডস বিরোধী প্রচারণা-সচেতনতা সৃষ্টি করছে 
পাশাপাশি অবৈধ-অনৈতিক কাজ করেও কিভাবে 
এইডস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা শেখাচ্ছে। 
পতিতা-বৃত্তি পরিহার নয় বরং একে বৈধ পেশার 
মর্ধাদা দেয়ার প্রচারণা মিডিয়াতেই দেখা যায় । 
মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো তরুণ প্রজন্মের 
নৈতিক অধঃপতন এবং অপসংস্কৃতি এহণের 
অন্যতম সহায়ক | মিডিয়ায় পারিবারিক অশান্তি, 
বিশৃঙ্খলা, পরকীয়া ইত্যাদি তুলে ধরা হত্রযেগুলো 
আমাদেরকে পরিবারবিযুখ করে তোলে । আর 
এই পরিবারবিমুখ ব্যক্তির হতাশ জীবন নেশার 
মধ্যে আশার আলো খুঁজে বেড়ায় । 

বর্তমানে আমাদের সমাজের দিকে আমরা এর 
প্রভাব দেখতে পাই | সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর 
মানুষ মিডিয়া থেকে যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি 
প্রভাবিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের 
অজান্তেই । এই প্রভাব থেকে খুব কমসংখ্যক 
লোকই মুক্ত থাকতে পেরেছে । মানুষ বিশেষত 
তরুণরা বোঝে না কোনো আদর্শ-দর্শন, কোন 
উদ্দেশ্য নিয়ে মিডিয়া কাজ করছে । তাইতো 
আপাতদৃষ্টিতে ভালো কোনো অনুষ্ঠানের আড়ালে 
মন্দ কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকছে যা অনেকের 
পক্ষেই শনাক্ত করা অসম্ভব | মা-বাবা বা বর্তমান 
যেমন অশ্লীলতা, নেশা ইত্যাদি বিষয়ের দায়সারা 


ডিসেম্বর'১১ 


ধরনের নজরদারি করলেও আদর্শগত অধঃপতন 


সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন মতাদর্শের ও 


রোধে ভূমিকা নিচ্ছে না। এ ধরনের অধঃপতন 


গোষ্ঠীর লোক । বইয়ের মাধ্যমে মগজ ধোলাই 


তাদের দৃষ্টিতে অধঃপতনের সংজ্ঞায় পড়ে না 
অথবা তারাও একই দোষে দুষ্ট । 
মিডিয়াগুলোর মধ্যে ইলেক্রনিক মিডিয়া বিশেষ 
করে টিভি চ্যানেলগুলো খুব জনপ্রিয় ৷ বিভিন্ন 
ধরনের অনুষ্ঠান থাকে এগুলোতে ৷ এক্ষেত্রে 
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তরুণদের পছন্দ | যেমন-_ 
মিউজিক, মুভি, খেলা, ফ্যাশন শো ইত্যাদি । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও অধিকা 
সময়ে এসবই দেখে থাকেন । গৃহিণীদের পছন্দের 
অনুষ্ঠান হিন্দি সিরিয়াল ও হিন্দি মুভি । বাচ্চারা 
স্বভাবতই কার্টুন-আানিমেশন দেখে আর খুব 
কমসংখ্যক লোকই সংবাদসহ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 
দেখেন। অধিকাংশ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানই 
নৈতিকতাবর্জিত, অস্্ীলতায় ভরা । অন্যদিকে 
ংবাদ, টকশো, ডকুমেন্টারি, নাটকসহ অন্যান্য 
অনুষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 
এক্ষেত্রে আদর্শিক চ্যানেল ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা 
নগণ্য । বিনোদনমূলক জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো 
প্রচারিত হয় সন্ধ্যার পর এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 
প্রচারিত হয় দিনের বেলায় । অধিকাংশ দর্শক 
সাধারণত সন্ধ্যার পরে টিভি দেখার সময় পান 
এবং তখন তারা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা থেকে 
বঞ্চিত হন । বেশিরভাগ তরুণই অধিকাংশ সময় 
বিদেশি চ্যানেলগুলো দেখে । 


অর্থাৎ বিবলিওথেরাপির কাজটা লেখক- 
বুদ্ধিজীবীরা চাতুর্ষের সাথেই করেন । তাই বিভিন্ন 
মতবাদের প্রচার-প্রসার বইয়ের মাধ্যমেই হয়। 
তরুণরাই বইয়ের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত 
হয় ৷ আমাদের বইমেলায় দেখা যায় মুল্যবোধহীন 
উপন্যাস যেখানে এক মেলায় ১২-১৪টা সংস্করণ 
বিক্রি হয়, অন্যদিকে মানসম্পন্ন বইগুলোর ১টা 
ংস্করণ বিক্রি হতে ১ যুগ বা শতাব্দী পার হয়ে 
যায়। 
পাশ্চাত্য মিডিয়াগ্তলো সুকৌশলে বিভিন্ন দেশে 
একটা শ্রেণী তৈরি করেছে যারা স্থানীয় পর্যায়ে 
এনজিও সংগঠন ও মিডিয়া তৈরি করে সুমীল- 
বুদ্ধিজীবী সমাজ নাম ধারণ করে সমাজে 
পরিবর্তন আনতে চাইছে । এরা সুকৌশলে তরুণ, 
যুব ও নারীসমাজকে বিভিন্ন দর্শনে দীক্ষা দিচ্ছে। 
রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলে বিদেশি হস্তক্ষেপ কামনা 
করছে। এমনকি বই পড়িয়ে “আলোকিত মানুষ 
চাই” নামে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে । 
ডিশ না থাকাকালীন সময়ে আমাদের দেশে 
বিটিভির মাধ্যমে সিএনএন চ্যানেল দেখানো 
হতো । আর এখন আমাদের বেসরকারী পর্যায়ে 
অনেক চ্যানেল থাকা সত্তেও বিটিভির মাধ্যমে 
বিবিসি সংলাপ দেখানো হয় । আমাদের টিভি 
চ্যানেলগ্তলো পাশের দেশে নিষিদ্ধ অথচ আমরা 


আরেকটি শক্তিশালী মিডিয়া হলো পত্র-পত্রিকা | 


তাদের মিডিয়াগুলো অর্থাৎ টিভি চ্যানেল, পত্র- 


পত্রিকার স্টলগুলোতে চোখ রাখলেই বোঝার 


পত্রিকা, বই আমাদের দেশে উন্মুক্ত করে তাদের 


বাকি থাকে না যে, কোন ধরনের পত্র-পত্রিকার 


সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছি, যার প্রভাবে হারাচ্ছি 


প্রচার বেশি এবং সেগুলোতে কী থাকে | দৈনিক 
পত্রিকাগুলোতে সাধারণ সংবাদের পাশাপাশি 


আমাদের সংস্কৃতি, গ্রহণ করছি অনাচার, 
অশ্লীলতা, কুসংস্কার, ভ্যালেন্টাইন ডে, লিভ 


একাধিক পৃষ্ঠায় শুধু নাটক, সিনেমা, মিউজিক, 


টুগেদার, ডেটিং, রাখীবন্ধন, মল প্রদীপ, নৃত্য, 


লাইফ স্টাইল, স্টার প্রোফাইল, স্থ্যান্ডাল, 


মঙ্গল শোভাযাত্রা, রাত ১২টায় নববর্ষ উদযাপন 


রাশিফল ইত্যাদি বিনোদনমূলক সংবাদ-ফিচার 
এবং এক বা একাধিক পৃষ্ঠা খেলার সংবাদের 


ইত্যাদি অপসংস্কৃতি । এছাড়াও আমাদের ঈদ, 
বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ 


জন্য বরাদ্দ । বিনোদনমূলক ফিচারগুলোর 


ঘটছে, এগুলোর স্বকীয়তা হারাচ্ছে । নেশা, 


অধিকাংশই আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী চেতনা 


এইডস, পরিবারবিচ্ছিন্নতা, নাস্তিকতা ইত্যাদিও 


সৃষ্টি করে। আর এসবই আমাদের সমাজের 


এদেশে বিদেশী সংস্কৃতির দেয়া উপহার । 


তরুণ-তরুণীর প্রধান পাঠ্য | ম্যাগাজিনগুলোর 
অধিকাংশই বিনোদনমূলক এবং অপসংস্কৃতির 


ধারক । 


মিডিয়ার সৃষ্ট স্টার ও হিরো-হিরোইনদের অন্ধ 
অনুকরণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে । 
উপর়্ুক্ত মিডিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে, 


বর্তমানে মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার- 


আমাদের তরুণ সমাজ ও আমাদের সংস্কৃতি 


ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত 


বাঁচাতে চাইলে আমাদের সর্বপ্রথম যা করণীয় তা 


হচ্ছে । তরুণ-তরুণীরা মোবাইল অপারেটরদের 


হলো আমাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক 


ডিজুস অফারের ডিজুস আলাপন দিনের বড় অং 


শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তোলা । মিডিয়ার প্রভাবে 


কাটায় এবং গড়ে তোলে নানা রকমের সম্পর্ক । 


আমাদের মধ্যে বহুজাতিক সংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে, 


ফলশ্রুতিতে অপরিণত বয়সের অপরিণত সম্পর্ক 
অনেকের জীবনেই কালো অধ্যায় নিয়ে আসে । 


আমরা ক্রমশ ভোগবাদী হয়ে উঠছি । আমাদের 
ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ এক হওয়া সত্তেও বিভিন্ন 


লেখাপড়ার ক্ষতি ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতার 
কারণ মোবাইলে অধিক কথা বলা । অন্যদিকে 
কম্পিউটার-ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী কম হলেও 
অপব্যবহারই হয় বেশি । 

বই অন্যান্য মিডিয়া থেকে একটু আলাদা এবং 


সংস্কৃতি গ্রহণের কারণে আমাদের আদর্শ এক 
নয় । তাই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখার 
জন্য, একে বিকশিত করার জন্য সরকারের উচিত 
মিডিয়া নীতিমালা প্রণয়ন ও যথার্থভাবে তা বাস্ত 
বায়ম করা । আমাদের সবাইকে মিডিয়ার 


বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে পরিচিত | এটা জ্ঞান অর্জন ও 
দিকনির্দেশনার অন্যতম প্রধান মাধ্যম । আর এই 


সৃদুরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে 
এবং পরিচিতজনদেরকে সচেতন করতে হবে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


উর্দু ভাষা থেকে আলিমদের বিষিয়ে তোলা 
নেপথ্যে দুষ্টচক্রের কালোহাত 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্নাহ 


এক. 

উর্দু ভাষার ইতিহাস খুব পুরনো নয়। মোগল আমলেই এর উৎপত্তি। 
বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য ও বক্তব্য হলো, হিন্দির কাছাকাছি তুর্কি ও পারসিকদের 
বোধগম্য, আরবি-ফার্সি শব্দাধ্যষিত সেনা-ছাউনিতে জন্ম লাভ করে বিশ্ব- 
সাহিত্যের অন্যতম এই উর্দু ভাষা । এ-ভাষা ব্যকরণে, বিশেষ করে, 
ক্রিয়াপদে প্রায় হিন্দিই । কারো কারো মত হলো, সুলতানি আমল তথা 
বুলবুলে হিন্দ আমির খসরুর সমসাময়িক প্রচলিত হিন্দাভী ভাষারই 
মুসলমানি সংস্করণ উর্দু । এবং আরো বলা হয়ে থাকে, উর্দি অর্থাৎ সেনা 
পোশাক থেকে উর্দু শব্দের জন্ম । উর্দু কোনো প্রাকৃতিক ভাষা নয় । এটি 
হিন্দি-ফার্সির মিশ্রণে ফার্সি-আরবির বর্ণমালার সাহায্যে সৃষ্ট । 


দরবারে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর লাভ করে । এমনকি উর্দূ 
একসময় সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠেছিল । তখন শুদ্ধ উর্দৃকে 
বলা হত, সন্্ান্তের ভাষা, শিষ্টতার ভাষা । 

মনোভাব ব্যক্ত করার সাধারণ পর্যায়ে প্রতিটি ভাষা ও প্রকাশ-অভিব্যক্তির 
থাকে স্বাতন্ত্য-বৈশি্ট্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য ৷ তেমনি উর্দু ভাষারও আছে । কম 
বয়সী হলেও আরবি-ফার্সি-হিন্দির সহদোরা এই ভাষার সুর-লয়-তাল- 
ছন্দের হা ৷ পুরো উপমহাদেশজুড়ে এবং বিশ্বের কিছু 
কিছু দেশে কমবেশি উর্দু ভাষার চর্চা লক্ষ করা যায়। উর্দূ ভাষাবিদদের 
যুগসজাগ চিন্তা-চেতনা ও নিরলস চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে উর্দু ভাষা আজ 
রা কাতারে নিজের উজ্জ্বল স্থান ও অবস্থান দীড় করাতে সক্ষম 


দশ-বিভাগের ও ভাষা-বিভাগের আগে তো পাঠ্যপুস্তকই ছিল উর্দূতে । উর্দূ 
ভাষা ছিল অবশ্যশিক্ষণীয় । তখন অনেকই কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখেছেন 
উর্দূতে | পড়েছেনও উর্দূতে । উর্দু থেকে অনুবাদ করেছেন প্রভূত পরিমাণে । 
তবু তখনও কেউ কেউ এ-ভাষাটির প্রতি অন্য মনোভাব পোষণ করেছেন । 
সেটা ভাষাটির দোষে নয়, অন্য কোনো রেষে'। সে-যুগে দিল্লির “বিসভি 
সদী* ($,০4৮৫) করাচির “নক্কাদ" (৪) লাহোরের “সাভেরা* (৮) 'নুকুশ' 
(5৪৮) এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল-হিলাল' (1/) 
ইত্যাদির মাধ্যমে উর্দু ভাষা শিখেছেন এবং চর্চা করেছেন এ-দেশের 
বিদ্ৎসমাজ । 

আমাদের দেশে আজকে যারা প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক আছেন, তাদের 
অনেকই ভাষা-চর্চা ও সাহিত্য-সাধনার সূচনা-লগ্ন থেকেই তৎকালীন 
উর্দূভাষী কবি-সাহিত্যিক দ্বারা ধারুণভাবে প্রভাবিত ও প্রাণিত হয়েছেন । 
মীর, গালিব, মোমেন, দর্দ, দাগ, আতিশ, হাসরত, হাফিয জালনদরি, জিগর 
মুরাদাবাদি এবং ইকবাল প্রমুখ কবিদের কাব্যশিল্প থেকে রস ও রসদ সংগ্রহ 
করেছেন বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী কবিগণ । আবদুল হালিম শরর, 
আলতাফ হুসাইন হালি, আকবর ইলাহাবাদি এবং আবুল কালাম আজাদ 
প্রমুখের বাণীশিল্প থেকে বিত্ত গ্রহন করেছেন এ-দেশের অনেক গদ্যশিল্পী 
একসময় ঢাকায়, সিলেটে, চট্টগ্রাম ও কিশোরগঞ্জে উর্দু ভাষার মোশায়েরার 
(কবিতা-পাঠের আসর) চর্চা হত । লেখা হত কবিতা-গল্প-উপন্যাস-পরবনধ- 
নিবন্ধ । এ-দেশের সাহিত্য-চর্চার 'খ্যাতিস্থীত' প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্ 
এবং এর যোগ্য পরিচালক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাধ্যমতো উর্দু কবিদের 
সসমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন ৷ একসময় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতার 
উর্দু তরজমা হয়েছিল তাদেরই অনুরোধে । 


উর্দূ ভাষা কয়েক শতক ধরে মুসলিম জাতির সং তি, মননশীলতা এবং 
ধর্মীয় উত্তরাধিকারের মূল্যবান সামগ্রী সরবরাহ করে চলেছে এবং নতুন 
প্রজন্মকে তা থেকে বিচ্ছিন করে দেওয়া নিজস্ব এতিহ্য ভাপ্তারের বলিদানের 
নামান্তর হবে। সেই সংস্কৃতিতে আমাদের পূর্ব: জীবন-চরিত্র, 
প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধের সব্টুকু সম্পদ রয়েছে। শাহ্‌ আবদুর 
রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দির শেষ ও শ্রেষ্ট 
মুসলিম স্কলার সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদ্ভীকে যথাযথভাবে জানতে 
হলে এবং হা 
বিশ্বের বিশাল এক জনগোষ্ঠির ভাষা ৷ তা শুধু ব্যবসা, বসবাস ও 
অধিবাসের জন্য নয় । বরং অনেকটা ধর্মীয় দাওয়াতী ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
প্রয়োজনে । দ্বীনী দাওয়াতের কর্মসূচী নিয়ে বিশ্বত্রমণকারী একজন বিজ্ঞ 
আলেমের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তা আমরা জানতে পারি । মুফতী তকী উসমানী 
বিশ্বের খুব কম দেশই আছে, যেখানে তিনি যান নি । গিয়েছেন কোনো না 
কোনো দ্বীনী প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের জন্য । সেসব দেশের 

সার্বিক অবস্থা তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছেন । তার এই 
পর্যন্ত লিখিত ভ্রম রচনা “জাহানে দীদা' (আমার দেখা পৃথিবী) 


ভাষাবিদ এবং ইতিহাসবিদদের মন্তব্য ও বক্তব্য যাই হোক, আজ উর্দূ ভাষার 


এবং “দুনিয়া মেরে আগে' (পৃথিবী আমার দৃষ্টিসীমারও বহু আগে), যা বাহ্‌ 


স্বতন্ত্র অস্তিত্বের এবং দৃঢ়মূল স্থায়িত্র স্বীকৃতি অনস্বীকার্য । হিন্দির ওপর 
ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ অলঙ্কার শব্দ-প্রকরণ সাজিয়ে উদূর্কে একটি 
সুন্দর-সুললিত ভাষায় পরিণত করে হিন্দিভাষী মুসলমানরাই | খুব দ্রুত 
গতিতে ক্রমপর্যায় অতিক্রম করে, ভাষাটি সেনা ছাউনির শামিয়ানা পেরিয়ে, 
ঢুকে পড়ে সাহিত্য, কবিতা ও সঙ্গীতাঙ্গনে । মির্জা গালিবসহ তৎকালীন বড় 
বড় উর্দু কবিগণ ফার্সি শব্দ ও বাক্যবন্ধনের মিশ্রণে কবিতা রচনা করে 
হিন্দির ওপর উদর শেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । ফলে নবাব-বাদশাদের 


ডিসেম্বর'১১ 


ভাষায় ছয় খণ্ডে তরজমায়িত হয়েছে । “জাহানে দীদা'র বহু অংশ পড়ার 
সুযোগ হয়েছে আমার | আর “দুনিয়া মেরে আগে' তো আদ্যোপান্ত পড়ে 
শেষে করতে হয়েছে “এক প্রয়োজনে" ৷ এই বইগ্ডলো পড়তে গিয়ে আমি 
বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছি যে, এশিয়া ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের সভ্য- 
বি -খ্যাত দেশগ্তলোতে উদ্দর্ভাষাভাষী মানুষ পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে । 

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে উর্দু কবিতা-গজল পড়ে, উর্দূ 
ভাষায় উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে | এটা কিন্তু তিনি উদূভাষী হওয়ার কারণে নয় । 


| তাত্তার্তহাদ ২৫ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 
কারণ, তিনি তো, বলতে গেলে, উর্দূর চেয়ে ইংরেজী ও আরবীই বেশি 


মালেক সাহেব । হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে 'আদীব-হুজুর” বললেন, “কিছু ছাত্রের উর্দু 


জানেন । বরং শুধু এ-কারণেই যে, তারা সাবলীল-স্বতঃস্ফুর্তভাবে উর্দু জানেন 
এবং বলতে পারেন । 

অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু প্রাইভেট রেডিওতে ইসলামি শিক্ষার উর্দূ প্রোগ্রাম 
সম্প্রচারিত হয় । ভিক্টোরিয়া রাজ্যের রাজধানী মেলবোর্নের একটি কলেজ 
পরিদর্শন করতে গিয়ে হজরত মুফতী তকী উসমানী নিজেই বিস্মিত হয়ে 
জান যে, কলেজের লাইব্রেরিতে যথেষ্ট পরিমাণ উর্দূ ভাষার মানসম্পন্ন ধর্মীয় 


ভাষা ভালো করে রণ করা দরকার এবং উদর ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপতি 
অন করা দরকার | কারণ, উদ্র্ম তো বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহর অঙ্গে 
পরিণত হয়েছে । অঙ্গকর্তন দেহ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্ুভাবে ক্ষতিকর । 
শুনে আমি চমকে ওঠি, অভিভূত হই । যেন আমি পেয়ে যাই করোটির ভেতর 
গজে ওঠার চারা-লেখাটির জন্য কিছু সার-পানি-উপাদান । তখন আমার 
মনে হয়েছিল, লেখাটির শিরোনাম হতে পারে : দূ ভাষার প্রতি উদাসীনতা 


গ্রন্থ রয়েছে । এবং এর সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । আয়ারল্যান্ডের 


প্রদর্শন : মুসলিম উম্মাহর অঙ্গকর্তন | 


বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসায় তিনি উর্দূ ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন । পাশ্চাত্যের 


তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে, সকল আলেমকে সমানভাবে 


একটি বড় শহর “বারবাডোজ" | বারবাডোজের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তকী 


উর্দূ জানা ও বুঝা, শেখা ও চর্চা করা প্রয়োজন নেই । কিন্তু এক ঝাক আলেম 


সাহবে আমন্ত্রিত হন । তিনি বলেন, “শিশুরা আমাকে কুরআনের আয়াত ও 
হাদীসের ইংরেজী তরজমা শোনায় । এমনকি উর্দূতেও কবিতা আবৃত্তি করে 
শোনায় । তাদের শিক্ষকগণ বললেন, আমরা তাদেরকে প্রাথমিক উর্দূ 


এমন থাকতে হবে, যারা উর্দূ ভাষার নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে সক্ষম এবং উর্দূ 
থেকে বাংলায় পরিবেশন করতে পুরোপুরি পারঙম | 
মনে রাখতে হবে, যেসব ভাষার সঙ্গে দ্বীন-ধর্মের সম্পর্ক নাড়ির, সেসব ভাষা 


অবশ্যই পড়িয়ে থাকি, যেন উর্দূ সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট 
থাকে । প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত “স্যান্ফান্সিসকো' । 


চর্চাকারীর বোধ, বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে । বাংলাদেশের এক 
প্রখ্যাত কথাশিল্পী (যিনি ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল পাশ করেছেন, এবং 


স্যানফ্রাসিককোর এক প্রসিদ্ধ শহর “এ্যাডল' | এ্যাডল শহরে আছর ও 
মাগরিব মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশ ছিল | সেখানে তকী 
সাহেব উর্দূতে ভাষণ দান করেন | আমেরিকা মহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ 
নির্মিত হয় “সেক্রামেন্টো' শহরে | সেখানে মুসলমানগণ বিভিনন দেশ ও 
অঞ্চল থেকে এসে অধিবাস গ্রহণ করেছে৷ সেখানে এমন কোনো ভাষা নেই 
যেটা সবাই ভালোভাবে বুঝে । ফলে সেখানকার নিয়ম হলো, প্রথমে উর্দূ 
পরে ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দেওয়া | 
এখানে বর্তমান যুগের একজন বিখ্যাত ইসলামি জ্ঞানভাপ্তার ও বিশ্বপর্যটকের 
রচনা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো । চাইলে আরো উদ্ধৃতি 
দেওয়া যেত । আমি শুধু এসব দেশের উদাহরণ পেশ করেছি, যেখানে 
নিজেরদের ভাষা বা ইংরেজী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পাওয়া যাওয়ার 
কথা নয় । সুতরাং বোধগম্য যে, তাদের দেশে উর্দুর প্রচলন ও চর্চা যতটুকু 
না বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে, তার চেয়ে বেশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
প্রয়োজনে | কারণ, উর্দূ ভাষা ইসলামি স ংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ভাস্বর হওয়ার 
কারণে তাকে কোনো না কোনোভাবেই নিজের কাছে রাখা অপরিহার্য । 
উর্দূ ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর রহ. 
কয়েকটি বাণী এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য । তার এই গুরুত্বারোপের তাৎপর্য 
মূলত তিনি উ্দূভাষী হওয়ার কারণে নয় । বরং ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
বিশ্বমুসলিমের প্রেক্ষপটের দিকে দেখেই গুরুত্পূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ । থানভী 
রহ. কোনো এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন, 
এই সময় উর্দূর হেফাজত দ্বীনের হেফাজতের নামান্তর | সুতরাং শক্তি 
ও সামর্থ অনুযায়ী এর হেফাজত করা ওয়াজিব । শক্তি ও সামর্থ থাকা 
সত্তেও এতে অলসতা করলে গুনাহ হবে এবং আখিরাতে এর জন্য 
শাস্তি ভোগ করতে হবে । (আল-বাদায়ে, পৃ. ১৫) 
অন্যত্র তিনি উর্দূর মর্ধাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 

আরবি ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে উর্দূ 
ভাষারও দ্বীনী ফযীলত রয়েছে। উর্দূর সাথে আরবির সম্পর্ক পুরো 
শরীরের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের সম্পর্ক যেমন । উর্দু ভাষায় আরবির 
ভাষার ভুরি ভুরি শব্দ তো ব্যবহৃত হয়েই । উপরন্তু উর্দু ভাষায় এমন 
বাক্যের সংখ্যাও কম নয়, যেগুলো থেকে “সম্পর্কযুক্তকারী 
অব্যয়গুলো" (যেমন: হ্যায়, নাহী, কা, কী, কু ইত্যাদি) বাদ দিলে 
অবিকল আরবির মতোই মনে হয়। এছাড়াও উর্দু ভাষায় ধর্মীয় 
জ্ঞানের বিশাল-বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে আলেমগণ 
ঘামে-শ্রমে একাকার হয়ে সঞ্চয় করে আসছেন । আল্লাহ না করুন! 
যদি এই ভাষাটির মৃত্যু ঘটে, তা হলে সময়ের ও সঞ্চয়ের এই 
ধনভাণ্তার হারিয়ে যাবে চিরতরে | (আল-বাদায়ে', পৃ. ১৫) 
এ-দেশের আলেম সামাজের সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, “রহানিয়াত ও 

আদবিয়াত'র সমম্বয়সাধক, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের কিছু 
আলোচনা সংযোজন করা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি । এক 
রমজানের কিছুদিন তার সুহবতে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল আমার | তার 
সুহবতে যাওয়ার কিছুদিন আগে বক্ষমাণ লেখাটি বীজ হয়ে আমার করোটির 
ভেতর লুকিয়ে ছিল । জোহরের পর আমরা ক'জন ছাত্র হুজুরের সামনে বসে 
আছি। হুজুরের পাশে বসে আছেন এ-দেশের বিজ্ঞ হাদীসবিজ্ঞানী, দক্ষ 
ফিকাহবিশারদ, ইলম ও রূহানিয়াত'র সাধকপুরুষ, মাওলানা আবদুল 


ডিসেম্বর'১১ 


পরে “অন্যপথে' চলে গিয়েছেন) অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, “উর্দূ 
ফার্সি-আরবি ভাষাগুলো আমার বোধের এবং স্ববিশ্বীসের শক্তি বাড়িয়েছে 
অপরিমেয় পরিমাণে ।” (ওই লেখকের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ “কীাটাতেও 
গোলাপ থাকে) 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, এত কিছুর পরেও কেনইবা আলেম সমাজে ধীরে ধীরে 
সরে যাচ্ছেন উর্দূ ভাষা থেকে। প্রদর্শিত হচ্ছে উর্দূ ভাষার প্রতি তাদের 
উদাসীন আচরণ । উচ্চারিত হচ্ছে কারো কারো মুখ থেকে বিদ্বেষগন্ধী 
উচ্চারণ । এমনকি উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে বলা ও লেখাকে একধরনের 
আধুনিকতা ও প্রগতিবাদিতা মনে করছে অনেকে এবং উর্দূর এতিহ্য-গুরুত্ব- 
অবদান তুলে ধরাকে রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদপদতা আখ্যায়িত করছে। 
ইতিহাসের দূরবিনে দৃষ্টি রেখে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, এখানেও রয়েছে 
পশ্চিমা গোষ্ঠির সংক্রামক জীবাণু এবং ইসলামবিদ্বেষীদের কালো হাতের 
পাঞ্জা-জাল । 

এ-দেশের বিজ্ঞ আলেম লেখকগণ, লেখার জগতে যাদের মূল পুঁজি উর্দূ 
ভাষা, তারাও ভাষাটি সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব । ব্যতিক্রমও কিছু 
আছে । ব্যতিক্রমদের অন্যতম হলেন বিজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবিদ, চিন্তা-চেতনা- 
আত্মীয়তায় (রাজনীতি বাদ দিয়ে) খতীবে আজম রহ.-এর যোগ্য উত্তরসূরী 
ড. আফম খালেদ হোসেন । তিনি শুধু চর্চা ও অনুবাদ করে নয়; বরং 
লেখায়, বক্তৃতায়, ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ভাষাটির অবদানের কথা 
তুলে ধরেন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে। তিনি কয়েক বছর আগে এক 
আলোচনায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের আলেম সমাজ উর্দু ভাষা থেকে 
আগামী একশ" বছরেও “বে-নয়ায' হতে পারবেন না। এছাড়াও তিনি 
বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহে পাঠ্যমান উর্দূ ভাষা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও গঠনমূলক 
সমালোচনা করেছেন, যা তার রচনায় ছড়িয়ে আছে। 

যুগ যুগ ধরে দেখা যাচ্ছে, ইসলাম এবং ইসলামি শব্দ দেখলেই যেমনিভাবে 
একজন মুসলমানের মনে-মননে সৎ-সুন্দর, মানবসেবী এবং মানবতা- 
শোভিত একটি কল্পনার কলি মুকুলিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামবিদ্ধেষী 
ও ইসলামের সঙ্গে দুষ্ট ধারণা পোষণকারীদের অন্তরে উন্নীলিত হয় এক 
অমানবিক ধারণা | এর মূল কারণ হলো, ইসলাম সম্পর্কে শুদ্ধ ও সন্তে 
1ৰজনকভাবে পরিচয় দিতে না পারা এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে 
নিয়ত ঘটমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের গতিধারা । উর্দূ ভাষাটি 
বোধ হয় আমাদের দেশে, বিশেষ করে আলেমসমাজে এহেন কোনো 
বিদ্বেষী ধারণার করাঘাতে রক্তাক্ত হতে চলেছে । না হয়, যারা আলেমদের 
মনে-মননে উর্দূ ভাষার প্রতি অনাদর, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং 
শিক্ষার সর্বক্ষেত্র থেকে উর্দূকে বিদায় জানানোর জন্য প্ররোচিত করছে, তারা 
কিন্ত কোনো ক্ষেত্রেই সে-ভাষাকে বিদায় জানান নি। বিশেষ করে 
সাহিত্যাঙ্গনে ভাষাটি তাদের কাছে খুবই আদরনীয় । প্রতি বছরই উর্দু ভাষার 
গল্প-কবিতা-উপন্যাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হচ্ছে । 
সাপ্তাহিক সাহিতত্যসাময়িকী, মাসিক সাহিত্যপত্রিকা, লিটলমেগ ও বিভিন্ন 
সাহিত্যপ্রোগ্ামে উর্দু ভাষার কবি-সাহিত্যিক-গল্পকারদের জীবনী ও কীর্তি 
নিয়ে আগ্রহভরে আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে । তাদের আমন্ত্রণ হচ্ছে 
আমাদের দেশের আসর ও আড্ডায় । চিন্তার বিষয় হলো, যারা ভাষায়টিকে 
ঘূর্ণাভরে চিরবিদায় জানিয়েছে বলে গর্ব করে, তারা ঠিকই দু'হাত ভরে নিচ্ছে 
তার রস-রসদ । পক্ষান্তরে যারা সারাজীবন ভাষাটিকে সয়েহে লালন করেছে 


0 আত্তার্তহীদ ২৬ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


বলে “অভিযুক্ত', তারা ভাষাটির ধনভাণ্তার থেকে হাত ধুয়ে নিচ্ছে । ধর্মীয় 
আলেমদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন তারা দীর্ঘদিন ধরে লিপ্ত থাকা 
পগ্তনাহ” থেকে “তাওবার তাসবীহ গ্তনছে। 

ভিন্ন ধারার শিক্ষিত সমাজে মাঝে উর্দূ ভাষা ও কবিতাচর্চা নিভু নিভু ও মুমর্ষু 


“স্বভাবপট ব্রিটিশ তার ওঁপনিবেশিক স্বার্থ-সংরক্ষণকল্পে উপমহাদেশের 
থেকে নিষ্তরান্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম দু'টি সম্প্রদায়কে হিংস্র পশুর মতো 
পরস্পরে লড়িয়ে দিয়ে । এই প্রক্রিয়ায় ঘটে-যাওয়া বহুবিধ ট্র্যটাজিডির একটি 
ছিল উ্ূ্ভাষাটির দেশহারা হয়ে যাওয়া । ভাষাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলার 


অবস্থা হলেও, একেবারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নি। ঢাকার সৈয়দপুরে 


বিষবৃক্ষটির বীজ ইতর ইংরেজ বহু পূর্বেই বপন করে আসছিল দীর্ঘকাল ধরে 


এবং উট্টগ্রামে উর্দূসাহিত্যের চর্চা এখনো হচ্ছে । বাংলাদেশের বহু লেখক উর্দূ 


_ “ডিভাইড ত্যান্ড রুল" নীতির অংশ হিসেবে । দখলদার ইংরেজ বিভাজন ও 


ভাষার বিখ্যাত লেখকদের লেখা থেকে রস ও রসদ গ্রহণ করে যাচ্ছেন । উর্দূ 
ভাষার সাড়া-জাগানো কবিতা-গল্প-উপন্যাসের বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে প্রভূত 


শাসন-নীতিটি ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিল উনিশ শতকের পঞ্চাশের 
দশক থেকে উর্দূসাহিত্যে “নিশাতে সানিয়া'র (রেনেসাঁস) সতেজ উদ্ভব 


পরিমাণে । প্রতিবছর উট্টগ্রাম রহমতগঞ্জের বাংলা-উর্দু সোসাইটি 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের মৃত্যু বার্ষিকী 
উপলক্ষে বর্নাঢ্য মোশায়েরার আয়োজন করে থাকে । এতে উপস্থিত হন 
পাকিস্তান ও ভারতের সাংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিবগণ । বাংলাদেশের 
উর্দু অনুরাগী কবিগণ সেখানে অংশগ্রহণ করেন স্বতঃস্ফুর্তভাবে | আল্লামা 
ইকবালের ওপর স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান বাংলাদেশের উর্দূলিখিয়ে 
কবিগণ । সম্প্রতি ঢাকায় উর্দু সাহিত্য চচারি এক নব তরঙ্গ অনুভব করা 
যাচ্ছে । ২০০৭ সালের ৩১ শে আগস্ট দৈনিক আমার দেশ বাংলাদেশের 
উর্দু কবিতা শীর্ষক “সাতকাহনে'র একটি বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল । এ 
প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন দৈনিক আমার দেশের “ধর্ম ও জীবন' বিভাগের 
সম্পাদক শরীফ মুহাম্মদের কথা উল্লেখ করতেই হয় । তিনি বাংলাদেশের 
এই অবহেলিত ভাষাটি দৈন্য-দশার প্রতি সদয় দৃষ্টি রেখেই আসছিলেন । 
তিনি ভারত পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করেছেন এবং বাংলাদেশের উর্দু কবিদেরও পাশে রেখেছেন । তাদের রত্ব- 
রচনা থেকে কিছু কিছুর অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে 
“সাতকাহনে'-“আমার দেশর সাহিত্য-পাতায় । 


তিন. 

ভাষা হলো সংস্কৃতির প্রধান বাহন ও অন্যতম অনুঘটক । ভাষা বিপর্যস্ত হলে 
ভাবপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় । ভাবপ্রকাশ অনায়াস না হলে সংস্কৃতির বিকাশ 
বিঘ্নিত হয় । ফলে ভাষা ধ্বংস করা গেলে সংস্কৃতিরও ধ্বংস অনিবার্ষ। 
সংস্কৃতির বিলুপ্তি হলে জাতিসত্তাবোধ হারিয়ে যেতে থাকে | এই কারণেই যে 
কোনো যুগে, যে কোনো দেশে, আগ্রাসী শক্তি সর্বপ্রথম অন্যের ভাষা ও 

ংস্কৃতিকে ধ্বংস করে, তাদের ওপর নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি চালিয়ে দিতে 
চায় । আমাদের এই উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির নিজস্ব ভাষার ওপর 
দমন-নিপীড়ন চলে আসছে সেই প্রাচীন কাল থেকে । বিজিত জাতি- 
সম্প্রদায়কে চিরপদাবনত রাখার এই নোংরা কৌশলটি আজও পুরো 
পৃথিবীর আগ্রাসী-বিজয়ী শক্তির মানসিকতায় শক্ত শেকড় চারিয়ে বসে 
আছে। একটি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ভৌতিক ইচ্ছা কারো উপর চেপে 
বসলে সে প্রথমে চায়, সেই সংস্কৃতির বাহন ভাষাকে ধ্বংস করতে । কিন্তু 
একটি ভাষাকে তো রাতারাতি ধ্বংসে তলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । তখন নানা 
কুটকৌশন অবলম্বন করে । তারা লোভিয়ে-ভুলিয়ে কেনে নেয় কতিপয় 
স্বার্থবাদী-অসৎ বুদ্ধিজীবীকে । তারা প্রভুস্বার্থে, সীমাহীন ধৃতর্তার সঙ্গে সেই 
ভাষার ভুল-ত্রুটি, কাল্পনিক সীমাবদ্ধতা, সময়ক্ষেপণ, অপ্রয়োজনীয়তা, 
ভিনভাষার বাড়তি বোঝা ইত্যাদি নানা অভিযোগ তুলে এবং সেগুলো 
উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে | এভাবেই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটি ভাষার 
প্রতি মানুষের অনীহা ও অশ্রদ্ধা শুরু হয় । ভাষার অপমৃত্যু ঘটে । সংস্কৃতি 
ধ্বংস হয় । এতিহ্য ও জাতিসত্তা মুখ থুবড়ে পড়ে । 
যুগে যুগে ইংরেজরা ইসলামের নামশুদ্ধ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে 
দেওয়ার অপচেষ্টা করে আসছে । কারণ উর্দূ ভাষা মুসলমানদের মধ্যে বেশি 
প্রচলিত ছিল । মুসলিম শাসকদের আমলে উর্দূ ভাষার বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ৷ এ ভাষার রয়েছে সংস্কৃতির অসংখ্য সাহিত্যস্তার | 
তাই অমুসলিম এবং নামে মুসলিমরা ভাষাটির সঙ্গে শক্রসূলভ আচরণ শুরু 
করলো । উর্দূ ভাষার সঙ্গে বিরোধীধর্মী, শতক্রসূলভ এমনকি মনোযোগহীন 
আচরণ শুধু একটি ভাষার সঙ্গে বিদ্বেষ নয়, বরং একটি সংস্কৃতির সঙ্গে 
বিদ্ধেষ পোষণের নামান্তর | বহুবর্ণিল সংস্কৃতির সম্তারবাহী ভাষার সঙ্গে 
শক্রতার অর্থ একজন মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও অন্তঃপ্রেরনণাকে খামচে 
খাওয়ার নামান্তর । স্বভাব ব্রিটিশরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল উর্দূ ভাষাটিকে 
মুছে দিতে, বা তার চেহারা-চিত্র বিকৃত করে দিতে | এ প্রসঙ্গে আমি 

ংলাদেশের ভিন্ন ধারার) একজন প্রখ্যাত লেখকের রচনা থেকে একটি 
দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচিহ। 


ডিসেম্বর'১১ 


দেখে । সেই নবজাগৃতি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি ও উত্তাল 
বিদ্রোহের সঞ্চার করছিল । সূচনা হয়েছিল “কওমি শায়েরি * (জাতীয়াতাবাদী 
কাব্যচর্চ)র, যার ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের শুরুতে আলতাফ হোসেন হালী 
ও মুহাম্মদ হোসেন আজাদ উর্ূভাষীদের “কাওমি মুশায়েরা"র ধারা প্রবর্তনের 
আহবান জানিয়েছিলেন | 
উপমহাদেশের ১৯৩১ সালের আদমশুমারীতেও উর্দু এবং হিন্দিকে 
আলাদা দুটি ভাষা হিসেবে দেখানো হয় নি । ১৯৬১ সাল নগদ ভাষা 
হিসেবে হিন্দুস্তানীকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে দেশবাসিকে বাধ্য 
করা হয়েছে হিন্দি কিংবা উর্দূর মধ্যে যে-কোনো একটি ভাষাকে বেছে 
নিতে । এভাবে যে-উর্দু বা “রেখতা" দিল্লিরই সৃষ্টি, সে-উর্দূকে 
ভারতের মুখের ভাষা থেকেই বিচ্ছিন করা হয়েছে। উর্দূর জন্মভূমি 
ভারত থেকে দেশান্তরী হওয়া, “ইউপিওয়ালা” অভিহিত উর্দুভাষী 
পাকিস্তানি এলিট শ্রেণী কর্তৃক তাদের ভাষাটিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে ভারতে উর্দু হয়ে গেল 
আনুষ্ঠানিকভাবেই, বিদেশের ভাষা বা আরও বিশেষ অর্থে শক্র'র 
ভাষা । অতঃপর হিন্দু জাতীয়াতাবাদের ভাষিক মৌলবাদির 
উদ্ূভাষাটিকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে । উত্তর প্রদেশ ও 
বিহারের উর্দূচর্চার প্রতিষ্টানগুলি রাষ্ত্রিক এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা 
হারাতে শুরু করে । এ প্রক্রিয়ায় শত শত বৎসরের রাজধানীর ভাষাটি 
জাতীয় জীবনের প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায় এবং একসময় অভিধা 
পায় “মুমুর্ষ ভাষার । সাম্পদায়িক মহল প্রচার চালায় যে, ভারতে 
জানাযা উর্দূর জানাযা দফনই শুধু বাকি .... বস্তুত এমনি স্মৃতি- 
বিস্যৃতির দোলাচলেই উর্দু বিষেশ কিছু পার্শ্ধারায় বেঁচে রয়েছে 
ভারতে | ভাষটির মুলধারা বয়ে চলছে এখন পাকিস্তানে, যেখানে উর্দূ 
দেশভাগ থেকেই অভিবাসী উর্দূ ভাষাটিও সাম্পদায়িক শিকার হয়ে 
গেল, যার পরিণামস্বরূপ দিল্লির রেখ্তা স্বদেশই হয়ে গেল পরের 
ভাষা, মুসলমানের ভাষা, পাকিস্তানের ভাষা । এভাবেই শেষ পর্যন্ত 
সত্যসত্যই দেশহারা হয়ে যায় উর্দূ । এই ট্র্যাজিক সত্যটি থেকেই, 
১৯৯৭ সালে গালিবের জন্মের দ্বিশত বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে, 
প্রগতিবাদী কবি সাহির লুধিয়ানভীর ক্ষুদ্ধ মন্ত্যবটি কাব্যরূপ 
পেয়োছিল । 


০৮৯৬০০৪৩(১০:০১৯৩? 
৮ ০/১৮4-+/া ০৫৩, নেতা 


(জিন্‌ শাহরু মে গুপ্ী থী গালিব নাওয়া বরসু 
উন্‌ শাহরু মে আজ উর্দূ বে-নাম-ও-নেশী ঠ্যাহরি । 
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৮ ০১/০৭/৮০০৮ 
আযাদী-এ কামিল কা এলান হুয়া জিস দিন 
মা'তুব্‌ জবা ঠ্যহরি গাদ্দার জবা ঠ্যহরি 


রে ০/০১৫০৫০৮৮৫০৫ 


40/৫৮৮৮/%০০৮-৫৩। 
জিস্‌ আহদে সিয়াসাত নে ইয়ে জিন্দা জবা কুচ্লি 
উস আহদে সিয়াসাত কো মরহুম কা গম কিউ হায় 


//85/৭2- ৮1৪ 
24/৪৮/৮৮০৮ ৪৮৭ 


॥ তাত্তার্তহাদ ২৭ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


গালিব জিসে কাহতে হ্যায়, উর্দু হি কা শায়ের থা 

উর্দু পে সিতম ঢা কার, গালিব পে কারাম কিউ হ্যায় ।) 
যে সব শহর মুখরিত ছিল গালিবের কণ্ঠের রণনে 
সেসব শহরেই উর্দু আজ অস্বীকৃত, নিশ্চিহৃ 
পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা যেদিন হল, সেদিনই 
উর্দূ চিহিত হলো অভিশপ্ত ভাষা বলে, গাদ্দার ভাষা বলে 
যে-রাজনীতি এই জীবন্ত ভাষাটিকে পয়মাল করল 
সে-রাজনীতিরই আবার মৃতদেহের চিন্তা করা কেন । 
গালিব যাঁর নাম, তিনি কবি ছিলেন উর্দূরই 
উর্দু উপর জুলুম করে গালিবের উপর দয়া কেন ।” 


মধ্যে ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি হয় । কারণ উর্দুর মর্যাদা ও ব্যবহার হাস 
পেলে কেবল মুসলমানাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি হবে না 
বরং তাদের আকীদা ও মাযহাবের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে 
তুলবে । কারণ উর্দু ভাষাই ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম । উর্দু ভাষায় রয়েছে মুসলমানাদের প্রায় 
সব ধর্মীয় সাহিত্য | ... উর্দু ভাষা হতে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ 
মুসলমানগণ জাতীয়তা, সংস্কৃতি, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় এঁতিহ্য 
হারিয়ে ফেলে আত্মপরিচয়হীন জাতিতে পরিণত হয়ে পড়বে । 
(ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান, অনুবাদ : অধ্যাপক আ. ফ. ম. 
খালিদি হোসেন, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুনাহ, 


(উর্দূ গ্রগতিবাদী সাহিত্য, ট্রেমাসিক নতুন দিগন্ত, জুলাই-সেপ্টেম্বর 
সংখ্যা, ২০০৮) 
মুসলমানদেরকে ছ্বীন ও দ্বীনী শিক্ষা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সৃক্ষ বা সুস্পষ্ট 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি ছিল তাদেরকে ছ্বীনী ভাষা ও হস্তলিপি থেকে দুরে 
সরিয়ে দেওয়া | যাতে দ্বীন ও শরীয়তের সঙ্গে তাদের পরিচয়হীনতার প্রাটার 
গড়ে উঠে । তুরস্কে মুস্তফা কামাল এই কৌশলটি বেঁচে নিয়েছিল । ইসলামী 
উম্মাহর প্রানকেন্দ্র উছমানি খেলাফতকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে মুস্তফা কামাল 
প্রথমেই হস্তলিপিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল । তুর্কী ভাষাকে রোমান হরফে 


চট্টগ্রাম, ২০০৪) 
মনে রাখতে হবে, মাওলনা নাদভীর যুক্তি ও কার্যকারণ শুধু ভারতীয় 
প্রেক্ষাপটে নয়, বরং পুরো মুসলিমবৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে সত্য । 


চার, 
আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আজকাল এ-দেশের আলেম 
সমাজ উর্দূ জানেন না, এবং উর্দু থেকে তারা কোনো কাজই করতে পারছেন 
না। বরং আমরা তো বলতে পারি, উর্দু থেকে কাজ_ মানে, উর্দু থেকে 


লেখা বাধ্যতামূলক করে দিল | ফলে তুর্কী মুসলমান এবং ইসলামী সভ্যতা- 


ংলায় অনুবাদ__আগের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে । তবে এ-কথাও চিন্তা 


সংস্কৃতিও সমগ্র ইসলামি কুতুবখানার মাঝখানে বিস্তৃত হল বিচ্ছিননতার 


করতে হবে যে, কাজ হয়তো বেশি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করনেওয়ালারা তো 


বেড়াজাল । গড়ে উঠল দূরত্বের দূর্গ-দেয়াল। মুস্তফা কামাল এভাবেই 


চলে যাচ্ছেন । তারা উত্তারাধিকার স্বরূপ এক ঝাঁক রেখে যেতে পারছেন 


কলমের এক খোচায় সুদীর্ঘ সাতশ বছরের ইতিহাস-এতিহ্য ও জ্ঞান 
সম্পদের মৃত্যু ঘটাল । জনৈক দার্শনিক-ইতিহাসবিদ বলেছেন “এ-যুগে 


কিনা । বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাতে যদি ধর্মীয়-দাওয়াতী দায়িত্বের 
সম্পর্ক থাকে, তা হলে সেখানে স্বয়ংরভ হলে চলবে না, একটি 


কোনো কাওমের কুতুবখানা ও গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া নিছক 
নির্বদ্ধিতা, শুধু হস্তলিপি পরিবর্তন করাই যথেষ্ট ।” 

ভারতে এই ঘৃণ্য কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছে। উর্দু ভাষার অপমৃত্যু 
ঘটানোর জন্যে চরম অপচেষ্টা চালানো হয়েছে । এখনো হচ্ছে । কাওমি 
মাদরাসা ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 


উত্তারাধিকারের ধারাও রচনা করে যেতে হবে । আজ যাদের অসিলায় আমরা 
উর্দু জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে বাংলায় কিছু পাচ্ছি, তারা একসময়__ 
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হোক, কিংবা ব্যক্তিগতভাবে_ উর্দু শিখেছেন, চর্চা 
করেছেন এবং উর্দু থেকে বাংলায় পরিবেশন করার সাধনা করেছেন । কিন্তু 
কয়েক দশক আগে থেকে, এ-দেশে, যেভাবে উর্দূকে প্রথমে মন থেকে, তার 


অবস্থা করুণ ও নিদারুণ । এমনকি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মতো 


পর প্রতিষ্ঠান থেকে, পাঠ্যপুস্তক থেকে, এমনকি দেশ থেকেও ঝেঁটিয়ে বের 


প্রতিষ্ঠান, যা একসময় মুসলমানদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, 


করে দেওয়ার অপপ্রয়াস দেখা যাচ্ছে, সে ধারা যদি চলতে থাকে, তা হলে 


তাতেও বি.এ. ক্লাসের সত্তর-আশিভাগ ছাত্র উর্দু পড়তে বা লিখতে জানে 
না। 
ভারতের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন মুসলিম উম্মাহর 
দরদী অভিভাবক মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. (১৯১৪- 
২০০০) । তিনি এ-বিষয়ে সোচ্চারভাবে লিখে গেছে আজীবন । তার বিখ্যাত 
গ্রন্থ ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান-এ “উর্দূ ভাষার সমস্যা" শিরোনামে 
তিনি যা লিখেছেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ভাষা সমস্যা । উর্দু ভাষা 
হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও শ্রেণীর মিলনের ফলে সৃষ্ট 
একটি নতুন ভাষা । উর্দু ভাষার মূলে ও নির্মাণ শৈলীতে সংস্কৃতি, 
আরবী, ফার্সি ও তুকীর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান | ... ভারতের বিভিন্ন 
জনগোষ্ঠী মিলে উর্দুকে বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃতি, কবিতা, সাহিত্য, 
সাংবাদিকতা ও ভাবের আদান-প্রদানের শক্তিশালী বাহন হিসেবে 
গড়ে তুলেন । ... ইংরেজীর পর উ্দুই ছিল ভারতের দ্বিতীয় সরকারী 
ভাষা । আদালত, সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুর বিচরণ 
ছিল জোরালো ও স্বচ্ছন্দ । উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর 
স্যার গ্যান্থনী ম্যাকডোনান্ড (91 /১001107% 1৬1০০০17910) 
হিন্দীকে আদালতের ভাষারূপে ঘোষণা দিয়ে দু'ভাষার এবং হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে শক্রতার বীজ বপন করেন | ... সংবিধানের 
গ্যারান্টি সত্বেও উর্দুর জন্ম ও বিকাশভূমি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি হতে 
উর্দুকে নির্বাসন দেয়া হয় । শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরেও উর্দুর অস্তিত্বকে বরদাশত করা হয়নি । শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
পাঠ্যক্রমের স্তরে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম বানানো হয় । উত্তর প্রদেশ 
সরকারের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস 
আদালতে উর্দু ব্যবহারের উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে । 
সৃষ্ট এ পরিস্থিতি উর্দু ভাষী জনগোষ্ঠীকে দারুনভাবে হতাশ ও বিস্মিত 
করে দেয় । উর্দুর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমানদের 


ডিসেম্বর'১১ 


কী দৈন্য দশা হবে, তা বলাই বাহুল্য ৷ উপরস্তু, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
যে পদ্ধতিতে__ শুধুই কতিপয় পাঠ্যবইয়ের ভাষা হিসেবে__ উর্দু পড়ানো 
হয়, শেখানো হয়, এতে করে একটি সমৃদ্ধ ভাষা শেখা হয় কিনা, এবং 
এইটুকু শিখলে, সেই ভাষাটি আঁকড়ে ধরার মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে কিনা, 
তাও ভেবে দেখা দরকার । “সময়ক্ষেপণ', “বাড়তি বোঝা”, “বাংলাদেশে উর্দূ 
কেন প্রয়োজন" ইত্যাদি অভিযোগ বেশিদূর ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণীয় হতে পারে, 
কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক, এঁতিহাসিক, এঁতিহ্যিক, ধর্মীয় ও বিশ্বদৃষ্টিকোণীয় নয় । 
বিশেষ করে যখন বলা হচ্ছে, উর্দু ভাষা মুসলিম এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তখন উপর্যুক্ত অভিযোগ খুবই লঘু-স্থল, অদূরদর্শী, 
অপরিণামদর্শী ও কাণুজ্ঞানহীন মন্তব্য বলে মনে হয় । 
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ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে মুসলিম শাসন বলবত 
ছিলো । এই দীর্ঘ সময়ে ইসলাম তথা আরব 


সভ্যতার যে ছোয়া লেগেছিলো ভারতের গায়ে তা 
তার সংস্কৃতির উন্নয়নে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছে। 
খ্য জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর পাদপীঠ ভারত 
বহুকাল ধরে বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র 
ছিল। তৎকালীন নিজস্ব ভারতীয় 
সংস্কৃতির বিচরণ ছিল। তারা যেমন নিজেরা 
প্রচার ও বিকাশমুখী ছিলো না, তেমনি 
বাইরের কিছুকেও গ্রহণ করতো না। এক প্রকার 
বিচ্ছিন ও সংকীর্ণ গম্ভীর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি 
স্থিত ছিল । কিন্তু আরবদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় 
সংস্কৃতি এক নতুন যুগে প্রবেশ করে । 
ইসলাম-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল অহংবোধ ও 
আত্মশাঘায় পরিপূর্ণ । প্রখ্যাত ভারত-তত্তববিদ আল 
বিরুনী বলেন, “ভারতীয়দের অবিচল বিশ্বাস যে, 
ভারতই শ্রেষ্ঠ, ভারতীয়রাই শ্রেষ্ঠ জাতি, ভারতীয় 
রাজপুরুষরাই শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ ৷ ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ 
ধর্ম এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞান ।” ভারতীয় বিদ্বান মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
তিনি আরো লিখেছেন, জ্ঞান-কার্পণ্য তাদের স্বভাব, 
এমনকি স্বজাতির নিম্নবর্ণ থেকেও শান্ত্রজ্ঞান সযত্বে 
তারা লুকিয়ে রাখে । সুতরাং ভিন্ন জাতির কথা বলাই 
বাহুল্য । পৃথিবীতে ভারত ছাড়া আরও দেশ আছে। 
আছে আরও বহু জাতি এবং তাদেরও রয়েছে বিভিন্ন 
শান্তর ও শান্ত্জ্ঞান এটা তাদের কল্পনারও বাইরে । 
এমনকি পারস্য ও খুরাসানের জ্ঞানী-গুণীদের 
সম্পর্কেও তারা বিম্ময় জড়িত অজ্ঞতা প্রকাশ করে । 
ভারতের কুন্তকর্ণ এই দরজায় আরবদের কশাঘাত 
তাদের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে । তাদের সহস্র 
বছরের অভিজ্ঞান ভেঙ্গে যায়, নতুন যুগে প্রবেশ 
করে ভারত । একজন প্রখ্যাত গবেষক তাই লিখেন, 
ভারতের সাথে আরবী মুসলমানদের সংশ্রবকালে 
ভারত একরপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন 
করছিল । ভারতবাসী মনে করতেন, তাদের এ 
নিঃসঙ্গ জীবন পরিপূর্ণ জীবন । এ আত্মতৃপ্ত ও 
আত্মসমাহিত জীবনের ফাকে ফাকে যে অপরিপূর্ণতা 
বিরাজ করছিল, তা তখনও ভারতবাসীর নিকট 


ডিসেম্বর”১১ 


প্রকট হয়ে ধরা পড়েনি। ভারতে আরবী 


ই।তি।হা।স-এ।তি।হ্য 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
মুসলিম প্রভাব 


মুহাম্মদ নূরুল আমীন 


মুসলমানদের আগমনে, ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্বলতা 
ভারতবাসীর নিকট প্রকট হয়ে উঠে । মুসলিম 
সংস্কৃতিকে সম্মুখে উপস্থিত দখে তাহ সাথে 
তুলনামূলক সমালোচনায় ভারতীয় মন-মানস এ 
সময় হতে আপন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও 
স্বাভাবিকভাবেই সজাগ হয়ে উঠতে থাকে । 
দ্বিতীয়ত: আরবী মুসলমানদের আগমনেই ভারতের 
সাথে বহির্জগতের প্রকৃত যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় 
এবং ভারতের নিঃসঙ্গতা ভেঙ্গে পড়ে। 
প্রাচীনতমকাল হতে অমূল্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও 
শ্রজাত সম্পদের অধিকারী হলেও আপন 
নিঃসঙ্গতার জন্য এ সমস্ত সম্পদের বিষয় ভারত 
বিশেষভাবে অবহিত ছিল না। আরব বণিকরাই 
ভারতের এ সম্পদ একদিকে স্বয়ং ভারতের নিকট 
এবং অন্যদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকট 
পরিচিত করে দেন। এরূপে জগতের নিকট 
ভারতের পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে 
তার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবী 
মুসলমানেরই এক অপূর্ব অবদান । 

৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয় আপাত নিক্ষল 
বিজয় মনে হলেও এর সুদুর প্রসারী প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় । রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে 
হতে পারে যে, সিন্ধুর আরব অভিযান ইসলামের 
ইতিহাসে একটি তুচ্ছ ঘটনা কিন্তু মুসলিম 
সংস্কৃতির উপর এ অভিযানের প্রভাব ছিল গভীর ও 
সুদূরপ্রসারী । ব্রাহ্মণ্যবাদের নিম্পেষণ, বৌদ্ধ ধর্মের 
কণ্ঠরোধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দুরাবস্থা সিন্ধুতে 
মুসলিম আগমনকে উৎসাহিত করেছে। সিন্ধু 
পদ্ধতিতে আরব বিজেতাদের চিরাচরিত রীতি 
অনুসরণ করেন । তিনি ব্রান্ণদের উপর করলেন 
বিশ্বাস স্থাপন আর দেশের ভার ফিরিয়ে দিলেন 
তাদেরই উপরে, তাদেরই দিলেন তাদের মন্দিরাদি 
মেরামতের অবাধ স্বাধীনতা, আর আগের মতোই 


নিযুক্ত ৷ তবুও ভারতের প্রাণে এ বিজয় দাগ কাটতে 
পারেনি । কেননা, বিচিত্র বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ধর্ম হিসেবে ইসলামী বিজয় তখন 
ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক 
আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এটা এক মাইলফলক 
হিসাবে রয়েছে । এই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে 
প্রথমোক্ত পরিচিতি লাভ ঘটে ভারতের প্রাণে 
ইসলাম ধর্মের ৷ ডক্টর কিরণচন্্র চৌধুরী লিখেন, 
“বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব 
অধিকার সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। 
আরব অধিকৃত সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন 
ভারতীয় হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বসবাসের ফলে 
আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, গণিত, 
জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছিল । আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের 
জ্ঞান ইউরোপীয় দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল ।” 

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট 
যে সম্পর্ক আরব এবং ভারতবর্ষের মধ্যে চলছিল 
সিন্ধু বিজয়ের অব্যবহিত পর হতে তা দীর্ঘকাল ধরে 
অব্যাহত থাকে । উপমহাদেশে বাণিজ্যই ছিল 
আরবদের প্রভাব বিস্তারের মূল ক্ষেত্র। এখানে 
বাণিজ্য ছাড়াও ধর্ম প্রচার ছিল তাদের অন্যতম 
কর্ম । তাদের অন্যতম কর্ম । তাদের এখানে বসবাস 
এবং এতদগ্চলের মানুষদের সাথে মেলামেশার ফলে 
ভারতীয়দের নতুন নতুন অভিজ্ঞান লাভ হয়। এ 
সময় অনেক ধর্মপ্রচারক সূফী ভারতে আগমন 
করেন । তাঁদের চরিত্র মাহাআ্য, সরল জীবন ধারা 
এবং ইসলামের শাশ্বত ও সাম্যবাদী জীবনধারার 
প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে মানুষ । মুসলমানদের 
রাজনৈতিক বিজয়ের পথ সুগম হতে থাকে । 
একাদশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে যখন তুকী 
মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করে তখনও সূফীরা 
ভারতে ছিলো । সুতরাং মূল ক্ষেত্রটা তারাই প্রস্তুত 


আপন ধর্ম চর্চা করার পূর্ণ অধিকার, রাজস্ব সংগ্রহের 
ভার রইলো তাদেরই হাতে আর স্থানীয় আদিম 


করছিলেন । ভারত থেকেই বাংলায় সুফিরা আগমন 
করেন । উপমহাদেশে মুসলিম অভ্যদয়ের ইতিহাস 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


সুফ 
উল্লেখ করতে হয় । প্রফেসর এনামুল হক লিখেছেন, 


এ এতিহাসিক লাল কেল্লা, দিল্লী 


দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপ সে গ্রহণ করে না। 


ইসলামের জন্ম আরবে; সে যুগের সে দেশের ছাপ 
সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমেটিক 
প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে 
পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই 
ভারববর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও ইসলাম 
নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে 
তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না।” 

ভারতে ধমীয়ি সংস্কৃতির যে জঘন্যরূপ ধমীয় 
আধিপত্যবাদ ইসলামের সাম্য ও প্রগতিশীলতার 
কাছে তা মাথা নত করে | একই ধর্মীয় অনুসারীদের 
মধ্যে যে কৌলীন্য ও ভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল তার 
প্রেক্ষিতে দলিতরা স্বভাবতই ইসলামী শিক্ষার 
সহায়তা লাভ করে । ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম । এটা 
অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়া 
নেয়। তাই ইসলামের বিজাতীয় ও বিজেতা 
প্রচারের দল ভারতের জনগণকে বিন্দুমাত্রও 
অবজ্ঞা করল না। এজন্যে দলিত হিন্দুরা সহসা 


র সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব বিজয়ের 
ভার ভান 


ইসলামের ছায়াতলে স্থান নিল । শত জাত পাতের 
অর্গল ডিঙ্গিয়ে একই কাতারে সবাই সামিল হল | এ 


“ভারত তখনও স্থায়ীভাবে মুসলমানকর্তৃক বিজিত 


হতে দিল্লীতে যে তুকী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা বহু 


হয় নাই; ...মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হইতেই ভারতে 
সুফী প্রভাব পড়িয়াছিল এবং মুসলমান বিজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকে । তিনি আরো লিখেন, “আনুমানিক 
খরিষ্টায় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে সূফী- 
প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে 
ভারতের নানাস্থানে ভ্রাম্যমান মুসলমান সাধকগণ 
আগমন করিতে থাকেন । সৃফীদের আগমণের সময় 
যে আরো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিলো 
এমন বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় । রোলন্ডসন 
বলেন, সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে আরবরা মালাবার 
উপকূলে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করেন । ষ্টাক 
যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও তিনি উল্লেখ করেছেন, 
এটা কারো অজানা নয় যে সপ্তম শতকের পরে 
পারসিক ও আরবীয় বণিকরা ভারতের পশ্চিম 
উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে বিপুল সংখ্যায় বসতি 
স্থাপন করেন এবং স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ 
সুত্রে আরদ্ধ হয়ে শুরু করেন। এ ধরনের বসতি 
স্থাপন মালাবার উপকূলের খুব ব্যাপক ও উল্লে- 
খযোগ্য । একশ বছরের মধ্যেই তারা মালাবারে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হন । বণিক হিসাবে তারা এখানে বসতি 
স্থাপন, ভূমিলাভ ও প্রকাশ্য ধর্ম পালনে অবাধ 
সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই সুযোগে তাদের বিশ্বাসের 
অঙ্গ হিসাব মুসলমানরা ধর্ম প্রচারেও ব্রতী হয়। 
রক্ষণবাদী হিন্দুরা এতে সাড়া দেয় । তাদের এই 
সাড়ার পেছনে যে বড় কারণ ছিল তাহলো, ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ সমূহের মধ্যে 
সংঘাত চলছিল । হিন্দু মতবাদ আপন কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদের বিরুদ্ধে 
গ্রাম চালিয় যাচ্ছিল । তাছাড়া রাজনৈতিকভাবেও 
সেটা ছিল স্থিতিহীনতা ও উত্থান পতনের কাল । 

দশ শতকের শুরুতে মাসুদী (৯১৬ খি:) যখন ভারত 
আসেন তখন তিনি দশ সহস্রাধিক আরব মুসলমান 
এখানে দেখতে পান । ইবনে হওকল (৯৬৮ খি:) 


শতাব্দী যাবত নানা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অব্যাহত 
থাকে । এবার আর কোন শক্তিই মুসলিম 
অধিপত্যকে রুখতে পারেনি । তার কারণ একটু 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । এই বিষয়ের দিকে 
ইঙ্গিত করেই প্রখ্যাত গবেষক গোপাল হালদার 
পারে নাই, তাহারাও সেইদিন ভারতবর্ষে সিন্ধু 


যেন এক অদ্ভুত পুনর্জাগরণ । প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী 
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[10019 গ্রন্থে উলেখ করেন, “হিন্দু সমাজ জীবনে 
মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে 
দু'রকমে- জাতিভেদের গৌড়ামিকে এ যেমন 
একদিকে শক্ত করেছে তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে 
এক বিদ্রোহ । হিন্দু সমাজের নিমস্তরের চোখের 
সামনে তা এনেছে এক প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি. . 


জয়ের পরে আর অনেক কাল অগ্রসর হইতে পারিল 
না । মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিসর 
স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল- অথচ পাঁচশত বতসরেও 
ভারতবর্ষে তাহা প্রবেশ-পথ পায় নাই । যাহারা মনে 
করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনে মুসলমানেরা এ 
দেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই কথাটি স্মরণীয়: 


শুদ্রকে এ দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর 
ব্রা্ষণদের উপরেও প্রভূত্ব করার ক্ষমতা । 
ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো চিন্তা জগতে 
তুলেছে তরঙ্গাভিগাত, জন্ম দিয়েছে অগণিত দৃঢ় 
মানুষের, আর অনেক অত্যত্ুত মৌলিক প্রতিভার । 
পুনর্জাগরণের মতোই এও ছিলো আসলে এক পৌর 


ইসলাম ইরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ 
পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুধর্ধ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় 
নাই, ততক্ষণ তাহা ভারতবর্ষে বিজয়ের পথ পায় 
নাই । সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়া ও সেখানেই ঠেকিয়া 
গিয়াছিল । মধ্য এশিয়ার যখন লুগ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও 


আদর্শ । মোটের উপর এরই ফলে গড়ে উঠলো 
আনন্দে পরিপূর্ণ এক বিরাট মানবতা ।” তার সাথে 
সুর মিলিয়েই প্রখ্যাত র্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট, 
কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কমরেড 
এম, এন রায় লিখেন, “ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা 


ইউনানী খ্রিষ্টধর্ম নিশ্চিহ করিয়া তুর্ক, তাতার, মুঘল 


ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো । তার কারণ 


জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন 
ভারত বর্ষেও ইসলামের প্রবেশ ঠেকানো দুসঃসাধ্য 
হইল | কারণ এই মধ্য এশিয়ার জাতিরা বরাবরই 
তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই । প্রবেশের পরে 


তার পেছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, হিন্দু 
দর্শনের চাইতে তা ছিলো শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শনই 
সমাজ দেহে এনেছিলো বিরাট বিশৃংখলা আর 
ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির 
পথ দেখায় |” 


বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে 
অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে । স্থান 
এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল 
না। কারণ, এবার তাহারা এক নূতন গর্বে গরীয়ান 
হইয়া উঠিয়াছিল | 

ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের পর 


ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম সংশিষ্টতার অনেক 
বৈশিষ্ট্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত । আগে ভারতীয় 
শীাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। 
হিন্দু শাসিত সাত্রাজ্যগুলি ছিল কয়েকটি স্বাধীন 
প্রদেশের সমষ্টি ৷ এদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জাতীয়তা ছিলো না। ভাষা, 


পুরো ভারত-মানস এক নূতন প্রাণের স্পন্দনে 


শাসনপদ্ধতিতে ছিলো না কোন এক্য। অথচ 


জেগে উঠে । মুসলিম বিজয় ভারতীয় বিবর্তনে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করে । বাহ্যিকভাবে এর ফরে 
সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়। ভারতীয় 
জীবনধারার ও সংক্কৃতিধারার এই প্রথম পরাজয় 
ঘটিল। এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, 


মসজিদ দেখতে পেয়েছেন । আরো অনেক বর্ণনা 
থেকে জানা যায়, মাহমুদের অভিযানের আগেই 
ইসলাম ভারতের মাটিতে ভিত্তি পেয়ে যায় । ১০০০ 


ডিসেম্বর”১১ 


ইসলামের আত্মসচেতনার নিকটে । জণেক গবেষক 
বলেন, ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা 
সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম স্পর্ধা রাখে । তবু 


বাদশাহ আকবর হতে মুহাম্মদ শাহ পর্যন্ত (১৫৫৬- 
১৭৪৯) শাসনামলে উত্তর ভারত ও দক্ষিণাত্যের 
অধিকাংশ স্থানে এক সরকারী ভাষা, একই শাসন 
পদ্ধতি ও একই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। সর্বশ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় মিশ্রভাষায় সৃষ্টি 
হয়। শাহী সম্রাজ্যের বিশটি (২০) সুবা একই 
শাসনযস্ত্রের সাহায্যে একই রীতিতে শাসিত হত । 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ফরমান, চিঠিপত্র, রসিদ ফারসীতে লিখিত হত । 


হিন্দু সংস্কারক মধ্যযুগে একেশ্বরবাদের নীতি প্রচার 


উপাদানগ্তলোকে বিতর্কিত করেছেন, করেছেন 


সম্রাজ্যে একই ুদ্রানীতি, মুদ্রার একই নাম ও 


করে গেছেন কিন্তু বহুত্ববাদ ও কুসংস্কারের আড়ালে 


কার ছিল । সুতরাং এই বিরাট রাষ্ট্রের যে কোথাও 


তা চাপা পড়ে যায়। মুসলমানদের দ্ঘযর্থহীন 


গেলে বুঝা যেত এটা একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 


একেশ্বরবাদ উপস্থিতির ফলে হিন্দু ধর্মের 


রাষ্ট্র ৷ সর্বভারতীয় শাসন কাঠোর এই প্রথম একটি 
শক্তিশালী আধুনিক ভিত্তি লাভ করে । জনৈক 


পুরোধাদের পূর্বতন চিন্তাধারা নতুনভাবে উৎসাহিত 
হয় এবং মুসলিম আদর্শ হিন্দুদের কুসংস্কারের উপর 


গবেষক উল্লেখ করেছেন, পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্র কেন্দ্র- 


দ্রাবকরূপে কাজ করে । ফলে অনেক উদারবাদী 


হীন ভারতীয় সমাজের উপর ইহারা স্থাপিত করেন 


ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে | ইসলামের বলিষ্ঠ ও 


নিজেদের এক শাসন ব্যবস্থা । মুসলিম রাজ্যের 


সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি 


উজীর, কাজী, মুলী প্রভৃতি আমলাদের নাম ও 


র এক নতুন রূপও পরিগ্রহ করল । তাই 


পদবী, এবং রাজকার্ষে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে 
দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে । হিন্দু রাজ্যেও 


রামানন্দ, কবির, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক 
ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করল, এবং ভারতীয় 


তাহা গৃহীত হয়। ঠিক এঁরূপে রাজপুরুষদের ও 


উচ্চন্তরের চিন্তার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করে 


অভিজাতদের আদব, কায়দা, খেতাব, উর্দি প্রভৃতিও 


ফেলল । 


মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী লাভ 
করিল ৮ 
ভারতীয় সাহিত্যে মুসলমানদের কাছে চিরখণী | 
বিজেতারা অন্যভাষী হলেও স্থানীয় ভাষাকে প্রথম 
রষ্ত্রীয় পৃষ্ঠপোষককতা দান করেন । বাংলা, হিন্দি 
প্রভৃতি ভাষাকে শক্ত ভিত্তি ও সাহিত্যিক রূপ প্রদানে 
তাদের অবদান নিয়ে অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। 
গোপাল হালদার জানাচ্ছেন, ইহাদের আসরে 
দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ 
লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; 
রতবাসীর সাহিত্য সৃষ্টি প্রধানত দেবভাষায় আবদ্ধ 
ইল না। এইভাবে বাঙলা হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান 
রতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টি লাভ 
রিল । বাঙ্লায় ইহার প্রমাণ লঙ্কর পরাগল খাঁ ও 
খার মহাভারত লেখানো । বন্তত হুসেন শাহের 
[তে বাংলা কাব্যের পুষ্টি, বাংলার আমলা মুন্সি 
ভূতি ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক 
মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মধান । তাহার পরে আসে 
আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ এবং চৈতন্য যুগ ও 
বৈষ্ণব যুগ । এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দিতে আমরা 
পাই মালিক মুহাম্মদ জৈসীর পদুমাবৎ কবীরের 
দোহাবলী আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস । 
মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে 
ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে । 

ধলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের যে অবদান তা 
অবিস্মরণীয় । হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞরা যেখানে এই ভাষা 
চর্চাকারীকে নরকবাসী হওয়ার কারণ মনে করতেন 
সেখানে মুসলিম পরিপোষকতায় এ ভাষা নতুন প্রাণ 
ফিরে পায় । মুসলমান সম্রাট ও সম্তান্ত ব্যক্তিগণের 
কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা 
বঙ্গভাষার প্রথম আহবান পড়েছল | গৌড়েশ্বরগণ যে 
ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করলেন, হিন্দুরাজগণ তাকে 
অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। 
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ভারতীয় সাধারণ রীতি নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
ভাষা, প্রথা, চাল-চলন প্রভৃতিতে প্রচুর মুসলিম 
প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, যা আজ পৃথক করে দেখার 
অবকাশ নেই । ভূমি-ব্যবস্থা, অফিস-আদালত, 
খাওয়া-দাওয়া, জমিজমা বন্দোবস্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
মুসলিম ছাপ একাত্মে লীন হয়ে গেছে। তাই, 
লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কতভাবে 
জমা হয়েছিল, তার ঠিকানা নেই । 
যুদ্ধবিদ্যায় সনাতন পদ্ধতি ও কৌশল না জানার 
কারণে ভারতীয়রা বারবার বিদেশীদের কাছে 
পরাজিত হয়েছে । মুসলমানরাই প্রথম তাদের 
যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন কৌশল, নতুন পরিকল্পনা 
শেখায় । ভারতে প্রথম কাগজ মুসলমারাই আনে । 
কৃষি সমাজের উন্নতিতে এবং চারু-কারু শিল্পের 
উন্নতিতে মুসলিম অবদান কালোত্রীর্ণ খ্যাতি 
পেয়েছে । যদুনাথ সরকার তার [17019 111-008] 
09 4১৪০ গ্রন্থে লিখেছেন, শাল, কার্পেট, মুসলি 


লিম 
অন্যদিকে অলংকার, মিনা, বিদরির কাজ প্রভৃতি 
মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম কারু শিল্পীর হাতে 
গড়ে উঠে । মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন 
হিসাবে এই সব কাজের তুলনা নেই । 

পত্যে মুসলমানদের বিস্ময়কর কাজ হয়েছিল 
ারতে । আজো সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল সহ 
ত শত স্থাপত্য শৈলী কালের গৌরব গাথা হয়ে 


অস্বীকারও। এ যেন এক জঘন্য হীনম্মন্যতার 
হঃপ্রকাশ। মনস্বী ও প্রভাবশালী কয়েকজন 
মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনেও তারা 
পিছপা হননি | তবে ভারতের বিবেক একেবারে মরে 
য়নি। সন্ত্রাসন্ধানী কিছু গবেষক প্রকৃত ইতিহাস 
ন্মোছন করেছেন । তাদের গবেষণা ও লেখনী 
তিহাসের ধুমকুগ্ত থেকে সঠিক বক্তব্যকে 
আলোকিত করেছে । ভারতীয় কিছু অসাধু ইতিহাস 
লেখকদের এই ধৃষ্ঠতার প্রতি ইঙ্গিত করে ভারতের 
প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক খুশবন্ত সিংহ 
লিখেন: মুসলিম শাসকবর্গের প্রতি আমাদের 
ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলি যে কতদুর সাধু হয়েছে, 
বর্তমান প্রজন্ম তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে 
না। তারা অধিকাংশই হিন্দুখাদক, বিগ্রহ-সংহারক 
ও তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরকারীরূপে চিত্রিত । 
আমি যদি আপনাদের বলি যে, এই কালো চিত্রগুলি 
সত্যের বিকৃতি, মুসলিম অবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করার 
জন্য ভেবে চিন্তে মিথ্যা উদ্ভাবন করা হয়েছে, তাহলে 
আপনাদের অধিকাংশই আমাকে বিশ্বাস করবেন 
না। কাজেই আমি আপনাদের সুপারিশ করি, 
“ইসলাম এন্ড ইন্ডিয়ান কালচার শিরোনামে 
প্রকাশিত, উড়িষ্যার রাজ্যপাল বি.এন.পান্ডে প্রদত্ত 
তিনটি বক্তৃতার একখানি সংকলনের ওপর চোখ 
বুলিয়ে নিন । 
রতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে আজো যে দ্বন্দ 
অবিশ্বাস তা প্রধানত তাদের হীনম্মন্যতা, ক্ষুদ্রতা 
গৌড়ামির ফসল । কম্যুনিজমের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও লেনিনের সহচর এম এন রায় 
লিখেছেন: শত শত বৎসর ব্যাপী দ:টো সম্প্রদায় 
এক সঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো, অথচ 
পরস্পরের সভ্যতা সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে 
বুঝবার চেষ্টাই করলো না; পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যি 
এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না। পৃথিবীর কোন সভ্য 
জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের সন্বন্ধে 
এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার 
ভাবও পোষণ করে না... ভারতের অধিবাসীদের 
কল্যাণে এবং বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিক সততার 
স্বার্থে তাদের এ বিরূপ মনোভাবের নিরসন 


টার্ন 


/9% এ এ 


ঠে৫ ৫ 


৮ ৫] 


ডিয়ে আছে। ভারতীয় স্থাপত্যের সাথে মুসলিম 
স্থাপত্যের যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট । গম্বুজ, 


অপরিহার্য কর্তব্য । ভারতবর্ষ ইতিহাসের যে চরম 
পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে 


খিলান, মিনার, প্রাচীর গাত্রে লতাপাতা ও আবরী 


ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সম্যক ও উপলব্ধির 


হরফের অলঙ্করণ তা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন । 


গুরুত্ব আজ অপরিসীম হয়ে উঠছে । 


এগুলো ভারতীয়রা আগে জানত না। মুসলিম 
স্থাপত্যগুলি ছাড়াও হিন্দুদের বিভিন্ন প্রাসাদ ও ধর্মীয় 


পরিশেষে বলা যায়, মুসলমান ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
যে অবস্থান তার প্রতি উদাসীনতা ও কোপদৃ 


স্থানে এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল । ড. তারা চাদ 
লিখেছেন, হিন্দু রাজ প্রাসাদ, মন্দির ও 


ভারতের ক্ষুদ্রতার পরচায়ক । এই প্রেক্ষিতে চমৎকার 
এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- রঙ্গীন চশমা না চড়িয়ে 


স্মৃতিসৌধগুলি আর বিশুদ্ধ শৈলীতে নির্মিত হচ্ছিল 


একেবারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস পড়লে 


না। তারা শুধু মুসলিম স্থাপত্যকলার নানা উপাদানই 


ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উদ্ধৃত 


ইতিহাস সাহিত্যে ভারতীয়দের তেমন কোন 


যুক্ত করেনি, একটা নতুন চেতনার উন্মেষও 


মুস 
আচরণ উপহাস্য মনে হবে। এই দৃষ্টিভজিই 


অভিজ্ঞতা ছিলো না। কালনিরূপণ-শান্ত্রে হিন্দুদের 
জ্ঞান ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ । মুসলিম শাসনের পূর্বে 
তারা আদৌ কোন প্রকৃত ইতিহাস রচনা করেনি । 
সংস্কৃত ভাষায় মাত্র ৪০টি রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত 
রক্ষিত আছে- যা অত্যন্ত অগোছালো ও সন তারিখ 
বিহীন । বিশ্বইতিহাসের অন্যতম পুরোধা মুসলমানরা 
প্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ 
প্রদান করেন এবং ইতিহাস রচনার প্রতি প্রকৃত পথ 
দেখায় । সন তারিখের দিকটা ভারত নির্ভুলভাবে 
মুসলমানদের কাছ থেকে শিখে । 

ধর্মীয় দিক দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত 
হয়। অসংখ্য দেব-দেবীর আড়ালে বহু চিন্তাশীল 
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ঘটিয়েছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল পুরানো নান্দনিক 
বোধ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। 

ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের চক্ষুদুয়ার যে মুসলমানরাই 
খুলে দিয়েছিল তা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ 
করা হয়েছে । ভারতের রাজনীতি, শাসনপদ্ধতি, 
সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও 
শিল্পকলায় মুসলিম যুগের দান কতোভাবে যে যুক্ত 
হয় তা ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা অসম্ভব । সংক্ষেপে এই 
আলোচনায় তা কিছুটা প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় অনেক ভারতীয় ইতিহাস লেখক 
মুসলিম যুগকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন । 
এমনকি কেউ কেউ এ যুগের নতুন সংস্কৃতির 


ইতিহাসকে অপমানিত করেছে তার আর আমাদের 
দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকেও ব্যাহত করেছে। 
মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই 
ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইলো । 
এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীর অতীতে খণের 
বোঝা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হন না। দুর্ভাগ্য 
আমাদের, উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ইসলামের 
সংস্কৃতি সম্পদ থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে 
পারেনি, কেননা অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার 
যোগ্যতা তার ছিলো না। 


লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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ক্যাথিচিন” চীন বংশভূত এক আমেরিকান 
তরুণী । মুসলমানদের পর্দার ব্যাপারে তার 


অভিজ্ঞতা 


এ বি এম অলিউল্লাহ 


একটি বাধা, পর্দা নারীর প্রতি অবিচার একথা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বলি যেদিন আমি প্রথম পর্দা 


অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বর্ণনা করছে এভাবে । 


করলাম সেদিন ছিলো আমার জীবনের এক 


একদিন দুপুর বেলা শুভ্র দীঘল পোশাক পরে 
আমি বেরিয়েছি। গলির মাথায় আমাকে দেখা 


অনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা | সেদিনই আমি প্রথম 
অনুভব করলাম, পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে বেশি 


ভাবেই | পিনপিনে কাপড়ের হাতকাটা দীঘল এক 
পোশাক । কিন্তু সেটিও এখন পুরনো হয়ে গেছে। 
এখন মার্কেটে এসেছে আধুনিক ডিজাইনের 
অত্যাধুনিক কারুকার্ষের ড্রেস। এসেছে 
তরুণীদের জন্য জিন্স প্যান্ট ও ফতুয়া । এটিও 


মাত্রই এক গাড়ির ড্রাইভার সিটি বাজালো । 


স্বাধীন, নিরাপদ আমি পর্দার আবৃতে আমার 


কুৎসিত এক ধরণের ধ্বনি উড়ালো আমাকে লক্ষ 


নারীত্বকে আড়াল করিনি । তবে যৌন আবেদনকে 


করেই । অথচ একটু আগেই আমি আমার দীঘল 
কেশ কর্তন করে ঘাড় অবাধ পুরুষ স্টাইল করে 


অবশ্যই আড়াল করেছি । আর যৌনতাকে যেই 
পর্দাবৃত করেছে সেই আমার নারীত্ব পূর্ণ 


এসেছি। তার এ আচরণে আমি খুবই 
অপমানবোধ করলাম । নিজেকে দুর্বল ও পরাজিত 
মনে হলো । কারণ আমি আমার চুল ছেঁটে ছোট 
করেছি যাতে বাইরের নারীতৃটা মুছে যায় । কিন্তু 
তার পরেও আমি তাদের চোখে যৌন সামগ্রীই 
রয়ে গেলাম । আমি বুঝতে পারলাম, আমি 
নারীত্রকে ঘুচাতে গিয়ে যেন আবেদনের 
ভাজগুলোকে চাঙ্গা করে তুলেছি । আমি নিরন্তর 
ভাবছিলাম, কিভাবে বাঁচাবো নিজেকে | পুরুষের 
কামুক দৃষ্টি থেকে কিভাবে রক্ষা করবো? নারী 
আর যৌন সামগ্রী যে এক নয় একথা কিভাবে 
বুঝাবো তাদেরকে? এর জন্য আমি বিভিন্ন পথ ও 
পন্থায় পরীক্ষা নিরিক্ষা করি । আর এ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সুবাধেই আমার সাথে পর্দার পরিচয় । 
পর্দাবৃত হওয়ার কারণে সফলেই আমাকে 
মুসলমান নারী মনে করতে লাগালো । এখন তারা 
আমাকে একজন সন্ত্ান্ত নারী হিসেবেই দেখছে। 
যৌন সামগ্রীর মতো তাকাচ্ছে না আমার দিকে । 
কোন ধরণের অশ্রাব্য শব্দ ও মন্তব্য ছুড়ছে না 
আমাকে লক্ষ করে । আমি লক্ষ করলাম ইতোপূর্বে 
পুরুষের দৃষ্টি আমাকে যেভাবে পরখ করতো 
এখন তা করছে না। কারণ, এখন আমার পূর্ণ 
শরীর বস্ত্রাবৃত । উদোম শুধু মুখখানা । 

অভিজ্ঞতার চাক্ষুষ দর্শন ও দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর, 
আমি এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি, পশ্চিমাদের এই 
প্রোপাগাণ্ডা সম্পূর্ণ ভূয়া, ভ্রান্ত ও স্বার্থপর যে, পর্দা 
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স্বাধীনতার সাথে মাথা উচু করে দীড়িয়েছে । আমি 
মনে করি, এভাবেই একজন নারী তার নারীতে 
স্বাধীনতা নিয়ে দীড়াতে পারে । 


পর্দা করা ফরযে আইন 

ইসলামে নারীদের পর্দা পালনের সীমাহীন গুরুত্ব 
রয়েছে । এব্যাপারে কঠোরভাবে তাগিদ করা 
হয়েছে । মহান রাববুল আলামীন কালামে পাকে 
ইরশাদ করেন, “হে নবী! আপনি আপনার 
স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়াদাংশ 
নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এ আয়াত দ্বারা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, নবী পত্রীদের 
থেকে শুরু করে বর্তমান ও কিয়ামত পর্যন্ত যত 
নারী আসবে তাদের সকলের ওপর পর্দা করা 
ফরযে আইন । অন্যত্র ইরশাদ হয়, তারা যেন 
তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষ দেশে ফেলে 
রাখে । 

আজ নারীদের পর্দা হরণের জন্য আধুনিক সাজ- 
সঙ্জা পোশাক-পরিচ্ছদ একটি ফ্যাক্টর হিসাবে 
কাজ করছে । দীঘল ও মোটা কাপড়ের শাড়ি আর 
সেকেলে সেলোয়ার কামিজের জজ্জাল থেকে 
তরুণীরা আজ মুক্ত | কামিজের প্রথমে "শর্ট যোগ 
করে আধুনিক এক ডিজাইনের "শর্ট কামিজ' বের 
হয়েছে । আরো বাজারে এসেছে লেহেঙ্গা । তাও 
বাঙালী তরুণীদের গায়ে শোভা পেয়েছে ভাল 


তরুণীদের কাছে কম সমাদৃত হয়নি । বরং 
এসবের ব্যবসাই ছিলো জমজমাট | তরুণীদের 
সাজ-সঙ্জা সহজ করতে গড়ে ওঠছে বাড়িতে 
বাড়িতে পার্লার । শহর বন্দর ছেড়ে সুদূর গ্রাম- 
গঞ্জেও এর সয়লাব ঘটছে । পুরুষ স্টাইলের চুল 
কেটে, মুখে মেকআপ করে হাতে মেহেদী আর 
পায়ে আলতা মেখে জিন্স ফতুয়া পরে ডানা কাটা 
মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আপন রূপ প্রদর্শনীতে 
মত্ত হয়ে ছুটছে। পুরুষের ড্রেস পরে অধুনা 
তরুণীরা প্রগতিশীলতার মুক্ত হাওয়ায় ভেসে 
যাচ্ছে দূর থেকে বহু দূরে । 

এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপী প্রত্যক্ষভাবে এদের বাহ 
বাহ দিয়ে যাচ্ছে । আর পরোক্ষভাবে এদের 
ভোগের সামগ্রী বানিয়ে তাদের কামুক দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করছে। এদের লজ্জা হরণে তারা ওঠে পড়ে 
লেগেছে । উৎপেতে আছে । এদের সেফটি ভালব 
ফিউজের হীন লক্ষ নিয়ে । কাকের কণ্ঠে কী আর 
কোকিলের সুর মানায়? পুরুষ স্টাইলে চুল কেটে 
জিন্স ফতুয়া পরে তরুণীরা যতই পুরুষালী ভাব 
নিয়ে চলাফেরা করে, তাদের যৌন আবেদন পূর্ণ 
অঙ্গগুলো ততই হয়ে ওঠে প্রকট এবং তাতে থাকে 
আলাদা এক চমক । আর সেজন্য যা ঘটার তাতো 
ঘটছেই । অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা, ইভটিজিংসহ 
আরো কতো কী? এ সবই ইতোমধ্যের ঘটনা । 
এসব একমাত্র পর্দা ছেড়ে দেওয়ার ফল, এটা 
এদের চরিত্রেরই ফসল । 


লেখক: সম্পাদক, বাংলার মাটি 
81010.0110119116)581)009.0010) 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ডা. হোসনে আরা বেবী 


প্রসব পরবর্তী ৬-৮ সপ্তাহ সময় একজন মায়ের 
জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় । এ সময়ের সঠিক 
পরিচর্যা একদিকে মাকে যেমন গর্ভ ও প্রসব 
ংক্রান্ত বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের পূর্বের 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করে, 
তেমনি মাকে এ সময়ের বিভিন্ন জটিলতা থেকে 
রক্ষা করে । সঠিকভাবে বাচ্চার যত্র নিতে ও 
বুকের দুধ খাওয়াতে সাহায্য করে । কিন্তু অজ্ঞতা 
অথবা অনিহার কারণে আমাদের দেশে মায়েদের 
প্রসব পরবর্তী সেবার জন্য চিকিতসকের পরামর্শ 
নেবার হার অনেক কম । 


পরিচর্যার পদক্ষেপসমূহ 
মায়ের বিশ্বাম, ঘুম ও চলাফেরা স্বাভাবিক প্রসবের 


প্রসব পরবর্তীতে মায়ের স্বাভাবিকের চেয়ে 
অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালরি খাবার বেশি খাওয়া 
দরকার | এই অতিরিক্ত ক্যালরি বুকের দুধ তৈরির 
জন্য প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় মাকে 
সঠিকমাত্রায় সুষম খাবার খেতে হবে । পাশাপাশি 
প্রচুর শাক সবজি ও ফলমূল খেতে হবে | এ সময় 
মায়ের দেহে পানির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় ও 
ঘন ঘন পিপাসা পায় । মাকে সব সময় পিপাসা 
পেলেই প্রচুর পানি পান করতে হবে । পানি 
পানের উপকারিতা অনেক | যেমন: এই পানি 
বুকের দুধের মাধ্যমে বাচ্চার পানির প্রয়োজনীয়তা 
মেটায় । বাচ্চাকে আলাদাকরে পানি খাওয়ানোর 


ক্ষেত্রে প্রসবকালিন ধকল কেটে ওঠার পর মায়ের 
৮-১০ ঘন্টা সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন । এরপর 
থেকে মাকে স্বাভাবিক চলাফেরা শুরু করতে 
হবে । আজকাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলাফেরা 
শুর করতে বলেন ডাক্তারগণ । কারণ এর 
উপকারিতা অনেক | যেমন: স্বাভাবিক চলাফেরা 
মাকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে, 
প্রপ্াব-পায়খানার জটিলতা থেকে মুক্ত করে, 
জরায়ুর ভেতরে জমে থাকা রক্ত বের হয়ে যেতে 
সাহায্য করে এবং রক্ত জমাট বাধা রোগ হওয়া 
থেকে রক্ষা করে । তবে স্বাভাবিক চলাফেরা মানে 
এই নয় যে, মা তার দৈনন্দিন সাংসারিক অথবা 
চাকুরীস্থলের কাজকর্ম শুরু করবে । প্রসব পরবর্তী 
৬-৮ সপ্তাহ সকল পরিশ্রমের এবং ভারী কাজ 
থেকে মাকে বিরত থাকতে হবে | কারণ মায়ের 
এসময় মানসিক এবং শারীরিক বিশ্রাম প্রয়োজন । 
দুপুরে খাবার পর কমপক্ষে ২ ঘন্টা বিছানায় শুয়ে 
বিশ্রাম নিতে হবে । প্রতিদিন বিশ্রামের সময় 
কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে শোয়া ভাল, যা জরায়ুর 
অবস্থান স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে । শারীরিক 
ও মানসিক বিশ্রামের ফলে মা নিজে সুস্থ থেকে 
বাচ্চাকে সঠিকভাবে যত্র নিতে ও বুকের দুধ 
খাওয়াতে পারবেন । 


ডিসেম্বর”১১ 


প্রয়োজন হয় না। পানি মায়ের শরীরের বিভিন্ন 
পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে 
যেতে সাহায্য করে, প্রপ্রাবের প্রদাহ, কোষ্টকাঠিন্য 
এবং রক্ত জমাট বাধা রোগ হবার ঝুঁকি কমায় । 
সুষম খাবার ছাড়াও মাকে এসময় চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 
বড়ি খেতে হবে । 

প্র্বাবের সমস্যা: ডেলিভারির পর মায়ের প্রস্রাবের 
বিভিন্ন রকমের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। 
যেমন- প্রস্রাবের সংক্রমণ, পরিপূর্ণভাবে প্রস্রাব না 
হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি । এসব 
সমস্যাগ্তলোকে এড়ানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর 
পানি পান করা, প্রত্রাব আটকে না রেখে বার বার 
প্রস্রাব করা, সঠিক এবং পরিচিত স্থানে প্রত্রাব 
করা, স্বাভাবিক চলাফেরা করা, পেটে বা 
সেলাইয়ের স্থানে ব্যথা থাকলে চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথার ওষুধ সেবন করা । 


সেলাইয়ের স্থানের যত্ব 

পেরিনিয়াম কাটা ও সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় । 
কাটা স্থান তাড়াতাড়ি ভালো হবার জন্য স্থানটি 
শুকনো পরিষ্কার রাখা দরকার । প্রতিবার টয়লেটে 


যাবার পর স্থানটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার ও 
শুকনো গজ অথবা কাপড় দিয়ে শুকাতে হবে । 
প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাবের (মাসিক) জন্য ভালো 
স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে এবং তা 
বার পরিবর্তন করতে হবে যাতে সেলাই-এর 
স্থানটি বেশিক্ষণ রক্তস্রাব দিয়ে ভেজা না থাকে । 
প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ 
খেতে হবে । 


স্তনের যত 
ডেলিভারির পর মায়ের স্তনে দুধ আসার কারণে 
বিভিন্ন পরিবর্তন হয়, যার জন্য প্রয়োজন স্তনের 
সঠিক পরিচর্যা । সঠিক যত্বের অভাবে মায়েরা 
বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে থাকেন। প্রতিদিন 
গোছলের সময় এবং বাচ্চার দুধ খাওয়ানোর 
আগে স্তনের বোটা পরিষ্কার করতে হবে, যাতে 
দুধ বের হবার ছিদ্রগুলো বন্ধ না হয়ে যায়। 
এসময় স্তনের আকার বড় ও ভারী হয়ে থাকে । 
ডেলিভারির ২-৩ দিন পর স্তনে প্রচুর দুধ আসার 
ফলে স্তন শক্ত হতে পারে ও ব্যথা হতে পারে। 
এর থেকে পরিত্রান পাবার উপায় হচ্ছে বার বার 
বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো । স্তনে হালকা গরম 
সেক দেয়া যেতে পারে । প্রয়োজনে ব্যথার ওষুধ 
খাওয়া যেতে পারে । 

বাচ্চার যত্র-প্রসব পরবর্তীতে স্বাভাবিক চলাফেরা 
ছাড়া মায়ের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে বাচ্চার 
যত্ব নেয়া। বাচ্চার যত্ব ও পরিচর্যার দায়িত্ব 
অন্যের হাতে না দিয়ে মায়ে নিজের হাতে করাই 
ভালো । এতে বাচ্চার বিভিন্ন ধরনের সংক্রমনের 
ঝুঁকি কমে যায়। বাচ্চার যত্নে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে: 

_ ডেলিভারির পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চাকে 
বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে । 

- ৬ মাস বাচ্চাকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে 
হবে 
_ বাচ্চার নাভী পরিষ্কার, শুকনো এবং খোলা 
রাখতে হবে । কোন কিছু লাগানোর প্রয়োজন 
নেই 
_ বাচ্চা ও মা একই বিছানায় থাকবে । বাচ্চাকে 
সবসময় মায়ের খুব নিকট সংস্পর্শে রাখতে 
হবে । কোন নিয়ম না করে বাচ্চা যখন এবং 
যতক্ষণ খেতে চায়,ততক্ষণ বুকের দুধ খাওয়াতে 
হবে 
_ শুয়ে বসে মায়ের সুবিধা অনুযায়ী বাচ্চা ও 
মায়ের যেকোনো অবস্থানে মা তার বাচ্চাকে 
বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন, যদি এতে মা ও 
বাচ্চা উভয়ের সন্তষ্ট থাকে এবং বাচ্চা ঠিকমত 
বুকের দুধ পেয়ে বেড়ে ওঠে । তবে যেসব মায়েরা 
বিশেষ করে নতুন মায়েরা যারা বাচ্চাকে বুকের 
দুধ খাওয়াতে সমস্যায় পড়েন, তাদের অবশ্যই 
চিকিতসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সে 
অনুযায়ী বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী বাচ্চাকে রোগ প্রতিষেধক টিকা 
দিতে হবে । 


) আত্তাত্ুহীদ ৩০ 


মাকে টিকা প্রদান 

প্রয়োজন অনুযায়ী ডেলিভারির পর মায়েদের 
বিভিন্ন টিকা দিতে হবে । 

ইনজেকশন এন্টি-ডি: যেসব মায়েদের রক্তের 
গ্রুপ নেগেটিভ এবং বাচ্চার গ্রুপ পজেটিভ, সেসব 
মায়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (সর্বোচ্চ ৭২ 
ঘণ্টার মধ্যে) এই ইনজেকশন দিতে হবে । 
এমএমআর ভ্যাকসিন: যেসব মায়েদের রুবেলা 
ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি আছে, তাদের 
ডেলিভারির ১৪ দিনের মধ্যেই ভ্যাকসিন দেওয়া 
যেতে পারে । 

টিটি ইনজেকশন: কোন কোন মায়ের এসময় 
এই ইনজেশনের একটা ডোজ দেওয়ার তারিখ 
থাকে | তাদের এই টিকা দিতে হবে । 


বিলম্বিত গর্ভধারণ 

গর্ভধারণ ও ডেলিভারির ফলে মায়ের শরীরে 
রক্তের যে ঘাটতি হয় তা পুরণ হতে ২ বছর সময় 
লাগে। সেজন্য পরবর্তী গর্ভধারণ কমপক্ষে ২ 
বছরের আগে নেয়া উচিত নয় । কিন্তু ভুল ধারণা, 
অজ্ঞতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না নেবার কারণে 
অনেক মায়েরা না চাওয়া সত্বেও স্বল্প সময়ের 
মধ্যে পুনরায় গর্ভবতী হয়ে পড়েন । এমনকি কেউ 
কেউ পরবর্তী মাসিক হওয়ার আগেই গর্ভবতী 
হয়ে পড়েন । এর জন্য প্রয়োজন, চিকিতসকের 
সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিজেদের পছন্দ 
অনুযায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং তা 
শুরু করতে হবে ডেলিভারির ৪০ দিন পর 
থেকেই । প্রসব পরতবী প্রথম ২-৩ সপ্তাহ যখন 
রক্তস্রাব থাকে এবং সেলাই থাকলে সেলাই এর 


ব্যথা ও ক্ষত যতদিন ভালো না হয়, ততদিন 
সহবাস থেকে বিরত থাকতে হয় । তবে আমাদের 
দেশের মায়েরা সাধারণত ডেলিভারির পর ৪০ 
দিন পর্যন্ত সহবাস করা থেকে বিরত থাকেন । 
তাই ডেলিভারির ৪০ দিন পর থেকে 
জন্নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করতে 
হয় । ডেলিভারির পর বুকের দুখ খাওয়ানোর জন্য 
অনেক মায়েদের মাসিক বন্ধ থাকে | মায়েদের 
ভুল ধারনা আছে যে, মাসিক বন্ধ থাকলে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেবার দরকার নেই । তবে 
ডেলিভারির পর প্রথম ৬ মাস যখন মায়েরা 
বাচ্চাদের শুধু বুকের দুধ খাওয়ান তখন মাসিক 
বন্ধ থাকলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা খুবই কম । তাই 
এসময় কনডম অথবা প্রজেসটিন পিল (মিনিকন) 
ব্যবহার করলেই হবে । কিন্তু ৬ মাস পর থেকে বা 
প্রথম ৬ মাসের মধ্যেই যদি মায়ের মাসিক শুরু 
হয়ে যায় অথবা মা যদি বাচ্চাকে বুকের দুধ 


প্রসব পরবর্তী চেকআপ 

ডেলিভারির ৬-৮ সপ্তাহ পর মাকে অবশ্যই 
একবার চিকিতসকের কাছে যাওয়া উচিত, সম্পর্ণ 
চেক-আপের জন্য । আমাদের দেশের মায়েদের 
এই সেরা গ্রহণের হার খুবই কম । এসময় 
চিকিতসক মাকে সম্পূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন চিকিতসা ও উপদেশ দিয়ে 
থাকেন । এই চেকআপের সুবিধাসমূহ হচ্ছে: 

- গর্ভধাণের সময় মায়ের শরীরে যে পরিবর্তন 
হয়েছিল তা পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
এসেছে কিনা চিকিৎসক তা নির্ণয় করে থাকেন । 
- মায়ের কোন রোগ থাকলে তা নির্ণয় করতে 
এবং তার চিকিতসা দিতে পারেন । 

- মাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে উদ্ধুদ্ধ এবং 
সাহায্য করতে পারেন । 

_ বাচ্চার যত্ন, বুকের দুধ খাওয়ান এবং টিকা 


ছাড়াও অন্য কিছু খাওয়ান, তবে অবশ্যই 
চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো ও কার্যকরী 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে । 


প্রসব পরবর্তী ব্যায়াম 

স্বাভাবিক প্রসবের পর মায়ের কিছু কিছু হালকা 
ব্যায়াম করা প্রয়োজন | যা একদিকে মায়ের টিলে 
হয়ে যাওয়া মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে পূর্বের 
অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করে, অন্যদিকে মা 
কিছু কিছু রোগ হওয়া থেকে রক্ষা পান । যেমন-_ 
রক্ত জমাট বাধার রোগ, কোমরব্যথা, জরায়ু নেমে 
আসা ইত্যাদি । তবে অবশ্যই চিকিতসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক নিয়মে ব্যায়াম করতে 
হবে। 


তারিখ: "২৭ দিম) যয ৩) ০ জি) মুর মম আবী মাত 
রা মাম গতির ছিমমার থে ফনবার ঘর ফা লী মাছ) 


মাওলানা বু বৰর ভানু হাই মিশকাত সিঁদিকী 


ডিসেম্বর'১১ 


দেবার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন । 

- মায়ের কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানে 
সাহায্য করতে ও উপদেশ দিতে পারেন । 
সুতরাং মনে রাখতে হবে, মা ও বাচ্চার সুস্থতার 
জন্য সকল মায়ের প্রয়োজন প্রসব পরবর্তী সেবা । 
চিকিতসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত মাকে এই 
সেবা নেবার ব্যাপারে ডদ্ধুদ্ধ করা । 


লেখক: সিনিয়র কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড 
স্পেশালাইজড হাসপাতাল 


কাজের চাপে থাকা শ্রমজীবী মানুষের অতি 
স্বাভাবিক ঘটনা । এমন 
চাপ মোকাবিলা করেই 


€ ) 
লিলা? 


ইকো 


অনেকেই শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য ভলফিচহ 
নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণের কথা বলে থাকেন 
এখন ব্িটিশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, কাজের চাপে 
দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিংবা কাজ দেখলেই বিরক্তি 
লাগছে, এমন মনে হলে এক গ্নাস বা ৫০০ মিলি 
বেদানার রস খেয়ে নিন। তাহলে কাজকে আর 
চাপ বা বিরক্তিকর বলে মনে হবে না। 

এক সমীক্ষার পর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বিটেনের 
এডিনবরার কুইন মার্গারেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষক ডা. এমাদ আদ দুজাইলি এ তথ্য প্রকাশ 
করেন । ওই সমীক্ষায় অংশ নেন একদল 
স্বেচ্ছাসেবী | তারা দুই সপ্তাহ ধরে নিয়মিত 
বেদানার রস খেয়েছেন । সমীক্ষার ভিত্তিতে বলা 
বেদানার রস নিয়মিত খেতে পারেন ৷ তাতে 
দেহের শ্রান্তি দূর হবে এবং সহজেই চাঙ্গা ভাব 
তৈরি হবে । 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


কখনো ওদের দলে, 
দুনিয়ার মোহে অন্ধ যারা 
ভ্রান্ত পথে চলে । 

লিখ মম নাম যারা দুর্বার 


দুরত্ত দুজয়, 
দুর্গম পথ প্রাণের আদলে 
লুগম করিয়া লয় । 
ধকারের জায়গা থেকে সবখানে তার নাম 
চিন্তিত নও তুমি তবু চিন্তাবিদ দেখিনি তাকে শুনেছি শুধু নাম 
বুদ্ধিতে নও তুমি তবু বুদ্ধিজীবী, অথচ জুড়ে আছে দুনিয়া তামাম | 


সমাজসেবার অভিনয়ে সেবক তুমি, 


সে আড়াল থেকে বলে ডেকে ডেকে দিবস সামী, 


জনতার সেবা করো আজ তুমি__ এই যে আমি এই যে আমি! 
সেবক জনতার । এই মাঠ মাঠের সোনা 
দু'চামচ পড়লে কী পড়লে না দু'হাত দিয়ে যায় না গোনা 
তবু তুমি শিক্ষাবিদ! ্ এই নদী নদীর জল 
নীতিহীন হয়েও তুমি রাজনীতিবিদ । এই সাগর কত অতল 
মান-অমান ছাড়া লিখতে পারো বলে এই যে ফল এই 
লেখক তুমি । ্ টিন 
ময়লা-আবর্জনা কলম থেকে খাতায় স্বাদে গদ্ধে কী অতুল 
স্থানান্তরে তুমি হও প্রগতিশীল | এবি 
তোমার লেখায় মা হয় বেশ্যা; দেখি ৬ 
বোন হয় প্রস্টিটিউট, সবখানে আকা তার নাম, 
ভাই হয় বাস্টার্ড। এ সব কি আগে জানতাম! 
একসময় লিখতে লিখতে ক্রান্তশ্রান্ত হয়ে এই যে চন্দ্র সূর্যতারা 
তুমিও খুঁজ তোমার পরিচয় । এই যে দিন দিনের আলো 
একসময় লিখে বস_ এই যে রাত রাতের কালো 
1১7 জন্ম জানি না। ক্লান্তিহরা শান্তি ঝরা রাত, 
বিকারগ্রস্ত না হলে কী এসব আর-__ ২ 
লিখা যায়! ঠা 
পাক্কা অভিনেতা না হলে কী__ টি নার হাত! 
এক্টিং করা যায়! এই যে মাটি মাটির তলে 
জনতার কৌশল রপ্ত না থাকলে কী খনির ভেতর মুক্তো জ্বলে 
এসবের কোনটায় করা যায়? ষড়খতুর আনাগোনা 
প্রার্থনা চারদিকে শত স্বপ্ন বোনা 
ই কত রকম সুর 
আমাকে তুমি বানাও প্রভূ সবি 
যী পূ্ণবান, সকল জীবের ভেতরে প্রাণ 
777 সকল ফুলের ভেতরে ঘ্রাণ 
নির্ভেজাল এক মুসলমান । বৃক্ষলতায় পাতায় পাতায় 
খোদায়ী নিশান উড়াতে গগনে কত ব্স্সাজ__ 
তোমার বিধান করতে কায়েম একি! 
বাজি রাখে যারা প্রাণ । এ সবই যে তারই কজি! 
নির্ভিক যারা তোমাকে ছাড়া আকাশ পাড়ে মেঘের কোলে 
করে না কাহারো ভয়, | 
8 সকাল-সন্ধ্যে পাখিরা দোলে 
লহে নিঃসংশয় । শুনি কার সে গুণগান, 
তোমাকে যারা করে সন্ধান জুড়ায় মন-প্রাণঃ 
পথে-মাঠে-মসজিদে, পাহাড়-গিরি বনাঞ্চলে 
আত্মপাপের অনুতাপে যারা তোরের বেলা শিশির দলে 
চক্ষু ফাটিয়ে কীদে । পাগল করা 
মিনতি প্রভু আমাকে নিওনা কার ইশারা! 
ডিসেম্বর'১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


১০ ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার দিবস 


ইসলামই “মানবাধিকার এর ঘোষক 


ভূমিকা : আমাদের দেশে একের পর এক এক দিন নানানভাবে পালিত হয় 
নানান দিবস বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে | এর মধ্যে জাতীয় ও আন্তজাতিক 
পর্যায়ে যেসব দিবস বেশি প্রচলিত হয় । যথা- মাতৃভাষা দিবস; স্বাধীনতা 
দিবস; শ্রমিক দিবস; বিজয় দিবসসহ আরও অনেক দিবস; পত্রিকার পাথা 
খুললেই দেখা দেয় প্রত্যেক দিন কোন না কোন দিবস | গত কিছু দিন পূর্বে 
মাগরিবের নামায আদায়ের পর পড়ার টেবিলে বসলে হঠাৎ করে মনে পড়ে 


(ঞ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার | এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার 
অধিকার রয়েছে । 

মানবাধিকারের বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা : (ক) একজন নাগরিক 
একটি রাষ্ট্র বসবাস করার জন্য উপযুক্তভাবে কতগুলো প্রাপ্য থাকে যেথা 
অন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)সহ উপার্জন ও ব্যয় করার অধিকার । 
মহানবী এর মদিনা সনদ প্রস্তাবকালীন সকল নাগরিকের এসব অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছেন ৷ (ঘ) পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশু জন্মের 
পর থেকে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠার মধ্যে তার পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্য থাকে 
(সর্বপ্রথম একটি সুন্দর নাম তার ন্যায্য প্রাপ্য) এ-ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের 
(9০9০181 9০10109)-এ আছে, “মায়ের কুল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র 
অর্থাৎ তার সাথে সুমিষ্ট সুন্দর ভাষা ব্যবহার করতে হবে । তাকে দীন শিক্ষা 
দিয়ে তার জীবন চলার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এর পাশাপাশি 
ছেলে সন্তানের জন্য দুআ করতে হবে । সন্তানকে একটু বড় হওয়ার সাথে 
সাথে সৎ উপদেশ দিতে হবে যাতে সে অসৎ পথে পরিচালিত না হয় । €গ) 
সামাজিক ক্ষেত্রে গিয়ে একজন শিশু যখন যুবকে উপনীত হয় তখন তার 
সমাজ তাকে সংশোধনার্থে অনেক কিছু বলার অধিকার রয়েছে এ বিষয়ে 
বলতে গেলে আমাদের দেশে ছোট ছোট যে সমস্ত অপরাধ (যা বড় জগন্য 
অপরাধের পরিপূরক) তা সামাজিক প্রতিরোধ না হওয়ার কারণে হয়ে 
থাকে | ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক আদালতে সাব্যস্থ হবে । 
€ঘ) দাস-দাসীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে আল্লার রাসুল এজ 
আরফাতের ময়দানে বলেন, “যে তোমরা যা খাও, পরিধান কর তাদেরকে 
তা সমভাবে দাও ।' তাদেরকে ধমক দিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না । অর্থাৎ 
ইলাম পূর্ববর্তী তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না পৃথিবীর ইতিহাসে 
মুহাম্মদ লজ প্রথম তাদের অধিকার দিয়েছে । তিনি গোলমীর জিঞ্জর থেকে 
মুক্তি দানের লক্ষ্যে উচু নিচু-তফাৎ-বিবেদ দূরীভূত করার জন্য কৃতদাস পুত্র 
হযরত ওসামার নেতৃত্বে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহর রাসূল জট অনেক 
দাস-দাসী মুক্ত করেন ও উম্মতকে মুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। 
(ও) মান-ইজ্জত রক্ষার অধিকার: জীবনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে প্রতিটি মানুষ 
আর একটি মানুষের উপর ইজ্জত রক্ষা করা অন্যতম একটি অধিকার | কোন 
স্থানে একে অপরকে অপদস্থ করা যাবে না যা আল্লাহ ও তার রাসুল এজ 


বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের কথা । মনে মনে ভাবলাম সারা বিশ্বের মানুষ 
যখন অধিকার নিয়ে আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এ দিবস সম্পর্কে 
কলম হাতে নিই ৷ নজর কাটিয়ে দেখলাম একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি 


কোন জাতি, অন্যান্য জাতিকে বা কোন গোত্র ভিত্তিক সমাজ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করা যাবে না হাদিসে পাকে এ সম্পর্কে বিরাট এক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে । 
যথা_ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তার 


অধিকার দিয়েছে একমাত্র ইসলাম । এ কথাটা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
রাববুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, অর্থ: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দর 
তম অবয়বে । [সুরা আত-তীন : ৪] 

উপরোক্ত আয়াতের সার সংক্ষেপে বলা যায় এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মহান 


দুনিয়া ও আখেরাতের দোষ গোপন রাখবে । আবার অন্য হাদিসে আসছে 
যে, এক মুসলমান কাউকে অন্যায়ভাবে ইজ্জত নষ্ট করার অধিকার নেই। 
কেউ যদি করে থাকে তাওবা ব্যাতিত পরকালে কঠিন আযাবে গ্রেপ্তার হতে 
হবে । (চে) ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার: মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুযায়ী 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তিনিই আমদেরকে সবচেয়ে বেশি অধিকার 
দিয়েছেন এখন আসুন আমরা পর্যালোচনা করি । 


আল্লাহর রাসুল ্জ্জ (151810010 98690) তথা মদীনা সনদে ব্যাক্তি 


আয়া 


স্বাধীনতা ও বিধর্মীদের মতপ্রকাশের অধিকার উল্লেখ করেছেন | এ বিষয়ে 


মানবাধিকার ও সহমর্মিতা : আমাদের আলোচনার প্রথমে সুরা আত- 


বলতে গেলে আমাদের বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করে 


তীনের আয়াতের আলোকে মানবজাতির স্তর বিন্যাস সকলের উধের্বে এক্ষেত্রে 
কোন কোন স্থানে মানবজাতির অধিকার বেশি । 


রাখার জন্য সারা বিশ্বে এক্যবদ্ধ চক্রান্ত চলছে । যা মানবাধিকার বিরোধী । 
(ছ) বিপরীত মতপ্রকাশের অধিকারের বর্ণনায় আমি বলব (বর্তমান আমাদের 


আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু মানবজাতির, সেবাই 


দেশে নিজ স্বার্থে বিপরীত মত প্রকাশ করে থাকে অধিকাংশে) শরীখত, 


নিয়োজিত অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের নিকট হার মানায় । এখন কথা হল সবাই 
যখন আমাদের নিকট হার মানায় আমাদের তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা থাকতে 


দেশ ও জাতীয় স্বার্থে কেউ যদি বিপরীত মতপ্রকাশ করে থাকে, তাকে যে 
বাধা প্রদান করবে তাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ডাক দিয়ে এক্যবদ্ধ 


হবে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, অর্থ: আমি জিন এবং ছইনসান) 
মানবজাতি সৃষ্টি করেছি আমার (ইবাদত) আনুগত্য করার জন্য । 


আন্দোলনের করে যেতে হবে । (জ) কারাবন্দিদের অধিকার: ইসলামের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সোনালি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে 


উক্ত আয়াত আলোকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, প্রত্যেক অধিকার 


আল্লাহ রাসূল ্জ্জ-এর জামানায় যে সমস্থ কাফেররা যুদ্ধে বন্দি হয়েছে 


আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত হয়েছে । সুতরাং তার কাছে আমাদের 
নতজানু হতে হবে । 

মানবাধিকারের স্তর বিন্যাস : (ক) নাগরিক অধিকার, (খ) পারিবারিক 
অধিকার, (গ) সামাজিক অধিকার, (ঘ) দাস-দাসীর অধিকার, (উ) মান- 


তাদেরকে দেখাশুনা করার জন্য সাহাবীদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বলা 
হল যে রাস্তা দূরে বাহন কম এজন্য সাহাবীরা হেটে যাবে কারাবন্দিরা বাহনে 
করে যাবে । কিন্তু সারা বিশ্বে বন্দিদের পাশবিক নির্যাতন চলে হরদম । 
যথা- আর্তজাতিক বিজ্ঞানী ড. আফিয়া ছিদ্দিকার ওপর নির্যাতন, শহীদ 


ইজ্জত রক্ষার অধিকার () ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধিকার (ছ) বিপরীত মত 


সাঈদ কুতুবের ওপর, হযরত হুসাইন আহমদ আল-মদনীর ওপর নির্যাতন, 


প্রকাশের অধিকার (জ) কারাবন্দিদের অধিকার (ঝে) রাজনৈতিক অধিকার 


ডিসেম্বর'১১ 


আফগানিস্তানের গুয়েতনামা বন্দি কারাগারে, আমেরিকার কারাগারে সারা 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বিশ্বে যা পত্রিকার পাতায় চলমান সারা পৃথিবীর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও 
প্রিন্টেড মিডিয়া ওয়েব সাইট সাবমেরিন সাইবার কেপসহ নানা তদন্ত করে 
দেখুন। (ঝ) রাজনৈতিক অধিকার: রাজনীতির দিক থেকে আমি ছাত্র 
হিসেবে খুব বেশি অবগত নয়, তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করছি। 
ইতিহাসে হুযুর প্রত্যেক নাগরিক কে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছেন । 
কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মের চেয়ে রাজনীতি বড় হয়ে যায় । যার কারণে দৃষ্টি 
গোচরে পড়ে অনেক নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলে থাকে 
সবসময় । তাই মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে অত্যান্ত শ্রদ্ধার সাথে বলব প্রিজ ধময়ি 


করছে । অথচ হুযুর জজ মানুষের অধিকার দিতে গিয়ে অন্যতম থিউরি 
হিসেবে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন । 

পরিশেষে বলব আল্লাহ তায়ালার হুকুম কোরআনে পাকের আদেশ 
আরফাতের ময়দানে মহানবী ্ঞ্ঈ প্রদত্ত ভাষণ ও মদীনা সনদের মাধ্যমে 
পৃথিবীর জমিতে সর্বপ্রথম মানবাধিকার উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী মানব 
রচিত মতবাদে এটা শুধু মাত্র দিবস হিসেবে ১০ ডিসেম্বর পালিত হলেও 
তার উপস্থাপিত বিষয়ের ৩০ (ত্রিশটি) ধারার মধ্যে পরিপূর্ণ রুপে একটি 
ধারাও বাস্তবায়িত নেই । পৃথিবীর বুকে শান্তির দোয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়ার 


রাজনীতি নিয়ে বিষোদগার করার সুযোগ দেবেন না। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আমরা চাই ইসলামিক মানবাধিকার | 
রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে । (4) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার 
অধিকার আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে পৃথিবীর কোন জায়গায় আজ 
অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার বাস্তবায়িত নেই। যার মুহাম্মদ হুজাইফা আল-মাহমুদ 
কারণে দোষী-নির্দোধী, ভাল-খারাপ, সৎ-অসৎ সকলে অশান্তিতে বসবাস লেখক: মানবাধিকার ক্মী 
ছড়া-কবিতা কুরআন নামের সংবিধানের সকাল সাঝে গভীর রাতে 
ধারা মতো চলি । রবের যিকির উঠে । 
গুছিয়ে নিই লাগেজ খোদার দেয়া কুরআন হলো পাখ-পাখীরা কলরবে 
মন্ত বড় প্যাকেজ । এদেশ আছে মেতে । 
মুহাম্মদ রেজাউর রহমান কুরআনের আদলে জীবন গড়ে লালা পতাকা ছড়িয়ে আছে 
উতর গুছিয়ে নিই লাগেজ । এদেশ মাটির ক্ষেতে । 
চি ছড়ানো সে ঝুমকো লতায় 
জীবন হবে নিছে আমার দেশ নোডালো সে বেতে। 
এই সুযোগ তো শেষ সুযোগই মাসউদ ফুলের অযুত ভরা মাঠে 
প্রভু মোদের দিয়েছে । আমার দেশে আযানসুরে সানা হায় লে 
তাই তো মানুষ খোদার দেয়া ভোরের ত্যালো ফুটে প্রকৃতিরই মোহনামায়া 
সর্থবধানটি পেয়েছে। কুরআন বিভায় ক্ষণে ক্ষণে উনািনা সত! 
এই সুযোগ তো শেষ সুযোগ সাগর নদী ছোটে । 
প্যাকেজ যাকে বলি। 
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১টি ৮১) 


টাকি 


না নু ড. 
[710211: 9179101001151001)02)1)0107911-0010) | 
[নিব সভভাব্যমান এ 
টি. ভি. এস. € ২৪০ মিগ্রা/লিঃ কনে 
ক্লোরাইড € ২৫০ জা এরি? 
ক্যাডমিয়ার € ০.০০৩ ৪ 
লেত €০.০১  মিথ্া/লিঃ খাবা সানি ক্র 
নাইট্রেট বত মিগ্রা রা 
গনোসিয়াম টু নি ্ত ঃ ২ : 
ম্যা যাম €১ গ্রা/লিঃ জ্স রিভার্স অসমোসিস 
নাইট্রাইট নাই শাহ্‌পরী ডেইরী এন্ড ফুড্‌ প্রোডান্টস্‌ লিঃ তু 
আর্সেনিক নাই হেড অফিস: শাহ্পরী টাওয়ার (নম তলা), ৩৩৫ সিডিএ এভিনিউ, লালখান বাজার, চষ্টথাম । জম অতি বেগুনী রশ্মি 
সায়ানইড নাই ফোন: ৬২৬১২৬, ২৮৫৪৪৫৬-৭, ফ্যাক্স: ৬১০৭৩৪, ৬১০৬২৩ 73-7781]:9118190178101967007781].00] ক্স ওজোন (0291০) 
ফ্লোরাইভ ১ মিথা/নি! কারখানা: ১৬৫, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, নাছিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৭১১-৩৯৪৮৬৬ 


[॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ডাবের আছে লানা গুণ ডাবের পানি সব সময় সব বয়সীদের জন্যই 

ৃ 1 স্বাস্থ্যকর । আমাদের দেশে এটা সবচেয়ে 
সহজলভ্য একটি পানীয় ৷ এটা শুধু গরমে 
আমাদের স্বস্তিই দেয় না, এর আছে নানা 
গুণ | (ক) প্রচন্ড গরমে ডাবের পানি দেয় 
স্বস্তি। এর পাশাপাশি এটা দেহের 

৮ তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে । (খে) ডাবের 
। পানিতে আছে ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজিয়াম 
এবং পটাসিয়াম, যা দেহের রক্ত সঞ্জালনকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে । 
(গ) নিয়মিত ডাবের পানি পান করলে হজম সমস্যার সমাধান হতে পারে । 
এতে আছে ত্যান্টি-ভাইরাল এবং ত্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান | (ঘ) এই 
পানীয় আমাদের দেহের কোলেস্টোরেলের কমাতে সাহায্য করে । (ড) 
নিয়মিত ডাবের পানি পান করে ডায়াবেটিক রোগীরা তাদের দেহের সুগার 
লেভেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন | চে) ডাবের পানি আমাদের দেহের 
বিপাক ক্রিয়াকে দ্রুত করে | তাই নিয়মিত ডাবের পানি পানের ফলে দেহে 
নতুন করে মেদ বাড়তে পারে না। 


মাছ ও মাছের তেল 

সমুদ্রের ধারে কিংবা নদীর তীরের অধিবাসীদের মাছ খুবই প্রিয় আহার । 
জাপান এবং ভারতের জনগণের 
খাদ্য তালিকায় মাছ একটি বিরাট 
অংশ জুড়ে রয়েছে। মাছের স্বাদ 
নির্ভর করে তার উৎপত্তিস্থলের 
উপর | এ কারণে নোনা পানির মাছ 
ও মিঠা পানির মাছের স্বাদে 
তারতম্য হয় । 

মাছের ক্যালরি নির্ভর করে তার 
চর্বির মাত্রার উপর | এই মাত্রা আবার খতু বিশেষে কমবেশি হয়ে থাকে । 
মাছের ডিম পাড়ার সময় হলে মাছের তেল বাড়ে, তখন ক্যালরিও বেড়ে 
যায় । মাছে উচ্চ জৈবমূল্যের প্রোটিন রয়েছে শতকরা ১৬-২০ ভাগ । মাছকে 
সম্পূর্ণ প্রোটিন বলা হয় । কোন কোন মাছে চর্বি বেশি থাকে | যেমন-ইলিশ 
মাছ। এর চর্বির পরিমাণ ১৯.৮ শতাংশ । এটা অসম্পৃক্ত চর্বি। যা 
হৃদরোগের জন্য ভাল । ইলিশ মাছের চর্বিতে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি 
এসিড | যা রক্তের কোলেস্টেরলকে রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান 
করে | বরং এটা পিন্তরসকে লিভারে বহন করে নিয়ে যায় । পিত্তরস একটি 
গরুত্পূর্ণ প্রাণ রাসায়নিক উপাদান । যা কিনা চর্বি জাতীয় খাবার হজম ও 
শোষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । মাছের তেলে ভিটামিন এ ও ডি পর্যাপ্ত 
পরিমাণে থাকে । মার্ক, কড ও হ্যালিকাট যাদের যকৃতে এই ভিটামিন গুলো 
পরিমাণে বেশিই থাকে । বি-ভিটামিন ও নিকোটিনকে এসিড কাঁচা মাছে 
থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। সমুদ্রের মাছে থাকে প্রচুর আয়োডিন । মাছে 
অন্যান্য খনিজ পদার্থ যেমন-ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও কপার পর্যাপ্ত 
পরিমাণেই রয়েছে । সুতরাং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ঘাটতিতে কাঁটাসহ 
ছোট মাছ চিবিয়ে খেলে এ অভাব অনেকটা মিটাতে পারে । 


ডিসেম্বর'১১ 


ধূমপানে ৩০ মিনিটের মধ্যেই ক্ষতি শুরু হয় 

সিগারেট খেলে ক্যানসার ও বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ হয়, এটা আমরা সবাই 
জানি। তবে সাম্প্রতিক এক 
গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান 
করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
শরীরের ভেতর একটা রাসায়নিক 
কারণ | কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী 
এই গবেষণাটি করেছেন । যেটা 
প্রকাশিত হয়েছে “কেমিক্যাল রিসার্চ ইন টক্সিকোলজিতে' । যুক্তরাষ্ট্রের 
জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের আর্থিক সহায়তায় গবেষণাটি হয়েছে । 
গবেষকরা বলছেন, সিগারেট সেবনের ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যেই 
শরীরে ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু করে । মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
স্টিফেন হেশট বলছেন, যারা ধূমপান শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই 
গবেষণার ফল একটা সতর্কতামূলক বার্তা বয়ে আনবে । আর ধুমপান 
বিরোধী সংগঠন “আাকশন অন স্মোকিং ত্যান্ড হেল" বা আযাশের পরিচালক 
মার্টিন ডকরেল বলছেন, “মোটামুটি সবাই জানে যে, ধূমপানের কারণে 
ফুসফুসের ক্যান্সার হয় । 


অলিভ ওয়েল হৃদরোগ প্রতি তরোধে সহায়ক 

হুদরোগ নিয়ে ভাবে না এমন মানুষ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না । আর এ 
জন্য যারা শরীরের প্রতি সচেতন তারা নিয়মিত 
শরীর চর্চা, কম চর্বিযুক্ত ও তৈলাক্ত খাবার কম 
খাওয়া, কিছু মেডিটেশন করেন । অনেক 
পরিবার আবার রদ্ধন প্রণালীতে কোলেস্টেরল 
মুক্ত তেল ব্যবহারে গুরুত্ব দেন। তবে 
হুদরোগের ভয়ে যারা খাবারের তেল নিয়ে 
চিন্তিত তাদের জন্য বিজ্ঞানীরা অলিভ ওয়েল 
ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন । বিশেষজ্ঞদের 
মতে প্রতিদিন ২ চামচ করে অলিভ ওয়েল 
ভারে ইদরটির পানরাদিরেছেন নিপল িভে ডিও 
চামচ করে অলিভ ওয়েল আহার করলে হুদরোগের ঝুঁকি কমে যায় । 


রসুনের গুণ 

কাঁচা রসুন রক্তের জমাট বাঁধা আটকাতে পারে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে 
এ দেয় । কিন্তু মাছ, মাংস তরি-তরকারির 
৪ স্বাদ বাড়াতে রান্না করে খাওয়া হলে 
রী রসুনের গুণ কমে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে । তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। 
৮৪ কারণ আর্জেন্টিনা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
একদল গবেষক পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, মিনিট পাঁচেক সেঁকে নিলে বা ফোটানোর পরও রসুনের স্বাস্থ্যগুণ 
কাঁচা অবস্থার মতই থাকে ৷ আবার তাদের মতে থেঁতো করা রসুন গোটা 
রসুন খাওয়ার তুলনায় বেশি উপকারি | কারণ এর ফলে রসুনের মধ্যে থাকা 
স্বাস্থ্য উপাদান বায়োসালফিনেটস বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় । তবে 
মাইক্রোওভেনে রান্না করা রসুনে ভেষজ গুণ থাকে না । পরীক্ষায় প্রমাণিত, 
মাইক্রোওভেনে কয়েক মিনিট রান্না করলে রসুনের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা 
আটকানো গুণ নষ্ট হয় । অতএব রসুনের পুরো উপকার পেতে হলে রান্নার 
শেষ পর্যায়ে রসুন ব্যবহার করা ভালো এবং স্বাদ ও বাড়তি উপকারের জন্য 

অবশ্যই তা থেঁতো করে নেওয়া দরকার । 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


১. ঈদুল আযহা শব্দদয় আরবী । যার অর্থ: [2 খুশির দিন|[] যবেহ করার 
দিন [] আত্মবলিদানের দিন 


বপ9০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় ডিসেম্বর*১১ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর”১১ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

ব্রেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শনব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
:৯ট৬০-৭০ 
£ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 


২. হাবিল ও কাবিল তাদের কুরবানি দিয়েছিলেন [_] সিরিয়ার রাজধানী 
দামেক্ষের নিকট [] ইরাকের রাজধানী বাগদাদের নিকট [| কোনটিই 
ঠিক নয় 

৩. ঈদুল আযহার দিনে সুন্নাত; যাতায়তের সময়: [] পথ পরিবর্তন করা 
[] একই পথ দিয়ে চলা [] উভয়টি সুন্নাত 

৪. সৌদি আরবে একই দিনে ৮ বাংলাদেশিকে শিরচ্ছেদ করা হয় 
একজন__ [2] আফগানকে হত্যার অপরাধে [] মিসরীয়কে হত্যার 
অপরাধে [] সৌদি নাগরিককে হত্যার অপরাধে 

৫. হত্যার সাজা হিসেবে খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে বিধান তাকে ইসলামি 
পরিভাষায় বলা হয়: [| দিয়ত [] জিহাদ [2] কিসাস 

৬. জমি, ফ্ল্যাট বা অন্য কিছুর বায়না-নামার টাকার যাকাত প্রদান করবে__ 
[] ক্রেতা] বিক্রেতা _] কেউ নয় 

৭. যারা মাংশ বেশি খায় এবং আশযুক্ত খাবার কম খায় তাদের মধ্যে কোন 
ধরনের রোগের আশঙ্কা বেশি? [ যক্ষা [] হাপানী [| কোলন ক্যান্সার 


"টা ২ কি 
শট শাটীগেনান 


ঃ শিশু ইসমাঈল /ররব্টি-এর পবিত্র 
পদযুগলের আল্লাহর হুকুমে ররর আিউউভি মাম জে 
যথা- ১. তাহিরা, ২. আফিয়া, ৩. শিফা, ৪. হুমদাতু জিবরাইল, ৫. 


হাফরাতুল আববাস, ৬. শাববাতুল আয়াল ও ৭. শিফাউল আব্বাস 


নভেম্বর'১১ সংখ্যার সমাধান: | 
কথায় কথায় উত্তরঃ ১. তাবেঈন, ২. মক্কা রয়েল টাওয়ার, ৩. পাকর্ঘেষা, 
৪. ফরমোসা বা সৌন্দর্যমপ্তিত দ্বীপ, ৫. ৩১ অক্টোবর, ৬. ৪৬, ৭. 


৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস নোম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন | 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। 


বিভাগীয় পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র নদ ওয়াদুদিয়া ফয়জুল উলুম, শমসের পাড়া, বহন্দারহাট, চান্দগীও, টট্টগ্রাম 
২. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান 

ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মুহাম্মদ রেজাউল করীম 

শরীফ বিল্ডিং, সিএন্ডবি মোড়, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম 


ইমরান মারফ, হাফেজ এরশাদুর রহমান, টাও চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
জিয়াউদ্দীন; মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন জাবেদ; মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন 
জিয়া; সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ আবদুল কাদের; হাফেজ মুহাম্মদ 
আরিফ উল্লাহ শাহী বিন ইদরীস; মুহাম্মদ ইউসুফ ফরাজী; মুহাম্মদ 
উসমান গনী; মুহাম্মদ নুমান; মুহাম্মদ ইউসুফ; মুহাম্মদ আবু হানিফ; 
মুহাম্মদ ইয়াকুব আজীজ; মুহাম্মদ ইয়াকুব; মুহাম্মদ আরাফাত আহমদ; 
মুহাম্মদ আমীন; মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ; মুহাম্মদ আবদুল মুঈন; আবুল 
হাসানাত মুহাম্মদ শাহিদ; মুহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ; আবুল খাইর 
মুহাম্মদ ইসাহক; নুমান বিন আরাশাদ; মুহাম্মদ আবদুল কাদের; 
মুহাম্মদ মুহিববুললাহ ছানুবী; মুহাম্মদ রশীদ আহমদ ফেরদাউস; মুহাম্মদ 
রেজাউল করীম; আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ 
উসমান গনী, কক্সবাজার; মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ, মহেশখালী; মুহাম্মদ 
জসীম উদ্দীন, ঈদগাহ, কক্সবাজার প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 
অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বগ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত 
' করে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বনু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে 


বাস্তবে রূপ দিতে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সময়ে ] ঢা 
শতভাগ পাশের নিশ্চয়তায় একটি মানসম্মত সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধমী, /ঠ 7৮ 


অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট 


প্লে থেকে ১০ম শ্রেণী 
বাজী, ইংরেজি, গণিতসহ আধনিৰ গন্তিতে 


পথম বছরে ৫ম ধেণী[মিজানা, পরবতী 
৫ বছরে দাখিল [হিদাযা! পর্যন্ত € ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন 
রি” এ 9৮৮ - মাসিক পরাক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন 
€ বিশেষ পদ্ধতিতে সবক্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের 
ভাষা আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং 
তৃভাষা বাংলা শিক্ষার সু-ব্যবসথা। 
আরবী ও ইংরেজি ভাষায় গারদর্শী অভিজ্ঞ 
শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠ দান 
্ি পরিপূর্ণ একাডেমীর তত্তাবধানে দাখিল পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা 
* নতুন পদ্ধতিতে আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
হস্তলিপির অনুশীলন 
ন শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা 
৫ম শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরজিতে কথা বলা বাধ্যতামূলক 
এ : ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্তৃতা, বিতর্ক 
লিখনি ও ইসলামী সঙ্গীতের অনুশীলন 
€ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান 
₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
* খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান 
» বাৎসরিক শিক্ষা সফর 
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একটি ব্যতিক্রমধর্মী এরাবিক এন্ড ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাঙ্গন 
ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহান্দারহাট (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগীও, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 
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